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ভুমিকা 


অন্ধকার রাত্রে নির্গেখ আকাশের দিকে তাকালে অগণিত আলোর ফুটকি 
চোখে পড়ে । এগুলি ছোট ফুটকির মতো দেখালেও মোটেই ছোট নয়। এগুলি সহস্ৰ 
সহস্ৰ, লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার ধরে পরিব্যাপ্ত বিরাট বিরাট জ্যোতিষ্ক । কোটি কোটি 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বলে এই সব জ্যোতিষ্কে ছোট আলোর ফুটকির ন্যায় 
দেখায়। অনাদি অনন্ত মহাশূন্যে জ্যোতিষ্ষের সংখ্যা যে কত, তা বলে শেষ 
করা যায় না। মহাসাগরের তীরের বালুকণার মতোই এই সব জ্যোতিষ অগণিত। 
মানুষ তার সীমিত শক্তি নিয়ে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারে নি, কোনদিন 
যে পারবে তা-ও মনে হয় না ৷ আলোর গতি সেকেণ্ডে ২৯৯,৭৯২ কিলোমিটার । এই 
ধরনের বেগসম্পন্ন কোন গাড়ি আবিষ্কৃত হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। যদি সেই 
রকম গাড়ি আবিষ্কৃত হত এবং তা মহাকাশের শেষ প্রান্তের সন্ধানে যাত্রা করতে পারত 
তাহলে মহাশূন্যে এপর্যন্ত আবিষ্কৃত শেষ জ্যোতিক্ষে পৌছতে ৫০০ কোটি বছর লেগে 
যেত। এ থেকেই কিছুটা বুঝতে পার! যায়, মহাশুন্য কী বিরাট, ভূমারূপে বিরাজিত। 
মহাকাশ যেন ক্ৰেমশঃই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর কোথায় যে আদি, কোথায় যে 
শেষ তা মানুষ যে কোনদিন নির্ধারণ করতে পারবে তার সম্ভাবনা নেই বললেও 
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এই মহাকাশের মতোই বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যও অনাদি ও অনন্ত ৷ মানুষের ক্ষমতা 
সীমিত হলেও সেই জ্ঞানরাজ্যের সকল রহস্য উদঘাটন করতে, সকল তথ্য আহরণ করতে 
লোকে যুগে যুগে চেষ্টা করে এসেছে । সেই চেষ্টা আজও থেমে নেই ৷ 

বিশ্বের কথা, সৌরজগৎ, মহাকাশ, মহাকাশ অভিযান, পৃথিবী, সাগর, উদ্ভিদ, 
জীবজজ্ত, মানুষ, পর্বত, আবহবিজ্ঞীন, যানবাহন, এঞ্সিনীয়ারিং, খেলাধুলা, ধর্ম ও দর্শনশান্ত, 
ভৌগোলিক নান! কথা, গানবাঁজনা, পরিযায়ী পাখি, মের অভিযান, শারীর বিজ্ঞান, নানা 
দেশের প্বরবাঁড়ি ও বেশডূষা, ফটোগ্রাফি, চলচ্চিত্ৰ, রঙ্গালয়, নৃত্যকলা, চারুকলা, সাহিত্য, 
নান! দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, ইতিহাস, নোবেল পুরস্কার, স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য, কৃষি, সার্কাস, 
খনি ও খনিজ সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, জাতীয় সংগীত প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন 
করতে সব দেশের সবাই খুবই আগ্রহী । 

সকালে প্রতিটি দেশের মানুষ সংবাদপত্র পাঠ করার জন্যে উৎস্থক হয়। এই 
সংবাদপত্রে পৃথিবীর নানা দেশের নানা ঘটনার কথা লেখা থাকে | সেই সব কথা জানার 
জন্যে লোকে আগ্রহের সঙ্গে সংবাদপত্র পাঠ করে। 

স্কুল-কলেজের পাঠা পুস্তক ছাড়াও শিক্ষার্থীরা বহু গ্রন্থ পাঠ করে। এর সুখ্য 
উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন ৷ সংবাদপত্রই হোক, বিভিন্ন গ্ৰন্থই হোক, সব কিছু পাঁঠি 


(iv) 

করে সব বয়সের লোক নানা ধরনের জ্ঞান লাভ করে ভাদের অদম্য জ্ঞানস্পৃহাকে 
অন্ততঃ কিছুটা পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু জ্ঞান অনন্ত, জ্ঞানের বিষয় সীমাহীন এই সব 
বিষয়ের সকল, জ্ঞান নিঃশেষে আহরণ করতে গেলে বহু শত বৃহদাকার পুস্তকের 
প্রয়োজন ৷ তত পুস্তক সংকলন করা যেমন অতি কঠিন ব্যাপার, সেই সব পাঠ করে 
শেষ করা তার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ কোন পুস্তকে জ্ঞানরাজ্যের 
সকল তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয় | যতটুকু পরিবেশন করা যায়, তাতে মানুষের 
অনন্ত ভঞানস্প্‌ হাকে চরিতার্থ কর! যায় না। 

. তাই নানা দেশে নানা সময়ে বহু খণ্ডে রথ প্রকাশ করে জানরাজোর তথা যথাসাধ্য 
ধের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এই থেকেই এনসাইক্লোগীডিয়! বা বিশ্বকোষ বা 
জ্ঞানকোষের , উদ্ভব । এনসাইক্লোপীডিয়া (01001023018) শব্দের অর্থ চেস্বার্স 
টোয়েটিয়েথ সেনচুরি ডিক্সনারিতে লেখা আছে, a Work containing informa- 
tion On every department, or on particular department, of 
knowledge, Benerally alphabetically arranged, 


সি যতদুর জানা যায়, ১৫৩৮ শ্রী, স্যার টমাস ইলিয়ট তার অভিধানে প্রথম 
এনমাইক্লোগীডিয়া শব্দটি ব্যবহার করেন । বর্তমানে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই বহু 
এনসাইক্লোগীডিয়া প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই সব এনসাইক্লোপীডিয়ার কোন 
কোনটিতে সব. বিষয়ের জ্ঞাতব্য তথা দেওয়| হয়েছে। আবার কোন কোনটি মাত্র 
একটি বিষয়, নিয়ে লেখা_Encyclopedia of History, Encyclopedia 
of ৮4 Encyclopedia of Biography ইত্যাদি । 

: রোমক পণ্ডিত প্লিনি দি এল্ডার-কে (২৩-৭৯ খ্রী.) কেউ কেউ প্রাচীন যুগের 
ERE নারে তিনি জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা 
করেন; সেটি সীইত্ৰিশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। অবশ্য, বহু পণ্ডিত বলেন, তারও আগে 
গ্রীক, পণ্ডিতেরা, বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিশিষ্ট রোমক পণ্ডিত 
রার্রো-কেই ( ১১৬-১২৭ খ্ৰী. পৃ.) আদি যুগের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষকার বলা হয়ে থাকে। 

চীনা পণ্ডিত লি-ফ্যাঙ চীনাভাষায় সংকলিত যে বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক 
ছিলেন তার নাম 'তাই-পিঙ ইউ-লাল'। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 
আহুটিতে পঞ্চায়টি বিভাগ ও এক হাজার অধ্যায় থাকে। লি-ফ্যাঙ একটি রা? 
ঃবিশ্বকোষও সংকলন করেন । 

প্রসিদ্ধ বৃটিশ মুদ্রাকর উইলিয়াম ক্যাক্সটন ( William 0886075১৪২২ 
7১৪৯১-শ্রী) “মিরর অব-দি ওয়াৰ্লড’ নামে একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন। জন 


হারিয়- ই৬৬৭১৭ ১৯ শ্রী) যে লেক্মিকন টেক নিকাম+ নামে ইংরেজী “বিশ্বকোষ 


(ত) 


সংকলন করেন সেটিকে প্রথম বৰ্ণানুক্ৰমিক বিশ্বকোষ বলা হয়। তার পরে বিভিন্ন 
সময়ে বহু এনসাইক্লোপীডিয়! রচিত হয়েছে ৷ 
মিশর, আরব, পারস্ প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন সময়ে বহু বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে। 
ফ্ৰান্স, জাৰ্মানি, হাঙ্গেরী, ইতালি, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশেও নানা 
সময়ে বহু বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে ৷ : 
ফরাসী বিশ্বকোষ ‘আঁসীকলোপেদী' অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি অতি প্রসিদ্ধ 
বিশ্বকোষ ৷ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এটির সংকলন কাৰ্য শুরু হয়। 


এনসাইক্লোগীডিয়া ব্রিটানিকা (Encyclopedia Britannica) ও 
এনসাইক্লোগীডিয়া আমেরিকান! (Encyclopedia Americana) বর্তমানে ভারতে 
সর্বাধিক প্রচারিত সুবিখ্যাত বহু খণ্ডে বিভক্ত বিরাট ইংরেজী বিশ্বকোষ । 

ভারতে বাংলা, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বহু মূল্যবান্‌ 
বিশ্বকোষ তৈরী হয়েছে। খ্ৰীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রাধাকান্ত দেব যে শব্দকল্প- 
দ্র” প্রকাশ করেন তা মূলতঃ শব্দাভিধান' । অবশ্য, বিশ্বকোষের কিছু কিছু বিষয় এতে 
সন্নিবেশিত ৷ 

উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস কেরী বাংল! ভাষায় ধবিদ্যাহারাবলী’ 
(১৮১৯-১৮২১ খ্ৰী) নামে একটি অসম্পূর্ণ বিশ্বকো ষজাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

. কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সংক্ষিপ্ত ‘সদ্বিগ্যাবলী’ নামে একটি বিশ্বকোষ- 
জাতীয় গ্রন্থ সংকলন করেন ৷ 

' কৃষ্ণমোইন বন্দ্যোপাধ্যায় “বিদ্যাকল্পক্রম” বা “এনসাইক্লোপীডিয়া বেঙ্গলিনসিজ' নামে 
যে 474. রচনা করেন তা ১৩ কাণ্ডে প্রকাশিত হয় ( ১৮৪৬-১৮৫১ শ্রী,)। 

' বর্ণানুক্রমিক বাংলা বিশ্বকোষ রাজকৃষ্ণ রায় ও শরৎচন্দ্র দেব কর্তৃক ( ১২৮৯-১২৯৯ 
বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'ভারতকোষ' (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৫০)। 

টু প্রাচ্যবিদ্যামহাৰ্ণৰ নগেন্দ্ৰনাথ বস্ুসম্পাদিত বিশ্বকোষ এ পৰ্যন্ত সৰ্ববৃহৎ বৰ্ণানু- 
ক্ৰমিক বিশ্বকোষ। এটি ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়। এর সংকলনকার্য শেষ হয় ১৩১৮ 
বঙ্গাব্দে। এর প্রথম দুই খণ্ড বিখ্যাত সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর গুণী 
অনুজ ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৪৭-১৯১৩ খ্ৰী.) সংকলন করেন। 

১২৯১ বঙ্গাব্দে বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণের ১ম সংখ্যা লেখকদ্বয়ের জন্মভূমি 
রাহুতা গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ এই বিশ্বকোষ সংকলনের 
ভার গ্রহণ করেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ হয় (২২ খণ্ড)। 
এর দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে শুরু হয়। ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ 


(vi) 
বঙ্গাব্দে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিভ্যাভুষণ এই সংস্করণে সহযোগিতা করেন। নগেন্দ্ৰনাথ 
ও অমূল্যচরণের মৃত্যুতে দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। 
অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ ‘বঙ্গীয় মহাকোষ’ নামে একটি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ. করতে শুরু 

করেন। তার মৃত্যুতে গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং তৃতীয় খণ্ডের কিয়দংশ মাত্র 
প্রকাশিত হয়। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভারতকোষ নামে একটি ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ প্রকাশ 
করেছেন। ঢাকা থেকে ৪ খণ্ডে সম্পূৰ্ণ 'বাংলা বিশ্বকোষ’ প্রকাশিত হয়েছে। 

বর্তমান কালে পঁচিশ খণ্ডে সমাপ্য ‘আধুনিক বিশ্বকোষ” ( ভট্টাচার্য ও 
আইচ ) ভারতের সর্বাপেক্ষা বিরাট ও নির্ভরযোগ্য বিশ্বকোষ । এর চারিটি খণ্ড এ পৰ্যন্ত 
প্রকাশিত হয়েছে। সংকলকদয় ও প্রকাশকের এই ধরনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ভারতের 
এক অমূল্য জাতীয় সম্পদ । 

যে-সব বিশ্বকোষের কথা বলা হল সেগুলির অধিকাংশই বর্ণানুক্রমিক । ‘প্রোগ্রে- 
সিভ বুক অব নলেজ’ বর্ণানুক্রমিক নয় । এটি বিষয়ানুক্রমিক । মাত্র এক খণ্ডে এটির 
প্রকাশ । 

এই গ্রন্থকে এনসাইক্লোগীডিয়! বা বিশ্বকোষ না বলে বিশ্বজ্ঞানকোষ বলা চলে ৷ 
বন্ধ বিষয়ে সরল ভাষায় নানা! জ্ঞানের বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে । এর পাতায় 
পাতায় অজস্ৰ ছবি দেওয়া হয়েছে। তার ফলে বহু বিষয় সহজবোধ্য হয়েছে। শুধু তাই 
নয়, বন পূর্ণপৃষ্ঠা রঙীন ছবি দিয়ে গ্রন্থটিকে সুসমৃদ্ধ করা হয়েছে। ইংরেজী Book of 
চ00/1508০ পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। এটি পূর্বে সম্পূর্ণ বিষয়ান্ুক্রমিক ছিল । বিভিন্ন সময়ে 
এটি বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ‘The New Book of Knowledge’ নামে 
২০ খণ্ডে একটি বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার ইংরেজী 
Book of Knowledge-এর নামটি গ্রহণ করে 'প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ' প্রকাশ 


করা হয়েছে। 
কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বানান সংস্কার সমিতি থেকে প্রকাশিত 


পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণে গৃহীত বানান প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজে অবলম্বিত হয়েছে । 


এই পুস্তক সংকলনে তিন শতাধিক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হুয়েছে। সে-সবের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য-- 

আধুনিক রাল্সা-__মঞ্জলিক1 গঙ্গোপাধ্যায় 

চলস্তিকা_ রাজশেখর বসু 

চিরঞ্জীব বনৌধি--শিবকালী ভট্টাচার্য 


(vit) 
জাগে শবরী_ননীগোপাল আইচ 
দেশের কথা__সখারাম গণেশ দেউক্কর 
নবজ্ঞান-ভারতী--প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা__অশোক মিত্র 
বঙ্গীয় মহাকোষ-__অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 
বঙ্গের বাহিরে বাঙালী-_জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 
বঙ্গের মহিলা কবি_ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
বাংল! বিশ্বকোষ (ঢাকা ) 
বাংলা সাহিত্যের পরিচয়__পরেশচন্্র ভট্টাচাধ 
বাঙ্গালীর ইতিহাস-ভঃ নীহাররঞ্জন রায় 
বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন-_অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচাধ 
বিচিত্র বিশ্বরেকর্ড_উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
বিজ্ঞানভারতী-_ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
বিশ্বকোষ--নগেন্দ্রনাথ বস্তু 
বিশ্বপরিচয় 
বিশ্বরাষ্্র পরিচয়__ননীগোপাল আইচ 
ভারতকোষ-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
ভারতীয় বনৌষধি_-ডঃ কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ 
মৃত্যুঞ্জয়ী-_মহাজাতি সদন 
রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ--শিবনাথ শাস্ত্ৰী 
শব্দকল্পক্ৰুম--রাধাকান্ত দেব 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-_বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
স্বরকল্লোল-ননীগোপাল আইচ 
হিসাবশান্ত্র_অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, প্রভৃতি ৷ 


A Dictionary of Geography—W. 0. Moore 
Big Book of Questions and Answers 
Collins Concise Cyclopedia 

Encyclopedia Britannica 


(৮118) 
Encyclopedia Americana 
Great Centres of Art, Calcutta 
Guinness Book of Records 
Indian Architecture—Percy Brown 
My Favourite Encyclopedia 
Pears Cyclopedia 
Tell Me Why 
The Complete Home Medical Encyclopedia 
The Human Body—Golden Press, New York 
The Macmillan Colour Library—Animals 
The Outline of History—H. G. Wells 
The Statesman’s Year-book 
Webster's Seventh New Collegiate Dictionary 
Who’s Who of Indian Martyrs—P. N. Chopra 
Wonders of the World—Edmund Swinglehurst 
1000 Great Lives, etc. 


এই বিরাট গ্রন্থ সংকলনে যার অকুণ্ঠ সহায়তার কথ। সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি 
প্রথিতযশা অধ্যক্ষ সুধাংশ্ুশেখর ভট্টাচার্য। তার অমূল্য. সাহায্য এই ছুরহ গ্রন্থ 
রচনাকে সহজ ও সাবলীল করেছে। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞত| মূলত; তারই 
প্রাপ্য । | 

এই গ্রন্থ সংকলনে যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও মূল্যবান্‌ পরামর্শ 'বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য তারা হলেন ্রীপীচুগোপাল ভটাচার্য, এমতী মল্লিক! মুখোপাধ্যায়, 
্রীনিরপ্জন ভট্টাচার্য, এীসিতাংশু ভট্টাচাৰ্য, এছবি ভট্টাচার্য, অধ্যাপক: উষাপ্রসন্ন 
মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ বাব্িদবরণ ঘোষ ও অধ্যাপক সুধীরকুমার ফেনগগু। 

বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বহু ছবি গ্রহণ কর! হয়েছে। সেই সব গ্রন্থের প্রকাশকদের 
নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । 

ছবি এঁকেছেন প্রীন্ুবোধ গুপ্ত, শ্রফণী সাহা, প্রীন্ষপন রায়চৌধুরী, শপ্রহলাদ দে। 

প্রুফ দেখেছেন প্রীপাচুগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মল্লিকা মুখোপাধ্যায়, 

খ্ৰীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রীতা দত্ত, শ্রীমতী মিতালী সেনগুপ্ত, 

প্রীরবীন ব্যানার্জী, প্রীহিরগ্রয় মুখোপাধ্যায় € শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার । 


নিবেদন 


রবীদ্দ্ুনাথ আক্ষেপ কাঁরয়া বাঁলরাছিলেন ৪ 'ফেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল-জজ-কৈরানীর অভাব নাই, 
কিন্তু জ্ঞানতপঞ্বণ কোথায় ।* এখানে জ্ঞানতপগ্বী বালতে নৈমিষারণ্যের মৃনি-ধাষদের কথা বলা হইতেছে না, 
বৃহৎ পশ্ডিতের কথাও বলা হইতেছে না । যাঁহারা জ্ঞানাণ্বেষণে আনন্দ পান, জীবনে জ্ঞানেল্ন মল্যে উপলব্বি 
করিয়া উহার আহরণে তৎপর হন তাঁছারাই যথার্থ জ্ঞানতপদ্বী । যে কোন দেশের সভ্যতা ও সংগ্কৃতির মূলে 
এই জ্ঞানের তপস্যা । এই জ্রানতপপ্যার প্রক্রিয়া প্রকণ আমরা জ্ঞানী মানুষের নিকট হইতে শিখিয়া লই, সেই 
শিক্ষা আমরা আবার সাধ্যমত অন্যদের প্রদান কাঁর। এইভাবে লমাজ শিক্ষিত হইয়া ওঠে । আধ্যানক 
যৃগের একটি বড় প্রশ্ন হইল এই যে, শিশুদের অর্থাৎ বালক-বালিফাধের মনে এই জ্ঞানার্জনের ৮পৃহা জাগ্রত 
করা যাইতে পারে কি প্রকারে । প্রাচীনকালে (কি মধ্যযৃগ্রে এ [বিষয়ে চিম্তা বড় হয় মাই। আর বাহঙ্জ'গৎ 
সম্বন্ধে শিশদের ?কছ জানা প্রয়োজন পৃরাকালের মানৃষ তাহা মনে কাঁর়তেন মা । কিছু লীতকথা গল্পের 
আকারে শিশুদের কাছে উপাদ্থিত করা হইত । কিছ; কৌতুকের কথা ছড়ায় মধ্য দিয়া শিশুদের আনন্দ দিত) 
আমাদের বাপ্যকালে পাঠাপান্তক্ষের বাঁহরে আমরা উপেন্দ্রাকশোয়ের ছোটদের ঝামায়ণ, মহাভারত, দক্ষিণারঞ্জনের 
ঠাকুরমার ঝুলি আর সুকুমার রায়ের হযবয়ল পাঁড়তাম । আর চাণক্য-্লোক মুখস্থ করতাম । যাহাদের 
অভিভাবকরা সম্তানদের এই বিশ্ব সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক জগৎ ও বিজ্ঞানের জগৎ লম্বম্ধে কিছু জ্ঞান আহরণ 
কাঁরতে আদেশ কাঁরতেন তাহাদের ইংয়াজিতে “লিখিত বুক অব মলেঙ্গ লইয়া কিছ; কালক্ষেপণ কাঁরিতে হইত। 
তখন আমাদের এইর্‌প একটি ধারণা হইয়াছিল যে মলেছ নামক পদাথ‘টি এক বিদেশী বস্তু; এবং উহা বিদেশী 
ভাষার মধ্য দিয়াই অর্জন ফরিতে হয় । 

বাহাব“দ্বের বিচিন্ত বিষয় সন্ধন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ ফারয়া তাহা শিশহদের কাছে উপদ্ছিত কারবার পাঁরকক্পনা 
প্রথম পাশ্চাত্তেই হইয়া থাকে । এবং এই ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমোরক্কার কৃতিত্ব বিস্ময়কর । তবে একথা 
স্বীকার কাঁরতে হয় যে আর্থার মা সংকাঁলত দ্য চিলড্রেনুস্‌ এনসাইক্লোপাঁডয়া শিশুদের পক্ষে উপযোগী 
হইলেও তাহাদের গপতা-পিতামহদের পক্ষেও বড় কম উপযোগী ময় । 

ইউরোপে শিশশিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম গভীর চিন্তা করেন সপ্ত শতাব্দীর চেক দাৰ্শনিক কমোনয়াস: । 
১৬৩৭ সালে প্ৰকাশিত তাঁহার আর্ধস: িকটুস্‌ ধা বিশ্ব-চিন্ত প্রথম শিশুপাঠ্য বিশ্বকোষ । ১৬৫৯ সালে দা 
ভিজিবূল: ওয়া নামে ইহার এক ইংরাজি জংপ্করণ প্রকাশিত হয় । শিক্ষাবিদ: হিসাবে কমেনিয়াসের মূল 
কথা এই যে শিশুদের সরল ভাষায় ছাবির মধ্য দিয়া বিশ্বের সঙ্গে পাঁরচয় ঘটাইয়া দিতে হইবে । অর্থাৎ শিশু 
তাহার কচ্পনাশাল্তির সাহায্যে জ্রানফে আত্মসাৎ ফারিবে । 

এই প্রসঙ্গে শিশুদের আঁডভাধকদের উদ্দেশ্যে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারতেছি না। শিশুরা 
বই অবশ্যই পড়বে এবং তাহাদের ধঁঝতে হইবে বই-ই জ্ঞানের আধার । {কম্তু কোমলমতি শিশু মুখে শ্বানয়া 
যাহা শিখবে তাহা তাহার মজ্জাগত হইয়া ঘাইবে। নুর সঙ্গে বাঁসয়া যাঁদ আকাশের দিকে একনে তাকাইয়া 
তাহাকে বালিতে পারি আকাশ কেন নীল সূর্য চন্দ্র পাথবী হইতে কত দরে, উহাদের আকার ক, ওজন কত 
তাহা হইলে এই সকল কথা তাহাদের মনে গাঁথয়া থাকিবে । এবং ইহান পর তাহারা ক্রমে প্রকাতি সম্বন্ধে 
কোতহল হুইবে, নানা প্রন কারবে ॥ যাদি বৃষ্টির সময় শিশদের বৃঝাইতে পার বৃষ্টি কেন হয়, যাদি 
সযেদয় দোঁথয়া সযেদয় বুঝাইতে পারি, নূর্যান্ত দোয়া দু্যান্ত বুঝাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের 
সন্তানেরা আত সহজভাবে এবং আনন্দের সাহত এই বিদ্ব প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমে পারাচিত হইয়া উঠিবে । এবং 
সেই পরিচয় উহাদের মনে গাঁথিয়া থাকিবে ৷ আমরা যখন কোন প্রসঙ্গ লইয়া উহাদের সঙ্গে কথা বালব উহারা 
কৌতুহলী হইয়া নানা প্রশ্ন কাঁরবে। উহাদের মনে হইবে প্রকৃতির কথা উহারা যেন প্রকৃতির কাছেই শৃনিতেছে। 
এইভাবে ইতিহাস পুরাণের কথা, নানা বিদ্যার নানা কথা শিশুরা ্বাভাবক ভাবে আয়ত্ত কাঁরবে । বিদ্যাকে 
তখন আর তাহারা কোন দরের বস্তু বলিয়া মনে কাঁরবে মা । উহা অহাথের অন্তরের বস্তু হইয়া উঠিবে । 

তাই বাঁলতোঁছলাম শিশুদের [খাইতে হইলে আঁভভাবকদের শিক্ষিত হইতে হইবে ৷ বিশ্বের বিচিত কথা 
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যে কতগযাল গ্রন্থের অসংখ্য শব্দের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই, উহা যে মুখস্থ করিয়া শিখিতে হয় না তাহা আমরাই 


শিশৃদের বঝাইয়া দিতে পার । বুক অব নলেজ শিশুরা যেমন পাঁড়বে, শিশ:দের অভিভাবকবেও তেমন 
পড়িতে হইবে আমি এই কথাই বাঁলতে চাহিতোছ । 

একালের এক 1বাশিষ্ট ইংরাজ কাব দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন _ Where is knowledge lost in 
information, where is wisdom lost in know!edge ? কথাটি আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে । এই 
পৃথবীর নানা বিষয় সম্বন্ধে, ইতিহাসের নানা ঘটনা সম্বন্ধে কতগণল কথা জানিয়া আমার লাভ কি 
হইল । কোন: ক্রিকেটার সর্বাপেক্ষা বেশ? সেগ্যাঁর কারয়াছেন এই তথ্যটি আমি জানি, তুমি জান না এই 
আত্মতুষ্টির অর্থ 1ক? আমার মাথা বাঁচন্র বিষয় সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদে ঠাসা । যে কোন সময়ে আমি যে 
কোন তথ্য নিভূ্লভাবে উপস্থিত কাঁরতে পারি। িদ্তু এই বদ্যার মূল্য কতখানি । আমার [চন্তা-শন্তি 
বা কঙ্পনা-্শীন্তর কোন পারচয় ইহাতে না থাকিতে পারে । কোন বিষয়ে কিছ সরল ও সরসভাবে প্রকাশ 
কারবার শান্তও আমার না থাকিতে পারে ॥ অর্থাৎ যাহ তে আমরা জেনারণাল নলেজ বলি তাহা অর্জন কাঁরলেই 
আমাদের {বদ্যা-বপ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইল ইহা ধরিয়া লইতে পারি না। 

অপরপক্ষে সবশীবষয়ে অজ্ঞতাকে ধাশান্তর বিকাশের পাঁরপোষক বলিব কোন: বিচারে? ইনফরমেশনকে 
বজন করিয়া নলেজ হয় না এবং উইঞ্জড্‌ম এই নলেজেরই এক পাঁরণত রূপ । বলা বাহুল্য এখানে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানের কথা বাঁলতেছি' না । আমাদের শুধ: লক্ষা কারতে হইবে যে শিশুরা খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন তথ্যগ:লি থরে 
থরে সাজাইয়া এই ধি*বচরাচর সম্বন্ধে এক অখণ্ড উপলাধ্ধতে উপনীত হইতে পারে ॥ জানিবার অ গ্রহ 
মুলে বুঝবার আগ্রহ আবার বুঝবার আগ্ৰহ মুলে একটা কিছ; অনুভব কারবার আগ্রহ । হিমালয় দেখিয়া যে 
বিস্ময়ের অনভ্যাত হয় তাহা হিমালয়ের উচ্চতার হিসাব লইলে নষ্ট হইবে না। বরং সেই অননভ্যাত আরও 
গভীর হইবে । : এ গ্রাধুনিক সভাতার এক বড় দায়িত্ব বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে কাব্যের জগতের এই আত্মিক 
যোগটি বাাঝয়া লওয়া । শিশু যাহা জানে তাহা অনুভব করে । আঁভভাবক হিসাবে আমা:দর দেখতে হইবে 
বিদ্যার সঙ্গে অন:ভ:তির এই একাত্ম তা যেন অক্ষ:গ্ন থাকে । বুক, অব নলেজ যেন তাহাদের কাছে বক অব লইফ 
হইয়া ওঠে ৷ 

বর্তমান বুক অব নলেজ গ্রন্থথাঁন বিশেষ আগ্রহ, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে গাঁড়য়া তোলা হইয়াছে। 
বিষয়গ্ীলর নির্বাচনে, আলোচন।য় এবং বিন্যাসে একটি 'বিশিৎ্ট রীতি অবলগ্বন করা হইয়াছে । বিশ্ব 
ৰহ্মাণ্ডের সকল কথা একখানি গ্রন্হের মধ্যে সাজাইয়া উপাদ্ছত করার গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পাদকমণ্ডলী যে 
সজ্ঞান ছিলেন তাহার প্রমাণ এই বুক অব নলেজের প্রত্যেক পণ্ঠায় । তবে এই গ্রচ্হথখানিতে একটি ভুলও কেহ 
দেখাইতে পারবেন না এমন অহংকার কার না। এনসাইক্লোপাঁডয়া ব্রটানকার মত বহহশ্রুত গ্ৰন্থও যে ভ্ৰমশনন্য 
নয় তাহা প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছি। তবে সম্পাদকমণ্ডলণী এবং লেখকগণ প্রত্যেকটি রচনা যাহাতে নির্ভুল হয় সেই 
দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন ৷ ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই এই গ্রন্থখানি রাঁচত হইলেও ইহা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র-ছান্্রীরাও ব্যবহার কারয়া লাভবান হইবেন ৷ যাহা আমরা [শিশুদের শিখাইতে চাই তাহার সব কিছ; যে 
আমরা বয়গ্করা জানি না ইহা অগ্বীকার কাঁরয়া লাভ নাই। ব্যান্তগতভাবে বাঁলতে পারি আমি এই বইথানি 
এখন মন দিয়া পাড়ব এবং পাঁড়য়া লাভবান: হইব ৷ 

প্রতোকটি প্রবন্ধের ভাষা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী হইয়াছে বালিয়া মনে কার । বইথাঁনি আগাগোড়া 
সহজ-পাঠা । আশা কার এই গ্ৰন্থখানি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে। 


রৰান্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 


“প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ'-এর লম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি 


তারা, গ্রহ, উপগ্ৰহ ত 

তার| ও নক্ষত্র £ মহাকাশে তারার সংখ্যা £ তারার 
রং ও উত্তাপ _* 

জল... 
তারা £ ধ্বতারা,সপ্র্ধি ও লঘুসপ্তধি ঃ ক্যাসিও- 
পীয়া, আগ মিডা, পাঁপিউস ও পেগাসাস """ 

কতিকা রানি নিলি পুর 
লুব্ধক ও সরমা 

খুব উজ্জল তারকীসমূহ £ £ রাশিচক্র ও রাশি ঃ ১১ 


বিষয় পৃষ্ঠ 

চলা 2 (5৩০) 
নীহারিকাবাদ - ১২ 
জোয়ারবাদ : যুগ্মতারকাবাদ £ সৌরজগৎ : 

গ্রহ ও উপগ্ৰহে প্রভেদ তত ১৩ 
ধের বয়স : হু্ধের উত্তাপ ক্র্ঘ কত বড় £ সূর্যের = 

আযু ee ১৪ 
ূর্ধের দূরত্ব $ হুর্ঘের কলঙ্ক ১৫ 
সর্ষের আলোকচিত্র ১৬ 
পূর্যধের আবর্তন £ সুর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণীয়ন ; 

সূৰ্যগ্ৰহণ ণ ১৭ 
সূর্যের টান ঃ সুর্যের আলোর রং ১৮ 
বুধ £ শুক্র পৃথিবী £ মঙ্গল ১৯ 
গ্রহাণুপুঞ্চ : বৃহস্পতি ২১ 
শনি ২৬ 


ইউরেনাস £. নেপচুন ; প্লুটো ২৪ 
সুর্যের দশম গ্রহ : উপগ্রহ ম্‌ 
চাদ ৰি 
ধূমকেতু ত* 
উন্ধা 
হা লছ] স্এ না ভল ০৬--২ 
মহাকাশে যাত্রার উপায় 2 নন 
মস প্রথম উপগ্রহ স্পুটনিক 14 
মাকিন এক্সপ্লোরার : মহাকাশে জীবন্ত প্রাণী ও 

মানুষ ৩১ 
মহাকাশে যাত্রার নানা বিপত্তি হি, 
মাকিনী অভিযান : রুশ অভিযান 7, 
মাকিন মহাকাশযাত্রী : মহাকাশযাত্রীদের বিচিত্ৰ 

কাণ্ড চাদের দিকে অতিকায় রকেট ... ৪৩ 
চাদের ভেল| ঃ চাদের মাটিতে প্রথম পদার্পণ ... ৪৪ 
দ্বিতীয় বার টাদে : বার্থ অভিযান £ তৃতীয় ও 

চতুর্থ অভিযান Pl 8৬ 
পঞ্চম অভিযান EB 
ষষ্ঠ অভিযান ; রুশ অভিযান ৷ ঠা 
চাদ সম্বন্ধে নানা তথা সংগ্রহ 52 
অন্যান্য দেশের প্রচেষ্ট৷ : ভারতের প্রচেষ্টা ৰ ন 
অন্য গ্রহে অভিযান ত লৰ 
শিশুগ্রহ ঃ নূতন নূতন তথ্য £পাইওনীয়ার_-১, ... ৫২ 
হুধিল্ী? 1২ 
প্রাণের আবির্ভাব ক 
ভাইরাস es 
পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বাধিক গতি ঃ পৃথিবীর 

আকার £ পৃথিবীর অভাস্তর পরী 
পৃথিবীর ওজন : ভূমিকম্প ৰি 
যুগ Et 
বঙ্গভূমির সৃষ্টি হয় কবে: গণ্ডোয়ানালাগ্ : পৃথিবীতে 

একটানা দীর্ঘ দিন ও রাত ; মেরুজ্যোতি 2 


বিষয় 


পৃথিবীর পরিধি £ পৃথিবীর ব্যাস £ উত্তরমেকপ্ৰদেশের 
বাসিন্দা ; তুদ্বা, স্টেপ ও প্রেইরী : দক্ষিণ 
মেরুর প্রসিদ্ধ আগ্বেয়গিব্ি পৃথিবীর সবচেয়ে 
উচু গিরিশৃঙ্ ad 

এভারেস্টে প্রথম পদক্ষেপ : সবচেয়ে বড় মহাদেশ: 
এশিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যা £ পৃথিবীর সব- 
চেয়ে বড় মালভূমি £ পৃথিবীর শীতলতম 
স্থান ১ এশিয়। মহাদেশের শীতলতম স্থান 

পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান ; পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তর ও 
দক্ষিণে অবস্থিত শহর ; পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
দ্বীপ £ ল্যাপলাগ : পৃথিবীর সবচেয়ে লঙ্ব| 
পৰ্বতশ্ৰেণী ; পীত নদী ; পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
মহাসাগর £ মহাসাগরের গভীরতম স্থান 

প্রবাল দ্বীপ 

লবণাক্ত নয় আটলাণ্টিক মহাসাগরের এমন জায়গা; 
পৃথিবীতে বেশী বৃষ্টিপাত £ অবিরাম বৃষ্টি : কৰ্ম 
বৃষ্টিপাত : পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি ১ সারাজেভো ; 
পাঞ্জাব £ তিব্বতে ও আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের 
নাম £ আমেরিকা নাম £ লাইবিরিয়া 

সবচেয়ে বেশী লোকের বাস £ পৃথিবীর সবচেয়ে 
ছোট রাজা £ পৃথিবীর সবচেয়ে উচু বীধ ঃ 
পৃথিবীর মরুভূমি: পৃথিবীর মহাসাগর ও 
মহাদেশ ; সবচেয়ে উচু জায়গায় মানুষের 
বাস £ পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদী £ সবচেয়ে 
বড় হুদ ঃ সর্বাপেক্ষা গভীর হ্রদ 

নদীতে ছু'রঙের জলের স্রোত: স্থপেয় জলের 
বৃহত্তম হুদ £ বিভিন্ন মহাদেশের সর্বাপেক্ষা বড় 
হদ £ বিভিন্ন দেশ ও তাদের ইংরেজী নাম; 
গ্রীনউইচে যখন ১২টা তখন পৃথিবীর অন্যান্ত 
স্থানের সময় ত 

দেশ ও অধিবাসী ; ইজরায়েল ; 4১৫৪5 
0748০ £ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা £ পৃথিবী: 
সবচেয়ে বড় জাহাজ ৰ 


পুল 


৬২ 


১৪ 


৬৫ 


৬৬ 


৬৭ 


৬৮ 


৬৯ 


৭" 


বিষয় 


পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির £ পৃথিবীর বৃহত্তম মৃতি ; 
হুয়েজ খাল ই 

পৃথিবী পরিত্রমা ; আইচ্ছ ঃ আাম্ষিথিয়েটার 
(amphitheatre) £ কলোমিয়াম 


ডল ‘2 (৭৩ 


সমুদ্রের আয়তন ঃ সমুদ্রের গভীরতা 

সমুদ্রের তলায় নাম| শা 
সমুদ্রের সম্পদ £ সাগরের জল থেকে মুন সংগ্রহ .. 
মুক্তা আহরণ 

জোয়ার-তাঁটা 

সারগাসো সাগর ; সমুদ্ৰস্ৰোত 

হিযশৈল ঢ় 
টাইট্যানিক ধ্বংসের কথা : সমুদ্রের গাছপালা... 
সমুদ্রের প্রাণী 

তিমি 

হাঙ্গর 

অক্টোপাস 

প্রবাল 

স্পঞ্জ 

উডুক্ধ, মাছ : তরোয়াল মাছ 
সিন্ধুঘোটক : সীল 

সী হস” 

সমুত্রের প্রাণীর সম্বন্ধে নান! কথা 
শস্কাদঃ 

উদ্ভিদের প্রাণ 

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ 
্যাকৃটিরয়া বা জীবাণু 


ছত্রাক বা ফাংগাই (Fungi) 


১০১ 


১০২ 


বিষয় 


বীজ ছড়ানো : পতঙ্গতৃক উদ্ভিদ 

পরজীবী ও পরাঅয়ী 

শ্ৰেষ্ঠ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ঢ় 

উদ্ভিদ সম্বন্ধে উন্নততর গবেষণা : সুর্ঘের আলোর 
অভাবে গাছের পাতা সাদ! হয়ে যাওয়া : 
আলো ঃ আযালামাণ্ড৷ ঃ আল্ফাল্ফা 

আযাস্পেনঃ আস্প্যারাগাস £ আস্টীর £ আশ :-- 

আ'ঞ্জেলিকা ;ঃ আকেশ! £ আইরিস £ অশোক 
গাছ £ আডোনিস 

আজেলিয়া : অৰ্জুন : আযাকাস্থামী £ অকিড ; 


অমন £ অগাঘাস : অতিবিধ! 
অড়হর ; অগুরু বা অগরু £*অগস্ত্য £ অগ্নিমন্থ ; 
5m০ke tree £ আমারিলিস £ আনিমনি..' 
অন্তমূল £ অদৃশ্য গাছের গুড়ি ঃ গাছের বৃদ্ধি সব 
থেকে বড় ঘাস ; ঘাস থেকে চিনি বা গুড় £ 
গাছ থেকে জল £ পাখি-ধরা গাছ £ ডালিয়া : 
আশফল গাছ ত 


পৃষ্ঠা বিষয় পট 


* ১০৬ 


১০৪ 


১০৫ 


১০৭ 


১১৩ 


সবচেয়ে উচু গাছ £ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন £ 

সৌদাল ফুল £ সবচেয়ে বড় ফুল ঢ় ১১৩ 
আবলুস কাঠ £ দগ্ধ-পাদপ £ পাস্থপাদপ : দিগ দর্শন 

বৃক্ষ £ বর্ধণবৃক্ষ £ লবঙ্গ: দারুচিনি £ লজ্জাবতী 


গাছ £ হোগলা গাছ ১১৪ 
সয়াবীন £ ভিক্টোরিয়া রিজিয়া: ডুমুরের 3 

আযালমণ্ড আমণ্ড * ১১৫ 
ক্যাক্টাস্‌ নে ১১৬ 
বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ, ফুল ও ফল ee ১১৭ 
লাল ক্ষণ ও কটা ও লাভত ১১৯৮-১৭৪১ 
শ্ৰেণীবিভাগ ১১৮ 
প্রবাল ও "পঞ্জ ; প্রযাঙ্ছটন £ মিডিউস| £ সী- 

আনিমোনি ১২০ 
অক পাখি 4 ১২১ 
আমোনাইট্‌প £ আনাব লেপ সঃ জট: 

আইবেক্স £ আইবিস ঃ আলিগেটর ০১২২ 


বিষয় পৃষ্ঠা 


অশ্ব : আন্টিলোপ 7১৮ 
আড]ার : অজগর £ আযাম্পিঅস্লাস 1 
অপোসাম £ অনকোজেনিক ভাইরাস ঃ নানা শ্রেণীর 
পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ টি 7১১৫ 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ার £ ওকাপি : ৰঃ 
হামিং বার্ড ২৯ 
উড়ক্ক, সাপ ; মাছ গাছে ওঠে £ ইয়াক £ আৰ্ডভাৰ্ক ১২৭ 
আর্মাডিলো ঃ আম্প £ ওরাংউটান এ 


কিউয়ি £ পাখির দৈহিক তাপ ও হৃদস্পন্দন ঃ 

তিমির দুটো মাথা : পাখির মুখে কুকুরের 

ডাক : হিমালয়ের প্রকাণ্ড পাখি £ ট্যারাষ্ট,লা ১২৯ 
মাকড়সা পাখি ধরে : উটেরা জল না খেয়ে আট 

দশ দিন পথ চলে : শৰ 2৩% 
বাঘ : স্তন্যপায়ী প্রাণী ডিম পাড়ে : স্বর্গের পাখি: 

শ্বেতহস্তী৷ : সুম্ভক : মাকড়সার জাল : 


ক্যাঙ্ারু ৮১, বু 
হি | ভর স্পঞ্জ £ বাইসন £ সিংহের ছি 
আলপাকা £ লাম! মঠ 
হাতির বাসভূমি : সিন্ধুঘোটক : আযালব্যাট্রস : 
পাখি হলেও উড়তে পারে না ; টেপির **' ১৩৩ 
পাণ্ডা: আই-আই : পেঙ্কুইন £ কালো! ভঙ্গুক : 
ধনেশ পাখি "তত ১৩৪ 
শজার : জিরাফ . ত ১৩৫ 
চিতা : স্কুইরেল বানর ২২১৩৬ 
মৌমাছি : প্রজাপতি ও মথ £ গুটি পোকা... ১৩৭ 
পি’ পড়ে £ মাকডন| : মাছি ও মশা ঢ় ১৪০ 
বিছে £ পঙ্গপাল ; জোনাকি £ ব্যাং ঢ় ১৪১ 
স্মান্তুন্দ ৪ (১০৬১০ 
ডারউইনের মতবাদ ত ১৪২ 
প্রাইমেটাজ £ প্রোকনসাল ০১৪৩ 


অস্ট্রালোপিথীসীন £ জিনজানথে,ঁপাস : হোমে 
হাবিলিস £ জাভা মাহুষ £ পিকিং মান ... ১৪৪ 


বিষয় 


নিয়যানডারট্যাল মানুষ: ক্ৰো-ম্যানিত্ৰ মান্য £ 
ষ্গ 


পুরাতন প্রস্তরযুগ : নৃতন প্রস্তরযুগ : ৷ 
লোঁহযুগ 


গাত্রবর্ণের দিক্‌ দিয়ে শ্রেণীবিভাগ £ দক্ষিণ ভারতের 
আদিবাসী: প্রোটো-অস্ট্রালয়েড : সী ৪তাল 

মেডিটারেনিয়ান ঃ দ্ৰাবিড় 

আলপাইন জাতি £ আর্থ : সবচেয়ে লম্বা ও 

ভারতে বহু জাতির আগমন £ মঙ্গোলিয়ান * যাঁযাবল 

এন্বিমো 

বুশয্যান 

পিগমী £ নিগ্রো বা কাফী 

জুম চাষ 

নানা জাতির লোক ; শেরপা! 


জ্নাংগ্লাশ্সিগিক্িও ৰু 

আগ্নেয়গিরির সংখ্যা 

সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ লাভাোত ঃ সর্বাপেক্ষা উচ্চ সা 
বা জীবন্ত, সুপ্ত বা মৃত আগ্নেয়গিরি £ ১ 
জালামুখ 

অবিরাম ও সবিরাম আগ্নেয়গিরি 


অতি-প্ৰচণ্ড বিস্ফোরণ : পম্পেরী ও হারবিউবে- 
নিয়াম ধ্বংস : আগ্লা,ংপাতের ভালোমন্দ ছুই 
দিক £ নূতন আগ্নেয়পর্বত 


১৭৩ 


০০৯ 

পর্বতের স্থট্টি £ উচ্চ পর্বত 

এভারেস্ট £ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ 

চাদের পর্বত কয়েকটি উচু প্বতশূঙ্ 

পর্বতের উপকারিতা 

পর্বতারোহণের বাধাবিপত্তি 

মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট :  পর্বতারোহণের 
সাজসরঞ্াম £ পর্বতারোহণের প্রয়াম 

এভারেস্ট বিজয় 


১৫৮ 


বি | পা 


নদ-নদী £ (১৭৪-১৮৪) 
নদ ও নদী £ নদী ছারা কি কি উপকার হয় ::- ১৭৪ 
পৃথিবীর নান! নদী ৬ ১৭৫ 
ভারতের নদনদী + ১৭৮ 


উপনদী £ সবচেয়ে ছোট নদী £ সৰ্বাপেক্ষ৷ বড় 
ব-দ্বীপ £ সবচেয়ে বড় অববাহিকা £ সর্ববৃহৎ 
মোহন| £ নদীর বান : গঙ্গা সম্বন্ধে পৌরাণিক 


কাহিনী - নি ১৭৯ 
গঙ্গা শেঠ নদী ১৮০ 
পদ্মা নদীর কাহিনী : পদ্মার স্ষ্টি : যমুনা : রঃ ১৮১ 
গণ্ডকী ১৮২ 
নদা ও তাঞ্চী দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নদী :-* ১৮৩ 
ছনালহু লিছা? { 590-১৯১৬} 
বাতাসের উপাদান +: ১৮৬ 
নীল রঙের পাহাড় বা আকাশ: বামুমগ্ুলের 

স্তরবিভাগ ১.৮ 
বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহের তাপ : হাওয়ার গতি : 

= মৌস্তুমী বায়ু তত ১৮৮ 
বাতামের আদ্রতা ও গুমোট : মেঘ ন ১৮৯ 
বৃষ্টি ও শিলা বৃষ ত ১৯০ 
শিশির : কুয়াশা বক Hts 
তুষার ত ১৭২ 
বঞ্-বিদ্যুৎ : ঝড় ১৯৩ 
আবহাওয়া অফিস £ খনার বচন ১৯৬ 


ভছুপোলেক্লাল! কথা (১৯৭-২১২) 


জলপ্রপাত হু, 
ঝরনা £ উষ্ণপ্রন্রবণ £ বরফের রাজা রি 
হা ২০১ 
গেজার ; গিরিপথ য় 


[ « 


ব্যয় 

রিকশা 

ভিলোসিপীড ; গরুর গাড়ি : ঘোড়ার গাড়ি 

ভেল! ঃ চামড়ার মশক 

নৌকে!ঃ খেয়া নৌকো ঃ গহনার ট্রে 
কায়াক : উমিয়াক 

দিন ACE, 8 | 

গণ্ডোল| £ কলদ্বাসের পালতোল| জাহাজ : মে- 
ফ্লাওয়ার 

রোৌমকদের জাহাজ £ বাষ্পীয় জাহাজ : এ 
এটার প্রাইজ £ গ্রেট ওয়েস্টার্ন £ গ্রেট ব্রিটেন £ 
মোটরশিপ £ ভাইকিংদের নৌকো. 


/ লম্বা ও বড় যাত্রী-জাহাজ £ যুদ্ধ-জাহাজ-: পরমাণু 


বিষয় ন পা 


পর্বতের স্থষ্টি £ পর্বতের উচ্চতা নির্ধারণ £ 

আভালাশ গত ২০৬ 
গ্ৰ্যাণ্ড ক্যানিয়ন ঃ গুহা SL 
মরুভূমি তত ২১০ 
গ্শল্তিজ্বাস্ী পাখি (৩2১৩-১২২৩) 
অতি বিচিত্র পাখির ক্ষমত| | ০০০ ২১৪ 
হুইসলিং টিলস : নিরাপদ স্থানে আসা £ গোল্ডেন 

প্লোভার 67258 
কোকিল ২১৭ 
হুইটোর পাখি; সোয়ালো £ আর্কটিক টা: 

পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ২১৮ 
বাওয়ার বার্ড : পাখিদের পরিযাণের প্রমাণ ::- ২১৯ 
কত উঁচু দিয়ে ওড়ে £ কত বেগে ওড়ে £ চাদ থেকে : 

আসে ন| দিক্‌ নিৰ্ণয়: পরিযায়ী প্রাণী ::- ২২০ 
পরিযায়ী প্রজাপতি *্* ' ২২২ 
হ্বান্স্্শাহৃন্ম ২২৪-২৪৭) 
পায়ে হেঁটে পর্যটন 2 ২২৪ 
পৌরাণিক যানবাহন : ঘোড়া: হাতি + ২২৫ 
গাধা : উট 1‘. ২২৬ 


উটপাখি £ স্নেজ গাড়ি £ ট্রাভয় £ গাড়ির চাকা *** ২২৭ 


সঃ ২ 


শক্তি-চালিত জাহাজ : পরমাণুশক্তি-চালিত 
ডুবোজাহাজ : পেরিস্কোপ + 
বাষ্প, পেট্রল, ডিজেল ও বিহ্যুতের সাহায্যে গাড়ি 
চালানো! ঃ পেইল-চালিত মোটরগাড়ি 
রেলগাড়ি 
ৰাম্প-চালিত এপ্জিন £ মনোবেল 
পাতাল-রেল £ এস্‌ক্যালেটর £ আকাশপথে 
পরিভ্রমণের চেষ্টা £ বেলুন সি 


২৩৪ 


২৩৫ 


২৩৬ 


বিষয় 
বাঙালী বৈমানিক : বিমানে পৃথিবী পরিক্রমা! £ মেরু 
পরিক্রমা $ যুদ্ধে বিমান-ব্যবহার 


বিমানে যাতায়াত ও ডাক পরিবহণ £ হেলিকপটার ঃ 


শব্দের চেয়ে ভ্রুতগতিসম্পন্প বিমান £ রকেট £ 
অটো-জাইরো £ বিভিন্ন যান সম্বন্ধে নানা কথ! 
ম্যালকম কাম্পবেল £ আমেলিয়া ইয়ারহার্ট -.. 


ইন্দিযন £ চোখ 

কান £ নাক ঃ জিভ ঃ ত্বক্‌ বা চামড়া 

হাড় ও মাংসপেশী 

পাচনআ্ত 

দাত ঃ পাকস্থলী 

প্ীহ| ও যকৃৎ ; হৃৎপিণ্ড 

বুক্তের কথা £ সি 

মস্তিষ্ক ঃ অনৈচ্ছিক স্নায়ু; নান| ধরনের গ্রন্থি ... 

বুক বা কিডনি (141765) : ইন্হলিন 

আয়ুৰ্বেদ : আকুপাংচাৰ 

আমূরষেদ বিশ্ববিদ্বালয় : আধুনিক চিকিৎস| 

ক্যান্সার গণ 

হাসপাতাল ; ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ১ জীবাণুর 

শলাচিকিৎস| : এক্স-রে নং 

হোমিওপ্যাথি ও আলোপ্যাথি : ভিটামিন বা 
খাস্প্রাণ 8 


ডিনামাইট আবিষ্কার চট্‌ 
নোৰেলের উইল: নোবেল পুরদ্কার : নোবেল 
ফাউণ্ডেশন 1 
অর্থবিগ্ায় পুরস্কার ঃ নোবেল পুরস্কারের মূলা, 
মেড ল্‌ ও সার্টিফিকেট : সব চেয়ে বেশী পুরস্কার 
লাভ £ এক ব্যাক্তির একাধিক পুরস্কার লাভ ... 


পঠা 


২৪৩ 


২৭১ 


২৭২ 


২৭৩ 


বিষয় পৃষ্টা বিষয় 

বেশী বয়স্ক বাক্তির পুরস্কার লাভ ২৭৫  সুমেরু অঞ্চলে অভিযান 

কম বৎসর বয়স্ক নোবেল পুবুন্ধাবুজয়ী ১ উল্লেখযোগ্য মেরু অভিযানে এক্কিমোদের সহায়তা ; ডা 
পুরস্কাবুবিজ্য়ীদের নাম £ পদাৰ্থবিদ্ত| ২৭৬ কেনের মৃত্যু 


রসায়ন ; চিকিৎসাবিষ্কা ও শারীর বিজ্ঞান ; সাহিত্য 
অর্থবিষ্যা : পুরস্বারবিজয়ী নির্বাচনে ক্রটি 


স্কোক্লচ আভ্ভিষ্থাজ্ন £ 


কুমেরুর সঙ্গে সুমেরুর পার্থকা 
কুমেরু অঞ্চলের আগ্নেয়গিরি 
দক্ষিণে চলে| দুঃসাহসী অভিযান 
নানা দ্বীপ ও সাগর আবিষ্কার £ দক্ষিণ মেরুবিন্দু 
আবিষ্কারের জন্য যাত্রাঃ বরফের স্তরের 
নীচে নদী ৰু 
স্কটের অভিযান + 
শ্যাকলটনের পুনরায় মেরু-অভিযান ; 
অভিযান 
স্কটের অভিযান £ স্কটের দলের সকলের মৃত্যু -- 
আন্টার্কটিকায় প্রথম মহিলার পদক্ষেপ £ বিমানে 
দক্ষিণ মেরুকেন্দে ঃ দুই মেরুতে একই বাক্তির 
উপস্থিতি £ আন্টার্কটিক1 অতিক্রম £ কুমেরু 
গস, - 


টু 


মালনের 


১ 


ফ্রান্সিস হলের মৃত্যু : ডিঙিতে করে অভিযান 

নেয়ারসের বিফল অভিযান £ অভিযাত্রী ডি লঙের 
মৃত্যু স্কানসেনের অভিযান ** 

বেলুনে ব্যৰ্থ অভিযান £ মেরু-অভিযাত্রী পিয়েরির 
সফল অভিযান 


ডঃ কুকের হুয়েকুকেজ্জে উপস্থিতির কথ! ; উত্তর 


মেক্লকেন্দ্ৰে মাকিন মেরু-অভিযাত্রী ; সফল 
জাপানী অভিযাত্রা : স্ুমেরু কেন্দ্রে প্রথম 
মহিলার পদক্ষেপ ঢু 

বরফ-ভাঙ্গা জাহাজে করে সুমেরু কেচ্ছে পতা; ঃ 
স্বিএ করে স্মেরু কেছ্ছে উপস্থিতি : সেজে 
করে সফল স্থমেরু অতিক্রম 


২৯৩ 


২৯৪ 


বিষয় পৃষ্ঠ 


আদিম যুগের লোকেদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার: 


পাথরের অস্ত নি 2৭ 
আগুন জালাতে শেখা £ তামধুগ £ ব্রোঞ্জের অস্ত্র £ 

লোহার অস্ত তীর-ধনুক ৮২৯৮ 
শব্াভেদী বাণ £ পৌরাণিক যুগের নানা ধরনের 


ধনর্বাণ : পরশুরামের ধনুক : ব্ৰহ্মবাণ ** ২৯৯ 
হরধনুভঙ্গ: অর্জুনের লক্ষাভেদ : একলবা : : 


স্থদর্শন চক্রঃ ইউলিসিসের ধনুক ; 


উইলিয়াম টেল; লংবো৷ 7০/৮৮ 
লৌহবর্স ও শিরন্্াণ £ টুনামেপ্ট : ল্যাসো £ 

বুমেরাং তত ৩.১ 
বোলাস £ তিমি শিকারের হারপুল ২ আধুনিক 

যুগের অক্তশস্ত ত ৩২ 
শ্রেণীর অস্তুশস্ত্ৰ : সবচেয়ে কমদ্দিনের যুদ্ধ : 

বিশ্বযুদ্ধে মৃতের সংখ্য|; সবচেয়ে বেশী 

দিনের অবরোধ ; সৈল্কসংখ্যা : সবচেয়ে 

বড় বোম! ee ৩৪৩ 
প্রাচীন রোমের সার্কাস নি. ৩৬% 
ইংল্যাণ্ডের সার্কাস; মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্কাস : 

ভ্রামামাণ সার্কাস ; রাত্রে সার্কাস দেখানোর 

ব্যবস্থা ০০ ত*৫ 
নানা দেশে সার্কাস £ সার্কাসে জন্ধজানোয়ারদের 

বিচিত্র সমাবেশ ; সার্কাসে ক্লাউন ঢ় ৩৪৬ 
সাপেক্ষ বৃহৎ স্থায়ী সার্কাস ভবন; সৰ্বাপেক্ষা 

বৃহৎ ভ্রামামাণ সার্কাস £ সাৰ্কাসে মেয়ে 

খেলোমাড় ক ৩৪৭ 
সাকাসের নান! ধরনের খেলা ৩৮ 


বাঙালীর সার্কাস ১ বাঘের খেল|: স্বামাকান্ত 
* বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভীম ভবানী; কর্নেল স্থরেশ বিশ্বাস ঃ 
জস্তজানোয়ারদের খেল! : ভারতের বিভিন্ন 
সার্কাস হি 
সান্নাদেস্প্র স্শিক্ষ1-্যলন্ছা! 2 রতি 
(৩১১৯-৩২০) []]11111 
স্কুল বা বিদ্যালয়ের কটি £ বিভিন্ন শিক্ষা-বাবস্থার Fig 


আর্ত ; মায়া-সভাতা +: ৩৬১২ 
ইন্কা সভাতা "২ ৩১৬ 
সুমেরীয় সভাতা £ হরুপ্পা ও মোহেন-জো-দরোর 

শিক্ষা-বাবস্থা : চীনা সভ্যতা ue ৩১৪ 

. ফিনিসীয়দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : কুইনটিলিয়্যান ; 

আলকুাইন £ ইরেসমাস ১২৩১৫ 
জন কলেট: টমাস মোর £ গ্রামার স্কুল ; 

কোমেনস্কি : পেস্তালৎসি >; ৩১৬ 
কিণ্ডারগাটেন শিক্ষাপদ্ধতি : মস্তেসরি পদ্ধতি: 

গান-বাজনাব মধা দিয়ে শিক্ষা ৩১৭: 


মনিটরিয়াল পদ্ধতি: ব্রেইল পদ্ধতিঃ হেলেন 
কেলার ও মুকবধিরদের শিক্ষা: বোরস্টাল 
স্কুল রি ৩১৮ 

ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ne Tes 

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী £ সারা পৃথিবাব্যা 
নানী শিক্ষায়তন: মক্তব ও মাল্রাসাঃ 


পাঠাগার ৩২০ 
স্ণেলোশ্জা। (৩২১৯৮৩৯৯.) 
দাবা ৩২১ 
পাশা ৩২৩ 
তাস ত: ৩২৪ 
ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা! ত্বং 
মারাথন রেস £ ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা ঃ 

ওলিম্পিক হকি ৮.৮. 


গুলিম্পিক হকি খেলার ফলাফল £ ধ্যানচাদ : 
মেয়েদের হকি তত ৩২৮ 


বিষয় পৃষ্ঠ 


শ্রেষ্ট প্রতিযোগী দেশ £ বরফের উপর হুকি খেল! : 
আইস স্কেটিং 


৩২৯ 
মোটর সাইকেল রেসিং £ মোটর রেসিং ঃ ত 
দিয়ে মাছ ধরা ৩৩০ 
ধন্যবিষ্ঠা এন ৩৩১ 
ব্যাডমিণ্টন ; বেসবল + ৩৩২ 
বান্ধেট-বল ই ৩৩৩ 
বিলিয়ার্ডস ; শকার ; বৰস্নে ও টবগানিং ৩৩৪ 
ভারোত্তোলন : জুডে| +--+ ৩৩৫ 
ক্যারাটি : জিউজিৎস্থ ৩৩৬ 
লাক্রোস : লন টেনিস ৩৩৭ 
টেবল টেনিম ; গুলি খেলা ৩৩৮ 
নেটবল ঃ পারাশুটের সাহায্যে ঝাপ : পায়রা 
দৌড়: পোলো! ৩৩৯ 
গুলি ছোড়া: স্বিইং ডু থা 
সফ’'ট্‌ বল: সাতার £ মিহির সেনের কৃতিত্ব: 
ওয়াটার পোলো তে ৩৪১ 
মাফিং £ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম £ঃ বিভিন্ন 
৩৪২ 


ৰ; = 6 
চেটে 5? 
/ IS 
০ 

রি বু 


এক নাগাড়ে সম্তরূণ £ টাগ অব ওয়ার £ ভলিবল £ 


হাটা ঃ কুস্তি; গোবরবাবু £ শ্রামাকাস্ত ... 
+ ভীম ভবানী £ রামমুততি 
" ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই 


প্রাচীন রোমের পশুষুদ্ধ : জুগ্টিং বা নি 


মুষ্টিযুদ্ধ 
লাঠি খেলা £, ফেন্সিং ; কপাটি : নানা রকমের 
দেশী খেলা; ঘুড়ি ওড়ানো ; ক্যারম 
রাগবী : ফুটবল 


বিষয় 


হমের দেশের ধৰ্ম : জয়খ্স্ট 
গ্রীন ও রোমের ধৰ্ম 
নরওয়ের পৌরাণিক কাহিনী 
বৌদ্ধ ধৰ্ম 
জৈন ধৰ্ম টা 
ইহুদী ধর্ম ও খীষ্ট ধৰ্ম ই 
ইসলাম ধর্ম : কনফুসি ধৰ্ম 
লাওৎজু £ শিখ ধৰ্ম 
শিণ্টো ধৰ্ম ; ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর 
নানা দেবদেবী £ হিন্দু ধৰ্ম সম্বন্ধে নানা কথা : 
দশ অবতার £ গীতা £ শংকরাচার্ধ 
রামানুজ : কবীর £ চৈতন্কদেব 
নানা মহাপুরুষ 
ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম ও 
আধ সমাজ : বিভিন্ন ভজনালয় 
সর্বপ্রাণবাদ 


শহরে দূমকলবাহিনীর কার্ধালয় : আগুন ব্যবহারের 
প্রারস্ত : ঘরবাড়িতে আগুন লাগা 

দমকলের স্বষ্টি : টেলিফোনের সাহায্যে আগুন 
লাগার খবর জানানো! ঃ নানা কারণে আগুন 
লাগা ₹ দ্ৰুত আগুন নেভানোর জন্তে ব্যবস্থা 
গ্রহণ =" 

সন্ধার পর আগুন জালায় নিষেধ £ লঙগুনের 
অগ্নিকাণ্ড ৰু 

পাড়াগাঁয়ে আগুন £ উন্নত দমকলবাহিনী ঃ দমকলের 
মাজসরঞ্জাম ঢ় 

দমকলের লোকেদের নান] কাজ ; দমকলবাহিনীর 
অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা 


হিমালয়ের গুহায় সন্ন্যাসী £ হৃদবাশী £ গাছের 
উপরে বাড়ি ৰ 


৩৮১ 


৩৮২ 


৩৮৩ 


৩৮৪ 


পল? 
////////// 


ক্ষ 

কি ও ৱীপেৰ বাড়ি ; কাঠের ছ্বোতল| : জাল 

হটেনটটহের বাড়ি: পেকুর ছিত্তিয়ানছেৰ বাড়ি: 
ছুলুফের বাড়ি : টরলি বা গানিয়া 

হাওয়াই ৰীপের কুঁড়ে ঘর : খানার কুটির 
জলাভৃষির উপর কাঠের বাড়ি : উচু বাড়িতে 
বাসের অভিলাধ ; উইগঞয়াহ, উকি খাপ ও 

নৌকো বাড়ি ; ইগলূ 

বলিস্িয়ার বাড়ি: ইন্কাদের বাড়ি : PA 
বাড়ি ৰ 

ত্পিনীদ্বের্ব ক্যারাভানের ভিত ডৰি 
বিদ্যালয় : দলাই লামার প্রাসাদ ঢ় 

আলহামৰা প্ৰাসাদ £ সর্বোচ্চ স্বানের বাড়ি 

সব চেয়ে উঁচু বাড়ি কলকাতার বাড়ি : নানা 
স্থানের নান! ধরনের বাড়ি 


৩৯১ 


৪১৯ 


১. 


বানা 
গে! কাপত ও টুপি } বি এ বলাীৰ। 
হালক! পোশাক 


ছবিতে ধরে রাখার উপাত্ত আবিষ্কাত্ব ; নেগেটিত 
ন পজিটিত 

ফাগেবেব আৰিষ্কায 

এয়ে উতের আবিষ্ধার : কালোটাইপ ; হার্শেলের 
ফেএয়া নাম ৷ ভিজে প্লেট 

শুকনো প্লেট £ কামেরা ote 

জাইসের তৈরী লেন: ক্িন্ধঃ কোচাক 
কাষেরার উদ্ধাবক 

ভেক্কেলপ করা : নানা ধরনের ফিল্ম : বিন ছবি 
তোলা: মুভি কামেত্বাঃ জ্যাশারচার £ 
শাটার 

একপোজার £ ফোকালিং : বহু রকমের কাণষেক। 

প্রিন্ট কৰা £ প্রিন্ট করার কাগ 

এনলাার £ ফটোগ্রাফির দারা বন্ধ উপকার সাধিত 
হচ্ছে ; সাছসরঙাম 

এক্সপোজার মিটার : ভার্করয় £ নানা কথা 


জনা দেস্পেৰর জালশাক্য লৎ 


ভাৱতের জাতীয় সংগীত 

ইংল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত : জাপানের জাতীয় 
সংগীত ; বাংলাদেশের জাতান্ব সংগীত 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত ৷ 

ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত : নরওয়ের জাতীয় সংগীত ; 
স্থইডেনের জাতীয় সংগীত রঃ 

স্থইটজারল্যাপ্ডের জাতীয় সংগীত : রাশিয়ার জাতীয় 

সংগীত ঃ চেকোঙ্্োভাকিয়ার জাতীয় সংগীত; 

গ্রীসের জাতীয় সংগীত ; জার্ানির জাতীয় 

সংগীত ৮৯৪ 


শবচুল  ব্ৰহেৰাৰি ভারতীয় স্্ীস্পুরুদের পোশাক ! 


#0) 


২৭ 


৪২৮ 


বিষয় ্‌ পৃষ্টা 
আলবেনিয়ার জাতীয় সংগীত £ আর্জেন্টিনার 
সংগীত বেলজিয়াম £ বলিভিয়া : ব্রাজিল : 
বুলগেরিয়৷ £ চিলি ঃ চীনঃ তাইওয়ান £ 
কলস্বিত্ন  কোস্টারিক! £ কিউবা ঢ় ৪২৯ 
ডেনমার্ক  ডমিনিকান রিপাবলিক £ ইকোয়েডর : 
এল শ্তালভেডর £ ইথিওপিয়৷ £ ফিনল্যাণ্ড ; 
ঘান: গুয়াতেমালা £ হাইতি £ হুতুরাস ; 
হাঙ্নের়ী: আইসল্যাণ্ড : ইন্দোনেশিয়া ; 


ইজরায়েল . চে ৪৩০ 
ইটালী : উত্তর কোরিয়! £ লাওস ; লেবানন; 
লাইবিরিয়া ঃ মাদাগান্তার : মেস্িকো : দা 
নেদারল্যাণ্ডস্‌ £ নিউ জীল্যাণ্ড ; পানাম] ঃ 
প্যারাগুয়ে: পেরু; ফিলিপিন্জ ,: পোল্যাণ্ড : 
পোতু গাল : ক্লমানিয়| ৪৩১ 
স্পেন ঃ তুরস্ক: উরুগুয়েঃ ভেনিজুয়েলা: 
ভিয়েতনাম : যুগো্নাভয়া৷ ... ৪৩২ 
জীবভান্ভ পোহ! ? (৪৩৩-৬০৭) 
গরু পোষ| ; মহিষ ৮8৬৪ 
ছাগল"ভেড়| 1 টি ৪৩৪ 
ঘোড়া : কুকুর পোষা + Bot Pao = vy. 
বিভিন্ন রকমের নাম “8৩৬ PAD | .ম্কল 
কুকুরের পরিচধ| ; কুকুরের খাস্থ ঃ কুকুরের থাকবার 1১% 1. 
জায়গা ১০৪৩৮ 
কুকুরের ব্যায়াম : ভালো! জাতের কুকুর : কুকুরের 
রোগ ত এ 


বিড়াল পোষ! : তালে! জাতের বিড়াল "নী ৪৪" 
বিড়ালের অদ্ভুত ক্ষমতা : বিড়ালের প্রতৃতক্তি ; 

বিড়ালের উপকারিতা : থাকার জায়গা তত ৪৪২ 
বিড়ালের খাস: কুকুর-বিড়ালে ভাব ঃ বিড়ালের 

রোগ £ ইনুর পোষা ee ৪৪৩ 
সাদ ইহুর ; বেজি ; গিনিপিগ যানি বক 
খরগোশ এসি বই 


বিষয় 


হরিণ ও বানর পোষা 
বাঘ: শুকর 


Ed ee 2 4 ( 959৮ 


ভারতে চাষের জমির পরিমাণ £ জনসংখা! ও 

খান্তশস্তের উৎপাদন 

| খাগ্ছাশস্তের প্রকারতেদ £ গম চাষ 

ধান চাষ 

যব 

_ ওটঃ ভুট্টা 

| জোয়ার £ বাজর| ; অড়হর 

৷ ছোলা £ মস্থর £ মুগ 

৷ কলাই £ মটর £ বরবটি £ সয়াবীন 

' আখ 

তুলা £ মেস্ত| £ চা 

কফি 


মিষ্টি কুমড়া £ লাউ ঃ ঝিঙ্গা : করলা ও উচ্ছে he 
পটল : শশা : ফুলকপি £ বীধাকপি + ৪৬৭ 
ওলকপি £ মূল! £ শালগম ৪৬৮ 
গাজর : বীট : নান! জাতের শাকসঞ্জি : ফল চাষ ৪৬৯ 
পরিচর্যা ; যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র £ নানা কথা ... ৪৭৯ 


এ্তিললীস্লাক্সিং 5 ( 3৭১-৪৮৮) 
এবিনীরারিং-এর প্রয়োজনীয়তা ; ১০, 

কাজ ৪৭১ 
এব্মিনীয়ারিংএর সাহায্যে উন্নতি ঃ লী 

এর শ্রেণীবিভাগ ৪৭২ 


আধুনিক যন্ত্ুগ £ পিরামিড ++ ৪৭৩ 


বিষয় 


দ্য গ্রেট ক্ষিংক্স £ আঙ্করভাট - 

বরবদুর ( বরভূধর ) ; ভারতের স্থাপত্য ঃ মোহেন- 
ছজো্দরে| ও হরগা। 

স্থমেরীয় সভ্যতা ; ব্যাবিলনের শূন্তোস্থান ; চি 
প্রাচীর 

গ্রীক ও রোমক সভ্যতা: পিদার হেলানে। 
টাওয়ার 

জাহাজ £ যুদ্ধজাহাজ : সর্বাপেক্ষা শর 
ডেন্ট্ৰরয়ার £ বিমানবাহী পোত নত 

সাবমেরিন ঃ মালবাহী জাহাজ : মন্যাবাহিত প্রাচীন 
কালের জাহাজ : মোটরগাঁড়ি, বেলগাড়ি, 
ট্রাম, বাস, উড়োজাহাজ: অন্ধকার বাং 
বেনেশ| 

ব্রাস্ট ফারনেস ; সববুহৎ লেদ £ সর্বোচ্চ ডু 
হাংগার £ গা!রেজ £ প্রাসাদ : হোটেল 


৪৭৬ 


৪৮০ 


৪৮১ 


বিষয় পৃষ্টা 
উচ্চতম সেতু 

বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সেতু : কাঠের পাইল ও চাস 

ঝুলানো সেতু £ ভাসমান সেতু £ গা যন্ত্র 
ব্যবহার : যুদ্ধান্্র : নৌকানির্দাণে টির 
কাপড়ের কল 

ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ; সিভিল ৰ 
নীয়ারিং £ ড্যাম বা বাধ : বন্দর নির্মাণ : 
মেকানিক্যাল এপ্লিনীয়ারিং: মাইনিং' ও 
মেটালারজিক্যাল এপিনীয়াবিং ০ 

কেমিক্যাল এপ্রিনীয়ারিং 


৪৮৪ 
৪৮৫ 


৪৮৬ 


দম্পন্নস্ণার 9 
সাংখ্য দর্শন নি 
পাতঞ্জল দর্শন: ন্যায় দৰ্শন £ বৈশেষিক দর্শন : 

মীমাংস| দর্শন : বেদান্ত দর্শন ; চাব|ক দর্শন... 
বৌদ্ধ দর্শন: আৰত দৰ্শন : রামাছজ দর্শন: 
৮ পাশুপত দর্শন ঃ 


(৪৮৯-৫০২ ) 


8৯০ 


পূৰ্ণপ্রজ দৰ্শন : 


/ ////// 


বিষয় 
শৈব দৰ্শন প্রত্যভিজ্ঞ| দর্শন £ রসেশ্বর দর্শন : 
শাংকর দর্শন ঃ নবান্ায় ও বান্থদেব সার্বভৌম £ 


রঘুনাথ শিরোমণি £ উপনিষদ্‌ 
নচিকেতার উপাখ্যান £ গীতা 
বুনো রামনাথ 


ডাইয়জেনিজ : থেলিজ £ পাইথাগোরাম 

হেরাক্লিটাস: সক্তেটিজ 

প্লেটে! £ আযরিস্টটল £ আবু-ইব ন্‌-রশিদ : টমাস 
আকুইনাস 

ফ্রান্সিস বেকন: 
ইম্যানুয়েল কাণ্ট 


দেকার্ত ;, ম্পিনোজ| ; 


৪৯৭ 


৪৯৮ 


ৰে 
গু 
রে 
চো 
রর 


ভলতেয়ার £ রূসো £ 


বেস্থাম 
এমার্সন £ ম্পেনসার £ নীটশে £ বেগ: জন 
সার্ট মিল | 


সময় শু অভিল্ল কথ! ৫ 


৫০১ 


(০০৩-০৬৯৩) 


3. 0.3 4.0 ৫০৯ 
লালিত $ (০৯৪-০২২) 

সংবাদপত্র £ কিছু পয়স| মূল্য হিসাবে দিলে বাড়িতে 

কাগজ এসে যায় ৫১৪ 
সংবাদপত্র প্রকাশে বিপুল মানসিক পরিশ্রম ও 

দৈহিক প্ৰয়াস £ সংবাদপত্রের ইতিহাস জানার 

প্রয়োজনীয়তা ই ৫১৫ 
হাইয়্যাবোগ্লিফ £ প্যাপি]ইরাস থেকে পেপার £ 
রোজেটা স্টোনঃ গেজেট : গ্রেটঝিটেনে 

. সংবাদপত্রের প্রকাশ ক ৫১৬ 

৫১৭ 


যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র 

যুক্তরাজ্যের সর্বপুরাতন সংবাদপত্র $ Fi দশে 
সংবাদপত্রের প্রকাশ £ সর্বপ্রাচীন সংবাদপত্র £ 
সর্বপ্রাচীন বাণিজ্যিক সংবাদপত্র £ সব চেয়ে 


* বেশী ওজনের কাগজ ; বৃহত্তম সংবাদপত্র ; 


বিষয় 
ক্ষুদ্ৰতম সংবাদপত্র : মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক 
সংবাদপত্রের সংখা! £ সংবাদপত্রের সবচেয়ে 
বেশী পাঠক £ সর্বাপেক্ষা! প্রবীণ সংবাদপত্র 
সম্পাদক ৯৯৯ 


সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্য! : বঙ্গদেশে সংবাদপত্রের 
প্রকাশ £ সংবাদপত্রের উন্নতি ঃ প্রথম বাংলা 
দৈনিক সংবাদপত্র £ বিভিন্ন ভাষায় ভারতীয় 
সংবাদপত্রের প্রকাশ: ভারতের সংবাদপত্র 
ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা ke 
বহুকাল ধরে যে-সব সংবাদপত্র চলে আসছে; 
সংবাদপত্র প্রকাশে পৃথিবীতে ভারত্েণ স্থান £ 
বর্তমানে ভারতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা ৫ সংবাদ 


স্টপ প্রেস : সংবাদপত্র অফিসের কর্মচারী ".. 
বিশববিগালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাঃ বিভিন্ন 
কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধি: সংবাদপত্র 


৫১৯ 


৫২১ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা রামমোহন রায় 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বুঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় £ স্বামী বিবেকানন্দ 


ভগিনী নিবেদিতা : রাজনারায়ণ বসু: 
শিশিরকুমার ঘোষ: আনন্দমোহন বহু: 
স্থরেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ত 
উমেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় 


কংগ্রেস £ লালা লাজপত রায় £ বালগঙ্গধর 
তিলক : বিথিনচন্র পাল : গোপালরুষ্ণ 
গোখলে বি 
দাদাভাই নওরোজী : পণ্ডিত মতিলাল নেহরু : 


৫২২ 


৫২৭ 


৫২৮ 


. প্রফুল্ল চাকী : 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ : শ্রীঅরবিন্দ 


বারীন ঘোষ : ক্ষুদিরাম বস্তু 

কানাইলাল দত্ত £ সত্যেন্দ্ৰনাথ বন্ধ 

সূর্য সেন £ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার 

বিনায়ক দামোদর সাভারকর 
ভগৎ সিং 

বাঘা যতীন £ গোপীনাথ সাহা 

এম. এন. রায় : রাদবিহারী বস্থ £ 

প্রফুল্ল চক্রবর্তী: বিনয়-বাদল-দীনে 

অশ্বিনীকুমার দত্ত 

যতীন্দ্ৰমোহন সেনগুপ্ত £ সর্দার লই পাট 
বাজেন্দ্ৰগ্ৰসাদ : জওহরলাল নেহরু 

স্বভাষচন্জ বন 

ডাঃ বি এস. রর. কে এফ নান 
আনি বেশাস্ত 

মাতঙ্গিনী হাজরাঃ ভিকাজী রুস্তম কাম|; 
শরৎচন্দ্র বহু 


£ যতীন দাস: 


৫২৯ 
৫৩০ 
৫৩১ 


৫৩২ 


৫৩৩ 


৫৩৪ 


৫৩৫ 


৫৩৬ 


৫৩৭ 


৫৩৮ 


৫৩৯ 


বিধানচন্দ রায় £ ইন্দিরা গান্ধী ত ৫৪১ 
ভারত বিভাগ £ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কয়েক- 

জনের নাম . . ৫৪২ 
শাখি শোষ৷ ৪ (০০২-০০৮) 
কোকিল 8৫২ 
পায়রা £ নানা জাতের পায়রা + Tite 
পায়রার সাহায্যে খবর পাঠানো ঃ পরিচর্যা £ 

খা ড় ৫৫৪ 
বুলিবলা পাখি £ টিয়া ও চন্দন! £ ময়ন| --.- ৫৫৫ 
শালিক Kes ৫৫৬ 
কাকাতুয়! £ বদরিকা ঢ্ু ৫৫৭ 
মুনিয়া £ ময়ূর : বার্ড অব প্য।র|ডাইস : | 

পাপিয়া ও দোয়েল 12: 
লিপি ও মুদ্রণ ৪ (০০৯--০৭৪ ) 
চিত্রবীতি: ভাবচিত্ররীতি ; ৯১%) 

অক্ষরলিপি ৫৬০ 
স্থমেরীয় লিপি : মিশরীয় লিপি ; চীনা নিদি: 

জাপানী লিপি ৫৬১ 


বিষয় 


সিন্ধুলিপি : আরামীয় লিপি £ মিনোয়ান লিপি--- 
মায়া লিপি : ফিনিসীয় বর্ণমালা £ রোমান বর্ণমাল!ঃ 
গথিক লিপি £ রুশ বর্ণমালা £ ভারতীয় 
লিপি : ব্ৰাহ্মী লিপি ঢ় 
খরোগ্ী লিপি : উদ্নীচা লিপি £ প্রতীচা লিপি ; 
দাক্ষিণাত্য লিপি ; সিংহলী লিপি : তিব্বতী 
লিপি 4 
প্াপাইরাস £ কলম £ ভেলাম ও পার্চমেন্ট 
ভূর্জপত্র : তালপাতার পুথি: তুলোট কাগজ ; 
কাগজ: বাংলা লিপির মুদ্রিত রূপ 
বাংল! অক্ষরে ছাপা বই : পঞ্চানন কর্মকার 
যোহান গুটেনবার্গ : কান্টন : ধাতব মুঞ্জাযন্ত্ৰ; 
লাইনোটাইপ মেসিন ৯ 
মনোটাইপ মেিন £ ছবি ছাপার বক 
জা 228) 


পৃষ্ঠা 


৫৬২ 


৫৬৪ 


বিষয় 


ম্যারাথনের যুদ্ধ 

থামোপীলিৱর যুদ্ধ : সালামিসের নৌধুদ্ধ 

হলদিঘাটের যুদ্ধ: ইউরেকা 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 

ফরাসী বিপ্লব 

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ; রুশ-জাপান যুদ্ধ 

জোয়ান অব আর্ক £ রাশিয়ার বিপ্লব 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 

ভাওয়ালের মামলা জালিয়ানওয়ালাবাগের 
হত্যাকাণ্ড 

নেতাজীর অন্তৰ্ধান 


কাচা-খাওয়] খান্ত 


.. রান্না-করা খান্ত 


বিষয় 


দুধ £ পিঠে-পায়েস £ কেক St 

সাগুউইচ : পুডিং: বিস্কুট: পাউরুটি ঃ 
ন্যালাডঃ স্থূপঃ মাছ ৩৫৪৮ 

মাংস : পনীর £ নান! ধরনের ফল 

সবজি : শাক চাল, গম ইত্যাদি শঙ্ক 

ডাল £ শটী, চা, কফি, পান, তামাক, আফিম £ 
তেল: সয্নাবীন সংরক্ষিত খাগ্ধ : দেশ- 
বিদেশের অদ্ভুত খাগ্ড 

খাগ্ছের বিভাগ £ ভোজসভায় সবচেয়ে বড় খাগ্ £ 
সবচেয়ে বড় ও উচ্চতায় দীর্ঘ কেক £ সবচেয়ে 
বড় পাউরুটি £ সবচেয়ে বড় ডিমের অমলেট 

সবচেয়ে বড় পিজ] পাই : দীর্ঘতম সসেজ ২৬০১ 


৷/ 


A bi 
YG 164 
Af ৪ 


খনিজ তৈল ঢ় ৬০৭ 


দস্তা £ সীস| £ ইউরেনিয়াম মি 8 
গন্ধক gi ৬১২ 
পারদ £ আআজবেস্টপ £ আযলিউমিনিয়াম 


ভারতে জাছুবিদ্ঠ| £ ইচ্জাল £ ভোজবাজি 
ভাঙগমতীর খেলা £ কামাখ্যার জাহুবিদ্ব| £ বাজ- 
সভায় জাদুকর ৮৮ 
বর্তমান কালের জাদুবিদ্ধার জনক £ গণপতি 
সরকার £ হুডিনিঃ জাদুসম্রাট্‌ পি. পি. 
সরকার + 
ভারতের বহু জাদুকর £ নান! রকমের জাদুবিষ্ঠার 
মান্পষকে দ্বিখণ্ডিত করা ত 


বিষয় পা Wy 


মন্দিরে মন্দিরে নৃত্য নৃপুরের তালে তালে নৃত্য £ 

নানা কৌশলের নৃত্য bet, বুকৰ 
ভাবতে নৃতোর প্রচলন £ নানা দেশের নৃতা : 

মোহেন-জো-দরো ও হরপ্লায় নৃতা £ দেবদা নী 

প্রথা : ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় প্রথায় নৃতা ৬২১ 
আদিম অধিবাসীদের নৃত্য : বিজয়নৃত্য £ মহৰি 

ভরত ঃ দক্ষিণ ভারতের নৃত্য ৬২২ 
উচ্চাঙ্গ নৃতা £ ভর্তনাটাম্‌: কথাকলি নৃতা ঃ 

মণিপুরী নুতা ঢু 
কথক নৃতাঃ ওড়িশি নৃতাঃ কুচিপুড়ি; 

গাওতালী নৃত্য ঢ় 
রায়বেশে নৃত্য; থালি নৃত্য £ কাঠি-নৃত্য £ ছৌ-নাচ ৬২৫ 
ঢালী নৃত্য £ জারী নৃতাঃ নাটুয়। নৃত্য £ 

লোকন্বৃতা £ বেছইনদের নাচ ঃ বর্মী নাচ ঃ 


৬২৩ 


জাপানী নৃত্য ঢ় ৬২৬ 
ইউরোপীয় নৃত্য ঢ় ৬২৭ 
ব্যালে ঢ় ৬২৮ 
ক্যাবারে £ উদয়শংকর £ নানা ধরনের নাচ... ৬২৯ 


বছ লোকের কোঙ্গা নৃতাঃ নৃতাপ্রদর্শনীতে 
অধিকসংখাক নর্তক-নর্তকী £ একনাগাড়ে 
বেশী সময় নৃত্যের রেকর্ড উরি 


ৰদ বালেতে সবচেয়ে বেশী লোকের অংশগ্রহণ £ ট্যাপ 
ডান্সে রেকর্ড: সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক 
ট্যাপ-ডান্সার ঃ ড্রাম বাজানো নি ৬৬১ 


॥ রাস্তার বায়োস্কোপ £ জোয়িট্রোপ ও জোয়িক্রোম £ 
প্রযান্সিনোস্কোপ £ ফটো গ্রাফের সাহায্যে চলন্ত 
ছবি দেখাল: রোল ফিল্ম আবিষ্কার £ মুভি 
ক্যামেরা £ এডিপনের কিনেম্যাটগ্রাফ *** ৬৩২-৬৩৩ 
চুনকাম-কর! দেওয়ালে চলচ্চিত্র প্রদর্শন £ সেলুলয়েড 
ফিল্মের চলচ্চিত্রঃ প্রোজেক্টর : স্থায়ী 
সিনেমাগৃহ ০৬৩৪ 


বিষয় 


মবাক্‌ ছবি £ প্রথম সম্পূর্ণ সবাক চলচ্চিত্ৰ £ ডিন 

ছ'ব : ছবি তোলার কোন 

সবচেয়ে বেশী অথবায়ে নিমিত ছবি £ সবচেয়ে 
কষ খরচে তোল! ছবি: ভারতের খাতিষান্‌ 
অভিনেতা ও অভিনেত্রী 

‘বদেশের অভিনেতা! ৪ অভিনেত্রী 

খাতনামা চিত্রপরিচালক £ এয়াপঃ 
ডিজনি : ডিজনি লাগ: 
চলচ্চিত্ৰ ঃ স্থদদীঘ সময়ের চলচ্চিত্র 

অভিনয়ে বেশী অর্থ-উপাজন : সববুহৎ ফিল্ম স্ট,ডিও; 


ভ'বতর 


ডিজনির পরিচালিত 


[সনেমাগুহ £ সবরুহৎ 
গাড়ি রাখবার 


জনসংখ্য।রু বিচারে সবচেয়ে 


সবচেয়ে পুরাতন 


সিনেমা £ সিলেমা প্রাঙ্গণে 
পশস্ততম স্থান ; 
বশী দিনেম। £ যে দেশে সবচেয়ে বেশী লোক 


নসনেমায় যায় £ সবচেয়ে বেশীসংখাক সিনেমা ঃ 


সবচেয়ে বণ্ড সিনেমার পদা 


অস্কার পুরুষ্কার £ পান৷ কথ 


৬৩৫ 


৬৩৬ 


৬৩৭ 


৬৩৮ 


মৌর্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য ; অশোকের নিমিত 
সপ, স্তম্ভ ও চৈতা : অশোকস্তন্ত 


ৰ সাচী স্তূপ: শুঙ্গরাজাদের আমলের শপ: 
বুন্ধগয়ার মন্দির ত 
নাগাৰ্জুনকোণ্ড| ঃ অমরাবতী স্তুপ ঃ পাহাড়ের 
গুহার শিল্পকৰ্ম 
॥ অজস্তা : ওড়িশার মন্দির £ ইলোরা! 
দাক্ষিণাত্যের মন্দির 


| পুরীর মন্দির £ ভূবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির ; 

ভুবনেশ্বরের নানা মন্দির * 
কোনারকের মন্দির ঢ় 
খাজুরাহোর মন্দির £ ভারতের অগণিত স্থাপত্য ও 


৬৪২ 


৬৪৩ 


৬৪৪ 


৬৪৫ 


৬৪৬ 


৬৪৭ 


৬৪৮ 


৬৪৯ 


৬৫০ 


বিষয় 


কয়েকটি বাংলা ছড়া 

হিন্দী ছড়া : গুজর।টা ছড়া ; মারাঠী ছড়া 
তামিল ছড়া : জাপানী ছড়া 

মাওরি জাতির ছড়া : নান! দেশের ছড়া 
রাশিয়ান ছড়া: জাগান ছড়া : ফরাসী ছড়া ... 


যবনিকা ও দৃশ্যপট £ কলকাতার রঙ্গালয় : 
ভারতীয় নাটকের উপর গ্রীক প্রভাব 

প্রথম নাটক রচনা ও অভিনয় : গ্রীসের রঙ্গমঞ্চ ... 

মুখোশ পরে অভিনয় সবচেয়ে বড় আক্ষি- 
থিয়েটার £ গৃহমধোর রঙ্গালয় তত 

ইংলাণ্ডের রঙ্গালয় ; স্পেনের রঙ্গালয় : ইটালীর 
নাটাতিনয় ঃ জার্মান নাটাকার 

রাশিয়ান নাটাকারঃ ফ্রান্সের নাটক রচয়িতা ; 
গ্রীক নাটাকার : শেক্স্পীয়ার : ইংলযাণ্ডের 
নানা থিয়েটার ও নটনটীঃ নান! দেশের 

হলিডে অন আইস ; সবচেয়ে বড় রঙ্গমঞ্চ £ বাংলার 
নাট্যাভিনয়ের হ্চন| নি 

হেরাসিম লেবেডফ ; প্রথম জাতীয় নাটাশাল| ; 
প্রথম পেশাদারী রঙ্গালয় 

গিরিশচন্দ্র ঘোধঃ ইংরেজীতে নাটাভিনয় ; 
স্বরেজ্জনাথ ঘোষ; অমরেজ্জনাথ দত্ত: 
অহান্দ্ৰ চৌধুরী 

অহীজ্নাথ দে: শিশিরকুমার ভাদুড়ী : অপৱেশচন্ 


৬৬৪৫ 


৬৬৬ 


ঙ৬৭* 


৬৭১ 


৭২ 


বিষয় 

ডাক পাঠানোর বাবস্থা 

পায়রার সাহায্য সংবাদ প্রেরণ £ জনসাধারণের 
জন্যে ডাকের ব্যবস্থা 

ডাকটিকিট £ সর্বত্রই একই হারের মাসল £ 
আগেকার দিনে ডাকপ্রেরণের বাবস্থা ; 
মানিঅর্ডার £ টেলিগ্রাফ তত 

টেলিপ্রিটার : ভি পিঃ বিমান ডাক £ 


ইনলিওর করার বাবস্থা : এক্সপ্রেস ডেলিভারি 

দেবনাগরী অক্ষরে টেলিগ্রামের বাবস্থা £ প্রীতি ও 
শুভেচ্ছাজ্ঞাপক তারবার্তা £ ডেড লেটার 
অফিস £ পিন কোড £ ভ্রামামাণ ডাকঘর ; 
রাত্রিকালীন বিমান ডাক 


অদ্ধদের বিশেষ স্থবিধাঃ চিঠি, .টেলিগ্রাম ও 


পাশেলের সংখা! £ ডাকবাক্স ও ডাকঘরের 
সংখা! £ ফনোগ্রাম সাভিস £ টেলিফোন: 
ডাকঘরে সেভিংস বাঙ্ক : বেয়ারিং চিঠি? 
ভারতের প্রথম ডাকটিকিট 


৬৭৪ 


৬৭৫ 


৬৭৬ 


৬৭৭ 


পুরনো ডাকটিকিটের মূলা £ ডাকটিকিট বিক্রয়ের 
দোকান ৰু 

ছু পয়সা ডাকটিকিটের দাম কয়েক হাজার টাকা; 
আঠাফুক্ত ডাকটিকিট : রোঁলাও হিল 

ফটোগ্রেভিওর পদ্ধতিতে টিকিট ছাপা ঃ স্মারক 
ডাকটিকিট : দেশীয় রাজ্যের ডাকটিকিট ; 
ডাকটিকিটের জাদুঘর 

ডাকটিকিট জমানোর নানা সরঞ্াম £ পারফোরেশন 
ডাকটিকিট : ডাকবিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত 
ডাকটিকিট ছাপানো! 

ফেরারির 


অমূল্য ডাকটিকিটের সংগ্রহ : 
ডাকটিকিট সংগ্রাহক বিশিষ্ট বাক্তি £ সবচেয়ে 
দামী টিকিট বদ 


নানা আয়তনের ডাকটিকিট £ সবচেয়ে ছোট 
ডাকটিকিট £ সবচেয়ে পুরনে| ডাকটিকিট ... 


পৃষ্ঠা 


৬৭৯ 


৬৮১ 


৬৮২ 


৬৮৩ 


৬৮৪ 


বিষয় 


আদিম যুগে প্রথম আগুনের সৃষ্টি 

টিগডার বস্সঃ গন্ধক ও ফসফবরাসের মাহাযো 
আগুন জালাবার ব্যবদ্থ| ত 

কংগ্রীত দিয়াশলাই : রদায়নবিদ্‌, চ্যানসেলের 
আবিষ্কৃত দিয়াশলাই : নিরাপদ দিয়াশলাই : 
লোকোফোকো তং 

বর্তমান কালের দিয়াশলাই : দিয়াশলাই-এর 
কাঠি ও বাক্স তৈরি : দিয়াশলাই-এর বাক্সের 
উপরে রঙিন ছবি : ভারতে দিয়াশলাই-এর 
কারখানা ; সিগারেট লাইটার ন 

সবচেয়ে পুরানো দিয়াশলাই বাস্সের উপরকার ছবি 


ৰহ: ভবডুতি 8ক১; ঝাকৃপতিরাজ : 
ভট্টনারায়ণ:; বিশাখদতত £. যশোবৱনঃ 
ঃ শরীর মিশ্র 


আধশুর : নাগাঞজুন : আর্যদের : অসঙ্গ £ ভারবি : 
মাঘ: ভট্টি ভর্তহরি : কহলণ : সোমদেব 
ভট্ট; জয়দেব 
মধ্যযুগ $_ মঙ্গগকাবা সাহিত্য; মনসামঙ্গল ঃ 
চণ্ডীমঙ্গল ন্ট 


৷ 
ঙ 
NN 


পূর্বের সবকিছুরই প্রকাশ কবিতায় £ঃ পৃথিবীর 
প্রথম গ্ৰন্থ তত 

শ্ৰুতি £ বেদ বিভাগ £ উপনিষদ্‌ 

বেদাঙ্গ £ স্থতি বা সংহিতা : পুরাণ ও 
উপপুরাণ : দর্শন শাস্ত্ৰ: প্রাচীন মহাকাব্য 

রামায়ণ 

হরিবংশ ; গীত| : অশ্বঘোধ : ভাস : কালিদাস... 


রে 


বিষয় 


ধর্মমঙ্গল £ নরসিংহ দেব: অনুবাদ সাহিত্য; 
মালাধর বস্থ £ কুতিবাস ওঝা! 

কাশীরাম দাস £ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতা £ 
বিগ্যাপতি £ বিগ্তাপতি কবিরঞ্জন £ চণ্ডীদাস : 
জ্ঞানদাস ; চৈত্ন্বজীবনী সাহিতা 

বৃন্দাবন দ!স ; লোচনদাস £ জয়ানন্দ £ গোবিন্দদ!স £ 
গোবিন্দাস চক্রবর্তী £ শ্রীনিবাস আচার্য : 
শাক্ত পদাবলী সাহিত্য £ রামপ্রলাদ সেন : 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 

শ্রীরামপুরে কেরী সাহেবের ছাপাখান! : ভারত- 
চন্দ্র রায় : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : রাজা বামমোহন 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তামাগর : 
টেকটাদ ঠাকুর : অক্ষয়কুমার দত্ত 

ভূদ্েবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 
সখ্বীবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় £ 
ত্ৰিবেদী 


রামেন্দ্রন্নন্দর 


পূ 


৭৬ 


৩৬১ 


বিষয় 


রামনারায়ণ তৰ্কবৃত্বঃ মাইকেল মধুনুদ্দন দত্ত: 
রাজরুষ্ণ বায় এ 

দীনবন্ধু মিত্র £ গিরিশচন্দ ঘোষ £ অমৃতলাল বস্ 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্থাবিনোদ : দ্বিজেছলাল বায়; 
বুমেশচন্দ্ৰ দত্ত : বাখালদাস বন্দো|পাধায|য় £ 
প্রভাতকুমার মুখো|পাধ্যায়ঃ শরংচন্জর 
চট্টোপাধায় 

চারুচন্দর বন্দোপাধ্যায়: রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়: 
হেমচন্দ্ৰ বন্দোপাধ্যায় £ নবীনচন্দ সেন 

বিহারীলাল চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

শিশু সাহিতা 


আল্রবীয় সাহিত্য ৪ 
ইবক্রান্নীস় সাহিত্য ৪ 


ওমর খৈয়াম 
হাফিজ ; শেখ সাদী : ফিরদৌসী 


৭১০ 


হোমীর £ ঈমপ 


প্লটাস ও টেরেন্দ : কেটে! : পিসেরে! ২ ভাজিল 
টাইটাস লিভিয়াস : প্রিনি ঃ ওভিভ £ দান্তে; 
পেত্রার্ক ; বোকাচিও + 


বীড £ রাজা আলফ্রেড 

চলার £ জন ওয়াইক্লিফঃ ল্যাংলাগড : জন 
গাওয়ার £ এলিজাবেথীয় সাহিত্য ঃ এডমণ্ড 
ম্পেন্সার ; ফিলিপ সিডনী 

ক্রিস্টোফার মার্লোঃ উইলিয়াম শেকসপীয়ার : 
বেন জনসণ £ প্রসিদ্ধ নাট্যকার : ফ্রান্সিস 


পৃষ্ঠা 


৭১৭ 


৭১৮ 


.শেরিডান £ 


বিষয় 


বাইবেলের অনুবাদ £ মিলটন ; ড্রাইডেন £ বিখ্যাত 
ইংরেজ নাট্যকার £ আলেকজাগার পোপ """ 
সুইফট £ ডাক্তার জনসন £ অলিভার 
গোল্ডল্মিথ 

এডওয়ার্ড গিবন 


জন বানিয়ান £ শ্টামুয়েল রিচার্ডসন : হেনরী 
ফিলডিং £ টোবিয়াস স্মলেট : লরেন্স স্টার 

জেমস টম্সন; টমাস রঃ 
উইলিয়াম কলিন্স উইলিয়াম কুপার 

টমাস চাটারটন £ উইলিয়াম ব্লেক £রবা্ট বান সঃ 
কোলরিজ গণ 

ওয়ার্ডসওয়ার্থ : স্তার ওয়াণ্টার স্কট £ রবার্ট সাউদি 

টমাস মূর £ জৰ্জ মূর £ টমাস ক্যাম্পবেল ঃ ল্যাণ্ডর £ 


EE 
/2 
পে 


বিষয় পৃষ্ঠ 
কীটস £ বায়রন £ ডিক্যুইনসি £ উইলিয়াম 

হাজলিট £ চার্লস ল্যান্ তত 9২৯ 
জেন অস্টেন £ আলফ্রেড টেনিসন £ ব্ৰাউনিং *** . ৭৩* 
ম্যাথু আরনল্ড £ জর্জ মেরিডিথ কাছ 
টমাস হার্ডি : রাডিয়ার্ড কিপলিং : বসেটি ঃ 

স্থইনবার্ন ঞ্- ৭৩২ 


মরিস ; টমাস কার্লাইল £ কার্ডিন্তাল নিউম্যান £ 
ফিটজেরাল্ড £ চস ডিকেন্স : থ্যাকারে ** ৭৩৩ 


লিউয়িস ক্যারর : আর এল স্টিভেনসন ৭৩৪ 
জৰ্জ বা্নার্ড শ’ ঃ টি এস. এলিয়ট £ জন গল্‌স্‌ 

ওয়াৰ্দি +--+ ৭৩৫ 
এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ : কোনান ডয়েল : জি. কে. 

_ চেষ্টারটন ৭৩৬ 


ফ্রান্স সাহিত্য? (৭৩৭ 


আলেকজাণ্ডার পুশকিন £ নিকোলাই গোগোল '''" ৯৩৭ 
আইভ্যান টুৰ্গেনেফ ; ডস্টয়েভঙ্কি ঃ কাউণ্ট লিও 


টলস্টয় শব ০ 


ম্যাক্সিম গকি £ পাস্টারন্তাক £ শোলোখভ ৭৩৯ 
ন সাহিত্য 2 (43০9-৭9৩) 
হানস স্তাকৃ্‌ঃ লেমিং £ গায়টে বা গোটে: 
শিলার, রিং ৭৪". 
হাইনরিখ হাইনে ঃ রিল্‌কে £ রাক্কে £ মম্‌সেন ' ৭৪১ 
হেরম্যান স্থডারমান £ হাউপ্টমান £ রেমার্ক ঃ 
টমাস মান ঃ গ্রিম ত ৭৪২ 
ুল্লাঙ্গী সাহিত্য $ (4৪৩-৭3১) 
জা! ফ্রয়সা্ট £ কমিন্স £ র্যাবেলে £ র সার ঃ 
ম তেন £ মলিয়ের £ ভলতেয়ার ১০৭8৩ 
রুশো! £ বোঁমারশে £ রুঝে ডি লিল: কৌত £ 
ভিক্টীর হিউগো £ বালজাক টু ৭৪৪ 
ছুমাঃ সাদ £ ফ্লোবার : জোলা ঢ় ৭৪৫ 


দোদে £ ফ্রাস £ 94179885881 ত ৭৪৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সুইডেন, নব্ণওফ্ে ও ডেনম্সার্কে 

সাহিত্য $ (৭৪৬-৭৪৮) 
স্থইডেনবর্গ ৭৪৬ 


সেলমা লাগেরুলফ : ইবসেন : বিয়ানুন্সন রি 
স্টাধ্ন্‌: হ্থামস্থন £ সিগ্রিড উগুসেট £ 
আনডারসেন ৭৪৭ 
ব্রাণ্ডেস ঢ্ু ৭৪৮ 
আম্নক্সিব্রান সাহিত্য (৭9৮-৭০৪) 
বেনজামিন ফ্ৰ্যাঙ্কলিন £ ওয়াশিংটন আভিং ঃ 


জেম্‌স্‌ ফেনিমৌর কুপার ‘+ ৭৪৮ 
এডগার আলান পে| ; হারম্যান মেলভিলঃ 
ওয়াণ্ট হুয়িটম্যান ৭৪৯ 


রাাল্ফ ওয়ালডো এমারসন £ হেনরী Je 
থোরো : স্যাথানিয়েল হর্ন: হেনরী ওয়ার্ড মূ 
ওয়ার্থ লংফেলে| ; জেম্‌স্‌ রাসেল লোয়েল :--  ৭৫* 
হোম্‌স্‌ £ উইলিয়াম. প্রেসকট £ মার্ক টোয়েন ঃ 
ওয়াশিংটন কেব ল্‌ : হারিয়েট স্টো "৫১ 


ও’ হেনরী ঃ এমিলি ডিকিন্সন্ঃ উইলিয়াম 
হাওয়েল্দ্‌ : হামলিন গারল্যাণ্ড ; স্টিফেন 


ক্রেন £ ফ্রাঙ্ক নরিস £ জ্যাক লণ্ডন ; কাল 
স্যাগুবার্গ £ রবাট ফ্রস্ট ৭৫২ 


এজরা পাউণ্ডঃ ওয়ালেস স্টিভেন্স ঃ শেরউড 
আপগ্ারসন ; লিউয়িস সিনক্লেয়ার : আর্নেন্ট 


হেমিংওয়ে £ উহুলিয়াম ফকৃনার 1178 
৭৫৪ 

জাপানী সাহিত্য ৪ (508--50২৬) 
চীনা সাহিত্য ৪ (4০৬-:৭০৮) 


শিলবাপিজ্য ও প্রচার ল্যলস্বা ? 
(৭0৯-৭৩০) 


কুটীরশিল্প 4476৯ 
স্বাধীনত| লাভের পর ভারতে শিল্পোপ্নতি £ ভারতের 
বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান চৰ, 


বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান; নানাবধ শিল্পার : 
আমদানিনরণ্ডানি ত. ত৪৩ 


বিষয় পৃ 


প্রচার-বাবস্থা £ বিনিময় বাণিজোর পরিবর্তন: 
কলকারখানা £ কুটারশিল্পের মাধ্যমে নান! 


জিনিস তৈরি Gd ফা i | 
বিজ্ঞাপনের ষুগ পবা 
চাকস্ষফল৷ £ (৭৬৬-৭৮৯) | 
প্রাচীনকালের গুহাচিত্র চি 


সবচেয়ে পুরনো ক্ষোদিত জন্ত ও মানুষের মৃতি ঃ 
চারুকলায় মিশরীয় নৈপুণ্য £ হ্থমেরীয় 
চারুকলা £ মোহেন-জোঁদরো৷ ও হুরগ্লার 
চারুকলা £ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের |চিত্রশিল্ 


ও ভাস্কৰ্য ডু ৭৬৭ 
সুড়ক্গের দেওয়ালে যীত্তর চিত্র : ফ্লোরেন্দের 

চিত্রশিল্পী £ ছিয়ত্তো ৭৬৮ 
ফ্রা আ্যাঞ্জেলিকে। £ বতিচেলি ড় ৭৬৯ 
র্যাফেল £ লিওনার্দে৷ দা ভিনচি তত ৭৭৯ 
ভ্যান আইক £ রুবেঞ্চ : ভ্যান ডাইক £ হলবীন ঃ ৰ: 

ড্যুরার তত ৭৭২ তু 
বেমব্ৰান্ট : ভারমিয়ার £ স্পেনীয় চিত্ৰশিল্পী ''*! ৭৭৩ 
নামজাদ| ফরাসী চিত্রকর £ হোগাৰ্থ : জেহুয়া 

বেনল্ডন £ গেইনজবরে| £ ব্লেক ১৭৭৪ 
কন্স্ট্যাবল্‌ঃ টার্নার £ আমেরিকান চিত্ৰশিল্পী £ 

অড্যাবন £ ফরাসী চিত্রশিল্পী £ পিকাসে| ::- 1৭৫ 
ভারতীয় চিত্ৰশিল্প ENA. 


রবি বর্ষা £ কালীঘাটের পটশিল্প : অবনীন্দ্ৰনাথ :-* ৭৭৮ 
চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ £ অণুচিত্র £ দেবদেবীর 

মৃতি গড়ার নৈপুণা ৭৮০ 
মহিলা! শিল্পীর ছবি £ সবচেয়ে বেশী মূলোর সি ৭৮১ 


বৈজ্ঞানিক আলবিক্ষান্ল 23 (৭৮২-৭৯৩) 


মাধ্যাকৰ্ষণ তত্ব ঃ নিউটনের অন্তান্ত আবিষ্কার *** ৭৮৩ 
বাষ্পীয় এঞ্জিন £ বেতার + ৭৮৪ 
টেলিফোন ঢ় 
টেলিগ্ৰাফ তত ৭৮৭ 


টেলিপ্রি্টার £ টেলিফটোগ্রাফি £ গ্ৰামোফোন ৭৮৮ 
বিজলী বাতি ঃ টেলিভিশন ৭৮৯ 
টেলিস্কোপ £ অণুবীক্ষণযন্ত “ভি 
ইনফ্রা-রেড রেজ : আ্টিবায়োটিকস ঃ 
ইউরেনিয়াম £ এক্স-রে ড় ৷; 


রেডিয়াম £ রোগ-জীবাণু ঃ রকেট নিচ) 
উড়োজাহাজ, হেলিকপটার ও জেপেলিন : 
পারমাণবিক বোম| ৰু 


চিত্রে নানা কথ! $ (4৯৭-৮০৮) 
ছয় কোটি বছর আগেকার ঘোড়া ঃ সাড়ে তিন 
কোটি বছর আগেকার ঘোড়া LES 


ডাইনোসরের পায়ের ছাপ ঃ£ ডাইনোসরের 

ডিম ১8 
বিলুগা তিমি : গরিলা নি ২৯৯ 
মোলক্‌ ৪৪৪ ৮৬৩ 


উড়াল পুল: অস্ধের স্পর্শ করে কিছু বুঝতে 


দাবানল নস ৮৬৩ 
ডুরিয়ান গাছের ফল £ se ৮০৪ 
শিল্পা্রীর বুদ্ধিঃ অদ্ভুত বর্ধাতি পাৰৰ"; 
ট্যালিপট গাছ: শব্দের চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন 

বিমান বুধ ৮৯০৬ 
পরিযায়ী পাখির ঝাঁক এ ডট 
অদ্ভুত বেশে নৃত্য ততে ৮০৮ 
ভোগোলিক আনিক্ষাব্ল (৮০৯-৮২৪) 
আমেরিকা আবিষ্কার ঈ“ এ 
ভাইকিংস POE 5" 
ভিনল্যাণ্ড ঃ মেক্সিকোর ভাইকিংস : আমেরিকান 

ইঞ্জিন ন ৮১১২ 
কলাম্বাস ঢ় ৮১২ 


আমেরিগে| ভেসপুচি : জন ক্যাবট ; সেবাপ্টিয়া 
ক্যাবট £ অভিযানকারীদের ভুল ঠা 
এস্ষিমো ত: চা 


বিষয় 
ফিনিশিয়দের অভিযান : মিশরীয়দের অভিযান £ 
মার্কো পোল! £ ইবন বাতুত| : হেনরী দ্য 
নেভিগেটর £ বারথলোমিউ - 
ভাস্কে| ডা গামা £ ম্যাজেলান £ ফ্রান্সিস ড্রেক -. 
হামফ্রে গিলবাট £ ওয়াপ্টার র্যালে £ স্পেনের 
উদ্যম £ দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের আধিপতা 


বিস্তার 
ফরাসী অভিযাত্রী কার্টিয়েঃ হেনরী হাডদন ; 
অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার 5 
আলেকজাগ্ডার সেলকাৰ্ক ; 


মহাদেশ আফ্রিকা 
জেমস ক্রস ; মাঙ্গে পাৰ্ক : ডেভিড লিভিংস্টোন ঃ 


হেনরী মট ন স্ট্যানলি 


০ লন 


৮১৭ 


৮১৮ 


৮১৯ 


৮২০ 


টাঙ্গানাইকা হৃদ আবিষ্কার ; মার্টিন 
ফ্ররিশার : জন ডেভিস £উইলিয়াম ব্যাবেণ্ট স্‌ 


$মিল পাশ৷ ঃ 


উইলিয়াম বেফিন £ ভাইটাস বেৱরিং £ উত্তর- 
পশ্চিমের পথের সন্ধানে অভিযান : ম্যাগনেটিক 
পোলে জেম্‌স্‌ ক্লার্ক 

জন ফ্রাঙ্চলিন : উত্তর-পুবের পথ আঃ 
অস্ট্রেলিয়া ; অস্ট্রেলিয়ায় ংরেজের উপনিবেশ 
স্থাপন 

আফ্রিকায় বিদেশীদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা ঃ 

ন্যায্য অধিকারচ্যুত আদিম অধিবাসী *** 


উর শহরের উন্নত সভ্যতা ঃ সেমাইটদের মধ্যে 
সভ্যতার বিকাশ £ অকৃকদীয় বংশের প্রতিষ্ঠা 
আ্যাজিল্লিস্রা £ 
নেবুক্যাডনেজার £ 


ক্যালভীয় রাজবংশের 
পতন os 


৮২২ 


৮২৩ 


৮২৫ 


মিশ্র $ (৮২৭-৮৩২ 


মিশরীয় সভ্যতা 
মামী £ পিরামিড 


বিষয় 
আলেকজাগার £ ক্ষিংকৃস্‌ঃ মিশরীয় সাংকেতিক 


লিপি' * ৮২৯ 
ক্লিওপেট্ৰ| আন্টনি £ মিশরে খলিফাদের শাসন "৮৩০ 
মিশরে মামলুকদের শাসন ; মহম্মদ আলি: 

ইসমাইল পাশা : মিশরে ইংরেজদের 

আধিপত্য ৯5 ৮৩১ 
মিশরে সামরিক বিদ্ৰোহ £ নাসের £ সাদাত * ৮৩২ 
ভ্ডান্সতব্র্ষ ? (৮৩২-৮৪০) 
অনার্ধ বা দ্ৰাবিড় সভ্যতা £ ভারতে আধদের 
আধিপতোর প্রসার £ স্থমেরীয় ও মিশরীয়দের 

সঙ্গে তারতের বাণিজাসম্পর্ক + ৮৩৩ 
সৰ্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ $ হিন্দুধর্ম £ গৌতম বুদ্ধ. ৮৩৪ 
বৌদ্ধধৰ্মের প্রসার £ শংকরাচার্ধ : আলেকজাগারের 

ভারত আক্রমণ : চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য; সমাট, 

অশোক **, ৮৩৫ 
মৌর্ধবংশের পতন £ কাখবংশ £ শাতবাহন বংশ; 

শকজাতির আক্রমণ : পল্পবদের আধিপতা ; 

কুশান বংশ ; কনিষ্ক £ নদের আক্রমণ ... ৮৩৬ 
প্রথম চু : সমূভ্ৰপুপ্ত £ ২য় চন্দ্ৰগুপ্ত £ রাজাবর্ধন : 

রাজা: হৰ্ষবৰ্ধন ঢ় ৮৩৭ 
দ্বিতীয় পুলকেশী £ রাজেঙ্ছ চোল; রাষ্টকূটরাজ 

প্রথম কৃষ্ণঃ সিন্ধুদেশে আরবদের আধিপতা £ 

সবুক্তগীন ; সুলতান মামুদ £ মহম্মদ ঘোরী : 

কুতবউদ্দীন নি ৮৬৮ 
ইলতুৎমিস : হুলতান| রিজিয়া বা রাজিয়া ; 

আলাউদ্দীন খিলজী : মহম্মদ বিন তুঘলক : 

ইব্ৰাছিম লোদী ও বাবর এ কর 
ছমায়ুন ; শেরশাহ,ঃ আকবর ৮৪৯ 
জাহাঙ্গীর ; শাহ জাহান ; আওরঙ্গজেব + ৮০১ 
শিবাজী : নাদির শাহ; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি .. ৮৪২ 


শিরাজউদ্দোলা £ মীরজাফর ও মীরকাসিম 


৮৪৩ 


চি 
A 
৷ 
টু 


a2." 


৮৯ 


৫ 
১৯ 


LL) 


A চে তদ্ব৷ { 


বিষয় পৃষ্ঠা 


লর্ড কর্নওয়ালিন £ ওয়েলেসলি £ লর্ড হেন্টিংস £ 
লর্ড বেট্টিঙ্ক? লর্ড হাডিগ্র £ রণজিৎ সিংহ ৮৪৪ 
লর্ড ডালহার্উিমি : সিপাহী বিদ্রোহ : ভারত 


বিভাগ ৮৪৫ 
সাক্কিস্তান্ন ৪ ৮৪৮০ 
বল্ৰক্ৰদেশ 2 (৮৪০-৮৪৮) 
বাংলাদেশ £ সম্রাট শশাঙ্ক: রাজা গোপাল :-- ৮৪৬ 


ধৰ্মপাল £ঃ দেবপাল £ মহীপাল : বল্লালসেন £ 
লক্ষ্মণসেন £ বগদেশে মুসলিম রাজত্ব £ রাজা 


গণেশ +: ৮৪৭ 
হুসেন শাহ ; গোড়ে দিল্লীর আধিপত্য ** ৮৪৮ 
ভুটান্ম $ ৮৪৮ 
AY চীন্ন ৪ (৮৪৮-৮০২) 
চী'ন শি হুয়াং-তি ০১৮৪৮ 
হান বশ: তাং বংশ £ চেঙ্গিস খাঃ কুবলাই 
খা] ০১৮৯৯ 


মিং বংশের রাজত্ব £ মাঞ্চু বংশের রাজত্ব ; 
আফিম যুদ্ধ: চীন-জাপান যুদ্ধঃ বকৃসা 
বিদ্ৰোহ ; সান ইয়াৎ সেন +: ৮৫" 
চিয়াং কাই-শেক : চীনের কাছে জাপানের 
আত্মসমর্পণ £ চীনে গৃহযুদ্ধ £ তাইওয়ানে 


চিয়াং কাই-শেক : তাইওয়ান ঢ় ৮৫১ 
চীনের সামাজাবাদী মনোভাব ; চীন 

সাধারণতন্তর তত ৮৫২ 
গ্রীস ৪ (৮৪২-৮০৩৬) 
গ্রীসের সভাতা ঃ মিনোয়ান সভ্যতা £ মাইসিনিয়ান 

সভ্যতা £ ইলিয়ান্ড ও অডিসি ঢ় ৮৫২ 


প্রাচীন গ্রীদের কষ তর: স্পাৰ্ট| : আযাথেন্দে 
গণতন্ত্র ঃ গ্রীক সভ্যতার প্রসার ; ম্যারাথন, 
থামোঁপীলি ও সালামিসের যুদ্ধ ০৮৫৩ 


দিখিজঝ £ গ্রীসে নানা মনীষীর জন্ম £ গ্রীসের 
স্বাধীনতা লাভ 

গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 

ল্লোমান সাআজ্য ৪ (৮০৬৮১ 


রোমের প্রতিষ্ঠা ঃ রোমে সাধারণতন্ত্ের স্থাপনা ঃ 
প্াট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সংঘর্ষ 

হানিবলের পরাজয় ৰ 

জুলিয়াস সীজার £ সীজার বধ : অগস্টাস *"' 

নীরে|ঃ হাড়িয়ানঃ আযাণ্টোনিয়াস £ মাৰ্কাস 
অৱেলিয়ান £ ডাইঅক্লিশান * 

কনস্টানটাইন : রোমান সামাজ্োর পতন 


§ 2 / 
হভা ভন $ (৮৬০০ 


বিভিন্ন মনীবীর চেষ্টায় একাবদ্ধ ইতালির সৃষ্টি : 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে ইতালির যোগদান : 
মুসোলিনী নিহত 


হইৎল্ন্যাত €9 2 


ব্রিটেনে রোমান আধিপতা £ ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজ 
নামের সৃষ্টি 
আলফ্ৰেড ও ক্যানিউট £ বিজয়ী উইলিয়াম ও 
দ্বিতীয় হেনরী £ প্রথম রিচার্ড £ ম্যাগনা 
তৃতীয় হেনরী : প্রথম এডওয়ার্ড; দ্বিতীয় এডওয়ার্ড : 
তৃতীয় এডওয়ার্ড £ ব্লাক প্ৰিন্স ie 
যোয়ান অব আর্ক : সপ্রম ছেনরী £ অষ্টম হেনরী ... 
প্রথম মেরী : প্রথম এলিজাবেথ 1 
প্রথম চার্লস 
রক্রপাতহীন গৌরবময় বিপ্লব £ রানী আন: 
ইংল্যাণ্ডে হানোভার বংশের রাজত্ব ঃ নেলসন 
ও ডিউক অব ওয়েলিংটন 


হং NN 
২৯১৬২ ২ রং ২২ 


“বিষয় পঠা 
মহারানী ভিক্টোরিয়া ৮৬৯ 
সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ £ ষষ্ঠ জর্জ ৮৭ 
দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৮৭১ 
আন্ছিাপ্মল্যাও £ ৮৭২ 
ডি ভালেরা ‘ ৮৭২ 
পু লন্যা ৮৭২ 

. উইলিয়াম ওয়ালেস £ রবার্ট ক্রস ৮৭২ 
শ্ষান্স $ (৮৭৩-৮৭১) 
শার্লামেন £ ত্রয়োদশ লুই ৮৭৩ 
চতুৰ্দশ লুই : পঞ্চদশ লুই: ষোড়শ লুই ৮৭৪ 
নেপোলিয়ান বোনাপাৰ্ট : অষ্টাদশ লুই, দশম 

চার্লস ও লুই ফিলিপ ড় ৮৭৫ 
তৃতীয় নেপোলিয়ন £ ছ গোল ৮৭৬ 
সোক্ডিয্রেট ল্লাশিশ্লা?ঃ (৮৭৬-৮৮০) 
আইভ্যান গ্ গ্রেট : আইভ্যান দ্য টেরিব ল্‌ ৮৭৬ 
পিটার গু গ্ৰেট: ক্যাথারিন গু গ্রেট : 

'রুশ-জাপান যুদ্ধ তত 


স্ঙ্গেন? (৮৮০-৮৮৩) 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ আল্ফন্সে| dE, ৮৮২ 
বিভের| : স্পেনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা £ জেনারেল - 

ফ্রাঙ্কো ডক ৮৮৩ 
ক্মাৰ্লানি?ঃ (৮৮৩-৮৮৭) 


মাৰ্টিন লুখার £ ফেডারিক গু গ্রেট £ নেপোলিয়ন 
কর্ৃক বালিন নগরী অধিকার ঃ বিসমার্ক” ৮৮৪ 


বিসমার্ককে পদত্যাগে বাধাকরণ ৮৮৫ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় £ হিটলারের 
অন্যায় দ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়”. ৮৮৬ 
পশ্চিম জাৰ্মানি ও পূর্ব জার্মানি শত ৮৮৭ 
অস্ট্রিয়া? =" (৮৮৭-৮৯০) 

শার্লেমেন £ ম্যান্সিমিলিয়্যান £ মেরিয়| থেরেসা 
মেটারনিক _ ৮৮৮ 
৮৮৯ 


২ স্ব বিষয় পৃষ্ঠ 
৮০, ৮০৯৩4 . ত * 
ত) মুহা ইডেন ৪ (৮৯০-৮৯২) 
4 ০... রাজা ওলফ,ঃ রানী মার্গারেট : গাস্টেভাস ভাস! ঃ 
টা. এ গাস্টেভাম আডলফাস উল 
রাণী ক্ৰিস্টিন| ঃ স্থইডেন সামাজোব্র পতন... ৮৯১ 
সুইডেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজত্ব ৮২ 
ডেনমাৰ্জ্ ভা ৮৯২ 
শ্রীরামপুরে দিনেমারদের কুঠি স্থাপন ১৮৯২ 
নল্পগক্ে 2 ৮৯৩০ 
ভাইকিং £ স্বাধীন রাষ্ট নরওয়ে : কুইসলিং ... চু 
পে তু গান 3 ৮৯২ 
পোতু গালে প্রজাতস্্রী শাসনবাবস্থা : দেশে মামরিক - 
শাসন "৮৯৩ 
পোতু গালের সব উপনিবেশ হাতছাড়া ০3৮55 
০পাল্যাণগ্ড 2 ৮৯৪ 
বিভিন্ন সময়ে পোল্যাণ্ড বিভাগ : কমুানিস্টদের । 
অধীনে পোলাও : গোমুলক| £ ওয়ালে! ... ৮৯৪ 
হুল্যাগ্ড $ (৮৯৪-৮৯৪৬) 
উইলিয়াম দু সাইলেন্ট কারা" 
হলাণ্ডে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা £ হুল্যাণ্ডের সব. 
উপনিবেশ হস্তচাত par চি 
রানী উইলহেলমিন| এ 
ফিনল্য শু 2 (৮৯৬-৮৯৭) 
রাশিয়! কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ ++ ৮৯৭ 
মাক্কিন শক্ত বাষ্ট ? (৮৯৭-৮৯৯) 
সপ্বর্ধবাপী যুদ্ধ £. জর্জ ওয়াশিংটন : আব্রাহাম . . 
লিঙ্কন é ত ৮১৭ 
মাকিন ঘুকরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট «ae 
ক্ষানদাডা $ ৮৯৯ 


কানাডা রাষ্ট্রের উদ্ভব a৯ 


নেলজিক্সা্ম 2 (৮৯৯--৯০০) 
বেলজিয়ামে স্বাধীন রাগ £ বিশ্বযুদ্ধ ও 
বেলজিয়াম . 8 বর 
স্ইউদ্জাল্প্যা্ড 8 (৯0০0-32১) 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থইটজারল্যাও ড় য। 
আনাইজ্নভস্যাণ্ড $ . ৯১ 
স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট আইসল্যাণু £ সবচেয়ে প্রাচীন 
পালমেপ্ট দেন ৯.১ 
হাঞ্জেল্লি ৪ k ৯০১ 
হাঙ্গেরিতে রাজনগর £ হাঙ্গেরিতে সাধারণতন্ত্ৰের 
প্রতিষ্ঠা £ ইমরে নাগি ও জেনস কাদার +"  ৯*১ 
হাঙ্গেরিতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড Lo. UNS 
আুগোক্লাভিন্ঞ! ৪ ও ৯০২ 
মার্শাল টিটো 4 + ৯ত২ 


কমানিস্ট সাধারণতন্ত্ৰী রাষ্ট চেকোঞ্জোভাকিয়া ; 
চেকোঙ্সোভাকিয়ায় রাশিয়ান সৈন্য +", ৯৩ 


লক্মান্নিক্সা! ৪. 


(৯০২-৯০৩) . 


ৰ্‌ 57 SN UL 


ডু 


৮ ELA 7 


(৯০৩-৯০৪) 
রুমানিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব ত ৯০৩ 
কমুনিষ্ট-শাসিত সাধারণ রুমা নিয়া AM 
আলবেনিয়া $ ৯০৪ 
সাধারণতন্ত্ৰ রাষ্ট আলবেনিয়! . ‘৯০৪ 
ল্ুললগেন্কিস্স! £ ) (৯০৪--৯০০) 
কম্ানিষ্ট প্রভাবান্বিত সাধারণতন্ত্রী বাষ্ট 
বুলগেরিয়া ্‌ ৯০৪ 
£ (৯০০--৯০২৬) 
সেলজুক তুকী ও অটোমান তৃকী ; খলিফা £ কা 
সামাজোর ভাঙ্গন ৯5৫ 
তরুণ তুর্কী £ কামাল আতাতুর্ক ত ৯৬ 
ইজল্লাস্নেল $ . (৯০৬-৯০৮ ) 
ব্যালফুর ঘোষণ| £ ইজরায়েল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: =; 
আৱব বাষ্ট্ৰসমূহের পরাজয় ৮০. ৯৯৭ 
ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট ৰ একক ৩ ৯০৮ 


বিষয় পৃ 


সিক্িস্ল|" 


৯০৮ 
' ইস্বেম্সেন? ৯০৮ 
ইব্রা $ : (৯০৮-৯০৯) 
ইরাকে রাজতন্ত্র £ কুর্দদের কিছুটা স্বায়ত্তশাসনাধিকার 
লাভ £ ইরাকে ইরানে যুদ্ধ ০৯০৯ 
লেবানন $ ৷ (৯০৯--৯১০) 
লেবাননে বিদ্ৰোহ ৰ ৯৮ 
লেবাননে ইঞ্জরায়েলী আক্ৰমণ ৯১০ 
ইক্লান ৪ (৯১০-৯১১) 
কাইরাস ; জারঞ্তেজ : ইরানের প্রসিদ্ধ কবিগণ ; 
তৈমুর £ নাদির শাহ, ঢ় ৯১০ 
রেছ| শাহ পাছ লবী £ মহম্মদ রেজ! পাহ লবী : 
প্রিন্স রেজা পাহ লবী : আয্াতুর| খোমেইনি : 
ইবাকের সঙ্গে ইরানের সংঘৰ্ষ fl ঢ় ৯১১ 
আন্মন্ব 2 (৯১১-৯১২) 
হজরত মহম্মদ ৯১১ 
সালাদিন ; চেঙ্গিস খাঁ ৯১২ 


বিষয় পৃষ্ঠ 
সোঁলি আরব ৯১২ 
ওুক্মান্ন ৯১২ 
স্বং্ডক্টেত ৯১২ 
ব্বগ ভাল্ল * ৯১৩০ 
হ্বাহন্সেন্ন ৯১৩ 
| ৯১৩ 
প্যাল্েস্টাইন 2 (৯১৩--৯১৪) 
মোজেস বা মুসা ; যীশু খ্ৰীষ্ট ; ধর্মযুদ্ধ : ঘ্বিধাবিভক্ত 
প্যালেস্টাইন ৯১৪ 
নেপাল $ (৯১৪-৯১৫) 
নেপালে রানা বংশের শাসন ঃ বীরেজ্ বীর বিক্ৰম 
শাহ দেব চা ৯১৪ 
ভ্র্মাচেস্ণ . ৯১০ 


ইংরেজদের ব্ৰহ্মদেশ অধিকার £ স্বাধীন সাধারণত 
বাষ্ট্ৰ ব্ৰহ্ষদেশ 


ৰস SAL বাৰ্থ ৰ 


Ne 


থাইল্ল্যাণ্ড £ -_ ৯১০ 

চিরস্বাধীন থাইণ্যাও £ সামরিক শাসনের 

অবসান sq. ৯১৫ 
ভিস্লেত্তলাম; ৯৯৬ 
উত্তর ভিয়েতনাম £ উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে 

দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ ৯১৬ 
স্চাম্পুচ্িক্জা ই (৯১৬-৯৭। 
আদ্ধরভাট ; খমের সাধারণত ৯১৬ 
লাস £ নি. ৮১৭ 
ইন্দোচীন এবং চম্পা ও কঙ্োজ রাজ্য : চম্প| 

রাজা 5৭ ৯১৭ 
ক্রুচন্ছোজ রাজ্য £ ৯১৮৮ 
হ্মাললস্থেপ্শিস্৷ £ ৯১৮ 
ইন্দোনে শিস! 5 ৯১ 
ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু অধিবাসী ৯১৯ 
কোগাল্িল্সা ঃ ৯১৯ 


দ্বিধাবিভক্ত কোরিয়৷ £ উত্তর কোরিয়া : দক্ষিণ 


কোরিয়া ত. ৯১৯ 
জালান? (৯১৯--৯২১) 
কমোডোর পেরি £ চীন জাপানের যুদ্ধ £ ৯২০ 
মাশ্ুুন্রিক্! $ ৯৬০ 
পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ £ ছিরোহিতে| :''. ৯২১ 
ম্বি্ণভিপিন্জ,£ ৯২১ 
ম্যাগসাইসাই পুরস্কার ৯২১ 
অস্্ৰেলিস্ব৷ ৫ (৯২১-৯২২ 
নিউ জীল্যাণ্ড £ ৯২২২ 


নিউ জীল্যাণ্ডে ব্রিটেনের উপনিবেশ স্থাপন”. ৯২২ 
আফগানিস্তান? ৷ 
আফগানিস্তানে সামরিক অন্যুত্থান £ আফগানি- 


সমংক্তোলিয্। £ ৷ ৯২ 


বিষয় . টা. 
দ্ৰলক্ষ| £ ৷ ৯২৩ 
রাজকুমার বিজয়ের লক্কাজয় ঃ সিংহলী ও 

তামিলদের মধ্যে বিরোধ ঠৰ 


৯২৩ 
মেক্সিন্কো £ : ৯২৪ 
স্পেনীয় শাসন থেকে মেক্সিকোর মুক্তিলাভ . ৯২৭ 
সধ্য আমেরিকা £ (৯২৪-৯২০) 
গোয়াটেমালা £ ৭৯২৪ 
হঙুরাস £ নিকারাগয়! পানাম! £ 
এল সালভেডর £ কোস্টা রিকা ভনে" 
দক্ষিণ আমেল্রিক! (৯২০৫-৯২৭) 
‘ আর্জেন্টিনা ; বলিভিয়৷ ত ৯২৫ 
ব্রাজিল বা ব্ৰেজিল £ চিলি; 
কলম্বিয়া ; প্যারাগুয়ে : পেরু এন ৯২৬ 
উরুগুয়ে : ভেনেজুয়েল! ; 


"_" ইকোয়েডর £ কিউবা চি ৯২৭ 


আফ্ৰিকা মহাদেশ $ (৯২৮-৯৩০) 
ইখিওপিয়| ঃ আলজিরিয়া ১ 
আআঙ্গোলাঃ বেনিনঃ বৎসোয়ানা ; বুরুণ্ডি ; 
কামেরুন £ সেপ্টএাল আফ্রিকান রিপাবলিক... ৯২৯ 
. ৮৮ ৷ কঙ্গে। ১ ইকোয়েটরিয়াল গিনি £ গ্যাবে। : 
ছ গ্যান্ষিয়া ঃ ঘান| ; গিনি iss 
গিনি-বিসাউঃ আইভরি কোস্ট কেনিয়া ঃ 
লেসোথে| £ লাইবিরিয়া £ লিবিয়া ঃ 


৯২৮ 


মাদাগাক্কার ৯৩১ 
মালাউয়িঃ মালি: মরিটানিয়|: মরক্কো: ট 
মোজান্বিক : নাইজার ৯৩২ Nr) 
নাইজিরিয়। £ রোয়াণডাঃ সেনিগল: সিয়েরা 
লিওন £ সোমালি ; দক্ষিণ আফ্রিকা A 
সাধারণত ৯৪৩ $y A) 
সাউথ-ওয়েস্ট আফ্ৰিক| : সবদ্ান ; সোয়াজিল্যাও 7 


.  তানজানিয়া ঃ ৰ +: ৯৩৪ 
টোগে|£ টিউনিগিয়াঃ. উগাণ্ড৷ঃ 'জাইরে : ' 
জাস্কিয়| ; জিম্বাবোয়ে দিন ভিত 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সনীশ্নীদেন্প শৈশব? (৯৩৭-5০০ ) 
বালকের সাহস ও বুদ্ধি: বাঁলক-শিল্পী ; তৈরি 
আকাশের তারা দেখে তন্ময় ঃ ঈশ্বরভক্ত বালক বত 
শিশু লেখক : মৌলতীর বিস্ময় “= ৯৩৯ 
অপূর্ব মেধাবী বালক £ ক্রীতদাসদের দুৰ্দশায় বেদনা 

অনুভব °° ৯৪০ ৰ 
মর্ষজনপৃজাা মহামনীষীর শৈশবের কথা ঢ় 


মায়ের প্ৰাৰ্থন| বৃথা যায় নি; কম বয়সেই কারিগরি ৯৪২ 
রোগা ছেলের স্বাস্থ্য লাভ : বিস্ময়কর প্রতিভ|-:- ৯৪৩ 


দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ . সপ ৯388 
বালক কবি : ৷ ৯৪৫ 
প্রকৃত বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবক £ শৈশবে পিতার 
বাঙালীকে ব্যবসায়ে ব্রতী করবার আগ্রহ £ গরীব 

দুঃখীর সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম ' LAN 
বিখ্যাত নাট্যকারের ছেলেবেলা চ ৯৪৮ 


শৈশবেই লেখাপড়ায় অসীম আগ্রহ £ ০০1 
দেশসেবার সংকল্প পয, নী ৯৪৯. 


নিম্পৃহ বালক সি 
শিশুকালেই ধনীদরিপ্রের বিভেদ মোচনের সংকল্প £ 

য় মেরুঅভিযাত্রীর ছেলেবেলার কথা... ৯৫১ { 
শৈশবে পৌরাণিক কাহিনী শোনার আগ্রহ £ 

ছেলেবয়স . থেকেই ইংরেজকে তাঁড়াবার 4 

সংকল্প £ বীর রমণীর শৈশবের কথা ৮০০১১, 
শিশুর অসাধারণ প্রতিভ| £ শৈশবে কবিতা - . 

রূচন। ৯৫৩ 
ক্লাসের মান রক্ষা £ বালাকালেই প্রবল ই 

বিছ্েষ ৯৫৪ 
বাষ্পচালিত এপ্জিনের আবিষ্কারক দি 
গান্সবাজন! 2 ৃ (৯০৬--৯৮০) 
আদি গান হু টি ৯৫৬ 


স্বর £ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর £ সংগীত £ ভারতের 
ছুটি প্রাচীন সংগীতপন্ধতি £ শ্রুতি - ""_ ৯৫৭ 


সম্‌ঃ তালি: ফাক বা খালি; ঠেকা : 
তালের প্রকার £ বাবীন্দ্ৰিক তালঃ বালা; 


আনন্ধযন্ত্ৰ £ 
পাখোয়াজ শ্রীখোল £ ঢাক 


// ঢোল £ ডমরু : আনন্দলহরী £ খঞ্ষনি : তানপুর। : 
| বীণা বা বীণ ৰ 
[8 সেতার: এম্বাদ টু 
দিলকুব! : একতার| ; স্থরবাহার 
স্বরোদ £ রুদ্রবীণ| বা রবাব £ সারেঙ্গ| বা সারেঈগী $ 
বাশি ঃ সানাই  হারমোনিয়!ম 


পাশ্চাত্তা সংগীতের শুদ্ধ স্বর £ অর্গান £ পিয়ানে| ; 


বিষয় পষ্টা 
গীটার : অন্যান্য বাগ্যন্ত্র ঃ লোকসংগীত ৰড হু 
কাব্যসংগীত : ভাবসংগীত £ বাউল? কীর্তন ঃ 

খেয়াল ; ধামার বা হোরী £ ধ্রুপদ 5) 
সংগীতরত্বাকরম্‌  সংগীতপারিজাতম্‌ £ সংগীত" 

দামোদরম্‌  বাগতরঙ্গিণী £ হৃদয়কৌতুক, হৃদয়- 

প্রকাশ £ বাগতত্ববিবেক £ রাগতত্ববিবোধ £ 

অন্রপসংগীত বিলাস, অঙ্নপসংগীত রতাকর, 

অনুস সংগীতাঙ্কুশ £ রাগমালা, বাগমঞচরী :-* ৯৭২ 
সংশীততরক্গ : সংগীতমার £ ভরতমুনির নাটাশাস্তঃ 

আমীর খমরু £ লারঙ্গদেব বা শারঙ্গদেব £ 


গোপাল নায়ক: তানসেন তত ৯৭৩ 
বৈজ্ঞ বাওর| ঃ হরিদাস স্বামী £ মীরাবাইঈ £ 
সথরদাস £ দাহ = নত ৯৭৪ 


সদারঙগ £ ভাঁতখণ্ডে : বিষ্ণুদিগস্বর পালুন্ধর : 
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৷ লিশ্ম বিচ ? ৷৷ 

অন্ধকার রাত্রে ফাঁকা জায়গায় দীড়িয়ে উপর 
দিকে তাকালে অগণিত আলোর ফুটকি চোখে 
পড়ে। এই ফুটকির কোনটি গ্রহ, কোনটি তারা, 
কোনটি উপগ্রহ। আর চোখে পড়ে আকাশের 
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা 
মেঘের ফালির মতো ছায়াপথ । এই সব কিছু এক 
বিরাট শূন্যে অবস্থিত। এই শূন্য স্থানের আদিও 
নেই, অন্তও নেই। 

সূর্য, চন্দ্ৰ, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধুমকেতু, 
ছায়াপথ--সব কিছু যে কল্পনাতীত ভাবে বিশাল 
মহাশূন্যে বিরাজিত, অগণিত জ্যোতিষ্ক-সমন্বিত সেই 
মহাশুষ্াই বিশ্ব বা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ৷ 

এই বিশ্বের স্থষ্টি কবে হয়েছে, কীভাবে হয়েছে 
এ পৰ্যন্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তার কোনও হদিশ খুঁজে 
পান নি। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, প্রায় ১,০০০ 
কোটি বছর আগে বিশ্বের সৃষ্টি, কেউ কেউ বলেন, 


১ (৮৩) 


২,৫০০ কোটি বছর ৷ 
বিশ্বের নানা তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। 
নিত্য নৃতন তথ্যও অবিরত আবিষ্কৃত হচ্ছে। সেই 
সব তথ্য মানুষকে ভয়ে বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত 


তাদের ক্লাস্তিহীন প্রচেষ্টায় 


করে। 
৷৷ নিশ্বের বা লিশ্বব্রক্মাণ্ডের স্ষ্টি ৷৷ 
বিশ্বহ্ুষ্টি সম্বন্ধে নানা বিজ্ঞানী নানা কথা 
বলেছেন । সেসবের মধ্যে একটা কথাকে 
অধিকাংশ বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন । সেই কথা বা 
মতবাদকে বলে Big-Bang The০ry অর্থাৎ 
মহা-বিক্ষোরণবাদ | বিজ্ঞানীরা বলেন, সহস্ৰ সহস্ৰ 
কোটি বৎসর আগে বিশাল মহাশৃন্যে একটা বহু 
কোটি কিলোমিটার পরিব্যাপ্ত পিণ্ড ছিল। একদিন 
মহাকাশে বিস্ফোরণের ফলে সেই পিণ্ড থেকে 
কোটি কোটি পিণ্ড চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। 
পরে সেই সব পিণ্ড থেকেও অসংখ্য পিণ্ডের স্থষ্টি 
হয় । এই ভাবে মহাশূন্যে নক্ষত্র, নীহারিকা" 


২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
৮০০ 
ছায়াপথ প্রভৃতির স্থষ্টি হয়েছে। এই সব কিছু প্রথম প্রকাশ করেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে , 


নিয়েই বিশ্ব বা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড । এই বিশ্বের ঘুরছে। 


সম্প্রসারণ আজও থেমে নেই । ক্রমশঃ বিশ্ব 
সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই জন্যই বলা হয় the 
ever-expanding universe. 
৷৷ আল্োোকবৰ্শ ৷৷ 

সমগ্র বিশ্বের সীমাহীন দূরত্বের পরিমাপ করা 
এক দুরূহ ব্যাপার ৷ সাধারণ মিটার বা কিলোমিটার 
দিয়ে সেই দূরত্ব মাপ! সম্পূর্ণ অসম্ভব । আলোকবর্ষ 
(light-year)-এর মাপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের 
নানা দূরছ্বের পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। অবশ্য 
তার দ্বারাও প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না। 

এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে আলোর 
গতি এক সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ পাঁচ হাজার 
চল্লিশ কিলোমিটার । সেই হিসাবে আঁলো এক বছরে 
৯৪,৬০,৫২,৮৪,০৫,০০০ কিলোমিটার যায়। 

এক বর্ষে বা বছরে আলোক যতখানি পথ 
অতিক্রম করে তাকে বলে আলোকবর্ষ (এ দূরত্বের 
মাপ, সময়ের মাপ নয় )। 
॥ প্রাীন্নকালে সহাকাশ ভৰ্চ| ৷৷ 

ভারতের বিজ্ঞানী আর্ধভট বা আর্যভট্ট ( জন্ম 
৪৭৬ খ্রীঃ) বলে গেছেন, পৃথিবী পাক খেতে খেতে 
ডিম্বাকার পথে নূর্ধের চারদিকে ঘুরছে। চাদের 
আলো। নেই, সূৰ্যে, আলো প্রতিফলিত হয়ে চাদের 
আলো৷ স্থষ্টি করে। আর্যভটের প্রায় দু'শ বছর পরে 
প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ্‌ ব্ৰহ্মগুপ্ত পৃথিবীর আয়তন নির্ণয় 
করেন। তারও প্রায় চারশ বছর পরে বিজ্ঞানী 
ভাস্করাচার্য (মৃত্যু ১১১৪ থ্ৰঃ) গোলাধ্যায়-নামক 
গ্ৰন্থে পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কথা 
লিখে গেছেন। 

পোলিশ জোতিবিজ্ঞানী কোপানিকাস 
(Copernicus, ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ) পাশ্চাত্য জগতে 


কিন্তু ডেনমার্কের জ্যোতিবিদ্‌ টাইক্লো 


পোলিশ জ্যাতিধিজ্ঞানী কোপানিকাস 


ব্ৰাহী (Tycho Brahe, ১৫৪৬-১৬০১ খ্ৰীঃ) 
বলে গেছেন, সুর্ঘই পৃথিবীর চারদিকে খুরছে। 
হল্যাগুদেশীয় বিজ্ঞানী লিপারশে (Lippershay) 
১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীন আবিষ্কার করেন। ইতালীয় 
বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (Galilei Galileo, ১৫৬৪- 
১৬৪২ খ্ৰীঃ) তার দূরবীনের সাহায্যে চাদের গায়ের 
গর্ত, সূর্যের কলঙ্ক, শত শত তারা দেখতে পান। 


ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও 
তিনি জানান, কোপানিকাসের কথাই সত্য, পৃথিবী 
সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তিন বললেন, পৃথিবী 


বিশ্বের কথা ৩ 


সূর্যকে এক বছরে প্রদক্ষিণ করে ও একদিনে নিজের 
মেরুদণ্ডের উপরে পাক খায় । 
॥ সানলম্মন্দিব ৷৷ 

উচু জায়গা থেকে আকাশ দেখার সুবিধা হয়.। 
তাই হাজার হাজার বছর আগে থেকে নানা দেশে 
উচু জায়গায় বাড়ি তৈরী হয়েছিল। সেই সর 
বাড়িকে বলে মানমন্দির। সব চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত 
মানমন্দির মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর রকি 
পর্বতের উপরে অবস্থিত দি ইউনিভার্সিটি অব 
ডেনভার্স হাই অলটিচিউড অবজারভেটরি__ 
৪,২৯৭ মিটার উচ্চে অবস্থিত। ২,১০০ বছর আগে 
গ্রীক বিজ্ঞানীরা আলেকজাণ্ডিয়ায় মানমন্দির 
তৈরি করেছিলেন ৷ বাগদাদ, দামাস্কাস, সমরখন্দ 


উলুক বেগ সাড়ে পাচশ বছর আগে নিৰ্মাণ করেন। 


ভারতে অম্বরের রাজা জয়সিংহ দিল্লী, জয়পুর, 
কাশী ও উজ্জয়িনীতে কয়েকটি মানমন্দির নিৰ্মাণ 
করেন। দিল্লীর মানমন্দির যন্তর মস্তর' নামে 
প্রসিদ্ধ। সব চেয়ে পুরনো মানমন্দির দক্ষিণ 
কোরিয়ার €1101005008-086 ৬৩২ খ্ৰীষ্টান্দে 
নিমিত হয় এবং তা আজও বিদ্যমান । 

বর্তমানে ইংলণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্্র, জার্মানি, 
রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহু উন্নত মানমন্দির 
স্থাপিত হয়েছে। সেই সব মানমন্দিরে অতি শক্তি- 
শালী দূরবীন আছে। কালিফোনিয়ার মাউণ্ট 
পালোমার মানমন্দিরের দুঃবীন খুবই শক্তিশালী । 
এর কাচের ব্যাস ৫০৮ সেন্টি মটার মোটা ৬৩ সেন্টি- 


পাঙ্গোমার মানমন্দি রর দূরণীন 


প্রভৃতি স্থানে অনেক মানমন্ৰির তৈরী হয়েছিল। 


মিটার, ওজন২৭ টন। তা দিয়ে ২০০ কোটি 


লমরখন্দের মানমন্দির প্রসিদ্ধ মোঙ্গল জ্যোতিষী আলোকবর্ষ দুরের তারা দেখা সম্ভব হয়েছে। 
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ভারতে একটি স্থবৃহৎ দূরবীন তৈরী হচ্ছে। এটি 
১৩ মিটার দীর্ঘ, এর ওজন ১৩৫ টন। দুরবীনটির 
ব্যাস ২৩ মিটার। তৈরী শেষ হলে এটি হবে 
পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম দূরবীন ৷ 
৷৷ নাহাব্বিক৷ বা নেবুলা! ৷৷ 

সারা মহাকাশ জুড়ে নানা আকারের অসংখ্য 
ঘুর্মমান গ্যাস ও ধুলার পিণ্ড বিরাজমান। এদের 
বলে নীহারিকা বা নেবুলা (Nebula)। এই 


ব্ৰাইড্যাল ভেল নীহারিকা 
নীহারিক| থেকেই গ্রহনকষত্রর সৃষ্টি হয়েছে। কোটি 
কোটি নীহারিকার মধ্যে মাত্র কয়েকটি খালি চোখে 
দেখা যায়। কয়েক সহস্ৰ দেখা যায় শক্তিশালী ক 


দূরবীনের সাহায্যে। অগণিত নীহারিকা মানুষের 
আবিষ্কৃত দূরবীনের সাহায্যেও দেখা যায় না। 

দূরবীন দিয়ে দেখা গেছে, অনেক নীহারিকাঁর 
মধ্যে তারা আছে। 

আযাণ্ডোমিডা নক্ষত্রের মধ্যের নীহারিকা, কাল- 
পুরুষ (071010)-এর কোমরবন্ধনী থেকে লগ্ঘমান তিন 
তারার তরোয়ালের মাঝখানের তারাটির পিছনের 
নীহারিকা (যাকে বলা হয় Great Nebula of 
911০)ব্রাইড্যাল ভেল নীহারিকা! প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ । 

আযাণ্ডে|মিঙ| নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে যে নীহারিকা! 
দেখা যায়, তা এমন বিরাট যে তাতে আমাদের 
সৌরজগতের ন্যায় ছু'হাজারেরও বেশী সৌরজগতের 
থাকার জায়গা হতে পারে । আমাদের পৃথিবী 
থেকে ৯ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে এটি আছে। এর 
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো যেতে 
প্রায় ৫০ হাজার বছর লাগে। একে বলা হয় the 
Spiral Nebula Andromedal এই 
নীহারিকা আমাদের সূর্যের চেয়ে ১৫০ কোটি গুণ 


হৰ্ণেস হেড নীহারিকা 
বেশী আলো দেয়। 


যাকে বলা হয় কালপুরুষের নীহারিকা তা 
লিপুক্লষের কোমরবন্ধ থেকে লম্বমান তরোয়ালের 


বিশ্বের কথা ৫ 


মাঝখানের তারার পিছনে বহু দূরে *অবস্থিত। 
কালপুরুষ নক্ষত্রের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই ৷ 
তবু তাকে আমরা বলে থাকি কালপুরুষের 
নীহারিকা । এর চেহারা দেখে নাম দেওয়া হয়েছে 
হর্সেস হেড নীহারিকা (the Horse’s Head 
6৮০1৪)। পুথিবী থেকে এই নীহারিকার 


“কালপুরুষের নীহারিকা 


[দূরত্ব ,১,৫০* আলোকবর্ষ এর এক প্রান্ত থেকে 

[আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো যেতে ৩০ আলোকবর্ষ 

লাগে । খালি চোখে এই নীহারিকাকে একটুকরো! 
ছোট ধোয়ার মতো দেখায় । 

ট্রিফিড নীহারিকা (the 10164 Nebula 

in Sagittarius) ২,৩০০ আলোকবর্ষ দুরে 


অবস্থিত । এই নীহারিকায় অসংখ্য উত্তপ্ত নক্ষত্র 


স্পাইর্যাল নেবিউল। 


the Dumbell Nebula, the 
27108 Nebula, the Bridal vail Nebula, 


দেখা যায়। 


the Crab Nebula, the Tarantula 
Nebula প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ নীহারিকার সন্ধান 
পাওয়া গেছে। 

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে নীহারিকা থেকে 
নক্ষত্রের স্থ্টি। সমগ্র বিশ্বে কয়েক কোটি 
নীহারিকা আছে। 


॥ ছায়াপথ ॥ 

অন্ধকার রাত্রে মেঘহীন আকাশের দিকে 
তাকালে দেখা যাবে, উত্তর-দক্ষিণে একট! সুদীর্ঘ মেঘ 
লম্বালন্বিভাবে আকাশ জুড়ে রয়েছে ৷ যাকে মেঘ বলে 
মনে হয়, তা মেঘ নয়, ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রায় দশ হাজার 
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কোটি জ্যোতিষ্কের সমষ্টি । অবশ্য, ঘন-সন্নিবিষ্ট বলা ছায়াপথের সংখ্যা এক হাজার কোটি। 
হলেও জ্যোতিফগুলি পরস্পরের থেকে কোটি কোটি যে ছায়াপথকে খালি চোখে এক ফালি মেঘের 


আগ্ডে]মিডার নীহারিকা 
'কিলোমাটর দুরে অবস্থিত। বহু-দূরে-থাকার ফলে মতো! দেখায়টতারইঃএকং প্রান্তেঃআমাদের সৌরঞ্জগং 
সেইসব জ্যোতিষ্ককে আলোর মেঘ বলে মনে হয়। অবস্থিত। ছায়াপথ প্ৰধানতঃ ছরকমের। এক- 
এর নাম ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা বা স্বৰ্গঙ্গ| বা ছ্* রকমের ছায়াপথ কোটি কোটি জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের 
‘সরণি (141110 Way )। সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত সমষ্টি, আর একরকম শুধুই জ্বলন্ত গ্যাসের রাশি। 


বিশ্বের কথা 


স্থষ্টির আদি 
আদিতে সৰ ছায়াপথই ছিল শুধু জ্বলন্ত দূরে অবস্থিত; এর চেয়েও দূরে ছায়াপথ আছে। 
গ্যাসের রাশি। বহু কোটি বৎসর বাদে সেই সব ৷৷ তালা” গ্রহ, উপগ্রহ ॥ 
গ্যাস জমে জ্যোতিক্ের স্থষ্টি হয়েছে। আকাশে যত আলোর ফুটকি আমরা দেখি 
ছায়াপথের আকৃতি নানা ধরনের। কোনটা তার সবগুলিকে বলি তারা। কিন্তু সবগুলি তারা 


ম্যাগেল্যানিক ক্লাউড 

পেঁচালো স্প্ৰিং-এর ন্যায় ($01781), যাকে বলা হয় নয়। যে-সব আলোর ফুটকি ঝিকমিক করে, সেগুলি 
কুণ্ডলিত ছায়াপথ । কোনটি ডিম্বাকৃতি (৩11011081)। তারা বা নক্ষত্র, যেগুলির আলো! কাঁপে না সেগুলি 

ম্যাগেল্যানিক ক্লাউড (Magellanic 1000) গ্রহ। তারা বা নক্ষত্রের নিজম্ব আলো! আছে, সব- 
ছায়াপথের দূরত্ব পৃথিবী থেকে প্রায় ২ লক্ষ গুলিই জলন্ত গ্রহের নিজস্ব আলোক নেই: সর্ষের 
আলোকবর্ষ । আণ্ডোমিডা ২২ লক্ষ, বৃহৎ খক্ষ আলো প্রতিফলিত হয়ে সেগুলিকে উজ্জল দেখায়। 
অগুল (00158 778)07)-এর ছায়াপথ প্রায় ৮০ লক্ষ, গ্রহের চারদিকে যেগুলি ঘোরে সেগুলি উপগ্ৰহ । 
কন্যা রাশি (Vi৷৪০)-র ছায়াপথ প্রায় ৩ কোটি ২৭ সূর্য একটি তারা, চাদ একটি উপগ্রহ। ঞ্রুবতারা 
লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে বিরাজমান ৷ বুটস (Bootes) একটি তারকা বা তারা (50৪1) শুকতারা বা শুক্ৰ 
নক্ষত্ৰমণ্ডলীর ছায়াপথ ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ একটি গ্রহ (9180) ৷ আমাদের সূৰ্য একটি তারা ৷ 
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॥ তালা ও নক্ষত। । 


তারা ও নক্ষত্রের মধ্যে কোন পাৰ্থক্য নেই । 
কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় তারা বা তারকা ও নক্ষত্রের 
মধ্যে পার্থক্য করা হয়। একা এক] যে-সব জ্যোতিষ্ক 


ধ্রুবতারা 


থাকে, তাকে বলা হয় তারা বা তারকা। দল বেঁধে 
যেগুলি থাকে, তাকে বলা হয় নক্ষত্র বা তারকাপুঞ্জ 
বা তারকামণ্ডল (Constellation) । ধ্ৰুবতার| 
একটি তারা। কিন্তু কালপুরুষ (01107) নক্ষত্র 
বা-তারকাপুঞ। 
|| মহাক্ৰগাশে তাল্লাক্স সহংশ্য্য| ॥ 

মহাকাশের তারা বা নক্ষত্রের সংখ্য| নিরূপণ 
করা অসম্ভব! খালি চোখে এ পর্যন্ত মানুষ ৬,** 


তারা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু দূরবীনের সাহায্যে 
১* কোটির বেশী তারা বা নক্ষত্র দেখা সম্ভব 


হয়েছে, সে-সবের আলোকচিত্রও গ্রহণ করা হয়েছে। 


কালপুরুষ ( Orion ) 


মহাকাশের তারা বা নক্ষত্রের সংখ্যা তার চেয়ে 
অনেক অনেক বেশী। 


তাল্লাৰ্ল বাহু ও উত্তাপ 


সব তারা বা নক্ষত্রের রং একই ধরনের নয়-_ 
নীল, সাদা, হলদে, কমলা ও লাল নানা রঙের। 
তাপের জন্যে রঙের তফাত হয়। 

নীল রঙের তারা স্পাইকা1 (979108)-র পৃষ্ঠতাপ 
২৫ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্ৰেড, সাদ! রঙের 
(5irius)-এর ১১ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্ৰেড, হলদে 
রঙের সূর্যের ৬ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্ৰেড, কমলা 


= বিশ্বের কথা টি 


রঙের আর্ক্টিউর্যাস (4১০/০$)-এর ৪ হাজার 
ডিগ্রী সেন্টিগ্ৰেড, লাল রঙের বেটেলজুজ (Bete!- 


৪০০৩০)-এর পুষ্ঠতাপ ৩ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্ৰেড | 
৷৷ লিশ্বের সবক্কিছই নুল্লছে, ছটছে ॥ 

সূৰ্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিক।, 
ধূমকেতু বিশ্বের সব কিছুই অবিরাম ঘুরছে ও ছুটে 
চলেছে। যেমন পৃথিবী সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কিলো- 
মিটার বেগে ছুটছে, সূৰ্য ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে 
প্রতি সেকেণ্ডে ১৯৩ থেকে ২৭৩ কিলোমিটার বেগে 
ঘুরছে, সেকেণ্ডে প্রায় ১৯ কিলোমিটার বেগে সমগ্র 
সৌরজগৎ অভিজিৎ (৬৫৪৪-এর দিকে ছুটে চলেছে। 
কেউ কেউ বলেন, সূর্য নিউ হারকিউলিস তারার 
দিকে ছুটছে । এমন নক্ষত্র বা তারকাপুঞ্জ আছে যা 
এক সেকেণ্ডে প্রায় ১৬১০ ৮14 বেগে 
ধাবিত হয়। 
|| লাল ছেস্মে কাছের তারা । 

আমাদের সূৰ্ধই সব চেয়ে কাছের তারা, মাত্র 
১৪,৭০৯৭,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত : তার 
পরে কাছের তার! হল প্রক্সিমা সেন্টরি (Pr০xi- 
ma Centauri), ৪৯২ আলোকবর্ষ দূরে এর 


| অবস্থিতি। 
॥ প্রচ্লতাক্লা? সৰ্ভৰ্শি ও ল্ুসপগ্ুলি ৷৷ 


সাতটি তারা নিয়ে সপ্তৰ্ধি নক্ষত্র ( বশিষ্ঠ, মরী চি, 
অক্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্থ্য ও ক্রতু)। সপ্তধির 
মাথার দুটি তারাকে মনে মনে একটা লাইন টেনে 
তা সামনের দিকে বাড়িয়ে গেলেই সেটা ঞ্রুবতারার 
পাশ দিয়ে যাবে। সপ্থধিমণ্ডলের ইউরোপীয় 
নাম [0158 Major ; ইংরেজীতে বলে 01091 
Bear (বড় ভলুক )। সপ্তধিমগুলের ন্থায় আর 
একটি নক্ষত্ৰমণ্ডল আছে, তার নাম লঘু সপ্ষি বা 

২ (৮৩) 


শিশুমার বা ছোট ভন্ভুক | ইউৰোপীয় নাম Ursa 
Minor বা Little Bear বা Little Dippér | 
এই লঘু সপ্তধির শেষ তারাটি হচ্ছে ধরব তাঁরা ১৯ 
সপ্তধিমগ্ুলকে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের" স্টায় 
দেখায়। চৈন্ন-বৈশাখ মাসের সন্ধায় উত্তর. আকাশে 
খুব উপরের দিকে দেখতে পাওয়া যায় ৭ ্ট্ষ্ঠ- 
আধাঢে বা শ্রাবণে এই সপ্তধিমণ্ডল ক্রমেই পশ্চিমে 
সরে আসে। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ মাস গুর্থস্ত 
তাকে আকাশে দেখা যায় না। পৌষ মা্লেন্তাকৈ 
উত্তর-পূর্ব আকাশে দেখা যায়। তারপর ক্রমশঃ 
সেটি পশ্চিম দিকে সার যায়। iba) 
বশিষ্ঠ খধির পত্নীর নাম অরুদ্ধাতী1-. সপ্রর্ষি- 
মণ্ডলের বশিষ্ঠ ( Mizar )-র- পাশে।-অক্লল্নতী 
(Alcor )-র অবস্থিতি। অরুন্ধতী; একটি, অক্লপষ্ট 
তাঁরা। ৰ 
ধ্ৰুৱতারার ইংরেজী নাম- Pole 501 বা 
Polaris বা North Star অন্তায-তারা বা 
নক্ষত্র আকাশে স্থান পরিবর্তন করে। - গ্রুর নক্ষত্র 
ঠিক একই জায়গায় থাকে, স্থান বদ্রলায় ন] 15 


৷, ক্যাসি লী, আ্যাণ্ডো মিড, ঢ় 
উস ও পেগাসাস॥ ৬ 

ষপ্ুৰ্ষিমণ্ডলের বিপরীত পার্শ্বে পাট উচদু রা 
W-র আকারে সাজানো দেখা যায়৷ এর নীম 
ক্যাসিওগীয়া (08551019018 )1 . শীতকালে 
আকাশগঙ্গার গায়ে এটি দেখা ,যায় ৷. এর. কটু 
উত্তর আকাশগঙ্গার বাইরে পূর্বদিকে কয়েকটি তারা 
মন্দিরের আকারে সাজানো দেখা যায় |. সেই তারা 
কয়েকটির নাম সিফিটসনক্ষর (০০৬4 )। 
সিফিউন নক্ষত্রের পাশে পাঁসিউস ( Perseus ) 
নক্ষপ্র বিরাজিতন > নানে হাসনা কাবা | 

ক্যাসিওগীয়ার.-এরু মাথার, তারার; নাম বীটা- 


১০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ক্যাসিওগীয়া (78618-08551079618)। এটি 
ক্যাসিওগীয়। নক্ষত্রমগ্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তার| ৷ 
ক্ৰুবতার| থেকে বীটা-ক্যাসিওপীয়ার লাইন ধরে 
এগিয়ে গেলে পেগাসাস (PegasUS ) নক্ষত্রে 
পৌছানো যায়। পেগাসাস নক্ষত্রমগ্ুলের আকার 
অনেকটা ঘুড়ির মতো । তাতে তারার সংখ্যা ১২। 
ওই ঘুড়ির আকারের নক্ষত্ৰমণ্ডলের তিনটি স্পষ্ট তারা 
ঘুড়ির লেজের আকারে সাজানো। তারা 
তিনটির মাঝেরটির গায়ে আর একটি তারা রয়েছে। 
এই লেজের তারাগুলি নিয়েই আ্যাণ্ডোমিডা 
( Andromeda ) নক্ষত্ৰমণ্ডল । 

লেজের শেষ ভাগের সঙ্গে আড়াআডিভাবে 
সাজানো কয়েকটি তারা পাসিউস নক্ষত্রের 
মত্তকদেশ। 


॥ ক্ুত্ভিক। ও ল্লোহিননী ৷৷ 


কৃত্তিকা (Pleiades) নক্ষত্র সাতটি তারা নিয়ে 
গঠিত ছিল। তাই হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে ‘সাত 
ভাই'। কিন্তু খালি চোখে মাত্র ৬টি তারা দেখা 
যায়। বশিষ্ঠ ছাড়া সপ্তর্ষিমগুলের আর ছয় জন 
খষির পত্নী হলেন এর! ছয় জন৷ গ্রীক পুরাণে 
বলে, এই ছ'জন চন্দ্রদেবী ডায়ানা (Diana)-র 
ছয় সধী। অবশ্য শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলে 
ছটি তারার জায়গায় অসংখ্য তার! দেখা যায়। 

কৃত্তিকার একটু নীচের দিকে একটি উজ্জল লাল 
তার! দেখা যায় । এর নাম রোহিণী (4১106781817) | 
রোহিণী পাচটি তারার সমষ্টি হাইআযাডীজ (7)8- 
৫5)-এর উজ্জ্রলতম তারা । রোহিণীকে বৃষ নক্ষত্র 
(Taurus)-এর চক্ষু বলা হয়। 


॥ ভৰাল পুল্ুশ্দ) আদ ও বাণৰাজা ॥ 
রোহিণীর কাছে ধনুক হাতে শিকারীর আকারের 


বিরাট কালপুরুষ (07100) নক্ষত্ৰমণ্ডল। কাল- 
পুরুষকে দেখলে মনে হয় যেন একজন শিকারী 
হাতে ধনুক, কোমরে তরোয়াল। সঙ্গে ২টি কুকুর। 
শীতকালে কালপুরুষকে পূর্ব আকাশে দেখা যায়। 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখা যায়, কালপুরুষ পশ্চিম 
দিকে অস্ত যাচ্ছে। 


কালপুরুষের ডান কীধের বৃহৎ উজ্জল তারার 
নাম আর্দা (Betel৪eU5)। বা পায়ের শেষ 
তারাটি কালপুরুষের তারাগুলির মধ্যে সব চেয়ে 
উজ্জ্রল_ নাম বাণরাজ। (Rigel) 

কালপুরুষের কোমরের বন্ধনী থেকে যে তিন- 
তারার তরোয়াল ঝুলছে, তার মাঝের তারার 
পিছনে একটি নীহারিক1 বিদ্যমান। এটি কাল- 
পুরুষের অন্তর্গত না হলেও একে কালপুরুষের নীহা- 
রিক! (Great Nebula of Orion) বলা হয়। 
এর অন্ত নাম হর্গহেড নীহারিক!। এই নীহারিকার 
দূরত্ব পৃথিবী থেকে ১২০৭ আলোকবর্ষ । 


৷ লুম্দব্ৰু ও সব্লম্ম| ৷৷ 


ওরাইঅন ছিলেন পুরাণোক্ত এক বিরাট 
শিকারী। তার ছিল ছুটি কুকুর। কালপুরুষ 
(97197) নক্ষত্ৰমণ্ডলেরও ছুটি কুকুর বলে কল্পিত 
তারা আছে বড় কুকুরটির নাম Canis Major ৷ 
এর এদেশীয় নাম লুব্ধক | ইংরেজীতে বলে 1১০৪- 
star বা 91115 লুব্ধক মহাকাশে দৃশ্যমান সবচেয়ে 
উজ্জল তারা। পৃথিবী থেকে লুব্ধকের দূরত্ব ৮৬ 
আলোকবর্ধ। 

ছোট কুকুরটির নাম Canis Min০r। এর অন্ত্য 
নাম সরমা বা প্রশ্বা (P॥0০)০৷)। আতর, লুব্ধক 
ও সরমাকে যোগ করে লাইন টানলে একটি ত্ৰিভুজের 
স্থষ্টি হয়। 


বিশ্বের কথা ১১ 


৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ 


॥ খুল উতজ্বন তার্মকাসমূহ ৷৷ 

লুন্ধক (91005 বা 1208-5081), অগস্ত্যলু 
(Canopus), কিন্নর (Alpha Centauri), সরম| 
বা প্রশ্বা (Procyon), রোহিণী (Aldebaran), 
স্বাতী (Ar০tUr॥U5), অভিজিৎ (৬৫8৪), শ্রবণা 
(Altair), জ্যেষ্ঠা (Antares), ব্ৰহ্মহৃদয় 
(Capella), আদ্র] (Betelgeuse), চিত্রা 
(Spica), মঘা (Regulus), শূলতার| (Arche- 
1061), বাণরাজা (Rigel), পুনবন্থ (Pollax), 
ফোমালহট (Fomalhaut), বীট| সেন্টরি (Beta 
Centauri), কৃষ্ণসখ] (Deneb) ও আলফা ক্ৰুসিস 
(Alpha Crucis) | 


॥ স্লাশিলল্ৰদ ও ব্লাশ্ণি ॥ 


সূর্ধ পূৰাকাশে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। মনে 
হয়, সূর্য চলছে। কিন্তু সূর্যের কোন গতি নেই ৷ সূৰ্য 


রাশিচক্র 
আকাশে যে পথ ধরে চলে বলে মনে হয়, তার নাম 
‘রবিমার্গ' এই রবিমার্গের দুদিকে অনেকটা 


+ 


গঠিত চক্রের নাম রাশিচক্র (Z0dia০)। রাশি- 
চক্রকে বারো ভাগে ভাগ করে তার এক এক 
ভাগের নাম দেওয়া হয়েছে রাশি (5182) | বারোটি 
রাশির নাম--মেষ (Arie), বৃষ (18185), মিথুন 
(Gemini), কৰ্কট (Cancer), সিংহ (Leo), 
কন্কা (Vir৪০), তুলা (Libra), বৃশ্চিক (Scorpio), 
ধনু (Sagittarius), মকর (Capricornus), 
কুম্ভ (Aquarius) এবং মীন (Pisces) ৷ 

সূর্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে থাকে। জ্যৈষ্টে 
থাকে বৃষ রাশিতে। এইভাবে ক্রমে চৈত্রে মীন 
রাশিতে এলে এক বছর হয়। 

রাশিগুলির এক একটা মূতি কল্পনা করা 
হয়েছে। বারোটি রাশির মধ্যে সাতটির নাম নানা- 
রকম প্রাণীর, ছুটির নাম কন্তা (মেয়ে) ও মিথুন 
(স্বামী-স্ত্ৰী) ৷ বাকী তিনটি তিন রকম জিনিসের 
তুলা (দাড়িপাল্লা), ধনু (ধনুক), আর কুম্ভ (কলসী)। 


॥ ন্লান্পিচত্রেন্ল নক্ষতসমূহ। ০ #3 

বারোটি রাশিতে মোট সাতাশটি নক্ষত্র আছে। 
এদের হিন্দুশান্ত্রে বলা হয় চাদের স্ত্রী। নক্ষত্রগুলির 
নাম _ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মুগশিরা, 
আর্দ্র, পুন্বন্থ (১০115), পুষ্য, অগ্লেষা, মঘা, 
পূৰ্বফন্তনী, উত্তরফন্তনী (Deneb০la), হস্তা, চিত্রা 
স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাধাঢা, 
উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণ! (&10811); ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূৰ্ব- 
ভাদ্রপদা (8118), উত্তরভাদ্রপদা ও রেবতী ৷ 

লক্ষা করলে দেখা যাবে, চাদ এক বছরের মধ্যে 
এক এক সময়ে অশ্বিনী থেকে রেবতী পর্যন্ত সাতাশ 
নক্ষত্রের সামনে বা পাশ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ৷ অবশ্ঠ 
সামনে বা পাশে বলতে মোটেই কাছে নয়, অনেক 
অনেক দুরে_কোটি কোটি মাইল তফাতে। 


যে পৃথিবীতে আমরা বাঁস করি, অগণিত অরণ্য, 
পর্বত, নদী, সমুদ্র, অসংখ্য মানুষ, জীবজন্ত নিয়ে 
যে পৃথিবী, ত| একদিন ছিল না। প্রায় ৫** কোটি 
বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি ৷ 

পুরাণে, লোককথায়, ধৰ্মশান্ত্ৰে নানা দেশে 
পৃথিবীর স্থষ্টি সম্বন্ধে নানা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু 
সে-সব কথার মধ্যে কোন বিজ্ঞানসম্মত সারবস্তা 


নেই । 


॥ লীহাল্লিকাননাদ ৷৷ 


বিজ্ঞানীরাও নান| সময়ে নানা! মতবাদের মধ্য 
দিয়ে পৃথিবীর স্থপ্টিরহস্ত উদঘাটনের প্রয়াস 
চালিয়েছেন। কিন্তু কোন মতবাদই সর্ববাদিসম্মত 
হয় নি। ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাস (Pierre Simon 
Laplace, ১৭৪৯-১৮২৭) বললেন, এক বিরাট 
ঘুর্ণমান নীহারিকা'থেকে সৌরজগৎ ও তার গ্রহ- 
উপগ্রহ স্থষ্টি। তিনি এমন নীহারিকা দেখালেন 
খে, তা থেকে স্পষ্ট গ্রহাদির স্থ্টি হচ্ছে। তার 


ঘুর্ণমান নীহারিকা থেকে সৌরজগতের সি 
( নীহাগ্ৰিকাবাদ ) 


মতবাদের নাম নীহারিকাবাদ। কিন্তু অধিকাংশ 
বিজ্ঞানী এই মতবাদকে সমর্থন করতে পারলেন ন! ৷ 


সৌরজগং ১৩ 


রা 


॥জোক্সারবাদ।। 

ইংরেজ বিজ্ঞানী জেম্স জীনস (Sir James 
১৮৭৭-১৯৪৬ ) ও হ্যারম্ড 
জেফ্ৰিস জানালেন, একট! বিশাল জ্যোতিষ্ক সূর্যের 
পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাবার সময় তার 
কল্পনাতীত প্রবল আকর্ষণে নুর্ধের এক বিরাট অংশ 
ছিটকে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তা একটা. পেটমোটা 


Hopwouod Jeans, 


॥ bl ॥ 
৬ 


€@ ব্হক্মতি 
'=- শনি 


৬ ইউরেনাস 
& নেপচুন 
তি প্লুটো 


বিশাল গ্েটোতিক্ষের টানে কুর্ধদেহ থেকে সৌঃজগতের 
সৃষ্টি (জোয়ারবাদ ) 


চুরুটে র আকারে মহাশুন্টে চলে যায়। পরে তা 
থেকে সব গ্রহের সৃষ্টি হয়। এই মতবাদকে বলে 
জোয়ারবাদ। কিন্তু বিজ্ঞানী-মহল থেকে এর 


পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল না । 


॥ স্মুগরমত্তান্রাকানবাদে ॥ 
পরে বিজ্ঞানী হয়েল (1951৩) বললেন, স্থষ্টির 


আনিতে দুৰ্য ও আর একটা তারা যুগ্ম অবস্থায় 
প্রচণ্ড বেগে আবঠিত হচ্ছিল । কোটি কোটি বৎসর 
আগে তারকাটিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে । তারকাটির 
এক বিরাট অংশ বহু দূরে মহাশুন্ে চলে যায়। 
বাকী অংশ ও সূৰ্য থেকে গ্রহগণের স্ষ্টি হয়। 
আপাততঃ এই যুগ্মতারকাবাদ সকলের দ্বারা সমধিত 
হয়ে চালু রয়েছে 


॥ মৌ রজগত ॥॥ 


সূর্ঘ ও সূর্যকে কেন্দ্র করে যে-সব গ্রহ, উপগ্রহ, 
গ্রহাণুপুঞ্জ বা গ্রহকণিক! ( Asteroids বা Pla- 
net ids), ধূমকেতু, উদ্ধারাশি প্রভৃতি ঘুরছে, 
সৌরজগৎ (5018: 59520, ) তাদের সমষ্টি । 


। গ্রহ ও উপগ্রহে প্ৰজ্তেদ ৷৷. 


যে-সব জ্যোতিক্ষ সূর্যের চারদিকে ঘোরে তারা! 
গ্রহ (018061)। গ্রহের চারদিকে যে-সব জ্যোতিষ্ক 
ঘোরে তারা উপগ্রহ (satellite) । 
হর সংখ্যা নয়টি । ন্ূর্যের কাছ থেকে দূরে, 
এই ভাবে সাজানো পর পর তাদের নাম--বুধ 
( Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), 
মঙ্গল ( Mars), বৃহস্পতি ( Jupiter ). 
শনি 5৭Uurn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন 
( Neptune ) ও প্লুটো (Pluto) ৷ এ ছাড়া মঙ্গল 
ও বৃহস্পতির মধ্যেকার জায়গায় বহু সহস্ৰ খুব ছোট / 
ছোট গ্রহ আছে। সেগুলিকে গ্রহাণু বা গ্রহ-কণিকা 
বলে। 
নয়টি প্রধান গ্রহ ছাড়া দশম গ্রহও আবিষ্কৃত, 


,হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে ভালকান _ 


(৬1০৪) ৷ আবার অনেকে বলতে শুরু করেছেন 
একাদশ গ্রহও আছে। 


১৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ স্বুশেল্প বয়স ।। 
৫০০ কোটি বৎসর,আগে পৃথিবীর স্থষ্টি হয়েছে। 


ৰদ ৯১ 


সৌরজগৎ 


তারও আগে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে । ঠিক কত আগে 
তা বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে ধারণা করতে পারেন নি 


। স্তুর্মেল্প উত্তাপ ॥ 


বহু কোটি বৎসর আগে সূর্যের স্থষ্টি হলেও এখনও 
সেটি একটি জ্বলন্ত গ্যাসের গোল|। সূৰ্যে লোহা 
ইত্যাদি ধাতু গ্যাসের আকারে আছে। আর আছে 
এতে অতি উত্তপ্ড কাৰ্বন (০81০90 ), হিলিয়াম 
গ্যাস (0911010 ৪9), অক্সিজেন গ্যাস (0Xy gen 
£85), হাইড্রোজেন গ্যাস (hydrogen gas), 
ইত্যাদি প্রায় ৬০ রকম উপাদান-_সোনা, রুপা, 
তামা, রেডিয়াম (॥৭iUm), দোডিয়াম ($0dium), 
ম্যাগনেসিয়াম (10881051001), আ্যালিউমিনিয়াম 
‘aluminium), ইউরেনিয়াম (01801017)), লীলা, 
ক্যালসিয়াম (০410111) প্রভৃতি । সব উপাদানই 
উত্তপ্ত গ্যাসের আকারে বিদ্যমান । 

সূর্য অনবরত জ্বলছে। এই বিরাট অগ্নিময় 
গ্যাসপিণ্ডের চার ধারে প্ৰচণ্ডভাবে উত্তপ্ত গ্যাসরাশি 
বহু সহস্ৰ কিলোমিটার দীর্ঘ লেলিহান শিখায় বিস্তৃত 
হয়ে আছে। 

স্ূর্যর উপরিভাগের তাপ প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রী 
সেন্টিগ্ৰেড (১৭,০০০ ডিগ্রা ফারেনহাইট) ৷ ভিতরের 
তাপ প্রায় পৌনে তিন কোটি ডিগ্রী ফারেনহাইট । 


৷ সুখ কত জড় ৷৷ 

সূর্য মহাকাশের একটি মাঝারি গোছের তারা। 
আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। 
ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০০ গুণ অর্থাৎ 


স্ূর্ধ্র 


১৩,৯২,৫২০ কিলোমিটার। এত বড় সূৰ্য কিন্তু 


' পৃথিবীর চেয়ে মোটে ৩,৩৩,৪৩২ গুণ, ভারী । 


৷৷ স্ুশেক্স আন্মু।। 
প্রাকৃতিক নিয়মে স্ূর্ধ একদিন নিভে যাবে। 
জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড ঠাণ্ডা হতে হতে কঠিন আকার 


সৌরজগৎ ৰি 


EE ——_——— — — —  —  — — — 


ধারণ করবে। সে দিন ন! থাকবে স্থর্যের বর্তমান 


তো যায়ই, কখনও কখনও স্ধাস্তের কিছু আগে 


আলো, না থাকবে তেজ-বিকি রণের ক্ষমতা ৷ অবশ্য শুধু চোখে দেখা যায়। স্থুখাস্তের কিছু আগে সূর্যের 


Ee ৮ স্পা 54 


৬ A 


দূরবীন দেখা সর্ষের “:চহার! 


সূর্যের মৃত্যু ঘটবে কয়েক হাজার কোটি বছর পরে। 
পৃথিবীর কোন মানুষই সূর্যের মৃত্যু দেখতে পাবে না। 
কারণ সৌরজগতের প্রাণ সূর্যের মৃত্যুর বহু আগেই 
সকল জীবের মৃত্যু ঘটবে ৷ 


॥ স্ভুৰ্শেল্প দুরত্ব ৷৷ 

জানুয়ারি মাসে পৃথিবী স্থর্যের কিছুটা কাছে 
আসে। তখন পৃথিবী থেকে স্থার্যের দূরত্ব হয় 
১৪১৭০১৯ ৭,৩০০ কিলোমিটার ৷ জুলাই মাসে সূর্যের 
দূরত্ব হয় ১৫,২০,৯৯,০০* কিলোমিটার ৷ 


॥ স্ু্ষোশ্র কল ক্ষ ৷৷ 
ভয়ংকর উত্তপ্ত গ্যাসের পিণ্ড সূর্যের গায়েও 
কালে| কালে! ছাপ দেখা যায় । দূরবীন দিয়ে দেখা 


তেজ কমে যায়। তখন খালি চোখে তার দিকে 


সূর্যের কলঙ্ক 


তাকানো যায়। অন্য সময় তাকাতে গেলে মানুষ 


ৰ 


১৬ প্রোগ্সেসিভ বুক অব নলেজ 
-াাাাইউিটিউউ i 
অন্ধ হয়ে যেতে পারে । এই কালো দাগ- সু কে 
“গুলিকে বলে সৌর-কলঙ্ক ($un-$pots) ৷ 


২টি সৌর-কলঙ্ক 
সব সময়ে সৌর-কলঙ্ক নজরে পাড়ে না। আবার 
যে দাগ দেখা যাচ্ছিল, কিছু পরে তাও মিলিয়ে যায় ৷ 
প্রতি-১১ বৎসর অস্তর সৌর-কলঙ্ক বাড়ে। সৌর- 
কলঙ্কের আয়তন সব সময়ে সমান হয় না। কখনও 
কখনও ১,৮০০ কোটি বর্গ কিলোিটারব্যাপী সৌর- 
কলঙ্কের স্থঠ্টি হয়। 
এই সৌর-কলঙ্ক থেকে এক ধরনের তেজ বেরি'য় 
পৃথিবীর বেতার-তরঙ্গের বিপর্যয় ঘটায়, কখন কখনও 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রের গোলযোগ স্থপ্ট করে। সৌর-কল-ঙ্কর 
প্রভাবে গাছপালার ক্ষতি হয়। সেই জন্য দেখা গেছে 
১১ বৎসর বাদে বাদে পৃথিবীর নানা স্থানে শস্যোত- 
পাদন কম হওয়ায় প্রচণ্ড খাগ্যাভাব দেখ! দেয়। 
॥ স্মৰ্যেক্ আলোকচিত্ৰ ৷ বৃহদাকার মৌরকজস্ক 
বিভিন্ন উপায়ে সূর্যের আলোকচিত্ৰ গ্রহণ করা 


সৌরজগৎ 


১৭ 


ররর 
হয়। এখানে দুটি আলোকচিত্র দেওয়া হল। সূর্যের এই উত্তরাভিমুখী আপাতগতিকে বলে সৃৰ্যের 


একটি ক্যালসিয়াম আলোয় তোলা, অপরটি উত্তরায়ণ। ২১শে জুন থেকে ২২শে ডিসেম্বর পৰ্যন্ত 


ক্যালসিয়াম আলোয় তোল! সূর্যের ৮৬৬০ 


হাইড্রোজেন আলোয় তোল] । 

॥ স্বুর্শেন্প আবৰ্তন ৷৷ 
পৃথিবীর মতো সূর্ধও তার কল্পিত 

মেরুদণ্ডের উপরে পূর্ব থেকে পশ্চিম 


২২শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে জুন 

পর্যন্ত সূর্যের ভ্রমণপথকে ক্রমশ: 

উত্তর দিকে সরতে দেখা যায়। 
৩ (৮৩) 


সূর্যকে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে 
সরতে দেখা যায়। সূর্যের এই 
দক্ষিণমুখী আপাতগতিকে বলা 
হয় সূর্যের দক্ষিণায়ন। 
॥ সুর্বগ্রহণ ॥ ৬ 

চন্দ্ৰ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে 
থাকে। চন্দ্র যখন ঘুরতে ঘুরতে 
পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে 
পড়ে সূর্যকে আড়াল করে তখন 
নূর্ধকে আংশিক বা সম্পূর্ণ না 
দেখতে পাওয়াকে আমরা বলি 
আংশিক নূর্ধগ্রহণ বা খগ্ডগ্রাস 
(partial eclipse) ও পূৰ্ণ 
সূর্যগ্রহণ বা পূৰ্ণগ্ৰাস (total 
50111)96)। কখনও কখনও 
টাদ নূর্ধের ঠিক মাঝখানটাকে 
আড়াল করে। তখন আলোক- 
মণ্ডলের একফালি আলো একটা 


১৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


হারার 
বালার ন্যায় হয়" এরকম হলে তাকে বলা হয় বলয়- থাকলে সব গ্রহ ধূমকেতুই মূর্যের টানে সুর্যের উপর 


সুর্যের আলোকমণ্ডল 
গ্রাস (annular eclipse)। অমাবস্যা 
ছাড় সূর্যগ্রহণ হয় ন|। সূর্যগ্রহণ হতে গেলে 
চাদের ছায়া পৃথিবীতে পড়া আবশ্যক ৷ 
এই ছায়া ৩,৭৩,৫২০ কিলোমিটার থেকে 
৩,৭৯,৯৬০ কিলোমিটার লক্ব। হয় । টাদের 
ছায়া একই সময়ে পৃথিবীর সব জায়গায় 
পড়ে না। তাই সব দেশে একই সময়ে 
সুর্ধগ্রহণ দেখা যায় না। পূৰ্ণগ্ৰাস সূর্যগ্রহণ 
৭ মিনিট ৩১ সেকেণ্ডের বেশী প্থায়ী হয় না ৷ 


মা 


॥ কি উান ॥ পন 

ূর্ধের টান বা মহাকর্ধের' জোরেই 
প্রতিটি গ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি স্থর্যর 
চারদিকে ঘুরছে, হূর্ধকে বা সৌরজগৎকে 
ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারছে ন|। 
প্রতিটি গ্রহ বা ধুমকেতু প্রচণ্ড বেগে 
মহাকাশে ছুটে চলেছে বলে ন্ূর্যের টান 
কাটিয়ে চলেছে। এই বেগে ছোটা না 


॥ সুর্যের আলো বর লহ ॥ | ত; 
সূর্যের আলোর রং সাদা । কিন্তু বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে, এই সাদা রঙের আলো! সাতটা! রং-এর 
আলো! দিয়ে গড়া । সেগুলি হচ্ছে_ বেগুনি (violet), 
ঘননীল (10018০), নীল (blue), সবুজ (green), 
হলদে (9119), কমলা (০7৭86) ও লাল 
(1620) ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলা হয় VIBGY- 
OR এবং বাংলায় বলা হয় বেঘনীসহব্ল। ৷ ত্ৰিপাৰ্শ্ 
বা 11151) দিয়ে স্থার্যর সাতটা রং আলাদাভাবে 
দেখা যায়। রামধন্ুর সাতটা রং সূর্যের সাদা 
আলোরই বিশ্লিষ্ট রূপ। এছাড়া লাল আলোর 
আগে অবলোহিত রশ্মি (1018-4760) এবং বেগুনির 


হাইড্রোজেন আলোয় তোলা সুর্ধের ছবি 


সৌরজগং ১২ 


পরের আলোকে অতি-বেগুনি (ultra-violet) 
রশ্মি বলে। অবশ্য এই দুটি রশ্মিকে দেখা যায় না। 
॥ বু ॥ 

সূর্যের সর্বাপেক্ষা কাছের এহ বুধ (Mercury)। 
বুধ নূর্ধয থেকে ৫,৭৯,০৯২০০ কিলোমিটার দূরে 
অবস্থিত। প্রায় ৮৮ দিনে এই গ্রহ স্্ধ প্রদক্ষিণ করে। 
বুধের গতি ঘণ্টায় ১,৭২,২৪৮ কিলোমিটার ৷ 

বুধে হাওয়া নেই। কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই ৷ 
বুধের একদিকে চিরকালই দিন ও প্রচণ্ড গরম, অন্য 
দিকে চির-অন্ধকার রাত ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বুধের 
ব্যাস মাত্র ৪৮৩০ কিলোমিটার। একুশটা বুধ 
পৃথিবীর সমান। মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত রকেটের 
সাহায্যে বিজ্ঞানীদের ধারণা! হয়েছে, বুধের ১টি 
উপগ্রহ আছে। 
॥ শুল ৷৷ 

শুক্র (৬০০০9) সূর্যের দ্বিতীয় এহ ৷ সূর্য থেকে 
তার দূরত্ব ১০৮১,৯২,০০০ কিলোমিটার। সেকেণ্ডে 
তার গতি প্রায় ৩৬ কিলোমিটার ২২৪ দিনে এই 
গ্রহ সূর্য-প্রদক্ষিণ করে। শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে 
কাছের গ্রহ। পৃথিবী থেকে দূরত্ব ৪ কোটি ১৮ লক্ষ 
কিলোমিটার । শুক্ৰে সামান্যই অক্সিজেন আছে। 
খুব বেশী আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও কিছু 
জলীয় বাপ্র। প্রাণের কোন সন্ধান বিজ্ঞানীরা 
আজও পান নি। 

এই গ্রহ ৩২'২০ কিলোমিটার পুরু ঘন সাদা 
ধোয়ার আবরণে ঢাক1। স্বর্যের আলো! তাতে পড়ে 
চকচক করে। সন্ধ্যায় যখন তাকে দেখা যায়, তখন 
তাকে বলা হয় সীবতারা বা সন্ধ্যাতারা। সকালে 
দেখা গেলে বলা হয়, শুকতারা বা! প্রভাততারা।' 

দুরবীনের সাহায্যে ধোয়ার আবরণে ঢাকা শুক্ৰ" 
পৃষ্ঠের কোন তথ্য আমরা জানতে পারি নি। 
মাঞ্কিন মহাকাশযান মেরিনার-১* (Mariner-X) 


শুক্রের ৩৪,৭৭৬ কিলোমিটার দুর দিয়ে চলে যায়। 
রুশীয় রকেট ভেনেরা-৭ (Ve৷e৷৭-7) চন্দ্ৰপৃষ্ঠে 

অবতরণ করে। তাদের সাহায্যে গুক্রের সম্বন্ধে 

কিছু কিছু তথ্য জানতে পারা গেছে। এ ছাড়া 

আরও মাকিন ও রুশ রকেট শুক্র সম্বন্ধে অনেক 

তথ্য ও ফটোগ্ৰাফ পাঠিয়েছে। শুক্রের দিন- 

রাতের উত্তাপ প্রায় সমান। 


৷৷ পৃখিলী ৷৷ 
সৌরজগতেরুতৃতীয়,এহ'(‘পৃথিবী’ অধ্যায়,দ্রঃ)। 


লে ভেরিয়ার। (২৪ পৃ’) 


॥ সজল ॥ 

পৃথিবীর চেয়ে ছোট গ্রহ মঙ্গল ৷ এর ব্যাস ৬,৭৮৬ 
কিলোমিটার । সেকেণ্ডে ২৪ কিলোমিটার বেগে 
ছুটে আমাদের ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যের চারিদিকে 
ঘুরে আসে। সূর্য থেকে মঙ্গল (1215) গ্রহের দূর 
প্রায় ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ কিলোমিটার ৷ মঙ্গল 
থেকে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছের দুরত্ব ৫ কোটি 
৬৩ লক্ষ কিলোমিটার ৷ ৭৮০ দিন অন্তর অন্তর এই 
গ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে আসে। মঙ্গল তার 
মেরুদণ্ডের উপর সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টার কিছু বেশী 
সময়ে একবার পাক খায়। 


২ প্রোশ্রেসিভ বুক অব :নলেজ 


মঙ্গলে পাতলা হাওয়া আছে, শীত গ্রীষ্ম আছে। ১৮৩৫-১৯১০), ও মাকিন বিজ্ঞানী পাসিভ্যাল 
মঙ্গলকে খুব লাল দেখায় তার কারণ, ওখানে প্রচুর লোয়েল ( Percival Lowell, ১৮৫৫-১৯১৬ ) 


TO টা টিন 


বরফে ঢাকা মঙ্গলের দুই মেক্লুপ্ৰদেশ 


বালি আছে। এই গ্রহের ছুই মাথা বরফের আবরণে মঙ্গলগ্রহের গায়ের দাগগুলিকে মানুষের কাটা খাল 
ঢাকা । শীতকালে এই আবরণ অনেক দূর পর্যন্ত বলে মনে করেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, তাদের 
বিস্তৃত হয়, গ্রীষ্মকালে বরফ গলতে আরম্ত করলে ধারণা ভুল। 
সেই আবরণের বিস্তৃতি অনেক ছোট হয়। [শক মাকিন ওঁরুশ রকেটের সাহায্যে জান! গেছে, 
মঙ্গলের হাওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম । "এতদিন ধরে যে ভাবা হয়েছিল মঙ্গলে পৃথিবীর 
ইতালীয় বিজ্ঞানী স্কিয়াপ্যারেলি (9০101918761, চেয়ে উন্নততর মানুষ বা জীব আছে, তা অমূলক ৷ 
মঙ্গলে যদি জীব থাকে তা অতি 
সুক্ম। গাছপালা নেই। 
ভাইরাস থাকতে পারে। সব 
তথ্য জানবার জন্য মাকিন ও 
রুশ বিজ্ঞানীরা প্ৰভূত প্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছেন। 

এ পর্যন্ত জানা গেছে, 
মঙ্গলের মাত্র ২টি উপগ্রহ 
আছে। একটি ফোবোস 
(Phob০,) অপরটি ভীমোস 


(Deimos) | 
| মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবোস (Ph০b০৪) বুধ, শুক্ৰ,পৃথিবী ও মঙ্গলকে 


সৌরজগং 


২১ 


বলা হয় ভিতরকার গ্রহ (inner planets), গ্রহাণু 
পুঞ্জের ওপারের বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, 
নেপচুন ও প্রুটোকে বলা! হয় বাইরের গ্রহ ( outer 


planets) | 


পৃথিবী ও মঙ্গলের তুলনামূলক ছবি 


৷ গ্রহানুুগু ও ৷৷ হু 

জার্মান বিজ্ঞানী বোড (Johann Elert 
Bode, ১৭৪৭-১৮২৬) সুর্য থেকে গ্রহদের দূরত্ব 
কতটা তা বলতে গিয়ে জানালেন, মঙ্গল ও 
বৃহস্পতির মধ্যে দূরত্ব অস্বাভাবিক । নিশ্চয়ই 
এখানে কোন গ্রহ আছে। 

শেষ পৰ্যন্ত ইতালীয় জ্যোতিধিদ্‌ পিয়াৎসি 
(Giuseppe Piazzi, ১৭৪৬-১৮২৬) ১৮০১ 
ধীষ্টাব্দে সিরিজ (06169) নামে একটি ছোট গ্রহ 
আবিষ্কার করলেন। ক্রমে ক্রমে ৪৫ হাজার গ্রহাণু 
বা গ্রহকণিকা আবিষ্কৃত হয়। 

সিরিজের ব্যাস ১,০২৫ কিলোমিটার, প্যালাস 
(Pallas)-এর ৪৮৯ কিলোমিটার, জুনো (Juno)-র 
১৯৩ কিলোমিটার, ভেস্টা (Ve5৭)-র ৬০৩ কিলো- 
মিটার, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রহাণুর নাম__অ্যান্য়া 
( & ৪৮৪০৪ ), আ্যাডনিস ( Adonis ), হামিস 
(Hermes), হিডালগে (Hidalgo), এরস (Eros), 
আ্াপলো (ApI০), আযাকিলিস (Achilles), 
হেক্টর (60002), নেস্টর ( Nestor ), প্রায়াম 


(Priam), আ্যাগামেমনন (Agamemnon), ইউ- 
লিসিস (01555), আজাক্স (4১18), আইকেরাস 
(Icarus) প্রভৃতি ৷ আইকেরাস (ব্যাস ৮ কিলো- 
মিটার) ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন পৃথিবীর কয়েক 
মাইলের মধ্যে এসে গিয়েছিল । অধিকাংশ গ্রহাণুর 
নামকরণ ও বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

সুদূর অতীতে কোন গ্রহ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে 
গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা । 
গ্রহাণুদের আকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোলাকার 
নয়, ভাঙ্গাচোরা নানা রকমের । 


॥ স্ৰহস্পতি ॥ 
গ্রহকণিকাদের পরে সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ 

বৃহস্পতি (Jupiter )। এর ব্যাস ১,৪২,৯৩৫ 

কিলোমিটার ; পৃথিবীর ব্যাসের ১১ গ্ণ। 


বৃহস্পতি গ্রহ 
বৃহস্পতি সূর্য থেকে ৭৭ কোটি ৯২ লক্ষ কিলোমিটার 
দূরে থেকে সেকেণ্ডে ১২৮৮ কিলোমিটার বেগে সূর্থ- 
প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তার 
লাগে প্রায় বারে! বৎসর ( ১১ বছর ৩১৪ দিন )। 
সূর্য এক রাশিতে এক মাস থাকে। বৃহস্পতি 
থাকে প্রায় ১২ বছর। 


২২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর এককার পাক আর দেখতে পাওয়া যায় এক জায়গায় একটা বড় 
খেতে বৃহস্পতির লাগে ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ৷ লাল দাগ (great ৮০০ Pt) এই দাগটি 
বৃহস্পতি গ্রন্থে অক্সিজেন ব| নাইট্রোজেন নেই, প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করে। এই দাগের আয়তন 


বৃহস্পতি ও তার চারটি উপগ্রহ 


আছে বিষাক্ত কয়েক রকম গ্যাস ( মিথেন, আযামৌ ১২,৮৮০ কিলোমিটার পৰ্যন্ত চওড়া ও ৪৮,৩০০ 
নিয়! ইত্যাদি) ৷ সম্ভবতঃ কয়েক হাজার কিলোমিটার কিলোমিটার পৰ্যন্ত লম্বা । এই দাগ সম্বন্ধে গবেধণ! 


শনিগ্রহ 
পুরু বরফের আবরণে ঢাকা বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশ। করতে গিয়ে কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, প্রচণ্ড 
সেখানকার উত্তাপ -১২** ডিগ্রী সেন্টিগ্ৰেড । থুগিবড় এই দাগের উৎপত্তির হেতু ৷ এই দ্ুর্নিঝড় 


লাল, হলদে, খয়েরী, হুলদে-খয়েরী প্রভূতি কখনও থেমে থাকে না । বহু শত বংসর ধরে 
নানারকমের রঙীন দাগ রহস্পতিতে দেখা যায়। বিরামবিষ্থীনভাবে এই ঝড় চলেছে। 


সৌরজগৎ ৰড 


বৃহস্পতির উপশ্রহের সংখ্যা ১৬ ৷ কিন্তু মাকিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সূর্যকে প্ৰদক্ষিণ করতে 
ও রুশ রকেটের, সাহায্যে জানা গেছে এই সংখ্যা তার লাগে, ২৯ বৎসর ১৭০ দিন। 
ষোলর অনেক বেশী। শনির ব্যাস ১,২০,৭৫০ কিলোমিটার । শনির 
© মাঝখানটাকে ঘিরে তিনটি চাকা (rings ০? 
॥ শশন্নি ॥ 9807) পর পর ঘুরছে। এই চাকা কয়টিকে 
বৃহস্পতির পরের গ্রহ শনি (98401), সূর্ধ বলা হয় শনির বলয়। শনির বলয়গুলিকে ধরলে 
থেকে ষষ্ঠ গ্রহ। শনির গতি খুব ধীর। প্রতি সেকেণ্ডে শনির মাঝখানটার ব্যাস হবে ২,৭৫,৩১০ 
মাত্র ৯৬৬ কিলোমিটার চলে। হিন্দু শাস্ত্রে তই কিলোমিটার। 


শনির এক নাম শনৈশ্চর ( শনৈঃ মানে ধীরে )। মার্কিন বা রুশ রকেটের সাহায্যে জান! গেছে, 
শনি সূর্য থেকে প্রায় ১৪২ কোটি ৬৪ লক্ষ শনির বলয়ের সংখ্য! বহু । 


২৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


স্পেস প্্্্্্্ম্পিলল৫44৮55555-5-------5--501000 


শনির বলয় অখণ্ড কিছু নয়, বহু সহস্র উপগ্রহের 
ঝাঁক প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। বহু দূর থেকে মনে 
হচ্ছে, সেগুলি বলয়। সুদূর অতীতে শনির কোন 
উপগ্রহ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই 
টুকরোগুলিই ঝাঁক বেঁধে শনির চারদিকে 
স্বুরছে। 

শনির উপগ্রহ ১৬টি বলে জানা ছিল। এখন 
জানতে পারা গেছে, উপগ্রহগুলি সংখ্যায় ১৬-এর 
বেশী! 


জোযাতিৰ্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল 


॥ হউক্লেন্নালল ।। 


হার্শেল (William Herschel, ১৭৩৮-১৮২২) 
১৭৮১ খ্ৰীষ্টাব্দে যে গ্রহ আবিষ্কার করেন, তার নাম 


দেওয়া হয় ইউরেনাস ([018005)। এই গ্রহ 
আবিষ্কারে হার্শেলের বোন ক্যারোলাইন হার্শেলকে 
প্রভূত সাহায্য করেন। এই গ্রহ সূৰ্য থেকে ২৮৭ 
কোটি ৬ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থেকে ৮৪ বৎসর 
২* দিনে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। এই গ্রহের আর 
এক নাম হার্শেল। 

ইউরেনাসের ব্যাস প্রায় ৫১ হাজার ৪২০ 
কিলোমিটার ৷ সেকেণ্ডে তার গতি ৬৮৪ কিলো- 
মিটার। প্রায় পৌনে ১১ ঘন্টায় ইউরেনাস নিজের 
কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর ঘুরে থাকে । 

ইউরেনান প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সেখানকার হাওয়াও 


বিষাক্ত মিথেন গ্যাসে পূর্ণ। কাজেই সেখানে 
প্রাণের আশা করা বুথা। 

ইউরেনাসের উপগ্রহ ৫টি। 
॥নেশপচুল ॥ 18 


নেপচুন (Neptune) সূর্য থেকে আরম্ত করে 
অষ্টম গ্রহ ৷ ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিবিদ্‌ আডামস 
(John Couch Adams, ১৮১৯-১৮৯২ ) ও 
ফরাসী জ্যোতিধিদ লে ভেরিয়ার ( Urbain Jean 
Joseph Le verrier, ১৮১১-১৮৭৭ ) একযোগে 
নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। 
১৮৪৬ ধ্ৰীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর জার্মান জ্যোতিবিদ 
09116 গ্রহটি আবিষ্কার করেন । 

৪৪৯ কোটি ৭৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থেকে 
নেপচুন ১৬৪ বৎসর ২৮১ দিনে সূর্যকে একবার 
প্রদক্ষিণ করছে। নেপচুনের গতি সেকেণ্ড প্রায় 
৫৬৩ কিলো1মটার। নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর 
একবার আবর্তন করতে তার লাগে ১৫৪ ঘণ্টা। 

নেপচুনের ২টি উপগ্ৰহ ৷ 


| গো ॥ 
প্লুটো (21940) সূৰ্য থেকে আরম্ভ করে নবম 


সৌরজগৎ ন 


গ্রহ। বিজ্ঞানী পাসিভ্যাল লোয়েল (Percival 
Lowell) জানালেন, নেপচুনের পরে আর একটি 
গ্রহ আছে। তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলেন ৷ 
তার ১৪ বৎসর বাদে ১৯৩০ গ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি 
আরিজোনার ফ্ল্যাগস্টাফের লোয়েল অবজারভেটরি 
থেকে 0, W. 70709808) এই গ্রহটির অস্তিত্ব 
ঘোষণা করলেন। নাম দেওয়! হল প্লুটো (Pluto) ৷ 
নেপচুনের ভাই পাতালের রাজা প্লুটোর নামে 


জালাল _ 


১০০০ নকলৰ ১ গা, 


[5 ছুটি তীর’দ্বিয়ে মহাকাশে পুটোর আস্থান দ্বেখানে| হচ্ছে 
গ্রহটির নামকরণ করা হল প্লুটো! (Pluto )। 
পার্সিভ্যাল লোয়েলের নামের প্রথম অক্ষর'P. L 
কাজেই গ্রহটির নামকরণ সকলেরই মনঃপূত হল। 


৪ (৮৩) 


= 


প্রুটো ৫৯১ কোটি :৩৫ লক্ষ ১৪ হাজার কিলো 
মিটার দূরে থেকে প্রায় ২৪৮৫৪ বৎসরে সূর্যকে 
একবার প্রদক্ষিণ করে। প্রুটোর গতি সেকেণ্ডে মাং 
৪৮২৮০২ কিলোমিটার । 

প্লুটোর ব্যাস ৩*** কিলোমিটার । প্রুটোর মাত্র 
১টি উপগ্রহ। 

প্লুটো গ্রহের শৈত্য অত্যধিক । এর তাপমাত্রা 
-২২*" সেন্টিগ্ৰেড । 
২ | আুর্শেক্প দশশস তাহ । 

লরেন্স লিভারমোর গবেষণাগার 
থেকে জানানো হয়, শনিগ্রহের চেয়ে 
তিন গুণ বড়, পৃথিবী থেকে প্রায় ৯ 
শত ৬৬ কোটি কিলোমিটার দূরে স্থর্যের 
আর একটি গ্রহ আছে। যোসেফ ত্রাডি 
এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। ৬ শত বৎসরে 
এই গ্রহ একবার দুৰ্ধকে প্রদক্ষিণ করে 
চলেছে। | 

স্র্যর এই দশম গ্রহের নাম দেওয়া 
হয়েছে ৬1080 | নির্ভরযোগ্য অন্যান্য 
তথা প্রকাশিত হয় নি। 


শপ্পগ্রহ ৷৷ 

যে-সব জ্কোতিষ্ক গ্রাহর চারদিকে 
ঘোরে তাদের বলা হয় উপগ্রহ ($৪৫- 
1105) 1 এ পৰ্যন্ত পৃথিবীর টি (চন্দ), 
মঙ্গল গ্রহের ২টি, বৃহস্পতির যোলটি, 


শনির যোলটি, ইউরেনাসের ৫টি, 
নেপচুনের ২টি ও প্রুটোর ১টি উপগ্রহ 
আছে বলে জান! গেছে ৷ 


বুধ গ্রহের সম্ভবতঃ ১টি উপগ্রহ আছে, অবশ 
তার কোন নিশ্চিত প্ৰমাণ পাওয়া যায় নি। শুক্র 


২৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ও. ঞ্রুটোর কোন উপগ্রহ আছে কিনা জানা 
য়ায় নি। 

অবশ্য মাকিন ও রুশ রকেটের সাহায্যে জানা 
গেছে, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির উপগ্রহের সংখ্যা 
আমাদের জানা উপগ্রহের সংখ্যার চেয়ে বেশী ৷ 

মঙ্গলের ২টি উপগ্রহহর একটির নাম. ফোবোস 
(Phobos) | ফোবোস মঙ্গল থেকে ৯,৩৭৮ কিলো।- 
মিটার দূরে থেকে প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার 
মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করছে। তার ব্যাস মাত্র ১৬ কিলো- 
মিটার। অন্য উপগ্রহটির নাম ডীমোস (Deim০$)। 
মঙ্গল থেকে ২,২৫৪ কিলোমিটার দূরে থেকে ৩০ 
ঘণ্টায় মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করে থাকে । 

বৃহস্পতির যোলটি উপগ্রহের মধ্যে গ্যানিমীড 
(Ganymede), ক্যালিস্টো (08111560), ইউরোপা! 
(881০৪) ও আইয়ো (19) এই চারিটি 
বিজ্ঞানী গালিলিও দূরবীন দিয়ে আবিষ্কাব করেন ৷ 


7 পমা জপ 


4 


পুধিবী থেকে চাদের ক্ষ 


আরগু!লঃ.আকারে] খুব, ছোট গ্যানিমীডণু সব 
গ্রহের উপগ্রহের মধ্যে বেশী ভারী, পুথিবীর 
চাদের চেয়ে ২'*২ গুণ বেশী ভারী। সৌরজগতের 


সব চেয়ে ছোট উপগ্রহ Leda (Jupiter XII) 
ব্যাস মাত্র ১৫ কিলোন্টার। ৷ 
শনির ষোলটি উপগ্রহের মধ্যে সব চেয়ে বড়টির 
নাম টাইট্যান ৷ সৌরজগতের সব চেয়ে বড় উপগ্রহ 
টাইট্যান। ব্যাস ৫৪০০ কিলোমিটার । 
ইউরেনাসের ৫টি উপগ্রহ-_মিরাণ্ডা (Miranda) 
এরিয়েল (A1iel), আম্ত্রিয়ে (Umbriel), 
টাইট্যানিয়া (Titania) ও ওবেরন (Oberon) 
নেপচুনের ছুটি উপগ্রহ। বড়টির নাম ট্রাইটন 
(Triton) । উইলিয়াম লাসেল উপগ্রহটি আবিষ্কার 
করেন। অন্তটির নাম নীরীড (Ner€id) ৷ 


৷৷ চাদ ৷৷ 

পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রৰহ--চীদ। পৃথিবী 
থেকেই তার স্থপ্টি । পৃথিবীর থেকে অনেক ছোট বলে 
চাদ অনেক আগেই কঠিন হয়ে গেছে। মাধ্যাকৰ্ষণ 


GI) CME EB 
কম বলে বাতাসকে ধরে রাখা যায় নি, মহাশৃন্ত 
উধাও হয়ে গেছে। জল নেই। শুকনো জলহীন 
খাদ বা সাগর, পৃথিবীর চেয়েও বড় বড় পর্বত, 3 


সৌরজগৎ ২৭ 


অপর্যাপ্ত ধুলো! নিয়ে চাদ। দিকে রেখে ঘুরছে। অন্য পিঠ ঘন অন্ধকারে ঢাকা, 


85836 
দূরবীন দিয়ে দেখা য্ীর চাদ 


টাদে কোন গাছপালা, জীবজন্ত, 
কীটপতঙ্গ, জীবাণু, ভাইরাস নেই, মানুষ 
তো নেইই ৷ 

চাদের ব্যাস ৩৪৭৫ কিলোমিটার ৷ 
৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার দূরে থেকে 
সেকেণ্ডে ১৬০৯৩৪ কিলোমিটার বেগে 
ছুটে প্রায় ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে 
পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে । পৃথিবীর 
তুলনায় চন্দ্ৰ আকারে ৫৭ ভাগের ১ ভাগ ৷ 

চাদ চিরকাল এক পিঠ পৃথিবীর দূরবীন নিয়ে দেখা পুর্ণচ্ 


চাদের যে পৃষ্ঠ দেখা যায় ন! সেই পৃষ্ঠের = 
একটি বিরাট খাদ 
প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেখানে । এতদিন চাদের 
অপর পিঠ আমরা দেখি নি। মাকিন 
ও রুশ রকেটের সাহায্যে চীদের অপর 
পিঠের ছবি তোল! গেছে। সে দিক্‌ও 
এদিকের মনো শুকনো! সাগর, খাদ ও উঁচু 
উচু পাহাড়ে পূর্ণ। চাদের ৫৯ শতাংশ 
স্থান পৃথিবী থেকে দেখা যায়। 
চাদের আলো স্রিগ্ধ। এ তার নিজের 
আলো! নয়। নূর্ধের আলো! প্রতিফলিত হয়ে 
আলো! বিকিরণ করে। 8,৬৫,৭০০ পূর্ণিমার 
চাদের আলো নূর্ধের আলোর সমান হতে 
পারে। 


২৯ স লি সিসি 


চন্দ্ৰ থেকে পৃথিবীতে আলো! 
আসতে ১'২ সেকেণ্ড লাগে। 

চাদের ২টি পক্ষ_কৃষ্ণপক্ষ ও 
শুরুপক্ষ। পূর্ণিমার পরের দিন 
থেকে পনের দিন চাদের আকার 
ছোট হতে হতে অমাবস্তার অন্ধ- 
কারে বিলীন হয়ে থাকে । এই 
পনের দিনকে বলে কৃষ্ণপক্ষ । 
অমাবস্যার পর থেকে চাদ আবার 
একটু একটু করে বাড়তে শুরু 
করে। পনের দিনের মাথায় চাদর 
পুরাপুরি গোল হয়। সেই চাদকে 
বলে পূর্ণিমার চাদ। পূণিম| 
থেকে পূর্ণিমা, অমাবস্যা থেকে 
অমাবস্তা হতে ২৯২ দিন লাগে । 

চাদের যে পিঠকে আমরা 
দেখি, তাতে কিছু কিছু দাগ দেখা 
যায়। এই দাগ দেখে কেউ বলে, 


সৌরজগৎ ২৯ 


চাদের বুড়ী-ম| চরক1 কাটছে, কেউ বলে ওটা একটা পালা, জীবজন্ত, কীটপতঙ্গ কিছুই নেই। চাদ এক 
খরগোশ ৷ আসলে চাদের বড় বড় ও গভীর খাদের নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ ৷ 
ৰা সমুদ্রের মধ্যে সূর্যের আলো! প্রবেশ করতে না দিনের বেলায় চাঁদের সর্বোচ্চ উত্তাপ ১১৭২" 


৫০ হাজার টন জনের উন্ধাপিগু পতনের ফলে =ষ্ট আরিজোনার ১ কিলোমিটারব্যাণী বাদ 


পারায় সেই-সব স্থান আলোকিত হয় না। তাই-ই সেন্টিগ্ৰেড, রাত্রের তাপ সৰ্বনিম্ন--১৬২৭ 
দূর থেকে দাগের মতো দেখায় । এই দাগকে বলে সোট্টিগ্রেড। 
চাদের কলঙ্ক ৷ 
পৃথিবীতে বসেই মানুষ চাদের 
প্রতিটি জলহীন সাগর ও সব পাহাড়ের 
নামকরণ করেছে। তাদের আয়তনও 
নিরূপিত করেছে। সব চেয়ে উচু 
পাহাড়ের উচ্চতা ৭৮৩০ মিটার । চাদে 
আগ্নেয়গিরির অনেক গহ্বর আছে। 
সব চেয়ে বড় গহ্বর নিউটন ক্ৰেটার। LG 
আয়তন ৭,০০০ থেকে ৮,৮৫* হাজার A 
মিটারের মধ্যে । 
পৃথিবীর মানুষ চাদে গিয়ে দেখে এসেছে। চাদে তার মধ্যে রাত হয় না। 
মেঘ, বিদ্যুৎ, রামধনু, বৃষ্টি, শব্দ, জল, হাওয়া, গাছ- সূর্যের গ্রহণের মতো চন্দ্রের গ্রহণ 


|| 


৩০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
৯ ERR 


পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে এলে দর্শনীয় জ্যোতিষ্ক। এর আলোর লেজ দেখে লোকে 
সূর্যের আলো চন্দ্রে পড়তে পারে না। পৃথিবীর একে বলে ঝাঁটা-তারা। ধুমকেতু গ্রহের মতো পর 
ছায়| চন্দ্ৰে গিয়ে পতিত হয়। তখন চন্দ্ৰগ্ৰহণ হয়। পর উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না। 
চন্দ্ৰগ্ৰহৰ আংশিক বা খগ্ুগ্রাসও হয়, পূর্ণগ্রাসও গ্রহদের পাশ কাটিয়ে সূর্যের ধার দিয়ে মহাশৃন্তে 
হয়। পূৰ্ণিমা ছাড়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হয় না। অবশ্য সব চলে যায়, আসেও সেইভাবে ৷ 

পৃর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয় ন| ৷ ধূমকেতুর ছু'রকমের ভ্ৰমণপথ। এক উপবৃত্তাকার 


জুন-১৭ ॥ 


১41 


বা, 2 ভি. 


লীড । কি (elliptical), অন্যটি অধিবৃত্তাকার (parabolic) ৷ 
ধুমকেতু (০০096) মহাকাশের এক অত্যাশ্চ্ঘ প্রথমোক্ত ধুমকেতু নির্দিষ্ট সময়াভরে ফিরে আ্সে' 


সৌরজগৎ ৩১ 
কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ধুমকেতুকে কখনও ফিরে ২৫/৩০ কোটি কিলো মিটারও হতে দেখা গেছে। 
আসতে দেখা যায় নি। কখনও ধূমকেতুর দুটো, তিনটে, চারটে লেজও 

ধূমকেতুর ৩টি অংশ-_মূল (0001595), মূলকে দেখা যায়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দ শীজো (122- 
ঘিরে কুয়াশার মতো আবরণ (০0718) ও আলোক- ৫:16৪০৷৷% )-র ধূমকেতুর ছটা লেজ দেখা! 
পুঞ্জ (tai). গিয়েছিল । 

ধুমকেতুর মূল দেহ লোহা, পাথর, বরফ, কার্বন, লোকের ধারণা, ধুমকেতুর লেজের ঝাপটায় 
নাইট্রোজেন, ত্যান্গুমিনিয়াম, অক্সিজেন, সোডিয়াম, পৃথিবী চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে ধারণা 
ক্যালদিয়াম, নিকেল, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম, এ | 
পটাসিয়াম, তামা, সিলিকন ইত্যাদি দিয়ে 
তৈরী । প্রথমে তাকে একটুকরো ধোয়ার ন্যায় 
দেখায় ৷ ন্ুর্যের যত কাছে আসে ততই তার গা 
থেকে গ্যাস বেরিয়ে প্রকাণ্ড আলোর লেজ সৃষ্টি 
করে। সেই লেজ দেখতে কাঁটার মতো। তবে 
বাঁটা না বলে চুলের গোছা বলাই ভালো। 
০060 মানেই লম্বা চুলওয়ালা । 

সব সময়ে ধূমকেতুর লেজ নৃর্ষের বিপরীত দিকে 


= - 


দোনাতির ধূমকেতু 

ভুল ৷ লেজ তো শুধু আলোর তৈরী। কাজেই 
£ দেখা গেছে, পৃথিবী সেই.লেজের আলোর মধ্য দিয়ে 
গেলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় নি। ভূমিকম্প, 
ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হয় নি। একটা গাছের 

এতযাও হালী পাতারও কোন ক্ষতি হয় নি। 

থাকে | ধূমকেতুর মূল দেহের ব্যাস বড় জোর কয়েক বিজ্ঞানী নিউটনের বন্ধু ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এডমাণ্ড 
মাইল হয়ে থারে। কোমার আয়তন ৮/১০ লক্ষ হালী (Edmund Halley, ১৬৫৬-_১৭৪২ শ্রী 
কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে৷ কিন্তু লেজের দৈৰ্ঘ্য যে ধুমকেতুটি আবিষ্কার করেন, তার নাম হালীর 


২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কে: ৪৬৭ জীপুৰাৰে সেটি দেখ গিয়েছিল। বিজ 
ধুমকেতু ১8315 CDE, এনকির ধুমকেতু 


হালী হিসেব করে জানালেন, এই ধুমকেতুর ভ্রমণ- 
পথ উপবৃত্তাকার। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে 
19৫. বছর অন্তর অন্তর আমাদের আকাশে দেখা 
গেছে। হ্যালীর মৃত্যুর ১৬ বৎসর পরে ১৭১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে দেখা গিয়েছিল। ১৯১০ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৯শে 
এপ্রিলও  হ্যালীর ধুমকেতু এসেছিল । : আবার) 
আসবে ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। 


হালার ধূমকেতু 


বহু ধুম.কহু বৃহস্পতি, শনি প্রনৃতি বড় বড় 
- ঠমোরাউসের ধহকে 
গ্রন্থের টান এড়িয়ে সৌরজগৎ ছেড়ে যেতে পারে নি মোরঙ্াউসের”ধূযকেতু 


ৰ পাসে নানা, সৰ সখ 
বৃহস্পতির অ’কৰ্ষণে ৩০টি ধুমকেতু বন্দী হয়ে আছে। -(12001065: ticomet },' -মোরহটিসের "ধুমকেতু 
ছালীর ধূমকেতু নেপচুনের বন্দী ( Morehouse comet) প্রভৃতি: অনেক 


সৌরজগৎ 


৩৩ 


ধুমকেতুকে আমাদের আকাশে দেখা গেছে। 
দোনাতির ধুমকেতুকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা 
1গয়েছিল। বড় সুন্দর দেখতে । অবশ্য বিয়েলার 
ধুমকেতু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এনকির 
ধূমকেতু ১২০৬ দিন অন্তর অন্তর আসে। একে 
৫১ বার পৃথিবীর আকাশে দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ধুমকেতুটি 
অবলুপ্ত হয়ে যাবে। উল্লেখযোগ্য ধূমকেতুর সংখ্যা 
প্রায় ১০০০। 


॥ উল্জ্ঞ| ৷৷ 
রাত্রে অনেক সময়ে দেখা যায়, একটা জ্বলন্ত 
আলো তীব্রবেগে আকাশ থেকে ছুটে এসে মাটিতে 


উক্কার ঝাঁক 
পড়ে গেল । লোকে একে বলে “তারা খসা’। কিন্তু 


তারা- তো খসতে পারে না। তারা তো অনেক 
বড়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের পৃথিবীর চেয়ে 
অনেক অনেক বড়। 


৫,(৮৩) 


এগুলিকে বলে উচ্কা (॥et৫০)। বিয়েলার 


ধুমকেতুর মতো কোন ধুমকেতু সুদুর অতীতে ভেঙ্গে 
অসংখ্য টুকরার স্থ্টি হয়েছে। সেই টুকরাগুলি 


একটি ধুমকেতু 

আকাশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে 
পৃথিবীতে এসে পড়ে । রাত্রে এগুলি নজরে পড়ে। 
দুর্দান্ত বেগে ছুটে এসে পড়বার সময় সেগুলি 
বাতাসের সংঘর্ষে জলে ওঠে। এই জলন্ত টুকরা 


আরিজোনার শয়তানের খাদ 


) 


॥ 


৩৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কখনও একা বা কখনো বাাকবাধ| অবস্থায় নজরে ইয়র্কে। তার ওজন ৩০. ক এই উদ্ধাপিওটি 
পড়ে। দিনেও উদ্কাপতন হয় কিন্তু স্র্ধের আলোর নিউ ইাহন কির াছে। 
জন্য সেগুলি দেখা যায় না। = 

উদ্কা নানা রকমের। একটা ছোট সরষের মতো 
আকারের উদ্ধা থেকে অতি প্রকাণ্ড আকারেরও 
হয়ে থাকে। যে-সব বড় উদ্ধাপিণ্ড আধপোড়া 
অবস্থায় মাটিতে এসে পড়ে তাদের ইংরেজীতে বলে 
‘meteorite | কোন কোন সময়ে এই উদ্ধাপিণ্ডের 
আকার এত বড় হয় যে তা পৃথিবীর মাটিতে পড়ে 
প্রকাণ্ড এক গহবরের সৃষ্টি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
৷ আরিজোনায় একটা বিরাট উদ্ধাপিগ্ডের পতনেরফলে _*' 
৷ টিপ কোবেক একটি বিয়াট উক্কাপিও 
ল ৰু উচ্ধা বা উদ্ধাপিণ্ প্ৰধানতঃ লোহা ও পাথর 
(Canyon 7)1810)। অবশ্য উদ্কাপিগুটি পাওয়া য়ে তৈরী । 


গ্রীনল্যাণ্ডের কেপ ইয়র্কে প্রাপ্ত উদ্কাপিও 


যায় নি। তবে রিপোর্টারদের ধারণা, উদ্ধা- 

পিগুটির ওজন ছিল ৫০ হাজার টন ৷ 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার গ্রটফন- 1 টিন 

টিনের নিকটে হোবা ওয়েস্ট (8০৮৪ West-a) কয়েকটি উন্ধ'পিণ্ড 

প্রাপ্ত উদ্ধাপিণ্ডের ওজন ৫৯ টন। এইটিই এ পর্যন্ত খুব ছোট উষ্ক! পৃথিবীর মাটী স্পর্শ করবার 

পাওয়া উন্ধাপিগুগুলির মধ্যে বৃহত্তম। দ্বিতীয় আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কতকগুলি আধপোড়া 

সৰ্ববৃহৎ উক্কাপিগুটি পাওয়া গেছে গ্রীনল্যাণ্ডের কেপ অবস্থায় পাওয়া যায়। বহু উচ্ধা বা উক্ধাপিণ 


সৌরজগৎ _৩৫ 
সম স=ি=========================================১অ৯৩৫তত্_'" 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাদুঘরে সযত্বে রক্ষিত 
আছে। কলিকাতার জাদুঘরেও বহু উচ্কা আছে। 

সব দিনই একই সময়ে উদ্কাপাত হয় না, 
সংখ্যায়ও তাদের হেরফের হয় । সাধারণতঃ; ২১শে 
এপ্রিল, ৯ই থেকে ১১ই আগস্ট, ১২ থেকে ১৪ই ও 
২৭শে থেকে ২৯শে নভেম্বর সব চেয়ে বেশী ঝাঁকে 
ঝাঁকে উজ্কাপাত হয়ে থাকে । 

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনের কাছে অতলান্তিক 
মহাসমুদ্রে অসংখ্য উদ্কাপাত হয়েছিল। ১৯০৮ 
ীষ্টাব্দের ৩০শে জুন সাইবীরিয়ায় এক বিশাল 


উদ্ধাপাত হয়। সেই উক্কাপিণ্ডের আকার ছিল 
খুবই বিরাট । তার পতনের ফলে বাতাসের ঝাপটায় 
ও আগুনের উত্তাপে ৩৮৮৫ বর্গ কিলোমিটর বনের 
মধ্যেকার সব গাছ ধ্বংস হয়ে যায়। এই উক্কাপতনের 
শব্দ লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও বাটাভিয়ায় শোনা 
গিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ওটি কোন ভেঙ্গে- 
যাওয়! ধূমকেতুর মূল দেহ। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে উন্ধা- 
পতনের স্থানটি পরিদর্শনকালে ২০০টি বড় বড় 
গর্ত লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য, উদ্ধাপিওটি পাওয়া 
যায় নি। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ওরিগন শহরের নিকটে উইলামেট উপত্যকায় প্ৰাপ্ত উন্ধাপিণ্ড 
[ The Willamette meteorite ] 


মানুষ যখন জানতে পারল, চাদ একটা রাজা নং চা ক নাকাল লে 


থালা নয়, পৃথিবীর মতো পাহাড়-পর্বত, মাটি-পাথরে 
গড়া একট! জোতিষ্ক, তখন থেকে চাদে যাবার জন্তে 
তার ইচ্ছে হল। কিন্তু যাব বললেই তে যাওয়া হয় 
না। পৃথিবী ছাড়িয়ে উপরে উঠতে গেলে মাধ্যাকৰ্ষণ 
ছাড়াতে হবে। তা না হলে মাধ্যাকৰ্ষণ তাকে টেনে 
পৃথিবীতেই নিয়ে আসবে । অবশ্য, পৃথিবীর মাধ্যা- 
কৰ্ষণ ছাড়িয়ে যেতে পারলেই সমস্যা মিটবে না। 

যে পৰ্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের জোর আছে, তার পরে 
অনেক অনেক দূরে ৬,৮৪,৪৭০ কিলোমিটার যেতে 
পারলে, তবে চাদে যাওয়া যাবে। 

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখলেন, কোন রকেট 
যদি ঘণ্টায় ৪* হাজার কিলোমিটারের চেয়ে বেশী 
যায় তাহলে পৃথিবীর মাধ্যাকৰ্ষণ তাকে টেনে 
নামাতে পারবে না। 

মান্য তখন উঠে পড়ে লেগে গেল ৪* হাজার 
কিলোমিটারের বেশী বেগ-সম্পক্ন রকেট তৈরি 
করতে । বিজ্ঞানীরা সে কাজে সফল হলেন। 


মহাকাশ অভিযান 
॥হাকাশ্পে আত্রার ুপাহ্ৰ॥ =." 


অনেক গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ, তারা, নক্ষত্র রয়েছে। 


সে সব জ্যোতিষ এত দূরে যে সেখানে পৌছতে মানুয 
পারবে কিনা, তাতে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। 


কালীগৃজোর সময় লোকে হাউই বাজি ছোড়ে। 


এ পৰ্যন্ত আমরা জেনেছি, আলোর গতি সেকেণ্ডে 
২৯৯,৭৯২, কিলোমিটার। সেই আলোরমতো 
গতি সম্পন্ন কোন রকেট মহাকাশে যাত্রা 
করলে এমন জ্যোতিক্ষও আছে যেখানে পৌছতে 
১৫ কোটি ত্বসর লেগে যাবে । শুধু তাই নয়। তার 
পরেও মহাকাশ পরিব্যাপ্ত । আবার মহাকাশ ক্রমশঃ 
সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সম্প্রসারণ থেমে নেই। 

মহাসমুদ্রের তীরে যত বালুকণা আছে, সংখ্যায় 
তাদের চেয়েও অনেক অনেক বেশী মহাকাশের 
জ্যোতিফ। মানুষ তার সীমিত শক্তি নিয়ে কোন- 


কাছের চাদে যাবার কথা ভাবতে লাগলেন । মঙ্জল- 
গ্রহ ও শুক্রগ্রহে যাবার পরিকল্পন1! তাঁদের মাথায় 
রইল। 


এই বাজিতে আগুন ধরিয়ে দিলে ভিতরের বারুদে 
বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের জন্য উলটো দিকে 
প্রতিক্রিয়ার স্থপ্টি হয়। তারই চাপে হাউই বাজি 
উপরের দিকে উঠে যায়। যুদ্ধের সময় যে হাউই বা 
রকেট ব্যবহার করা হয় তাও বারুদে বিস্ফোরণের 
ফলে যে উলটা দিকে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার স্থঞ্টি হয়, 
তার চাপে একস্থান থেকে বহু দূরে গিয়ে পড়ে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্ানরা ১২ টন ওজনের 
আর প্রায় ১৫.২৪০০ মিটার লম্বা যে ভি-টু (৬-2) 
রকেট ফ্রান্স থেকে লণ্ডন শহরে নিক্ষেপ করত, তা 
শব্দের চেয়ে দ্ৰুত গতিতে আকাশ-পথে ছুটে যেত। 

যতদুর জানা যায়, চীনে প্রথম রকেট নিমিত 
হয়। ভারতে টিপু সুলতান যুদ্ান্ত্র হিসাবে রকেট 
ব্যবহার করেছিলেন। আজকাল তো সব শক্তি- 
শালী দেশেই যুদ্ধান্ত্র হিসাবে রকেট ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। 

এই ধরনের রকেটের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


৬৮ 
ও বাশিয়ারবিজ্ঞানীরা 


মহাকাশে যাত্রার কথা স্পুটনিক-১। এজন্য রিলে প্রথার ব্যবস্থা হয়েছিল। 


ভাবতে লাগলেন। একাদশ শতাব্দীতে চীনে এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ছিল ৮৪ কিলোগ্রাম । 


রকেট ব্যবহৃত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার 
K. E Tsiolkovsky-র নির্মিত রকেট শুন্তে 
বহর পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হয়। ১৯৭৬ খ্ৰী্টাব্দে মাকিন 
বিজ্ঞানী গডাৰ্ডের রকেট ঘণ্টায় ১,১২৭ কিলোমিটার 
বেগে ২১,৩৩'৬০০০ মিটার পর্যন্ত উঠতে সমর্থ 
হয়েছিল। 

গভার্ড পরীক্ষা করে দেখলেন, শুকনো জ্বালানির 
বদলে তরল জ্বালানি ব্যবহার করলে রকেটের গতি- 
বেগ বেড়ে যায়। 

কিন্তু এইভাবে ছুড়লে রকেট বেশী দূর যেতে 
পারবে না, চার-পাচ হাজার কিলোমিটার যাবার 
পরেই থেমে যাবে । কাজেই চাঁদে যেতে হলে রকেট- 
কে অন্ততঃ ৩৮৪,৪০* কিলোমিটার যাবার মতো 
শক্তি অর্জন করতে হবে। সেইজন্য রিলে রেসের 
ন্যায় পর্যায়ক্রমে রকেট পাঠাবার ব্যবস্থা করার 
সিদ্ধান্ত নিলেন বিজ্ঞানীরা । এই ব্যবস্থায় ভালো 
ফল পাওয়া গেল। একটা রকেট নিৰ্দিষ্ট কিছু দূর 
গিয়ে খসে পড়বে। তার আগে তার মধ্য থেকে 
অশ্য একটি রকেট বেরিয়ে পড়বে। সেটাও কিছু দূর 
গিয়ে খসে পড়বে।'সেই সময়ে আর একটি রকেট 
বেরিয়ে আসবে। সব রকেটেই আগে থেকে জ্বালানি 
ভরে দেওয়া হবে। এইভাবে রিলে প্রথা চালু হওয়ার 
ফলে রকেটের সাহায্যে নিদিষ্ট স্থানে পৌছানো 
সম্ভব হবে। 
॥ সন্ুম্যাস্ৰষ্ট প্ৰথম উপগ্রহ স্প.উন্নিক ৷ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া দুই 
দেশই মহাশৃন্তে রকেট প্রেরণের চেষ্টা করতে শুরু 
করে। প্রথম কৃতকার্য হয় সোভিয়েট রাশিয়া। 
১৯৫৭ খীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা 
মহাকাশে যে কৃত্রিম উপগ্রহট প্রেরণ করে তার নাম 


রাশিয়ার সঃ শিশু চাদ 
ব্যাস ছিল ৬০ সেন্টিমিটার। আকার ছিল গোল। 


এতে চারটি আকাশ-তার (aerial) ছিল। একটি 
রেডিও ট্রাযান্সমিটারও এতে ছিল। স্পুটনিকটির 
গতিপথ ছিল উপবত্তাকার। বেশী পক্ষে ৯৪৬ কিলো: 
মিটার এবং কম পক্ষে ২২৯ কিলোমিটার দূর দিয়ে 
"পুটনিকটি এক সেকেণ্ড ৮ কিলোমিটার (ঘণ্টায় 
প্রায় ২৯ হাজার কিলোমিটার ) বেগে ৯৬ মিনিটে 
একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ক্পুটনিকটি 
পুরাপুরি পৃথিবীর আবহাওয়া ছেড়ে উপরে চলে 


মহাকাশ অভিযান ৩৯ 
চক্ৰ মত তৰ অতনা" ঞম == হৰ 
যায় নি। তার ফলে বাতাসের সংঘর্ষে স্পুটনিকটি লাইকা অবশ্য পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে 


স্পুটনিক-১ 
বা শিশুটাদটি ১৯৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী পুড়ে 


ধ্বংস হয়ে যায়। 


॥ সআক্ষিন অএক্তাল্লোক্ষাত্স ॥ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা চুপ করে বসে- 
ছিলেন না। তার! অল্প দিনের মধ্যে তাদের নির্মিত 
এক্সপ্লোরার-১ কে মহাকাশে পাঠালেন। | 

এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া 
একের পর এক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাতে 
থাকলেন। সেই সব উপগ্রহে নানারকম বৈজ্ঞানিক 


যন্ত্রপাতি বসান! হল। সে সবের দ্বারা নানা তথ্য . 


পাওয়া যেতে থাকল। 
৷৷ অহাকাশে জীলল্ত প্ৰানী ও সান্ুন্ন ৷৷ 
শুধু যন্ত্ৰপাতি পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট রইলেন 
না। তারা রকেটে করে জীবন্ত প্রাণী ও মানুষ 
পাঠাবার চেষ্টা করতে থাকলেন। 
রুশ বিজ্ঞানীরা প্রথম লাইকা বলে একটা 
কুকুরকে রকেটে পুরে মহাকাশে পাঠালেন। বলা 
যেতে পারে লাইকাই প্রথম মহাকাশযাত্রী । 


নি। রকেটটি ফিরে আসতে না পারায় লাইকার 
মৃত্যু হয়। 


তারপর ছুটি বানরকে মহাকাশ-যানে : করে 
পাঠানো হল। তাতে পোকামাকড়, গাছপালা 
প্রভৃতিও ছিল। 5 
{ এতেও বিজ্ঞানীরা সন্ত রইলেন না। ভারা মহা- 


শূম্যে মানুষকে প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন । ১৯৬১ 


খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল রুশ বিজ্ঞানীরা ভোস্টক-১ 


নামক মহাকাশ-যানে করে মেজর য়ুরি গ্যাগারিন- 
কে পাঠালেন। তিনিই প্রথম মানুষ মহাকাশ- 
যাত্রী । 

গ্যাগারিন ( Major Yuri en 
১৯৩৪-৬৮ ) তার মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীকে 
একবার প্রদক্ষিণ করলেন ৷ যাত্রার ১০৮ মিনিট 
বাদে প্যারাশুটে করে তিনি পৃথিবীতে নেমে এলেন ৷ 

মহাকাশে প্রেরণের সময় রকেটের ওজন ছিল 
৪০০ টন। ভোস্টক-১-র ওজন ছিল প্রায় পাচ 
টন। ভোস্টক-১ পৃথিবী থেকে ৩২৭ কিলোমিটার 
পর্যন্ত উচু দিয়ে ঘুরেছিল। গ্যাগারিনই প্রথম 
ভারশুন্য অবস্থায় মহাকাশে অবস্থান করেন। 


৪. প্রৌগ্রেসিত বুক অব নলেজ FA 
ৰ ভার মহাকাশযান ৮৯ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে রীতিমতো-অস্বস্তি অনুভব করবে। ধাবমান উদ্ধার 
একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। দুঃখের বিষয়, সংঘর্ষে 


মুরি গ্যাগারিন 
এই অসমসাহসী বীর যুরি গ্যাগারিন ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 
এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। 


৷৷ আহাব্গশ্পে আত্রাল্প নান! হিপক্তি ৷৷ 


মহ্াকীশযানে করে যাত্রা ট্রেনে করে যাত্রা 
করার মতো সহজ নয়। মহাকাশে খুব উঁচু স্থানে 
বীর্তীস নেই। কাজেই বাতাসের চাপ নেই। 
বাতাসের চাপ না থাকায় দেহমধ্যস্থ রক্তের আয়তন 
ফেঁপে উঠবে ৷ শরীর ফুলে উঠে মৃত্যু হবে। 

উপরে তাঁপ খুব কম। সেই তাপে বরফ জমে 
ইটের চেয়ে বেশী শক্ত হয়ে যায়। সেই ঠাণ্ডায় 
সী্ীষের শরীর জমে শুকিয়ে মচমচে হয়ে যাবে। 

মহাকাশে এত অন্ধকার যে তীতে মানুষ 


(পারে । কস্মিক রে বা ব্যোমরশ্মি শরীরের ভীষণ 


ক্ষতি করতে পারে। শ্বাসগ্রহণে অস্থবিধা, নিশ্বাস 


স্পেস স্থ্যট-পর1 মহাকাশধাত্রী 


মহাকাশ অভিযান ৪১ 


নিৰ্গত কাৰ্বন ডাই-অকসাইডের ভয়াবহ বিষময় 
প্রতিক্রিয়া, খাদ্যসমস্তা প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে রীতি- 
মতো! বিব্রত হতে হবে ৷ 

এই সব নানা অনুবিধ| জয় করার জন্য 
বিজ্ঞানীর একরকম পোশাক বার করলেন, যার 
নাম ‘স্পেস স্থ্যট' (১98০০ ৪010) সেই পোশাক 
খুবই মজবুত, সেটা পরে থাকলে বাইরের চাপ ও 
তাপ কোন ক্ষতি করতে পারে না। প্রোটিন, 
শ্বেতসার ও চবিজাতীয় উপাদান, প্রয়োজনীয় 
ভিটামিনে সমৃদ্ধ খাদ্য খুব অল্প জায়গায় আঁটে এমন 
পাত্রে রাখার ব্যবস্থা হল ৷ ফলের রস, দুধ প্ৰভৃতি 
খুব ঘন করে মহাকাশযানে দে ওয়! হল ৷ 


॥ মাকিনী অভিশান ॥ 
১৯৬১ খ্ৰী্টাৰের ৫ই মে আ্যালান শেপার্ড 


নামে এক মাকিনী ফ্রীডম-৭ নামক মহাকাশযানে 
করে ১৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে উঠে নীচে 
নেমে এলেন। তাঁর পর ১৯৬২ গ্রীষ্টাব্দের ২০শে 
ফেব্রুয়ারি জন গ্লেন নামে এক মাকিনী ফ্রেগুশিপ-৭ 
-এ করে তিনবার পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করলেন। তার মোট 
সময় লেগেছিল ৪ ঘণ্টা ৫৫ 


মিনিট ৷ 


॥ ক্ৰুশ্শ অভিশ্ান ৷৷ 


১৯৬১ খ্ৰীষ্টাৰের দই আগস্ট 
রুশ মহাকাশযান ভোস্টক-২ 
হারমান টিটভের পরিচালনায় 
১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করল। রুশ মহাকাশযাত্ৰী 
নিকোলায়েভ ৬৪ বার, পাঁপেল 
পোপোভিচ ৪৮ বার, বাই- 
কোভক্ষি ৮১ বার, ভোস্কত 


৬ (৮৩) 


কমার, ইয়েগোরভ ও ফিয়োক.তিস্তত 


এ 


fl 
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টিউটর 


মহাকাশযানে করে কোমারভ, ইয়েগোরভ ও সায়েভ, গেয়গি ডবরোভল্‌স্কি ও ভন্যাডিস্নাভ ভল্কভ। 
ফিওকৃতিস্তভ ১৬ বার, লিওনভ ও বেলিয়াএভ প্রথম ও একমাত্র মহিলা মহাঁকাশযাত্রিণী 


১৭ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করলেন। ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা৷ (Valentina ৬1801 


রুশ চন্দ্ৰযান সোয়ুন্ (9০১০৪)-১১ চাদ সম্বন্ধে mirovna Tereshkova Nikolayeva) তিনি 
৪৮ বারংপৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। 


বহু তথ্য সংগ্রহ করে। এর অভিযাত্ৰী ছিলেন প্যাট- 


i একা সপ গু 
প্যাটসায়ভ, গেয়ৰ্গি ডবা 


ভল্‌স্কি ও ভন)1ভিক্স/ভ ভল্‌ক্‌ভ 


ও. এন 


৪ ৯ ও সানী ০7০ 


ত)ালেটিন! তেরেশকোতাকে অ 


নন্দন জানাচ্ছেন এ নিকোলায়েত 
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৯” ারুুডুিঁঁঁি88 ===; 


॥ 'আাক্িন মহাকাম্ন্যাত্রী ৷৷ 

মাকিন মহাকাশযাত্ৰী গ্লেন ৩ বার, কাৰ্পেণ্টার 
৩ বার, শিরা ৬ বার, কুপার ১২ বার, গ্রিসম ও ইয়ং 
৩ বার, ম্যাকডিভিট ও হোয়াইট ৬২ বার, কুপার ও 
কনরাড ১২৭ বার, বোরম্যান ও লোভেল ২০৬ বার, 
শিরা ও স্ট্যাফোর্ড ১৫ বার, আৰ্মষ্ট্ৰং ও স্কট ৬'৬ বার, 
ইয়ং ও কলিন্স্‌ ৪৩ বার, কনরাড ও গৰ্ডন ৪৪ বার, 
লোভেল ও অলড্রিন ৬০ বার মার্কারি ও জেমিনি 
মহাঁকাশযানে করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। 

এ পর্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া কতবার যে 
মহাশূন্যে মহাকাশযান পাঠিয়েছে, তা বলে শেষ করা 
যায় না। 


॥ জহাকাস্পআভ্রীদেল বিচিত্র কাণ্ড ৷ 


দু'দেশের বিজ্ঞানীরা নানাভাবে মহাকাশযান 
প্রেরণ করে বিচিত্র সব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। মাকিন 


ঘটালেন। রুশ মহাকাশযাত্রী প্রথম 
থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে ভ্রমণ করলেন অত 
উধের্ব মাধ্যাকৰ্ষণ নেই । কাজেই তিনি পড়ে গেলেন: 
না। মাকিন মহাকাশধাত্রী সারনানও অবলম্বন- 
হীন অবস্থায় মহাশূন্যে বেড়িয়েছেন। তিনি প্রায় ২ 
ঘণ্টা মহাশুন্যে ছিলেন। 

রুশ ও মাকিন মহাকাশযাত্রীরা এক মহাকাশ- 
যান থেকে বেরিয়ে অন্য মহাকাশযানে উঠেছেন। 
এ যেন 'গাড়িবদল"। 

এত সব করার পরও রুশ ও মাকিন বিজ্ঞানীর! 
চুপ করে বসে ছিলেন না। তার! চাদে মহাকাশযান 
প্রেরণ করলেন। টাদের অপর পিঠের ছবি তুললেন ৷ 
চাদকে পরিক্রমা করলেন। 


॥ াদেন্স দিকে অতিক্ৰাস্ন ল্লপকেউ ॥ 
১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর মাকিন যুক্ত- 


এক মহাকাশযাত্রীর মহাশৃন্তে অবনম্বনহীন অবস্থায় ভ্ৰমণ 


জ্ঞানীর এক সঙ্গে কখনও ছুটি, কখনও তিনটি রাষ্ট্রের কেপ কেনেডি থেকে স্যাটার্ন-৫ নামে এক 
মহাকাশযান মহাশূন্যে পাঠিয়ে সেগুলির মিলন অতিকায় রকেট চাদের দিকে পাঠানো হল ৷ এই 
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রকেটটি ছিল ত্রিশ তলা বাড়ির সমান উচু, ওজন 
ছিল ৩৩৯৩ টন। এতে কয়েক শ' টন তরল 
হাইড্রোজেন ও তা জ্বালাবার উপযোগী তরল 
অক্সিজেন ছিল । 


|. 4 

কেপ কেনেডি থেকে মাকিন রকেটের মহাশৃন্তে খাত্র! 
রকেটের মাথায় ছিল মহাকাশযান আ্যাপলে|-৮৷ 
তিনটি রকেট-খোলস তিনবার ধাকা দিয়ে প্রচণ্ড 


গতিবেগ স্থষ্টি করল এবং একে একে মহাশৃন্তে খসে 
পড়ল। আ্যাপলো-৮ বিপুল বেগে ছুটতে ছুটতে 
চাদের রাজ্যে প্রবেশ করল। 

আযাপলো-৮-এর মাকিন অভিযাত্রী বোরম্যান, 
লোভেল আর স্তাণ্ডার্স। তারা চাদ থেকে ৯৬৫৬০ 3০ 
কিলোমিটার দূরত্বে থেকে প্রতি ২ ঘণ্টায় টাদকে 
প্রদক্ষিণ করতে থাকলেন এবং অসংখ্য ছবি তুলে 
টেলিভিশনে পৃথিবীতে পাঠাতে থাকলেন। টাদের 
উলট! দিকের অসংখ্য ছবি তারা পাঠালেন । তারপর 
ভর! পৃথিবীতে ফিরে এলেন। সময় বুঝে তারা 
প্যারাশুট খুলে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে নেমে 
পড়লেন। প্রথমে তার! উঠলেন রবারের ভেলায়, 
পরে জাহাজে উঠে দেশে ফিরে এলেন। 


॥ চাদেব্র ভৈলা৷ ৷৷ 


আটটা পায়াযুক্ত একটা যন্ত্ৰ তৈরি করে মাকিন 
বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন লুনার এক্সকার্শন মড়্যুল 
(Lunar Excursion Module—L. E. M.) 
বা চাদের ভেলা। লুনার মড়্যুলকে চাদের বুকে 
নামিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো তাদের 
উদ্দেশ্া। চাদের ভেলা থেকে নানা পরীক্ষার পর 
আবার তাকে নিয়ে ফিরে আসার পরিকল্পনা কর! 
হল। 

মহাকাশযানটির যাত্রী হলেন ইয়ং সারনান ও 
্ট্যাফোর্ড। ইয়ং মহাকাশযানেই থেকে গেলেন ৷ 
চাদের ভেলায় করে সারনান ও স্ট্যাফোর্ড চাদের 
দশ মাইল দূর থেকে নানা পরীক্ষা-নিরাক্ষা 


চালালেন। পরে মহাকাশযানে উঠে এসে পৃথিবীতে 
ফিরে এলেন। 


॥ চাদেল্স মাটিতে প্রথম পদাপল ॥ 
সব দেখা হয়ে গেছে। এইবার অতি সন্তর্পণে 
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চুটাদের মাটিতে নামতে হবে। ১৯৬৯ খ্ৰীষ্টাৰ্দের চাদের মাটি কোথাও ময়দার মতো মিহি, 
১৬ই জুলাই মহাকাশযান আযাপলো-১১ যথাসময়ে কোথাও চারিদিকে ছোট ছোট হুড়ি ছড়ানো রয়েছে, 
কেপ কেনেডি থেকে যাত্রা করল ৯২ হাজার রেল কোথাও ছোট ছোট গর্ত। আৰ্মষ্টং ও অলঙ্তিন 
এক্জিনের শক্তি নিয়ে। যাত্রী হলেন নীল আৰ্মষ্টুং একস্থানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পুতলেন। 
-এডউইন অলড্িন ও মাইকেল কলিন্স্‌। কতকগুলি স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্রপার্তি*্বিসিয় দিলেন। তার 


কক = ত ৰ 


চন্দ্ৰপুষ্টে অলড়িন 
কলিন্‌স্‌ মূল মহাকাশ যান চালাতে থাকলেন। পর বেশ কিছু ছোট বড় চাদের পাথর কুড়িয়ে 
নীল আৰ্মষ্টং ও এডউইন অলড়িন চাদের ভেলায় নিলেন। 
করে চাদে নেমে গেলেন ৷ পৃথিবীর লোক ভারা ঘণ্টা ছুই-এরও কিছু বেশী সময় চাদের 
টেলিভিশনে সব দৃশ্য দেখতে থাকলেন । পিঠে পায়চারি করলেন। প্রায় ২১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট 
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চাদে কাটাবার পর ভারা লুনার মড়্যুলে উঠে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ 
ত্যাগ করলেন। 

কলিন্স্‌ একা মূল মহাকাশযান চালিয়ে চীদের 
চারদিকে পাক খাচ্ছিলেন। চাদের ভেলা থেকে 
আৰ্ম্টং ও অলড্রিন মূল মহাকাশযানে উঠে পড়লেন। 
চাদের ভেলাকে মহাশূন্যে ছেড়ে দেওয়| হল। সেট 
কোথায় হারিয়ে গেল, তা কারো জানা নেই। 

ফিরে এলেন তিন মহাকাশযাত্রী পৃথিবীতে ৷ 
তাদের সঙ্গে কোন অতিনুক্ষ্ম অদৃশ্য জীবাণু বা 
ভাইরাস এসে গেছে কিনা, তা পরীক্ষা করতে তাদের 
২১ দিন এক ঘরে বন্দী থাকতে হল। পরীক্ষার 
পর যখন দেখা গেল, কোন জীবাণু বা ভাইরাস 
তাদের সঙ্গে টাদ থেকে আসে নি তখন তাদের ওই 
। ঘর থেকে বাইরে আসতে দেওয়া হল। 


॥ দ্ৰিতীয্ৰ বাৰ চাদে ৷৷ 
প্রথম অভিযানের প্রায় চার মাস পরে রিচার্ড 


চন্দ্রপৃষ্টে চন্দ্ৰযান 
গৰ্ডন, চার্লস কনরাড ও আ্যালান বীন আযাপলো-১২ 
মহাকাশযানে চড়ে চাদের দিকে যাত্রা করলেন। 


রিচার্ড গৰ্ডন মূল মহাকাশযান চালাতে 
থাকলেন। কনরাড ও বীন চাদের ভেলায় করে 
চাদে নেমে গেলেন। এবার অভিযাত্রীরা চাঁদে 
রইলেন সাড়ে একত্রিশ ঘণ্ট৷ ৷ 

প্রথমবারের অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিয়েছিলেন মাত্র 
১৯ পাউণ্ড নুড়ি-পাথর, এবারকার অভিযাত্রীরা 
সঙ্গে নিলেন ১২৮ পাউণ্ড হুড়িপাথর। তার পর 
নিবিঘ্নে কনরাড ও বীন মূল মহাকাশযানে ফিরে 
এলেন। গৰ্ডন মূল মহাকাশযান চালিয়ে দিলেন। 
তার পর ভারা পৃথিবীতে ফিরে এলেন ৷ 


॥ ব্যর্থ অভিযান ॥ 


আযাপলো-১৩ মহাকাশযান তৃতীয় বার চাদে 
যাবার জন্য যাত্রা করে। কিন্তু মূল মহাকাশযানে 
এক বিস্ফোরণ হয়। তার ফলে যান্ত্ৰিক গোলযোগ 
দেখা দেয়। প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করেও 
তাই অভিযাত্রীদের পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে 
হয়। এত সব ঝামেলা বিপদ-আপদের মধ্যেও 
অভিযাত্রীদের মনোবল অক্ষুণ্ন ছিল। চাদ 
ও মহাকাশ থেকে পৃথিবীর অসংখ্য আলোকচিত্র 
গ্রহণ করে তারা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। 


॥ তুতীন্স ও চতুর্থ অভ্ভিআান্ন ৷৷ 

এর পর শুরু হল তৃতীয় ও চতুর্থ অভিযান । 
আযপলো-১৪ ও আপলো-১৫ মহাকাশযানে করে 
অভিযাত্রীর! চাদের দেশে যাত্রা করলেন। 

তৃতীয় অভিযানে অভিযাত্রীরা চাদের পাৰ্বত্য 
অঞ্চল ফ্রা মরোতে নামেন। একটা ২৭৪'৩২০০ মিটার 
উচু মৃত আগ্নেয়গিরির পাশে নেমে অভিযাত্রীরা 
তাদের নির্ধারিত কাজ শুরু করেন। মালপত্র 
বইবার জন্য একটা হাতে-টানা রিকশা তারা সঙ্গে 
নিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য অভিযাত্রীদের বড় বেশী 


মহাকাশ অভিযান ৪% 


পরিশ্রম হয়েছিল। নানা কারণে তৃতীয় অভিযানের ॥ পঞ্চম অভিয্ান্দ ৷৷ 
অভিযাত্রীরা তাদের নির্ধারিত সব কাজ শেষ করতে 
পারেন নি। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে আপলো-১৬ 


চতুর্থ অভিযানে অভিযাত্রীরা ৪,৫৭২ মিটার মহাকাশযানে করে জন ইয়ং, চার্লস ডিউক ও টমাস 
উচু আযাপেনাইন পাহাড়ের নীচে একটা! ৩৬৫৭ ম্যাটিংলি চাদের দেশে যাত্রা করলেন। 
মিটার গভীর খাদের ধারে নামলেন । সঙ্গে নিয়ে ম্যাটিংলি মূল মহাকাশযান চালাতে থাকলেন ৷ 
ছিলেন ঘোরাফেরা করার স্থৃবিধার জন্য একট! বিদ্যুৎ- ইয়ং ও ডিউক চাদের ভেলায় করে চাঁদে নেমে 
চালিত মোটরগাড়ি যার নাম লুনার রোভার। তাতে পড়লেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন একটা জীপ 
গাড়ি। তাতে করে তারা চাদের 
উপরে বহুদূর পর্যন্ত ঘোরাফেরা 
করলেন। 

নেমেছিলেন ‘ডেকাটে’ অঞ্চলে ৷ 
তার চারদিকে অসংখ্য মৃত আগ্নেয়- 
গিরির জ্বালামুখ (০7806)। সারা 
অঞ্চলটাই উচুনীচু, ছোট বড় পাথরে 
ভরতি। তারা জীপে করে অতি 
সম্ভপণে বহু দূর পর্যন্ত জায়গায় 
ঘোরাফেরা করলেন। 

এবার অভিযাত্রীর! সঙ্গে নিলেন 
প্রায় তিন মন পাথর। চাদের 
পিঠে বসালেন বেশ কয়েকটি স্বয়ং 
ক্রিয় নান! ধরনের যন্ত্রপাতি। একটা! 
অতিবেগ্রনী রশ্মিতে আলোকচিত্র 
তুলতে সফল একটা ক্যামেরা ও 
একটা বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র চাদের পিঠে 
তারা বসিয়েছিলেন। তার মধ্যে 
একটি মূল্যবান্‌ যন্ত্র পায়ের ঠোকর 

জন ইয়ং, চাল*স ডিউক ও টমাস ম্যাটিংলি লেগে অকেজে| হয়ে যায়। 

করে অভিযাত্রীরা প্রায় ২৫ কিলোমিটার জায়গায় এবারের অভিযানে অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে- 
অল্প সময়ে ও কম পরিশ্রমে ঘুরে বেড়ালেন। অন্যান্য ছিলেন কয়েক কোটি জীবাণু ও ভাইরাস, চিংড়ি 
বারের তুলনায় চতুর্থ অভিযানে অভিযাত্রীরা চাদ মাছের ডিম, ফলের বীজ, গাছের ভ্রণ ইত্যাদি। 
সম্বন্ধে অনেক বেশী তথ্য সংগ্রহ করলেন। সেগুলি চীদ থেকে ফেরার সময় ম্যাটিংলি খোলা 


ক প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


লুনার রোভার। 


আযাপলে ১৫, ১৬ ও ১৭-র মহাকাশযাত্রীর1 এই চন্দ্ৰযান ব্যবহার;করেছিলেন । 


ছাতার ন্যায় বস্তুটি আনটেন।। 


মহাকাশে রেখে দিয়েছিলেন ৷ উদ্দেশ্য ছিল, কসমিক 
রে-তে সে-সবের উপর কীরকম প্রতিক্রিয়ার স্থঠি 
হয় তা দেখ! । 


॥ শঙ্ঠ অভিশান ॥ 


১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে আপলো-১৭ শেষবারের মতো 
চাদের দেশে যাত্রা করে। এই অভিযান সম্পুৰ্ণ 
সফল হুয়। এবারে অভিযাত্রীরা ২৫৩ পাউণ্ড পাথর 
সঙ্গে নেন ৷ আগের কয়েক বারের তুলনায় বেশী 


আলোকচিত্র তুলে আনেন, ৭৪ ঘণ্টা ৫৯$ মিনিট 
চাদে কাটান। এবারে সারনান ও স্মিট চাদে নামেন। 
পৃথিবীর মান্য টেলিভিশনে তাদের ক্রিয়াকলাপ 
ভালো ভাবে দেখতে পায়। আপাততঃ মাফিন 
বিজ্ঞানীদের আর চাদে যাবার পরিকল্পনা নেই। 
৷৷ কস্ৰুশ্শ অভিশান ৷৷ 

এ পৰ্যন্ত কোন রুশ অভিযাত্ৰী 
নামেন নি ৷ 


চাদের পিঠে 
তবে তাদের অন্য ধরনের প্রচেষ্টা খুবই 


প্রশংসনীয় । 


চাদ থেকে দৃশ্যমান পৃথিবী 


পূর্বপৃষ্ঠার ছবি দেখে মনে হচ্ছে, আকাশে অর্ধ চন্দ্ 
বিরাজিত। পৃথিবী থেকে সেই চাঁদকে দেখা যাচ্ছে। 
কিন্তু যাকে অৰ্ধচন্দ্ৰ বলে মনে করা হচ্ছে, তা চাঁদ নয়। 
যে পৃথিবীতে আমরা বাস কারি, সেই পাথবা। 

চন্দুপষ্ঠ থেকে মহাশন্যে পৃথিবীকে চাঁদের মতো 
দেখাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে, একটি চন্দ্রযান পৃথিবী 
থেকে যাত্রা করে চাঁদের বুকে নামবার জন্যে ছুটে চলেছে। 
সামনে প্রসারিত চন্দ্রপঞ্ঠ, যেখানে চন্দ্রযানাটি নামবে | 
আর আকাশে দৃশ্যমান পৃথিবী, যা থেকে যাত্রা করে 
চন্দ্ুযান চাঁদের দিকে ছুটে এসেছে । 


মহাকাশ অভিযান 


৪৯ 


রুশ বিজ্ঞানীরা বেতারের সাহায্যে টাদের বুকে 
মহাকাশযান নামিয়ে দিয়েছেন । কম্পিউটার যন্ত্রের 
সাহায্যে সেই মহাকাশযানকে দিয়ে অনেক কাজ 
করিয়ে নিয়েছেন ৷ 

তারা একটা আটচাকার স্বয়ংক্ৰিয় গাড়ি চাদের 
বুকে নামিয়ে দিয়েছেন। তার নমি বুলোখোদ |. | 
সেই গাড়িতে করে শক্তিশালী টেলি- 
ভিশন যন্ত্র ও নানা স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্রপাতি 
পাঠানো হয়েছিল । 

'লুনোখোদ"' সৌর ব্যাটারির 
সাহায্যে চালিত হয়েছে। 


॥ চাদ স্ম্স্ধে নান৷| 
তথ্য সংগ্ৰহ ৷৷ 
বহু বৎসর ধরে নানাভাবে 
অভিযান চালিয়ে মাকিন ও রুশ 
বিজ্ঞানীরা চাদ সম্বন্ধে অনেক নূতন 
৷ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 


স্তাটান-« কর্তৃক আপলো-১১কে উর্ধে ক্ষেপন 


কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, পৃথিবী থেকেই 
টাদের স্থষ্টি। পৃথিবীর খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
চাদ তৈরী হয়েছে। তার প্রমাণ, পৃথিবীর প্ৰশান্ত 
ও আটলান্টিক মহাসাগর | পৃথিবীর অংশ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যখন চাদের স্থষ্টি হয়, তখন পৃথিবীর যে-অংশ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাই-ই প্রশান্ত মহাসাগর ও 


লুনোখে দ 


আটলান্টিক মহাসাগর ৷ কিন্তু এখন কোন কোন 
বিজ্ঞানী বলছেন, এ কথা ঠিক নয়। 


চাঁদ হয়তো মহাকাশের অন্য কোথাও ছিল। 
ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পৃথিবীর 
আকর্ষণে বন্দী হয়ে তার চারিদিকে ঘুরছে। 


কেহ বলেন, পৃথিবী ও চাদের একই সময়ে স্থষ্টি 
হয়। কেহ বলেন, চাদের স্থষ্টি পৃথিবী স্থষ্টির কয়েক 
কোটি বছর আগে। অৱশ্য, এ সব তথ্য এখনও 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-মহলে পূর্ণ স্বীকৃতি পায় নি। বরং 
পূর্বের ধারণা যে পৃথিবী থেকে চাদের সৃষ্টি তাই-ই 


জা এখনও অধিকাংশ বিজ্ঞানীর অভিমত। 


০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ অন্যান্য দেস্ণেল্ প্রচেষ্টা ৷ 


মহাকাশে রকেট পাঠানো এখন শুধু মাকিন 
যুক্তৰাষ্ট্ৰ ও রা।শয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষ, 
চীন, জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি বহু 
দেশ থেকেই মহাকাশে রকেট পাঠানো হচ্ছে। 
॥ ভার্পতের্ল প্ৰভেষ্ট| ৷৷ 


ভারতবর্ষ কয়েক বছর ধরেই শ্রীহরিকোটা 
থেকে মহাকাশে রকেট পাঠিয়ে আসছে। এখন 
ভারতীয় অভিযাত্রীর মহাকাশে যাবার চেষ্টা চলছে। 
১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে সম্ভবতঃ একজন ভারতীয় 
মহাকাশযাত্রী মহাকাশে পাড়ি দেবেন ৷ 

ভারত-রুশ যৌথ মহাকাশ অভিযানে উইং 
কমাণ্ডার আর মালহোত্রা ও স্কোয়াড়ন লীভার 
রাকেশ শর্মার মধ্যে একজনকে মহাকাশে প্রেরণ 


সউ he, 


নীল:আৰ্মস্টং, মাইকেল কলিন্সও এড,ইন অলড়িন 


মহাকাশ অভিযান ৫১ 


করা হবে। দুজনেরই প্রবল তৰ্বগত প্রশিক্ষণ ও রাকেশ শর্মার এক দফা ট্রেনিং হয়ে গেছে। 
চলছে ৷ নির্বাচিত ভারতীয় মহাকাশযাত্ৰীর সঙ্গে রুশ 

নয়াদিল্লীর ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি ও অভিযাত্রীরা থাকবেন। সমুজ-টি (9০১৪2-]) তে 
বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স করে তারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবেন। পরে সেই 
বিস্তারিত কর্মসূচী ঠিক করছেন । ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মহাকাশযান স্তালুট-৭ মহাকাশ কমপ্লেক্সের সঙ্গে 
সেপ্টেম্বরে প্রস্তাবিত ভারতীয় মহাকাশযাত্রীদের মিলিত হবে। 


সম্প্রতি হরিকোটা! থেকে 
রোহিণী মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়ে 
নিদিষ্ট পথে ঘুরছে এবং সংকেত 
ও আলোকচিত্র সাফল্যের সঙ্গে' 
পাঠাচ্ছে। 
৷৷ অন্য গ্ৰহে অভ্িডআান্ন ॥ 

চাদে গিয়েই পৃথিবীর মানুষের 
কর্মপ্রচেষ্টা শেষ হয়ে যায় নি। 
অন্ঠা গ্রহে, বিশেষ করে মঙ্গল ও 
শুক্র গ্রহে যাবার জন্তে বিজ্ঞানীরা 
নানা পরিকল্পনা তৈরি করছেন । 
অবশ্য, তাদের কোন পরিকল্পনাই 
প্রকৃত কাজের উপযোগী এখনও 
হয় নি। 
এপ সৌরজগতের সকল গ্রহের 
মধ্যে মঙ্গল গ্রহে মানুষের পদা- 
৷ পঁণকে তারা বেশী গুরুত্ব দিয়ে- 
ছেন | মঙ্গল গ্রহে প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌ 
আছে বলে বিজ্ঞানীরা জানতে 
পারেন নি। অত দূরে যেতে 
- গেলে যে-ধরনের শক্তিশালী মহা- 

ভারতের প্রথম ফলিত গবেষণাযূলক,উপগ্রচ রোহিণী কাশযানের প্রয়োজন তা এখনও 

প্রকৃত প্রশিক্ষণ শুরু হবে। সেই সময়ে শূন্য মহাকৰ্ষ তার! তৈরিঃকরতেঃপারেন নি। 
শক্তির অবস্থায় কাজ করার শিক্ষা দেওয়া হবে। মানুষ অভিযাত্রী মঙ্গল'বা শুক্রের দিকে যাত্রা 
অবশ্য, ইতিমধ্যেই বিমানে ও চাপকক্ষে মালছোত্রা করতে না৷ পারলেও শক্তিশালী রকেট মঙ্গল, 
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৫২ 
শুক্র, বৃহস্পতি, সূর্য প্রভৃতির দিকে পাঠানো 
হয়েছে। 

মাকিন রকেট মেরিনার-২ ১৯৬২ সালের ১৭ই 
আগস্ট শুক্রের দিকে প্রেরিত হয়। রকেটটি এ 
বৎসরের ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রের ৩৫ হাজার কিলো- 
মিটার দূর দিয়ে চলে যায়। রকেটটিতে স্থাপিত 
বহু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে বসেই 
বিজ্ঞানীরা শুক্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে 
পেরেছেন। তারা জানতে পেরেছেন শুক্রের 
পৃষ্ঠতাপ ৪৫০* সেন্টিগ্ৰেড । শুক্ৰে পৃথিবীর ন্যায় 
চুম্বকের ক্ষেত্র নেই। রুশ বিজ্ঞানীর! শুক্র গ্রহে 
স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্রপাতি সমেত একটি রকেটকে নামিয়ে 
দিয়েছেন । সেই সব যন্ত্রপাতি থেকে শুক্ৰ সম্বন্ধে 
নানা কথা জান গিয়েছে। 
॥ শ্শিশুওগ্রহ ৷৷ 

এই সব মহাকাশযান বা রকেটের একটি তে] 
সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। সেটি তাহলে শিশু এহ । 
আরও রকেট সূর্যের দিকে পাঠানো হয়েছে। 
মাকিন ও পশ্চিম জার্মানির যন্ত্রপাতিসহ একটি 
রকেট সূর্যের প্রায় ৪ কোটি কিলোমিটার দুরে যেতে 
সমর্থ হয়েছে। 
॥ ন্যুতন নুতন তথ্য ৷৷ 

রকেট বা মহাকাশযানগুলির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র 
পাতির সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি, বৃহস্পতির 
উপগ্রহের সংখ্যা .৬-র বেশী। শনিরও উপগ্রহের 
সংখ্যা ১৬-র বেশী। তার বলয় অগণিত। 


॥ পাই শুনীয়্ৰাব্স_১০ ৷৷ 

১৯৭২ খুঁষ্টাব্দের ২রা মার্চ মাকিন বিজ্ঞানীর! 
পাইওনীয়ার--১৭ নামে একটা মহাকাশযানকে 
বৃহস্পতির দিকে পাঠালেন ৷ বৃহস্পতি সম্বন্ধে নান! 
তথ্য, যে-সব তথ্য দূরবীনের সাহায্যে জানা যায় নি, 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


২: 2 উন উনি 
তা পাঠিয়ে মহাকাশষানটি শনিগ্রহের দিকে চলে 


গেল শনি সম্বন্ধে নানা কথা জানিয়ে সে অনেক 
দূরে চলে গেছে। সৌরজগতের বাইরে বহু দূরে চলে 
যাবার মতো শক্তি তার আছে। 

২৬০ কেজি ওজনের পাইওনীয়ার _১০-এর 
গতিবেগ ঘণ্টায় ৫৬,৩৫০ কিলোমিটার। এই প্রচণ্ড 
গতিবেগ নিয়ে সে ১৩ই জুন, ১৯৮৩ তারখে ইউরে- 
নাস, নেপচুন ও প্রুটোকে ছাড়িয়ে সৌরজগতের 
বাইরে চলে গেছে। এখন তার অতিক্ৰান্ত পথের 
দূরত্ব ৬৫০ কোটি কিলোমিটারেরও বেশী । 

পাইওনীয়ার--১০ বৃহস্পতি গ্রহ সম্পর্কে বহু 
অজানা তথ্য জানিয়েছে। অসংখ্য আলোকচিত্র 


পাঠিয়েছে। দশম গ্রহ আছে কিনা, তাও.সে 
জানাবে । 
পাইওনীয়ার_-১০ কতদিন কর্মশক্তিসম্পন্ন 


থাকবে, জানা নেই। তার কৰ্মশক্তি অক্ষয় হলেও 
সে নক্ষত্রলোকে যেতে পারবে কিনা, জান] যায় না। 
যে গতি তার আছে, তাতে তাকে পুথিবীর নিকট- 
তম তারা প্রোক্সিমা সেন্টরিতে পৌছতেই কয়েক সহস্ৰ 
বছরেরও বেশী লেগে যাবে । ততদিনে পৃথিবীর কী 
অবস্থা দাড়াবে তা কেউ বলতে পারে না ৷ 

আত্দুরের নক্ষত্রের রাজ্যে পৌছতে মানুষের 
তৈরী মহাকাশযান কোন দিনই পারবে না। যদি 
ধরেই নেওয়া যায়, পৌছতে পারবে, ততদিনে অর্থাৎ 
অনেক হাজার কোটি বছর পরে হয়তো সূর্ষই 
নিভে যাবে, পৃথিবী তো তার আগেই মহাশূন্যে 
বিলীন হয়ে যাবে। 

অথচ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার অস্ত নেই। 
নক্ষত্রলোকে নিজেরা যেতে ন! পারলেও তাদের 
তৈরী মহাকাশযান যদি অন্ততঃ কিছুটা দূরত্বে 
পৌছতে পারে তাতেই তারা খুশী । 


এমন একদিন ছিল যেদিন যে-পৃিবীতে 
আমরা বাস করি সেই পৃথিবী ছিল না। সে 
প্রায় পাচশত কোটি বছর আগেকার কথা । 

মহাশূন্যে সূর্যের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে যাবার 
সময় এক অতি প্রকাণ্ড জ্যোতিক্ষের টানে স্থুষদেহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৌরজগতের গ্রহসমূহের সৃষ্টি 
হয়। পৃথিবী সেই সব গ্রহের একটি । 

কেহ কেহ বলেন, ঘূর্ণায়মান নীহারিকা থেকে 
অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর স্থষ্টি। 

যেভাবে হোক, পৃথিবীর যখন সৃষ্টি হয় তখন 
তার রূপ বর্তমান কালের পৃথিবীর মতো ছিল না। 


পৃথিবী ছিল এক প্রকাণ্ড অতিশয় উত্তপ্ত গ্যাসের 


গোলক। প্রাকৃতিক নিয়মে কোন জিনিস চিন্নকাল 


গ্যাসের 


গরম থাকে না, ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। 
গোলক পৃথিবী বহু কোটি বৎসর ধরে ধীরে ধীরে 
ঠাণ্ডা হতে থাকল। 

ক্রমে ক্রমে জলীয় বাম্পগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জলের 


আকার ধারণ করুল। একট! পাক৷ ফল শুকিয়ে 
গেলে যেমন তা কুঁকড়ে যায়, তেমনই পৃথিবী ঠাণ্ডা 
হতে হতে কুঁকড়ে গেল। তার ফলে পুথিবীর 
কোথাও উচু, কোথাও নীচু হয়ে গেল। 

উচু জায়গা হল ভাঙ্গা ও ভাঙ্গার উপরের 
পাহাড-পর্বত। নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল জমে 
সাগর-মহাসাগরের স্থষ্টি হল। তখনও পৃথিবীতে 
কোনও ধরনের প্রাণের আবির্ভাব হয় নি। 


পৃথিবীর উপরট! শক্ত হয়ে গেলেও ভিতবটা 


৫৪ প্রোগ্রেিভ বুক অব নলেজ 


আজও তরল পদার্থে পূর্ণ । লোহা, নিকেল 
প্রভৃতির তরল সমুদ্ৰ পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাজ 
করছে। ১.০ 
॥ প্রাশেল্প আবিৰ্ভাব ৷৷ ER 

আজ সার! পৃথিবী গাছপালা, মানুষ, জীবজন্ত, 
কীটপতঙ্গে ভরা ৷ কিন্তু আগে তে| সে রকম ছিল 
না। পৃথিবীর স্থলে জলে কোথাও প্রাণের কোন 
চিহ্ন ছিল ন৷ ৷ তাহলে প্রাণের আবির্ভাব কী 
করে হল? 

অনেক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞানীর! ঠিক করতে 
পারলেন না, কেমন করে এই পৃথিবীতে প্রাণের 
আবির্ভাব ঘটল। তারা বললেন, তিনটে কারণে 
প্রাণের আবির্ভাব হতে পারে । 

প্রথম, এই পৃথিবীতেই প্রাণের স্থষ্টি হয়েছে। 
কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, স্বয়স্তবন { auto- 
germination ) হয় না। আঁীব থেকেই জীবের 
সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে প্রচণ্ড উত্তাপ সারা পৃথিবীতে 
ছিল তাতে কোন জীব থাকতে পারে ন| ৷ কাজেই 
পৃথিবীতে কোন জীব ছিল ন! ৷ জীব থেকে জীবের 
সৃষ্টি হয় নি। পৃথিবী-হুষ্টির সময় প্রচণ্ডভাবে 
উত্তপ্ত গ্যাসের মধ্যে কোন জীবকণা থাকতেই 
পারে না। 

দ্বিতীয়, হয়তো মহাকাশ থেকে জীবকণ! ভেসে 
এসেছে এই পৃথিবীতে । কিন্তু ত! সম্পুর্ণ অসম্ভব । 
কারণ, পৃথিবীর বাইরে অনেক উঁচুতে কোনও 
মাধ্যাকর্ষণ নেই। কাজেই দেই স্থির মহাকাশ 
দিয়ে পৃথিবীতে কোন জীবকণ। ভেসে আসতে 
পারে নি। সেভাবে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব 
ঘটে নি। 

তৃতীয়, বিশ্বস্ৰষ্ট৷ অনাদি অনন্ত, অসীম শক্তিমান্‌, 
সহস্ৰ কোটি জ্যোতিক্ষের অষ্টা, অণোরণীয়ান্‌ মহতো! 


মহীয়ান্‌ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীতে জীব-স্ৃষ্টি 


প্রোটোগ্রাজম 
হয়েছে। এই মতবাদ মেনে নেওয়। ছাড়া সীমিত 


জ্যামীব! 
শক্তির অধিকারী বিজ্ঞানীদের পক্ষে আর কোন 
উপায় নেই। 


পৃথিবী ৫৫ 


প্রাণের প্রথম স্পন্দন ঘটে ডাঙায় নয়, জলে, 
সাগরের তলায় শান্ত স্িগ্ধ পরিবেশে । প্রথম 
প্রাণকণ৷ ছিল ছু'চের আগার ন্যায় খুব ছোট এক 
কণা আঠার মতো ৷ সাগরের জলে ভেসে বেড়াত 
সেই প্রাণকণা ৷ সেই আঠার ন্যায় আদিম জীবকণা 
থেকেই ক্রমে ক্রমে কুড়ি লক্ষেরও বেশী ধরনের 
জীবের স্থষ্টি হয়েছে । 


নানাশ্রেণীর ভাঙ্জাটৰ 


পদার্থের প্রোটোপ্লাজম ( protoplasm )-এর মধ্যে 
প্রাণের উদ্ভব হয়েছে । প্রোটোপ্লাজমের ২টি অংশ 
একটা ঘন ডেলা, যার নাম নিউক্লিয়াস ও তাকে 
ঘিরে একটু পাতলা অংশ, যার নাম সাইটোপ্লাজম 
(cytoplasm) | প্রোটোপ্লাজম থাকে একট! কোষ 
(cell |-এর মধ্যে ৷ অসংখ্য জীবকোষ দিয়ে গড়া 
জীবের দেহ। 

কিন্তু এমন জীবও পৃথিবীতে আছে, যারা! 
এককোষী, একটি মাত্র জীবকোষ দিয়ে গড়া । 
এককোষী জীবের সংখ্যা পৃথিবীতে কোটি কোটি । 

এককোষী জীব নানা রকমের | সে-সবের মধ্যে 
আমীবা ( 00668 ) একটি। একটা আ্যামীব! 
থেকে বিচিত্র উপায়ে অসংখ্য আযামীবার স্থষ্টি হয়ে 
থাকে। ডায়াটম (৫1607) )-ও এককোষী জীব । 
এই ডায়াটম আকারে এত ছোট যে তাকে খুব 
শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া দেখা যায় না। ৷ এককোষী 
জীব উদ্ভিদ্‌ও হতে পারে, প্রাণীও হতে পারে। 


॥ ভই ব্লাল॥ 


বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখলেন, সাধারণ 
দূরবীনে দেখা যায়, এমন জীবাণুর চেয়ে অনেক 
অনেক ছোট জীবাণুও আছে। তারা জড় ও জীবের 
মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। এদের বলা হয় 
ভাইরাস (৮155 )। অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন 
মাইক্রসকোপ ( electron microscope ) ছাড়৷ 
এদের দেখা যায় না। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হেপাটাইটিস 
প্রভৃতি রোগ এই সব ভাইরাসের '!হুষ্টি। এমন 
অদ্ভুত ব্যাপার যে এই ভাইরাসে প্রোটোপ্লাজম 
নেই। 

পৃথিবী স্থষ্টির প্রায় ১৭% কোটি বৎসর পৰ্যন্ত 


বিজ্ঞানীরা বলেন, কার্বন নামে মৌলিক পৃথিবীতে প্রাণের কোন চিহ্ন ছিল না। তার পরে 


৫৬ প্রোগ্ঠেসিভ বুক অব নলেজ 


যে জীবের উদ্ভব হল তা সমুদ্রের জলে হল। পরে গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু ও একেবারে শেষে 


মাাস্টভন 
ধীরে ধীরে ডাঙায় জীবের টি হল। ক্রমশঃ মানুষের সৃষ্টি হল। 


আবার বর্তমান মানুষের সৃষ্টি 


পৃথিবী j ৫৭ 


ন 


"হতে বহু লক্ষ বংসর লেগে গেছে। গাছপাল! ও 
জীবজস্তর সম্বন্ধেও ওই একই কথা। লক্ষ লক্ষ বৎসর 


_ ব্ৰণ্টোসৱাস 


আগে গাছপালার যে আকার ছিল, ত এখন নেই 
বললেই চলে। অতি বৃহদাকার প্রাণী যেমন 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃহদাকার গণ্ডার = 
মাস্টডন, ম্যামথ, ব্যালুচিথিরিয়াম, ডাইনোসর, 
ইকথিরিয়াস, ব্রন্টোসরাস, স্টেগোসরাস প্রভৃতি 
এখন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। 
৮ (৮৩) 


৷৷ প্ুথিবীল্প আহি গতি ও বাশিক 
গতি॥ 

পৃথিবী নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের চারদিকে 
লাটুর ন্যায় ঘুরছে। এই রকম ঘুরতে ঘুরতেই 
সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজের মেরুদণ্ডের 
চারদিকে ঘোরাকে বলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি, 
আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করাকে বলে পৃথিবীর বাখিক 
গতি। দিনে প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট $০৯৯৬ 
সেকেণ্ডে পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার 
আবর্তন করে। সৌর বৎসরে সে প্রায় ৩৬1২৫৬৪ 
দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। 


॥ পুথিবীন্প আকা ॥ 

পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতো গোল-__ 
উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা ৷ এই কারণে উত্তর থেকে 
দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিম ব্যাপী বিষুবরেখ। 
অপেক্ষা প্রায় ৪৩ কিলোমিটার কম। পৃথিবী 
যে গোল তা বহু সহস্ৰ বৎসর পূর্বে লিখিত সংস্কৃত 
গ্রন্থ থেকে জানা যায় । “গোলাধ্যায়-নামক পুথি 
একস্থানে লেখা আছে, করতলকলিতামলকবদমলং 
বিদস্তি যে গোলম্‌ |--হাতের চেটোয় রাখা 
আমলকীর মতে৷ গোল। আধুনিক যুগে গ্রীক পণ্ডিত 
পাইথাগোরাম (50398070$_৫৮২-৫০৭ খ্রীষ্ট- 
পূর্বান্দ ) পৃথিবী যে গোল তা৷ জানান ৷ বর্তমানে 
মহাকাশে প্রেরিত রকেটের সাহায্যে জানা গেছে, 
পৃথিবীর আকার গোল নয়, কতকটা নাশপাতির 
মতে৷ | 
৷ গ্ুথিবীন্প অভ্্যন্তব্র ৷ 

পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন হয়ে গেলেও অভ্যন্তর 


ভাগ এখনও তরল পদার্থে পূৰ্ণ উপরে ৪০ কিলো- 
মিটার ব্যাপী লিথোস্ফিয়ার বা শিলার স্তর । তার 


৫৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


নামে ঘন থকথকে শিলার স্তর। তার নীচে লোহা 
ও নিকেলের। স্তর এই স্তরের অনুমিত উত্তাপ ৩,৭০০ 
ডিগ্রী সেন্টিগ্ৰেড (৬,৭০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট )। 


॥ গুথিবীল্প ওজন ॥ 

পৃথিবীর ওজন কত হতে পারে ত! বিজ্ঞানীর! 
অঙ্ক কষে বার করেছেন। তারা জানিয়েছেন, 
ওজন ৫৮৮-র পর ১৯টি শুন্য বসালে যত হয় 
তত টন। 


নীচে ২১৮৯৮ কিলোমিটার ব্যাপী ম্যান্টল (THAD 


তলিয়ে গেছে, অসংখ্য লোকের জীবনহানি ঘটেছে, 
বাড়িঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। 

এই ভূমিকম্প কেন হয়েছে বা কেন হয় তার 
কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, 
পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের তরল সমুদ্রে প্রচণ্ড 
আলোড়নের স্থষ্টি হয়। অসম্ভব রকম উত্তপ্ত গ্যাস 
বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। তারই ধাক্কায় 
পৃধিবীপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে | কোন কোন বিজ্ঞানী 
বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের স্তরচ্যুতিই ভূমি- 
কম্পের প্রধান কারণ। 


১৯৬৮ সালে পশ্চিম সিসিলিতে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা 
লিসবন শহরের ভূমিকম্প (১৭৭৫), সানফান- 


| ভূমিকম্প | 


অতীতে বহুবার নানা দেশে ভূমিকম্প হয়েছে। 
এখনও হয়। ভূমিকম্পের ফলে অতীতে নানা 
দেশে নান! বিপর্যয় ঘটে গেছে। কোন মহাদেশ 


ছ'ভাগ হয়ে গেছে। দেশ ধ্বসে সমুদ্রের তলায় 


দিস্কোর ভূমিকম্প (১৯০৬) দক্ষিণ ইটালীর 
ভূমিকম্প (১৯০৮) কলম্বিয়ার ভূমিকম্প (১৯:৬), 
ক্রাকাতাও দ্বীপের ভূমিকম্প (১৮৮৩), জাপানের 
ভূমিকম্প (১৯১৪ ও ১৯২৩), আদামের ভূমিকম্প 
(১৯৫০),  কামচাটকার ভূমিকম্প (১৯৫২) 


পৃথিবী ৫৯ 


চিলির ভূমিকম্প (১৯৬০), আগাদিরের ভূমিকম্প 
(১৯৬*)__এই রকম কত যে ভূমিকম্প সংঘটিত 
হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না । 

সাইসমোগ্রাফ যন্ত্রে বৎসরে ৫ লক্ষ বার ভূমিকম্প 
সংঘটন ধরা পড়ে। তন্মধ্যে এক লক্ষ বার 
সাধারণভাবে অনুভূত হয় ও এক হাজার বার 
ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। 

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনের শেনসি, শানসি ও 
হোনান প্রদেশে যে ভূমিকম্প হয় তাতে ৮,৩০,০০০ 


প্রাণহীন যুগকে ইংরেজীতে বলে আযাজোইক 
(85016) বা আফিওজোইক ( Archaeozoic ) 
যুগ ৷ তারপর শুরু হল ইওজোইক (০2০1০) যুগ 
অর্থাৎ প্রথম জীবনের যুগ ৷ মোটামুটি ১৯০ কোটি বছর 
জুড়ে এই যুগ চলে । এই যুগে খুব নিম্শ্রেণীর জীব 
ছিল। আর ছিল শেওল| (৪188)-জাতীয় উদ্ভিদ্‌ । 

তারপরে শুরু হল উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
যুগ। প্রথম দিকে ফার্নজাতীয় গাছেরই প্রাচুর্য 
ছিল। প্রাণীর! ছিল বৃহদাকার | 


ফাৰ্ন গাছ 


লোক মার! যায়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব চীনের 
তাংশান ভূমিকম্পে ৭,৫০,০০০ জন মারা যায়। 
১৯২০ খীষ্টাব্দে জাপানে যে ভূমিকম্প হয় 
তাতে নিহত ও নিরুদ্দেশ লোকের সংখ্যা দাড়ায় 
১,৪২,৮০৭ | টোকি* ও ইয়োকোহামায় বাড়ি ধ্বংস 
হয় ৫,৭৫,**০টি। 
॥ স্বুগ ॥ 
পাঁচশ" কোটি বছরের মধ্যে ৩০* কোটি বছর 
পৰ্যন্ত পৃথিবীতে কোন প্রাণী ছিল না। সেই 


ওই সব যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নান| ধরনের 
প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বা পুরো দেহাবশেষ পাওয়া 
গেছে। তার নাম জীবাশ্ম বা ফসিল (£95511)। 
সেই সব ফসিল দেখে বিজ্ঞানীরা সে যুগের উদ্ভিদ্‌ 
ও প্রাণীদের মোটামুটি একটা ধারণা করতে 
পেরেছেন। অনেক ফসিল পৃথিবীর নানা দেশের 
জাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। 

এই সব ফসিল সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে 
বিজ্ঞানীর! দে-যুগের পৃথিবীর স্থল ও জলের অবস্থা, 


৬০ প্রোগ্রেসিভ 


বুক অব নলেজ 


নানাধরনের ফসিল বা জীবাশ্ম 
ভৃস্তরের বিভিন্ন অবস্থা, আবহাওয়! প্রভৃতি জানতে 
পেরেছেন। 


পৃথিবীর প্রাচীন যুগকে পণ্ডিতের! বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভাগ করেছেন ৷ যাট কোটি. বছর 
আগে যে যুগ শুরু হয়, তার নাম প্যালিওজোইক 
( Paleozoic ) যুগ অর্থাৎ পুরাজীবীয় যুগ ব| প্রথম 
(প্রাইমারী ) যুগ। এই যুগকে ছ’ ভাগে ভাগ 
কর! হয়। ক্যামতব্রিয়ান ( Cambrian ) যুগ_৬০ 
থেকে ৫* কোটি বছর পৰ্যন্ত স্থায়িত্ব। তারপরের যুগ 
অর্ডোভিসিয়ান ( Ordovician ) ---স্থায়িত্ব ৫* 
থেকে:৪২ই কোটি বছর। তার পরের সিলিউরিয়ান 
(Silurian ) যুগ চলে ৪২২ কোটি থেকে ৪০ 
কোটি বছর পর্যন্ত । তারপর শুরু হয় ডিভোনিয়ান 
( Devonian ) যুগ, যার স্থায়িত্ব ৪০২ কোটি বছর 
থেকে ২৪২ কোটি বছর পর্যন্ত । 

এরপর বে যুগ আসে তা ৩৪২ থেকে ২” কোটি 
বছর পৰ্যন্ত চলে ৷ সে যুগের নাম কার্ধনিফেরাস 
( Carboniferous )| সব শেষে এল পাগিয়ান 
( Permian ) যুগ_ স্থায়িত্ব ১৮ কোটি বছর থেকে 
২০ কোটি বছর পর্যন্ত 

পামিয়ান যুগ শেষ হলে মেসোজোইক 
( Messozoic ) যুগ শুরু হল । সে যুগ চলল ৬ 
কোটি ৩০ লক্ষ বছর। তার পরে আরম্ভ হল 
ট্রায়াসিক ( [1550 ) যুগ- স্থায়িত্ব ৪ কোটি ৯০ 
লক্ষ বছর। তার পরের ৪ কোটি ৬০ লক্ষ বছর ধরে 
জুরাসিক ( Ju৭55i০ ) যুগ । তার পরের ৭ কোটি 
২০ লক্ষ বছর ধরে চলে ক্রেটেশাস (Cretaceous) 
যুগ । 

ক্রেটেশাস যুগের পরে আসে কেনোজোইক 
( Cainozoic, Kainozoic বা Canozoic ) বা 
নবজীবীয় যুগ। সেই যুগের প্রথম ভাগ চলে ৫« 
লাখ বছর । সে যুগের নাম প্যালিওসীন ( Paleo- 
৫০০ যুগ। তারপর ইওসীন ( Eocene ) যুগ-_ 


পৃথিবী ৬১ 


স্থায়িত্ব ২ কোটি ২০ লক্ষ বংসর ৷ তার পরে আসে 
ওলিগোমীন (0118০০০7 ) যুগ । তা চলে ১ 
কোটি ১০ লক্ষ বংসর। পরের যুগ মাইওসীন 
( Miocene )- স্থায়িত্ব ১ কোটি ১০ লক্ষ বৎসর | 
সবশেষে প্লাইওসীন ( Pliocene ) যুগ, যা চলে ১ 
কোটি ২০ লক্ষ বৎসর ধরে। 

এর পরের ১* লক্ষ বৎসর আধুনিক যুগ ৷ তার দু’ 
ভাগ-_গ্লেশিয়াল বা তুষার-কাল ও পোস্ট-গ্লেশিয়াল 
বা তুষারোত্তর কাল। তুষার-কালে পৃথিবীর 
অনেকাংশ বরফে ঢেকে গিয়েছিল। সে-সময়ের 
পৃথিবীর চেহারা কিরূপ ছিল তা গ্রীনল্যা্ ও দক্ষিণ 
মেরু অঞ্চল দেখলে কতকটা বোঝ যাবে । 


৷৷ লৰঙ্দভুসিল্ল সৃষ্টি হুয় কৰে 
ভারতবর্ষের আরাবল্লী পর্বতের বয়স প্রায় ২৪০ 
কোটি বৎসর । পূর্বঘাট অঞ্চল ১৬০ কোটি বৎসরের 
পুরনে। ৷ হাজারিবাগের খনি এলাকার বয়সও 
১০০ কোটি বছর বলে ধর! হয়েছে । কিন্তু বঙ্গভূমি 
অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মাত্র পাচ লক্ষ বছর 
আগে হ্থঠি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। 


॥৷ গঙ্ডেস্নানাল্যাণ্ড | 

প্যালিওজোইক যুগের গোড়ার দিকে দক্ষিণ 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ভারত, দক্ষিণ 
আফিক। ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল মিলে একট! বিরাট 
ভূভাগ ছিল। তার নাম গণ্ডোয়ানাল্যাও 
( Gondwanaland ) 

আগে ভূমধ্যসাগর থেকে চীন পর্যন্ত এক বিস্তৃত 
সমুদ্র ছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছে টেধিস সী 
( Tethys 5০৪ ) প্রায় ৬ কোটি বছর আগে এক 
বিরাট বিপর্যয়ে টেধিস সাগরের অস্তিত্ব রইল না। 
ভয়াবহ অগ্নযাৎপাতে হাজার হাঞ্জার মিটার উঁচু হয়ে 


লাভার স্রোত জমে কঠিন হয়ে পর্বত ও কঠিন 
প্রস্তরময় ভূমির আকার ধারণ করল। 

চার-পাঁচ কোটি বছর আগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ 
টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বিভিন্ন মহাদেশের 
্ষ্টি হল। সমুদ্র সে-সবের মধ্যে ব্যবধানের স্ষ্টি 
করল। টেধিস সাগরের সম্পুর্ণ অবলুপ্তি ঘটল 
এবং হিমালয় পর্বতের উদ্ভব হল। 

সেই হিমালয় থেকে বহু নদী পলি নিয়ে ঢালতে 
ঢালতে চলল। তার ফলে পলি জমে জমে পাঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গভূমির সৃষ্টি হল। 


রঃ 
হং ৰ) 
নীৰ লা 
তল “ SE 


নদীর উৎপত্তি 


৷৷ পৃথিবীতে একটানা দীর্ঘ দিন ও স্লাত ৷৷ 

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে একটান৷ 
দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত। ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে 
২১শে মার্চ পৰ্যন্ত উত্তর মেরু প্রদেশে কেবলই 
রাত, আর দক্ষিণ মেরুতে কেবলই দিন। ২১শে 
মার্চ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এর ঠিক উলটো। 


॥ মেক্ুজ্যোতি ৷৷ 
মেরুপ্রদেশের রাত সব সময়ে অন্ধকার নয়। 
যে কয় মাস একটানা রাত থাকে, সেই সময়ে 
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আকাশ সবুজ, বেগনী, লাল প্রভৃতি রঙের আলোয় 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । এ আলো! কখনও খুব উজ্জ্বল 
কখনও মুছ। এই আলোকের নাম মেরুজ্যোতি 
( aurora polaris ) | 


মেরুজ্যোতি 
দক্ষিণ মেরুর আলোককে বলে কুমেরুজ্যোতি 
বা অরোরা অস্ট্রেলিস বা প্রতীচা উষ| ( aurora 
australis) | উত্তর মেরুর আলোককে বলে 
স্থমেরজ্যোতি বা উদীচ্য উষ৷ বা অরোরা 
বোরিয়েলিস ( aurora borealis )। 
॥ পুথিবীন্প প্রিলি ৷ 


পূর্ব-পশ্চিমে ৪৯৭৫৩ কিলোমিটার | উত্তর- 
দক্ষিণে ৪০০*৭৮৯ কিলোমিটার । 


॥ প্রর্থিীল্ল ব্যাস ॥ 


পূর্ব-পশ্চিমে ১২,৭৫৬'২৮০ কিলোমিটার উত্তর- 
দক্ষিণে ১২,৭১৩৫১* কিলোমিটার ? 


৷ ভত্তব্মেকু প্রদেশের বাসিন্দা ৷ 

এস্কিমে৷ (Eskimo), ল্যাপ ( Lapp ), 
স্তামোয়েড ( S২৷০yed ), ফিন ( Finn ) প্রভৃতি 
জাতির লোক উত্তরমেরু প্রদেশের নানা স্থানে 
থাকে। 


॥ তৃত্দরা ও স্টেপ ও প্ৰেইল্লী ॥ 

উত্তর মেরু অঞ্চলের দক্ষিণে স্মেরু মহাসাগরের 
উপকূল-সংলগ্র উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও 
এশিয়ার উত্তরাংশ ও তার কাছাকাছি জায়গাকে 
তুন্দ্রা ( 0817009 ) অঞ্চল বলে। তুন্দ্রা অঞ্চল 
বরফে ঢাকা থাকে। শেওলা ও ছোট ছোট 
গাছপালা ছাড়া সেখানে কিছুই জমে না। তন্ত্র 
অঞ্চলে এস্কিমে৷, ল্যাপ ও স্তামোয়েডদের বাস। 

দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া! ও সাইবিরীয়ার বিশাল 
তৃণাচ্ছাদিত ভূভাগকে বলে স্টেপ (steppe )। 
এখানে বড় গাছপাল। নেই। 

উত্তর আমেরিকার বৃক্ষহীন তৃণাচ্ছাদিত বিশাল 
ভূভাগকে বলে প্রেইরী ( prairie )। 


॥ দক্ষিণ মেরুর প্রসিদ্ধ আগ্রেয়গির্রি ॥ 


এরেবাস (2৩১5) দক্ষিণ মেরুর প্রসিদ্ধ 
আগ্নেয়গিরি । এটি একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি । 
উচ্চতা ৫,৬৩৩ মিটার। আ্যান্টার্কটিকার ভিক্টোরিয়া- 
ল্যাণ্ডে অবস্থিত। 
॥ সুৃথিনীন্প সবচেস্থে ভ'চু গিল্রিশ্ুজ ॥ 
পৃথিবীর সবচেয়ে উচু গিরিশুঙ্গ নেপাল ও 


টিসি রসি EY 
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তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত মাউণ্ট এভারেস্ট। বিভাগের গণিতশাস্ত্ৰজ্ঞ কর্মচারী রাধানাথ শিকদার 
উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার । ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জরিপ ( ১৮১৩-১৮৭০ খ্রীঃ) অঙ্ক কষে ৮,৮৪০ মিটার বলে 


পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মাডণ্ট এভারেস্ট 


৮ 


৬৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


এর উচ্চতা নিরপণ করেন। জরিপ বিভাগের 
ভূতপূৰ্ব কৰ্তা স্তার জর্জ এভারেস্ট তখন বিলাতে 
ছিলেন। তার নামে পর্বত-শুঙ্গটির নাম হয় মাউন্ট 
এভারেস্ট ( Mount Everest ) | 
॥ এভ্ভান্রেস্টে প্ৰথম পদক্ষেপ ॥ 

ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের নেতা জন হান্টের 
নেতৃত্বে ভারতীয় তেনজিং নোরগে ও নিউ 
জীল্যাণ্ডের এডমাণ্ড হিলারী ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে 
মে প্রথম মাউন্ট এভারেস্টে পদার্পণ করেন। 


তেমজিং নোরগে 


॥ সন্দভেয়ে বড় মহাদেশ ৷৷ 
এশিয়া সবচেয়ে বড় মহাদেশ---আয়তন প্রায় 
৪,৬০,২০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ৷ 


এডমাণ্ড হিলারী 


॥ এশিস্ন৷ মহাদেশে লোক সংখ্যা ৷ 
এশিয়। মহাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা! প্রায় 
২৩০০১০৯১০০০ | পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক । 
॥ শুবিব্ৰীব্ন সবচেয়ে বড় মালভূমি 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পামীর মালভূমি 
(মধ্য এশিয়া! ) ৪১৪৫ মিটার উচ্চ। একে বল! 
হয় পৃথিবীর ছাদ ( Roof of the ৬/০:14)। 


॥ শুথিব্বীর্ল দ্দীতললতন স্থান ৷ 
দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভোস্টক ( Vostok ) 
নামক স্থানের প্রায় ৮০৫ কিলোমিটার দূরে মিনি 
(01205 ) পৃথিবীর শীতলতম স্থান। এখানে 
তাপ - ৮৮৩০ মেটিগ্রেড (- ১২৬৯০ ফারেনহাইট) 
পর্যন্ত নেমে যায়। স্থানটি ৩৬৫৭ মিটার ফুট উচ্চে 
অবস্থিত। 
॥ এস্পিস্আা মহাদেশের শ্দীতলতম স্থান ৷৷ 
উত্তর-পূর্ব সাইবিরীয়ার অন্তর্গত ভারখোয়ান্স্ক, 


ও 


পৃথিবী ৬৫ 


( Verkhoyansk ) এশিয়া! মহাদেশের শীতলতম 
স্থান। জানুয়ারি মাসে এর তাপমাত্রা -৫৯০ 
ফারেনহাইট । এত শীতেও এখানে প্রায় ১৮০০ 
লোক বাস করে। 


॥ পুথি বীনা উষ্ণতম জানন ৷৷ 

উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ার অন্তর্গত অল 
আজিজিয়! পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান__সর্বোচ্চ তাপ 
১৩৬৪০ ফারেনহাইট । এর নীচে কালিফোনিয়ার 
অন্তর্গত ডেথ ভ্যালি--সর্বোচ্চ তাপ ১৩৪০ 
ফারেনহাইট। 
॥ পুথি বীৰ সবভেয়ে ভক্তর ও দক্ষিণে 
অবস্থিত শহৰ ৷ 

উত্তরের শহর নরওয়ের অন্তর্গত হ্যামারফেস্ট 
( Hammerfest ) | লোকসংখ্যা ৫১৬০৪ (১৯৬১)। 
দক্ষিণের শহর দক্ষিণ আমেরিকার চিলির অন্তর্গত 
পুণ্ট] আযারেন্তাস ( Punta Arenas )। 
লোকসংখ্যা ৪৬,৮৭২ ( ১৯৬১ )। 
৷ পৃথিবীৰ সবচেয়ে বড় দ্বীপ | (এ 

গ্রীনল্যাণ্ড ( Greenland ) সবচেয়ে বড় দ্বীপ । 
আয়তন ২১,৭৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার । এর মধ্যে 
১৮,৪০,৮০০ বর্গ কিলোমিটার চিরতুষারে আবৃত 
জনমানবহীন স্থান ৷ গ্রীনল্যাণ্ড কত বড় দেশ, কিন্তু 
এর লোকসংখ্যা মাত্র ৩৭,০০০ ( ১৯৬৫ ) ৷ 


| ল্যাপল্যাগু ৷৷ 

ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও 
রাশিয়ার উত্তরাশকে বলে ল্যাপল্যাগু 
(Lapland )। ল্যাপল্যাণ্ড নরওয়ের উপকূল 
ভাগ থেকে শ্বেত সাগর ( White ১5৫৭) পর্যন্ত 
বিস্তৃত । আয়তন ৩,৩৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার । 
লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ । 

৯ (৮৩) 


॥ গ্ুথিবীর সবচেয্ে লম্বা পর্বত শ্রেলী ৷ 
দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ ( Andes ) 
পর্বতমাল! সবচেয়ে লম্বা পর্বতশ্রেণী_-*২৪৫ কিলো- 


আন্দিজ পৰ্বতশ্ৰেণী 
মিটার লম্বা। পানামা থেকে কেপ হর্ন পৰ্যন্ত বিস্তৃত। 


মাত্র ৬৪৪৭ কিলোমিটার চওড়া । [ হিমালয় 
গিরিশ্রেণী মাত্র ২,৫৭৬ কিলোমিটার লম্বা । ] 
॥ পীত নদী ৷৷ Los 

চীনের হোয়াং হে৷ (Hwang Ho) নদীর 
অপর নাম গীত নদী (Yellow River) | ৪১৮৩০ 
কিলোমিটার লম্ব। ৷ হোয়াং হো নদীর (গীত নদীর) 
বন্তায় প্রতি বৎসর চীনদেশের একাংশের বিরাট 
ক্ষয়ক্ষতি হ'য়ে থাকে | এই জন্য পীত নদীকে চীনের 
দুঃখ বলা হয়। 
॥ গুবিবীল্প সবছেস্মে বড় সহাসাগব্র ॥ 

প্রশান্ত মহাসাগর ( Pacific Ocean ) সব- 
চেয়ে বড় মহাসাগর। আয়তন ১৭,৬৮,০০,০০০ 
বর্গ কিলোমিটার । 
॥ মহাসাগল্রের গভীরতম স্থান ৷৷ 

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়ামের নিকটবর্তী 
মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চ (১০,৯০০ মিটার) গভীরতম স্থান। 
টোঙ্গ। ট্রেঞ্চ ১০৮৮১ মিটার, কিউরিল ট্রেঞ্চ ১০,৫৪২ 
মিটার, মিগানাও-এর নিকটবর্তী সমুদ্রের গভীরতা 


বাগ 


৬৬ প্রোখ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
১ 
১০,৫৩৯ মিটার, আটলাটিক মহাসাগরের পোটে| কীটের দেহাবশেষ জমে জমে যে বিরাট দ্বীপ গড়ে 


রিকোর নিকটবর্তী স্থান__৯,২১৮ মিটার । ওঠে তাকে বলে প্রবাল দ্বীপ । ভারত মহাসাগরেও 


প্রবাল দ্বীপ 


I 
॥ প্রবাল দ্বীপ । ৯ প্রবাল দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়। [ ‘সমুদ্ৰ’ অধ্যায় 
প্ৰধানতঃ প্রশান্ত মহাসাগরে অগণিত প্রবাল দ্রষ্টব্য ] 


পৃথিবী ৬৭ 


॥ লবণাক্ত নম্র আউলা “== আহা" ॥ সান্বাজেভ্ডো॥ 


লাগলে এমন জাহগা॥ 

দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট নদী আমাজন এত 
জল সমুদ্রে ঢালে যে নদীর মোহনা থেকে আটলাটিক 
মহাসাগরের ১৬১ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গার জল 
লবণাক্ত নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দু'এক জায়গায় 
মহাসাগরের জল লবণাক্ত নয় বলে জানা গেছে। 
॥ গুথিবীতে বেশ্ণী শ্ষ্টিপাত ॥ 

মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে বছরে প্রায় ২৬৪৬ 
সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় । চেরাপুর্জির নিকটবর্তাঁ 
মসিনরামে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় কিন্ত সে বৃষ্টি 
সারা বছর ধরে হয় না। 
৷৷ অলিল্লান হষ্টি ৷ 

দক্ষিণ আমেরিকায় প্যারাগুয়ের কোন কোন 
জায়গায় সার! বছর ধরেই বৃষ্টি হয়__কম বা বেশী। 
সৃষ্টির প্রথম থেকে কখনও শোন! যায় নি, ওই সব 
জায়গায় বৃষ্টি হয় নি। 
৷ কম ল্নছ্টিলাত ৷ 

মরুভূমিতে ও ছুটি মেরু প্রদেশে কম বৃষ্টিপাত 
হয়। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর চিলির অন্তর্গত 
ইকিক (]এ9$0০)-নামক স্থানে বৎসরে নামে মাত্র 
বৃষ্টিপাত হয়। 
॥ পুথিনীন্র আগ্রেন্সগিল্ি ॥ 

ইটালীর বিন্ৃবিযস॥ জাপানের ফুজিয়ামা। 
আইসল্যাণ্ড দ্বীপের হেকলা, নোভা জেম্বলার 
সারিচেফ, সিসিলি দ্বীপের এটনা, লিপারি দ্বীপের 
ঈন্বোলি, হাওয়াই দ্বীপের মৌন! লোয়া, আযাণ্টাৰ্ক 
টিকার এরেবাস, আলাঙ্কার ইলামন৷ প্রভৃতি অন্যান্য 
বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি । [ "আগ্নেয়গিরি" অধ্যায় 
দ্ৰষ্টব্য ] 


সারাজেভো (১৪:৪1০০) বর্তমানে যুগোশ্ল|- 
ভিয়ার একটি নগরী। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্িয়ার 
যুবরাজ ফ্রান্সিস ফাডিনাণ্ড এখানে এক আততায়ীর 
দ্বারা নিহত হন। প্ৰধানতঃ এই হত্যাকাণ্ডকে 
উপলক্ষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। 


॥ স্পাগগাব ৷৷ 
পাঞ্জাবকে ইংরেজীতে ‘The Land of Five 
Rivers’ বলে। এই পাঁচটি নদী--বিতস্ত| 


( Jhelum \, চন্দ্ৰভাগ৷ (Chenab), ইরাবতী 
(Ravi), বিপাশা ( Beas ) ও শতদ্র ( Sutlej ) | 
॥ তিব্ববতে ও আসামে ভ্ৰহ্সপুত্ৰ নদেন্ল 
ন্নাম ৷৷ 

তিববতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের নাম ত্সাংগপো! 
( "['5118-}20 ), আসামে ডিহং। 
॥ সানেক্রিকা নাম ৷৷ 

কলম্বাস প্ৰথমে আমেরিকার কাছাকাছি দ্বীপে 
পৌছেছিলেন, পরে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় 
অভিযানে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌছান। ইতালীয় 
নাবিক আমেরিগে৷ ভেসপুচি (Amerigo 
Vespucci, ১৪৫১-১৫১২) ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
আমেরিক! মহাদেশে পৌছান বলে কেহ কেহ বলেন 
(এ বিষয়ে মতভেদ আছে )। তারই নামানুসারে 
“আমেরিকা” নাম হয়েছে। 
॥ লাইিক্রিস্] ॥ 

লাইবিরিয়া আটলার্টিক মহাসাগরের কুলে 
পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন প্রজাতন্্ী রাষ্ট্র। 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের কাফ্রী ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে 
এখানে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা কর! হয় (১৮২২ 
শ্রীঃ)। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লাইবিরিয়। প্রজাতন্ত্র 


৬৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আয়তন ১,১১৮০০ বর্গ কিলো- 

মিটার। লোকসংখ্যা ১২,৫০,০০০ (১৯৬১)। 

রাজধানী মনরোভিয়! । 

॥সবচ্স্ছে বেশী লোন্কেল্স লাল ॥ 
চীনদেশে সবচেয়ে বেশী লোকের বাস। 

লোকসংখ্যা ১০০ কোটি (১৯৮২)। 


॥ পুথিকীর্ন সবচেন্মে চোট ব্লাজ্য ॥ 

দক্ষিণ ফ্ৰান্সে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তাঁ মোনাকো 
(Monaco) সবচেয়ে ছোট রাজ্য । আয়তন মাত্র 
২০৮ বর্গ কিলোমিটার ৷ ভ্যাটিকান সিটির আয়তন 
১০৮৭. একর ৷ এটি পোপের শাসনাধীন স্বাধীন 
রাজ্য। 


৷ পৃথিবীৰ সবচেন্সে উ'চু শথ ৷৷ 
সোভিয়েট রাশিয়ার ন্ন্যরেক (৩০২ মিটার উঁচু) 
সবচেয়ে উঁচু বাধ ৷ সুইটজারল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড ডিক্সেন্স 
২৮৫ মিটার উঁচু, ইতালির ভ্যাজন্ট (Vajont) 
২৬৬ মিটার, সুইটজারল্যাণ্ডের মভয়মিন ২৩৭ 
মিটার ও ভারতের ভাখর! নাঙ্গাল ২২৫ মিটার উঁচু। 


॥ পৰথিবীব্র মল্লুভুসি ৷৷ 

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তৰ্গত সাহার! মরুভূমি 
বৃহত্তম । আয়তন ৮৪,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার । 
সুদান ও বারবারির মধ্যবর্তী, আটলাটিক মহাসাগর 
থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে ৫, ৫০ 
কিলোমিটার ও উত্তর-দক্ষিণে ১,২৭৫ থেকে ;১৫০ 
কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। সাহার! অঞ্চলে প্রায় 
২৫ লক্ষ লোকের বাস। মধ্য এশিয়ার গোবি, 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কালাহারি, আরবের 
মরুভূমি, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি, ভারতের থর মরুভূমি 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । 


| গুথিবীল্র মহাসাগর ও অহাদেশ ৷ 


মহাসাগর- প্রশান্ত মহাসাগর, আটলাণ্টিক 
মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ মেরু 
মহাসাগর ও উত্তর মেরু মহাসাগর | 


মহাদেশ__ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর 
আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা 
ওশিয়ানিয়! ও ত্যাণ্টার্কটিকা । 
॥ সবচেন্ডে উচু জাস্মগাস্ত্র মান্ুস্ৰৰ্র 
ত্ৰাস ॥ 

তিব্বতের হানির বৌদ্ধমঠে তিব্বতীয় ধর্মযাজক 
লামাদের বাস। স্থানটি ৪,৮৭৬ মিটার উচ্চে 
অবস্থিত। 
॥ গুৃথিলীন্র প্রধান প্রথান নদী ৷ 

আফ্রিকার নীলনদ (৬,৬৭০ কিলোমিটার )। 
আফ্রিকার নাইজার (৪,২৬০ কিলোমিটার), দক্ষিণ 
আমেরিকার আমাজন (৬,৪৩৭ কিলোমিটার ), 
উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি-মিসৌরী-রেডরক 
(৬২২* কিলোমিটার ), চীনের ইয়াংসি (৫,৬৩৫ 
কিলোমিটার ), চীনের এনিসি (৫৩১৩ কিলে৷- 
মিটার), হোয়াং হো (৪৮৩০ কিলোমিটার ), 
মেকং ( ৪,৫০৮ কিলোমিটার ), ইউরোপের ভলগ! 
(৬৭৪ কিলোমিটার ), ভারতের সিন্ধু (২৮৯৮ 
কিলোমিটার ), ব্ৰহ্মপুত্ৰ ( ১,৭০৪ কিলোমিটার ), 
গঙ্গ। ( ২,৪৯৫ কিলোমিটার )। 
॥ সবচেয়ে ড় হ্ৰদ ৷৷ 

কাস্পিয়ানকে সাগর বল! হলেও এটি প্রকৃত- 
পক্ষে হুদ । এর আয়তন ৩,৭১,৮০০ বর্গ কিলোমিটার । 
লম্বায় ১২২৫ কিলোমিটার । 
॥ সর্বাপেক্ষা গভীব হ্ৰদ ৷ 

সাইবিরীয়ার বৈকাল হুদ সর্বাপেক্ষা গভীর ৷ 
এর গভীরতা! ১,৯৪* মিটার । 


৬৯ 


॥ নদীতে দু’রঙের জলের ল্ৰোত ॥ 

আফ্রিকার অন্তর্গত সুদানের রাজধানী 
খাতুমের কাছে ব্ল,-নীল ও হোয়াইট নীলের 
সংযোগস্থলে একই খাদে পাশাপাশি দু’ রঙের জল 
বয়ে যায়। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সংগমেও সাদা ও 
নীল রঙের জল একই খাদে পাশাপাশি বয়ে যায় । 
| হ্মু:সেহ= জলেল্ল ভ্লহত্ডষ্ম হ্ৰদ ৷৷ 

কানাডা ও মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী 
স্থগীরিয়র সুপেয় জলের বৃহত্তম হুদ। আয়তন 
৮১,৩৫০ বর্গ কিলোমিটার ৷ [কাম্পিয়ান হৃদের 
জল লোন! ৷ ] 
॥ বিভ্ভিল মহাদেশেল্প সর্বাপেক্ষা ড় 
হ্ৰদ ॥ 

এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে অবস্থিত 
কাস্পিয়ান সাগর--আয়তন ৩,৭১,৮০০ বর্গ কিলো- 
মিটার। ইউরোপের লেনিনগ্রাডের নিকটবর্তাঁ 
ল্যাডোগা-_-আয়তন :৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার । 
আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া_-আয়তন ৬৭,৬০০ বৰ্গ 
কিলোমিটার। উত্তর আমেরিকার স্ুগীরিয়র__ 
আয়তন ৮১,৩৫০ বর্গ কিলোমিটার । সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের আরল-_-আয়তন ৬৮,০৩১ বর্গ কিলে:- 
মিটার । কানাডা ও মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তা 
হিউরন-__মায়তন ৬১৩৮: বর্গ কিলোমিটার । 
৷৷ লিভিঙ্স দেশ ও তাদের ইৎন্রেজী 
নাসা | 

(1) The Cock-pit of Europe, (2) 
The Land of the Rising Sun, (3) The 
Land of the Setting Sun, (4) The City 
of Palaces, (5) The Roof of the World, 
(6) The Gift of the Nile, (7) The Land 
of the Morning Calm, (8) The 


Switzerland of India, (9) The Ocean’s 
Bridge, (10) The Land of the Mid- 
night Sun, (11) The city of Seven 
Hills ব| The Eternal City, (12) The 
Kashmir of Europe, (13) The Holy 
Land, (14) The Land of Thousand 
lakes, (15) The Land of White 
Elephant, (16) The Dark Continent, 
(17) The Playground of Europe, (18) 
The Island of Pearls, (19) The City 
of Skyscrapers, (20) The Gate-way of 
India, (21) The Key of the Mediterra- 
nean, (22) The Forbidden City. 

(১) বেলজিয়াম, (২) জাপান, (৩) মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্র, (8) কলিকাতা, (৫) পামীর মালভূমি, 
(৬) ঈজিপ্ট, (৭) কোরিয়া, (৮) কাশ্মীর, 
(৯) গ্রেট ব্রিটেন, (১০) নরওয়ে, (১১) রোম, 
(১২) স্ুইটঙ্গারল্যাণ্ড, (১৩) প্যালেস্টাইন, 
(১৪) ফিনল্যাণ্ (১৫) থাইল্যা্ড (১৬) আফ্রিকা, 
(১৭) সুইটজারল্যাণ্ড (১৮) বাহব্রায়েন, (১৯) 
নিউইয়র্ক, (২০) বোম্বাই, (২১) জিব্রাপ্টার, (১২) 
লাসা। 

I গ্রীনউইচ্ে খন ১২টা তখন 
পুখিবীর অন্যান্য হু৷লেৰ্ সময় ॥ 
ইংলণ্ডের অন্তৰ্গত গ্রীনউইচে যখন বেল! ১২টা, 
তখন কলিকাতায় ৫-৫৪ ( বিকাল), বোস্বাইয়ে 
৪-৫১ (বিকাল), মাদ্রাজে ৫-২১ (বিকাল ), 
প্যারিসে ১২-৯ ( দুপুর ), রোমে ১২-৫০ (দুপুর ), 
বালিনে ১২-৫৪ ( দুপুর ), লেনিনগ্রাডে ২-১ (দুপুর), 
মস্কোতে ২-৩০ ( দুপুর ), পিকিং-এ ৭-৪৬ (সন্ধ্যা ), 
ব্রিসবেনে ১*-১২ ( রাত), নিউ জীল্যাণ্ডের 


৪৩ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ওয়েলিংটনে ১১-৩৯ (রাত), সানফ্ৰান্সিস্কোয় ৩-৫০ 
(শেষ রাত), নিউ অপিন্সে ৬-০০ ( পরের দিন 
সকাল )। 


॥ দেশ ও অধিবাসী ৷৷ 

ব্ৰিটিশ-_ব্ৰিটেন, আইব্লিশ--আয়ার ও আয়ার- 
ল্যাণ্ড, ইংরেজ--ইংল্যাণ্ড, স্কচ--স্কটল্যাণ্ড, ফরাসী 
_ জ্রাস, জাৰ্গান--জাৰ্মানি, হাবসী---ইথিওপিয়। বা 
আবিপিনিয়া, মাঞ্চিন--উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
আফগান-_-আফগানিস্তান, মুর-_মরকে।। গর্থা__ 
নেপাল। 


॥ হলৰ্লাস্বেল ৷৷ 
ইজরায়েল ইহুদীদের একমাত্র দেশ। ১৯৪৮ 


খ্রীষ্টাব্দে দেশটি ইহুদী রাণ্যে পরিণত হয়। রাজধানী 
জেরুজালেম । 


॥ Adam's Bridge | 
Abam’s Bridge কুমারিকা৷ অন্তরীপ ও 


শলক্কার মধ্যে পক প্রণালীর অন্তর্গত একটি বালির 
চড়া | ৩৫ কিলোমিটার লম্ব৷ | 


_যুক্তরাজা, সাইপ্রাস, ইজিপ্ট, আয়ারল্যাণ্ড 
ইজরায়েল, জ্যামাইকা, লেবানন, লিবিয়া, নিউ 
জীল্যাণ্ সুদান, সিরিয়া, তুরস্ক, জান্বিরা। রিয়াল 
_ইরান, মৌদি আরব। পেসো-_-আর্জেটিন।, 
কলম্বিয়া কিউবা, ডোমিনিক।ন রিপাবলিক, 
মেক্সিকো, ফিলিপিন্জও উরুথ্যয়ে। পেসেট|---স্পেন । 
মাৰ্ক--ফিনল্যাণ্ড। লির|--ইতালি। লেভ-- 
বুলগেরিয়া। ক্রোন__নরওয়ে। ডেনমর্ক। ক্রোন। 
_-আইসল্যাঞ্ সুইডেন ফ্রাঙ্ক__ফান্স, বেলজিয়াম, 
স্ুইটজারল্যাণ্ড, ক্যামেরুন, চাদ, ডাহোমে, গ্যাবন, 
গিনি, আইভরি কোস্ট, মালাগাসি সাধারণতন্, 
মালি, নাইঙ্জার, সেনেগাল, টোগো, আপার 
ভোপ্টা। ডলার-_মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, 
অস্ট্রেলিয়া, ইখিওপিয়৷, হংকং, লাইবিরিয়া, 
সিঙ্গাপুর । আফগানি---মাফগানিস্তান। দিনার. 
আলজিরিয়া॥ ইরাক, জর্ডন, কুওয়াইট, তিউনিসিয়া, 
যুগোগ্লাভিয়। ৷ 
॥ শৃথিলীর সবচেম্মে বড় জাহাজ ॥ 
যাত্রী-জাহা ক মিটার 


নরওয়ে--৩১৫৬৬ 


ধাতী-জাহাজ এলিজাবেথ 


॥ লিভিঙ্স দেশে বা মুদ্ৰা 


লম্বা ৷ যাত্রী-জাহাঙ্জ এলিঙ্জাবেধ (ব্রিটিশ )-- 


টাকা-__ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা । ৮২,৯৯৮ টন ৷ ৩১৭ মিটার লম্ব| (এটিকে ভেঙে ফেলা 


রূপিয়া-_ ইন্দোনেশিয়া ৷ রুবল-_রাশিয়!। পাউণ্ড হয়েছে )। 


বিমানপোতবাহ্থী জ্ঞাহাঙ্দগ মাঞ্চিন 


পৃথিবী ৭১ 


যুক্তরাষ্ট্রের এণ্টারপ্রাইজ--৮৫০*০ টন। এটি নিউইয়ৰ্ক বন্দরের প্রবেশপথে বেডলো'র দ্বীপে 
৩৩৫ মিটার লঙ্বা। উচ্চতায় জাহাজটি ২৫ তলা স্থাপিত স্বাধীনতার যুতি ( Statue of Liberty ) 
বাড়ির সমান ৷ মাত্র ৪৬ মিটার দীর্ঘ (অবশ্য পাদদেশ থেকে মূৰ্তি 
॥ পুথিব্বীর্ল ব্ৰহতুম মঅন্দিল্ল ৷৷ সমেত উচ্চতা ৯২ মিটার )। 

কাম্পুচিয়ার বিস্ময়কর বিষ্ণুমন্দির আঙ্করভাট 
পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম । এটি ২৪২ মিটার লম্ব৷ ৩  ॥ স্স্থেজ খাল ॥ 


১৭৯ মিটার চগ্ড়া। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে দেখ! 


আঙ্করভাট 


৷৷ পৃথিবীৰ ল্‌হশুম শুতি যায়, পার্স্তা-সম্ৰাট্‌ দরায়ুস (৫২১--৪৮৫ খ্ৰীপূৰ্বাব্ ) = 
সোভিয়েট রাশিয়ার ভলগোগ্রাডের নিকটবৰ্তা প্রথম সুয়ে খাল কাটান । 

এক পাহাড়ের উপরের মাতৃভূমি ( Motherland)- অবশ্য সেই সুয়েজ খাল লোহিত সাগর (Red. 

নামক মৃতি বৃহত্তম। এটি একটি নাযীমৃতি। $০2)-এরটসঙ্গে নীলনদের সংযোগ ঘটিয়েছিল। 

মুভিটির ডান হাতে উচু-কর| তরোয়াল। নীচু প্রাচীনকালের কোন কোন গ্রীক লেখকের 

থেকে তরোয়ালের ডগ! পৰ্যন্ত ৮২ মিটার। লেখায় এ কথা লক্ষ্য কর! যায় & 


৭২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৷ গুথিলী পলির ৷৷ 
পৌতুগালের ম্যাগেল্যান  ( Ferdinand 
Magellan—১৪৮০-১৫২:) ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের 
২০শে সেপ্টেম্বর ৫ খানি জাহাজ ও ২৩৯ জন 
নাবিক নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করেন। 
॥ আইন্মু ৷ 
আইনু (4১৫) জাপানের আদিম জাতি। 
বর্তমানে উত্তর জাপান, কিটরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও 
সাখালিন দ্বীপে এদের দেখ! যায়। পুরুষ আইনু 
দীর্ঘ শুক্র রাখে, মেয়ের! উল্কি পরে । প্ৰধানতঃ 
মাছ ধরে এর! জীবিকা নির্বাহ করে। 


| আযাম্ফিবিস্মেভোলল (27:phitl ০376 ॥ 


আযাম্ফিথিয়েটার 
প্রাচীন রোমের ডিস্বাকার ব| বৃত্তাকার উন্মুক্ত দেখে আজও লোকে বিন্ময়বিমুগ্ধ হয় । 


শী 


রঙ্গস্থল বিশেষকে বল! হত ্যাম্ফিিয়েটার। 
সাধারণতঃ একটি খোল! জায়গার চাগ্নিদিক্‌ বেষ্টন 
করে ধাপে ধাপে সাজানো আসনে বসে লোকে 
বন্ধ জন্তর ক্রীড়া ইত্যাদি দেখত ৷ 


৷৷কুলোসিফুাম ৷৷ 

রোমক সম্রাট ভেদপেসিয়ান ( Vespasions, 
৯-৭৯ খ্ৰীষ্টাব্দ ) যে আম্ফিথিয়েটারটি তৈরি করতে 
শুরু করেন ও রোমক সম্রাট টিটাস (Titus, ৪*- 
৮১ খ্ৰীষ্টাব্দ ) সম্পূৰ্ণ করেন, তার নাম কলোসিয়াম 


কলোদিয়াম 
(Colossium) ব| ফ্রেভিয়ান আযান্ফিথিয়েটার | 
এতে ৮৭ হাঙ্জার লোক বসত। এটি লম্বায় ১৮৬ 
মিটার, চণ্ডড়ীয় ১৫৭ মিটার। এর ধ্বংসাবশেষ 


স্থল ও জল নিয়ে পৃথিবী_-পৃধিবীর শতক্র! 


৭০৯২ ভাগ জুড়ে সমুদ্র। পৃথিবীর জলভাগের 
আয়তন ৩৬,১৭,৪০০০০ বর্গ কিলোমিটার ৷ 
পৃথিবীব্যাগী জলের নাম দেওয়া! হয়েছে, সমুদ্র ও 
মহাসমুদ্র। 

সমুদ্র প্রকৃতপক্ষে একটাই । কিন্তু তাকে 
ভৌগোলিকরা নানাভাগে ভাগ করে সে-সবের এক 
একট! ভিন্ন নাম দিয়েছেন | সেই হিসাবে সমুদ্র 
পাচটি-_ প্রশান্ত মহাসাগর (the Pacific Ocean), 
আটলান্টিক মহাসাগর ( the Atlantic Ocean ), 
ভারত মহাসাগর ( the Indian Ocean ), উত্তর- 
মেরু মহাসাগর ( the Arctic Ocean ) ও দক্ষিণ 
মেরু মহাসাগর ( the Antarctic Ocean ) | 

স্থষ্টির প্রারম্ভে যখন গ্যাসীয় গোলক ঠাণ্ডা হতে 
হতে কঠিন আকার ধারণ করে তখন পৃথিবীটা 
কুঁকড়ে যায়। কোন স্থানটা উঁচু, কোন স্থানটা 

১০ (৮৩) 


নীচু। বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে সেই-সব নীচু জায়গ| 
সমুদ্রের রূপ নেয়। 
৷৷ সম্মুদ্ৰের আস্মতন ॥ 

প্রশান্ত মহাসাগর-_+১৬,৫২,৫০,০০০ বর্গ কিলো- 
মিটার, আটলাণ্টিক মহাসাগর--৮২৪,৩৯৭০০ বর্গ 
কিলোমিটার, ভারত মহাসাগর--৭১৫৯৯০৬০০ বর্গ 
কিলোমিটার,উত্তরমের মহাসাগর--১,৫২২,০১৮বর্গ 
কিলোমিটার, দক্ষিণমেরু মহাসাগর --১১৪৭,৬৩,০ ০০ 
বর্গ কিলোমিটার । 
॥ সম্মুদ্রেন্র গভীল্লত৷ ॥ 

সব সমুদ্র একই রকমের গভীর নয়। কোথাও 
কোথাও সামান্য গভীর, কোথাও কোথাও এত 
গভীর যে এভারেস্ট পর্বত ( ৮,৮৪৮ মিটার উঁচু ) 
সেখানে সম্পূর্ণ ডুবে যেতে পারে । 

অতি গভীর সমুদ্র তো আর ফিতে দিয়ে মাপা 
যায় না। কাজেই নানাভাবে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের 


৭৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অৰ নলেজ 


গভীরতা মাপবার চেষ্টা করতে থাকলেন ৷ শেষ 
পর্যন্ত প্রতিধ্বনি দিয়ে গভীরতা! মাপবার বাবস্থা 
করা হল। 

এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে শব্দ করলে, তার প্রতি- 
ধ্বনি সমুদ্রের তলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। 
প্রতিধ্বনি ফিরতে কত সময় লাগল, ত! যন্ত্রটির 
কাট! নির্দেশ করে । তা! থেকেই বোঝ! যায়, ওই 
জায়গার সমুদ্র কত গভীর। জলের মধ্যে শব্দের 
গতি সেকেণ্ডে ১,২৩২ মিটার। সেই অনুযায়ী হিসাব 
করে সমুদ্রের গভীরতা বার করা হয়। 


গড়ে সমুদ্র ৩৩৫ মিটার গভীর ৷ প্রশান্ত 
মহাসাগর গড়ে ৪,২৬৭ মিটার গভীর । 


৷ সম্ুদেন্স তলায় লামা ॥ 


সাধারণতঃ মুক্তার সন্ধানে ডুবুরীর। সমুদ্রের তলায় 
নামে। তার! বিনা পোশাকে ১৫ থেকে €৫ মিটার 
পর্যন্ত নামতে পারে। আধুনিক পোশাক পরে ও 
মাজসরঞ্জাম নিয়ে ডুবুরীর! সমুদ্রের অনেক গভীরে 
প্ৰায় ২৫ মিটার পর্যন্ত নামতে সমর্থ হয়েছে। 
অবশ্য আজকাল ব্যাথিক্ষীরার ( bathysphere ), 


লেল te ষ্ঠ tml, : 


ব্যাধিস্কাফ 


প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম দ্বীপের ৩২২ 
কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্য মেরিয়ানাস ট্রেঞচ 
(the Marianas Trench) সবচেয়ে গভীর । ১৯৫১ 
খ্রীষ্টাব্দে ন. M. Survey Ship Challenger- 
এর বিজ্ঞানীরা এই স্থানের গভীরতা ১০,৯০০ 
মিটার, ৫,৯৬০ ফ্যাদম বলে জানান। ১৯৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জাহাজ ৬1582-এর গবেষকগণ 
জানান, ওই স্থানের গভীরত| ১১,০৩৩ মিটার, 
৬৩৩ ফ্যাদম ৷ অবশ্য এই মাপ বিজ্ঞানী-মহলে 
অনমধিত। 


ব্যাথিস্কাফ (108/55০801,) প্রভৃতি যন্ত্রের 
সাহায্যে মানুষ সমুদ্রের তলায় নেমে সেই স্থান 
সম্বন্ধে নান! তথ্য আহরণ করেছে। উইলিয়াম বীব 
তার যন্ত্রে করে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৯২২৯৩৪: মিটার 
গভীরে নামেন ৷ পিকার্ড ( Auguste Piccard, 
১৮৮৪-১৯৬২ ) নামে সুইস পদার্থ-তত্ববিদ্-এর 
ছেলে Jacques Piccard ব্যাধিস্কাফে করে 
১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চে ১৬৯০০ 
ফুট অর্থাৎ প্রায় ১১ কিলোমিটার নেমেছিলেন। 
১৯১০ খ্ৰীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী U.S. Navy 


| 
| 


সমুদ্র ৭৫ 


Bathyscaphe Trieste মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চে 
নামে। 


॥ সাগক্লেক্ম জলল খেক্কে নুন্ন সংগ্ৰহ | 
সব সাগরের জলই নোনা। 


সাগরের জল 


0.5. Navy Bathyscaphe Trieste 


॥ সম্মুদেৰ সম্পদ ৷৷ 

মুক্ত। ও প্রবাল সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। শুধু 
মুক্তা ও প্রবাল নয়, রুপা, তাম; দস্তা, সীসা 
প্রভৃতি ধাতু, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ব্ৰোমিন, 
আৰ্গেনিক, আয়োডিন প্রভৃতি অনেক কিছু সাগরে 
আছে। অবশ্য, এই সব ধাতু বা রাসায়নিক পদার্থ 
জল থেকে বার কর! খুবই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। 
তাই এ-সব জল থেকে আহরণ কর! যায় না। 

আমাদের খাবার নুনের বেশির ভাগই সাগরের 
জল থেকে পাওয়া যায়। বড় বড় দানাওয়াল! 
করকচ নুন সাগর থেকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়। 

কত রকমের মাছ যে সাগর থেকে পাওয়া যায় 
তা বলে শেষ কর! যায় না। এই সব মাছের 
অধিকাংশই লোকের খাছ । 

খড়ি, স্পঞ্জ প্রভৃতি সাগর থেকে পাওয়। যায়। 


ক্রমশঃই বেশী নোনা! হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য, সব 
সাগরে বা সাগরের সব জায়গায় নুনের পরিমাণ 
এক রকমের নয়। যেখানে বড় বড় নদী সাগরে 
অপরিমেয় জল ঢালছে, সেই সব নদীর মোহনার 
কাছে বহু দূর পর্যন্ত জল নোন। নয়। আমাজন 
নদীর মোহন! থেকে ৩২২ কিলোমিটার পর্যন্ত 
সাগরের জল নোনা নয়। কঙ্গো নাইজার প্রভৃতি 
নদীর মোহনার কাছাকাছি সাগরের জলও সুপেয় । 
বিষুবরেথা বরাবর বৃষ্টিপাত বেশী হয়, তাই সেই 
সব জায়গার সাগরের জল কম নোনা, মেরুর 
কাছাকাছি সাগরের জল কম নোন|। 


অস্ট্রেলিয়ায় ও কোন কোন দেশে বৃষ্টির জলের 
বেশ কিছুটা মাটিতে বসে যায়। সেই জল মাটির 
মধ্য দিয়ে সাগরের তলায় গিয়ে পৌছয়। মিঠা 
জল নোনা জলের চেয়ে হালকা, তাই সেই সব 
মিঠা জল মাগরের তল! থেকে উপরে উঠে আসে । 


৭৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


তার ফলে সাগরের উপরকার জলের নোনা ভাব 
থাকে না ৷ সে-সব জায়গার সাগরের জল নোনা 
নয়। 

সাগরের ধারে প্রায় সব দেশে বড় বড় 
কারখানা আছে। সাগরের জল পাম্প করে 
সেখানকার বড় বড় চৌবাচ্চায় তোলা হয়। তার 
পর নানা উপায়ে নোনা জল থেকে নুন বার করে 
নেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় খোলা 
চৌবাচ্চার জলে রোদ লাগে, জল বাষ্প হয়ে উঠে 
যায়। তলায় নুন পড়ে থাকে। 
৷৷ মুক্ত আহুলুল ৷৷ 
সাধারণতঃ কম গভীর সাগরের জলে মুক্তা 


ইটা £ 
শুক্র মধো একটি নিটোল মুক্ত] 


পাওয়া যায়। এতদিন লোকে সাধারণতঃ বিন| 
পোশাকে বিনুক ব৷ শুক্তি ( pear] oyster ) 
আহরণ করত। আজকাল ডুবুরীরা বৈজ্ঞানিক 
সাজপোশাক পরে সাগরের তলায় নেমে ঝিনুক 
আহরণ করে । কোথাও কোথাও এক ধরনের যান 
ব্যবহার কর! হয় যাতে চড়ে লোকে নিধিন্ধে ও 
কম সময়ে বেশী ঝিনুক বা শুক্তি তুলে নিয়ে আসে। 


অবশ্য, সব ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা পাওয়া যায় 
না বা একই ধরনের মুক্তা মেলে না । ছোট, বড়, 
নানা আকারের, নান! রঙের মুক্তা পাওয়া যায়। 

ঝিনুক বা শুক্তি এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী। 
যখন বিন্ুক হা করে খাদ্য আহরণ করে, সই 
সময়ে ঝিনুকের পাটি ছুটো একটু ফাক হয়। দেই 
সময়ে শুক্তির দেহের মধ্যে বালির কণা ঢুকে যায়। 
এই বালির কণা থাকার ফলে ঝিনুক বেশ অস্বন্তি 
অনুভব করে। তখন ঝিনুকের দেহ থেকে এক 
রকম রস বেরিয়ে বালির কণাকে ঢেকে দেয়। 
ক্রমাগত রস বেরিয়ে বেরিয়ে বালির কণার চার 
ধার পুরু হয়ে ওঠে। রস শুকিয়ে মোলায়েম হয়ে 
গেলে ঝিনুকের বা শুক্তির অস্বস্তি বা যন্ত্রণাবোধ 
থাকে না। বালির কণার চার ধারের পুরু 
আস্তরণই মুক্তা | 

গোল মুক্তার দাম বেশী। সাদা মুক্তার চেয়ে 
কালো বা গোলাপী বা অন্ত রঙের মুক্তার দাম বেশী। 
সাদা মুক্তাই বেশী পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগর, 
লোহিত সাগর, পারস্ত উপসাগর, মেক্সিকো 
উপসাগর, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সংলগ্ন সাগর, 
জাপানের কাছের প্রশান্ত মহাসাগর ও পৃথিবীর 
নানা সাগরে সাদা মুক্তা পাওয়া! যায়। কালে! 
মুক্তা কখনও কখনও প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া 
যায়। 

সবচেয়ে বড় ও দামী মুক্তার নাম Pearl of 
1405০ | ফিলিপিনের পালাওয়ান নামক স্থানে 
১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে সেটি পাওয়া! যায়। সেটির 
ওজন ১৪ পাউণ্ড ১ আউন্স (৬:৩৭ কেজি), লম্বায় 
২৪১৩ সেটিমিটার। ব্যাস ১৩৯৭ সেন্টিমিটার ৷ 
সানফাল্পিস্কোর পিটার হফম্যান নামে এক রতু- 
ব্যবসায়ী ১৯৮ খ্ীষ্টান্দের ১৫ই মে এটি কিনে 
নেন। এর বর্তমান মুল্য ২ লক্ষ ডলার। 


৬ 


সমুদ্র ৭৭ 


এ পৰ্যন্ত বেরেসফোর্ড হোপ ( Beresford 
Hope ) মুক্তাকে সবচেয়ে দামী মুক্তা বলা হত। 


তার ওজন ১৯০০ গ্রেন। 


মুক্তা শুধু ঝিনুক থেকেই পাওয়া যায় না। 
নানা খোলা-ওয়ালা প্রাণী যতক্ষণ জলের স্ফীতি কমতে থাকে ততক্ষণ ভাটা 


শামুকজাতীয় 


(mollusc)-র দেহের মধ্যেও মুক্তা পাওয়া যায় । 


॥ জোহান্ব-ভ টো ৷ 

চাদের আকর্ষণে পৃথিবীর সাগরসমূহে জোয়ার- 
ভাটা হয়। চাদের টানে জল যতক্ষণ ফুলে উঠতে 
থাকে ততক্ষণ জোয়ার (£1০ 0০), আর 


(1০৬৮ tide বা ebb tide ). 


সাগরতলায় আধুনিক সাজে সজ্জিত ডুবুরী 


আদল মুক্তা প্রয়োজনমতো প্রচুর পাওয়া 
কঠিন ৷ তাই জল থেকে শুক্তি তুলে এনে তার 
মধ্যে বালির কণা ঢুকিয়ে পুনরায় জলে রেখে দেওয়া 
হয়। তিন চার বছর বাদে সেই সব শুক্তির কোন 
কোনটায় মুক্তা জন্মে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুক্তিুলি 
মারা যায়। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে যে সব 
মুক্তা পাওয়া যায়, সে সবকে বলা হয় cultured 
pearls | এই সব নকল মুক্তার দাম আসল মুক্তার 


তুলনায় কম হয়। 


টাদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এমন 
জায়গায় আসে যেখান থেকে চাদের দূরত্ব 
অপেক্ষাকৃত কম হয়। সেই সময় চাদের আকর্ষণের 
মাত্ৰ| বেশী হওয়ার ফলে সাগরের জল ফুলে উঠতে 
থাকে। দিনে দুবার জল ফুলে ওঠে অর্থাৎ দুবার 
জোয়ার হয়। দুবার জলের স্ফীতি কমে যায় অর্থাৎ 
দুবার ভাটা হয়। 

প্রতিদিন জোয়ার ভাটার সময় ৪৫-৫০ 
মিনিট পিছিয়ে যায়। এক ভরা জোয়ারের 


৭৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


পর আর এক ভরা জোয়ার আসে বারো ঘণ্টা 
বাদে। 

সুর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর এক পাশে এক লাইনে 
এসে যায় অমাবস্তার দিন। সে দিন সূর্য ও চন্দ্রের 
সন্মিলিত টান বেশী হয়। জোয়ার জোরালো হয়। 
সেই জোয়ারকে বলে ভর! কটাল (spring tide) । 
দুই অষ্টমী তিথিতে চাদের আকর্ষণ হয় সোজা, 
সূর্য টানে পাশ থেকে। তাই সে সময়ে জোয়ার 
তত জোরালে। হয় না। সেই জোয়ারের নাম 
মরা কটাল (17690) tide ) | 

সাগরের জল উথলে উঠলে স্ৰোত নদীপথে 
ছুটে যায়। কখনও কখনও এই ছুটে যাওয়| হয় 
প্রচণ্ড বেগে। তখন বলে নদীতে বান ( bore ) 
এসেছে । এই বান সব নদীতে ৰ! উপসাগরে 
সধত্র সমান জোরালো হয় না। যে সব নদীর বা 
উপসাগরের মুখ খুব চওড়া কিন্তু ভিতরের দিক্টা 
সরু এবং সেই সব স্থানের দুই পাড় খুব উঁচু সেই 
সব জায়গায় ছুবেলাই জোরালো বান দেখা দেয়। 

পূর্ব চীনের হ্যাং-চৌ-ফে-তে ৭৬২ মিটার উ'চু 
হয়ে ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার বেগে বান আসে। 
বানের শব্দ ২২:৫৪ কিলোমিটার দূর থেকে শোন। 
যায়। হুগলী নদীতে ঘণ্টায় ২৭ কিলোমিটার বেগে 
১১২ কিলোমিটার দূর থেকে বান আসে। 

কানাডার অন্তর্গত নিউ ব্রান্জউইক ও নোভা 
স্কোদিয়ার মধ্যবর্তী ফাণ্ডী (405) উপদাগরে 
সবচেয়ে উঁচু বান আসে। তার উচ্চতা ১৬ মিটার 
পর্যন্ত হয় । 

বানের সময় তীব্রবেগে জল ছুটে চলার জন্য 
প্রচণ্ড শব্দ হয়। এই রকম শব্দ হওয়াকে বলে 
বান ডাকা । 
॥ সাক্পপাসে৷ লাগল ৷৷ 

উত্তর আটলাটিকের দক্ষিণ-পশ্চিমে মহাসাগরের 


জলে সারগাসাম ( 9৪18959017} ) নামে এক 
ধরনের আগাছ! জন্মায় । সে-সবের সংখ্যা এত বেশী 
যে প্রায় ৮০৫ কিলোমিটার ব্যাপী জল ঠাসাঠাসি 
ভাবে পূর্ণ হয়ে আছে । গাছের ডালে ডালে ফলের 
মতো হাওয়।-ভরা ছোট ছোট থলি থাকে। সেই 
থলির জন্য সারগাসামের জলে ভেসে থাকতে 
অস্থবিধ। হয় না। 

সারগাসাম-ভর]| জলরাশিকে বলে সারগাসে। 
সাগর (52188550 ১০৪)। এই সাগর দিয়ে 
জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়। এক কঠিন ব্যাপার । 
কলম্বাস এই জায়গার নাম দিয়েছিলেন সারগাসো 
সাগর । তার জাহাজ এখান দিয়ে যাওয়ার সময় 
খুব অন্ুবিধায় পড়েছিল । 


॥ সম্মুদ্ৰভ্লোত ৷৷ 
সর্ষের কিরণ পড়ে সাগরের জল বেশ উত্তপ্ত 
হয়ে ওঠে। জল গরম হলে ফেঁপে ওঠে। তখন 
সেই ফাপা জল প্রচণ্ড বেগে ছুটে যায়। জলের এই 
প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাওয়াকে বলে সমুদ্ৰস্ৰোত। 
প্রচণ্ড ঝড়ের ফলেও সমুদ্রজোত দেখা দিয়ে থাকে । 
কখনও কধনও সাগরের জলের নীচে 
সমুদ্রআোত দেখা দেয়। 
গাল্ফ স্টীম (Gulf Stream), ল্যাত্রাডর 
স্ৰোত (Labrador Current), কুরে| মিউও 
(Kuro 5iwo অর্থাৎ কালস্রোত৷, হামধোলট 
স্ৰোত (Humbolt Current) বা পেরুআোত 
ভূতি বহু বিখ্যাত স্ৰোত আছে। 
সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্রোত Antarctic circum- 
polar Current বা West Wind Drift 
Current দক্ষিণ আমেরিকা ও আণ্টার্কটিকার 
মধ্য দিয়ে এই সমুদ্ৰস্ৰোত প্রবাহিত । মেক্সিকো 
উপসাগরের গালফ স্টরীমের চেয়ে এই স্ৰোত প্রায় 


সমুদ্র 


তিনগুণ বড়। চওড়ায় ১৯৭ থেকে ১,৯৯৬ কিলো- 


মিটার ৷ সবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন স্রোত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার 
Slingsby 01781)৩1-এর Nakawakto Rapids! 
এই স্রোত ঘণ্টায় ২৯'৬ কিলোমিটার (১৬:০০ নট) 
বেগে প্রবাহিত হয়। 
॥ হিমশৈল ৷৷ 

সমুদ্রে ভাসমান বিরাট বিরাট বরফের সূপকে 
বল! হয় হিমশৈল (1091১216) | সাধারণতঃ চির- 


৭৯ 


থাকে তার অন্ততঃ সাতগুণ অংশ থাকে জলের 
তলায়। সমুদ্রের জাহাজসমূহকে এই সব হিমশৈল 
থেকে সাবধান হতে হয়। কারণ, এর ধাক্কা ৷ 
জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। 

শুধু যে গ্রীনল্যাণ্ড থেকে হিমশৈল নেমে সমুদ্রে 
ভাসে, তা নয়। উত্তর ও দক্ষিণের সব সমুদ্রেই 
হিমশৈল দেখা যায়। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় 
হিমশৈল যা দেখা গেছে তার নাম Antarctic 


হিমশৈল 


তুযারে আবৃত গ্রীনল্যাণ্ডের অতুযুচ্চ বরফের পাহাড় 
ভেঙে সমুদ্রে এসে পড়ে। সেই বরফের পাহাড় 
ভাসতে ভাসতে দক্ষিণ দিকে বহু দূরে চলে আসে। 
বৎসরে প্রায় দু'হাজার হিমশৈল সমুদ্রে এসে 
পড়ে। পরে গরমে সেই হিমশৈল গলতে গলতে 
সমুদ্র জলের সঙ্গে মিশে যায়। 
সাধারণতঃ হিমশৈলের যতটা জলের উপরে 


tabular berg তা লম্বায় ছিল ৩৩৪ কিলোমিটার, 
চগড়ায় ছিল ৯৬ কিলোমিটার । দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরের স্কট দ্বীপের ২৪১ কিলোমিটার পশ্চিমে 
১৯৫৬ খ্ৰীষ্টাৰ্দের ১২ই নভেম্বর এটি দেখা গিয়েছিল । 

সবচেয়ে উঁচু হিমশৈল দেখা! গিয়েছিল ১৯৫৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দে পশ্চিম গ্রীনল্যাণ্ডের কাছে, যার উচ্চতা ছিল 
১৬৭ মিটার । 


৮৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ টাইটানিক হবহংসের কথা৷ ৷৷ 

একটা প্রকাণ্ড হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে 
প্রসিদ্ধ জাহাজ টাইট্যানিক ধ্বংস হয়। 

গালক ফ্বীম ও ল্যাব্ৰাডর স্রোতের কাছাকাছি 
জায়গায় খুব ঘন কুয়াশ! জন্মে। সেই জায়গার 
নাম গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক ( Grand Bank )| ১৯১২ 
খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে একট! ৪? হাজার টনের 
জাহাজ ২২০১ জন যাত্রী নিয়ে আটলাটিকের উপর 
দিয়ে নিউইয়র্কের দিকে অগ্রসর হয়| 


কড অন্তরীপ থেকে ১৪৪৯ কিলোমিটার দূরে 
টাইট্যানিক গ্ৰ্যাণ্ড ব্যাঙ্কে এসে পড়ল। মধ্য রাত। 
যাত্রীরা সবাই গভীরভাবে নিদ্রামগ্র। এমন সময় 
জাহাজে বিপদ-সংকেত বেজে উঠল। 

ঘন কুয়াশায় পোতচালক লক্ষ্য করেন নি, 
একট! প্রকাণ্ড হিমশৈল সন্মুখে ভাসমান অবস্থায় 
চলেছে। সেই হিমশৈলের প্রচণ্ড ধাক্কায় টাই- 
ট্যানিকের তল! ফেঁসে গেল। হু হু করে জল উঠে 
চার ঘণ্টার মধ্যে জাহাজট! অতলে তলিয়ে গেল। 


টাইটানিক ডুবছে 


এঞ্জিনীয়ারদের গর্বের বস্তু ছিল এই 
টাইট্যানিক জাহাজ। তারা বলেছিলেন, এমন 
নিখুঁত ভাবে মজবুত করে জাহাজট! তৈরী যে তা 
কোনও ভাবে বিপদগ্রস্ত হবে না। নাম দেওয়া 
হুল টাইট্যানিক ( Titanic ) | 


জাহাঙ্গের সঙ্গের জীবনতরী করে মাত্র ৭১১ 
জনের প্রাণরক্ষা হল। বাকী সবাই মারা গেল ৷ 
॥ সম্মুছেন্স গাছপালা ৷৷ 

উপর থেকে দেখলে বুঝতে পারাই যাবে না, 
সমুদ্রে কত বিচিত্র ও কত সহস্ৰ রকমের গাছপালা 


সমুদ্র ৮১. 


আছে। পানা, শেওলা, আগাছা, লতা প্রভৃতি 
নানা ধরনের গাছে সব সাগরের জল ভরা । এই 
সব গাছ নান। আকারের, নান! রঙের । 

লাল রঙের শেওল! থাকার জন্য লোহিত সাগর 
( Red Sea )-এর জলকে লাল দেখায়। সার্গাসাম 
আগাছার জন্য দুর্গম সাগরের অংশকে বল! হয় 
সার্গাসো সাগর । 

আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরে তীরের 
কাছে প্রচুর পরিমাণে কেল্‌প, (7:০1 ) লতা হয়। 
এই কেলপ লতা! ৫৯ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এই 
লতা দিনে ৪৫ সের্টিমিটার করে বাড়ে। চীন, 
জাপান, ইংল্যাণ্ড প্ৰভৃতি স্থানে কেল্প, লতা থেকে 
উত্তম খাদ্য তৈরী হয় । এই লতা থেকে আয়োডিনও 
উৎপন্ন হয়ে থাকে । 

কদমফুলের হ্যায় গোল একরকম পান! সাগরের 
জলে নানা স্থানে ভেসে বেড়ায়। জলে ডোবা 
পাহাড়ের গায়ে অনেক রকম ব্যাঙের ছাতাজাতীয় 
গাছ, পাম গাছের মতে| গাছ, ফার্ন গাছ দেখা 
যায়। তাছাড়া বহু পতঙ্গভুক্‌ গাছ আছে। এক 
ধরনের গাছ নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে । কাছে কোন 
ছোট মাছ গেলে ডাল মেলে ধরে খায়। 


॥ লম্মুদ্ৰে প্রাণী ॥ 


স্তামন (5810)0), গোল্ডফিশ, সানফিশ, 
( sunfish ), স্টার্জন (sturgeon ), ক্যাটফিশ, 
গোবি, কড, হেরিং, পমফ্রেট, পার্চ, রেনবো ফিশ 
সাঙিন, রোচ, কই ভোলা, ভেটকি, ভাঙ্গন, পার্শে, 
ইলিশ, চিংড়ি, আড়, শংকর, বোয়াল, পায়রাটাদা 
প্রভৃতি কত রকম মাছ যে সমুদ্রে আছে তা গণনা 
করে বলা শক্ত । এই সব মাছের আকার, রঙ, 
প্রভৃতি নানা রকমের । সব মাছই মানুষের খাছ্য 
নয়। বরং বহু বিষাক্ত মাছও আছে। সে সবের 

১১ (৮৩) 


তিনরকমের অদ্ভূত মৎস্য [ উপরে The Lionfish, মধ্যে 
The Sawfish ও নীচে The Northern puffer |] 


৮২ 


কয়েকশ্রেণীর সামুদ্রিক মৎপ্ত 


[উপরের সারি £ Yell০w Perch। দ্বিতীয় সারি : Bluegill ও White Perch| তৃতীয় 
লারি £ Large Mouth Bass | চতুর্থ সারি £ Brook Tout, Pickerel ও Crappie | 
পঞ্চম সারি £ Calico Bass ও Muskellunge যঠ সারি £ Rock Bass | 
লণ্তম সারি Brook Sucker ও Catfish. ] 


কয়েকশ্রেণীর মিষ্টি জলের মাছ 


[ উপরের মারি £ Whitefish, Mooneye | দ্বিতীয় সারি £ Gar Pike, Drumfish | তৃতীয় সারি £ 
Bowfin, Great lakes trout | চতুর্থ সারি £ Smallmouth buffalofish, Channel Catfish | 
পঞ্চম সারি ; Sunfish, Lake Herring 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৮৪ 


‘স্পর্শে এলে elephant ), প্রবাল, স্পঞ্জ, কুড়ুল মাছ, দানৰ 


মধ্যে স্টোনফিশের ডানার হাড়ের স 
জীবের মৃত্যু প্রায় অবধারিত । 


মাছ, বৈদ্যুতিক বান মাছ, নান! ধরনের সাপ, 


মিডিউসা, প্র্যাঙ্কটন, কাঁকড়া প্রভৃতি অসংখ্য রকমের 


£5) প্রভৃতিকে মাছ বল! হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাণী সাগরের জলের বাসিন্দা। তিমি তো 


জেলিফিশ (115991,), তারামাছ ( star- 


এ 


কয়েকশ্রেণীর তারা মাছ 


এই তাম 


মাছের পর্যায়ে পড়ে না। এক ধরনের জেলিফিশ পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহদাকার জন্ত। 


খুবই বিষাক্ত। তার দেহে কেউটে-গোখরো মাপের সাগরেরই বাসিন্দা । 


মতো ক্ষতিকর বিষ সঞ্চিত আছে। ঝিনুক, শামুক 


সাধারণতঃ সাগরের প্রাণীরা একজন আর 


একজনকে ধরে খায়। 


অনেকে গাছ খেয়ে বাচে। 


শাখ প্রভৃতি সমুদ্রের জীব । হাতুড়ি-মাথ! হাঙ্গর, 


সূর্যের আলো না পেলে গাছ বাঁচে না। সাগরের 


অক্টোপাস, উডুকু মাছ ( flying ৪১), স্কুইড, 


শার্ক, তরোয়াল মাছ ( 0195] ), সিন্ধুঘোটক খুব গভীরে সূর্যের কিরণ পৌঁছায় না। তাই বেশী 


যে সব মাছ বা 


গভীরে গাছ বাচতে পারে না। 


সী-হৰ্প, সিন্ধুসিংহ (5০৫10 ) সিন্ধু-হস্তী ( $০৪- 


নানাধরনের তিমি 
[ উপর থেকে--গ্ৰে হোয়েল (0195 131০), ফিন্‌ হোয়েল ( Fin whale ), পাইলট হোয়েল ( Pilot whale), 
রাইট হোয়েল (Right 1০) হাম্পব্যাক হোয়েল (Humpback whale), স্পার্ম হোয়েল (Sperm whale) | 


৮৬ 


প্রেগ্রেসিত বুক অব নলেজ 


প্রাণী গাছ খেয়ে জীবন রক্ষা করে তার! সেই 
কারণে জলের খুব গভীরে চলাফের। করে না। 


॥ তিমি ॥ 

তিমিকে মাছ বলা হলেও মাছ নয়। তিমির 
বাচ্চা হয়, বাচ্চারা মায়ের দুধ খায়। মাছের মতে৷ 
তার ডিম পাড়ে ন৷ ৷ ঠাণ্ডা জলে তিমির বাস । 
মেরুসাগরে বহু তিমি দেখা যায়। 

তিমি সাধারণতঃ ছু'রকমের--দীতাল তিমি 
‘the Toothed Whale) ও হোয়েলবোন্‌ হোয়েল 
( the Whalebone whale )।  স্পার্ম-হোয়েল 
( the Sperm-whale ), কিলার-হোয়েল ( the 
Killer-whale), Porpoise (শুশুকজাতীয় প্রাণী), 
ও শুশুক দাতাল তিমির অন্তর্গত । 


নীল তিমি (Blue 1721৩ ) ৩০ মিটারের 


অথচ ডাঙ্গার সর্ববৃহৎ প্রাণী হাতির ওজন মাত্র ৫ 


টন পর্যন্ত হতে পারে। 
নারওয়াল (1321:1)91) নামে এক ধরনের 
ছোট আকারের তিমি আছে, যার মুখে একটা, 
কখনও কখনও দুটো বর্শার মতো লম্বা! দাত 
বেরিয়ে থাকে। সেই দাত আক্রমণকারীর 
বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
তিমি ২০-২৫ মিনিটের বেশীক্ষণ জলের তলায় 
থাকতে পারে না। নিঃশ্বাস নিতে জলের উপরে 
উঠে আসে। তার! দম ছাড়বার সময় তাদের মাথার 
ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মতো জল উঠতে থাকে । 
স্পার্ম হোয়েলের মস্তি সব প্রাণীর চেয়ে বড়। 
১৯৪৯ সালে ডিসেম্বরে একটি স্পার্ম হোয়েলের 
&মস্তিক দেখা যায়। তার ওজন ছিল ৯২ কেজি, 


তা লম্বায় ছিল ১৫ মিটার । 


আরও কয়েকশ্রেণীর তিমি 


[ উপরের সারিতে-বট্ল্নোজ, হোয়েল (Bottlenose whale), 
নীচের সারিতে--কিলাঁর হোয়েল (Killer whale), 


মতে৷ লম্বা হয়। এই নীল তিমি বর্তমানে 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী। সাউথ জঞ্জিয়ার কাছের 
সাগরে একটা স্ত্রীজাতীয় নীল তিমি পাওয়া 
গিয়েছিল, যেটি লম্বায় ছিল ৩৩ মিটারের বেশী। 
নীল তিমির ওজন ১০০ টনের বেশীও হয়ে থাকে । 


বেলুগা হোয়েল (Beluga whale) 
নারওয়াল (Narwall) 


তিমির চধি ও তেল, পেটের সুগন্ধি জিনিস 
( ambergris ), প্রভৃতির জন্য শিকারীরা তিমি 
হার করে । বর্তমানে যাতে তিমি পৃথিবী থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে না যায়, তার জন্যে বেশী তিমি 
শিকারে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে । 


্‌ 


সমুদ্র ৮৭ 
= 


॥হাজল্স॥ 

Crocodile, alligator ও £avial-কে বাংলায় 
বলা হয় কুমীর। কেউ কেউ হাঙ্গরও বলেন। 
কিন্তু হাঙ্গর-এর ঠিক ইংরেজী shark | পূর্বোক্ত 
জীবগুলি জলজ জন্তু কিন্তু হাঙ্গর সামুদ্রিক মৎস্ত- 
শ্রেণীভুক্ত প্রাণী।' 

হাঙ্গর ভয়ানক হিংস্র সামুদ্রিক মাছ। এদের 
ক্ষুধা অপরিমিত। হাঙ্গর নানা জাতের। এক 


শ্রেণী মানুষকে আক্রমণ করে থাকে, আর এক 


টি 


এক ধরনের হাঙ্গর আছে যাকে বলা হয় 
হাতুড়ি-মাথা হাঙর ( Hammer-head shark )। 
এই হাঙ্গর দেখতে খুবই অদ্ভুত । তাদের হাতুড়ির 
মতো দেখতে মাথার ছুপাশে দুটো বড় বড় চোখ । 
তার! লম্বায় অনেক বড় হয়। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ফ্লোরিডায় ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন একটা হাতুড়ি- 
মাথা হাঙ্গর শিকার কর! হয়েছিল যার ওজন ছিল, 
৭১৭ পাউণ্ড (৩২৫২৩ কেজি. ) । 

Whale shark, Basking shark, Blue 


হাতুড়ি-মাথা হাঙ্জর 
শ্রেণী সমুদ্রের মাছ খায়, মানুষকে আক্রমণ করে shark, Mako shark, Porbeagle shark, 


না। এমন হাঙ্গরও আছে যার! মানুষের, বিশেষ 
করে সমুদ্রের জেলেদের পোষ মানে । 

হাঙ্গরের মুখ মাথার নীচের দিকে। তাতে 
অনেক. ধারাল,ফাত। সেই সব দাত দিয়ে মানুষ, 
মাছ, তিমি, সীল প্রভৃতির মাংস ছি'ড়ে ছি'ড়ে 
খায়। 


White shark, Six-gilled shark, Thresher 
91991 প্রভৃতি নানা ধরনের 91211. বা হাঙ্গর 
দেখা যায়। 

কোন কোন শ্রেণীর হাঙ্গর লম্বায় ১৮।২০ মিটার 
পর্যন্ত হয়ে থাকে । ১৯১৯ সালে শ্যাম উপসাগরে 
একটা Whale Shark, ধর! পড়েছিল, তার “অজন 


৮৮ 


ছিল ৪২:৪ টন। 
মিটার । 

মানুষখেকে। একটা White shark ১৯৩০ 
খ্ৰীষ্টাব্দের জুন মাসে কানাডার নিকটবর্তা নিউ 
ব্রানজউইকের হোয়াইট হেড দ্বীপের কাছের সাগরে 
ধর! পড়েছিল। সেটি লম্বায় ছিল প্রায় ১২ মিটার। 

সাধারণতঃ হাঙ্গরেরা সাগরের উষ্ণ অঞ্চলের 
বাসিন্দা ৷ 

হোয়েল শার্কের ডিম সব প্রাণীর ডিমের চেয়ে 
বড়। ১৯৫৩ মালের ২৯শে জুন মেক্সিকো 
উপসাগরে ৩১ ফ্যাদম জলের তলায় একটি হোয়েল 
শার্কের ডিম পাওয়া গিয়েছিল। খোলাসমেত 
সেটির আয়তন ছিল ৩০ % ১৪ % ৯ সেন্টিমিটার । 


সেটি লম্বায় ছিল প্রায় ১৯ 


॥ অক্ট্টোলাস।৷ 


অক্টোপাম (0০945) সমুদ্রের এক ভয়াবহ 
ড্ৰ LAAN — === 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সব শু'ড়ের নীচের পিঠে অসংখ্য রক্তচোষা ছিদ্ৰ 
থাকে। শু'ড়ের জোর সাংঘাতিক। তারা সেই 
সব শু'ড় দিয়ে কোন প্রাণীকে সবলে জড়িয়ে ধরে 
ও রক্ত চুষে খায়। এদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া 
খুবই কঠিন! 

অক্টোপাস যখন বেগতিক দেখে পালাতে থাকে 
তখন তাদের শরীর থেকে এক রকম কালে! কালির 
মতো রদ বেরোয় । সে রসে সমুদ্রের জল মলিন 
হয়ে যায়। আক্ৰমণকার্পী সেই মলিন জলে দিক্‌ 
হারিয়ে ফেলে। 

১৮৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাফিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কাছে সমুদ্রতীরে একট! ৬-৭ 
উন ওজনের অক্টোপাস পাওয়া যায়। এর 
ছিল লম্বায় প্রায় ৬* মিটার । 

॥ স্ষুইড ॥ 
স্কুইভ (5001) এক ধরনের বৃহদাকার 


শু'ড় 


= ME 


ও) 


প্ৰাণী৷ তাদের মাথা একট! ঢিপির মতো। তা 


সামুদ্ৰিক প্রাণী, অক্টোপাসজ্জাতীয় জীব। স্কুইডের 


থেকে আটটা লম্বা! শুঁড় বেরিয়ে থাকে। সেই মাথা থেকে শুঁড় বেরোয় । 


সমুদ্র ৮৯ 


১৮৭৮ সালের ২র! নভেম্বর কানাডার নিউ- 
ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে একট! স্কুইভ ধর| পড়ে। তার 
মাথা ও শরীর ছিল ৬০৯ মিটার, শুঁড় ১০৬৬ 
মিটার, মোট ১৬:৭৫ মিটার | এর ওজন ছিল প্রায় 
২টন। ১৮৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দের অক্টোবরে নিউ জীল্যাণ্ডের 
নিকটবর্তাঁ লায়াল বে ( Lyall Bay )-তে ১৭৩৭ 
মিটার লম্বা একটা £117 5010 ধরা পড়ে। তার 
শু'ড় ছিল ১১'৯৩ মিটার । 

আক্রমণকারীদের কবল থেকে বাঁচবার জন্য 
স্কুইড সিপিয়| রঙের দেহরম বার করে সাগরের 
জল ঘোলাটে করে পালিয়ে যায়। 

Giant squid-এর চোখ সব প্রাণীর চোখের 
চেয়ে বড়। চোখের ব্যাস প্রায় ৩৮ সেটিমিটার | 
॥ প্রবাল ৷৷ 

প্রবাল (০০৪৭1) এক ধরনের খুব ছোট 
পোকা! । এদের গা থেকে চুনের মতো একরকম 
পদার্থ বেরোয়। তাকে বলে খড়ি (১91) বা 
চাখড়ি। সেই খড়ি জমে জমে সাগরের ধারে 
খড়ির পাহাড় গড়ে ওঠে। 

কোটি কোটি প্রবালের দেহাবশেষ দিয়ে গড়া 
সাগরের প্রবালদ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য 
প্রবালদ্বীপ দেখা যায়। কোথাও কোথাও বহু 
কিলোমিটার ব্যাপী বিরাট প্রবালদ্বীপ দেখা যায়। 
মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের মাৰ্শাল দ্বীপপুঞ্জের কোয়া- 
জ্যালেন (Kwajalein) পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ 
প্রবালদ্বীপ। এই দ্বীপটির ২৮৩ কিলোমিটার লম্বা! 
প্রবাল প্রাচীর ২,৮৬০ বর্গ কিলোমিটার একটি 
উপহৃদ (126001 )-কে বেষ্টন করে রেখেছে। মধ্য 
প্রশান্ত মহাসাগরের লাইন দ্বীপপুঞ্জের ক্রিসমাস 
(01015010085 ) দ্বীপ একটি প্রকাণ্ড প্রবালদ্বীপ । 
এর স্থলভাগ ৪৭৮ বর্গ কিলোমিটার । উত্তর-পূর্ব 
অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের কিছু 'দূরে (অবস্থিত 

১২ (৮৩) 


Great Barrier Reef-ই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
লম্বা প্রবাল প্রাচীর__লম্বায় ২,০২৮ কিলোমিটার । 


প্রবাল (mushroom coral) 

আকারে অতি ক্ষুদ্র কিন্ত অকল্পনীয়ভাবে সংখ্যাতীত 
প্রবাল কীটের দেহাবশেষে সাগরের মধ্যে বড় বড় 
দ্বীপ গড়ে উঠেছে। 

প্রবালের দেহাবশেষ নান! ধরনের-_গাছ, 
পাখা, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি নান আকারের | যে- 
সব প্রবাল আমরা দেখি, ত! অসংখ্য প্রবালকীটের 

৬ 


প্রবাল (rose ০01৫1) 


দেহাবশেষ জুড়ে জুড়ে এই ধরনের আকারে গড়ে 
উঠেছে। প্রবাল নান! রূডের। রক্তবর্ণ প্রবাল 
সাধারণতঃ ভারত মহাসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে দেখা 
যায়। 


লাল রঙের প্রবাল কেটে আংটি, হার প্রভৃতি 
গহনায় বসানো! হয়। চলিত কথায় তাকে বলে 
পলা! |. 


প্রবাল (mushroom coral) 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ জস্তসা৪ ॥ 

যে-সব স্পঞ্জ দেখ! যায়, তা একরকম সামুদ্রিক 
জীবের নরম, ফাঁপা ও হালকা দেহকঙ্কাল। এই 
স্পঞ্জে অসংখ্য ফুটো থাকে। সেইজন্য তাকে 
চেপে ধরলে ছোট হয়ে যায়, আবার ছেড়ে দিলে 
আগের মতো আকার পায়। 

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ফ্লোরিডার মধ্যবর্তাঁ সাগরে 
সবচেয়ে বড় স্পঞ্জ পাওয়া গেছে। তা ১০৬৬৮ 
মিটার উঁচু, ব্যাস "৯১৪৪ মিটার। ইন্দো- 
নেশিয়ার নেপচুন'ন কাপ ১:২০ মিটার উঁচু হয়। 
১৯০৯ সালে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে একটি 
১৮৩ মিটার পরিধি-বিশিষ্ট উল স্পঞ্জ পাওয়া 


ঞ্রগিয়েছিল। 


কয়েকরকমের স্পঞ্জ 


উপরের সারির বী দ্বিকে ঃ 01855 sponge | মধ্যে £ 
Neptune's Goblet | নীচের সারির বী দিত 


Flower Basket | উপরের লারির ডান দিকে | 


কঃ জীবস্ত স্পপ্নকে কেটে দেখানো হুয়েছে। 


ডান দিকে: Encrusting sponge । ] 


সমুদ্র ৯১ 


সবচেয়ে ছোট স্পঞ্জ যা জান! গেছে তা মাত্র শূন্যে ভেসে চলার গতি ঘণ্টায় ৬৪ কিলোমিটার 


৩ মিলিমিটার উঁচু হয়। পর্যন্ত হয়ে থাকে। 
৫৬৩৮ মিটার জলের তল! থেকেও স্পঞ্জ পাওয়| 
৷৷ তরোয়াল মাচ ॥ জি 
গেছে। 
তরোয়াল মাছ ( 5৮০1৫ 9 )-এর ঠোটটি 
॥ উড়ু,লুই মাছ ৷ লম্বা সরু হয়ে এগিয়ে থাকে মাথার সামনে । এই 


যাদের বল৷ হয় উডুক্ধু মাছ (15178 89), সরু ঠোটকে তরোয়াল বলা হয়। তাই থেকে 
তাদের প্রকৃতই ওডবার ক্ষমতা নেই। তাদের বড় মাছটার নাম হয়েছে তনৌোয়াল মাছ। এই তরোয়াল 
বড় পাখন। আছে। সাগরজল থেকে লাফিয়ে উঠে দিয়ে এরা শত্রুকে আক্রমণ করে । বিরাট আকারের 


উড়ুক্কু মাছ 


সেই সব পাখনায় ভর করে প্রায় '৪* কিলোমিটার তিমিও এর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় না। 
পর্যন্ত বাতাসে ভেসে চলতে পারে। তার সমুদ্রগামী নৌকার আরোহীরা৷ তরোয়াল মাছকে 
পর্ব ঝুপ করে জলে পড়ে যায়। এই মাছের ভীষণ ভয় করে। 


৯২ 


॥ লিক্ষুদ্যোউক 2 সীল ৷৷ 

সিন্ধুঘোটক (5195 ) ঠাণ্ডার দেশের সমুদ্ৰে 
বাস করে। শুধু সমুদ্রের জলে নয়, অনেক সময় 
তারা ভাঙ্গাতেও কাটায়। এদের ওজন কখনও 
কখনও ২ টনেরও বেশী হয়। 

এদের মাথা ছোট। মুখের দুপাশ দিয়ে ৩৮ সেটি- 
মিটার থেকে ৬০ সেটিমিটার পর্যন্ত লম্ব৷ দাত বেরোয়। 

সিদ্ধুঘোটক সীলেরই অন্তর্ভুক্ত । সিন্ধুসিংহ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


এ পর্যন্ত দক্ষিণদেশীয় হস্তী সীলকে লম্বায় 
৫ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। সে-সব সীলের 
ওজন হয় প্রায় ৫০** পাউণ্ড (২১৮ টন ) ৷ 
সবচেয়ে বড় হস্তী সীল যা পাওয়া গেছে তার 
ওজন ছিল প্রায় ৪ টন, সেটি লম্বায় ছিল ৬ঃ 
মিটার । 

সুসেরু সাগরের Ringed ১০৪1 ও বৈকাল 
হদের Baik] 521 আকারে খুব ছোট হয়। এরা 


সিন্ধু-পিংহ 


( sea lion ), সিন্ধুহস্তী ( sea elephant বা 
elephant seal), Monks seal, Weddel seal, 
Californian sea lion, Grey seal, Crabeater 
seal, Ringed seal, Baikal seal প্রভৃতি নান! 
জাতের ( প্রায় ৩১ রকম ) সীল দেখা যায়। 

এদের মধো কোন কোন জাত অপেক্ষাকৃত 
উষ্ণ জলের বাসিন্দা ৷ 


সাধারণতঃ লম্বায় হয় দেড় মিটার। ওজন ২৮০ 
পাউণ্ড পৰ্যন্ত হয়। 

দক্ষিণ মেরু সমুদ্রের Crabeater seal সংখ্যায় 
খুব বেশী হয়। ১৯৭৮ সালে এদের সংখ্যা প্রায় 
দেড় কোটির মতো মনে হয়েছে। 

Californian sea lionকে ঘণ্টায় ৪, কিলে|- 
মিটার গতিতে সীতার দিতে দেখা গেছে। একটি 


একপাল সীল 


পুরুষ Wedel 5০৪1-কে ১৯৬৬ খীষ্টাব্ে দক্ষিণ 
মেরু সাগরে ৬০০ মিটার পৰ্যন্ত জলের তলায় যেতে 
দেখা গেছে। 

কোন সীলের শু'ড় থাকে, কারো! ঘাড়ে সামান্য 
লোম হয়, কারো থাকে গজদস্ত । 


॥ সী-হর্প॥ 

সাগরের যে প্রাণীকে বলা হয় সী-হর্ণ ( $০৪- 
10196) তার সঙ্গে ডাঙ্গার জন্তু ঘোড়ার কোনই মিল 
নেই | শুধু তার মুখটা ঘোড়ার মতে৷ ছু'চলো। 

5ea-hor5e বেশির ভাগই গরম জলের সাগরে 
বাস করে। জলে বেশীক্ষণ থাকে না। সেতার 
বড়জোর ফুটখানেক লম্বা দেহ নিয়ে সাগরের জলের 
কোন গাছকে লেজ দিয়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। 
লেজ কতকট! কুমীরের লেজেয় সন্ভে। | 


৯৪ - প্রোগ্রেসিভ বুক: অব নলেজ 


5০৭-h০75৫ মৎস্তৃশ্রেণীভুক্ত । প্রায় ২০ জাতের 
Sea-hor5e দেখ! যায়। তারা খাড়াভাবে জলে 
সাঁতার দেয়। 
॥ সম্মুছেন্প প্রাণীর সম্বহ্ে নানা কথা ৷ 

সমুদ্রের অনেক গভীরে গাঢ় অন্ধকার ৷ সেই 
অন্ধকারে কিছু দেখ! যায় না| বেঁচে থাকতে গেলে 
খেতে হবে । সেই জন্যে সেই অন্ধকার রাজ্যের 
প্রাণীদের বিশেষ করে মাছেদের আহারের সন্ধানে 
বেরোতে হয়। 

প্রকৃতি তাদের অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার 
মতে৷ শক্তি দিয়েছে। তাদের দেহের নান! স্থান 
থেকে নাম৷ রঙের আলে! বেরোয়। সেই মালোতে 
তারা শিকার অন্বেষণ করে। 

যারা অন্ধ তাদের পাখন! খুব সরু ও লম্ব| । 
তাই দিয়ে তারা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলে । 

কত রকমের মাছ ও প্রাণী যে আছে, তা 
বর্ণনাতীত। বহু ভয়ংকর আকৃতির ও হিং 


প্রকৃতির মাছ ও প্রাণী আছে। বৈদ্যুতিক বান 
মাছের মতে| অনেক মাছের গা থেকে রীতিমতো 
তেজঃসম্পন্ন বিদ্যুৎ বেরোয় । তার শক্‌ খেলে বড় 
বড় প্রাণীরাও মৃদ্ধিত হয়ে পড়ে। অনেক মাছ বা 
প্রাণীর গায়ে বড় বড় ধারালো! কাট! থাকে। সেই 
কাটার জন্য শত্রুরা তাদের কাছে ঘে'ষতে ভয় 
পায়। 

অনেক মাছ বা প্রাণী খুব বিষাক্ত। তাদের 
খাওয়া তো দূরের কথা, তাদের স্পর্শে অন্ত মাছ ব। 
প্রাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। 

ভীষণাকৃতি দানব মাছের মতো! বহু মাছ আছে, 
যাদের দেখলে ভয়ে অন্য কোন মাছ বা প্রাণী তাদের 
কাছে ঘেষে ন৷ ৷ 

স্থলভাগের বেশির ভাগ জীব আমাদের চোখে 
পড়ে কিন্তু সাগরের জলের, বিশেষ করে গভীর 
জলের মাছ ও প্রাণীর সম্বন্ধে যতই আমরা জানতে 
পারছি, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি। 


উদ্ভিদ্‌ বা গাছপালা ও জীবজন্ত নিয়ে পৃথিবী 
পৃথিবীতে জীবজন্র উদ্ভবের অনেক আগেই গাছ- 
পালার সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির আদিম যুগের গাছ- 
পালার চেহার। বর্তমান যুগের মতো মোটেই ছিল 
না। প্রথমে সাগরের জলে এক ধরনের শেওলার 
উৎপত্তি হয়। তা-ই পৃথিবীর প্রথম গাছ। তাতেই 
প্রাণের আবির্ভাব সূচিত হয়। সে আজ থেকে 
প্রায় ছুশে। কোটি বছর আগেকার কথা । 

সুদীর্ঘ কালের মধ্য দিয়ে গাছপাল। তার বর্তমান 
রূপ পেয়েছে । এ রূপেরও পরিবর্তন হবে। সৃষ্টির 
আদিম যুগে গাছপালা বড় হতে হতে বিরাট 
আকার ধারণ করে। তখনকার দিনে বেশির ভাগ 
গাছ ছিল ফার্ন জাতীয় । সে-সব ফার্মজাতীয় 
গাছের উচ্চতা ছিল ৯/১০ মিটার। 


৷৷ উদ্ভিদের প্রাণ ॥ 
উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। উদ্ভিদ 

খায়, ঘুমায় ৷ সাধারণ প্রাণীর মতে| তাদের চলার 

শক্তি নেই, তাদের কণ্ঠ বলে এমন কিছু নেই, 


যু 
=! 


যা থেকে কোন রকম স্বর বেরোয়]! তবুও? তাদের 


শ্রাবজাতীয় গাছ 


যে প্রাণ আছে, তা আমাদের দেশের ঝষির। 


শ্রোঞ্জেসিভ বুক অৰ নলেজ 


আরিস্টটল 


লিনিয়াগ (৯৭ পৃঃ ) 


সহ বংসর আগে বলে গেছেন। এ যুগে সকল 
দেশেক্স বিজ্ঞানীর! বলেছেন, গাছের প্রাণ আছে। 
জগতের শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র 
বস্থু তার উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন, 
গাছের প্রাণ আছে, গাছের সুখদুঃখবোধ আছে, 
গাছ কাদে, ঘুমায় । 

পৃথিবীতে নিত্য নূতন গাছ আবিষ্কৃত হচ্ছে। | 
এ পৰ্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ গাছের বিবরণ বিজ্ঞানীরা: 
লিপিবদ্ধ করেছেন ৷ উচ্চ পর্বতের গভীর অরণ্যে, 
সমুদ্রের অতলে আয়ে বহু রকম গাছ অনাবিষ্কৃত 
হয়েই আছে। 


॥ ভদ্তিদের শ্রেণীবিভাগ ৷৷ ্‌ 


উদ্ভিদ্‌ কত প্রকারের, তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
মনীষী ৰলে গেছেন ৷ বিজ্ঞানী আযারিস্টটল বলে- 
ছিলেন, গাছপালাকে গুল্ম (13০7১), ঝোপ গাছ 
ৰা শ্রাব (8008) ও মহীরুহ এই তিন ভাগে ভাগ 
করা চলে। তার শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানী-মহলে 
স্বীকৃত হয় নি। | 

ভারতের প্রাচীন যুগের খষি গুক্ৰাচাৰ্যের গাছ- 
পালা সম্বন্ধে শ্রেণীবিভাগ পুরাপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক 
বলা হয় না। তিনি সব গাছপালাকে মাত্র দুটি 
ভাগে ভাগ করেছিলেন-_ফলীন ও আরণ্যক। 
তাছাড়া আর একটি ভাগের কথাও তিনি বলে- 
ছিলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্‌। 

চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপাণি সব গাছ- 
পালাকে চারিটি ভাগে ভাগ করেছিলেন বনস্পতি, 
ৰানস্পত্য, ওষধি ও বীরুধ্‌। বনস্পতি তাদের 
ৰলে ৰে-সৰ গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল হয় না। 
ফুল ও ফুল দুই-ই হয় এমন গাছ বানস্পত্য। ফল 
ধয়ায় পর যে-লৰ গাছ মরে যায় সেই সব গাছকে 
ৰলা ক ওষৰি। বীরুধ, মানে লতা। 


চাদে প্রথম মানুষ 

পূর্ণিমার রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে চাঁদকে মনে, 
হয় একটা রুপোর থালা ৷ কিন্তু বাস্তাবকপক্ষে চাঁদ থালা 
নয়। প্রায় ৩,৪৭৫ কলোমিটার চগুড়া একটা বিরাট 
মাট-পাথরে গড়া গোলক । আমাদের পৃথিবী থেকে 
৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার দূরত্বে মহাশুন্য পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করছে। - 

দুঃসাহসী মানব সেই চাঁদে পেশছবার জন্যে বহুদিন 
ধরে চেষ্টা করে এসেছে । সোভিয়েট রাশিয়া-ও মাৰ্কিন 
যুজ্তরান্ট্রের প্রচেষ্টা অতি প্রশৎসনীয়। ১৯৬৯ খনাঁণ্টাব্দের 
১৬ই জুলাই নীল আমস্ট্রৎ, এডউইন অলাড্রন ও 
মাইকেল কলিন্স মহাকাশগামী রকেটে চড়ে চাঁদে গিয়ে 
পোঁছেন। আরমস্ট্ং ও অলাদ্রন চন্দ্ৰযানে করে চন্দুপৃণ্ঠে 


যাচ্ছে। আমস্টিং তর আলোকচিত্র গ্রহণ করেন । 
[মহাকাশ অভিযান’ দ্র. ] 


টি. উড 
০৯ 8 


'অমরকোষ' প্রণেতা অমর সিংহ সব গাছপালাকে 
ছয় শ্রেণীতে ভাগ করে বলেছিলেন_ বক্ষ, ক্ষুপ, 
লতা, ওষধি ও তৃপদ্রম। নানা দেশের নান! মনীষী 
এইভাবে গাছপালাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন। তাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু পুরাপুরি 
বিজ্ঞানভিত্তিক না হওয়ায় বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী- 
মহলে স্বীকৃত হয় নি। 

সুইডেনের ডাক্তার ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী লিনিয়াস 
(Carl Von [10176 Linnaeus, ১৭০৭-৭৮ খ্ৰী.) 
উদ্ভিদের যে শ্ৰেণীবিন্যাস করেন ও সব গাছপালার 
ল্যাটিন নামকরণ করেন তা-ই মোটামুটি বর্তমানে 
প্রচলিত। তাকে উদ্ভিদের আধুনিক শ্রেণী 
বিন্টাসের জনক বল! হয়। জর্জ বেস্থাম। যোশেফ এবং 
আরো! অনেকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে উদ্ভিদের 
শ্রেণীবিভাগ করেন। শেষ পৰ্যন্ত শ্ৰেণীবিন্যাস এই 
ভাবে কর! হয়-- 


খালোহ্ফাইটা 


THALLOPHYTA 


(১) খ্যালোফাইটা ( Thallophyta ), (২) 
ব্ৰায়োফাইটা, (Bryophyta) (৩) প্‌টেরিডোফাইটা 
( Preridophyta) ও (৪) স্পারম্যাটোফাইটা 
( SPermatophyta ) | প্রথম তিনটি অপুষ্পক বা 
ক্রিপটোগ্যাম্‌স্‌ (00577108805) চতুৰ্থ শ্রেণী 
সপুষ্পক বা ফ্যানারোগ্যাম্স (Phanerogams ) | 

সমগ্র উদ্ধিদ্জগতের বিস্তৃত শ্রেণীবিভাগ এই 


১৩ (৮৩) 


ভ্যাসকুলার ( Vascular )। 


রকম--নন্-ভ্যাসকুলার ( Non-vascular ) ও 
নন্‌-ভ্যাসকুলার চার 
শ্রেণীতে বিভক্ত_ব্যাকটিরিয়া (Bacteria), ফাংগাই 
( Fungi ), আযালজী (1890) ও ব্ৰায়োফাইট| 
( Bryophyta )।  ভ্যাসকুলার চার শ্রেণীতে 
বিভক্ত--সিলপসিডা ( 7511075108 ), ক্ষেনপসিডা 
(51067075109 ), লাইকোপমিডা (Lycopsida) 
ও প্‌টেরপিডা ( 05:০25109 ) | পটেরপসিড। 
আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত_ফিলিসিনী 
( Filicinne ), জিম্নস্পারমী ( Gymnos- 
permae) ও আযানজিওস্পারমী ( Angios- 
permae ) | আযানজিওস্পারমী পুনরায় দুভাগে 
বিভক্ত-_মনোকটিলিডোনিজ ( Monocotyle- 
00065 ) ও ডাইকটিলিডনিজ (Dicotyledones) । 
॥ ব্যাকটিল্লিস্স। বা জীবাণু ॥ 

ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু এককোষী উদ্ভিদ । 


কোষের মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম। এরাই 
পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দা । এদের দেহে 
ক্লোরোফিল (৫১101012511) নেই। তাই তারা 
খাছ তৈরি করতে পারে নাঁ। তাদের পচা "গল! 
খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে 
তাদের বল! হয় মৃতজীবী (59201001756 )। 
তারা যেহেতু অন্ত গাছ বা প্রাণীর দেহ থেকে 


৯৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


 ভ 55553555555০5-55555557্্্শ্ল্ল্শ্ল্শ্ল্্লললল্ল্াশ্িিিশিটিিন 00 
খান্ত সংগ্রহ করে, তাদের বলা হয় পরজীবী ছত্রাক যা সহজেই চোখে পড়ে সে-সব ছত্রাককে 


( Parasite ) | 


গাছের গু'ড়িতে বা মোটা ডালে দেখা যায় । 


নানা আকারের জীবাণু 


জীবাণুদেশ্ব আকার তিন রকমের--ছোট বলের 
মতে। (C০০০॥5), বাঁকানো বা পেঁচানে৷ 
( Spirillum ) ও লম্বা! লাঠির হ্যায় ( Bacillus )। 
যে সৰ জীবাণু গতিসম্পন্ন তাদের মাথায় এক বা 
একাধিক সরু চুলের গ্যায় জিনিস থাকে যার নাম 
ফ্ল্যাজেল| ( Flagella ) 
কোষবিভাগ করে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি করে। 
উপকারী ও অপক' 1 দুরকম জীবাণুই আছে। 
উপকারী জীবাণুর! পাট গাছ পচিয়ে, আশ আলাদা 
কলায় সাহায্য করে । দুধ থেকে দই তৈরি করতে 
হলে এই ধরনের জীবাণুর প্ৰয়োজন গাছের থান 
ও সার তৈরিতে এই সব জীবাণু যথেষ্ট সহায়তা 
করে। চীজ তৈরি ও চীজের সুগন্ধ জীবাণুদের 
হারাই সংঘটিত হয়। জীবাণুর সাহাযোই ভিনিগার 
তৈরী হয়। এইভাবে অসংখ্য প্রকারে উপকারী 
জীবাগুরা মামুষ। প্রাণী ও উদ্ধিদ্‌-জগৎকে সাহায্য 
করে আসছে। 
অপকারী জীবাপুদের দ্বারাই নানা রোগের 
স্থষ্টি হয়। 
॥ ছত্ৰাক্ৰ বা ফাৎগাই ( Fungi ) রি 
ছত্রাক ছোট বড় নানা ধরনের | এককোষী 
ছত্রাকদেয খালি চোখে দেখা যায় না। বড় বড় 


ছত্রাক 


পেনিসিলিন 
ছত্রাক উপকারী = অপকারী, হই-ই হয় ৷ ঈস্ট, 


৷ 


উদ্ভিদ ৯৯ 


পেনিসিলিন প্রভৃতি উপকারী ছত্রাক। রুটি-বিস্কুট 
কফোলাবার ব| ফাপাবার জন্য ঈস্টের প্রয়োজন হয় । 
ঈন্ট থেকে ভিটামিন বি বা ব্লিবোফ্লাভিন পাওয়া 
যায়। 

পেনিসিলিন, স্ট্রপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন, 


bd 


ক্লোরোমাইসিটিন, টেরামাইসিন, এরিথে মাইমিন, 
টেট্রাসাইক্লিন প্রভৃতি বহু জীবনদায়ী ওঁষধ উপকারী 
ছত্রাক থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। 
॥ পেনিসিলিন আবকিক্ষাব্র ॥ 

বর্তমানে পেনিসিলিন এক বিস্ময়কর ওঁষধ। 


ঢ় 


গবেষণাগারে ক্লেষিং ( ১** পৃঃ) 


১০৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


স্তার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (51: Alexander চেন ( Chain ) যুগ্মভাৰে নোবেল পুরস্কার লাভ 
Fleming, ১৮৮১-১৯৫৫ ) গবেষণাগারে বসে করেন। যে ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন তৈরী হয়, 
১৯২৮ খ্রীঃ এক ধরনের ছত্রাক আবিষ্কার তা লেবুজাতীয় ফলের গায়ে জন্মে থাকে। 


করেন যার নাম Penicillium notatum | ॥ অপকাব্ৱী ছত্রাক ॥ PP 


বহু ছত্রাক যেমন উপকারী, অপকারীর সংখ্যাও 
কম নয় । ব্যাঙের ছাতা মানুষে খায়। নানা দেশে 


চেন বাডের ছাতা 

বিজ্ঞানী ফ্লোরে ( Florey ) পেনিসিলিনকে সেই সব ধরনের ভক্ষ্য ব্যাঙের ছাতার ব্যাপক চাষ 
ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন। বিগত মহাযুদ্ধের হয়ে থাকে। কিন্তু বহু অপকারী ব্যাঙের ছাতা 
আছে। সেই সব ছাতা রীতিমতো বিষাক্ত। পাড়া- 
গায়ের গরিব লোকে বাছবিচার না করে সেইসব 
বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খেয়ে জীবন পর্যন্ত হারায় | 

অনেক রকম ছত্রাক বড় বড় গাছের ভীষণ ক্ষতি 
করে। সেই সব ছত্রাক বহুসংখ্যক ছত্রাকের স্থষ্ট 
করে গাছের আয়ু কমিয়ে দেয়। 
॥ লাইকেন ৷৷ 

নীরস পাথরের খাজে খাজে কোন গাছ জন্মাতে 
পারে ন৷ কিন্তু লাইকেন জন্মায়। এ এক অদ্ভুত 
গাছ--ছত্ৰাক ও শেওলাব্র মিলিত অবস্থা ৷ শেওলায় 
ক্লোরোফিল থাকে বলে খাবার তৈরি করতে 
সময় পেনিসিলিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পারে। ছত্রাক সেই খাছ্ছোর অংশ গ্রহণ করে এবং 
১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাগ্ডার ফ্লেমিং, ফ্লোরে ও শেওলার সবুজ অংশকে রক্ষা করতে ও জমিয়ে 


ফ্লোরে 


উদ্ভিদ 


১৯১ 


রাখতে সাহায্য করে। ছত্রাক ও শেওলা পরস্পরের কারণে মাটি চাপা পড়ে যায়। ভীষণ চাপে ও 


সাহায্য করে, কেউ কারে! অনিষ্ট করে না। 
লাইকেনের দেহাবশেষ জম! হয়ে হয়ে জমি 


গু 
লাইকেন 


উর্বরা হয়। তার ফলে অন্ত গাছের পক্ষে সেই 
উ্বরা মাটিতে ভালো ভাবে বেড়ে উঠে ফলফুল 
প্রদানের সুবিধা হয়। 
৷৷ ল্ৰাস্নোফা ইউ! ও টরেল্লিডোফাইট। ৷৷ 

ব্ৰায়োফাইট| (8:592756) ও টেরিডোফাইটা 
('Teridophyta) অপুষ্পক গাছপাল| ৷ মস্‌ ও 
মস্জাতীয় গাছপালার! ব্ৰায়োফাইট| শ্রেণীতুক্ত। 
আদিম যুগে সারা পৃথিবী ঢাকা ছিল ব্ৰায়োফাইটা 
গাছে। 

বহু লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীময় ছিল 
টেরিডোফাইটার আধিপত্য। এই গাছেদের আকার 
ছিল খুব বড়। আজকালকার টি ফার্ন ( Tree 
£ern)  টেরিডোফাইটা শ্রেণীভুক্ত । তবে এখন 
এই সব গাছ ৩ থেকে ৪৫ মিটারের বেশী উঁচু হয় 
না। সে যুগে এদের উচ্চতা ৯ থেকে ১২ মিটারেরও 
বেশী ছিল। 

এই টের্রিডোফাইটা গাছের রন প্রাকৃতিক 


তাপে সেই সব গাছ কয়লায় পরিণত হয়ে যায়। 
আজকালকার টেরিডোফাইট! গাছের অন্তর্ভুক্ত 


ফার্ন গাছের আশ দিয়ে গদি ও তোশক তৈরী হয় 
হাওয়াই দ্বীপে এই গদি ও তোশক তৈরির চলন 
বেশী। নিউ জীল্যাণ্ডে কয়েকরকম টি ফার্নের কাণ্ড 
ভক্ষ্য খাগ্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাণ্ড থেকে কয়েক 
রকম ওষুধও তৈরী হয়ে থাকে । 


॥ স্পাল্পম্যাটেফাইউ। ৷৷ 


স্পারম্যাটোফাইটা ( Spermatophyta ) 
সপুষ্পক গাছ। এদের ফুল ও ফল হয়। বীজ 
থেকে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। স্পারম্যাটোফাইটার 
দু'টি ভাগ-_জিমনোস্পারম ( Gymnosperm ) 
ও আযানজিওস্পারম ( Angi০sperm )। জিমনো- 
স্পারম গাছকে সাধারণতঃ বিলিতী বাউ বল৷ হয় । 
পাইনজাতীয় গাছ জিমনোস্পারম ৷ পাইন, সুগাঃ 
জুনিপার, আযাবিস, থুজা, ক্রিপটোমেরিয়। প্রভৃতি 
পাবত্য গাছ জিমনোস্পারম । 


যে জিমনোস্পারম গাছে ‘কোন্‌’ (cone ) 


১০২ 


নামে শক্ত ধরনের ফল ফলে তাকে বলে কনিফার 
(conifer )। কনিফার গাছের আয়ু, উচ্চতা ও 
বেড় পৃথিবী-ৰিখ্যাত। 

আযানজিওস্পারম সর্বাপেক্ষা উন্নত গাছপাল| । 
এই গাছ খুব বড় হয়, অনেক দিন বাঁচে। 
॥ পাতা ৷৷ 

পাতায় গাছের খাদ্য তৈরী হয় । শিকড় থেকে 
খনিজ পদার্থ মিশানো রস পাতায় চলে আসে। 
কাৰন ডাই-অক্সাইড ও স্ৃূৰ্যরশ্মি থেকে শক্তি ধরে 
পাত৷ সদ্ধবহার করে। ক্লোরোফিল বা পত্রহরিং 
নামের সবুজ কণিকা খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। 

পাতার তিনটি অংশ-_ফলক, বৌটা বা বৃত্ত ও 
গোড়া! সব পাতায় বৃত্ত থাকে না। তারা অবুন্তক 
পাতা । আকন্দ, শিয়ালকীটা প্রভৃতি অবৃস্তক 
পাতা । অশ্বথ, বট, আম, জাম, কীঠাল প্রভৃতির 


'পাত৷ সবৃস্তক অৰ্থাৎ এদের পাতায় বৃত্ত বা বৌট| 
আছে। 


শ্বাসত্যাগের কাজ চলে। স্টোমাটার ছিদ্রপথেই 
অতিরিক্ত জল বাইরের বায়ুমণ্ডলে বেরিয়ে যায়। 
এর নাম প্রন্বেদন ব। ট্রান্সপিরেশন। 


॥ মুল ৷ 

ফুল থেকে ফল হয়। ফলের বীজ দ্বারা 
উদ্ভিদের বংশরক্ষা। হয়। ফুল শুধু বাইরের সৌন্দর্যের 
জন্য স্থষ্ট নয়। তবে ফুলের সৌন্দর্য ও গন্ধ কীট- 
পতঙ্গাদিকে আকর্ষণ করে। তার ফলে পরাগ- 
সংযোগ (00111086101) ) ঘটে থাকে । ফুল থেকে 
ফল হতে গেলে পরাগ-সংযোগ হতেই হবে । কীট- 
পতঙ্গাদি ছাড়া, জলের স্রোত, হাওয়া প্রভৃতির 
দ্বারাও পরাগ-সংযোগ ঘটে থাকে । 

ফুল বিধাতার এক অপূর্ব মনোহর সৃষ্টি । 


॥ উদ্ভিদেন্ন আত্ঘৰ্লক্ষ| ৷ 


উদ্ভিদের চলাফেরার ক্ষমতা নেই। শক্রর 
আক্রমণ থেকে বাচবার জন্য এদিক ওদিক্‌ করতে 


সাপফুল দেখে হরিণ পালাচ্ছে (১*৩ পৃঃ) 


সূর্যের আলোর সাহায্যে পাতার ক্লোরোফিল 
জল ও কার্ধন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে রাসায়নিক 
ক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে ও স্টোমাটা ( stomata ) 
বা পাতার ছিদ্র দিয়ে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই 
প্রণালীর নাম সালোক-সংশ্লেষ বা অঙ্গার আত্তীকরণ 
( carbon assimilation ) | 


স্টোমাটার ছিদ্রপথেই উদ্ভিদের শ্বাসগ্রহণ ও 


পারে না, হস্তন্বরপ শাখাসঞ্চালন কর! তার 
ক্ষমতার বাইরে। .তাই প্রকৃতি তাদের কিছু 
কিছু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছে । 

গোলাপ, বেগুন গাছ, শিয়ালকীট|, ফণীমনসা, 
বেল গাছ, কুল গাছ প্রভৃতি কাটার দ্বারা আত্মরক্ষা 


করে। এই কাটা! গাছগুলির বর্শার মতো ৷ 


বিছুটি গাছের ড'টা, পাতা বা ফলে বিষাক্ত 


উদ্ভিদ 
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শু'য়| আছে। সেই শুঁয়ার সংস্পর্শে প্রাণীর গা 
জ্বালা করে। সেই জ্বালার ভয়ে প্রাণীরা গাছের 
কাছে যায় ন৷ । 


ভেরেণ্ডা, পুনর্নবা, করবী, কলকে, বট প্রভৃতি 
গাছের পাতায় ডালে আঠ| থাকায় ছাগল, গরু 
প্রভৃতি জীব এ গাছ খেতে চায় না । 

আফিমের মরফিন, তামাকের নিকোটিন, 
সিনকোনার কুইনিন পশুদের আক্রমণ থেকে বাচার 
পক্ষে সহায় । 

ওল, কচু গাছ খেলে গল| মুখ চুলকোয়। সেই 
জন্যে প্রাণীরা এ সব গাছ খায় ন! । 

এক ধরনের ফুল আছে, যাকে দেখলে মনে হয় 
সাপ ফণা ধরে আছে। তাই দেখে কোন জন্ত 
কাছে যায় ন৷ ৷ ভয়ে পালিয়ে যায়। 


॥ বীজ ছড়ালো৷ ৷৷ 
বীজ থেকে গাছ হয়। গাছ সব সময়েই 'বংশ 


আপনি নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে । মটর, দোপাটি, 
অপরাজিত! ইত্যাদির ফল পাকলে তার ভিতর কার 
বীজ ছিটকে কিছু দূরে গিয়ে পড়ে । 

শিয়ালকীটা, পোস্ত প্রভৃতির বীঙ্গ 'বাতাসে 
ছড়িয়ে পড়ে । শিমূল তুলোর বীঙ্গ বাতাসে ভেসে 
অনেক দূরে চলে যায়। 

নারকেল জলে ভেসে দূর দৃরাস্তরে চলে যায়। 
পদ্মফুলের চাক জলে ভেসে যায়। তার মধ্যকার 
বীজ কোন জায়গায় গিয়ে পড়লে গাছ জন্মায়। 

চোরকীটা, ৰনওকড়া, বাঘনখ প্রভৃতির বীজ 
জীব-জন্তর গায়ে লেগে যায় । তার ফলে সেই সব 
বীজ অনেক দূরের জায়গায় গিয়ে অঙ্কুরিত হয়। 

শাল, সজনে প্রভৃতির বীজ বাতামে ভেসে 
যায়। এইভাবে গাছ নিজে চেষ্টা না করে তার 
বংশ রক্ষা করে। 

এই রকম নানা দিক্‌ দিয়ে প্রকৃতি চলচ্ছক্তিহীন 


রক্ষার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু উদ্ভিদ তে। চলাফেরা 
করতে পারে না। কি করে তারা তাদের বীজ 
ছড়িয়ে দেবে ৷ 

কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থায় তাদের বীজ আপনা- 


গাছপালাকে যথাসম্ভব বংশ বিস্তার করতে সাহায্য 
করে। 


॥ পতক্ৰভুকু্‌ উদ্ভিদ ৷ 
কোন কোন গাছ শুধু সালোক-সংশ্লেষ ছার! 


খান্ত গ্রহণ করে না । ছোট ছোট কীটপতঙ্গ ধরে 
খায় এমন অনেক গাছ আছে। এদের বলে অতি পরিচিত পতঙ্গভুক্‌ গাছ। ভারতের গারো, 
পতঙ্গভুক্‌ উদ্ভিদ ( insectivorous plants ) | 


লেও 
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রর 


কলশী গাছ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কলমী গাছ ( pitcher plant ) এক ধরনের 


খাসি, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলে ও পৃথিবীর । 


নান! স্থানে এই গাছ দেখা যায়। এই গাছের; 
পাতার ডগায় কলসীর হ্যায় চেহার! তৈরী হয়। 
কলসীর মধ্যে এক ধরনের রস থাকে । উপর থেকে 
পি'পড়ে, ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি ভিতরে প্রবেশ : 
করলে সেই রসে জীর্ণ হয়ে যায়। এইভাবে কলসী 
গাছের প্রোটিন সংগ্রহে স্থুবিধ| হয়। 

রাডার ওয়াট ( bladder wort ), নেপেন্থিজ 
( Nepenthes ), ভিনাসেস ফ্লাই-ট্ৰযাপ (Venus’s 
fy-7ap), ৰাটারওয়ার্ট বা পিংগুইকিউল্য| 
( butterwort or Pinguicula ॥ মালাক! 
বাজি প্রভৃতি ৰহু ধরনের পতঙ্গভুক্‌ উদ্ভিদ দেখ! 
যায়। 


॥ প্পজীব্বী ও পল্লাশ্রস্থী ॥ 

আলোকলতা বা স্বর্ণলত! এক ধরনের লতা, 
যা অন্ত গাছের উপর হয়। এদের পাত৷ নেই । 
এরা নিজেরা খাদ্য তৈরি করতে পারে না। অন্য 


উদ্ভিদ 


গাছের গায়ে শিকড় চালিয়ে সেই গাছ থেকে খা 
সংগ্রহ করে। এদের বল! হয় পরজীবী বা 
পরভোজী ( parasite ) | 


আলোকলত! 


কোন কোন গাছ কিছুটা নিজে খাদ্য তৈরি 
করে। কিছুটা অন্য গাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে । 
তাদের বলা হয় আংশিক পরজীবী ( partial 
parasite )| চন্দন গাছ আংশিক পরজীবী | 
পরজীবীর| অন্য গাছের দেহে যে শিকড় চালিয়ে 
খাদ্য সংগ্রহ করে, সেই শিকড়ের নাম হস্টোরিয়। 
haustoria ) | 

পরাশ্রয়ী ৷ ( eiচhy₹e5) গাছ অন্ত গাছের 
উপরে বা অন্য গাছকে জড়িয়ে বেড়ে উঠলেও মেই 
গাছের দেহ থেকে থাগ্ সংগ্রহ করে না। এই 
ধরনের গাছকে ৰলে পরাশ্রয়ী গাছ। অশ্বথ, বট 
প্রভৃতি বড় বড় গাছকে কখনও কখনও তাল, খেজুর 

১৪ (৮৩) 


১০৫ 
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প্রভৃতি গাছের উপরে জন্মাতে দেখা যায়। তারা] 


তাল খেজুর গাছের দেহ থেকে খাদ্য আহরণ 
করে না। 


॥ শ্রেষ্ট উভ্ভিদ্‌-হিভভানী ॥ 


আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র বন্দু প্রথমে পদার্থতত্ববিদ্‌ 
ছিলেন। বেতারযন্ত্রের তিনিই উদ্ভাবক ৷ ধাতুর 
যে এক ধরনের প্রাণ আছে, তা তিনিই আবিষ্কার 
করেন। আরও অনেক আবিষ্ধার করে পদার্থ 
বিদ্যার জগতে অমর হয়ে আছেন। তিনি পদার্থ- 
তত্বের গবেষণা ছেড়ে উদ্ভিদ্তত্বের গবেষণা করতে 


থাকেন ৷ তিনি তার উদ্ভাবিত ক্রেস্কোগ্রাফ 
(0755০981821) যন্ত্রের দ্বারা গাছের আহার, 


১০৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বৃদ্ধি, হৃদস্পন্দন প্রভৃতি দেখান ৷ তিনি ক্রেস্কো- তার হৃষ্ট কলিকাতার বস্থুবিজ্ঞানমন্রিরে বহু 
গ্রাফ ছাড়া আরো! কয়েকটি যন্ত্রের আবিষ্ধর্তী। উন্নততর গবেষণা হয়ে থাকে । 


জগদীশচন্দ্র বহু 


বসু বিজ্ঞানমন্দির 


উদ্ধি ১.৭ 


টিটি ডি ৰ = === === === HEV CEMETERY 
॥ উত্ভিদ্‌ সম্বন্ধে উক্ততন্প গবেষণা ৷৷৷ ॥ন্মুর্ষের আলোন্ল অভাবে গাছের 
গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল ( Gregar Johann পাতা সাদা হয়ে সুজা ॥ 

Mendel, ১৮২২-৮৪ খ্রীঃ) ছিলেন অন্িয়ার ক্রন গাছের পাতায় যে পত্রহরিং বা ক্লোরোফিল 
গির্জার এক পাদরী। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে (০1901511) থাকে তার জন্যে পাতাকে সবুজ 
১৮৬৫ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত মটরস্ু'টির গাছ নিয়ে গবেষণা দেখায়। সূর্যের আলো ছাড়া পত্রহরিৎ জন্মে না। 
করে জেনেটিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি আবিষ্কার সেইজন্ সূর্যের আলো! না পেলে পাতা সাদা হয়ে 
করেন। যায়। অন্ধকারে বা কোন জিনিসে চাপা পড়লে 
গাছের পাত! সাদা হয়ে যায়। ঘাসের উপর 
কিছুদিন একটা ইট চাপা দিয়ে রাখলে পাতার 
রঙের পরিবর্তন সহজে লক্ষ্য করা যায়। 


॥ আযালো ॥ 


ঘৃতকুমারী জাতীয় গাছ। এর একটি প্রজাতি 
ভারতের দ্বৃতকুমারী। পাতার আকার লম্বা ও 
অত্যন্ত স্থল। ঘৃতকুমারীর পিচ্ছিল অংশের দ্বারা 
আয়ুৰ্বেদীয় ওঁষধ তৈয়ারী হয়। কোন কোন 
জাতির আলো! ( 3106 ) গাছে লম্বা ডশটির মাথায় 
সুদৃশ্য ফুল ফোটে। একজাতীয় আযালোর কাণ্ড 
১.৫ মিটার পর্যস্ত লম্বা হয়ে থাকে। 


মেণ্ডেল 
॥৷ আ্যালামাঙণ্ডা ৷৷ ঞ 


দলকমল বা অলকনন্দা বা নীলক নামে, 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের লুখার বারবাঙ্ক (Luther পরিচিত প পা SER: 
Burbank, ১৮৪৯-১৯২৬ খ্রীঃ) ২২০টি নূতন বা রুলের গাড় হানি । সারা বছরই কুল কোটে। 
উন্নত ধরনের গাছপালা, ফল ফুল তৈরি করেন তবে গ্রীষ্মে ও বর্ষায় অপেক্ষাকৃত বেশী ফোটে। 
তাকে বল! হয় গাছপালার জাদুকর ( Plant নীলক নামীয় গাছের ফুলের রং নীলচে 
Wizard) ননী) 
রাশিয়ার উদ্ভিদ্বিজ্ঞানী আই. ভি. মিচুরিন 
ই, ৬; ডা ১৮৫৫-১৯৩৫ খ্রীঃ) বহু ॥৷ আ্যালফালফণ ॥ 
উন্নত ধরনের ফল স্থষ্টি করেন। তার উদ্ভাবিত. পণ্ড থাঘরূপে ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ। 
পন্থায় বর্তমানে বহু উন্নত ধরনের বর্ণসংকর গাছের ইংলণ্ডে এর নাম লুসার্ন ( 10006) | আযাল- 
থষটি সম্ভব হয়েছে। ফালফ| (21519 ) গাছ জলাভাব ও আবহাওয়ার 


১ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


fate Ee en 


ধকল সহ্য করতে পারে । এই গাছকে সবুজ সার 
হিসাবেও ব্যবহার কর! হয়। 


ER 


আযালফালফ! 
॥আযালপলেন্স। 
একজাতীয় পপলার গাছ । আ্যাসপেন (8590) 


গাছের পাতা কীপার জন্য বিখ্যাত। প্রধানতঃ 
ইউরোপে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়| 


॥ আ্যালপাযাল্লাপাল।৷ 

বনুবর্ষজীবী বাহারী পাতার গাছ। লতানে 
স্বভাব। পাতা ফার্নের মতো । ডাল কণ্টকময় ও 
সরু। পাতার জন্য এর খুব আদর । ফুল অতি 
সাধারণ। ভারতীয় শতমূলী বা শতাবরী 
আযাসপ্যারাগাসের একটি প্রজাতি । মূল মূলা বা 


গাজরের স্যায় স্থুল। একটি প্রজাতির গাছ লোকে 
খায়। 


॥অ]াস্টাল ৷৷ 
একজাতীয় বিদেশী মরশুমী ফুল। বহুবর্ষজীবী 
গাছ ও মরশুমী জাতীয় গাছ | শীতকালে সাধারণতঃ 


আ]স্টার 


॥ আযাম্প ॥ 


এই গাছের চাষ কর! হয়। গাছ "৬ মিটার পর্যন্ত 
উচু হয়। ফুলে বর্ণে ও আকারে বহু বৈচিত্র্য । 
আ্যাসপেন 


একধরনের বড় গাছ। আযাশ (851) ) গাছের 


প্রজাতি ৬৫টি উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও 


উদ্ভিদ 


এশিয়ার উত্তরাঞ্চল, মেক্সিকো, যবদ্বীপ প্রভৃতি 
নানা স্থানে এই গাছ প্রচুর দেখ! যায়। সাদ! 
আযাশের কাঠ খুব মজবুত। নীল আশ উত্তর 
আমেরিকার মধ্যাঞ্চলে প্রচুর জন্মায়। 


| আ্যাঞঙ্ডৰলিক্ষ ৷৷ 

একধরনের ছোট গাছ। এই গাছের শিকড় ও 
ফল থেকে যে আ্যাঞ্জেলিক! তেল নিষ্কাশিত হয় তা 
দিয়ে প্রসাধন দ্রব্য, মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদি সুগন্ধি 
কর! হয় । আযাঞ্জেলিক! (4081109 ) গাছ নানা 


১০৯," 


নিন্ধ উধে লাগে। এর ট্যানিন দিয়ে চামড়া ট্যান 
কর! হয়। এদের পত্রকণ্টক তীক্ষাগ্র ও যমজ । 


॥ আইক্রিস॥ 

কন্দমূল লিলিজাতীয় ফুল বিশেষ। আইরিস 
(315) গাছে সাদা, হলুদ, গাঢ় নীল, বেগুনী, 
প্রভৃতি নান। রঙের ফুল হয়ে থাকে। বীঞ্জ ও 
কন্দ থেকে গাছ হয়। এদের বহু প্রজাতি । 


॥ অশোক গাছ॥ 
এই গাছ ৮/১০ মিটার পৰ্যন্ত উঁচু হয়। পাতা 


স্থানে লোকে সবজি হিসাবে ব্যবহার করে। উত্তর ১৭/১৮ নেটিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুল গুচ্ছ ও 
আমেরিকা, ইউরোপ, আইসল্যাগ্ড দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি লাল। মার্চএপ্রিলে ফুল ফোটে। পশ্চিমবঙ্গ, 


নান! স্থানে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়। 


॥ আ্যান্কেলশ। | 


বাংলাদেশ ও ভারতের নানা স্থানে এই গাছ দেখ 
যায়। চৈত্রমামে অশোক ষষ্ঠী ও অষ্টমী তিথিতে 


আযাকেশার (8০499) বিশিষ্টতম প্রজাতি বহু স্ত্রীলোক ফুলের কুঁড়ি ভিজিয়ে খেয়ে থাকে। 


ভারতের বাবলা গাছ। ফুল গোলাকৃতি ও সুগন্ধি ৷ 


আযাকেশা 


ট্যানিন। আঠ৷ ও কাঠ এই গাছ থেকে পাওয়া 


যায়। এর আঠা কাপড় ছাপা, সিল্ক পালিশ ও স্তায়। 


॥ আ্যাডৰোনিল।৷ 
আযাডোনিস (10215) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও 


পশ্চিম এশিয়ার এক "শ্রেণীর ছোট গাছ ও তার 


আডোনিস 


ফুল। পাত৷ ফাৰ্নের মতো। ফুল আকারে পপির 
বহুবৰ্বজীবী বা মরশুমী গাছ। সাদী, 


১১৩ 


হলদে, গোলাপী, লাল, গাঢ় লাল রঙের ফুল হয়। 
গাছ প্রায় ॥৬ মিটার পর্যন্ত উচু হয়। 
৷ আ্যাজেলিস্থা ৷ 

রডোডেনডরনের একটা বৃহদংশকেই শুধু 
আযাজেলিয়! (45118) বলা হয়। বাকী আযাজেলিয়| 
গাছ পাহাড়ী অঞ্চলে ভালে! জন্মে। দুইটি শ্রেণী 
পত্রমোচী ও চিরহরিৎ। উবেও এদের চাষ করা 
হয়। অনেকে পত্রমোচী জাতিকেই শুধু 
আযাজেলিয়! বলে থাকেন। 
॥ অৰ্জুন ৷ 

এক ধরনের খুব বড় গাছ। প্রায় ২১/২২ 
মিটার পৰ্যন্ত লম্ব। হয়। পাতা ১৭/১৮ সেটিমিটার 
লম্বা! ও ৮/৯ সেটিমিটার পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে। 
গ্রীঘ্মে গাছে ফুল ধরে । শীতে ফল পাকে। উত্তর ও 
পশ্চিমবঙ্গে এবং বিহারে এই গাছ অনেক দেখ! 
যায়। এই গাছের ছাল, ফল ও পাতা ওঁষধরপে 
ব্যবহৃত হয়। 


৷ আ্যাক্যাল্বা লী ৷ 


বর্ষজীবী বা বন্বর্ষজীবী বীরুৎ বা গুল্ম বা 
লত| | বাসক-গোত্রীয় উদ্ভিদ্‌। চিত্রের আ্যাক্যান্থাসী- 


সুদা | ৰণ 


আযাক্যান্থাপী 


গোত্রের অন্তভূক্ত একশ্রেণীর উদ্ভিদ আযাক্যান্থাসের 
পাতা ও ফুল। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ অৰ্কিড ৷৷ 


সাধারণতঃ পরাশ্রয়ী শ্রেণীর উদ্ভিদ। বভ্বর্ষ 
বাচে | ফুল নানা আকারের ও নানা রঙের হয়ে 
থাকে। প্রায় ৮০০০ রকমের অক্কিড গাছ দেখা 
যায়। হিমালয়, সিকিম, আমেরিকা, মালয়েশিয়া 
প্রভৃতি স্থানে নানাজাতীয় অঞ্কিড দেখা যায়। 
এই গাছ সপুষ্পক ও একবীজপত্রী। পরাশ্রী 
হলেও টবে জন্মানো চলে । অঞ্ষিড গাছ ছায়াযুক্ত 
স্থানে ভালে জন্মায় । 


॥ অনসন ৷৷ 


পিয়াশাল নামে অধিক প্রচলিত এক শ্রেণীর 
গাছ। সংস্কৃতি এর নাম গীতসার, অসন ও বীজক। 
গাছ ৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা ২০/২৫ 
সেট্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছের ছাল ফাটা 
ফাটা, ধুসর ও কৃষ্ণবর্ণ। বসন্তে ফুল ফোটে। 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশ। ও দক্ষিণ ভারতে এই 
গাছ প্রচুর দেখা যায়। 


৷ অপ্যছাল।৷ 


একধরনের সুগন্ধি ঘাস গাছ। অন্য নাম রস! 
ঘাম, মতিয়। বা সোফিয়| । পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, 
মধ্যভারত, দক্ষিণ ভারত, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ও 
বাংলাদেশে দেখা যায়। এই ঘাস .৯ মিটার পর্যন্ত 

হয়। পাতা লম্ব।। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ৷ 
বর্ষাকালে ফুল ফোটে, শীতকালে ফল হয়। 


৷ অতিনিষ৷ ॥ 


একধরনের গাছ। অন্ত নাম আতইচ, ঘূন- 


প্ৰিয়া ও ঘূৰ্ণা। পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ 
প্রদেশ, কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে ২৪৩৮ মিটার 
উঁচুতে জন্মায়। গাছ প্রায় ,৯ মিটার উঁচু হয়। মূল 
ও কন্দ ওবধরূপে ব্যবহৃত হয়। 


উদ্ভিদ 


॥ অড়ুহব্র ৷৷ 


একধরনের কলাইজাতীয় গাছ। অন্ত নাম 
আঢ়কী, তুরবী, করবীরভূজা। পীতপুষ্পা। গাছ 
লম্বায় ৩২ মিটার পর্যন্ত উচু হয়। জুলাই মাসে 
গাছে ফুল ধরে, শীতকালে ফল হয়। একর পিছু 
প্রায় আড়াই কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন হয়। ভালো! 
সার প্রয়োগে ফলন একর পিছু ৮/৯ কুইন্টালও 
হয়। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে অড়হর ডাল বেশী 
ব্যবহৃত হয়। 


| অগুক্ৰ বা অগৱ ৷৷ 

হিমালয়, কাছাড়। খাসিয়া ও গারে৷ পাহাড়, 
নাগাপাহাড়, মণিপুর, শ্রীহট, চট্টগ্রাম, ব্ৰহ্মদেশ, 
মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্র! প্রভৃতি স্থানের একধরনের 
গাছ। অগুরু চার প্রকার-_কৃষ্ণ-অগ্ুরু, কাণ্ঠ- 
অগুরু, দাহ-অগুরু ও মঙ্গল্যা অগুরু | এদের মধ্যে 
কৃষ্ণ অগুরু শ্রেষ্ঠ। অগ্ুরু গাছ থেকে যে আঠা 
পাওয়। যায়, লোকে তাই ব্যবহার করে । 


॥ অগস্ত্য ॥ 

বকফুলের এক নাম অগস্ত্য । অগস্ত্যোদয়ে 
অর্থাৎ বর্ষার শেষে এই ফুল ফোটে বলে এর নাম 
অগস্ত্য । 


॥ অ'স্সমন্ভ্ৰ ৷ 

অগ্নিমন্থের আর এক নাম গণিয়ারী। অনেক 
ডালপালাৰিশিষ্ট ৫/৬ মিটার উঁচু গাছ। গাছের 
ছাল খুব পাতল| ৷ পাতা সরু, মহ ও তীব্ৰ গন্ধ- 
যুক্ত। গাছ একটু বড় হলে ছোট ছোট শাখা 
কাটায় পরিণত হয়। এই গাছের অন্যান্ত নাম_ 
তনুত্চা, গন্ধপত্রা ও গন্ধমূল! | 


॥ smoke tree I 


দক্ষিণ ইউরোপের এক ধরনের গাছ। ফুল 


১১১ 


ফুটলে দূর থেকে গাছকে ধেশায়ায় ঢাকা বলে মনে 
হয়। লম্বায় ৯ মিটার উচু হয়। 


smoke tree 


॥ আ্যালাল্িলিল ৷৷ 

আযামাব্বিলিস (820851119) শ্রীগ্ঘপ্রধান দেশের 
কন্দজ গাছ। নাসিসাস (1৪0055505) আযামারিলিস 
পরিবারভুক্ত। অ্যমারিলিস-এর কন্দ থেকে লম্বা 
ডখটি বার হয়ে তার মাথায় ৪/৫ট| পাপড়িযুক্ত 
কয়েকটি ফুল ফোটে। মার্চ-এপ্রিলে ফুল ফোটে । 
কন্দ থেকে গাছ জন্মায়। আযামারিলিসের দেশীয় 
নাম “কিরীটিনী?। 


॥ আঠানিমনি ৷৷ 

সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশের ফুলের গাছ। 
আযানিমনি (৫৫০) গাছ কন্দ থেকেই ভালে! 
হয়। বীজ থেকেও গাছ হয়ে থাকে । ফুলের রং 
সাদা, গোলাপী, লাল, বেগুনী ইত্যাদি । সারা 
পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতের আ্যানিমনি 
দেখা যায়। 


১১২ 


৷৷ অন্তন্মূলল ৷৷ 

আকন্দ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত লতা বিশেষ। 
অন্তমূলের ৫০টি প্রজাতি বৰ্তমান ৷ এর মূল, পাতা 
ইত্যাদি ওষখে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে অন্নবিস্তর 
দেখা যায়। মাদ্রাজের করমগুল উপকূলে প্রচুর 
জন্মে থাকে। 


৷৷ অনুস্যা গাছে গুড়ি ৷৷ 

কলাগাছের গু'ড়ি বাইরে থেকে দেখা যায় না। 
থোড় কলাগাছের গুঁড়ি বা কাণ্ড। সেই থোড় 
গাছের বাকল! দিয়ে ঢাক| থাকে। 
॥ গাছে স্ৰল্ধ ৷৷ 

বাশ গাছ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে। লাইকেন 
(lichen ) গাছ পঞ্চাশ বছরে এক হাতের বেশী 
বড় হয় না। লাইকেন গাছের পরমায়ু প্রায় দুশে| 
বছর । লাইকেন গাছ পাথরের উপরে জন্মাতে 
পারে। 
॥ সব থেকে বড় ঘাস ॥ 

বাশ গাছকে মবচেয়ে বড় ঘাস বল! চলে। 
কারণ বাঁশ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ 
॥ ঘাসন থেন্কে চিনি বা গুড় ৷৷ 

আখগাছ থেকে চিনি বা গুড় হয়। আখগাছ 
তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্‌। তাই আখকে ঘাস বলা হয়েছে। 


॥ গাছ যেকে জল ॥ 

মরুভূমির দেশে পান্থপাদপ-নামক গাছের 
পাতার গোড়ার দিকে নীচে খোঁচা দিলে যে জল 
বেরোয় তা দিয়ে পথিকের। তৃষ্ণ নিবারণ করে, 
একথা সকলেরই জান] ৷ 

পাস্থপাদপের চেয়ে বিচিত্র এক গাছ আছে। 
তার নাম Ravenala। মালাগাসি দ্বীপে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


এই গাছের কাণ্ডে জোর করে খৌচ| দিলে এক 
পাইট জল ঝরে পড়ে। সেই জল সুস্বাদু 
পানীয়। 


॥ পাহ্খি-তন্বা গাছ ৷৷ 

গাছ পাখি ধরে, এ এক অদ্ভুত কথা। কিন্ত 
সত্য সত্যই নিউ জীল্যাণ্ডের পাইসোনিয়া 
ক্রনোয়িন৷ গাছ পাখি ধরে থাকে। এই গাছের 
কাণ্ড থেকে যে আঠা বেরোয় তাতে পেঁচার মতো 
বড় বড় পাখিও আটকা! পড়ে । এইভাবে গাছ 
পাখি ধরে। 


॥ ভালিস্থা ৷৷ 


ডালিয়| (বা ডেলিয়য! ) ফুলের নাম বিখ্যাত 
স্থইডিশ উদ্ধিদ্বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস 
(১৭০৭_-১৭৭৮ খ্ৰীঃ )-এর ছাত্র উদ্ধিদ্তত্ববিদ্‌ 
আযাও, ভাল-এর নাম থেকে এসেছে। মিঃ ডাল 
১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকো থেকে এই ফুল গাছ এনে 
সুইডেনে চাষ করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সেই 
গাছের ফুলকে নানা পদ্ধতিতে নান। আকারের ও 
শানা রঙের করে তৈরি করেন। কালক্রমে এই 
ডালিয়া ফুল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। 


৷৷ আঁশফল গাছ ৷৷ 


আশফল লিচুর মতো একধরনের ফল। তবে 
পুরোপুরি গোল। স্বাদ মিষ্ট। ' পাতা কতকট৷ 
লিচু পাতার শ্যায়। গীঘ্মকালের ফল। আশফল 
এক বিচিত্র গাছ। কলকাতার দক্ষিণে বেহাল! ও 
তার পাৰ্শ্বৰৰ্তা গ্রামসমূহে এবং বারুইপুর থেকে 
আমতলা! পৰ্যন্ত জায়গায় এই গাছ প্রচুর পরিমাণে 
দেখা যায়। এই অঞ্চল ছাড়া ভারতের অন্যান্য 
জায়গায় দু’ একটা দেখা যায়। কিন্তু তেমন ফল 


(মাদাগাস্বায়ে ) এই গাছই সাধারণতঃ দেখা যায়। হয় না ব গাছ ভালো হয় না। 


উদ্ভিদ “১১৩ 


৷৷ সবচেম্মে উঁচু গাছ। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোনিয়ায় খুব উঁচু গাছ 
আছে। এত প্রচুর উচু গাছ পৃথিবীর আর 
কোথাও নেই । এক একটা গাছ ১০০ মিটারের 
চেয়ে বেশী উঁচু হয়। এই গাছের নাম রেড উড 
ট্রী। সবচেয়ে উঁচু গাছ কালিফোনিয়ার একটি 
রেড উড ট্রী, উচ্চত| ১১১ মিটার । এখানের এই 
গ'ছটির উচ্চতা ৮৫ মিটার! এর নাম জেনারেল 
শারম্যান ( General Sherman ) | 
॥ প্ণিবগুক্প বোটানিক্যাল গাৰ্ডেন ৷৷ 

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার এই সৰ্ববৃহৎ উদ্ভিদ্‌- 
উদ্চানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়তন ২৭৩ একর । 
এখানে প্রায় দেড় লক্ষ গাছ আছে। লতাপাতার 
সংরক্ষণশালায় প্রায় ২৫ লক্ষ শুদ্ধ গাছ, লতা, 
পাতা প্রভৃতির নমুনা সংরক্ষিত আছে। ১৯৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ডঃ রক্সবার্গ এই উদ্ভিদ্‌-উদ্যানের 
স্থপারিন্টেন্ডেন্ট্‌ হন! 
॥ সাদাত জুন ৷৷ 

সৌদাল ফুল অনেকেরই জান! । সোনালী 
ফুলের লম্বমান গোছা ৷ বসন্তে ফোটে, গ্রীষ্মের শেষ 
পর্যন্ত থাকে । ব্লঘুবংশ, কুমারসম্তব, খতুসহারে 
এর উল্লেখ আছে। এই ফুলের নান! নাম__বাদর 
লাঠি, কণিকার, ফিশ্চুলা, গোল্ডেন শাওয়ার, 
ল্যাবার্নাম, কেসিয়| ৷ ওড়িশায় এর নাম স্থুনারি 
ব| সন্ধারী, গুজরাটে গুরমালা, আসামে সোনার; ৷ 
পাঞ্জাবে অলশ | হিন্দীতে একে বলে অমলতাস, 
বন্দর লাঠি; মালয়ালম ভাষায় ভাবা, বহার! $ , 
তামিল ভাষায় তিরুকোটই, কোন্নই, অগ্লই ; , 
তেলেগু ভাষায় অরগবাধুম ; কানাড়ী ভাষায় কৰী 
ইত্যাদি। ভারতবর্ষ এই ফুলের জন্মস্থান ৷ 
৷৷ সব চেশ্বে বড় ফুল ৷ ৰ এস সক 

র্যাফলেসিয়৷ আরনল্ডি (Rafflesia brnoldii)- জেনারেল শারম্যান : 7. 71 


১৫ (৮৩) 


7১১৪ 


যবদীপ প্রভৃতি স্থানে একধরনের গাছে যে 
ফুল ফোটে, তা প্রায় .৯ মিটার চওড়া ৷ এই 
ফুলের গাছ পরগাছাজাতীয়। সাধারণতঃ বড় গাছের 
গোড়ার মোট! শিকড়ের উপর এই গাছ জন্মায় 
॥ আবলুস চান ॥ 

শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে 
এবনি (৪১০০ ) নামে যে গাছ জন্মে, সেই গাছের 
এক জাতির সারাংশ খুব কালো ও শক্ত । সেই 
কাঠ দিয়ে পিয়ানোর চাবি প্রভৃতি তৈরী হয়। 
ভাকে আবলুস কাঠ বলে। 
॥4দুগ্ধ-পাদপ? ॥ 

_ এক ধরনের গাছ। এই গাছকে গো-পাদপও 
বলে। দুগ্ধ-পাদপের গায়ে ছিদ্র করলে দুধের 
মতো সাদ! তরল পদার্থ বার হয়। তার স্বাদ 
অনেকটা! গরুর দুধের মতে! । এই গাছের ছাল 
থেকে যে রুটি তৈরী হয়, তা খুব সুস্বাদু ৷ 
॥গপাজ্সাদগি ॥ 

কতকট। কলাগাছের মতে! পাতাযুক্ত এক- 
ধরনের গাছ ৷ পাতাগুলি গাছের দুপাশে একটার 
পর একটা চেপটাভাবে সাজানো৷ থাকে। সাধারণতঃ 
মরুভূমিরঃদেশে এই গাছ দেখা যায় । পাতার ভাটার 
নীচে জোরে আঘাত করলে জল ঝরে পড়তে থাকে । 
॥ দিগংনম্পন্ন ল্রক্ষ ৷৷ 

উত্তর আমেরিকার একধরনের গাছ। এই 
গাছের পাতার এক দিক্‌ সব সময়ে উত্তর দিকে 
থাকে । এই পাত৷ দেখে কোন্টা কোন্‌ দিক্‌ তা 
চেনার সুবিধা হয়। 
॥ বর্মশব্রক্ষ ॥ 

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে একধরনের গাছ, 
য| থেকে কড়া রোদের সময় বৃষ্টির মতো জল ঝরতে 
থাকে। এই জল খুব পুষ্টিকর ও সুস্বাদু । 


॥ লজ ৷ 

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাঞ্রিবার, মালাগাসি। 
শ্রীলক্ক। প্রভৃতি স্থানে এক ধরনের গাছের শুকনো 
ফুল হলে! লবঙ্গ । 
॥ দাক্ুচিন্নি ॥ 

শ্রীলঙ্কা, যবদ্ধীপ প্রভৃতি স্থানের একধরনের 
গাছের ছাল। 
॥ লতঙ্গাত্তী গাছ ৷৷ 

যে গাছের নাম লজ্জাবতী, তার পাতা স্পর্শ 
কর! মাত্রই মুড়ে যায়--যেন লজ্জা পেয়েছে। 
কিছুক্ষণ বাদে পাতা আবার খুলে যায়। খুব 
ছোট ঝোপ গাছ। পাতা কতকটা তেঁতুল পাতার 
মতো ৷ ইংরেজী নাম the mimosa. 


॥ হোগলা পাছ ॥ 
ক ধরনের গাছ । জল! জায়গায় জন্মে। 


চর 


উদ্ভিদ ১১৫ 


ইউ ছে কক SE TLS LE MC BOLT TTL 
এর পাত৷ বেশ লম্ব| হয়। সেই পাতা দিয়ে ঘর মতো । সয়াবীনের দুধে ৩৫ ভাগ প্রোটীন, ২৮ 
ছাওয়। হয় বা মাছুরের মতো আস্তরণ তৈরী ভাগ চবি ও *'১ ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে। 
হয়। এই গাছের ফুল দেখতে কতকট| মশালের সয়াবীনের দুধ থেকে দই, ছানা, মাখন তৈরি করা 
মতে৷ ৷ যায়। 
৷৷ লক্মাল্শীন্ন ॥ ॥ ভিস্ড্টোৱ্রিয়া ব্লিজিয়া ॥ 

সয়াবীন ডালজাতীয় শস্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের পদ্ম। এ 
গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান্‌ ফমল। এতে শতকরা প্রায় পদ্মফুল প্রায় '৩০৪৮ মিটার পর্যন্ত চওড়া হয়। 
পাতার ব্যাস প্রায় ১৫ মিটার। কানা 
উচু থালার মতো দেখতে । শিবপুর 
বোটানিক্যাল গার্ডেনসে এই গাছ আছে। 
॥ ডুমুরের কুল ৷৷ 

ডুমুরের ফুল হয় না। এ ধারণ! 
ভুল। ডুমুরের ফুল হয় । ফুলের শেষের 
দিকটা ক্রমশঃ মোটা ও বড় হয়ে ডুমুয়ে 
পরিণত হয়। 
॥ আ্যালমঙ্ড আ্যামঙুড | 

আযালমণ্ড (810101:0)-কে কাগজী 
বাদাম বলা! হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল 
ও পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপকভাবে চাষ 
করা হয়। এর ছুটি প্রজাতি। একটি 
20019 | তার ফল তিক্ত ও খাদ্য 
হিসাবে অস্বাস্থ্যকর ৷ দ্বিতীয় প্রজাতি ৫0105 । 
তার ফল সুস্থাছু ও অতিশয় পুষ্টিকর | 


সয়াবীন 
৪৩'২ ভাগ প্রোটীন। ২০৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট 
আছে। সয়াবীনের দুধ গোছুদ্ধজাত প্রোটানের 


আলমণ্ড ফল 


আযলমণ্ড গাছ 


১১৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৮77 
॥ ক্যাকটাস ৷৷ স্থায়ী হয়। প্রায় ১ হাজার রকম ক্যাকটাস গাছ 


ক্যকটাস (০৭০৫৪ ) এক ধরনের গাছ, যাতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্যাকটাস গাছে কীটা 
নানাধরনের ফুল ফোটে। সেই ফুল অনেকদিন থাকে । এই গাছ খুব শুফ আবহাওয়ায় ভালোভাবে 


কয়েক রকমের ক্যাকটান গাছ ও।ফুল 


উক্তিদ্‌ ১১৭ 


জন্মাতে পারে। মরুভূমিতে কয়েক ধরনের পাট, ফুলকপি, বধাকপি, ওলকপি, গাজর, বীট, 
ক্যাকটাস গাছ দেখা যায়) এই গাছের পাত! কর আপেল, আনারস, আখ, আতা, আমড়া, 
নেই বললেই চলে । গাছের কাণ্ডই স্ূর্যরশ্মি থেকে 
খাদ্য আহরণ করে। 
৷৷ লিভিল শ্ৰেণী গাছ? সহ ও ফল ৷৷ 
বাতাবি লেবু, কাগজী লেবু, করমচ|, জলপাই, 
লকেট, লিচু, আম, কাঠাল, জামরুল, কালজাম, 
গেলাপজাম, ফলস|, চালতা, পাতি ‘লেবু, কলা, 
পেঁপে, নারিকেল, ডুমুর, আঙ্র, শশা, টমেটো, 
বেগুন, ঢেড়শ, শিশু গাছ, সুপারি, তাল, খেজুর 
কদম, কলকে, অতসী, তুলসী, জবা, টগর, নিম, 
ডেঁফল, তেঁতুল, বাউ, শিউলী, গন্ধরাজ। বেল, 
জুই, রজনীগন্ধা, মালতী, চামেলী, হাসন্ত হানা, 
সজনে, নজনে, লঙ্কা, ধান, গম, যব, কুমড়ো, উচ্ছে, 
করলা, পদ্ম, ডালিম, বেদানা, স্থলপদ্ম, কাজুবাদাম, আখরোট, কমলালেবুঃ কয়েতবেল, কুল, করম, 


পদ্ম ফুল 
পেয়ারা, লাউ, হলুদ, শটা, আদা রবার। সরষে, ৷ নোনা, গীচ; মহয়া, সপেটা গোলাপ) সূৰ্ষমুখী 
সুন্দরী, গরান, বরৰটী, '্মালু। মুগ, মন্থর, দেবদার? প্রভৃতি গমাগারবরন। গাছ দেখা কাম) 


গাছপালার প্রাণ আছে কিন্তু তাকে জীবজন্তর 
পধীয়ভুক্ত কর! হয় ন৷ ৷ মানুষ জীব। গাছপাল। 
ও মানুষ বাদ দিয়ে ঘতরকমের স্তন্যপায়ী জীব, 
বনের জানোয়ার, সরীন্থপ, উভচর প্রাণী, পাখি, 
মাছ, কীটপতঙ্গ, জীবাণু আছে তাদের বলা হচ্ছে 
পশু-পক্ষী কীটপতঙ্গ । 

সারা পৃথিবীতে কত যে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ 
আছে তার পূর্ণ সন্ধান মানুষ আজও পায় নি। এ 
পৰ্যন্ত দশ লক্ষেরও বেশী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের 
সন্ধান পাওয়া গেছে। সে-সবের মধ্যে স্তম্থপায়ী 
৩ হাজার জাতের, সরীশ্থুপ ৬ হাজার জাতের, 
উভচর প্রাণী ৩ হাজার জাতের, পাখি প্রায় দশ 
হাজার জাতের, মাছ ৩০ হাজার জাতেরও বেশী, 
কীটপতঙ্গ প্রায় আট লক্ষ জাতের, জীবাণুর 
জাতের সংখ্যা নিরপণ সঠিকভাবে আজও 
বিজ্ঞানীরা করে উঠতে পারেন নি। 


॥ শ্ৰেণীবিভাগ ৷৷ 

বাসস্থান, আকার, চালচলন প্রভৃতির দিক্‌ 
দিয়ে পৃথিবীর সমগ্র প্রাণীজগতের প্রাণীদের বৈচিত্র্য 
এত বেশী যে বিজ্ঞানীর৷ সুবিধার জন্য শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন। প্রথমে তার! ছুটি ভাগে ভাগ করেছেন 
সার! প্রাণিজগংকে-__মেরুদণ্তী ( vertebrate ) ও 
অমেরুদণ্ডী (invertebrate) | মেরুদণ্ডী প্রাণীদের 
মেরুদণ্ড বা শিরদাড়া আছে। তাদের '“অস্থিক'ও 
বলা হয়। 

অমেক্লদণ্ডীর মেরুদণ্ড বা শিরদাড়া নেই ৷ 
তাদের দেহে হাড়ই নেই। তাদের নিরস্থিক 
বলা যেতে পারে। 

মেরুদণ্ডী প্রাণীরা উচ্চশ্রেণীর । অমেরুদণ্ডী 
প্রাণীরা নিয়শ্রেণীর। স্থলে জলে এই উভয়শ্রেণীর 
প্রাণীই বিদ্কমান | সাধারণতঃ অমেরুদণ্ডী প্রাণী 
আকারে ছোট হয়। যত কীটপতঙ্গ সবই 


পত্তপক্ষী কীটপতঙ্গ ১১৯ 


এইভাবে শুধু মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী 
শেশীর প্রাণী বললে প্রাণীদের আকৃতি, চালচলন, 
বৈশিষ্ট্য বোঝাতে অসুবিধা হয়। সেই কারণে 
বিজ্ঞানীর! প্রাণীদের ২২টি পর্ব বা ফাইলামে ভাগ 
করেছেন। এই ২২ প্রকার পর্ব ও ফাইলাম 
(phylum)-এর মধ্যে ২১ প্রকার অমেরুদণ্তী প্রাণী। 
মাত্র ১ প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণী । 

টির প্রারম্ভে যে প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে 
তার নাম প্ৰোটোজোয়া ( pro০203)। এরা 


এককোষী জীব । 
ছোট্ট বড় সকল প্রাণীর শরীর কোষ দিয়ে 


অমেরুদণ্ডী। আবার খুব বড় আকারের অমেরুদণ্ডী গঠিত। একটি থেকে আরম্ভ করে কোটি কোটি 
প্ৰাণীও আছে। যেমন সাগরের জলের অক্টোপাস ৷ 
কোন কোন শ্রেণীর অক্টোপাস খুব বড় হয়। 


পৰ্যন্ত কোষ দিয়ে গড়া জীবের দেহ । 


অমেক্লদণ্ডী প্রাণী 


প্রতিটি কোষের মধ্যে থাকে প্রোটোগ্লাজম 
(protoplasm) নামে প্রাণরস-_-কতকট। থলথলে 
জেলির ন্যায়। প্রোটোপ্লাজম ছাড়া কোন প্রাণীর 
পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। 

প্ৰধানতঃ প্রোটোপ্লাজমের ২টি অংশ--নিউ- 
ক্রিয়াস (801543) ও সাইটোপ্লাজম (cytoplasm) 
নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজমের বেশ খানিকটা ঘন 
অংশ। 

প্রোটোজোয়াদের মধ্যে আযামীবাই সম্ভবতঃ 
প্রথম জীব। এই আ্যামীবা এক অতি অন্তুত 


রি 


প্রাণী। 
স্বভাব ৷ 

প্রোটোজোয়। অসংখ্য রকমের ৷ কোন কোন 
প্রোটোজোয়ার গায়ে সুতোর ন্যায় শুড় লাগানো 
আছে। কোন কোন প্রোটোজোয়! শুকনো ধুলোর 
ন্যায় বাতাসে ভাসে । কোন কোনটা আবার উষ্ণ 
প্রশ্রবণের জলে বেঁচে থাকে । ছোট হলে কি হবে, 
এদের প্রাণশক্তি অপরিমেয়। 


ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি বদলানো এর 


ত 
৷ প্রবাল ও পাও? | ৬৯৪ 
প্রবাল সমুদ্রের কীট । এদের সম্বন্ধে ‘সমুদ্ৰ 
অধ্যায়ে, বল! হয়েছে। স্পঞ্জও সামুদ্রিক প্রাণী। 
্ল্যাঙ্কটন (plankt০n) এদের খান্ভ। জলের 
তলায় বেঁচে থাকে। 


৷ ল্ল্যাম্ৰুন ॥ 


গ্ন্যাঙ্কটন (pl৭nk০n) খুব ছোট গাছ বা প্রাণী। 
সাধারণতঃ দেখতে গেলে দূরবীনের সাহায্য নিতে 
হয়। সমুদ্রজলে থাকে। মাছ, স্কুইড প্রভৃতি 
(61000) এবং স্পঞ্জ, ঝিনুক, কাকড়। ও নান! 
ধরনের গাছ (১০1১০) প্ল্যাঙ্কটন নয়। প্রাযাঙ্কটন 
মাছ ও তিমি মাছের খান্ত 


॥ মিডিউস৷ ৷৷ 


মিডিউস| (1020058)-কে দেখতে অদ্ভুত ধরনের 
জলের শেওল| বা ঝাজির ন্যায়। কিন্তু এরা 
প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক প্রাণী। এদের শরীর খুব 
নরম, জেলির মতো। সাগরের তলায় যেখানে 
জলের স্রোতের জোর কম, যেস্থান অন্ধকারে ভরা 
সেই রকম জায়গায় এদের দেখা যায়। চেহারা 
অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো । কিন্ত এদের 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


শরীর ব্যাঙের ছাতার ন্যায় শক্ত নয় । মিডিউসা 
একধরনের জেলী ফিশ। 


মিভিউস! 


॥ সী-আযানিমোনি ৷৷ 

সাগরের জলে শীখ, কড়ি, শামুক, ঝনুক 
থেকে আরম্ভ করে অক্টোপাস, স্কুইড প্রভৃতি প্রাণী 
আছে। ‘সী-আ্যানিমোনি’ (sea-anemone) বলে 
একরকম প্রাণী আছে, বাকে দেখলে মনে হবে, 
একটা ফুল। এরা কখনও কখনও যোগী কাকড়া 
(hermit crab)-র পিঠে চড়ে বসে । এতে তাদের 
শিকারে খুব সুবিধা হয়। কাঁকড়া চলতে থাকে। 
সে পিঠে চড়ে চড়ে নানাস্থানে শিকার করে 
বেড়ায়। 

সাগরের তলায় বৈদ্যুতিক বান মাছ বৈছ্যুতিক 
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ৰোগী কাকড়ার পীঠে সী-আ্যানিমোনি 
১৬ (৮৩) 


৬১ 


শক মারে, কোন প্রাণী আলো! দেয়, কোন প্রাণীর 
গায়ে অসংখ্য কাটা, কারে। দেহ অতান্ত বিষাক্ত । 

সমুদ্রের জলের অক্টোপাস, শার্ক, তরোয়াল 
মাছ প্রভৃতিকে “সমুদ্রের আতঙ্ক’ বল! হয়। 

তিমি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় প্রাণী। ভাঙ্গার 
সব চেয়ে বড় প্রাণী হাতির চেয়ে আকারে, ওজনে 
অনেক বড় তিমি। 
॥ অৰু পাখি ॥ 

অক (49) পাখি উত্তরমেরু সাগর, প্রশান্ত ও 


আটলার্টিক মহাসাগরের কুলে বাস করে। এর 
২২টি প্রজাতি। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বড় অক 


অক পাখি 


পাখি ধরাপুষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে 
ক্ষুরচণ্চু অক ব| রেজরবিল (rajorbill) অককে 
দেখা যায়। আগেকার বড় অক উড়তে পারত ন৷। 
এই অক উড়তে পারে, ভালো সীতার ও ডুবুরী। 
এর! দলবদ্ধভাবে থাকে । সব প্রজাতির অকের 
মধ্যে গীলমট (£011167705) ও পাফিন উল্লেখ- 
যোগ্য । শীতের সময়ে এরা দক্ষিণের গ্রীগ্মপ্রধান- 


দেশে পরিযাণ করে। 


১২২ 
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৷আ্যান্সোনাইউল।৷ 


বর্তমানকালে লুপ্ত শম্বুকাকৃতি কুণ্ডলীকৃত প্রাণী 
বিশেষ। নানাস্থানে আমোনাইটস (ammonites)- 
প্রায় আট 


" এর জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া! গেছে। 


আ্যামোনাইটস 

হাজার রকম আমোনাইটসের সন্ধান মিলেছে। 
প্রায় ১২৭ সেটিমিটার থেকে ১৮ ্টার 
পর্যন্ত লম্বা আমোনাইটসের জীবাশ্ম পাওয়া 
গেছে। 
॥ আ্যানা লেপ ॥ 

চারচোখে৷ মাছ। লম্বায় ২০ সের্টিমিটার হয় 
এই মাছের তিনটি শ্রেণী বর্তমান । ব্রেজলে এই 


মাছের প্রাচুর্য । অন্যান্য বহু স্থানে এই মাছ দেখা 
বার। চোখ এমনভাবে গঠিত যে নদী বা সাগর- 
জলের ঠিক তল! দিয়ে যাবার সময় জলের উপরে 
চোখের যে অংশ থাকে তা দিয়ে আযনাবলেপ-জ্‌ 
(anableps) উপরের সব কিছু দেখতে পায়। 
চোখের নীচের অংশ দিয়ে জলের তলার সব কিছু 
দেখতে পায়। 


৷ আলোফ্ুলিজ ৷৷ 

একধরনের মশ৷ ৷ এক জাতের আনোফেলিজ 
(anopheles) ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুবাহী । 
স্ৰী আ।নোফেলিজই মনুষাদেহের রক্তপান করার 
সময় ম্যালেরিয়া রোগের বীজ সংক্রমণ করে। 


॥ আইল্েক্ ৷ 
পাবতাঅঞ্চলবাসী বন্য ছাগল । এদের চারিটি 
প্রজাতির প্রত্যেকেরই শিং পিছন দিকে বাকানে। । 


সামনের পা পিছনের পায়ের চেয়ে ছোট । ইউরোপ 
আক্রিকা ও এশিয়ার নানা পাহাড়িয়া অঞ্চলে 
আইবেক্স (1০৩) দেখা যায়। ভারতের উচ্চ 
উপত্যকায় আইবেক্স দেখা যায়.। আল্পস পর্বতের 
আইবেক্সকে স্টাইনবক (১:০101১00]) বলে। 


৷ আইবিস ॥ 
সারসজাতীয় পাখি। গল| লম্বা, প লম্ব৷, 


ঠোট লম্বা ও বাকানো। পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশী 
আইবিস (1913) দেখা যায়। লম্বায় প্রায় '৯ মিটার 


পর্যন্ত হয়ে থাকে। নলখাগড়াজাতীয় গাছের 
মধ্যে বাস! বাধে। মাছ বা অন্যান্য ছোট ছোট 
ব্যাঙ ইত্যাদি খায়। 
॥ ব্স্যালিগেটৰর্ল ৷৷ 


কুমীরের ন্যায় একধরনের সরীস্থপ। মাছ, 
ছোট ছোট পাখি প্ৰভৃতি খায়। হুদে, বিলে ৰা 
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১২৩ 


১ ২28 8: লি ০৮০১১ তোমাৰ ৩: 


নদীতে বাস করে। আ্যালিগেটর ( alligator ) 
উভচরঃ।-* বু সময়ে ডাঙ্গায় উঠে রোদ পোহায় । 


॥ আযা-ণ্ছিলোপ ৷ 
ত্যাটিলোপ ( anelope ) একশ্রেণীর হুরিণ- 


আযলিগেটর 


আলিগেটর স্ন)পার (alligator snAPPer) দক্ষিণ- 
পূর্ব আমেরিকার একপ্রকার বিশালাকার কচ্ছপ! 
লম্বায় ১৫ মিটার পধস্ত হয়। ওজনে হয় প্রায় 
২০০ পাউণ্ড ৷ 


৷৷অশ্ঘ ৷৷ 

অশ্ব অর্থাৎ ঘোড়া পাচ কোটি বছর আগেও 
ছিল। তার প্রমাণ পাওয়| গেছে। আগে ঘোড়া 
বন্ধই ছিল। মানুষ তাকে পোষ মানিয়ে নিজের 
কাঞ্জে লাগিয়েছে। আজও মঙ্গোলিয়ায় বুনো 


খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চার হাজার বছর 
অশ্বকে 


ঘোড়া দেখ! যায়। 
আগে বন্যা অশ্ব মামুয়ের বশ মেনেছে। 
যুদ্ধের কাজে বহু কাল থেকেই লাগানো হয়েছে! 
খোড়দৌড়ের প্রচলন বৈদিক যুগ থেকেই দেখা 
গেছে । অধ্ব ২৷/৩% বহর পর্যন্ত বাঁচে । 


১২৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ = 


জাতীয় পশু। নীলগাই, চৌশিঙ্গা, কৃষ্ণসার, 
- চিষ্কার! প্রভৃতি আ্যার্টিলোপের অন্তর্গত। উচু 
পাহাড়, প্রান্তীয় বনভূমি, স্টেপজাতীয় তৃণভূমি, 
মরুভূমি প্রভৃতি সবস্থানেই ত্যার্টিলোপদের দেখা 
যায়। সাধারণতঃ ঘাস, ছোট ছোট গুল্সের পাতা 
ও ডাল খায়। 
॥৷ আ্যাড্যাক্ ৷৷ 
একজাতীয় বিষধর সাপ । আ্যাডার (41061. 
সাপকে ইউরোপে সর্বত্র দেখা যায়। এশিয়ার 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও দেখা যায়। মেয়ে 


আযাড্যার 


আভার প্রায় ৯ মিটার লম্বা হয়। পুরুষ আযডার 
তার চেয়ে ছোট হয়। ছোট ছোট জন্তজানোয়ারের 
উপর ইহার বিষ তীব্রভাবে ক্রিয়া করে। মানুষ 
এর বিষে বিশেষ কাবু হয় না। 


॥ অজগৰ ৷ 
অতিকায় সাপ। অন্য নাম ময়াল (python), 
আযানাকণ্ডা (20৪000৭) ৷ এই সাপ লঙ্বায় প্রায় 
১১ মিটার পর্যন্ত হয়। কোন কোন ধরনের অজগরের 


ওজন ১১৩ কে. জি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ 
পাহাড়ী অঞ্চলে থাকে। এরা শিকারকে প্রচণ্ড 


শক্তিতে পাক দিয়ে মেরে ফেলে । এদের আয়ু ১৫ 
বৎসরের বেশী। এর! রাতেই বেশী চলাফেরা করে। 
ছাগল, হরিণ, শিয়াল, বাদর, নানাবিধ পাখি ও 


আযান্তাকণ্ড। 
সরীস্থপ প্রভৃতি ধরে খায়। ভালোভাবে চলাফের। 


করতে পারলেও এরা অলস প্রকৃতির, এই সাপ 
নিবিষ | 


৷ আ্যাম্ফিঅকল্লাি ॥ 
ক্ষুদ্ৰাকৃতি একজাতীয় মাছ। আযান্ষিঅক্সাস 
(40073110505 ) মেরুদণ্তী প্রাণীর মধ্যে অতিশয় 


আযাদ্দিমন্সাস 
নিয়ত্তরের | একেবারে আদিম প্ৰকৃতির। লম্বা 
কাঠির মতে| দেহের গড়ন। জলচর হলেও 


প্রধানতঃ ভিজা বালিতেই থাকে | 
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॥ আঅপোলান ॥ কাঠবিড়াল, ভোদড়, শজারু, সিন্ধুশকুন, পেঁচা, চিল, 
অপোসাম বা ওপোসাম (92055) এক- বাজ, দীড়কাক, বক, সারস, জাগুয়ার, চড়াই, টিয়া, 
ধরনের জন্ত। দেখতে ধেড়ে ইছুরের মতো। _ ৰ্‌ শা 
আকারে কখনও কখনও বিড়ালের চেয়েও বড় হয়। 
পোকামাকড়, ঘাসপাতা, ছোট পশুপাখি, পচা 
মাংস খায়। এর! ভূমিচারী ও বৃক্ষবাসী ৷ সাধারণতঃ 
নিশাচর ৷ মাছ ধরার জন্য কোন কোন জাতির 
অপোসাম জলে লাফিয়ে পড়ে । 
॥ অন্নব্ফোজেনিন্ক ভাইল্লাল ৷৷ 
ক্যানসার শ্বপ্টিকারী একধরনের ভাইরাস ৷ 
ক্যানসার স্ষ্টির অনেকগুলি কারণের মধ্যে 
ভাইরাসও একটি কারণ বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। 
অনকোজেনিক ভাইরাস ( oncogenic virus ) 
অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত । 
॥নানাশ্রেনীল পশুপাক্ষী ও কীউপতক্তু ৷ 
সিংহ, ব্যাত্র, তরক্ষু, গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রা, 
হিমালয়ের টাহ র, বন্য অজ, উট, উটপাখি, জলহস্তী, 


বন্যা,অজ্জ যেরু-ভল্লুক ! 
শিল্পী, বেবুন, বানর, নীলগাই, গরু, হাড়, মহিষ, কাক, ময়না, শালিক. কাকাতুয়া, পায়রা, ঘুঘু 


ছাগল, ভেড়। আরগগলি (বয় ভেড়।), গাৰ, বিয়ে’ কোকিল পাপিয়৷, দোখেল। শ্যাম৷) মেক ভরুক। ভনুক, 


১২৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


[৯৯০০০ ০ =" ৷ 


নেকড়েবাঘ, ক্যাঙ্গারু, প্ল্যাটিপাস, হাতি, ময়ূর, 
চিতাবাঘ, ই'ছুর, বীবর, পাইথন, সীল, কাঠঠোকরা, 
মোরগ, শিয়াল, খরগোশ, বুলবুল, টুনটুনি, হাড়ি- 
চাচা ফিজে, বাবুই, মাছরাঙ্গ।; প্রজাপতি, ফড়িং, 
পঙ্গপাল, হাস, ব্যাঙ, শকুন, খঞ্জন, বসন্তবউরী, 
ইয়াক, চাতক, ডাহুক, কুকুর, ধনেশ পাখি, গাংচিল, 
নীলকণ্ঠ, কচ্ছপ প্রভৃতি পশুপাখি সার! পৃথিবীতে 
দেখা যায় ৷ 
৷ প্ৰাগৈতিহাসিক স্ুগেন জানোসয়াব্র ৷ 

প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের| ছিল অতি 
বৃহদাকার ৷ সে-সব প্রাণী লুপ্ত হয়ে গেছে। 
তাদের ফসিল বা জীবাশ্ম অথবা দেহাবশেষ পাওয়া 
গেছে, তাই থেকে সে-যুগের জাঁনোয়ারদের অস্তিত্ব 
জান! গছে। 

ম্যাস্টডন, ব্রন্টোসরাস, ডাইনোসর, ম্যামথ, 
টেরোডাকটিল প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় 
জীব। 
॥ওক্ৰাশি ৷ 

ওকাপি ( ৩1901 ) একরকম জিরাফজাতীয় 
তৃণভোজী নিশাচর প্রাণী। আফ্রিকার অন্তর্গত 
কঙ্গোয় দেখা যায়। জিরাফজাতীয় হলেও এদের 
গলা জিরাঁফের মতো লম্বা নয়। এদের পা 
জিরাফের মতো! ডোরাকাটা। গাত্রবর্ণ বাদামী । 
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য আফ্রিকার আলবার্ট ও 
এডওয়ার্ড লেকের মধ্যবর্তী অরণ্যে প্রথম এদের 
দেখা যায়। ওকাপি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে 
আসছে। 
৷৷ হাস্মিৎ বাৰ্ড ৷ 

হামিং বাৰ্ড সব থেকে ছোট পাখি। উত্তর 
ও দক্ষিণ আমেরিকায় এদের দেখা যায়। প্রায় ছামিং বার্ড 


ছোট হামিং বার্ড কিউবার ফেয়ারী বা প্রিন্সেস 
হেলেন'স হামিং বার্ড। এদের ঠোট খুব লম্বা। 
সেই ঠোট দিয়ে ফুলের মধু খায়। হামিং বার্ড 
ওড়বাঁর সময় যে শব্দ হয় তা তার মুখ খেকে 
বেরোয় না। দ্রুত পাঁখা নডার শব্দই আমরা 
শুনতে পাই ৷ 

॥ ভড় লু, সাপ 


মালয়েশিয়ার জঙ্গলে ও যবদ্বীপের গাছে এক 
ধরনের সাপ দেখতে পাওয়া যায়_ সেই সাস 
প্রয়োজনমতো পাতলা ফিতের ন্যায় আকার ধারণ 
করে ও একগাছ থেকে অন্য গাছে ওড়বার ভঙ্গীতে 
যাতায়াত করে। ওড়বার শক্তি সেই সাপের না 
থাকলেও এদের পাতল| শরীর কিছুক্ষণ বাতাসে 
ভেসে থাকতে পারে । বৈজ্ঞানিক নাম Chrys০- 
বৰ্মা, দক্ষিণ চীন, সুমাত্রা, 
বোনিও ও আসামের পাৰ্বত্য অঞ্চলেও এদের 
এই সাপকে ধরে চিড়িয়াখানায় 


pelea ornata | 


দেখ! যায় । 
রাখবার চেষ্টা! করা হয়েছে কিন্তু বাঁচানো যায় নি। 
এর সাধারণ নাম সোনালী গেছে৷ সাপ 


(Golden Tree snake) 


! মাছে গাছে গুলে ৷৷ 

মালয়েশিয়ায় এক ধরনের মাছ আছে-সে 
মাছ গাছে উঠতে পারে। তীরভূমি থেকে জল 
সরে গেলে মাছগুলি ডাঙ্গায় উঠে পড়ে এবং 
পোক৷মাকডের খোজে তীরের কাছাকাছি গাছে 
ওঠে। এই মাছের চোখ বড় এবং এর ডান! 
দুটিও বড়। এর নাম Periophthalmus 
Schlosseni 1 এই মাছ goby মাছ জাতীয় ৷ 


খুব চমৎকার দেখায় । 


॥ ইয়াক ॥ 

ইয়াক (591) তিব্বতীয় গরু বিশেষ। প্রায় 
২০ হাজার ফুট উঁচুতে বিচরণ করে। এদের পায়ে 
তীস্ক ক্ষুর আছে। ইয়াক সাধারণতঃ বন্য প্রানী । 
কিন্ত পোষ মানালে পোষ মানে । এদের গায়ে 
প্রচুর বড় বড় লোম আছে। তিব্বতের লোকেরা 
ইয়।ককে ভারবাহী পশু হিসাবে বাবহার করে। 
দুধ ও মাংসের জন্যও এর ওদেশে খুব কদর । 


॥ আৰ্ড ভাৰক ॥ 
ওলন্দাজ আর্ড (324০) শব্দটির অর্থ মাটি 
ও ভার্ক (৮410) শব্দটির অর্থ শুকর ৷ আড'ভাক 


(aardvark)কে তাই মেটে শুকর বলা হয়। এ 
একরকম পিপীলিকা ও উইভোজী প্রাণী। লম্বায়? 


আডঙভাক 


প্রায় দেড় মিটার হয়। জ্রিভ সরু ও খুব লঙ্কা 
দিনের বেলায় গর্তে কাটায়। রাত্রে আহারের খোঁজে 
বেরিয়ে পড়ে। সাধারণতঃ উইয়ের টিপি ভেঙ্গে 
উই পোকা খায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া 
যায়। বুয়ররা এই প্রাণীর নামকরণ করেছিল। 


‘১২৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলৈজ 


০০০০ 


॥আৰ্মাডিল্ো ॥ 

আৰ্মাডিলে| (8:/09111০) দক্ষিণ আমেরিকার 
একধরনের পিগীলিকাভোজী প্রাণী। এদের পিঠ 
শক্ত আবরণে ঢাঁকা। এদের মুখ ছু চালে এবং 
দেখতে বড় ই'দু'রর মতো । এক শ্রেনীর আর্া- 


আর্নাডিলে। 


_ডিলে। ভয় পেলে শরীরটাকে পাকিয়ে বলের মতে৷ 
করে ফেলতে পারে । 


॥ জন্যাতস্ঞশ || 


আযাম্প (৪56) এক ধরনের ছোট বিষধর সাঁপ। 
আম্প সাপ নানা জাতের দক্ষিণ ইউরোপের 
ভাইপের! আম্পিস (Vipera 9511১), ক্রিওসেট্রার 


কল্কি sD 


আযম্প 


আযাম্প ( সম্ভবতঃ horned.viper ), দ্যু বিবলি- 
ক্যাল ত্যাম্প ( সম্ভবতঃ ১২৪14 119)৩), গ্ভ কোবরা 


ড! ক্যাপেলো৷ (the cobra da ০৪০০০) । 
মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা একটি আম্প দ্বারা 
নিজেকে দংশন করিয়ে মৃত্যুবরণ করেন । 


॥ শুক্লাৎ-ভউান ৷৷ 


ওরাং উটান (০rang-utan ) সবচেয়ে বড় 
মনুষ্যাকৃতি বানর। শুধু ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত 
বোঁনিও ও নুমাত্রায় দেখ! যায় । পুর্ণবয়স্ক ওরাং- 
উটান উচ্চতায় প্রায় দেড় মিটার হয়। তখন তার 
ওজন হয় প্রায় ১৫*পাউও। এদের হাত খুব লব্খা। 


ওগ্1ং-৬৮৷৭ 


ওরাং-উটান নিরামিযাশী। ফল খেয়ে এদের জীবন 
কাটে। প্রায় সময়েই এর! গাছে গাছে বেড়ায় । 
গাছেই বাসা বাধে। 


পশ্তপন্ষীকীটপতঙ্গ 


১২৯ 


॥ কৰি উস্মি | 

নিউ জীল্যাণ্ডে কিউয়ি (kiwi ) নামে এক 
ধরনের পাখি আছে, যার ডানা নেই, লেজও নেই। 
দেখতে কতকটা মুরগীর মতে|। এ পাখি দিনের 


কিউয়ি 


বেলায় ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, রাত্রে পোকা- 
মাকড় খাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে । 
৷ শাখ্িল্ল দৈহিক তাপ গু হ্বদ্জ্পল্দন্ন | 

পাখির দৈহিক তাপ মানুষের চেয়ে অনেক 
বেশী। চিলের দৈহিক তাপ ১০০ ডিগ্রি ফারেন- 
হাইট, চড়,ই-এর ১১১ ডিগ্রি ফারেনহাইট । ১১২ 
ডিগ্রি ফারেনহাইট শারীরিক উত্তাপ হলে মানুষের 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। 

মানুষের হৃদস্পন্দন মিনিটে সাধারণ তা: 1২ 
বার। আর পাখির হৃদস্পন্দন মিনিটে ১২: বার। 
দ্রুত উড়ে যাবার সময় তাদের হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে 
যায়। 
৷৷ তিস্নিব্ল দুভজো মাথা ॥ 

অন্যান্য জীবের ন্যায় তিমি মাছের মাথা 
একটাই হয়। কিন্তু একবার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত দক্ষিণ জঞ্জিয়ার উপকূলে আটলাট্টিক 


ua 


মহাসাগরে একটা তিমি ধরা পড়ে। বিস্ময়ের সঙ্গে 
সকলেই দেখে, তার দু'টি মাথা ৷ 


৷৷ পাঙ্খিল মুখে কুকুক্পেল্স ডাক ॥ 

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির মাঝামাঝি 
স্থানের জঙ্গলে এক ধরনের পাখি দেখা যায়, 
যাদের গলার স্বর অনেকটা! কুকুরের ডাকের মতো ৷ 
স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে ‘৪uid-guid’। 
স্পেনীয় উখনিবেশীদের কয়েকজন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
একবার কুকুর নিয়ে আন্দিজ পর্বতের ধারে ওই 
কঙ্জলে শিকার করিতে গিয়েছিল। ওই পাখির 
ডাক শুনে সেই দিঠে সঙ্গের কুকুরের! গেছে ভেবে 
গিয়ে দেখে, কুকুর নয়, গাছে বসে পাখি ডাকছে। 


॥ হিন।লসেৰর্ল প্রক্ষাণ্ড পাখি ॥ 

কথামালায় আছে, ঈগল পাখি ছেঁ| মেরে একটা 
মেবশাবককে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। এ 
ধরনের শক্তিশালী পাখির অস্তিত্ব এতদিন কারো 
জানা ছিল না। তুষারমানবের সন্ধানে গিয়ে 
অভিযাত্রিদলের ডঃ বিশ্বাস এক খুব বড় ধরনের 
পাৰি শিকার করে. এনেছেন । এই রকম পাখি 
শকুনজাতীয়। আকারে এত বড় যে ছাগল" 
ভেড়ার ছোট বাচ্চা নিয়ে আকাশে ওড়ার ক্ষমতা 
তার আছে। হিমালয়ের বাসিন্দারা বলে, আগে এ 
রকম পাখি অনেক দেখা যেত, এখন কমে এসেছে। 


॥ যা লাউ, হল! ॥ 

ইালিতে এক ধরনের বড় মাকড়সা আছে, 
যার নাম ট্যারাণ্ট,লা ( tarantula )। তারা 
মাটিতে গর্ভে থাকে, জাল বোনে না। শিকারের 
উর ঝাঁশিয়ে পড়ে তাকে ধরে খায়। 

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার ট্যারা- 
ণ্ট,লার স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ৷ ['মাকডসা' দ্ব্য।] 


১৩০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলৈজ 


॥ আাম্ষভুস৷৷ শাখি লক্বে ॥ Ves ॥ 
দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে সাধারণতঃ একধরনের খুব ছোট স্থলচর ছু'চো-জাতীয় 
আমাজন নদীর ধারের গভীর অরণ্যে এক ধরনের প্রামী। আগে মনে করা হত, এরা বিষধর। 


খুব বড় মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়, তারা ছোট এরা নিশাচর, এদের চোখ খুব ছোট। 
ছোট পাখি গিরগিটি, ই দুর প্রভৃতি ধরে খায় । 


যে মাকডদ! পাখি ধরে 


॥ উ্েল্প! জল না খেফ্সে আট দশ 
দিন পথ জভল্নে ৷ 

উটের দেহে যে চবি থাকে তা থেকে রস 
বেরিয়ে তার জলের অভাব মিটায়। সাধারণের 
ধারণা, উট পাকস্থলীর ধারের থলিতে জল ভরে 
নিয়ে ঘায়। সে কথা ঠিক নয়। 
॥ লিখ ॥ 

সৃথ (sloth) এক ধরনের চতুষ্পদ প্রামী। 
বেশির ভাগ সময়ে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার 
গাছের ডাল আকড়ে ঝুলে থাকে। সেই সময়ে 
তাদের মাথাটাও ঝুলতে থাকে । এইরকম ঝুলতে 
কুলতে তারা এ গাছ থেকে ওগাছে ঘুরে বেড়ায় । 
মাটির উপরে এর! মোটেই ভালো ভাবে চলতে 


পারে না। নথ 


গালা রা, 


পশুপক্গীকীট পতঙ্গ ১৩১ 


এরপর 


॥ন্বাহয ॥ 

ভারতবর্ষ, থাইল্যাণ্ড, ব্ৰহ্মদেশ, রাশিয়া ও 
মালয়েশিয়ায় বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। 
আফ্রিকায় বাঘ নেই ৷ 


॥ স্তন্যস্নাক্সী প্রানী ডিম লীড়ে ।। 

প্রযাটিপাস ও এফিডনা স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও 
ডিম পাড়ে। প্ল্যাটিপাস (platypus) দেখা 
যায় অস্ট্রেলিয়ায় ও তাসমানিয়ায়। এদের আর 
এক নাম ডাঁক-বিল (duek-৮i॥])। প্ল্যাটিপাস 
জলচর ৷ পা জোড়া, চঞ্চু হাঁসের মতো, লেজ 
চওড়া ও চেপটা ৷ 


প্র্যাটিপাস 
একিডনা (০০৭7৪) দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, 
তাসমানিয়া ও নিউ গিনিতে । একিডনার দাত 
নেই, স্তন্যপায়ী হলেও ডিম পাড়ে | এরা 


নিশাচর ৷ এদের জিভ লম্বা ৷ 


॥ আর্পের্প পাখি ৷ 

স্বর্গের পাখির ইংরেজী নাম 1৫ of 
[১৪৮15 । নিউ গিনি ও তাঁর পাশাপাশি দ্বীপে 
এদের (দখা যাঁয়। এদের লেজের রং নান! রবম। 
প্রায় ৪’ রকমের bird of paradise দেখা গেছে । 


৷৷ শ্মেতহস্ভী ৷ 

থাইল্যাণ্ডে এবং কখনও কখনও ব্ৰহ্মদেশে শ্বেত" 
হস্তী দেখা যায়। শ্বেতহস্তী থাকার জন্য থাই- 
ল্যাণ্ডকে "শ্বেতহস্তীর দেশ’ বলা হয়। 


॥ শুক ৷৷ 

তিমিজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রানী। dolphin 
ও 109/০15০-কে বাংলায় শুশুক বলে ৷ 
dolphin ১"'৮২ থেকে ২৪৩ মিটার লম্বা হয়। গঙ্গা, 
আমাজন প্রভৃতি নদীতে ও উষ্ণপ্ৰধান অঞ্চলের 
সাগরে বাস করে। এরা ঝাঁক বেঁধে খুব দ্রুত 
গতিতে সীতার কেটে যায় । porpoise স্তন্যপায়ী 
সামুদ্রিক প্রাণী। সাধারণতঃ উত্তর সমুদ্রে দেখা 
যায় ৷ লম্বায় ১-২১ থেকে ১৫১ মিটার হয়। এরাও 
ঝাঁক বেঁধে দ্রুতগতিতে সীতার কেটে চলে । 
চলবাঁর সময় শুশুক বারবার ওঠানামা করে । 


৷৷ সকডুসাল্প জাল। 

মাকড়সার শরীর থেকে একরকম রস বার হয়। 
সঙ্গে সঙ্গেই তা বাতাসে শুকিয়ে সরু সুতোর মতো 
আকার ধারণ করে। মাকড়সা! তাই দিয়ে জাল 
বোনে । মাছি, মশা প্রভৃতি সেই জালে আটকা! 
পড়ে যায়। মাকড়সা এই ভাবে শিকার ধরে। 


॥ কাজা ৷৷ 

ক্যান্ধীর (120881০০ ) অস্ট্রেলিয়া ও তাঁর 
পাশাপাশি দ্বীপের এক ধরনের অদ্ভুত প্রাণী। 
এদের পিছনের পা ছুটি লশ্বা। পিছনের পা ও 
মোটা শক্ত লেজের উপর ভর দিয়ে চলে । সময় 
বিশেষে ৩ থেকে ৬ মিটার পর্যস্ত লাফাতে পাঁরে। 
এর পেটের সংলগ্ন থলিতে শাবক বহন করে। 


১৩২ 


এর! লম্বায় ১৮২ মিটার পর্যন্ত হয়। 
প্রায় ২০০ পাউণ্ড। 


ক্]াঙ্গার 


॥ ল্লযাইল্‌ স্সেক ॥ 
র্যাট্‌ল্‌ স্নেক ( rattle snake ) £ক ধরনের 
তীব্র বিষধর সাপ । উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় 
শুধু দেখা যায়। ইংরেজী 1710৩ শব্দের অর্থ খট 
খট করা ৷ এই সাপের লেজে যে-সব হাড়ের গ্রন্থি 
আছে, চলবার সময় তাতে ঠোকাঠুকি লেগে ধট 
খট শব্দ হয়। ভয় পেলে ও উত্তেজিত হলে তার! 
লেজের খট-খট শব্দ বাড়িয়ে তুলতে পারে। বা'লায় 
এই সাপকে ধলে ঝুণকুমি সা” বা খটখটে সাপ! 


ওজন হ্য় 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ পাও ৷৷ 


স্পঞ্জ বলে যে জিনিস আমরা ব্যবহার করি তা 
স্পঞ্জ নামে একরকম সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ ৷ 
স্পঞ্জ চলাফেরা করতে পারে না। দেখতে কতকটা 
গাছের মতে ৷ | 'সমুদ্র' অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য ] 


॥ ল্ৰাইলন ৷৷ 


আমেরিক! ও ইউরোপের বড় মাথাওয়াল৷ 
মোষের ন্যায় চতুষ্পদ জন্ত। বাইসন (11501) )- 
এর থুতনির নীচে দাঁড়ি আছে। 


৷৷ সিৎ হেল্প শাসভুপ্ ৷ 


প্রধানত; আফ্রিকায় সিংহের বাস। এ 
ছাড়া ভারতের একমাত্র গুজরাটের গির অরণ্যে 
কয়েকট সিংহ আছে। পৃথিবীর আর কোথাও 
সিংহ দেখতে পাওয়া যায় না। 


! আলগা ৷ 

আল পাক৷ (1909) দক্ষিণ আমেরিকার এক 
ধরনের চতুষ্পদ জন্ত। এদের গায়ের লোম খুব 
চকচকে ৷ তা থেকে সুন্দর পোশাক তৈরী হয়ে 
থাকে ৷ দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রভৃতি দেশে 
গৃহপালিত জীব হিসাবে দেখা যায়। 


॥জাম্ম।॥ 


লামা (11019) দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের 
চতুষ্পদ জন্ত। উটের মতো গলা লঙ্কা। তবে 
উটের চেয়ে এদের আকার অনেক ছোট। উটের 
মতো এদের কোন কুঁজ নেই। গায়ে প্রচুর বড় 
বড় লোম গজায়। ভারবাহী গৃহপালিত পশু 
হিসাবে এদের বাবহার হয়ে থাকে। 


॥ হাতিল্ল বাসভূমি ৷ 

ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ব্ৰহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, 
মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় হাতি দেখা যায়। 
আফ্রিকার হাতি সব/চয়ে বড়; তার কানও বড়। 
ভারতীয় হাতি সহজেই পোঁষ মানে, আফ্রিকার 
হাতি সোষ মানে ন|। 
॥ দিক যোউ ক ॥ 

মেরু সাগরের এক ধরনের বৃহ স্তন্যপায়ী 


প্রানী। এরা উভচর । সীলের মতো এদের 
আকার । ঘোটক বা ঘোড়ার চেহারার সঙ্গে 


কোন মিল নেই। মুখের উপর চোয়ালে ৩৮ সেটি 
মিটার থেকে ৬০৯৬ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা দুটি 
দা আছে। সিদ্ধুঘোটক (৬175) ৩৬৫ মিটার 
ব্যস্ত লম্বা! হয়ে থাকে। 
॥ শআস্যাল ব্যাটল | 

আযালব্যাট্ৰস সব চেয়ে বড় পাখি। কখনও 
কখনও ডানা ৩ মিটার লম্বা হয়। দক্ষিণ সমুদ্রের 
তীরে ঘাস করে। 


আযালব্যাপ্রপ 


॥ পাখি হলেও উড়তে গালে না ৷৷ 

উটপাখি, পেঙ্ছুইন, এমিউ (০1৫), কিউয়ি 
(kiwi), ক্যাসোয়ারি ( cassowary ) প্রভাতি 
পাখি উড়তে পারে না। 


॥ টেপিল্র ৷৷ 


টেপির (600) মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ 
আমেরিকা ও মালয়েশিয়ার বন্য চতুষ্পদ প্রাণী । 
আঁকাঁবে ছোট ঘোড়া বা গাধার ন্যায় । সাধারণতঃ 


টেপির 


জলের ধারে চরে বেড়ায় । উপরের ঠোঁটকে দেখতে 
ছোট শুঁড়ের মতো। সামনের পায়ে চারট করে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


১৩৪ 

আঙুল, পিছনের পায়ে তিনটি করে। মালয়ের 
টেপির উচ্চতায় ১:২১ মিটার পৰ্যন্ত হয়ে থাকে। 

॥ লাঙ্ডা ৷ 


ভলুকজ্জাতীয় একধরনের দুষ্পাপ্য জন্তু । এদের 
বল। হয় বিড়াল ভল্গুক ৷ ০৪৮-০০3 )। এদের 
লেজ খুব লম্বা; কান বেশ বড়। সংখ্যায় এর! 
ক্ৰমশঃ কমে আসছে । দু জাতের পাণ্ডা দেখা যায় 
_ লাল পাণ্ডা বা আসল পাণ্ডা (red or true- 
panda) এবং বড় পাণ্ (giant panda ) | 


| আই-আই ৷৷ 


মালাগাসির বৃক্ষবাসী নিশাচর প্রাণী। আই- 
আই( ৪০-৭০ ) আকারে বিড়ালের ন্যায় । এর 
লেজ বেশ লম্বা । ফল, বীশের শীস, আখ প্রভৃতি 
খায়। 


শর 


লী টিটি 


॥ পেজুইন্ন ৷৷ 

সামুদ্রিক পাখি ৷ উড়তে পারে না। দল 
বেঁধে থাকে | দক্ষিণ গোলার্ধের অধিবাসী । 
পেঙ্গ,ইন (১০০৪৩)০) খুব ভালে! সাঁতার কাটতে 
পারে! সহজেই মানুষের পোষ মানে ৷ 
॥ বাতেন ভল্গুক ৷ 


উত্তর আমেরিকার কালে ভল্গুক সাধারণতঃ 
ফলভোজী। তারা ফল খেতে খুব ভালোবাসে । 
তারা জোর করে চেরি গাছকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে 
দিয়ে চেরি ফল খায়। এর! আকারে সাধারণ 
ভল্লুকের চেয়ে ছোট। কিন্তু গায়ে খুব জোর ৷ 
কখনও কখনও হরিণ, ভেড়া ইত্যাদি মেরে খায় ৷ 


কালে ভঙ্গুক 
॥ শনেশ শাখি ॥ 
আসামের একধরনের পাখি । 
বড় ও ‘মোটা । তার উপরে টুপ্রি মতো 


এর ঠোট খুব 


আবরণ'। এদের লেজও খুয বড়। 


|স্শজানত || 

শজারু ( P০r৫UPine) তার পিঠের উপরের 
লম্বা লম্বা কাটা দ্বারা আত্মরক্ষা! করে থাকে। 
পৃথিবীর নানা দেশে এদের দেখা যায়। দিনের 
বেলায় গর্তে লুকিয়ে থাকে। রাত্রে খাদ)াধেবণে 
বার হয় এরা গাঠের শিকড়, পাতা, ছাল ইত্যাদি 
খায়। যখন চলে তখন ঝুমঝুম শব্দ হয়। 


॥ জিল্লাফ ৷ 

জিরাফ (8747০) খুব লম্বা প্রাণী। প্রায় 
৬ মিটার পর্যন্ত লঙ্বা হয়। এদের গলা খুব লঙ্বা। 
এদের স্বর এত মৃতু যে কাছে না গেলে সে স্বর 


প্রাণী । আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় দেখা যায়। 


চিতা 
॥ স্চুইন্রেল বানব্র ॥ 


দক্ষিণ আমেরিকার ছোট আকারের বানর । 
এর! “সাধারণতঃ"কাঠবিড়ালীর মতো আকারের । 


জিরাফ 


শোনা যায় না। এরা খুব জোরে ছুটতে পারে? 
জিরাফ নিরামিষাশী। জিরাফের বাস আফ্রিকায় ৷ 


॥৮তি৷ ৷ ৰ ক্ুইরেল বানর 

সব চেয়ে দ্রুতগামী চতুষ্পদ প্রাণী। ঘণ্টায় তবে কোন কোন শ্রেদা একটু বড় হয়। এদের 
১০০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে । তবে ৪২৭ লোম খুব কৌমল। আমাজন নদের তীরের 
মিটারের পর এই ছোটার দ্রুততা৷ কমেষায়। এদের গা ধারে স্কুইরেল বানর (squirrel monkey) বহু 


পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ 


ররর 


সংখ্যায় দেখা যায়। পোকামাকড় ও ফল খেয়ে 
জীবনধারণ করে । 


৷ মৌমাছি ॥ 

ফুলের মধু সংগ্রহ করে এনে মৌমাছিরা 
তাদের তৈরী চাকের মধ্যে জমা করে। তাঁরা যে 
মোম তৈরি করে তা দিয়েই চাক তৈরী হয়। 
মৌমাছি তিন রকমের-_রানী বা! স্ত্রী; পুরুষ ও 
কর্মী । রানী মৌমাছি শুধু ডিম পাড়ে। পুরুষ 
মৌমাছি কিছু করে না। কর্মী মৌমাছি সব কাজ 
করে। তারা মধু সংগ্রহ, চাক তৈরি, বাচ্চাদের 
লালনপালন, শক্রর সঙ্গে লড়াই--সব কাজই করে 
থাকে। মৌমাছি সামাজিক জীব ৷ 


এর আগাঁট! মোটা, মথের শুঁড় সরু । তবে বারনেট 
(৮০৮০০) মথের শুঁড প্রজাপতির শুঁড়ের মতোই। 
১৮৫৮৩) 


১৩৭ 


প্রজাপতির পাখনার রং খুব সুন্দর । ভাতে কত 
রকমের কারুকার্য ! 
প্রজাপতি ও মথ শুধু ফুলের মধু পান করে। 
এদের বলে লেপিডোপ টেরা lepidoptera) 
প্রজাপতি দুর্বল ও ক্ষণজীবী। কিন্ত এরা 
পরিযায়ী পাখিদের মতো! দুরদুরাত্তরে পরিষাণ 
করে। অবশ্য তারা তাদের পুরাতন জায়গায় 


ফিরে যেতে পারে না। হয় যাবার পথেই তাদের 
মৃত্যু হয়, নয় যেখানে যায় সেখানেই মারা যায়। 
॥ গুড পোক্কা ॥ 


এক জাতের পোকার গুটি থেকে রেশম তৈরী 
হয়। এই পোঁকাকে বলা হয় গুটিপোক| ৷ 


আগে ব্যাধি হওয়ার ফলে গুটিপোকার মড়ক হত । 
তার জন্যে রেশমশিল্প ধ্বংস হবার মতো হয়। 
বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তর (Louis Pasteur) 
(1892-95) সেই ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন । 

পৃথিবীর নানা স্থানে গুটিপোকার চাষ হয়। 
চীনে চার হাজার বছর আগেও গুটিপৌকার চাব 


হত। 


বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতি 


বিভিন্ন শ্রেণীর মথ 


১৪০ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


প্রজাপতি গুটি (০০০০০০.) তৈরি করে ৷৷ মাক্ৰভুসা| ৷ 


পতঙ্গকে রক্ষা! করে। গুটির মধ্যে যে পতঙ্গ 
থাকে তাকে বলে ০1155911১। পতঙ্গ গুটি 
কেটে বাইরে বেরোবার আগেই তাকে মেরে ফেলা 
হয়। গুটি তৈরী হয় যে সূক্ষ্ম পদার্থ চারদিকে 
জড়িয়ে জড়িয়ে তাই হচ্ছে রেশম ৷ 


॥ পিঁপড়ে ৷ 

পি পড়ে সামাজিক ও কীটপতঙ্গদের মধ্যে সব 
চেয়ে বুদ্ধিমান্। এরা দল বেঁধে বাস করে। 
অনেক রকম পি'পড়ে আছে। চাষী পি'পড়ে, 
সৈন্য পি'পড়ে, মিন্ত্রী পি'পড়ে, কাঠপি'পড়ে, 
ডেয়ো পি’ পড়ে, লাল পিঁপড়ে সড়সডে পি'পড়ে 
প্রভৃতি । এরা মাটির তলায় বাসা বীধে। 
কেউ কেউ পাতা জুড়ে জুড়ে গাছের উপরে বাসা 
তৈরি করে। এদের বাস| তৈরির ধরন দেখে 
বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। 

পি'পড়েরাও গরু পোষে। এই গরু হচ্ছে 
আ্যাফিড নামে উকুনজাতীয় একরকম পোকা। 
এই সব পোকার শরীর থেকে নিৰ্গত রস পি' পড়ের| 
খায়। সেই রসই যেন তাদের কাছে ছুধ। 

আফ্রিকার জঙ্গলে এক শ্রেনীর রাক্ষুসে পি পড়ে 
বা আছে। তাদের নাম ড্রাইভার আযাণ্ট তারা 
কোন জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে খুব কম 
সময়ের মধ্যে খুবলে খুবলে তার মাংস খেয়ে তাকে 
মেরে ফেলে। তারা পরস্পরকে ধরাধরি করে 
সাতরে নদী পৰ্যন্ত পার হয়ে যেতে পারে। 

পি'পড়ে খুব ছোট ধরনের জীব হলেও তাদের 
চালচলন, ভাবভঙ্গী কাজকর্ম দেখে উন্নত জীব 
মানুষ পৰ্যস্ত বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যায় । 


মাকড়সা জাল বুনে মশ৷ মাছি প্রভৃতি ধরে 
খায়। এদের জাল বোনার কায়দা দেখে অবাক্‌ 
হয়ে যেতে হয়। 

মাকড়সা জলেও থাকে ৷ তার! নদী-সাগরের 
পোকামাকড় ও ছোট ছোট মাছ ধরে খায়। কেউ 
কউ জাল বুনে শিকার ধরে । 

ট্যার্যাণ্ট,ল। মাকড়সার বাস ইউরোপ, আফ্রিকা 
ও অস্ট্ৰেলিয়ায়। দক্ষিণ আমেরিকায়ও কিছু কিছু 
দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার ট্যারাণ্ট,লা নিরীহ জীব ৷ 
কিন্তু দক্ষিণ ইউরোপের ট্যারাণ্ট,লা খুবই বিষধর । 
আফ্রিকার ট্যারাণ্ট,ল! বিষধর নয়। প্রায় চার 
হাজার রকমের ট্যারাণ্ট,ল। আছে। এক ধরনের 
ট্যারাণ্ট,লা এঃ সাংঘাতিক যে তার কামড়ে মানুষ 
পৰ্যন্ত মারা যায়। 

মাকড়সাদের বাস্তকার বা এঞ্জিনীয়ার বা স্তাতী 
বলা হয়ে খাকে। 


॥ সমাছি ও মশা ৷ 


মাছির পায়ে বুরুশের মতো! লোম আছে। 
তাতে করে নানা রোগের জীবাণু বয়ে বেড়ায়। 
তার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রানী রোগাক্রান্ত 
হয়ে পড়ে। অনেক জাতের মাছি আছে। কোন 
কোন জাতের মাছি রক্ত চুষেও খেয়ে থাকে। 

মশ। হুল ফুটিয়ে রক্ত চুষে নেয়। আনোফিলিস- 

জাতীয় জ্ৰী-মশার দ্বারা ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়। 
সার রোনাল্ড রস এই তত্ব আবিষ্কার করেন ৷ 

কিউলেক্স (০41০৯) মশার আক্রমণে গোদের 
সৃষ্টি হয়ে থাকে । 

এ দে! পুকুরে, নর্দমায় বা জমা জলে মশা ডিম 
পাড়ে। তাই থেকে মশার জন্ম হয়। 


পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ 


॥ ব্বিছে ॥ 

বিছে নান! রকমের -স্টেতুলে বিছে ও কাঁকড়া 
বিছে তন্মধ্যে প্রধান। বিছের কামড়ে শরীরে 
ভীষণ যন্ত্র! হয় । এরা! শুধু মানুষকে কামড়ে কাবু 
করে না, ঝি'ঝি পোকা, গুবরে পোকা, মাকড়সা, 
ব্যাঙ, ই দুর প্রভৃতিকেও কামড়ায় ৷ 

বিছের অনেক পা। বিশেষ করে স্তেতুলে 
বিছের ৷ সাধারণতঃ এরা অন্ধকার জায়গায় কোন 
কিছুর আড়ালে লুকিয়ে থাকে। 

ফরাসী বিজ্ঞানী জারি ফাবর (Jean Henri 
Casimir Fabre, ১৮২৩১৯১৫) সারা জীবন 
ধরে কীটপতঙ্গের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেছেন। 
তিনি বিছের চালচলন সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশ 
করেছেন। 


॥ পক্গপাত্ন ॥ 
অসংখ্য পক্গপাল একসঙ্গে শসাক্ষেতে হানা 


দিয়ে খুব ক্ষতি করে। তাঁরা এক জায়গা থেকে 
উড়ে অন্য জায়গায় যায় ও সেখানকার গাছের সব 
পাতা ও শসা খেয়ে নিমু'ল করে। 

কোটি কোটি পঙ্গপাল যখন আকাশ দিয়ে 


১৪১ 


৩০।৪০ হাজার কোটি পঙ্গপাল। এরা কোন দেশে 
শস্তহানি করে ছুতিক্ষ ঘটাতে পারে । 
॥ জোোন্নান্কি ৷ 

জোনাকির শরীর থেকে যে আলো! বেরোয় 
তাতে কোন তাপ নেই, আগুনের মতো! কোন 
শিখা তাতে নেই। এদের শরীরে লুসিফেরিন 
বলে একরকম রাসায়নিক জৈব পদার্থ আছে. তা 
তাদের শ্বাসের অম্নজানের সংস্পর্শে এলে তা থেকে 
আলো বেরোয় । 
৷৷ স্ৰ্যাহ ৷৷ 

ব্যাং উভচর প্রাণী প্রথমে জলে জন্মগ্রহণ 
করে নান! পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাং তার পুর্ণ 
রূপ ধারণ করে। প্রথমে ব্যাঙাচি হয়, পরে তাই 
থেকে ব্যাং হয় ও জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে । 

ব্যাং নান! শ্রেণীর__কুনো1 ব্যাং সোন! ব্যাং 
কোলা ব্যাং, বুলক্বগ প্রভৃতি ॥ ব্যাং ছোট ছোট 
পোকামাকড়, মাছ প্রভৃতি ধরে খাঁয়। বুলফ্রগ 
পাখি, ই'ছুর, এমন কি ছোট সাপ পর্যন্ত ধরে খেয়ে 


থাকে । 


তেঁতুলে বিছে 
উড়ে যায়, তখন সূর্যের আলো! পৰ্যন্ত ঢেকে যায় । 


পঙ্জপাল ফড়িংজাতীয়। এরা ৭৮ সেণ্টি- 
মিটারের চেয়ে বেশী বড় হয় না। 

কখনও কখনও এরা একদিনে প্রায় ৩০০ টন 
পাতা ও 


শীতকালে ব্যাং বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে 


কাটায় ৷ শীত ফুরোলে তাদের ঘুম ভাঙে। তখন 


তারা খেতে শুরু করে ও চলাফেরা করে। বর্ষাকালে 
ব্যাঙের খুব আনন্দ৷ পল্লী অঞ্চলের ডোবা, বিল, 


শন্ত খেয়ে ফেলে। দলে থাকে প্রায় খান! প্ৰভৃতি থেকে তাদের ডাক শোনা যায়৷ 


০. ৃ 
টি 
77 


স্বষ্টির প্ৰথমে পৃথিবীতে গাছপালার আবিষ্কার 
হয়। তারপর আসে জীবজন্তু । শেষে মানুষের 
সৃষ্টি হয়। কিন্তু কবে ও কেমন করে মানুষ 
পৃথিবীতে এল সে সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে 
বিজ্ঞানীর] বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন । 

পুরাণের কথা বাদ দেওয়াই ভালো । কারণ, 
পুরাণে বলে, মন্নু ছিলেন প্রথম মানুষ ৷ সেই মন্নু 
থেকে মানুষ বা মানব কথাটা এসেছে । এতো 
গেল হিন্দুদের পুরাণের কথা। অন্য ধর্মে বলে, 
আদম Adam) পৃথিবীর প্রথম মানুষ, ইভ বা হবা 
(6৮০) প্রথম নারী। এই আদম কথাটা থেকে 
আদমী অর্থাৎ মানুষ কথাটার উৎ্পন্তি। নানা 
দেশে নানা শাস্ত্রে মানুযস্ষষ্টির সম্বন্ধে নানা কথা 
লেখ! আছে। সে সবের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। 


বর্তমানে সার! পৃথিবী জুড়ে নানা দেশে নানা 
আকারের মাহ্য দেখা যায়। কোন দেশের 
মান্থষের রং কালো, কোন দেশের সাদা, কোন 
দেশের মান্বষের গায়ের রং বাদামী । কেউ বেঁটে, 


কেউ লম্বা। কারো! টান1-টানা চোখ, কারো চোখ 
বসা, কারো চোখ ছোট ৷ আকারে, কথা-বার্তায়, 
আঁচার-ব্যবহারে, বেশভূষাঁয়, খাঁওয়াপরার 
রীতিতে নান| দিক্‌ দিয়ে কত পার্থক্য। কিন্তু 
যখন বিজ্ঞানীরা বলেন, বর্তমানের মানুষের 
চেহারা আগেকার দিনের মানুষের মতো ছিল না, 
ছিল বনের গরিল! বা বনমানুষের মতো, তখন 
বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। 


৷৷ ডাল্পউইন্নেন্স মতবাদ ॥ 

ইংরেজ বিজ্ঞানী ডারউইন (Charles 
Robert Darwin, ১৮০৯-১৮৮২) বললেন, 
কোটি কোটি বছর আগে মানুষ বলে কিছু পৃথিবীতে 
ছিল না। অন্য ধরনের অন্য জাতের প্রাণী নানা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের রূপ 
পেয়েছে। বানর থেকে বনমান্ষ, বনমান্থষ থেকে 
মানুষের স্থষ্টি। ডর মতবাদকে বিবর্তনবাদ 
( theory of evolution ) বল! হয় 


ডারউইন j 
॥ প্ৰাইসেটীজ ৷ 
স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কিছু কিছু গাছে গাছে 


ঘুরে বেড়াত। সে সবের মধ্যে শিম্পাঞ্জী, গরিলা, 
ওরাং-উটান প্রভৃতি প্রাণীর লেজ নেই। তাদের 
বলা হয় বনমান্ষ । এই বনমানুষদের প্রাইমেটীজ 
(Primates) বলে। 
৷৷ ০প্রান্ন্নজ্নাতন ॥ 

সেকালের মানুষও প্রাইমেটীজ। তারা আগে 
গাছে গাছে ঘোরাফের! করত। পরে গাছ ছেড়ে 
মাটিতে চলাফেরা করতে থাকে। 

প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে তারা গাছ ছেড়ে 

মাটিতে চলাফের! শুরু করে। প্রথম যারা মাটিতে 
ঘোরাফেরা করত, তারাই মানুষের পুর্বপুরুষ। 
সেই পুর্ধপুরুবকে প্রোকনসাল ( Proconsul ) 
বলা হয়। 

এই প্রোকনসালকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় মান্য 
বলা হলেও কোন কালের মানুষের মতো তাদের 


১৪৩ 


চেহারা ছিল না। তাদের চেহারা ছিল কতকটা 


গরিলার ন্যায়। এই প্রোকনসাল থেকে ধীরে ধীরে 
প্রায়-মানুষের উদ্ভব ৷ 

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ দিকে শিবালিক পাহাড়ে 
একটা প্রাইমেটীজের হাড় পাওয়া! গেলে তা থেকে 
লোকের ধারণ! হয়েছিল, ভারতেই প্রথম মানুষের 
উদ্ভব হয়েছিল। যে-হাড় পাওয়া গিয়েছিল তা 


শিবপিথেকাস শ্রেণীর মানুষের । পরে নৃতত্ববিদৃ- 


প্রায় মানুষের হাড় পাওয়া যেতে থাকে । তা থেকে 
বোঝা যায়, শিবালিকের শিবপ্থেকাস শ্রেনীর 
মানুষ প্রায়-মান্বষৈর অনেক আগেকার । 
॥ অষ্ট্ৰালেোপিখীসীন ॥ 

দক্ষিণ আফ্রিকার এক চুনা পাথরের খনিতে 
১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক শ্রেণীর প্রায় মানুষের হাড় 
পাওয়া যায়। সেই প্রায় মানুষকে বলা হয় 
দক্ষিণী বনমানুষ বা অস্্লীলোপিথীসীন ( /১৷৪৮৪- 


lopithecene) | 


হাড় পাওয়া গেল । গবেষণা করে দেখা গেল, 
সেই হাড় যার তার উচ্চতা ছিল ১'২১৯২ মিটার ৷ 
সে সোজ। হয়ে হীটত, পশুশিকার করত। তার 
নাম দেওয়া হল হোমো হ্যাবিলিস (Homo 
habilis ) অৰ্থাৎ নিপুণ মানুষ ৷ 

॥ জাভা মান্মুস্জ ॥ 

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের ইউজীন ছুবোয়া 
নামে এক ডাক্তার যবদ্বীপে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর 
আগেকার কয়েকটি খুলির হাড় ও দীত আবিষ্কার 
করেন ৷ এই হাড় ও দাঁত যার তাকে বলা হল 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মাথার হাড়ের ফসিল 


॥ জিনজ্ঞানখ্ে পাপ ৷৷ 


১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপুর্ব আফ্রিকার টাঙ্গানাই- 
কাতে সাড়ে সতেরো লক্ষ বৎসর আগেকার যে 
প্রায়- মানুষের হাড় পাওয়| যায়, তার নাম হল 
জিনজানথে, পাস (injanthropus),  অস্ট্রা- 
লোপিথীসীন ও জিনজানথে পাস শ্রেণীর প্রায়- 
মানব সোজা হয়ে হাটত, পশুশিকার করে 
জীবনযাপন করত। 


৷৷ হোমো! হ্যান্বিজিনজন ॥ 


১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে টাঙ্গানাইকাতেই ১৮ লক্ষ ২০ 
হাজার বছর আগেকার প্রায়-মান্বষের বেশ কিছু 


পিথিক্যানথে পাস ইরেক্টাস ( Pithiecan- 
thropus Erectus) অর্থাৎ সোজা বানর-মানুষ ৷ 
একেই বলা হয় জাভা মানুষ ( Java Man )। 


৷৷ শিন্কিৎ ম্যান ৷ 


সারা পৃথিবী জুড়ে নৃতত্ববিদ্র| আগেকার 
যুগের মানুষের দেহাবশেষ খোঁজ করতে থাকলেন। 
স্তারা খুজতে খুঁজতে দেড় লক্ষ বছর আগেকার 
এক শ্রেণীর মাহষের কয়েকটি হাড় পেলেন ১৯২০ 
খীটাপ থেকে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের মধো চীনের 
পিকিং শহরের কাছাকাছি চৌকা ওটিয়েন (Chou- 
kowtien). গুহায়। বিজ্ঞানীর] গবেষণা করে 


মানুষ ১৪৫ 


টা ৰ ......1.............. 


জানালেন, এই শ্রেণীর মানুষ অনেকটা উন্নত কয়েক লক্ষ বছর ধরে ধীরে ধীরে মানুম তার 
ছিল। এদের বল! হল পিকিং ম্যান (2৫৮৪৪ বর্তমান রূপ পেয়েছে। এর আগে যে কয়শ্রেণীর 
Man) ও সিনানথে, পাস (Sinanthropus) | মানুষের কথা বলা হয়েছে, তারা নামেই মানুষ ৷ 


মানুষের মাথার খুলি 


প্রথম সারির মধ্যের £ নিয়্যানডারট্যাল মানুষ 
দ্বিতীয় সারির বা! দিকে £ ক্রো ম্যানিঅ মানুষ 
দ্বিতীয় সারির ডান দিকে £ রোডেশিয়ান মানুষ 
তৃতীয় সারির মধ্যের : পিথেক্যানথে পাস মানুষ 
তৃতীয় সারির বামদিকের £ পিকিং মানুষ 
তৃতীয় সারির ডানদিকের : অল্টালোপিখেকাস মাঙ্গুধ 
১৯৮৩) 


১৪৬ প্রোগ্রেসিভ'বুক অব নলেজ 


আগেও প্রকৃত মানুষের সৃষ্টি হয় নি। প্রায় চল্লিশ 
হাজার বছর আগে প্রকৃত মানুষের স্থষ্টি হয়, বলা 
চলে। ৷ 


॥ নিস্প্যানডান্সটাল মান্মুল ॥ 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর নিয়যানডাঁরটাল- 
নামক জায়গার এক গুহায় যে হারানো দিনের 
মানুষের হাড় পাওয়া যায়, তা নিয়ে গবেষণা করে 


নৃতত্ববিদের! সেই হাড় যার তাকে নিয়্যানডারটাল 
মানুষ (NeanderthalMan) বলেছেন | 


প্রাগেতিহাপিক যুগের বনমাস্থ্ষ 
৷৷ ত্ৰেন-ম্যানিঅ' আন্নুষ্ম ॥ 
ফ্রান্সের ক্রো-মানিজ (Cro-magnon) নামে 
এক জায়গায় যে অপেক্ষাকৃত 
মানুষের আবির্ভাব হয় তাহাদের চেহারা ছিল 
বড়, মগজ ছিল বড়, শক্তি ছিল বেশী। তার! 
শিকারে খুব পটু ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের 


উন্নত ধরনের 


ক্রো-ম্যানিঅ মান্তুষ 


করত। এই ক্রো-ম্যানিঅ' মানুষের আকস্মিক ও 
প্রচণ্ড আক্রমণে নিয়্যানডারটাল মানুষ ধ্বংস 
হয়ে গেল। 
॥ স্ুগা ॥ 

মান্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিমান্‌ ও সভ্য হয়ে উঠতে 
থাকল । বৃদ্ধিমান্‌ মানুষ (Homo Sapiens) - 
এর যুগকে প্রধানত; কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে--প্রস্তর যুগ (Stone Age), নৃতন প্রস্তর 
যুগ (New Stone Age), ব্ৰোঞ্জ যুগ (Bronge 
Age) ও লৌহ যুগ (Iron Age) । 


অল্টালোপিখেকাদ. পিথেক্যানথে।পাস 


॥ পুঁৱাতন প্রস্তলম্থুগ ॥ 


প্রস্তরযুগের মানুষেরা আত্মরক্ষার জন্য, 
শিকারের জন্য প্রথম প্রথম পাথর ছুড়তে লাগল, 


তাতে পুরোপুরি ফল না পাওয়ায় পাথরকে চেঁচে 


ধারালো ও ছু চলো করে তুলল ৷ বড় বড় জন্তরা 
সাংঘাতিক শিং, নখ আর দাত নিয়েও সে-যুগের 
মানুষের কাছে হার মানতে থাকল। প্রস্তর- 
যুগের প্রথম দিকৃকীর সময়কে পুরাতন প্রস্তরযুগ 
বলা হয়। সে যুগ দশ হাঁজার বছর আগেই শেষ 
হয়ে গেছে, শুরু হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ বছর 
আগে। এযুগের শেষের দিকে মানুষ সাগর, হদ, 
নদী প্রভৃতি থেকে মাছ ধরা শুরু করল। এই 
যুগেই মানুষ বনের কুকুরকে পোষ মানিয়ে নানা 
কাজে লাগাতে থাকল । ঘর তৈরি, মাটির থালা- 
বাসন তৈরি, নৌকো তৈরি প্রভৃতি কাজ তারা 
শিখল। 


॥ নুতন প্ৰজ্তৰ্লম্ুগ ॥ 

এর পর এল নূতন প্রস্তরযুগ (New Stone 
/১৫০ । এতদিনে মান্থষ অনেক সভ্য হয়েছে। 
এযুগের মানুষ চাষ করা, জীবজন্তু পোষা, ঘর 


ক্রোম্যানিঅ 


নিয়্যানডারটাল 


বেঁধে মিলে মিশে এক জায়গায় বসবাস করা, রান্না 
করা, গয়ন। তৈরি করা প্রভৃতির দিক্‌ দিয়ে 
সভ্যতার অনেক ধাপ পেরিয়ে গেল ৷ 


॥ শ্ৰোঞ্জশুগ ॥ 

নূতন প্রস্তরযুগের পরের যুগ ব্ৰোঞ্জ যুগ 
(০08০ Age)। ভারতের সিন্ধুনদের তীরে, 
টাইগ্রিস ও ইউফেটিস নদীর ধারে চীনে, ব্যাবিল- 
নিয়ায়, মিশরে সে যুগের মানুষের অনেক কীতির 
নিদর্শন পাওয়া যায় । তামা আর টিন মিশিয়ে 
বোঞ্চ তৈরি করে তা দিয়ে অস্ত তৈরি করার জন্য 
এ যুগকে বল! হয় ব্রোঞ্জযুগ ৷ অবশ্য, শুধু তামার 
ব্যবহার অনেকে করত ৷ সবাই ত্রোঞ্জের ব্যবহার 
জানত না। এ প্রায় ৫৬ হাঁজার বছর আগেকার 
কথা ৷ 


॥ লোৌহম্মুগ ॥ 

ৰোঞ্চযুগের পরে এসেছে লৌহযুগ (Iron 
/১৫০)। বর্তমানে লৌহযুগই চলছে। মানুষ 
মাত্র সাড়ে তিন হাজার বছর আগে লোহা! 
আবিষ্কার কার। লোহা তৈরি শুরু হলে ব্রোঞ্জের 
অস্ত্ৰ তৈরি বন্ধ হয়ে গেল। লোহা দিয়ে নানা 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


রকম অন্ত্ৰ তৈরি শুরু হল। শুধু অস্ত্র কেন লোহা 
দিয়ে সভ্য মানুষের পক্ষে নানা প্রয়োজনীয় 
জিনিস তৈরি হয়েছে। 
৷৷ গাত্রবৰ্ণের দিক্‌ দিয়ে শ্ৰেণীবিভাগ ৷ 

গায়ের রঙের বিচারে মানুষকে বিজ্ঞানীর! 
মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন _ মঙ্গোলিয়ান 
(Mongolian), নিগ্রো (Negr০), ককেশিয়ান 
(Caucasian), অস্ট্রীলয়েড (4১৪5091091৭ ) ও 
আমেরিকাঁন ইণ্ডিয়ান ( American Indian )। 
এশিয়ার হলদে রঙের মানুষ মঙ্গোলিয়ান, 
আফ্রিকার কালো! রঙের মান্য নিগ্রো, ইউরোপের 
সাদ! রঙের মানুষ ককেশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ার বাদামী 
রঙের মীনষ অস্টালয়েড ও আমেরিকার তামাটে 
লাল রঙের মান,ষ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান ৷ 
॥ দক্ষিণ ভ্াল্পতেল্স আদিবাসী ॥ 

দক্ষিণ ভারতের পাৰ্বত্য অঞ্চলে একধরনের 
আদিবাসীদের বাস। তাদের পূর্বপুরুষ পুরাতন 
প্রস্তরযুগের লোক। এখনও পুরাতন প্রস্তর- 
যুগের ন্যায় বন্য পরিবেশে আদিম ধরনের জীবন- 
যাত্রা এদের ৷ এরা চাম করতে জানে না। 
বনের পশুপাখি, মধু প্রভৃতি দিয়ে গ্রামের চাষী- 
দের কাছ থেকে চাল নিয়ে ভাত রে'ধে খায়। 
এদের নাম মালাসার, পুলিয়া, উরুলা, কাডার 
প্রভৃতি । এই সব আদিবাসীদের আচার-আচরণ 
ভারতের প্রাচীন নেগ্রিটো (০871০) জাতির 
প্রায় কাঙ্ছাকাছি। এদের চেহারা বেঁটে, নাক 
থেবড়া ধরনের, চুল কৌকড়া ৷ 
॥ প্রোটটো-অসস্ট্যালক্মেড ৷ 

প্রোটো-অস্্রীলয়েড ধাঁচের একধরনের মানুষ 
বাইরে থেকে ভারতে এসে প্রবেশ করে। তারা 


বেঁটে; মাথ৷ লম্বাটে, নাক ছোট ও চেপটা ধরনের 
ছিল। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও সংগ্রামে 
নেগ্রিটোরা পিছিয়ে পড়তে থাকে। আবার 
নূতন নূতন জাতির লোকেদের আক্রমণে প্রোটো 
অস্্রীলয়েড ধাঁচের লোকের! হটে যেতে থাকল ৷ 
যারা টিকে রইল তাদের আজও তামিলনাড়ু, 
মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, 
ছোটনাগপুর প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়। 
সাওতাল, কোল, ভীল, ওরাও', মুণ্ডা, গৌড় বা 
গোগু, প্রভৃতি বা বেঞ্চ, জুয়াং, বৌঢ), কুড়,স্ব 
প্রভৃতি আদিবাসীরা সেই সব টিকে থাঁকা মানুষের 
বংশধর । 


॥ স'ওতাল ৷ 


এদের মধ্যে সাওতালর| আমাদের সবচেয়ে 
পরিচিত। সীওতালর| আদিবাসী হলেও 
অনেক দিক্‌ দিয়ে সভ্য হয়ে উঠেছে। তার! 
নাচ-গান খুব ভালবাসে, ঢোলক, মাদল, বাশী 
প্রভৃতি বাজানো, তীর ধনুক চালানো, চাষ করা, 
লেখা-পড়া শেখা, অফিসে কাজ করা, লোকের 
বাড়িতে জন খাটা প্রভৃতি কাজ করে। 

সীওতালর! চরিত্রবান্‌, সত্যবাদী, নির্ভীক ও 
সরল হয়। আজকাল বহু সাওতাল ভালোভাবে 
লেখাপড়া শিখে সমাজে স্থান করে নিয়েছে। 
কিসকু, মুরমু$ সোরেন, হীসদা, হেমত্রম, টুড় 
প্রভৃতি পদবীধারী বহু আদিবাসী সমাজে প্রভূত 
খ্যাতি লাভ করেছেন ৷ 

সাধারণ সাওতালর! ই'দুর, গোসাপ, কাঠ- 
বিড়াল পর্যন্ত খেয়ে থাকে। মহুয়ার ফল বা মদ 
এদের খুব প্রিয়। 

সাওতালরা শুকর বা মুরগী বলি দিয়ে মাদল 


মানুষ 


১৪৯ 


বাজিয়ে দেবদেবীর পুজা করে। এরা দেবকে ॥ মেভিটান্রেনিস্লান্ন ৷৷ 


বলে বোষ্গা, দেবীকে বৃদ্ধি ৷ 

ফুল এরা খুব ভালবাসে । 
কাপড় পরে মাথায় ফুল গুজে থাকে। পুরুষেরা 
মাদল বাজায়। 


সাওতালদের সাহিতাও আছে এবং তার ভাব 
ও ভাষ! খুব সুন্দর ৷ 


প্রোটো-অস্্লীলয়েডদের পরে যারা বাইরে থেকে 


মেয়ের" খাট এসে ভারতে বসবাস করতে থাকে তাদের আদি- 


বাস ছিল ইউরোপের দক্ষিণ দিক্স্থ ভূমধ্যসাগরের 
ধারে এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার কোথাও 
কোথাও। এদের বল! হয় মেডিটারেনিয়ান 
(Mediterranean) । যে-সব মেডিটারেনিয়ানর! 
ভারতে আসে তারা প্রধানতঃ পশ্চিম ও মধ্য 
এশিয়ার লোক ৷ 

মেডিটারেনিয়ানরা এলে তাদের সঙ্গে যুঝতে 
না পেরে সে যুগের সীওতাঁল, কোল ও ভীলরা 
পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে চলে গেল ৷ 

মেডিটারেনিয়ানরা তামার অন্ত্ৰশন্ত্ৰ ও বাসন- 
কোসন তৈরি করত, দুর্গ নির্মাণ করত । এদের 
মেয়েরা গহনা পরত ৷ রাস্তাঘাট তৈরি, পাক] 
নরদমা, বাড়িঘর তৈরি প্রভৃতি করতে তারা বেশ 
পটু ছিল। 

মোহেন-জো-দরো ও হরপ্লায় তাদের 
সভ।তার বহু চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এঁতিহাসিক 
পুরাতত্ববিদ্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯২- 
১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পা 
আবিষ্কার করেন। 
৷৷ দ্ৰাব্বিভু ৷৷ 

মেডিটারেনিয়ানর| চিরকাল ভারতের মাটিতে 
পুৰগৌরব নিয়ে বজায় রইল না। তাদের মধ্যে 
একদল দাক্ষিণাত্যে চলে গেল। তামিলনাডু 
অন্ত্ৰ, কণাটক, কেরলের অধিবাসীর৷ মোটামুটি 
তাদের বংশধর বলা চলে। এদের বল৷ হয় 
দ্ৰাবিড়া। অবশ্য, প্রকৃত দ্ৰাবিড় জাঁতির অস্তিত্ব 
এখন ‘নেই ৷ এই দ্রাবিড় জাতিকে প্রোটো- 
ড্রাভিডিয়ান Proto Dravidian বলা হয় । 
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॥ আলপাইন জাতি ৷ 

ইউরোপের আল্পস পর্বতের আশেপাশে এক 
জাতি বাস করত। তাঁদের গড়ন ছিল মাঝারি 
ধরনের ৷ তাদের গাঁয়ের রং ছিল সাঁদা। তারা 
ককেশিয়ান জাতির অন্তর্ভুক্ত । তাদের বলা হত 
আলপাইন জাতির লোক। 

আলপাইনর৷ প্রোটো'ড্রাভিডিয়ানদের পরে 
ভারতে এসেছিল। কিন্তু আলপাইন জাতির 
লোক হলেও তার! মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে 
আসে। বাঙ্গালী, গুজরাগী ও মাঁরাঠীরা আল- 
পাইনদের বংশধর। অবশ্য, সে-যুগের আল- 
পাইনর! নানা জাতের মানুষের সঙ্গে মিশে বর্তমান 
রূপ পেয়েছে। 


॥ আশ ॥ 

প্রাচীন ভারতের আর্ষরা ভারতের লোক নয়। 
তারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। সে প্রায় 
পাঁচ হাঁঞ্জার বছর আগেকার কথ! । 

যারা এসেছিল তার! ককেশিয়াঁন জাতের 
নর্ডিক শাখার লোক। তাই তাদের বলা হয় 
ককেশিয়াননডিক ( Caucasian-Nordic )। 
এই জাতির কিছু লোক পাঁরস্যেও গিয়ে পৌছয়। 

এদের শরীর লম্বা, রং ফরসা! ও খাড়া নাক। 
এদের বলা হয় আর্য ( Aryan )। 

অনেক এতিহাসিকের অভিমত, আর্ধরা 
ভারতের বাইরে থেকে আসে নি। ভারতের এক 
প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছে মাত্র । তখন- 
কার দিনে ভারতবর্ষ কশ্যপ সাগর (Caspian Sea) 
পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। আর্ধরা এই কশ্যপ সাগরের 
তীরবর্তী স্থান থেকে উত্তর ভারতে এসেছিল। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বর্তমান কালের কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী ও উত্তর 
প্রদেশের লোকেরা সেই আর্যদের বংশধর । 

দ্রাবিড়র! আর্যদের সঙ্গে সংগ্রামে হটে গেল। 
দ্রাবিড়দের স্থান হল দক্ষিণ ভারতে। উত্তর 
ভারতের এক বিরাট অংশ জুড়ে আর্ধরা বসবাস 
করতে লাগল। 


॥ চলন চেশ্ে লন! নাব্রী ॥ 
মধ্য চীনের Yujiang গ্রামের Zeng Jinlian 


পৃথিবীর জীবিত নারীদের মধ্যে সব চেয়ে লক্বা- 
উচ্চতা ২.৪৪ মিটার ৷ 


মানুষ 


| ভাবতে বছ জাতির আগমন ॥ 


ভারতে শুধু আর্ধরাই আসে নি, মঙ্গোল ব| 
মঙ্জোলিয়ানর! উত্তর-পূর্ব দিক্‌ দিয়ে এসেছে। 
উত্তর পশ্চিম দিক্‌ দিয়ে ব্যাকট্রিয়ান, গ্রীক, শক, 
হুন, মোগল, পাঠান কেউ বন্ধুভাবে, কেউ বা 
শক্রভাবে এসেছে। জলপথে আবিসিনিয়ার 
হাঁবসীরা, আরব-পারস্যের লোক ও ইহুদীরা নানা! 
সময়ে ভারতে প্রবেশ করেছে । 


॥ সক্জালিস্ত্রান ৷৷ 

দাফলা, মিকির' নাগ|, গারো, খাসিয়া, কুকী, 
মিজো, মিশমী, সিণ্টেং, আবর এবং আরও 
অনেকে মিশ্রিত মঙ্গোলিয়ান । এদের মধ্যে 
খাসিয়াদের রং খুব ফরসা। এরা বহুকাল আগে 
ভারতে বসবাস করতে শুরু করলেও পুরোপুরি 
বৈচিত্র্য হারায় নি। এর! সবাই আগের মতো 


অশিক্ষিত নয়। এদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার 
ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। 
৷ যা বন্ধ || 


পৃথিবীতে এমন জাতের লোকও আছে, 
যার! কখনও ঘর বেঁধে এক জায়গায় থাকে না । 
তাদের সঙ্গে থাকে তাবু বা গাঁড়ি। সে গাড়ি 
কোথাও ঘোড়ায় টানে, কোথাও উটে টানে, 
তাদের বল! হয় যাযাবর (n০m৭d)। বাংলায় 
তাদের সাধারণতঃ বল! হয় বেদে। জিপসী, 
রাশিয়ার কিরঘিজ, কালমুক প্রভৃতি যাষাবর। 
এদের মধ্যে জিপসীদের চেহারা খুব সুন্দর । 
যাযাবর জাতির লোকেরা অনেকেই কুকুর পোষে ৷ 
এরা গান, বাজনা, নাচের মাধ্যমে জীবিক! অর্জন 
করে ৷ কেউ কেউ টোটকা উষধ দেয়, কেউ হাত 
গোনে, কেউ বাত সারায়, কেউ কানের পোকা 


১৬১ 


বার করে। সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের 
যাযাবরের দেখ! মেলে। সব চেয়ে বেশী দেখা 
যায় পশ্চিম এ | ও পুব ইউরোপে । ভারতের 
সৰ্বত্ৰ নানা খতুতে এদের দেখা যায়। কলিকাতার 


মরুভূমির বেছুইন 
গড়ের মাঠে প্রায়ই এই সব যাধাবর বা বেদেদের 
দেখা মেলে। 


জিপসীদের উদ্ভব ভারতেই বলে অনেকে মনে 
করেন। 


১৫২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 

আরবের মরুভূমির বেছুইনরা যাষাবর। ঢুকতে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে একট! সংকীর্ণ সুড়ন্জ- 
সাহারা মরুভূমির উত্তর দিকের তুয়ারেগ ও গোবি পথে ঢুকতে হয়। বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া 
মরু ছুমির মঙ্গোল জাতও যাযাবর । 


মরুভূমির প্রচণ্ড গরম থেকে গা বাঁচানোর জন্যে 
বেছুঈন, তুয়ারেগ ও মঙ্গোলর! পা! পর্যন্ত ঝোলানো 
আলখাল্ল। ও মাথা-ঘাড় ঢাকা টুপি পরে। 
তুয়ারেগর। নাকট! ঢাকে। মঙ্সোলদের পায়ে 
চামড়ার উচু বুটজুতা থাকে । 

যাযাবরর| নীচু ধরনের স্তাবুতে বাস করে। 
সেই স্তাবু চামড়ার তৈরী । এক জায়গা! থেকে অন্য 
জায়গায় যাবার সময় সেই স্তাবু যাযাবরর। সঙ্গে 
নিয়ে যায়। 


॥ এক্কিমো ॥ 


গ্রীল্যাণ্ডে ও উত্তর আমেরিকার উত্তৱা:শে 
প্রচণ্ড শীত। সার! বছর সে-সব জায়গা বরফে 
ঢাকা থাকে । এখানে এস্কিমোদের বাস৷ 

এস্কিমোর! বরফের ঘরে বাস করে। বরফের 
বড় বড় চাই সাজিয়ে উপুড় কর! বাটির মতো ঘর 
তৈয়ারি করে। সেই ঘরকে বলে ইগলু। ঘরে 


Ve 


অনা? আতি) বা শী, 
ক টি এ 


ও তুষার-বঞ্চা থেকে আত্মরক্ষার জন্য চার! [এই 
ঘরে আশ্রয় নেয়। ঘরের মধ্যে জলে চবির বাতি । 


FL 


কুকুরে-্টানা জেজ গাড়ী 


মানুৰ 


১৫৩ 


ঘরের ভিতরট! ধোঁয়ায় ভরে যায়। কারণ, সরু 


দরজা ছাড়া জানাল! ধরনের কোন কিছু নেই, যা 
দিয়ে ধোয়। বাইরে যেতে পারে । 


EE 


এস্কিমোরা বেঁটে ও মোটাসোটা । নাক 
চেপটা, চুল কালো ও খাড়া খাড়া । রংট! হালকা 


বাদামী । কিন্ত স্নান করে না বলে ময়লা জমে 
জমে গাকে কালচে দেখায়। তার! পরস্পরের গা 
চেটে গ1 পরিষ্কার করে । 


এরা বল্গ! হরিণ পোষে। কুকুরও পোষে। 
বল্গ! হরিণের দুধ, মাংস খায়। বল্গা হরিণ ও 
কুকুর এদের স্লেজ গাড়ি টানে । এ গাড়ির কোন 
চাকা নেই। 


২০(৮৩) 


৮ ৷ ত নো জীব a EET 

এস্কিমোর| শ্বেতভল্লক, শিয়াল, খরগোশ, 
ছুচার রকমের পাখি শিকার করে তার মাংস ও 
চব খায়। পশুদের চামড়! দিয়ে তৈরী পোশাক 
পরে। কখনও কখনও বরফে ঢাকা সাগরের 
ফাটলের মধ্য দিয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরে। 

এরা যে নৌকা চড়ে শিকারে যায়, তার নাম 
কায়াক। খুব হালকা কাঠ দিয়ে তৈরী কায়াক। 
নৌকার পিঠ সীলের চামড়া বা বল্গা হরিণের 
চামড়া দিয়ে ঢাক! থাকে । 

সীল শিকার করার ব্যাশারে এদের প্রচণ্ড 
সাহস, বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্শা 
দিয়ে গেথে সীল শিকার করে। 

অধিকাংশ এষ্কিমোর বাস গ্রীনল্যাণ্ডে। 
গ্রীনল্যাণ্ডের বেশির ভাগ ডেনমার্কের অধীন ৷ 
বর্তমান ডেনমার্ক সরকার বহু এস্কিমো উপনিবেশে 
ভালো ভালো ইটের বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল 
প্রভৃতি তৈরি করিয়ে দিয়েছে, এস্কিমোর। 
পাশ্চান্তা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকলেও 
নিজেদের ভাষা, চালচলন ভুলে যায় নি। অনেক 
এস্কিমো আমেরিকা ও ইউরোপে চাকুরি করতে 
চলে গেছ্ছে। এপ্তিমোর! চলচ্চিত্রে অভিনয় পর্যন্ত 


করেছে। 


॥ বুশ্শস্যান ॥ 

কালাহারি মরুভূমির আশে পাশে কাটা 
ঝোশ্রে মধ্যে একশ্রেণীর যাযাবর জাতের লোক 
বাস করে ৷ তাদের নাম বুশম্যান (Bushman) | 
তারা বেঁটে. তাঁদের গড় উচ্চতা প্রায় ১'৫ মিটার ৷ 
বনের ফলমূল খেয়ে জীবন-ধারণ করে । আধুনিক 
জগতের সভ্যতার কোন স্পর্শ এদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয়নি। 


১৫৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


= াাাগক্ক 


লু 


= ৯৯৭ ৮৮ 


৯০ পা আস 


বুশম্যান 


৷৷ লিপন্মী ॥ 

পিগমী (1870 ) লম্বায় সাধারণতঃ ১৩ 
মিটার হয়। মধ্য-আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে বাস 
করে ৷ এর! শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। 
বিবমাখানো! তীর দিয়ে এর! হাতি পর্যন্ত মারে। 
পিগমীরা যে-অঞ্চলে বাস করে, সে-অঞ্চলে 
শ্বেতাঙ্গর1 যেতে ভয় পায় ৷ 


৷ নিগ্ৰো ৰা কাহ্ৰী ৷ 

প্রধানতঃ আফ্রিকার বাসিন্দা হলেও নিগ্রোর৷ 
সার! পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে 
উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এদের সংখ্যা অনেক 
বেশী ৷ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরা সুশিক্ষিত, 
সুগায়ক, ভালো স্পোর্টসম্যান। মুষ্টিযোদ্ধায় এদের 
সমকক্ষ নেই বললেও চলে। ওলিম্পিক প্রতি- 
যোগিতায় এর! বহু স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক লাভ 
করেছে। 


নিগ্রোদের মাথার চুল কৌকড়ানো, নাকের 
হাড় চাপা, ঠোট পুরু। গায়ে লোম বা মুখে 
গৌফদাড়ি বিশেষ নেই ৷ দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার 


নগ্রে। 


নিগ্রোরা বাণ্ট, নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ ভুলু জাত 
বাণ্ট,দেরই অন্তর্গত। নিগ্রোরা সাহসী যোদ্ধা। 
এদের পরাধীন করতে শ্বেতাঙ্গদের বহু দিন ধরে 
বহু বেগ পেতে হয়েঞ্ছে। 

নিয়াম-নিয়াম নামের কফ্ীর| নরখাদক। এর! 
এখনও রীতিমতো অসভ্য ও বন্য ৷ 


প্রথম সারি £ ফরাসী. অস্টিগ্কান 
দ্বিতীয় সারি £ পূর্বভারভীয়.. বর্মী চীন। 
তৃতীয় সারি: স্বাপানী মায়া ইণ্ডিয়ান এস্ষিমো 


১৫৬ 


জন 


সিল্ক 


প্রথম সারি: ইবিওপিয়ান 
দ্বিতীয় সারি £ বোনিওর অধিবাসী 


বুশম্যান, পিগমী, বাণ্ট, কেনিয়ার কিকিউয় 
(Kikuyu), ঘানার আশাটি (Ashanti), দক্ষিণ 
আফ্রিকার হটেনটট (81০00), নাইজীরিয়ার 
ইওরবা (০71৪) সকলেই নিগ্রো জাতির 
অন্তর্গত। 

॥ জুম চান্ন ৷ 


সাধারণতঃ আদিবাসীরা এক অদ্ভুত প্রথায় 
জমি চাষ করে। তারা প্রথমে বনে আগুন 
লাগিয়ে দেয়। পরে পোড়া ছাইয়ের উপরে এক 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


জুলু 
পলিনেশিয়ান 


একটা গৰ্ভ করে তাতে সব রকম বীজ একসঙ্গে 
তে দেয়। তাতে সার দেওয়া নেই। কোন 
যত্ধ করা নেই। সেই গর্ত থেকে যে-সব চার! 
বেরোয় তা বড় হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ফসল 
দেয়। এই প্রথায় ফসল তেমন ভালো! হয় ন1। 

স্থান বিশেষে এই চাষকে কোথাও বলে 
জুম চাষ, কোথাও দাহি, কোথাও বেওরা ৷ 

সাওতালরা ধীরে ধীরে ভুম চাষ ছেড়ে 
আধুনিক প্রথায় চাষ শুরু করে দিয়েছে 


মানুষ 


১৫৭ 


৷৷ নানা জাতিন্স লোক ॥ 

পুথিবীতে নান| জাতির লোকের বাস। 
তাদের সংখ্যা অনেক৷ তাদের আচার-আচরণ, 
ভাষা, বেশভবা ইত্যাদি নানা ধরনের ৷ 


॥ শেক্সস ॥ 

ভারত, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে এক 
জাতির লোক পাহাড়িয়া অঞ্চলে বাস করে। তারা 
পর্বতারোহণে খুব দক্ষ। খুব কম বয়স থেকেই 
তার! পাহাড়ে পর্বতে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করে। 


তাদের বলে শেরপা। শেরপারা বিভিন্ন সময়ে 
বহু পর্বতারোহীকে নানাভাবে সাহায্য করে 
আসছে। তাদের ছেলেমেয়ের হৃষ্টপুষ্ট, কঈসহিষুঃ 
ও হাসিখুশী । তার! একদিন বড় হয়ে বনত দুর্গম 
পর্বতে আরোহণ করে। খান্ত, কাঠ প্রভৃতি 
আহরণ করাই তাদের পর্বব তারোহুণের উদ্দেশ) । 

এ পর্যন্ত ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে 
যত পর্বতারোহীদের দল হিমালয়ের বিভিন্ন গিরি- 
শৃঙ্গে আরোহণ করতে এসেছে, শেরপাঁরা মালবহন, 
পথ দেখানো প্রভৃতি কাজে তাদের সাহায্য করেছে 
এবং আজও করে। 


শেরপাদের ছেলেমেয়ে 


নদ, নদী, সমুদ্র, হৃদ, অরণা, মরুভূমি, পর্বত 
নিয়ে পৃথিবী ৷ এ-সবের মধ্যে পর্বত সর্বাপেক্ষা উচ্চ 
স্থান। পর্বত পাথরের সূপ। তার উপরে মাটি 
ও বনজঙ্গল। উচু পর্বতে ঝরনা আছে। নদ- 
নদীর বেশির ভাগের উৎপত্তিই উচু পর্বত থেকে । 
অনেক পর্বতের উপরে মানুষ বাস করে, নান! 
জীবজন্ত ঘোরাফেরা! করে, অনেক হৃদও আছে। 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছোট বড় পর্বত আছে। 
সেই-সব পর্বতের যেগুলি খুব উচ্চ, তাদের চূড়া 
বরফে ঢাকা। খুব উচু পর্বতের বেশী উপরে কোন 
গাছপালা জন্মায় না। 

সব পর্বতের পুরোপুরি একরকম আকার নয়। 
তবে মোটামুটি একই ধরনের বলা চলে । 


৷৷ পৰ্শত্ল্ স্ষ্টি ৷ 


সৃষ্টির প্রথম দিকে পৃথিবী ছিল অতি উত্তপ্ত 
গ্যাসের গোলক | তখন না ছিল ডাঙ্গ, না সমুদ্ৰ 
না পর্ধত। ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে জল 


স্থলের স্থষ্টি হল। কিন্তু উপরটা৷ ঠাণ্ডা হলেও 
ভিতরটা এখনও পুরোপুরি শক্ত ও ঠাণ্ড! হয়ে যায় 
নি। গরম বাম্প উপর দিকে উঠতে চায়। 
পৃথিবীর অভ্যন্তরের অতি উত্তপ্ত গ্যাস বাইরে 
বেরিয়ে আসার সময়ে প্রচণ্ড ধাৰক! দিলে পৃথিবীর 
স্থলভাগ স্থানে স্থানে উঁচু হয়ে গেল। এই উচু 
স্থানই পর্বতের রূপ নিয়েছে। 

কখনও পৃথিবীর ত্বকের ভাঙাগড়ার ফলে 
পর্বতের উদ্ভব হয়েছে। কোথাও কোথাও পৃথিবীর 
পৃষ্ঠদেশ ক্ষয়ে ক্ষয়েও ছোটখাট পর্বতের সৃষ্টি 
হয়েছে। প্রধানত; পৃথিবীর অভ্যান্তরের বহির্ুী 
গ্যাসের অকল্পনীয় প্রচণ্ড ধাক্কায় স্থলভাগ বিদীৰ্ণ 
হয়ে পর্বতের উদ্ভব হয়েছে। 


৷ উচ্চ পর্বত ॥ 

সব মহাদেশেই পৰ্বত আছে । সে-সবের মধ্যে 
হিমালয় গিরিশ্রেণী সৰ্বোচ্চ। তার পরেই 
কারাকোরাম পর্বতশ্রেদী। হিমালয় পর্যতমাল! 


পৰত ১৫৯ 


সৰ্বোচ্চ হলেও সবচেয়ে লম্বা নয় । এর দৈৰ্ঘ্য প্রায় পর্বতশ্রেণীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭,২৪৫ কিলোমিটার । 
২৫৭৬ কিলোমিটার ৷ দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পৃথিবীর মধ্যে এই আন্দিজই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। 


১৬০ 
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হিমালয়ের অতুাচ্চ পর্বতশৃঙ্গের সংখ্যা অনেক। 
এভারেস্ট সর্বোচ্চ গিরিশ্যঙ্গ। উচ্চতা ৮৮৪৮ 
মিটার ৷ 

কাঞ্চনজজ্ব!-_৮,৫৮২ মিটার, মহাকাল ৮১৭০ 
মিটার, ধবলগিরি ৮,১৬৭ মিটার, নাঙ্গা পর্বত 
৮,১১৪ মিটার, অন্নূর্ণ-১--৮,০*৮ মিটার, গোঁসাই 
থান ৮,০১৭ মিটার, নন্দাদেবী ৭,৮১৬ মিটার, 
কামেত ৭,৭৬৫ মিটার, মান্ধাতা ৭,৭২৮ মিটার, 
তিরিচমীর ৭,৭০০ মিটার, গৌরীশংকর ৭,১৪৫ 
মিটার, ত্ৰিশূল ৭,১৩৪ মিটার । এছাড়া ৬,০৯৬ 
মিটারের উপরে বহু শৃঙ্গ আছে। পৃথিবীতে 
১০৯টি শৃঙ্গ ৭৩১৫ মিটার-এর বেশী উচ্চ | তন্মধ্যে 
কারাকোরাম পৰ্বতমালার গিরিশুঙ্গ ৯৬টি ৷ 


॥ এন্ডা্লেস্ট ॥ 
বাঙালী গণিতশান্ত্রজ্ঞ রাধানাথ শিকদার 
( ১৮১৩-১৮৭০ খ্ৰীঃ) হিমালয়ের সবোচ্চ চূড়া 


নিরূপণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত সাৰ্ভেয়ার জেনারেল 
সার জর্জ এভারেস্ট (Sir George Everest, 
১৭৯০-১৮৬৬ শ্রীঃ)-এর নামানুযায়ী পর্বতশূঙ্গটির 
নামকরণ হয় “এভারেস্ট । তখন এভারেস্ট সাহেব 
বিলাতে ছিলেন। এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ 
পরতশুঙ্গ । 
॥ ল্বিতীস্ন সৰ্বোচ্চ পর্বতস্ণু্দ ॥ 

গডউইন অস্টেন-K2 ( Godwin Austen- 
K2) পৃথিবীর দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এটি 
কারাকোরাম পর্বতমালার অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে 
এটি হিমালয় গিরিশ্রেণীরই একটি শৃঙ্গ ৷ 

এভারেস্ট ভূপুষ্ঠ থেকে ৮,৮১৮ মিটার উচ্চ। 
একে পুথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বলা হ।। কিন্তু 
সমুদ্ৰতল থেকে মাপ ধরলে সেরে। আযাকনক্যাগুয়। 


পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশুঙ্গ K2 
( Cerro Aconcagua) ১১,৮২৬ মিটারের চেয়েও 
বেশী উচু (৬৯৬০ মিটার জলের উপরের মাপ 
অনুযায়ী) অথব| পেরু-চিলি-ট্রেঞ্চের উপরে ১৩,০৫৫ 
মিটার উচু । হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌন| কিয়। 
( Mauna Kea ) সমুদ্রতল থেকে ১০,০২৩ মিটার 


পর্বত ১৬১ 


লি: 
উচু (জলের উপরের মাপ অনুযায়ী ৪,২০! 
মিটার উচু )। 

॥ চাদের পর্বত ॥ 

১৯৭২ গ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল মাফিন 
মহাকাশযাত্রী ক্যাপটেন জন ওয়ালটার ইয়ং ও 
মেজর চার্লস এম. ডিউক জুনিয়ার চাদে গিয়ে 
একটি পর্বতের উচ্চতা নির্ধারণ করেন ৭৮৩০ 
মিটার । 


৷ কস্মেক্টি উ'চু পর্বতশ্থুজ্দ ৷ 
পৃথিবীর সব মহাদেশেই পর্বত আছে। তন্মধ্যে 
উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ম্যাককিনলী ম্যাককিনলী পর্বত 


২১ (৮৩) এভারেস্ট 


১৬২ 


( Mckinley-)- ৬,১৯৪ মিটার উঁচু, দক্ষিণ 
আমেরিকার সেরো আকনক্যাগুয়া ( Cerro 
Aconcagua) ৬৯৬০ মিটার উঁচু, ইউরোপের 
এলক্রল ( Elbru$) ৫,৬৩5 মিটার, এশিয়ার 
এভারেস্ট ( Everest ) ৮,৮৪৮ মিটার, আফ্রিকার 
কিলিম্যানজারে৷ (Kilimanjaro) ৫,৮৯৭ মিটার, 
ওশেনিয়ার জেয়াকুম্থম ( Jayakusum ) ৪,৮৮৩ 
মিটার ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশের ভিনসন ম্যাসিফ 
( Vinson Massif ) ৫,১৪০ মিটার উচু। 
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॥পর্বতেব্র 'ভপক্কার্রিতা ৷৷ 

পর্বত থেকে নদী বেরিয়ে সমুদ্র বা হ্রদে গিয়ে 
পড়ে । নদীর দুধারের জমি উর্বর হয়, তীরে তীরে 
বহু নগরী গড়ে ওঠে । পর্বতের উপরের বনের কাঠ 
লোকে নানাভাবে ব্যবহার করে। বহু ওষধের 
গাছগাছড়| পর্বত থেকে পাওয়া যায়। পর্বতের 
উপরের সমতলে বহু লোক বাস করে। পর্বতচারী 
ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি বহু পশুর লোম দিয়ে নানা 
জিনিস তৈরী হয়। পর্বতে নান! মঠ ও মন্দির 


প্যাট্যাগোনিয়ান আন্দিজের ফিত্জ রয় শৃঙ্গ 


মহাসমুদ্রের বহু দ্বীপে খুব উঁচু পর্বত আছে। 
অনেক দ্বীপ শুধু পৰ্বত দিয়েই গড়া । গভীর সমুদ্রের 
জলে বহু ডুবো পর্বত আছে ৷ জলের উপর থেকে সে- 
সব পর্বত দেখ! যায় না বলে অনেক সময় সমুদ্রগামী 
জাহাজ ধাক! খেয়ে জখম হয়, ডুবেও যায়। 


আছে। এইভাবে নানা দিক্‌ দিয়ে পর্বতের দ্বার! 
মনুষ্যসমাজের বহু হিত সাধিত হয়ে থাকে। 

পর্বতের উপরে পথ তৈরী হয়। তাতে করে 
লোক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। 
মহাযুদ্ধের সময়ে যে বাৰ্মা রোড তৈরী হয়েছিল, 


পর্বত 
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তার উপর. দিয়ে খাছা, যুদ্ধাস্স ইত্যাদি চলাচল 
করে। 


বাধা রোড 


সমতলের মানুষ উচু উচু পৰতচুড়া দেখে 
তার উপরে যাবার জন্যে অভিলাষী হয়। ছোট- 
খাট পর্বতে সহজেই লোকে €ঠে, বসতি স্থাপন 
করে; কিন্তু তুষারারত সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গে ওঠা সহজ 
নয়। তাই মানুষ নানা কৌশল অবলম্বন করে, 
নান! যন্ত্রপাতি সঙ্গে নেয় । 

পর্বতে আরোহণ করতে গিয়ে নানাভাবে বহু 
মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের 
দুৰ্জয় সাহস ও অদম্য প্রচেষ্টা মৃত্যুভয়ে পর্বতারোহণে 
বিরত করেনি। বিশেষ করে যে-সব পর্বত 
ছুরারোহ ও দুৰ্গম, চিরতুষারে আবৃত৷ সে-সবের 
উপরে ওঠবার আগ্রহই দুঃসাহসী মানুষের বেশী। 
পর্বতারোহণের বিজয়গর্ব লাভ করার আকাঙ্জায় 
নানাদেশের মানুষ বহু বৎসর ধরে প্রয়াস চালিয়ে 


যাচ্ছে। 


শৃঙ্গে আরোহণের উদ্দেশ্যে পর্বতারোহীদের যাত্র 


৷৷ লৰ্বতাক্রোহলেল্ল বাথান্বিপত্তি ॥ 


খুব উপরের আবহাওয়া সমতলবাসী মানুষের 
পক্ষে কষ্টজনক | তুষার-ধস ( avalanche ) 
আরোহীকে চাপা দিতে পারে । অক্সিজেন উপরের 
দিকে ক্রমশঃ কমে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। 
প্রচণ্ড তুষারবঞ্ধী (0115258:0) আরোহীকে উড়িয়ে 
নিয়ে অতল খাদে ফেলে দিতে পারে, যাতে মৃত্যু 


অবধারিত অসম্ভব রকমের ঠাণ্ডায়. শরীরে 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কীপুনি ধরতে পারে। বরফের ঠাণ্ডায় পায়ের 
আঙুল হেজে যেতে বা অসাড় হয়ে যেতে পারে। 
অত্যন্ত সাদ! বরফের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকে 
দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে। বিপদ ও বাধা অনেক 
রকমের । তবু মানুষের ক্ষান্ত হওয়ার কোন 


লক্ষণই নেই। শুধু পুরুষ কেন, মেয়েরাও পর্বতা- 
রোহণে পিছিয়ে পড়ে নেই। 


এভারেস্টের পথে পর্বতারোহিগণ 
॥ মাউণ্চেলিসফকাল্লিং ইন্নস্টিডিউট ৷ 
কি করে পর্বতে উঠতে হবে, কোন্‌ কোন্‌ সাজ- 
সরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হবে, পর্বতে ওঠার উপযুক্ত 
সময় কথন, প্রভৃতি নান! বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য 
বহু দেশে বিদ্যালয় আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর 
বিদ্যালয়ের নাম মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট । 


হিমালয়ের নানা গিরিশৃঙ্গে আরোহণের কৌশল 
শিক্ষাদানের জন্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দাজিলিঙে যে 
বিদ্যালয় গঠিত হয়, তার নাম হিমালয়ান মাউণ্টে- 
নিয়ারিং ইনস্টিটিউট ৷ 


৷৷ শৰ্শতাক্রোহলেক্ল সাজসব্রঞ্ঞাম ॥ 

পর্বতে আরোহণের জন্য এমন জুতে| দরকার 
যার নীচে শক্ত ক্র্যাম্পন নামে একধরনের কীটা- 
ওয়াল! ফ্রেম লাগানে। হয়। তার ফলে বরফের 
উপর দিয়ে যাবার সময় পা হুড়কে যায় না। 
প্রত্যেক আরোহীর হাতে থাকে একটা কুঠার, যা 
দিয়ে শক্ত বরফের উপরে ধাপের স্থষ্টি করা হয়। 
কখনও কখনও কুঠার বরফের গায়ে আটকে হড়কে 
পড়ে যাবার সম্ভাবন৷ বন্ধ করতে হয়। পর্বতের বড় 
বড় ফাটল বা তুষারনদী বা হিমবাহ (glacier) 
পার হবার সময় দড়ির মই লাগে । পর্বতে উঠতেও 
মই-এর দরকার হয়। সঙ্গে থাকে শক্ত নাইলনের 
দড়ি। তা দিয়ে কাউকে উপরে টেনে তোল! চলে । 

চাকা-লাগানে। লাঠি নিয়ে যেতে হয়। তাতে 
পা হড়কাবার ভয় থাকে না। প্রেশার কুকার, 
বাতানভর! বালিশ ও গদি, অক্সিজেনের দিলিগার, 
হালক। ও মজবুত তাবু, কৌটোয় রাখা থাদ্ছা 
রান্নার নান| সাজ-সরঞ্জাম, স্টোভ, বরফের পাহাড়ে 
পৌতবার জন্যে পিটন (0160) ব| গজাল, 
পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে চলবার কাছি প্রভৃতি অনেক 
কিছু সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হয়। সবচেয়ে 
দরকার পাহাড়িয়৷ কুলীদের ৷ হিমালয়ের কুলীদের 
বলে শেরপা। এরা কষ্টসহিষ্ণু, ভারবহনক্ষম ও 
পর্বতারোহণে পূর্ব থেকেই অভ্যান্ত। 
৷ পর্বতাল্লোহণেল্ল প্রস্থাসল ৷৷ 

ব্রোঞ্জ যুগেও যে মানুষের! বিভিন্ন দেশে পর্বতে 
আরোহণ করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 


পৰ্বত ১৬৫ 


======== === ================================-===========================-=== 
সুইজারল্যাণ্ডের ২৯২৭ মিটার উচু রিকেলহর্ন ত্রিশূল, পিক লেনিন, নেপাল পিক, কামেত, 
শৃঙ্গে ব্ৰোঞ্জ যুগের অস্ত্রাদি পাওয়া গেছে। অবশ্য, ননদাদেবী, অনপূর্ণা__১১ : ম' বৰ, ম্যাটারহ্ন 
ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে নিয়মিত লোকে পরতে কিলিম্যানজারো, মাউন্ট লোগান, নাঙ্গা ন 

ৰ র 


স্থইজার্ল্যাণ্ডের পর্বতে 
এক পর্বতীরোহী অপরকে টেনে তুলছে 


আরোহণের প্রয়াস চালিয়ে আসছে। ১৫২১ 


গ্ৰীষ্টাৰে জ্রযান্দিস্কো মন্টানো মেক্সিকোর ৫১৪৫২ 
মিটার উ'চু পোপোক্যাটিপেটি শৃঙ্গে আরোহণ 
করেন। তারপর চিন্বোরজো, আযাকনক্যাগুয়াঃ পর্বতীরোহী পিটন মেরে উপরে উঠছেন 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কাঞ্চন, গডউইন অস্টেন (2) প্রভৃতি অসংখ্য 
পর্বতশূঙ্গে নান! পর্বতারোহীর পদার্পণ ঘটে। 
হিমালয়ের অভিযান শুরু হয় ১৮০৫ খ্ৰীঃ। 
তারপর থেকে বহুবার বহু পর্বতারোহী হিমালয়ের 
বিভিন্ন শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেন। অনেকে 
সফল হন । 
॥ এভাক্রেস্ট বিজ ॥ 
১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে এভারেস্ট গিরিশুঙ্গে 
কর্নেল হেনরী মিসিল জন হান্টের নেতৃত্বে নিউ 
জীল্যাণ্ডের এডমাণ্ড পাঞ্সিভ্যাল হিলারী ও শেরপ! 


তেনজিং নোরগে 


তেনজিং নোরগে আরোহণ করেন । তাদের দলে 
ছিলেন টমাস স্টোবাট ( Thomas Stobart ), 


জর্জ সি. ব্যাণ্ড (George C. Band), চার্লস জিওফে 
উইলি ( Charles Geofrey Wylie), টমাস 
বুদিলেশ ( Thomas Bourdillon), আর. সি. 
ইভান্স (R. C: 7৬29), জর্জ লোয়ে ( George 
Lowe), উইলফ্রিড নইস (Wilfrid Noyce), 
এল. জি. পাফ (].. 6. ৮08), আলফ্রেড গ্রেগরি 
(Alfred Gregory) ও মাইকেল ওয়েস্টম্যাকট 
(Michael Westmacott) I 

তেনজিং নোরগের বাড়ি ছিল নেপালের 
ওখালডুঙ্গায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তার জন্ম হয়। 
১৯:৫ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে প্রত্যেকটি পর্বতারোহীর দলে 
তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে 
ভারতবাসী। 

১৯৫৩ শ্রীষ্টাব্দের পর বহুবার এভারেস্টে 
অভিযান হয়েছে । অনেকেই এভারেস্টে উঠতে 
সমর্থ হয়েছেন। ১৯৬৫ খ্রীঃ ভারতীয় অভিযাত্রী 
দল লেফটেন্যাণ্ট কম্যাপ্তার এম. এস. কোহলির 
নেতৃত্বে দলের এ. এস. টীমা ও শেরপ৷ নাৎয়াং 


গোম্বু ২০শে মে চুড়ায় ওঠেন। 


১৯৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত -*৫ জন অভিযাত্ৰী এভারেস্টে 
আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাদের মধ্যে 
পাচ জন দু'বার এভারেস্টে উঠেছেন। অন্িয়ার 
ফ্ৰাঞ্জ ওপার্গ (Franz OpPPUrE) ১৯৭” খ্ৰীঃ ১৫ই 
মে একা এভারেস্টে আরোহণ করেন। বিনা 
অক্সিজেনে ১৯৮০ খ্ৰীষ্টাব্দের ১*শে আগস্ট ইটালীর 
রেনহোজ্ড মেসনার (Reinhold Messner) 
এভারেস্টে উঠতে সমর্থ হন । ১৯৭৫ খ্রীঃ ১৬ই মে 
চার জন মহিলা এভারেস্টে পদার্পণ করেন। তন্মধ্যে 
প্রথম জুঙ্কে| তাবেই (জাপান ) আরোহণ করেন। 

জর্জ লে ম্যালরী (George Leigh Mallory), 
আরভিন ও আরও অনেকে এভারেস্ট অভিযান 
করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ 


১৬৭ 


হিমালয়ের কুড়ি হাজার 
ফুট উপরে তেনজিং 
এণ্ডমাণ্ড হিলীরী 


১৬৮ 


প্রেগ্থেসিভ বুক অব নলেজ 


১৬৯ 


নাজ্জাং গোস্ব 
॥ মহিলা পব'তাল্পোভিলী ৷৷ 
হিমালয়ের হনুমান টিববায় (৫,৩১৮ মিটার উচ্চ) 


আরোহণের জন্য ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ! 


৪,৬৩৩ মিটার উ'চুতে ১নং তাবুতে পৌছলেন। বরফ 
পড়ে পথ রীতিমত! পিছল হয়ে গিয়েছিল । পথ 
সম্পূর্ণ এবড়োখেবড়ো । ৷ সে পথে যেতে তাদের 
খুবই কষ্ট হয়েছিল। 
এইভাবে চলতে চলতে তারা ২রা অক্টোবর 
২নং তাবুতে পৌছে গেলেন ৷ দেরি করলে প্রাকৃতিক 
দুর্যোগে বিব্রত হতে হবে, এই ভয়ে তারা বিশেষ 
বিশ্রাম না করে ওরা অক্টোবর ৩নং তাবুতে ও ৪ঠ| 
অক্টোবর ৪নং তাবুতে পৌছলেন। 
এর পরের পথ খুবই ছর্গম। মাঝে মাঝে 
তুষারঝঞ্ধা তাদের বিব্রত করে তুলছিল। পথের 
জমা বরফের উপর দিয়ে তাদের যেতে খুবই 
পরিশ্রম হচ্ছিল। কিন্তু কোন দিকে জক্ষেপ না 
, করে 'সকলে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যাত্রা করে ৫ই 
অক্টোবর হনুমান টিববায় পৌঁছলেন । তখন বেল| 
৩-৩০ট| | জয়ের গর্বে উদ্বেল হয়ে তারা শৃঙ্গ * 
৷ থেকে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলেন এবং 
॥ সকল ক্লান্তি ভূলে গেলেন । 


মোট ছয় জন মহিল। যাত্রা করেন। তাদের দলের £ 


নেত্রী ছিলেন এম. সি. উষা ! শোভা, রানী, সুধা ও 
ভারতী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । দলের ডাক্তার 
ছিলেন তৃপ্ত। দত্ত। সঙ্গে কয়েকজন বলিষ্ঠ ও শক্ত- 
সমর্থ শেরপা ছিল । ‘তার! কুলুমানালির মাউন্টে- 


নিয়ারিং ইনপ্টিটিউট* থেকে তাদের সকল প্রকার ' 


প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করেন | 

তাদের পর্বতারোহণে যাত্রার কাহিনী অতি 
বিচিত্র । যাত্রার প্রথম কয়েকদিন তাদের বেশ 
ভালোই কোটে। ঝড়ঝঞ্া, তুষারপাতে তাদের 
বিব্রত হতে হয় নি। 

৩,৬৭৩ মিটার উঁচু বেয়াকুণ্ডে পৌছে দলের 


॥ স্পেন্রপা ৷৷ 


শেরপাদের সহায়তা ব্যতীত হিমালয়ের শৃঙ্গ- 
সমূহে আরোহণ করা খুবই কঠিন। এরা কর্মঠ, 
পর্বতাক্লোহণে অভ্যস্ত, দুঃসাহসী ও ভারবহনক্ষম | 
শেরপা -শব্দের অর্থ তুষারের বাঘ ( শের- বাঘ, 
পা» তুষার )। 
এভারেস্টে আরোহণের প্রচেষ্টার আজও বিরাম 
নেই ৷ বিভিন্ন দেশ থেকে পর্বতারোহীরা ভারত, 
নেপাল ও তিব্বতের কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্ৰমে 
এভারেস্ট ও অন্যান্য শৃঙ্গে আরোহণের প্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছেন। ‘সালকে ৰ বৃ ললে 


নকলে কিছুক্ষণের জন্য রিশ্রাম করে ১লা অক্টোবর জানার আগ্রহ তাদের সীমাহীন । 78. 
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৬ আল 58৯ - পাপা 


পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ড। ও শক্ত হয়ে গেছে। 
মাটি ও পাথরে গড়া পর্বত মাথা তুলে দাড়িয়ে 
আছে। তরল পদার্থ জল আছে মহাসমুদ্রে, হদে 
ও নদনদীতে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যান্তরভাগ এখনও 
ভয়াবহ উত্তপ্ত তরল পদার্থ ও গ্যাসে ভর! । 

কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন স্থানে ফাটল আছে। 
তার মধ্য দিয়ে ধাতু-গল। উত্তপ্ত তরল পদার্থ, লাভা, 
ছাই প্রভৃতি মাঝে মাঝে সবেগে বেরিয়ে আসে। 
এই ফাটলকে বলে জ্বালামুখ (০7601)। আর 
যে অত্যুচ্চ স্থানের ফাটল ভেদ করে সবেগে লাভা, 
ভস্ম প্রভৃতি বেরোয়, সেই স্থানকে বলে আগ্নেয়গিরি 
(volcano) | 

পৃথিবীর উপরের জল নানা ফাটল দিয়ে 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল ধাতব পদার্থাদির সমুদ্রে 


পড়ে। তখন সেই জল থেকে উত্তপ্ত বাষ্পের সৃষ্টি 
হয়। সেই উত্তপ্ত বাষ্প কোন ফাটল দিয়ে বাইরে 
বেরিয়ে আসতে চায়। তার ফলে প্রচণ্ড 


বিস্ফোরণের স্বষ্টি হয়। সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির 
জ্বালামুখ দিয়ে অতি উত্তপ্ত বাষ্প, গলিত ধাতব 
পদার্থ, ভস্ম প্রভৃতি বাইরে বেরোতে থাকে । একে 
বলে আগ্নেয়গিরির অগ্রাদগম। যে-সব গলিত 


পদার্থ বেরিয়ে আসে, তাকে বলে ম্যাগম। 
(00989) | আগ্নেয়পর্বতের ঠিক নীচে যে গহ্বরে 
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আগ্নেয়গিরির জালামুখ 


উত্তপ্ত গলিত পদার্থ থাকে, তাকে বলে ম্যাগম! 
চেম্বার (Magma chamber) | 
॥ সগোয়গিক্রির সংখ্য| ৷৷ 


আগ্নেয়গিরি তিন প্রকার-_জীবস্ত, সুপ্ত ও 
মৃত। জীবন্ত বা সক্রিয় (4০0৮৭) আগ্নেয়গিরি থেকে 


আগ্নেয়গিরি 


মাঝে মাঝে অগ্ন্দিগরণ হয়। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি 
থেকে বর্তমানে অগ্রধূৎপাত না ঘটলেও একদিন 
না একদিন তা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। মুত 
আগ্নেয়গিরি চিরকালের মতো নিবাপিত। তা 
থেকে কোন দিন অগ্রধাংপাতের সম্ভাবনা নেই। 
জীবন্ত বা সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সংখ্যা পৃথিবীতে 
৪৫৫টি। জলের তলার আগ্নেরগিরির সংখ্যা প্রায় 
৮০টি । ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশী আগ্নেয়পর্বত 
বর্তমান-_১৬৭টি আগ্নেয়গিরির মধ্যে সাম্প্রতিক 
কালে ৭৭টির অগ্রধ্দিগরণ ঘটেছে। মোট 
আগ্নেয়গিরির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী । 


॥ সৰ্বাপেক্ষা দীর্ঘ লাভ্ভাত্ল্রোত ॥ 

দেড় কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকার 
রোজা! ব্যাসপ্ট (0২০5৪ 95810) থেকে ৪৮০ কিলো- 
মিটার লম্বা লাভাস্ৰোত প্রবাহিত হয়। বর্তমান 
কালে: ১৭৮৩ খ্ৰীষ্টাৰ্দে দক্ষিণ-পূৰ্ব আইসল্যাণ্ডের 
লাকিতে যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত হয় তাতে 


প্রায় ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ লাভাত্রোত প্রবাহিত : 


হয়। 
॥ সৰ্বাপেক্ষা! উচ্ছ সলল্ৰিস্ন বা জীবন্ত” 
সুপ্ত বা সত আলোন্সগিলি ॥ 


আর্জের্টিনার সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ভলকান 


আ্যান্টোফ্যাল্যা (Volcan Antofalla)-র উচ্চতা " 


৬,৪৫০ মিটার। চিলির সক্রিয় আগ্নেয়গিরি 
Guayatiri বা Guallatiri-র উচ্চতা ৬,০৬০ 
মিটার । ১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এটিতে অগ্নয্দিগরণ 
ঘটে । 

সর্বাপেক্ষা উচ্চ সুপ্ত আগ্নেয়গিরি চিলি ও 
আৰ্জেটিনার সীমান্তে অবস্থিত Volcan Llu- 
118111900-_উচ্চতা ৬৭২৩ মিটার । জাপানের 
ফুজিয়াম| একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি । 


১৭১ 


বালি দ্বীপের আগুং (48808) ১২০ বৎসর আুপ্ত 
থাকার পর অগ্নধাদিগরণ করে । আন্দিজ পর্বত- 
মালার অন্তর্গত সেরে। আযাকনক্যাগুয়! ( Cerro 
Aconcagua) মৃত বা নির্বাপিত সর্বোচ্চ আগ্নেয়- 
গিরি__উচ্চতা ৬৯৬০ মিটার । 


₹* মেক্সিকোর প্যারিকুটিন আগ্নেয়গিরি থেকে 
ধুম ও লাভা।উদ্দিগরণ 


॥ সৰ্শব্ৰহত 'শ্ৰালাসুখ 

জাপানের কিউশিউতে অবস্থিত মাউণ্ট আসো 
(Mount Aso)-র জ্বালামুখ উত্তর-দক্ষিণে ২৭ 
কিলোমিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ১৬ কিলোমিটার 
বিস্তৃত । পরিধি ১১৪ কিলোমিটার । 


১৭২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
সা CSET SIE UTE SRT MSTA 
॥ অবিল্পান্ম ও সব্বিব্লাম আপ্ৰেস্নমসবত। ৷৷ 


কোন কোন আগ্নেয়পর্বত থেকে বিরামবিহীন- 
ভাবে অগ্রশ্যদিগরণ হয়। প্রায় কোন. বৎসরেই 
অগ্ুধুৎপাতের বিরাম থাকে না। এই ধরনের 
আগ্নেয়পর্বতকে বলে অবিরাম আগ্নেয়পর্বত । ইটালীর ' 
দক্ষিণ দিকের লিপারী দ্বীপের সন্ঘলী 
(50:0701১015) একটি অবিরাম আগ্নেয়গিরি ৷ 

মেক্সিকোর প্যারিকুটিন আগ্নেয়গিরি থেকে 
১৯৪৩ ও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রচণ্ড অগ্র্দিগরণ ৬ 
হয়। 

যে সব আগ্নে়পর্ধত থেকে মাঝে মাঝে । 
অগ্রধৃদিগরণ হয় সেগুলিকে বলে সবিরাম আগ্নেয়- ' 
পর্ত। ইটালীর ভিস্তভিয়স (Vesuvius) 
একটি সবিরাম আগ্নেয়পর্বত। | 

ইটালীর অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব সিসিলির এটনা ! 
(Ena) একটি প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি । ১৯৭১ সালে ( 
এর অগ্নধৃৎপাতে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। 


আগ্নেয়গিরি 


॥ অতি প্ৰচণ্ড বিস্ফোব্রণ ৷৷ 


ঈজিয়ান সাগরের সান্তোরিনিতে ১৪৭০ খ্ৰীষ্ট- 
পূর্বান্দে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় । ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 
ইন্দোনেশিয়ার ন্ুমাত্রা ও যবদ্বীপের মধ্যবর্তাঁ স্বুণ্ডা 
প্রণালী (Sunda Strait)-র ক্রাকাতোয়। দ্বীপে এক 
অতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। তাতে ১৬৩টি গ্রাম 
ধংস হয়। ৩৬,৩৮০ জন লোক ৯ মিটার উচু 
জলোচ্ছাসে মার! যায়। 
পাথর ছড়িয়ে পড়ে। ১০ দিন পরে ৫,৩৩০ 
কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ভন্ম নিক্ষিপ্ত হয়। ২৪১ 
কিলোমিটারের বেশী স্থান জুড়ে ভয়ংকর ঝড় ওঠে ৷ 
পৃথিবীর সত অংশ থেকে এই বিক্ষোরণের শব্দ 
শোনা গিয়েছিল ৷ 


॥৷পম্পেশস্লী ও হাল্সনিউলেনিন্ান্ম 
ঘৰৎস ॥ 
প্রায় দু'হাজার বছর আগে পম্পেয়ী 


(Pompeii)e হার কিউলেনিয়াম (Herculaneum) 
নামে ছুটি সুন্দর শহর ছিল। ইটালীর নেপলস 
শহর থেকে দূরে (হারকিউলেনিয়াম ১১ 
কিলোমিটার দূরে, পম্পের়ী ২১ কিলোমিটার দূরে) 
ভিম্থৃভিয়সের নিন্নদেশে শহর ছুটি অবস্থিত ছিল। 
৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিম্বুভিয়সের অগ্নযযৎপাতে শহর ছুটি 
চাপা পড়ে যায়। সব জীবজন্ত। মানুষ মারা 
যায়। সব কিছু ধ্বংস হয়। ১৭৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দ 
প্রত্বতাত্বিকের৷ পম্পেয়ীকে খনন করে আবিষ্কার 
করেন, হারকিউলেনিয়াম আবিষ্কৃত হয় ১৭০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে । 


৫৫ কিলোমিটার উর্ধে 


১৭৩ 
৷ অঞ্স,)তপাতের্লস ভালে৷ চন্দ 
দিক্কু।৷ | 

আগ্নেয়গিরির অগ্রথাৎপাতের ফলে সারা 
পৃথিবীর নানা দেশে নানা সময়ে বহু ধ্বংসলীলা 
সাধিত হয়েছে। কত জনপদ ধ্বংস হয়েছে, 
অগণিত মানুষ, জীবজ্ত মারা গে্ছ। বহু ক্ষেত্রে 
মবনাশা আগ্নেয়পৰতের লাভা, প্রস্তর, ভন্মাদিতে 
বহু গ্রাম শহর সম্পূর্ণ চাপ! পড়ে গেছে। 

অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরি দ্বারা কল্যাণ সাধিত 
হয়ে থাকে। তন্মধ্যে লাভাত্রোত বয়ে বয়ে 
পৃথিবীর নানা স্থানে মালভূমির সৃষ্টি হয়। 
ভারতের দাক্ষিণাত্যে ৫ লক্ষ ২০ হাজার বর্গ 
কিলোমিটার স্থান এই ভাবে গড়ে উঠেছে । এই 
স্থানকে বলে কৃষ্ণমুত্তিকা অঞ্চল। এই অঞ্চল 
খুবই উর্বর ৷ 

অনেক সময়ে সাগরের বুকে আগ্নেয়পর্তের 
অগ্রশ্দিগরণের ফলে দ্বীপের স্থষ্টি হয়। বহু আগ্নেয়- 
পর্বতের গহ্বর থেকে মূল্যবান্‌ খনিজ পদার্থ পাওয়া 
যায়। পৃথিবীতে যত গন্ধক পাওয়া বায় তার 
বেশির ভাগ আগ্নেয়পর্বতের- নিকটবর্তী স্থান 
থেকেই পেয়ে থাকি। 
॥ সুতন আপণ্েস্নপৰ্শত ॥ 

স্থষ্টির আদি থেকে কখনও শোনা যায় নি 
এমন আগ্নেয়পর্বতের অগ্র,যুদিগরণও ঘটে থাকে। 
সাধারণ পর্বতের শিখরদেশ বিদীর্ণ হয়ে প্রচণ্ডবেগে 
অগ্নির উদিগরণ হতে থাকে । আইগল্যাণ্ডের কাছে 


১৯৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দে এরূপ একটি নূতন। আগ্নেয়গিরির 
উদ্ভব হয়। 


সস ন 


পধতের উপরে বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টির জল নানা 
পথ বেয়ে নীচে নেমে আসে। উপরে কোথাও 
কোথাও ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়ে থাকে । সেই 
বরফের উপর সূর্ধকিরণ পড়ে তা যখন গলে যায় 
তখন জলের আকারে সমতলে নেমে আসে৷ বিরাট 
বিরাট বরফের ভূপ খুব ধীরে ধীরে নামতে থাকে । 
বরফের সেই ভূপ কখনও কখনও খুব চওড়া ও লম্বা 
হয়। সমতলে নামবার আগে বরফ গলে জল হতে 
থাকে । এই খুব চওড়া ও লম্বা বরফরাশিকে বলা 
হয় হিমবাহ (8180191) | কোথাও কোথাও উচ্চে 
অবস্থিত হৃদ থেকে জলধারা সমতলের দিকে ধাবিত 
হয়। এই সব জলস্রোতের সাধারণ নাম নদী । 


।। লদ ও নদী ॥ 

নদ ও নদী একই । শুধু লিঙ্গভেদ। পৃথিবীতে 
সব অবিরাম জলক্রোতকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নদী 
বলা হয়, নদ নামধেয় অবিরাম জলপ্রবাহের সংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত কম। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নদী 
আছে। কাজেই ছোট বড় মিলিয়ে নদ-নদীর 
সংখ্যা অগণিত বলা চলে । 

নদী পর্বত থেকে নেমে নানা জনপদের উপর 


দিয়ে বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, কখনও কখনও কোন 
হদে গিয়ে মেশে । সাগরে গিয়ে পড়া নদীর সংখ্যাই 
বেশী। 

কখনও কখনও কোন নদী আর এক নদীর 
সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়, তখন তার নাম উপনদী'। 
নদী থেকে জলম্রোত ভিন্ন পথ ধরে বয়ে গেলে 
তাকে বলে শাখানদী। কোন কোন সময়ে নদী 
মাটির নীচ দিয়ে বয়ে যায়, যেমন বিহারের 
ফন্তনদী । 

ক্রমওয়েল কারেন্ট (Cromwell current) 
প্ৰশান্ত মহাসাগরের ৯* মিটার নীচে দিয়ে বয়ে 
গেছে। এটি ৪০% কিলোমিটার চওড়া ও ৫,৬২৫ 
কিলোমিটার লম্বা। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নদীটি আবিষ্কৃত 
হয়। 


॥ নদী দ্বার্। কি কি ভকৰ হয়? ॥ 


নদীর জলে তীরের ছুপাশের জমি উৰ্বর| হয়। 
নদীর জলে বাহিত হয়ে যে পলিমাটি জমে, তাতে 
ভালো চাষ হয়, বাসের যোগ্য জমিও গড়ে ওঠে। 
নদীর ধারে ধারে সুন্দর নগরী গড়ে ওঠে। নদীতে 
নৌকা ও জাহাজ চলে। তাতে মাল চলাচল ও 


নদনদী ১৭৫ 


যাতায়াতের স্থবিধ| হয়।.. নদী থেকে মানুষের নিত্য আমাজনের দৈর্ঘ্য ৬৭৫০ কিলোমিটার। সেই দিক্‌ 


৬৪ ৬৮ ৰ 


ওয়াশিংটনের গ্র1ও কুলী ড্যাম (Grand coulee dam) 


প্রয়োজনীয় খাদ্য মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ‘দিয়ে আমাজন পৃথিবীর সব চেয়ে দীর্ঘ নদী । 
কোন কোন নদীর তলদেশ থেকে মুক্তা আহরণ করা 
হয়। নদীর জল পরিশ্রুত করে পানীয় জল হিসাবে 
ব্যবহার কর! হয়। নদীতে বাধ (৫801) বেঁধে 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়। নদীর উপরে বহু 
সেতু নিমিত হয়। প্রায় সব নদীর উপরে সেতু 
আছে। সেই সেতুর উপর দিয়ে যানবাহন ও লোক 
চলাচল করে। 


৷৷ শুথিব্বীর্ল নানা নদী ॥ 


দক্ষিণ আমেরিকার আমাঁজন (দক্ষিণ আট- 
লা্টিক মহাসমুদ্রে পতিত হয়েছে ৷ এর দৈৰ্ঘ্য ৬,৪৩৭ 
কিলোমিটার), আন্দিজ পৰ্বতশ্ৰেণী থেকে উখিত 
হয়েছে ৷ এর একটি উপনদী ম্যাভির| (Madeira)-র 
“দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৩৮৭ কিলোমিটার |  ঘুরপথ'ধ্রলে নীলনদ 


১৭৬: প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ ক. 


কায়রোয় প্রবহমান নীলনদে পালতোল! নৌকা 


নদনদী 


১৭৭ 


নীলনদ (ঠ8৩'1২116) পৃথিবীর (দ্বিতীয় দীর্ঘতম 
নদ (৬৬৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ) ৷ নিরক্ষরেখার দক্ষিণে 
ভিক্টোরিয়া হৃদ থেকে উৎপন্ন হয়ে আলবাট হ্রদের 
মধ্য দিয়ে উত্তরাভিমুখে সুদান ও ঈজিপ্টের উপর 


দিয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। নীলনদের জন্য 
লিজ 


চড়ে হল ডেভ মত" ্ ডকা শাল পড়া 
[ক MA 4 চু হু 
হু ৰ 


‘HMO 


সমগ্র ঈজিপ্ট উর্বরা হয়েছে। ঈজিপ্টকে নীলনদের 
দান বা The gift of the Nile বলা হয়। কারো 
কারো মতে নীলনদই পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম ৷ 
মিসিসিপি-মিসৌরি (Mississippi-Missouri) 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নদী৷ মিসিসিপি মেক্সিকো উপ- 
সাগরে পতিত হয়েছে । দৈর্ঘ্য ৩৭৮৩'৫০ কিলো- 
মিটার। মিসৌরী ও রেড রক উপনদীর মিলিত 
দৈর্ঘ্য ৬২২৪৬০ কিলোমিটার ৷ 
ইয়াংসি (Yan৪56)-দৈৰ্ঘ্য ৫,৬৩৫ কিলো- 
মিটার। . তিববতের উপত্যকা থেকে উদ্ভুত হয়ে 
২৩ (৮৩) 


সাংহাই-এর নিকটে প্রশান্ত -. মহাসাগরের] অন্তৰ্গত! 
চীন সাগরে পড়েছে। 

কঙ্গো (0080) দৈধ্য ৪,৮৩০ কিলোমিটার 
আফ্রিকার নদী। 

আমুর (4১0০1) এশিয়ার নদী । দৈৰ্ঘ্য ৪,৮৩০ 


রা) 


লুইপিয়ানাযম প্রবহমান মিলিসিপি নদী 


কিলোমিটার : 

হোয়াং হে] (মowang [7০। গীত নদী ) 
চীনের নদী । দৈর্ঘ্য ৪,৮৩০. কিলোমিটার | : 

লেন! (.99) রাশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য ৪,৫০৮ 
কিলোমিটার 

মেকেঞ্জি (Mackenzie) 
দৈৰ্ঘ্য ৪২৪২ ৩৫ কিলোমিটার ৷ 

মেকং (5461008) : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নদী ৷ 
দৈৰ্ঘ্য ৪,৫০৮ কিলোমিটার ৷ 

নাইজার (12০7) আফ্রিকার নদী ৷ দৈৰ্ঘ্য 


কানাডার নদী । 


১৭৮ 


৪,১৮৬ কিলোমিটার । 
এনিসে (০০15) রাশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য 
৫,৩১৩ কিলোমিটার ৷ 


ভলগা (৬০18৪) রাশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য 
৩৭৪৩'২৫ কিলোমিটার ৷ 
দানিয়ুব 0810০) ইউরোপের নদী! দৈর্ঘ্য 
১,৭৭৭'২৫ কিলোমিটার ৷ 
ন কা পা ০০ 


ইউফ্রেতিজ (Euphrates) 
দৈৰ্ঘ্য ২,৭৩৭ কিলোমিটার । 

সিন্ধু (17005) এশিয়ার নদ। দৈর্ঘ্য ২৮৯৮ 
কিলোমিটার । 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ (Brahmaputra) এশিয়ার নদ। 
দৈর্ঘ্য ২৭০৪'৮০ কিলোমিটার ৷ 

গঙ্গা (Ganges, Ganga) ভারতের নদী । 
দৈৰ্ঘ্য ২৪৯৫'৫০ কিলোঁচি 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৯৯৪১ ৯৯৬১8 88 উউউ 


জান্বেজী (Zambesi) আফ্রিকার নদী। 
দৈর্ঘ্য ২৬৫৬:৫০ কিলোমিটার ৷ 

ডন (10০92) রাশিয়ার নদী । ১,৯৩২ কিলো- 
মিটার দীর্ঘ ৷ 

টাইগ্রিস (71805 ) এশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য 


১৮,৫১'৫০ কিলোমিটার । এ ছাড়া সেন্ট লরেন্স, 
সিরদরিয়া, নেলসন, উরল, প্যারাগুয়ে, কলোরাডো, 
<< ০১১০ ইমাদ প্‌] ত 


রাইন নদী 
এশিয়ার নদী। 


অরেঞ্জ, ইরাবতী, ওহিও, কলাম্বিয়া, আঙ্গারা, শাতিল 
আরব, ওব, পেচোরা, ভিশ্চলা, এল ব, রাইন, সেন, 
টেগাস, গোয়াডালকুইভার, নিস্টার, ফ্ৰেজার, লা- 
প্লাটা, টেম্‌স্‌, ফোৰ্থ, হাম্বার প্রভৃতি বহু নদনদী 
পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান । 


॥ ভ্ভান্সতেল্স নদনদী ॥ 


গঙ্গা ভারতের প্রধান নদী । সিন্ধু ও ব্ৰহ্মপুত্ৰের 


নদনদী ১৭১ 


কতকাংশ ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত । ভারতের ॥ সৰ্বস্নহৎ মোহন। ॥ 


অন্যান্য নদ-নদীর নাম__গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, 
নৰ্মদা, তাণ্তী, মহানদী, পেনার, চন্দ্রগিরি, দামোদর 
প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় নদী ভারতে 
বিদ্যমান ৷ 
॥ উপনদী: 

শতদ্র, বিতস্তা, ইরাবতী ও চন্দ্ৰভাগ| সিন্ধুর 
উপনদী । গঙ্গার উপনদী অলকানন্দা, যমুনা, 
শোণ, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা (সরযু ), গণ্ডকী ও 
কুশী। মানস, তিস্তা, করতোয়া, ডিবং, ডিহং, 
লোহিত, ধন্রী ব্ৰহ্মপুত্ৰের উপনদী । মহানদীর 
উপনদী ব্ৰাহ্মণী ও বৈতরণী প্রাণহিতা, ইন্দ্ৰবতী ও 
মঞ্জীরা| গোদাবরীর উপনদী । ভীম! ও তুঙ্গভদ্ৰা 
কৃষ্ণার উপনদী । 

এখানে শুধু ভারতের নদনদীর উপনদীর কথা 
বলা হল। পৃথিবীর অসংখ্য নদনদীর উপনদীর 
সংখ্যাও অসংখ্য ৷ 


॥ সব ছেল্সে চোট নদী ৷৷ 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিঙ্কন সিটির ]) River 
ডেভিলস হুদ থেকে বেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে 
পড়েছে । দৈর্ঘ্য মাত্র ১৩৪ মিটার। 


॥ সর্বাপেক্ষা বড় ব-দ্বীপ ৷ 


গলা ও ব্রহ্মপুত্রের ছারা স্ষ্ট ব-দ্বীপ সর্বাপেক্ষা 
বড় ব-দ্বীপল। আয়তন প্রায় ৭৫,০০০ বর্গ 
কিলোমিটার ৷ 


॥বচছেম্ঘে বড় অববাহিকা ॥ 


আমাজনের অববাহিকা সর্বাপেক্ষা বড়। 
আয়তন ৭০,৪৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার । 


উত্তর রাশিয়ার ওব (0৮') নদীর মোহন। 
সৰ্ববৃহৎ ৷ সব চেয়ে চওড়া জায়গা ৮০ কিলোমিটার ৷ 
এই মোহনা বেশির ভাগ সময়ে বরফে ঢাকা থাকে ৷ 
॥ নদীৰ বান ৷৷ 

হুগলী নদীতে ঘন্টায় ২৭ কিলোমিটার বেগে 
১১০ কিলোমিটার দূর থেকে বান আসে। পুর্ব 
চীনের হ্যাংচাউ-ুক (Hand-০h০U-e-তে ঘণ্টায় 
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কং 
পাচ 


নাগ 


নদীত বান 


২৪'কিলোমিটার বেগে ৭"৫ মিটার ইউ চু'হয়েঞুবান 
আসে ৷ 


॥ গর্জ। সম্দস্ধেপোৌৰর্ল৷লিক'কাহিনী ॥ 


গঙ্গা ভারতের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও শ্ৰেষ্ঠ নদী । 
পুরাণে আছে, নূর্যবংশীয় রাজা সগরের ষাট 
হাজার ছেলে কপিল মুনির কোপানলে ভস্মীভূত 
হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে কপিল মুনির আশ্রমে 
পাওয়া গেলে সগর রাজার ছেলের! কপিল মুনির 
উপর নির্ধাতন শুরু করে। মুনির কোপাঁনলে তারা 


১৮০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ভস্মীভূত হয়। হূর্যবংশীয় ভগীরথ স্বৰ্গ থেকে গঙ্গাকে গেলে সগৰ “রাজার ভস্মীভূত ছেলেরা প্রাণ ফিরে 
মৰ্তে নামিয়ে আনেন। গঙ্গা ভগবান্‌ বিষ্ণুর চরণ পায়। 


ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গাকে আনয়ন 


থেকে নিঃস্থত হন ৷ পরে আসবার সময়ে জহ্ন মুনির 
আশ্রম গঙ্গার জলে ভেসে যেতে থাকলে মুনি জহ্‌, মুনি দেহ থেকে গঙ্গার নির্গমন 


গঙ্গাকে পান করে ফেলেন ৷ ভগীরথ মুনিকে স্তবে 
য়ু গঙ্গ| হিমালয়ের যেখান থেকে বেরিয়েছে তার 


তুষ্ট করলে তিনি গঙ্গাকে নিজ শরীর থেকে বার 
করে দেন। জহ, মুনির দেহ থেকে বেরোনোর জন্য নাম গোমুখী ৷ গঙ্গা গঙ্গোত্ৰী থেকে সমতলের দিকে 


মান হয়েছে 
গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী | ৬ 
গঙ্গা আসতে আসতে তার ধারার কিছুটা অন্ত ॥ গঙ্জা শ্রেষ্ঠ নদী ॥ 
পথে চলে যায়৷৷ সেই ধারাই পদ্মা ৷ গঙ্গার তীরে হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, 


ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে কপিল মুনির আশ্রমে কাশী, পাটনা, মুঙ্গেৱ, ভাগলপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 


নদনদী 


১৮১ 


নগর বিদ্ধমান। কেহ কেহ বলেন, অনেক দিক্‌ ॥ পচ্মাব্র স্যরি ॥ 


দিয়ে বিচার করলে গঙ্গা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদী ৷ 


গোমুখী 
কালীঘাট মন্দিরের ধার দিয়ে যে শীর্ণকায়া নদী 
প্রবাহিত, সেটাই আসল গঙ্গা। প্রায় আড়াইশ' 
বছর আগে সেখান দিয়ে বইত। এখন যে প্রশস্ত 
গঙ্গা, যাকে বড় গঙ্গা বলা হয় সেটা দিয়েই অধিকাংশ 
জলস্রোত বয়ে যায়। 


॥ পছ! নদীৰ কাহিনী ॥ 


গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী স্বর্গে বসে একদিন তুমুল 
ঝগড়া করতে থাকলেন। তারা পরস্পরকে অভিশাপ 
দিলেন। তার ফলে তিনজনকে মত্যে নদীর রূপ 
ধারণ করতে হল। লক্ষ্মীর এক নাম পদ্মা। তিনি 
হলেন পদ্মা, । সরস্বতী হলেন একটি ছোট নদী৷ 


গঙ্গা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়ে বয়ে এসে 
রাজমহল পাহাড়ের কাছে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছে। 
মুশিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের কাছে ভাগীরথী ও 
পদ্মা নামে দু'টি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে। 

পদ্মা প্ৰধানতঃ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে । পদ্মা বিরাট চওড়া 
নদদী-বধায় প্রায় ৮/১* কিলোমিটার চওড়া হয়। 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ-যমুনার মিলনস্থল সাগরের মতো বহু- 
বিস্তৃত । 


॥ শ্বমুল৷ ॥ 

যমুনা ছুটো। একটা ব্রহ্মপুত্রের শাখা, পদ্মায় 
এসে পড়েছে। সে যমুনা বাংলাদেশের নদী । আর 
এক যমুনা হিমালয়ের যমুনোত্রী থেকে বেরিয়ে 
দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা পার হয়ে এলাহাবাদে 
(প্রয়াগে ) গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 

এই যমুনার মোট দৈর্ঘ্য ১,৩৮৪'৬০ কিলো- 
মিটার। যে চম্বল নদীর ধারের জঙ্গলে চম্বলের 
দস্ল্যদের আস্তানা সেই চম্বল নদী আগ্রার কিছু 
দূরে যমুনায় মিশেছে । 

যমুনা নদীর জলের রং একটু কালচে ধরনের । 
তার আর এক নাম কালিন্দী। পুরাণে বলে, 
যমুনা সূৰ্য অর্থাৎ কলিন্দের মেয়ে। তাই তার নাম 
কালিন্নী। যমুনা যমরাজার বোন। ভাইফৌোটার 
দিন যমুনা তার দাদাকে ফোটা দেয়। 


৷৷ ভ্ৰসাপুত্ৰ ৷৷ 

পুরাণে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্রহ্মার পুত্ৰ ৷ জন্মের সময় 
দেখা! গেল, তার শরীর জলের তৈরী। তাই তাকে 
চারপাহাড়ের মাঝখানে ব্ৰহ্মকুণ্ড নামক স্থানে রেখে 
দেওয়া হল। পরশুরাম সেখানে এসে স্নান করলে 


১৮২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
০০৪২ ০ === ু_ু_-_-_খ == 


পরশুরাম পাহাড় কেটে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে প্রবাহিত করছেন 


ঠার পাপ দূর হয়ে গেল। তখন এইরকম একটা নদটি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে হতে ডিব্ৰুগড়, 
পবিত্র জলকে বদ্ধ না রেখে তিনি কুড়াল দিয়ে তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী ছাড়িয়ে 
পাহাড় কেটে পথ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গারো পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাংলাদেশের 
সেই বদ্ধ জল প্রবাহিত হয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ হয়ে গেল। ময়মনসিংহ জেলায় এসেছে। এখান থেকে 
তিববতে মানস সরোবরের কাছে ৎসাং-পো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও তার শাখানদী যমুনা পদ্মার সঙ্গে 
(Tsang-Po ) নদী বেরিয়েছে। এই সাংপোই মিশেছে। 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আসামে তার নাম ডিহং । ॥ গণুকী ॥ 
অনহ্মপুত্ৰের ধারে প্রথম শহর সদিয়া। তারপর গণ্ডকী গঙ্গার এক উপনদী ৷ পুরাণে আছে, 


নদনদী 


ভগবান্‌ বিষ্ণু শনির ভয়ে পাথর হয়ে এক জায়গায় 
লুকিয়ে পড়েন। শনি তাকে খুঁজে বার করেন ও 
পাথররূপী বিষ্ণুকে কুরে কুরে ফুটো করে দেন। তার 
ফলে বিষ্ণুর খুব কষ্ট হয়। তিনি ঘামতে থাকেন। 
সেই ঘাম থেকে গণ্ডকী নদীর জন্ম হয়। বিষ্ণু চলে 
গেলে পাথরটা পড়ে থাকে । ক্রমশঃ পাথরটা বহু 
টুকরো হয়ে যায়। এই সব টুকরোই শালগ্রাম 
শিলা। পুজার সময় শালগ্ৰাম শিলার প্রয়োজন 
হয়। গণ্ডকী ছাড়া আর কোথাও শালগ্ৰাম শিলা 
পাওয়া যায় না। 


॥ নর্মদা ও তান্তী ॥ 
বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বভাগে অমরকণ্টক পাহাড়ে 


নর্মদা নদীর উৎপত্তি। মহাদেব পাহাড়ে তান্তীর 


উৎপন্তি। নদী ছুটি সাতপুরা পর্বতের উত্তর দিয়ে 
দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে কান্বে উপসাগরে 
পড়েছে । নর্মদা জববলপুরের কাছে এক জায়গায় 
মার্বেল পাহাড় ভেদ করে বয়ে গেছে। নৰ্মদা! 
পাহাড় থেকে নামবার সময় বেশ কয়েকটি 
জলপ্রপাতের স্থষ্টি করেছে। মার্বেল পাহাড়ের 
ধুয়াধার জলপ্রপাত খুব প্রসিদ্ধ । এই জলপ্রপাত 
দেখতে বহু পর্যটক প্রতি বৎসর গিয়ে থাকেন। 
জববলপুর নর্মদার ধারে অবস্থিত। নর্সদার দৈৰ্ঘ্য 
প্রায় ১,২৮৮ কিলোমিটার । 

তাপ্তার এক নাম তাগী ৷ তার দৈৰ্ঘ্য ৭২৪*৫০ 
কিলোমিটার ৷ সুরাট বন্দর তাপ্তীর তীরে অবস্থিত। 
তাপ্তা অজন্ত! গুহা ও বাঘ গুহার পাশ দিয়ে বয়ে 
গেছে। নৰ্মদা ও তাপ্তীর কোন ব-দ্বীপ নেই। 
তাপ্তানদীও কাম্বে উপসাগরে পড়েছে। 


॥ দক্ষিণ ভাল্পতেৰ্ বিখ্যাত নদী ৷৷ 
মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী--এই 


১৮৩ 


চারিটি নদী দক্ষিণ ভারতে প্রধান মহানদীর দৈৰ্ঘ্য 
৮৩৭২০ কিলোমিটার । নদীটি সাতপুরা পর্বতে 
উৎপন্ন হয়ে মধ্যপ্ৰদেশ, ছোটনাগপুর ও ওড়িশার 
মধ্য দিয়ে বয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে । মহানদীর 
প্রধান উপনদী ব্ৰাহ্মী ও বৈতরণী। কটক ও 
সম্বলপুর মহানদীর তীরে অবস্থিত। 

গোদাবরীকে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলে গণ্য কর! 
হয়। তার দৈর্ঘ্য ১৪৪৯ কিলোমিটার, দক্ষিণ 
ভারতের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী। নাসিক নগরের 
কাছে উপকূল থেকে ৮*৫* কিলোমিটার দূরে 
পশ্চিমঘাট পর্বতে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে 
পড়েছে। রাজমন্দ্রী বা রাজমাহেন্দ্রী এর তীরবর্তী 
বড় শহর ৷ প্রাণহিতা ( পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা ও বেন- 
গঙ্গার মিলনে উৎপন্ন), ইন্দ্রবতী ও মঞ্জীর| 
গোদাবরীর প্রধান উপনদী ৷ 

পুরাণে আছে, গঙ্গা তো মহাদেবের মাথার জটার 
মধ্যে থাকতেন। এতে মা-ছূর্গা মনে মনে কষ্ট 
অনুভব করেন। তখন কাতিক ও গণেশ ফন্দী 
করলেন। কাতিক গরু সেজে গৌতম মুনির 
আশ্রমে উৎপাত শুরু করলে গরুরগী কাতিককে 
গৌতম তাড়া করলেন। কাতিক তখন পালাতে 
গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন ও মরার ভান করে 
মাটিতে পড়ে রইলেন । গৌতম তো ভীষণ চিন্তিত 
হলেন। মহাপাপ হয়ে গেছে। তখন গণেশ 
পরামর্শ দিলেন, মহাদেবের জট| থেকে গঙ্গাকে 
নামিয়ে আনলে তার জলম্পর্শে মহাপাপ দূর হবে। 
গৌতম তপস্যা করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলেন। 
গঙ্গা জট! ভেদ করে নীচে নেমে এলেন। তার 
জল গায়ে লাগাতে গৌতমের সকল পাপ দূরীভূত 
হল। সেই থেকে গঙ্গার নাম হল গৌতমী গঙ্গা । 
তাই-ই হচ্ছে গোদাবরী। 

কাবেরী নদী ভারতের সব নদীর দক্ষিণে 
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অবস্থিত। তার দৈর্ঘ্য ৭৬৪'৭৫ কিলোমিটার ৷ কুর্গে 
উৎপন্ন হয়ে কৰ্ণাটক ( মহীশূর ) ও তামিলনাড়ুর মধ্য 
দিয়ে বয়ে গেছে। তার গতিপথে মাঝে মাঝে ছোট 
ছোট দ্বীপের স্থষ্টি হয়েছে। কৰ্ণাটক রাজ্যে 
শিবসমুদ্রম, শ্রীরঙ্গপত্বনম, শ্রীরঙ্গম পার হয়ে 
বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। তিরুচিরাপক্লী ও কুস্তকোনম্‌ 
শহর কাবেরীর তীরে অবস্থিত। শ্রীরক্গপত্তনম্‌ 
একটি দ্বীপে অবস্থিত । কাবেরী নদী পর্বত থেকে 
সমভূমিতে নামবার সময়ে প্রসিদ্ধ শিবসমুদ্রমূ 
জলপ্রপাত ও আরও কয়েকটি সুন্দর জলপ্রপাতের 
সৃষ্টি হয়েছে। 

কাবেরী নদীর নামকরণ সম্বন্ধে কেউ কেউ 
বলেন যে তিনি হলেন কাবের খষির কন্যা । সেইজন্য 
তার নাম কাবেরী। কেউ কেউ বলেন, এক 
উগ্রতপা খধির শাপে কাবেরীর নির্মল জল ঘোলা 
হয়ে যায়। সেইজন্য তাকে বলা হয় কাবেরী। 
কাবেরী শব্দের অর্থ যার শরীর কুৎসিত । 

কৃষ্ণ! নদীর উৎপত্তি পশ্চিমঘাট পর্বতে ৷ সমুদ্র 
থেকে তার দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। কিন্তু নান! 


ঘুরপথে যাওয়ার ফলে তার দৈর্ঘ্য হয়েছে প্রায় 
১,২৮৮ কিলোমিটার। কৃষ্ণা বঙ্গোপসাগরে 
পড়েছে ৷ ভীমা ও তুঙ্গভদ্ৰা তার প্রধান উপনদী । 
সাতার! ও বিজয়বাড়া (বেজোয়াদা) কৃষ্ণার তীরে 
অবস্থিত। 

দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী-_ উত্তর 
ও দক্ষিণ পেনার, ভাইগাই, এরা পূৰ্ববাহিনী। 
পেরিয়ার ও চন্দ্রগিরি পশ্চিমবাহিনী। এছাড়া 
পূর্ঘঘাট ও পশ্চিমঘাট থেকে অনেক ছোট নদী 
সমুদ্রে পতিত হয়েছে ৷ 

দক্ষিণভারতের নদী অনুচ্চ পর্বত থেকে উৎপন্ন 
বলে বর্ধাকালেই জলপূৰ্ণ থাকে । অন্য সময়ে 
অতি শীণ হয়ে যায়। স্থানে স্থানে একেবারে 
শুকিয়ে যায়। 

নদীগুলি খরস্রোতা বলে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন 
করার পক্ষে প্রণস্ত। 

বিজ্ঞানীরা বলেন, দশ লক্ষ বৎসর আগেও গঙ্গা, 
যমুনা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছিল ন| ৷ প্রায় ৫/৬ লক্ষ বছর 
আগে হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে । 


৷ মেঘ, কুয়াশা, শিশির, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ, 
বাজ, ঝড়, ঘুর্ণিঝড়, বাতাস মোটামুটি সব কিছু 
সম্বন্ধে যে বিদ্যার বলে নানা তথ্য আহরণ করতে 
পারা যায়, সেই বিগ্ভার নাম আবহবিজ্ঞান। 
আবহবিজ্ঞানের ইংরেজী 01606010108 ৷ বায়ুমণ্ডল 
ও জলবায়ু নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে আবহবিজ্ঞান 
গড়ে উঠেছে ৷ 

আমরা বায়ুর মধ্যে ডুবে আছি। আমাদের 
উপরে বায়ু, পাশে বায়ু, নীচে বায়ু। এই বায়ু নী 
থাকলে জীব বাচতে পারে ন|। এই যে বায়ু সারা 
পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, তার নাম বায়ুমণ্ডল। 
বায়ুমণ্ডল পৃথিবীরই একটা অংশ ৷ 

আমাদের মাথার উপরে আকাশ (51 )। 
তারও উপরে মহাকাশ (518০০ )। আকাশের 
নীচে বায়ুমণ্ডল ( atmosphere )। 

বায়ুমণ্ডল মোটামুটি ৪৮৩--৫৬৩ কিলোমিটার 
পুরু অর্থাৎ উপর দিকে ৪৮৩--৫৬৩ কিলোমিটার 
পৰ্যন্ত বায়ু পরিব্যাপ্ত। অবশ্য, তার উপরেও সামান্য 


২৪ (৮৩) 


সামান্য বাতাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। : 

বাতাস পৃথিবীর সব জায়গায় সমান ঘন নয়। 
সাগরের ধারে ও উপরে বাতাস সব চাইতে ঘ্বন ৷ 
নীচের বাতাস পৃথিবীর সৰ্বত্ৰই বেশী ঘন। যত 
উপরে ওঠা যাবে, দেখা যাবে, বাতাস ক্রমশঃ পাতলা 
হয়ে গেছে। মাত্র ৯৬ কিলোমিটার উচুতে বাতাস 
খুবই পাতল|। 

নিরক্ষরেখার উপরকার জায়গায় বাতাস যত 
ঘন, দুই মেরুপ্রদেশের বাতাস তত ঘন নয়। উচু 
পাহাড়ে বাতাস বেশ পাতল|৷ পাহাড় যত বেশী 
উচু হবে, বাতাস ততই পাতল! হবে। সেইজন্য 
বিশেষ করে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠবার সময় আরোহীদের 
নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বাতাসের অতি মূল্যবান্‌ 
উপাদান .যা আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত 
আবশ্যক, তা কমে যেতে থাকায় আরোহীদের সঙ্গে 
করে অকমিজেন-ভর! পাত্র নিতে হয়। 

বাতাসের চাপও নীচের দিকে খুব বেশী। যত 
উপর দিকে ওঠা যাবে, বাতাসের চাপ তত কম হবে। 


১৮৬ 
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সাগরের ধারে বা উপরে বাতাসের চাপ অর্থাৎ ওজন 
অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশী। সেই চাপ জলের 
ওজনের ৮০০ ভাগের ১ ভাগ । ৪৮৩ কিলোমিটার 
উচু জায়গার বাতাসের চাপ নীচু জায়গার ২'৫৪ 
সেন্টিমিটার লম্বা, ২৫৪ সেন্টিমিটার চওড়া জায়গার 
উপরে ১৪'৭ পাউণ্ড (প্রায় ৬$ কিলোগ্রাম) চাপের 
সমান ৷ এই হিসেব অনুযায়ী কোন মানুষের উপর 
বাতাসের চাপ পড়ে প্রায় ৩০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ 


লা; ৪18৫৮১৫৯৪২৮ 


ষমাইবের উপরে বাতাদের চাপ 


প্রায় ৪৷৫টা হাতির ওজনের সমান ৷ 

এই যে ভীষণ চাপ তা মানুষ তার শরীরের 
উপরে সহ্য করে। শরীর পিষে যায় না। কারণ, 
আমাদের শরীরে ভিতর থেকে একটা! চাপ বাইরের 
দিকে আসে। তা বাতাসের চাপের সঙ্গে সমান। 
এই কারণে বাতাসের যে প্রচণ্ড চাপ তা আমরা 
বুঝতেই পারি না। 

পর্বতের উপরে ডাল মাংস ইত্যাদি সহজে সিদ্ধ 
হতে চায় না। এর কারণ, বাতাসের চাপ কম 
থাকে বলে কম উত্তাপেই জল ফুটে ওঠে। তাই 
ওই রকম হয়। 

মানুষ যত উপরে উঠতে থাকবে, ততই তার 
শরীরের ভিতরের চাপ আর বাইরের বাতাসের 
চাপের পার্থক্য ঘটবে। তার ফলে মানুষের কষ্ট 
হয়। খুব বেশী উঁচুতে উঠলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে 
যেতে পারে । এই জন্যে বিশেষ ধরনের পোশাক 
পরে উপরের দিকে যেতে হয়। সেই পোশাক 
পরার দরুন বাইরের বাতাসের চাপের ফলে শরীরের 
কোন ক্ষতি হয় না। এরোপ্লেনে করে বেশী উচু 
দিয়ে যাবার সময় যাত্রীদের ঘরে বেশী করে বাতাস 
পুরে রাখা হয়। এই ধরনের ঘরকে বলে প্রেশা- 
রাইজ ড. ক্যাবিন (pressurized cabin) | 

ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর ছাত্র 
ইভ্যানজেলিস্টা টরিচেলি ( Evangelista Torri- 
celli, ১৬০৮-- ১৬৪৭ খ্ৰীঃ প্রথম বাতাসের চাপ 
মাপেন। তার আবিষ্কৃত বাতাসের চাপ-পরিমাপক 
যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার (barometer) 


॥ লাতাসেল্ল উপাদান ॥ 


অনেক উপাদান নিয়ে বাতাস। তন্মধ্যে 
নাইট্ৰোজেন (00860) গ্যাস সব চেয়ে বেশী, 


আবহবিজ্ঞান 


শতকরা ৭৮ ভাগ ৷ এর পর অক্সিজেন (9৯) gen), 
শতকরা ২১ ভাগ। বাকী থাকে মাত্র ১ ভাগ। 
তাতে অনেকরকম গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড 
(carbon di-0xide), আর্গন (87807), জেনন 
(220.000), হিলিয়াম (hilium), নিওন (neon), 
ক্রিপটন (০757%02) প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে 
থাকে । 


৷৷ নীল বঙেৱর পাহাড় বা আক্ৰাশ ৷৷ 


বাতাস চোখে দেখা যায় না। কারণ, বাতাসের 
কোন রঙ. নেই । বাতাসের কণা সূর্যের আলোর 
সাতটা রঙের নীল রঙটা শুষে নিতে পারে। সেই 
জন্য দূর থেকে বেশ খানিকটা বাতাস সূর্যের নীল 
রঙ শুষে নিলে বাতাসকে নীল রঙের বলে মনে 
হয়। দূরের পাহাড় বা আকাশের রঙ্‌কে নীল 
মনে হলেও সেই নীল রঙ. আসলে বাতাসেরই, 
পাহাড় বা আকাশের নয়। কাছের কম বাতাস যা 
আমাদের চোখে পড়ে, তাতে বাতাসের কোন রঙ. 
বুঝতে পারি না। 


॥ লরাস্মুমগুলেল্প শুর্পব্বিভাগ ৷৷ 


সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটাই। কিন্ত 
বিজ্ঞানীরা সেই বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ 
করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন । সব জায়গায় 
বায়ুমণ্ডলের স্তরের উচ্চতা একরকম নয়। 

সব চেয়ে নীচের স্তরের নাম ঘনমগ্ডল বা 
ট্রপোক্ষীয়ার (troposphere )। নিরক্ষরেখার 
উপরে সমুদ্র থেকে ঘনমণ্ডল ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত 
বিস্তৃত। ছুই মেরুর উপরে উচ্চতা ১০/১১ কিলো- 
মিটার। বড়-বৃষ্টি সব ঘনমগ্ডলের মধ্যেই হয়ে 
থাকে । 


১৮৭ 


ট্রপোক্ষীয়ারের উপরের দিকের শেষ মাথাটার 
নাম ট্রপোপজ (0078096) | নিরক্ষরেখার 
উপরের ট্রপোপজ ১৬৪৫৯ মিটার উপরে কিন্তু ছুই 
মেরুতে ৮,৫৩৪ মিটার উপরে ৷ 


ট্রপোপজের উপর থেকে আরম্ভ হয়েছে নুক্মমগ্ডল 
ব! ষ্ট্যাটোক্ষীয়ার (stratosphere) ৷ সুক্মমগ্ডলে 
বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, ঝড়-বঞ্চা নেই। ট্রপোপজের 
উপরে ১৬ থেকে ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ষ্ট্যাটো- 
স্ফীয়ার বিস্তৃত। 

্্যাটোক্ষীয়ারের পর ৮০ কিলোমিটারব্যাগী 
মেসোক্ষীয়ার (৪50০5৫16) বা অন্তৰ্মগুল { এই 
অস্ত্মগুলের প্রথম অংশে ওজোন (০2০09) গ্যাসের * 
স্তর। ওজোন এক ধরনের অক্সিজেন। | এতে 
পরমাণুর সংখ্যা তিন (অক্সিজেনে দুই) । ওজোন 
নীচের বায়ুমণ্ডলে বেশী নেই। কিন্তু উচুতে বেশী 


২৮৮ 
আছে। ওজোন সূর্যের ক্ষতিকর তেজ আটকে 
রেখে পৃথিবীর জীবদের দেহকে বাঁচায়। পাতাল 
রেলপথে ওজোন ব্যবহার করা হয়। ওজোনের বহু 
ধরনের বীজাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। 

মেসোক্ফীয়ারের পর আয়নোক্ষীয়ার (10005- 
phere) ব| আয়নমণ্ডল। এই স্তর ৪৮৩ থেকে 
৫৬৩ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সূর্যের তাপ 
গ্রহণের ক্ষমতা শুধু আয়নমগ্ডলেরই আছে। 
আয়নমগ্ডলের বাতাসের অক্সিজেন সূর্যের তাপে 
ভেঙ্গে যায়, কণাগুলো বিদ্যুতে পূর্ণ হয়ে উত্তপ্ত হয়ে 
ওঠে। বিছ্যুৎপূর্ণ কণার নাম আয়ন (in )। 
আয়নমগ্ডলের আর এক নাম তাপমণ্ডল (therm০s- 
11976) । রেডিও-তরঙ্গ সব মণ্ডল পার হয়ে গেলে 
আয়নমণ্ডলে বাধা পায় ও ফিরে আসে। তার ফলে 
পৃথিবীর নানা জায়গার বেতারযন্ত্রে তরঙ্গ পৌছে 
যায়। 


॥ নবান্মুহমওলেন স্তব্পসম্মুহেন্ল তাপ ৷৷ 

সূর্যকিরণে ঘনমগুল, নুন্মমগুল ও অন্তর্মগুলের 
বাতাস গরম হয় না। যে গরম বাতাস আমরা 
পাই তা পৃথিবীর জল-মাটির তাপে গরম হয়। মাটি 
ছেড়ে যত উঁচুতে ওঠা যাবে, ততই বাতাস ঠাণ্ডা হতে 
থাকবে। উচু পাহাড়ের উপরে খুব ঠাণ্ডা। এত 
ঠাণ্ডা যে জল জমে বরফ হয়ে যায়। সৃক্ষ্মগ্ুলের 
তাপ আগাগোড়া ৬৭* সেন্টিগ্রেড । তারপর আয়ন- 
মণ্ডলে পৌছে গেলে ঠাণ্ডা আর থাকবে না। 
সেখানে অসম্ভব রকম গরম । ৫৬৩ কিলোমিটার 
উচুতে বাতাসের উত্তাপ দাড়ায় এত গরম যে তাতে 
লোহা সহজেই গলে যেতে পারে । 


॥ হাওল্যান্স গতি ৷৷ 
হাওয়া এক জায়গায় থেমে থাকে না। এদিকে 


প্রোগ্রেসিভ'বুক অব নলেজ 


ওদিকে ঘোরাফেরা করে। এই হাওয়ার গতি 
সব সময়ে সব জায়গায় একরকম নয়। হাওয়া 
পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে ঘন্টায় ১৬১৭ কিলোমিটার 
বেগে ঘুরে থাকে । আমরাও পৃথিবীর ঘোরার ফলে 
ঘণ্টায় ১৬১০ কিলোমিটার বেগে ঘুরি। এইজন্য 
হাওয়ার গতি বুঝতে পারি না। 

হাওয়ার গতির সাধারণ নিয়ম, গরম হাওয়া স্থান 
ত্যাগ করে যেদিকে ঠাণ্ডা হাওয়া সে দিকে ছুটে 
যায়। ঠাণ্ডা হাওয়া গরম হাওয়ার ছেড়ে-যাওয়| 
শূন্য জায়গা পূৰ্ণ করতে ছুটে আসে। 

দিনের বেলায় ডাঙ্গা বেশী গরম হয়ে ওঠে, রাত্রে 
জল বেশী গরম হয়। এই কারণে দিনের বেলায় 
নদী-সাগর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া গরম ডাঙ্গার দিকে 
ছুটে যায়। রাতের বেলায় ভাঙ্গার হাওয়া! নদী- 
সাগরের দিকে ছুটে যায়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ 
বাংল।য় দক্ষিণ দিক্‌ থেকে বাতাস বয়। সেই 
বাতাস দক্ষিণের সাগর থেকে বয়ে আসে। এই 
বাতাসকে আমর! মলয় বাতাস বলি। 

শীতকালে উত্তর দিক্‌ থেকে বাতাস বয়ে আসে । 
সেই বাতাস উত্তরের পর্বতশ্রেণীর ঠাণ্ডা বাতাস। 


৷ মৌজ্জমী বাজু ॥ 


আমাদের দেশে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ভীষণ গরম 
পড়ে। ৷তার ফলে বাতাসের চাপ কমে যায়। 
জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ সেই চাপ ক্রমশঃই কমে যায়। 
ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর । তখন সেখান- 
কার, বাতাস অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, তাতে চাপ বেশী। 
সেই ঠাণ্ডা বাতাস গরম বাতাসের জায়গার দিকে 
বয়ে আসতে থাকে । আসবার সময় সাগরের জলের 
উপর দিয়েই বেশী আসতে হয়, ফলে সেই বাতাস 
বেশী জলো বাচ্পে ভরে যায়। তাই চাপও বাড়ে। 

সাগরের এই জলে! বাশ্পে ভর! ভারী বাতাস 


আবহবিজ্ঞান 


১৮৯ 


ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্‌ থেকে বয়ে আসে। 
কিন্তু পৃথিবীর ঘোরার ফলে সোজ| উত্তরে না যেতে 
পেরে উত্তর-পূর্ব দিকে চলে আসে । 

এই যে বাতাস একে বলা হয় মৌসুমী বায়ু 
(100109001})। মৌন্ুম কথার অর্থ খতু। সারা 
বৎসর ধরে এই মৌন্থুমী বায়ু বয় ন| ৷ 

যে ঠাণ্ডা বাতাস ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিক্‌ থেকে বয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে চলে আসে, 
তারই নাম মৌম্বুমী বায়ু। এই মৌন্তুমী বায়ু অর্থাৎ 
জলীয় বাষ্পে ভরা দক্ষিণ-পশ্চিম, ভারত মহাসাগরের 
বায়ুই পশ্চিম বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি ঘটায়। 


॥ বাতালেক্স আদ্রত|৷ ও গুম্মোউ ॥ 


বাতাসে জলকণা বা জলীয় বাষ্প থাকার নাম 
বাতাসের আর্দ্র তা (humidity )। বৎসরের সব 
সময়ে বাতাসের আর্দ্র ত| সমান থাকে ন| ৷ 

বাতাসের বাষ্পকে চোখে দেখা যায় না। 
কিন্তু অদৃশ্য মিহি জলকণাসমূহই ঠাণ্ডায় চাপ বেঁধে 
যায়। তখন তাকে দেখতে পাওয়া যায়। এই 
চাপ-বাধা জলকণাই মেঘ ৷ 

আকাশে মেঘ নীচুতে থাকলে পৃথিবীর গরম 
উপরে যেতে গিয়ে মেঘে ঠেকে ফিরে আসে। তার 
ফলে গরম ও আদ্রতা বেড়ে যায়। গুমোট বা 
ভ্যাপসা গরমের সৃষ্টি তখনই হয়। 


॥ সেশ ৷৷ 


আকাশের উপর দিকের জমাট-বীধা বাম্পকেই 
মেঘ বলা হয়। সময়বিশেষে এই মেঘ থেকেই 
বৃষ্টি হয়। 

মেঘের কোন রংনেই। মেঘের উপর সূর্যের 
আলে! পড়লে সাদা, লাল ইত্যাদি রঙের বলে মনে 
হয়। জলভর| মেঘ নীচু দিকে থাকে । তাতে 


পৃথিবীর ছায়া পড়ে। তাই সেই মেঘকে কালে! 


দেখায়। 

আকার ও প্রকৃতির দিক, থেকে মেঘের নান! 
নাম __ আবর্ত মেঘ, পুঞ্কর মেঘ, দ্ৰোণ মেঘ, সংবর্ত 
মেঘ বা ধুলো মেঘ, হেঁড়ে মেঘ (বাদল বা নীরদ ), 
সিছরে মেঘ বা ভূপ-মেঘ, অলক-মেঘ, স্তর-মেঘ, 
জল-মেঘ অথবা জল-স্তূপ মেঘ, অলক-স্তর মেঘ, 
তূপ-স্তর মেঘ প্রভৃতি। ভূপ-মেঘের আর এক নাম 
পুপ্ত-মেঘ, অলক-মেঘের নাম ঘন-মেঘ ৷ 

যে মেঘে বৃষ্টি হয় না, তাকে বলে আবর্ত মেঘ। 
যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হতেও পারে তার নাম পুঞ্কর 
মেঘ ৷ যা থেকে প্রচুর বৃষ্টি হয়, যার ফলে ক্ষেত 
মাঠ ফসলে ভরে যায় সেই মেঘকে বলে দ্ৰোণ 
মেঘ। যা থেকে খুব বেশী বৃষ্টি হয় তার নাম 
সংবর্ত মেঘ। 

ঝড় ওঠার আগে মেঘের রঙকে কালো দেখায় । 
সেই কালো মেঘকে বলে ধুলো মেঘ। খুব কালো 
মেঘকে গ্রাম্য ভাষায় বলা হয় হেড়ে মেঘ। ,হেড়ে 
মেঘ বলার মানে রান্নার হাঁড়ির তলার মতো কালে! 
মেঘ। এই হেড়ে মেঘকে বাদল মেঘ ব| নীরদ 
মেঘ (0110005)ও বল! হয়ে থাকে । সন্ধ্যার 
আগে মেঘের উপর সূর্যের লাল আলে! পড়লে মেঘ 
লাল দেখায়। এই মেঘকে সাধারণত; সিছুরে 
মেঘ বল৷ হয়। 

শরৎকালের রাত্রিতে আকাশে এক শ্রেণীর 
মেঘকে স্তরে স্তরে সাজানো দেখা যায়। এই মেঘকে 
বল! হয় স্তর-মেঘ (stratus ০100 )। ৬০৯ 
মিটার থেকে ১,০৬৬ মিটারের মধ্যে এই মেঘের 
অবস্থান ৷ দেখলে মনে হয় যেন আকাশের গায়ে 
সিঁড়ির ধাপ। স্থৰ্য উঠলেই এ মেঘ মিলিয়ে যায়। 
এ মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় ন| ৷ 

গ্রীসে, বর্ষায় ও শরতে আকাশে পেজা তুলোর 


১৯০ 


ন্যায় কতকগুলো সাদা মেঘ দেখা যায়। কখনও 


২৫০ মিটার উঁচুতে এই মেঘ দেখা যায়। 


{কখনও শীতকালেওটু এই মেঘ "দেখা যায়৷৷ £ পেঁজা সাধারণতঃ খুব ভোরে ও বিকেলের দিকে আকাশে 


স্ুপ-মেঘ 


তুলোর স্থুপের মতো! বলে এই মেঘগুলিকেভুপ-মেঘ 
(cumulus ) বলা হয়। একে পুঞ্জ-মেঘও বলে। 
সাধারণতঃ সকালে সন্ধ্যায় এদের বেশী দেখা যায়। 
মেঘের চেহারা দেখে মনে হয়, ঝড়-বুষ্টি হবে কিন্তু 
তা হয় না। 

জূপ-মেঘের অনেক উপরে প্রায় ২৭,০০০ মিটার 
উপরে এক শ্রেণীর মেঘ দেখা যায়, তাদের বলে 
কিউমিউলো-নিস্বাস ( cumulo-nimbus )। 

সাধারণতঃ উপরের স্তরে যে-সব মেঘ দেখা যায়, 
তার নাম অলক-মেঘ বা ঘন-মেঘ (cirrus) । 
কৌকড়ানো চুল, পাখির পালক, পশুর লেজ প্ৰভৃতি 
নানা আকারের এই মেঘ দেখতে খুব সাদা । গড়ে 


লি 


ভেসে বেড়ায় । অত'উ চুতে ঠাণ্ডায় মেঘের বারিকণ! 
জমে খুব মিহি বরফে পরিণত হয়। খুব হালকা ও 
মিহি বলে তা বাতাসে ভেসেই থাকে, মাটিতে ঝরে 
পড়ে না। 

জল-মেঘ বলা হয় সেই সব মেঘ, যা থেকে বৃষ্টি 
হয়, যার রং ঘোর ধুসর এবং যা আকাশের বেশী 
উচুতে থাকে না। বিভিন্ন শ্রেণীর মেঘের সংমিশ্রণে 
জল-ভূপ, অলক-স্তর, ভূপ-স্তর প্রভৃতি মেঘের স্যর 
হয়। 
॥ স্বটি ও শিলাল্লটি ॥ 

উপরে ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে মেঘও ঠাণ্ডা ও 
ভারী হয়। ক্রমে মেঘের উপরে মেঘ জমতে থাকে । 


আবহবিজ্ঞান 


শেষে বাতাস আর ভারী মেঘগুলিকে ধরে রাখতে 
পারে ন| ৷ মেঘের ভারী বারিকণা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর 
বুকে ঝরে পড়ে। 

আকাশে শুধু বাপ্পই ওঠে না, ধুলিকণাও উঠে 
থাকে । এই ধুলিকণার চারদিকে বাষ্পের আবরণ 
থাকে। যে বৃষ্টি আকাশ থেকে পড়ে তার প্রতিটি 
জলকণার মধ্যে থাকে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণ|। বিজ্ঞা- 
নীরা বলেন, আকাশে ধুলিকণা না জমলে মেঘের 
সৃষ্টি হত না, বুট্টিও হতে পারত ন| ৷ 

কখনও কখনও বৃষ্টি হবার সময়ে মাঝ পথে 
ভীষণ ঠাণ্ডায় বৃষ্টির ফৌট| জমাট বেঁধে বরফের ডেল! 
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হয়ে যায়। সেই বরফের ডেলা মাটিতে এসে পড়ে ৷ 
তখন বলা হয় শিলাবৃষ্টি (hailstorm) বা 
করকাপাত হচ্ছে । এই শিল! খুব মিহি থেকে 
আরম্ভ করে বেশ বড় আকারের হয়ে থাকে । ঝাঁকে 


১৯১ 


ঝাঁকে বড় বড় শিলাবর্ষণের ফলে অনেক জায়গায় 
মানুষ ও জীবজন্ত মারাও পড়ে। সব চেয়ে বড় 
শিলা এ পর্যন্ত যা জানা গেছে, তার ওজন ছিল 
১৬৭ পাউণ্ড (ব্যাস ১৯ সেন্টিমিটার, পরিধি ৪8৪৫ 
সেন্টিমিটার )। এটি পড়েছিল ১৯৭০ গ্রীষ্টাব্দের ওরা 
সেপ্টেম্বর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কানসাসের 
কফিভিল (0০916%1116)-নামক স্থানে । শিলা 
স্বচ্ছ ও কতকটা ফাপা। 


॥ ল্পিল্পি ৷৷ 


কাতিক মাসে একটু একটু ঠাণ্ডা পড়তে থাকে। 
সেই ঠাণ্ডায় বাতাস তেমন ঠাণ্ডা হয় না, কিন্তু ঘাস, 
গাছের পাতা, শানবাধানো জায়গা প্রভৃতি ঠাণ্ডা 
হয়। বাতাসের ভিতরে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা 
এই সব জিনিসে ঠেকলে জল হয়ে যায়। সাধারণতঃ 
রাত্রে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে। তাই সেই সময়ে ওই সব 
জিনিসে বেশী করে জল জমে । এই জমা জলই 
শিশির বা হিম। গাছের পাতার উপরে যে-সব 
শিশির জমে তা নীচে ঝরে পড়ে। তখন আমরা 
বলি হিম পড়ছে। অনেক সময়ে গাছের পাতা বা 
ডালের উপরকার জম! জল বাইরের বাতাসের জলীয় 
বাষ্প থেকে হয় না। গাছের মধ্যকার জলীয় পদার্থ 
পাতার বা ডালের সুক্ষ ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে 
পাতায় বাঁ ডালে জমে । 


। জ্ুুস্রাম্প। 

কুয়াশা আর মেঘ একই ৷ মেঘ উচু আকাশে 
ভেসে বেড়ায়, কুয়াশা মাটি, জল প্রভৃতির উপরে 
জমে। কুয়াশাকে ভারী মেঘ বলা চলে। 
বাতাসের ভিতরকার জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা লেগে 
ধোয়ার মতো আকার ধারণ করে কিন্তু মাটিতে ঝরে 
পড়ে না - সন্ধ্যার পর থেকে,ভোর পর্যন্ত কুয়াশা 


১৯২ 
জমে । রোদ উঠলে কুয়াশা কেটে যায়। 

শীতের দেশে রোদের তেজ কম। সেই জন্য 
সেখানকার কুয়াশা সহজে কাটতে চায় না। বেশী 
বেলা পর্যন্ত থেকে যায়। 
শহরের কুয়াশা! গ্রামের কুয়াশার চেয়ে বেশী ঘন 
হয়। শুধু তাই নয় গ্রামের চেয়ে শহরে বেশী 
কুয়াশা দেখা যায়। 

ধোয়া, কুয়াশায় মিশে যে খুব ঘন কুয়াশার 
সৃষ্টি হয়, তাঁকে বলে ধোঁয়াশা (50008) | এই 
ধোঁয়াশায় শুধু ধোঁয়া থাকে না। ধুলিকণা থাকে । 
অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থোর পক্ষে রীতিমতো ক্ষতিকর 
'_ কানাডার অন্তৰ্গত নিউফাউগুল্যাণ্ডের গ্র্যাও 
ব্যাঙ্কে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুয়াশা জমে। 
বৎসরে প্রায় ১২৭ দিন। একসঙ্গে তা কয়েক 
সপ্তাহ ধরে থাকে । 


হট জ্ঞারলযাণ্ডের ;পর্বতের -একটটি:তুষারনদী 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ তুলা ৷৷ 

গরমের দেশে মাটির উপর তুষার-কণা পড়ে না 
বেশী শীতের দেশে জলকণা জমাট বেঁধে বরফে 
পরিণত হয় ও মাটিতে ঝরে পড়ে। এই বরফকে 
বলে তুষার (500৬) । 

শীতের দেশে তো বটেই, গরমের দেশে উচু 
পর্বতের উপরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জল জমে তুষার বা 
বরফ হয়ে থাকে । কখনও কখনও তুষার-ভূপ নদীর 
আকারে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে । তাকে 
বলে তুষার-নদী বা হিমবাহ (glacier) ৷ 

মেরু প্রদেশে বিরাট বিরাট বরফের পাহাড় গড়ে 
উঠেছে। সেই পাহাড় থেকে খুব বড় বড় বরফের 
চাই ভেঙ্গে পড়ে জলে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে 
যায়। এগুলিকে বলে হিমশৈল (iceberg) | 

বেশির ভাগ শীতের দেশে ঝড়ের সময় হালকা 


bd 


শিয়াল 


শিয়াল বনের জন্তু । ভারী ধূর্ত । ইউরোপ, এশিয়া, 
আমেরিকা মহাদেশের জঙ্গলে নানা ধরনের শিয়াল দেখা 
যায়। সেই সব শিয়ালের মধ্যে মেরু শৃগাল ও উত্তর 
আমেরিকার লাল শিয়াল খুব প্রসিদ্ধ । 

সাধারণতঃ লাল শিয়াল (75 1৩৯) জঙ্গলের পাশা- 
পাশি অণ্চলে গৃহস্থের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে 
হাঁস মুরগী মুখে করে নিয়ে পালায়। খুব ভোরে, 
সন্ধ্যের পরে ও গভীর রাতে এই সব শিয়ালের দৌরাত্ম্য 
বাড়ে। জঙ্গলের ধারে যে সব গৃহস্থের বাস, তারা তার 
দিয়ে হাঁস মুরগীর খাঁচা ঘিরে রাখে । তাহলেও যখন 
সেই সব হাঁস-মুরগী বাইরে বেরোয়, শিয়াল জঙ্গল থেকে 
বেরিয়ে তাদের ধরে নিয়ে যায়। 

লাল শিয়াল অনেক সময় অতাকতে গৃহস্ছের 
বারান্দায় উঠে খুব ছোট শিশুকে পর্যস্ত আক্রমণ করতে 
ছাড়ে না। তারা মাংসাশী প্রাণী । খরগোশ, পাখি, 
হাঁস, মুরগা শিকার করে খায়। 

{ পৃপচ্ঠায় প্রদত্ত ছাবাঁট লাল শিয়ালের ] 


আবহবিজ্ভান 


১৯৩ 


ও পাতলা তুষার উড়তে থাকে । সেই সব তুষার 
মাটি, বাড়িঘর, গাছপাল! ইত্যাদিকে ঢেকে ফেলে । 
সেই ঝড়কে বলে তুষার-বঞ্ধা (91109৮56010) | 


হিমবাহ 


৷৷ লজ্ৰ-শ্িদ্যুৎ ॥ 

কোন মেঘে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ, কোন মেঘে 
“থাকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ। সাধারণতঃ বর্ষাকালে বা 
গ্রীষ্মকালে বিকালের পর এই ধরনের দুটো মেঘ খুব 
কাছাকাছি হলেই একটার পজিটিভ, আর অন্যটার 
নেগেটিভ বিদ্যুৎ লাফ দিয়ে এসে মিলে যায়। তখন 
আলোর যে ঝলকের স্থষ্টি"হয় তাই-ই মেঘের বিদ্যুৎ 
(lightning) | 


২৫ (৮৩) 


বিদ্যুৎ-চমকের সময় কম-বেশী শব্দ হয়। লক্ষ 
লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুতের ক্ষুৱণের সময় প্রচণ্ড শব্দ 
হয়। সেই শব্দ বহু দূর থেকেও শোনা যায়। 
বিদ্যুৎ-ক্ষুরণের সময় প্রচণ্ড তাপের ফলে 
বাতাসের প্রসারণ ঘটে, পরক্ষণেই সংকোচন 
হয়। বাতাসের এই প্রসারণ-সংকোচনের 
ফলেই শবের স্থষ্টি হয়। এই শব্দকে 
মেঘের ডাক বলা হয়। মেঘের বিদ্যুৎ 
প্রচণ্ড গতিতে মাটিতে নেমে আসে। 
তখন যে অতি প্রচণ্ড শব্দ হয় তাকেই 
বলা হয় বাজের শব্দ। বাজ বা বজ্র বলে 
আলাদা কোন জিনিস নেই। গাছে বা 
বাড়িতে যে বাজ পড়ে, তা কোন শক্ত 
জিনিস নয়। অতি উচ্চ শক্তির, কখনও 
কখনও বহু লক্ষ ভোপ্ট বিদ্যুতের অতি 
প্রচণ্ড গতিতে মাটির বিদ্যুতের সঙ্গে 
মিলিত হার জন্য যাত্রার সময় গাছ পুড়ে 
যায়, বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে। 
। লাডু ৷৷ 

বাতাস গরম হলে হালক! হয় এবং 
তা উপর দিকে উঠে যায়। ঠাণ্ডা বাতাস 
ভারী। কোন জায়গার বাতাস গরমে 
হালক! হয়ে.উপরের দিকে উঠে গেলে আশে- 
পাশের ঠাণ্ডা বাতাস সেই শূন্য জায়গা পূরণ 
করতে বেগে ছুটে আসে। বাতাসের এই 
বেগে ছুটে আসার নামই বড় (storm) 
আমরা সাধারণতঃ সবরকম শক্তিশালী ও বেগবান্‌ 
বাতাসকে ঝড় বলে থাকি কিন্তু বিজ্ঞানীরা তা 
বলেন না। তাঁরা ঘণ্টায় ৫১ থেকে ৬১ কিলো" 
মিটার জোরে বাতাস বইলে বাতাসকে বলেন 
জোরালো! হাওয়া! (018) wind) ৷ বাতাসের গতি 


১৯৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


দণজক্ষ ভোন্টের বিদ্যুৎ 


ঘণ্টায় ৬২ থেকে ১০১ কিলোমিটার হলে তাকে 
বলা হয় 8৪16, ১০৩ থেকে ১২০ কিলোমিটার হলে 
১০11) বলে, আর যখন ঘণ্টায় ১২০ কিলো- 
মিটারের বেশী হয় তখন বলা হয় হারিকেন 
(01017108116) | বাংলায় বাত্যা, ঝটিক আর 
বঞ্চা বলা চলে৷ 


ব্যারোমিটার বা বায়ুচাপমান যন্ত্রের সাহাযো 
বাতাসের চাপ ও হ্রাস-বৃদ্ধি জানা যায়। বাতাসের 
চাপ কম হলেই বুঝতে পার! যায়, ঝড় আসবে। 


চৈত্র-বৈশাখে বিকালের দিকে বাতাসের চাপ কমে 
যায়, আর প্রচণ্ড ঝড় আসে। এই ঝড়কে বলা হয় 
কালবৈশাখী ৷ 

ঝড় নানা ধরনের--টাইফুন, সাইক্লোন, 


হারিকেন, ঘূৰ্ণিবড়, টর্নেভো, সিমূম, সিরকো ও 
মিষ্টাল। 


চীন সমুদ্রে গ্ৰীষ্মকালের শেষে বা তার পরে 


যে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে তার নাম টাইফুন (typhoon) 
সাইক্লোন (০/০107৩) দেখ! দেয় ভারত মহাসাগরে, 


আবহবিজ্ঞান 


১৯৫ 


আর হারিকেন (1)017108106) দেখা দেয় প্রশান্ত 
মহাসাগরে | 


বজ্রপাত 


দুটো বাতাস উলটো দিক্‌ থেকে মুখোমুখি 
ধারা খেয়ে ঘুবতে থাকলে ঘুণিঝড় (whirlwind)- 
এর স্থ্টি হয়। ডাঙার উপরের টনেডো (tornado) 
একধরনের ভয়াবহ বিধ্বংসী খুর্ণিঝড়। টনেডো 
কালো সরু মেঘের মতো পাক খেতে খেতে উপর 
দিকে উঠে যায়। আর ঘণ্টায় ৩২২ কিলো- 
মিটারেরও বেশী জোরে মাত্র কয়েক শত ফুট 
জায়গার উপর দিয়ে ছুটে যায়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
টেকসাসের Wichita fall$-এ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
২রা এপ্রিল ঘণ্টায় ৪৫* কিলোমিটার বেগে টনেডো 
বয়ে গিয়েছিল। টনেডোর শক্তি এত প্রচণ্ড যে 
তাতে গাছপালা, বাড়িঘর ভেঙে তুবড়ে মুচড়ে যায়। 
জলাশয়ের জল উর্ধ্ধগামী হয়। কখনও কখনও 
ছোট জলাশয়ের সব জন নিঃশেষ হয়ে যায়। এই 
রকম একটা টর্নেডো ১৯৮৩ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 
২৪ পরগণার গাইঘাটায় প্রলয়ংকর ধ্বংসলীলার স্থষ্টি 
করে। মিসিসিপি অঞ্চলে খুব বেশী টর্নেডোর 
দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করা গেছে। সারা পৃথিবীর নানা 
স্থানে টর্নেডোর ধ্বংসলীলা দেখ! যায়। ঘুিঝাড়ের 
টানে সাগর বা নদীর জলে জলস্তস্তের স্থষ্টি হয়। 
এই জলস্তস্ত (৭1920) সময়বিশেষে অনেক 


হারিকেন 


১৯৬ প্রোগ্রোমিভ বুক:অব"নলেজ 


উচু হয়। মিষ্টাল (15091) ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
সিমূম ($1০০) এশিয়া ও অফ্রিকার মরু- প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও শুষ্ক ঝড়। 
ভুমির ধুলিঝড় । লিবিয়ার মরুভূমি থেকে উত্তপ্ত ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে = 


ধুলিঝড় সিরকো (১০০০০) ভূমধ্যসাগর পার হয়ে : একধরনের প্রচণ্ড ধূলি ঝঞ্া ওঠে। সেই ধুলোর ৷ 
সক: তেন; ৰ ” ঝড়কে কখনও বলে আধি। কখনও ব'লে 'লু*। 


৷. আন্বহাশয্স। অফ্ৰিস ৷৷ | 

আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা থাকলে লোকের 
অনেক সুবিধা হয়। সেইজন্য পৃথিবীর নানাস্থানে = 
বহু আবহাওয়া অফিস স্থাপিত হয়েছে। সেখানে | 
অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। সে-সাবের 
দ্বারা কখন কোথায় ঝড় উঠবে, কবে বৃষ্টি হবে, খরা 
কবে নাগাদ দূর হবে, কোথায় উচ্চ চাপ বা নিয়চাপ 
দেখা দিয়েছে, কত বেগে ঝড় ছুটে গেছে, ঘুণিঝড় 
কেন হল ইত্যাদি নানা বিষয়ে জনসাধারণকে 
দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় । ; 
এতে মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়৷ 


৷ শনাল্ল ল5ন্ন ॥ 

খনা ছিলেন একজন অতি বিদুষী জ্যো তিবিজ্ঞান- 
জানা মহিলা। কেহ বলেন, তিনি ছিলেন একজন 
সিংহলী মহিলা ৷ কেহ বলেন, বাঙ্গালী । তার 
নামে আবহাওয়া-সম্বন্ধে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত 
আছে, সে সবকে বলে খনার বচন। হয়তে| 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পল্লীবাসী সেই সব খনার 
বচনের মধ্যে আরে| অনেক বচন প্রক্ষিপ্ত করেছেন ৷ 
সে যাই হোক, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে আবহাওয়া 
ইটালী, সিসিলি, মাল্টা প্রভৃতি স্থানে পৌছে যায়। সম্বন্ধে সুন্দর আভাস দেয়। 


টর্নেডো 


নদ নদী, সাগর-উপসাগর, অরণ্য-পৰ্বত,আগ্নেয়- 
গিরি, এন্রবণ, মরুভূমি, দেশ-মহাদেশ প্রভৃতি নিযে 
আমাদের পৃথিবী । এই পৃথিবীর নান! দেশে অসংখ্য 
নরনারীর বান, এই সব কিছুর বিবরণ-সংক্রান্ত 
বিদ্যা ব| শাস্ত্রের নাম ভূগোল (Geography) | 

পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসমান এক প্রকাণ্ড গোলক, 
যার আকার গোল। কিন্তু পৃথিবী যে গোলতে৷ 
গ্রীক পণ্ডিত পাইথাগোরাস (Pythagoras, আন 
মানিক ৫৮২-আনুমানিক ৫০৭ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ ), ভারতীয় 
পণ্ডিত আধভট (জন্ম ৮৬ গ্রী), বরাহমিহির 
(বিক্রমাদিত্যের নবরক্ধের অন্যতম ), ভাস্করাচার্য 
(মৃত্যু ১১১৪ খ্ৰী. ), অনেক পরে পাঁচশ বছর আগে 
পোলিশ বিজ্ঞানী কোপানিকাম (Nicolas ০০- 
Parnicus, ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্ৰী) বলে গেলেও সাধারণ 
লোকে মেনে নিতে পারে নি। লোকের ধারণ! ছিল, 
পৃথিবী চেপটা থালার মতো, গোল বলের মতো নয়। 

শেষে পর্তুগিজ নাবিক ফাড়িম্তাগ ম্যাজেল্যান 
ব| ম্যাগেলান ( Ferdinand Magellan, 
১৪৮০-১৫১১ খ্ৰী.) ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজে করে 
পৃথিবী পরিক্রমায় বার হলেন। তার জাহাজ 
ঘুরতে ঘূরতে শেষ পর্যন্ত পোতুৰ্গালেই ফিরে এল । 
তখন সকলেই বুঝল, পৃথিবী চেপটা! থালার মতে! 


হলে জাহাজ পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌছে যেত। যায়! 


গোল বলের মতো! বলেই যে স্থান থেকে তিনি 
বেরিয়েছিলেন সেই স্থানেই ফিরে এসেছেন। 

পৃথিবী যে গোল, তার নানা প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। বিস্তীর্ণ বিশাল সমুদ্রের দূর প্রান্ত থেকে 


৯০০ 


ফাডিন্ঞাণ্ড মাঁজেল্যান 


একটা! জাহাজ আসবার সময় তাকে প্রথম দিকে 
দেখাই যায় না, পরে প্রথমে তার মাস্তুল - দেখ! 
তারপর জাহাজের মধ্য ভাগ নজরে পড়ে। 


১৯৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


শেষে জাহাজ আরে! নিকটবতী হলে পুরা জাহাজ- 
টাই চোখে পড়ে । এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা 
যায়, পৃথিবী চেপট। থালার মতে৷ নয়, তার আকার 
গোল. বলের মতো, টপরটা কুমীরের পিঠ বা 
উপুড়-করা। বাটির মতো ৷ 

মহাকাশে রকেট পাঠিয়ে পৃথিবীর যে-সব 
আলোকচিত্র গ্রহণ কর! হয়েছে, তাতে পৃথিবীকে 
গোল বলের মতোই দেখা গেছে। অবশ্য, রাশিয়ান 
বিজ্ঞানীদের প্রেরিত রকেট থেকে তথ্য আহরণ 
করে বল! হয়েছে, পৃথিবীর আকার কমলালেবুর 
মতে। নয়। কতকট| নাণপাতির মতে৷ ৷ 

সাতটি মহাদেশ নিয়ে স্থলভাগ _ এশিয়া, 


আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ 
আমেরিকা, ওশেনিয়া ও আযান্টার্কটিকা। জলভাগ 


_-গুশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত 
মহাসাগর, স্থুমের মহাসাগর ও কুমের মহাসাগর ৷ 


সম্পদ্‌ ৷ সোভিয়েট রাশিয়ার শতকর| ৩৪ ভাগ 
বনভূমি ৷ উত্তর সোভিয়েট রাশিয়ার বনভূমির 
আয়তন ২,৭০,০০,০০,০০০ একর ৷ এই বনভূমি 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। আমাজন নদের তীরের 
অরণ্য ছুর্ভেগ্চ ও বিশাল। ভারতের হিমালয় 
পর্বতের পাদদেশ অঞ্চল ও কিছু দূর উচু পর্যন্ত 
বনভূমি ঘনসন্নিবিষ্ট । আসাম রাজা অরণোর জন্য 
প্রসিদ্ধ। দেখ। গেছে, গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশে বেশী 
গাছ জন্মে ৷ পার্বত্য অঞ্চলে বনের প্রাচুর্য । মাক্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোনিয়ায় বহু অত্যুচ্চ গাছ 
বিদ্যমান ৷ অরণোর গাছসমূহ থেকে কাঠ, আঠা, 
ফল, ফুল, গঘধ অনেক কিছু পাওয়া যায়। মরু- 
ভূমিতে ওয়েসিস ব্যতীত কোথাও ছোট ব! বড় 
গাছ হয় ন| ৷ 


৷৷ পবিত্ৰ পর্বত ॥ 


পর্বতের কথা ‘পর্বত’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে । 


৬ 


রতি: EL 
গ্র্যানাইট পাথরে গড়া পর্বত 


॥ অরণ্য ॥ 

স্থলভাগে পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি, 
নদ-নদী, গুহ।, প্রস্নবণ প্রভৃতি বিরাজিত। সব 
দেশেই অরণ্য আছে। অরণ্য মূলাবান্‌ প্রাকৃতিক 


মানুষ সবযুগে সর্বদেশে পর্বতকে পবিত্র বলে মনে 
করে এসেছে। হিমালয়ে অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত, 
হিমালয়কে দেবস্থান বল৷ হয়। গ্রীসের এলিম্পাস 
পর্বত দেবতাদের পবিত্র বাসস্থান বলে মনে কর! 


ভূগোলের নানাকথ! 


১৯৯ 


হয়েছে ৷ জাপানের ফুজিয়ামা জাপানীদের নিকট মিটার। : জলপগ্রপাতটির একটি ধাপের উচ্চতা 


অতি পবিত্ৰ ৷ বহু দেশেই লোকে সেখানকার 
পর্বতকে শ্রদ্ধা করে, অর্চনা করে । 


॥ জলপ্রপাত ৷৷ 
পর্বতের উপর থেকে নদী নীচে নামবার সময় 


সামনে খাদ পেয়ে হু হু করে নেমে পড়তে থাকে। 
একে বলে জলপ্রপাত । প্রায় সব উচু পর্বতেই 
জলপ্রপাত আছে। পৃথিবীতে সব চেয়ে উঁচু জল- 


প্রপাত ভেনেজুয়েলার সালটে এঞ্জেল ( 58100 
৩ 


পোটারো নদীর কেইটুর (81960) জলপ্রপাত 


416০] ) এটি ক্যারাও ( 03190) নদীর 
এক শাখার জলপ্রপাত ৷ এর মোট উচ্চতা ৯৭৯ 


৮০৭ মিটার। 

সব চেয়ে বড় জলপ্রপাত ব্রাজিল ও,প্যারা- 
গুয়ের মধ্যবৰ্তী সালটে| পারানা নদীর গুয়েইর। 
(04৪19 ) জলপ্রপাত ৷ উচ্চতা মাত্র ১১৪ মিটার 
কিন্তু বৎসরে ৪,৮৫০ মিটার চওড়। জলধারা থেকে 
8,৭০,০০০ কিউসেক জল নির্গত হয়। এক এক 
সময়ে এ থেকে ১৭,৫০,০০০ কিউসেক জল পর্যস্ত 
নির্গত হয়ে থাকে৷ 

পৃথিবীতে সব চেয়ে চওড়া জলপ্রপাত লেয়স 


ভিক্টোরিয়। জলপ্ৰপাত 


বা লাওস ( ৭০5 )-এর খোন ( Khone ) জল- 
প্রপাত-_-১*৮কিলোমিটার চড়া ৷ বৎসরের কোন 


কোন সময়ে এই জলপ্রপাত থেকে ১৫,০০,০০০ 
কিউমেক জল নিয়দেশে প্রবাহিত হয়। 

আফ্রিকার জান্বেজী নদীর ভিক্টোরিয়| জল- 
প্রপাত ১৭০০ মিটার চণড়| ৷ এটি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
লিভিংস্টোন কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। কানাডা ও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবৰ্তা নায়েগারা নদীর জল- 
প্রপাত খুব প্রসিদ্ধ । এটির উচ্চত| মাত্র ৫০ মিটার 
কিন্তু খুব চওড়া ৷ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যোসেমাইট 
(J০:emite) জলপ্রপাত, নিউ জীল্যাণ্ডের সাদার- 
ল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার টুগেল। ও কিং জর্জেস 


গারমোপ্প। জলপ্রপাত 


জলপ্রপাত (King George’s:falls), পোটারে! 
‘Potaro) নদীর কেইটর (Kaietur) জলপ্রপাত 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ভারতে “কর্ণাটকে:'যোগ (বা, গারসোগ্ন। জল- 
প্রপাতের উচ্চতা সব চেয়ে বেশী ৷ রাচীর হুড়, 
বা! জোহা, দাৰ্জিলিঙের ভিক্টোরিয়া, শিলঙের বীডন 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ! 


॥ ঝরন! ৷৷ 

পৃথিবীর সব পর্বতেই ঝরন। আছে। পাহাড়ের 
ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল ব| নদী ঝ।হুদের জল চুইয়ে 
চুইয়ে এসে নীচে নেমে পড়ে। ত! থেকেই ঝরনার 
স্থষ্টি। ঝরনা বা নির্ঝরের জলধারা সব সময়েই 
শীর্ণ। 


॥ উষ্ঃপ্রঅবণ ॥ | 

যে-সব ঝরন| থেকে অনেক সময়ে গরম জল 
পড়ে, তাকে বলে উষ্প্রক্রবণ (hot spring) | 
বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকার জন্যে বা পৃথিবীর 
ভিতরের উত্তাপের জন্তে জল গরম হয়ে যায়। সেই 
গরম জল বেরিয়ে এসে উষ্ণ প্রন্রবণের স্থষ্টি করে । 
রাজগীর, বীরভূমের বক্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে উন: 
প্রত্বণ আছে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রামে? 
বাড়বাকুণ্ড, কেদারনাথের পথের গৌরীকৃণ্, 
বদ্রিনাথের উষ্ণ কুণ্ড প্রভৃতি গরম জলে ভরা গর্ত ব৷ 
কুণ্ড । এই জলে লোকে রোগ-নিরাময়ের জন্যে 
স্নান করে। বক্রেশ্বরে তো একট। বড় পুকুরের 
মতে| জায়গ। গরম জলে ভর! ৷ আইসল্যাণ্ে উফ 
প্রত্রবণের সংখ্যা! অনেক৷ ফ্রান্স, জার্মানি, ইট লী. 
রাশিয়া, চীন, সুইজারল্যাণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
কানাডা, অস্ট্রেলিয়। প্রভৃতি পৃথিবীর বহু দেশে 
অনেক উষ্ণ প্রস্ৰবৰ আছে । 


৷৷ বরফের রাজ্য ॥ 

পৃথিবীর সব জায়গা সমান গরম নয়। এমন 
সব জায়গা আছে যেস্থান চিরকাল বরফে ঢাকা 
থাকে। সেই সব স্থান এত ঠাণ্ডা যে জল জমে 


ভূগোলের নানাকথা 


২০১ 


বরফ হয়ে থাকে, সে-সব দেশেও শীত গ্রীষ্ম কাল 
আছে। কিন্ত কোন সময়েই বরফ গলে জল হয়ে 
যায় না। কিছু কিছু জায়গায় গ্রীষ্মকালে বরফ 
গলে জল হয়। শীতকালে নদী-সাগর-স্থুদের জল 
জমে বরফ হয়ে যায়। তখন তাঁর উপর দিয়ে 
লোকে চলতে তে পারেই, গাড়িও চলতে পারে ৷ 

পৃথিবীর ছুই. প্রান্ত স্ুমেরু ও কুমেরুপ্রদেশ 
অনন্ত বরফে ঢাঁকা।  গ্রীনল্যাণ্ডের আয়তন 
২১,৭৫১০০০ বর্গ কিলোমিটার ৷ এত বড় একট! 
জায়গার লোকসংখ্যা মাত্র হাজার চল্লিশেক। 
কারণ, এই প্রকাণ্ড দ্বীপের অধিকাংশ স্থান চির 
তুষারে ঢাক| অনেক খুব উঁচু পাহাড় সেখানে 
আছে, সে-সবই বরফের পাহাড় ৷ 

চিরতুষারের রাজ্য সুমেরু ও কুমেরুপ্রদেশ 
এক অদ্ভুত জায়গ| ৷ এখানে কোথাও কোথাও 
একটান| ছ'মাস ব। তারও বেশী দিন। যখন 
ছ'মাস বা তারও বেশী সময় রাত্রি, সেই সময়ে 
আকাশে সূর্য ওঠে ন| চির অন্ধকার দুর করার 
জন্যে মেরুপ্রদেশের আকাশে এক ধরনের স্সিগ্ধ 
সবুজ, গোলাপী, বেগুনী প্রভৃতি রঙের আলো দেখ! 
যায়। এই আলোকের নাম মেরুজ্যোতি 
( Aurora polaris)! কুমেরুপ্রদেশের সেই 
আলোর নাম কুমের জ্যোতি বা প্রতীচ্য উদ 
(Aurora australis), সুমেরুপ্রদেশের জ্যোতির 
নাম 'স্ুমেরু জ্যোতি ব| উদীচ্য উষ| ( Aurora 
borealis) । এই আলে। কখনও কখনও উজ্জল, 
কখনও মৃদু ৷ 

নরওয়ের উত্তর দিকে বৎসরের কয় মাস রাত্রে 
সূৰ্য দেখ! যায় অর্থাৎ সেই কয় মাস কেবলই দিন। 
এই কারণে নরওয়েকে নিশীথ সর্ষের দেশ ( Land 
of the Midnight 597) বলা! হয় । 

স্থমেরুপ্রদেশে যখন গ্রীষ্মকাল তখন কোন 


২৬ (৮৩) 


কোন স্থানে বরফ গলে যায় । সেই সব জায়গায় 
ছোট ছোট ঘাস বা শেওল| জন্মায় । বন্পা হরিণের! 
তাই খায়। সেই অঞ্চলকে বলে তুম্দ্ৰ৷ অঞ্চল । 
তবে, স্থুমেরু বা কুমেরুপ্রদেশের যে অংশ মেরুর 
চারদিকে অবস্থিত সেখানে বৎসরের কোন সময়ে 
গাছপাল। জন্মায় না। সেখানকার নীচে মাটি 
নেই, শুধুই সমুদ্ৰ কুমেরুপ্রদেশ তে| চিরতুষারে 
ঢাক| এক বিরাট মহাদেশ । 


॥ হুদ 

পাহাড়-পর্বত থেকে যে-সব জলআোত সমতলের 
দিকে নেমে যায়, যদি সে-সবের জল ' একট! 
জায়গায় আটকে যায়, তাহলে সেই জম। জল 
প্রকাণ্ড গর্ত ব| খাদে থেকে যায়। সেই জলভরা 
খাদের নাম হ্রদ (13199) ৷ অনেক সময় হুদের জল 
কানায় কানায় ভরতি হয়ে উপচে পড়ে নদীর সৃষ্টি 
করে। 

পৃথিবীর নান! দেশে বহু হুদ আছে। সে- 
সবের মধ্যে সব চেয়ে বড় কাসপিয়ান সাগর 
(Caspian Sea) | চারিদিকে স্থলবেষ্টিত জলভাগ 
বলে কাসপিয়ান একটি হুদ ৷ কিন্তু এই হুদ এত 
বড় যে তাকে সাগর বল| হয়। রাশিয়ায় একে 
বলা হয় Kaspiskoye [10161 দক্ষিণ রাশিয়া 
ও ইরানের এই সুবিশাল হলদটির আয়তন ৩,৭১,৮০” 
বৰ্গ কিলোমিটার । দৈৰ্ঘ্য ১,২২৫ কিলোমিটার ৷ 
এই হ্ুদের ১,৪৩,৫৫০ বর্গ কিলোমিটার ইরানের 
মধ্যে (সেখানে নাম Darya-ye-khazar ) | 
হদটি সমুদ্রপৃষ্ট থেকে ২৮৫ মিটার নীচে ৷ এর 
সব চেয়ে অধিক গভীরতা ১,০২৫ মিটার ৷ 
কাসপিয়ান সাগরের জল লোনা । 

উত্তর আমেরিকার স্ুপীরিয়র হৃদ ( Lake 
300০107) পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মিষ্টি জলের হৃদ ৷ 


২০২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


আয়তন ৮২,৩৫০ বর্গকিলোমিটার ৷ এটি সমুদ্রপৃষ্ 
থেকে ১৮২ মিটার উচ্চে অবস্থিত ৷ 

রাশিয়া! ও তুরস্কের মধ্যে অবস্থিত কৃষ্ণ সাগর 
(Black Sea) নামে সাগর হলেও বিরাট হুদ । 
১,১৯১ কিলোমিটার লম্বা, চৎড়ায় ৬২৭ কিলো- 
মিটার ৷ দানিয়ুব, নীপার, নীস্টার, ডন, বাগ 
প্রভৃতি নদী এই হুদে পড়েছে । 

পূর্ব আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হৃদ স্বিশাল। 
আয়তন প্রায় ৬৭,৬০০ বর্গকিলোমিটার এই হুদ 
থেকে নীল নদ নির্গত হয়েছে। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 
১১২৯ মিটার উপরে অবস্থিত । ইজরায়েল ও 
জর্ডনের মধ্যবর্তী ডেড সী (Dead 5০৪)-র জল 
ভীষণ লোনা ৷ এতে মানুষ দিব্যি ভেসে থাকতে 
পারে, ডুবে যায় না। এটি ভূমধ্যসাগরের পৃষ্ঠদেশ 
থেকে ৩৯১ মিটার নীচে। ডেড সীর আয়তন 
৮৮৪ বর্গ কিলোমিটার, এর সর্বাধিক গভীরত। ৩৯৯ 
মিটার ৷ জর্ডন নদী এই হুদে পড়েছে । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট সপ্ট লেক ( Great 
Salt Lake )-এর দৈর্ঘ্য ৬০৯ মিটারের উপর। 


দি. 


সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,২৮৫ মিটার উচ্চে অবস্থিত, এই 
হৃদের জলও ভীষণ লোন! ৷ 
ভারতের রাজস্থানের সম্থর হ্ুদের জলও খুব 
লোনা ৷ এই রকম লোনা জলের হ্রদ পৃথিবীতে 
অনেক আছে, এই সব লোনা জলের হুদ থেকে 
লবণ, পটাশ প্রভৃতি পাওয়| যায়। 
তিব্বতের মানস সরোবর পৃথিবীর সৰ্ব্বোচ্চ 
স্থানে অবস্থিত। এভারেস্টের নিকটে ৫১৮৮০ 
মিটার উচ্চে একটি অনাম! হুদ আছে। তিব্বতের 
Nam [১০ হুদ (আয়তন ১৯৫৬ বর্গ কিলোমিটার) 
৪ ৫৭৮ মিটার উচ্চে অবস্থিত । দক্ষিণ আমেরিকার 
টিটিকাকা (Tii০৭০৪) হুদ প্রায় ৩,৮১১ মিটার 
উচ্চে অবস্থিত এটি ২০৯ কিলোমিটার লম্বা 
আরল সী, বৈকাল, নিয়াসা, ল্যাডোগা, 
বলখাশ, চাদ, ওনেগা, ভোল্ট।, নিকারাগুয়া, 
রুডলফ, আলবার্ট, ম্যানিটোবা, হুরন, মিচিগান, 
্যাঙ্গানাইকা, কোকো প্রভৃতি অসংখ্য হুদ পৃথিবীতে 
বিদ্যমান ৷ 
অনেক সময় জল ছাড়া অন্য জিনিস, যেমন 


০, 
== ই ৯ EE 


দ্য লষ্ট সী 


ভূগোলের নানাকথা 


গলা পিচের হুদ আছে।' ত্রিনিদাদ দ্বীপে এই 
রকম একট! হুদ আছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে লাভ! 
ভরতি-একটি-প্রকাণ্ড হুদ আছে। 

মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসীতে Craighead 
Cavern, Sweetwater একটি ভূগর্ভস্থ হুদ। 
তার নাম দ্য লস্ট সী (1১6 Lost 569) আয়তন 
মাত্র ৪২ একর ৷ ভূগৰ্ভস্থ হৃদসমূহের মধ্যে এইটিই 
সর্ববৃহৎ ৷ 


॥ গেজার ( Geyser ) ৷৷ 

আগ্নেয়গিরি থেকে প্রচণ্ড বেগে আগুন, লাভা, 
শিলাখণ্ড প্রভৃতি উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় মাঝে 
মাঝে সেই রকম সবেগে লাভা, শিলাখণ্ডাদির 
পরিবর্তে খুব গরম! জল উর্ধ্বে উত্থিত হয়। এই 
ধরনের গরম জলের উৎক্ষেপকে বল! হয় £€5567 । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক, 
আইসল্যাণ্ড, নিউ জীল্যাণড প্রভৃতি স্থানে এই রকম 
বহু গেজার দেখ! যায়। 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জীল্যাণ্ডের The 
Waimangu £eyser-এর জল ৪৫৭ মিটার উর্ধে 
উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ৷ তারপর থেকে এই গেজার থেকে 
জলোৎক্ষেপ হয় নি। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল 
পার্কস সারভিস ষ্টীমবোট গেজারে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫ থেকে ১০ দিন অস্তর 
অন্তর ৭৬-১১৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চে জল উৎক্ষিপ্ত 
হয়েছিল । আইসল্যাণ্ড দ্বীপের মাউন্ট হেকলায় 
৫৫ মিটার পৰ্যন্ত উচ্চে জলের উৎক্ষেপ ঘটেছে। 

ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ওলড 
ফেথফুল গেজার (014 faithful geyser ) খুব 
সুদৃশ্য ও প্রসিদ্ধ। এটি থেকে ৬৫/৭০ মিনিট বাদে 
বাদে প্রায় ৫৩১ মিটার উঁচুতে জলের উৎক্ষেপ ঘটে । 


ত 


ওল্ড ফেথ্‌ফুল গেজার 


॥ গিরিপথ॥ 

কখনও কখনও ছুই উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক 
ধার থেকে অন্য ধারে যাবার পথ থাকে । উচ্চ 
পর্বতের উপর দিয়ে লোকজন গাঁড়িঘোড়া পার হতে 
পারে ন| ৷ সেই পথ ধরে লোকে গাড়িঘোড়া 
নিয়ে ওপারে যেতে পারে । এই পথকে বলা হয় 
গিরিপথ বা গিরিবর্ত্ম (0335 )। 

গিরিপথ সাধারণ পথের মতো! নয়। এটি উচু 
নীচু, অসমান ৷ গিরিপথ অনেক সময় বেশ একে 
বেঁকে যায়। পথে খাদ পড়ে, ঝরনা, নদী পড়ে। 
তবু লোকে এই পথ ধরে যাতায়াত করে, কারণ 
পর্বতের উপর দিয়ে বিপদ্সংকুল পথ দিয়ে যাওয়ার 
চেয়ে এই গিরিপথ অনেক ভালো, অনেক নিবিদ্বু। 


২০৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সব দেশেরই লম্বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গিরিপথ 
আছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে যে 
পথ সংযুক্ত করেছে, তার নাম খাইবার পাস। 
পথটির দৈর্ঘ্য আকাবাঁকা পথে ৫৩ কিলোমিটার ৷ 
চওড়া মাত্র ৩ মিটার । এই পথ দিয়ে গ্রীক, শক, 
হুণ, মোগল, পাঠান--সব যুগে যুগে ভারতে প্রবেশ 
করেছে। এই পথ দিয়েই আলেকজাণ্ডার দ্য গ্ৰেট 
ভারতে প্রবেশ করেন। ইংরেজর| দুইবার অভিযান 
_চালায়। এই পথ পেশোয়ার থেকে কাবুল যাবার 
_ গিরিপথ ৷ সরু পথ হলে কি হবে, এই গিৰিপথ 
খুবই প্রসিদ্ধ । 


নানা জাতির লোক ভারতে প্রবেশ করেছে। 
বর্তমানে বোলান ও খাইবার ছুটি গিরিপথের 
একাংশ পাকিস্তানের অন্তৰ্গত ৷ 

স্কটল্যাণ্ডের কিলিক্র্যাঙ্কি ( Killecrankie ) 
গিরিপথ স্থপ্রসিদ্ধ। এই পথের উপর একটি রেলপথ 
আছে। পাশ দিয়ে হাটাপথও আছে। 

পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গিরিপথ তিব্বতের 
খালেব থেকে 1751-01-10 পৰ্যন্ত বিস্তৃত ১৩ 
কিলোমিটার দীৰ্ঘ Kang-ti-suu-র গিরিপথ ৷ 
গিরিপথটির কোথাও কোথাও উচ্চত| ৬,০৮০ 
মিটার। দক্ষিণ-পশ্চিম সিংকিয়াং ও তিববতের 


খাইবার পাল 
আফগানিস্তানের কান্দাহার ও বেলুচিন্তানের মধ্যকার ১,১৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ গিরিপথে গাড়ি 


কোয়েটাকে যে পথ সংযুক্ত করেছে, তার নাম চলাচল করে। 


এই পথের কোথাও কোথাও 


বোলান পাস। এই গিরিপথ দিয়েও নান! সময়ে উচ্চতা ৫১৬৩২ মিটার । 


ভূগোলের নানাকথা 


২০৫ 


সারা পৃথিবী জুড়ে পর্বতশ্রেণী, আর অসংখ্য 
গিরিপথ ৷ এই গিরিপথ ন! থাকলে দীর্ঘ গিরিপথের 
এক ধার থেকে অপর ধারে পৌছানে। সহজ হত 
না। আন্দিজ, আল্পস, গীরেনিজ, হিমালয়, কিবো- 
কিলিম্যানজারো! প্রভৃতি সব দীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর এপার 
থেকে ওপারে যাওয়ার বহু গিরিপথ বিদ্যমান ৷ 


॥ সুড়ঙ্গ ॥ 

অনেক জায়গায় সুবিধাজনক গিরিপথ (2899 ) 
নেই ৷ থাকলেও সে-পথে যেতে অনেক ঘুরপথ 
ধরে যেতে হয়। সেজন্যে মানুষ পর্বতের মধ্য দিয়ে 
সুড়ঙ্গ ব| টানেল কেটে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে। 
এই স্ুড়ঙ্গনি্মাণ এঞ্জিনীয়ারদের এক অপূর্ব 
কীতি। 

কোন কোন সুড়ঙ্গ রেলচলাচলের জন্য নিৰ্মিত 
হয়ছে । এ ধরনের সুড়ঙ্গের সংখ্যা অনেক। 
পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দীর্ঘ রেলপথের টানেল 
জাপানের মধ্য হুনশিউয়ে তানিগাওয়। পর্বতের নীচ 
দিয়ে গেছে । এর দৈৰ্ঘ্য ২২ ২ কিলোমিটার । 

জলের তলা দিয়ে রেলপথের টানেল পৃথিবীর 
মধ্যে সব থেকে দীর্ঘ জাপানের Seikan Rail 
Tunnel এই সুড়ঙ্গ সমুদ্ৰপৃষ্ঠ থেকে ২৪০ মিটার 
জলের তলায় সমুদ্রের তলদেশের ১০০ মিটার নীচে 
দিয়ে গেছে । এটির দৈৰ্ঘ্য ৫৩'৯ কিলোমিটার । 

সেন্ট গটহার্ড রোড টানেল পৃথিবীর মধ্যে 
এই শ্রেণীর সর্বাপেক্ষ। দীর্ঘ ন্ুড়ঙ্গপথ । এই পথ 
নুইজারল্য।গ থেকে ইটালী পৰ্যন্ত বিস্তুত। দৈঘ্য 
১৬৩২ কিলোমিটার । 

এ ছাড়া বহু রকম সুড়ঙ্গ বা টানেল আছে। 

কাশ্মীরের জহর টানেল সুপ্ৰসিদ্ধ লণ্ডনের 
টেমস নদীর তলা দিয়ে যে সুড়ঙ্গ গেছে ত৷ মানুষকে 
বহু কাল ধরে বিশ্ময়বিমুগ্ধ করে রেখেছে । 


৷ খাল ॥ 

সুয়েজ খাল ও পানাম! খাল খুব প্রসিদ্ধ। 
ফরাসী মনীষী কাউন্ট কাদিনান্দ দ্য লেসেপজ্‌ 
( Count Ferdinand de Lesseps, ১৮০৫- 
১৮৯৪ খ্ৰী.)-এর তত্বাবধানে স্থয়েজ খাল কাটা হয়। 
১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি জাহাজ চলাচলের জন্য খুলে 
দেওয়া হয়। খালটি ১৬১'৯ কিলোমিটার লম্বা ও 
৬০ মিটার চওড়| ৷ স্থুয়েজ খাল লোহিত সাগরের 
সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ঘটিয়েছে। 

পানামা খাল আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে 
প্রশীস্ত মহাসাগরের সংযোগ ঘটিয়েছে। ১৯১৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এই খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল 
শুরু হয়। খালটি ৮* কিলোমিটারের চেয়ে কিছু 
বেশী লম্বা । গভীরতা ১২ থেকে ২৫ মিটার ৷ 


পানামা খাল দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে 


পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্ব! ইরিগেশন ক্যানাল 
(irrigation canal) ব| সেচ খাল রাশিয়ার Kara- 
লম্বায় ৮৫০ কিলোমিটার ৷ 
যতদূর জান! গেছে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে 
খাল ইরাকের ম্যাগডালির কাছের খাল ৷ 
৪০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দে এটি কাটা হয়েছিল ৷ 


10000051515 kanal | 


২৬ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ভলগা-বাপ্টিক খাল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে 
লম্বা-_২,৩০০ কিলোমিটার ৷ 

চীনের গ্র্যাণ্ড ক্যানাল ( পিকিং থেকে হ্যাংচাউ 
পর্যন্ত ) ৫৪০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাবে কাটা শুরু হয়। ৩২৭ 
খ্রীষ্টাব্দে কাটা শেষ হয়। দৈৰ্ঘ্য ১,৭৮১ কিলো- 
মিটার । 

রাশিয়ার দ্য বিলোয়ে মোর ( হোয়াইট সী) 
বাণ্টিক ক্যানাল ২২৭ কিলোমিটার লম্বা ৷ 


৷৷ পৰ্ব তর সৃষ্টি ৷ 

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীপুষ্ঠের নানারকম 
পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে পর্বতের স্থ্টি হয়। 
সাধারণতঃ চার রকমে পর্বতের স্থষ্টি হয়েছে--চ্যুতি 
পর্বত (block mountain), ভঙ্গিল পর্বত 
( foldimountain), লাভার পর্বত ( mountain 
of accumulation) ভূপৃষ্ঠক্ষয়ের ফলে হৃষ্ট 
পর্বত ( mountain of denudation ) । 

পৃথিবীর শৈশবে পৃথিবীপৃষ্ঠ খুব নরম ছিল। 
পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গ্যাসের প্রচণ্ড ধাকায় 
সেই নরম ভূপুষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে । তার ফলে যে 
সব পর্বতের স্থষ্টি হয় তাকে বল| হয় চ্যুতি-পৰ্বত। 

পৃথিবীর অভ্যন্তরের গ্যাসাদির ধাকায় ভূপৃষ্ঠ 
ভাজ হয়ে ব। কুঁচকে গেলে যে-সব পর্বতের উদ্ভব 
হয়, তার নাম ভঙ্গিল পর্বত। 

আগ্নেয়গিরির অগ্নাৎপাতের সময় রাশি রাশি 
লাভা বহু দিন ধরে জমে জমে যে-সব পর্বত গড়ে 
উঠেছে, সে-সব পর্বতকে বলা হয় লাভ|-জম| 
পর্বত। 

বহুদিনের নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে 
ভূপপৃষঠ ক্ষয়ে ক্ষয়েও অনেক পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। 
সেই সব পর্বতকে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট পর্বত 
বলা হয়। 


॥ পর্বতের উচ্চতা নিধণরণ ৷৷ 


জমি মাপবার ফিতে দিয়ে মেপে পর্বতের উচ্চত। 
নির্ধারণ করা হয় না। অলটিমিটার (altimeter), 
হিপসোমিটার (17530106661 ),  ট্র্যানজিট 
( transit ) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে পর্বতের 
উচ্চতার পরিমাপ করা হয়৷ 


রাধানাথ শিকদার ট্র্যানজিট যন্ত্রের সাহায্যে 
হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দেখে পৰ্বতশৃঙ্গের রেখ। 
একটি কাল্পনিক রেখার সাহায্যে কিরূপ কোণের 
সৃষ্টি করল তা জেনে নেন। পরে ত্রিকোণমিতির 
( trigonometry-র ) সাহায্যে পর্বতশূঙ্গের 
উচ্চতা নির্ধারণ করেন। এই ভাবে উচ্চত| নির্ধারণ 
সব সময়ে পুরোপুরি ঠিক ন। হলেও প্রায় ঠিক হয়ে 
থাকে। 


অলটিমিটারের সাহায্যে পর্বতশুঙ্গের উপরের 
বাতাসের চাপ নির্ধারণ করে সেই স্থান সমুদ্ৰপৃষঠ 
থেকে কত উঁচুতে তা জানা যায়। 


বাতাসের চাপ কম হলে কম তাপেই জল ফুটে 
ওঠে। ত! থেকে হিসেব করে হিপসোমিটার যন্ত্রের 
সাহায্যে পর্বতশুঙ্গের উচ্চত| নির্ধারণ মোটামুটি ঠিক 
কর! যায়। 


৷ আযাভাল'াশ ॥ 

পর্বতের ঢালু গাত্রে বরফ জমে বেশী ভারী হলে 
একদিন ধস নামে। তার ফলে অনেক সময়ে বহু 
জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়, বহু লোকের প্রাণহানি 
ঘটে ৷ এই বরফের ধসকে বলা! হয় আভালাশ 
(৫৮৪181701১6) । আযভালশকে হিমানীসম্প্রপাতও 
বলে। আ্যাভালাশ থেকেই হিমবাহ বা তুষার- 
নদীর সৃষ্টি ৷ 


ভূগোলের নানাকথা ৰব 


॥ গ্ৰাণ্ড ক্যানিয়ন ৷৷ ॥ গুহা ৷৷ 

কলোর্যাডো (C০1০rad০) উত্তর আমেরিকার গুহা! বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, পর্বতের 
পশ্চিম দিকের একটি নদী। গ্র্যাণ্ড ও গ্রীন নামের ছোট বড় গুহা। সেই সব গুহায় আদিম যুগের 
দুইটি নদীর মিলনে উৎপন্ন। দৈর্ঘ্য ৩,২২০ কিলো- মানুষের! বাস করত । সেই সব গুহ! যুগে যুগে সাধু- 
মিটার ৷ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায় কলো- সন্যাসীদের তপস্তার স্থল । দক্ষিণ আফ্রিকার 
র্যাডো নদী এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্থষ্টি কয়েকটি গুহায় দশ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের 
করেছে । এই নদী বহু লক্ষ বৎসর ধরে আরি- জীবাশ্ম পাওয়। গেছে। বেলজিয়াম, জার্মানি, 
জোনার মালভূমির নরম পাথরকে ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, চীন প্রভৃতি দেশের বহু 
একটা! গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে। তার ফলে গ্র্যাণ্ড গুহায় আদিম যুগের মানুষদের ব্যবহৃত অন্ত্শস্ত্ৰ ও 


** চী ৷ 
দ্‌ আৱিজোনার,গ্যাণ্ড-ক্যানয়ন 

ক্যানিয়ন-এর শৃষ্টি। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেড়-ছুই নান! জিনিস পাওয়া গেছে ৷ অনেক গুহায় আদিম 
থেকে সাতাশ-আটাশ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া । যুগের লোকেদের আঁকা প্রাচীরচিত্র দেখা গেছে ৷ 
মার প্রায় ২ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর ৷ ভারতের অজন্তা গুহার অভাস্তরে প্রায় হু’ 
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হাজার বছর আগেকার আকা বহু বিস্ময়কর চিত্র খুব লম্বা লম্বা ঘাস, নানা কীটপতঙ্গ, চিংড়ি মাছ, 
আছে। ইলোরা! গুহায় বহু মূতি দেখ। যায় । বাছড় প্রভৃতি দেখা যায়। গুহাটি আকা বাকা পথে 


অজস্তার গুহ| নং ১৭--র্লাহল ও তাহার মাতা যশোধরা '! ।অজন্তার ২৯ নং গুহার চিত্র-নাগরাজ 


কিন্তু মাটির তলায় বহু কিলোমিটারব্যাগী ৩৪১. কিলোমিটার লম্ব| ৷ ৬ কোটি বৎসর পূর্বে 
গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। উত্তর আমেরিকার হৃষ্ট কার্লসবাদ ক্যাভার্নস-এ বহু ৩০৪ মিটার চণ্ড 
কেনটাকি, ভার্জিনিয়া, আরাকানসাস, মিসৌরী, ঘর আছে। এই গুহার সব চেয়ে বড় ঘরে ১. 
ডাকোটা, উইসকনসিন, টেক্সাস এবং মেক্সিকে।, ফুটবল মাঠ হতে পারে। এই গুহার ছাদের 
পোল্যাও, মরক্কো, ইরান, যুগোল্লাভিয়। অষ্নিয়া, কোথাও কোথাও উচ্চত! ৩, তল| বাড়ির উচ্চতার 
আয়াৰ্্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, প্রভৃতি স্থানে সমান। এই !গুহার গভীরতা কোথাও কোথাও 
অসংখ্য গুহা বর্তমান। চুন।" পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে ৪২ মিটার। গুহায় ৭৫২ সেন্টিমিটার লম্ব! অন্ধ 
বেশির ভাগ গুহার সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন যুক্ত- বাগদা চিংড়ি, মাকড়সা, অন্ধ গিরগিটি, ঝিঝি পোকা, 
রাষ্ট্রের অন্তর্গত কেনটাকির ম্যামথ কেভ অতি লক্ষ লক্ষ বাছড় প্রভৃতি দেখা যায় । 
বিস্ময়কর গুহা! । { এর মধো নদী, বিস্তীর্ণ প্রস্তর, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিক। 


অভস্তা গুহা নং ১৯-এর বাঁহর্তাগের একাংশ 


| 
IBN 9 
ন 


* তল 
৬০ = ০০০৮ পা ৩ 


অজন্ত1গুহ1ানং'১৭- ছাদের "অলংকরণ 
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_ সর্বত্রই অসংখ্য গুহা বিভমান। কেনটাকির ম্যামথ ॥ মরুভূমি ৷৷ 
কেভের নিকটে গ্রেট ওনিক্স কেভ, ভাজিনিয়ার সারা পৃথিবীর নানা দেশে ছোট বড় মরুভূমি 


সরস, 


LS 


মম == বতাহ 


অজন্তা গুহ| নং ১৯--বুদ্ধদবেব, উপদেশ দিবার ভঙ্গীতে 
লুজে ক্যাভার্ন, দক্ষিণ ডাকোটার উইণ্ড কেভ, 
সিসিলির সাইরাকিউজের দি ইয়ার ‘অব ডাইওনিসাস, 
অস্ট্রেলিয়ার ওরিয়েন্ট কেভ, ইয়্কশায়ারের জিংলিং 
হোল ও ভিক্টোরিয়া কেভ, ইংলণ্ডের গুহ Wookey 
Hole প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । ইটালীর নেপলস শহরের 
নিকটে অবস্থিত বর গ্রটো (Blue Grotto)-র 
মুখ সমুদ্রের দিকে। জলের উপরে নীল আলে! 
ঝলমল করে বলে এর নাম ৰু গ্রটে।। সারাওয়াক 
কেভের গুহাকক্ষ সবচেয়ে বড়। লম্বায় ৭০০ মিটার 
চওড়ায় ৩০০ মিটার, উচ্চত| ৭* মিটারের উপর । 


= .একার্ণসবাদ গুহার অভ্যন্তরে স্তশ্রেণী 
বিরাজিত। বৃক্ষলতাহীন, জলহীন বিস্তীৰ্ণ বালুক।- 
ময়:ভূভাগের নাম মরুভূমি (desert) । 

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মরুভূমি আফ্রিকা 
মহাদেশের: সাহার৷। কালাহারি, গোবি প্রভৃতি 
মরুভূমি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ । ভারতের রাজস্থানের 
থর মরুভূমি বিখ্যাত ৷ 

মরুভূমির উপর দিয়ে লোকে উটে চড়ে দলবদ্ধ 
ভাবে যাতায়াত করে। সেইসব মরুযাত্রীদের বল! 
হয় ক্যারাভান ৷ উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ ৷ 

মরুভূমির আশেপাশে বহু লোক বাস করে 


ভূগোলের নানাকথা ২১১ 


অভ্যন্তরে 'জল-বুক্ষ-সমস্থিত স্থান কোথাও কোথাও থাকে । সেই স্থানকে বল! হয় ওয়েসিস ( মরগ্যান )। 
WS তল কব H 


সাহারা মরুভূমির বালিয়াড়ি বা বালির স্তূপ 


২১২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব-নলেজ 


রি 
শু প্রণানীর ক্লাকাতোয়া দ্বীপে আগ্নে্গিয়ির প্রচণ্ড আগার (১৮১০ ই) 


-=---- 


-<ডম্বাঁঁঁঁঁ ”ই{ী{[্ি্টৰট কৰন] == == 


শীতকালে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গেলে 
দেখা যায়, সেখানকার দীঘিটা পাখিতে ভরে 
গেছে। গরমের সময় আর তাঁদের দেখা যায় না। 
এই সব পাখি শীতকালের শুরুতে বহু দুর জায়গা 
থেকে উড়ে এখানে আসে। গরম পড়তে শুর 
করলে আবার উড়ে যেখানকার পাখি সেখানে চলে 
যায়। 


সার| পৃথিবীতে একরকম শীত বা গরম পড়ে 
না। পৃথিবীর উত্তর দিকে শীতকালে প্রচণ্ড শীত 
পড়ে। বরফে সে-সব জায়গা ঢেকে যায়। সেই 
সময়ে সেখানকার পাখির! প্রচণ্ড শীত এড়াতে যে" 
সব দেশে শীত কম পড়ে, সেই সব স্থানে শীতকালট। 
কাটাতে যায়। শীতকালে থাকবার জায়গা! খাকে 
না, খাদ্য পাওয়া যায় না। তাই যে-সব দেশে 


শীতকালে থাকবার জায়গা পাওয়া যায়, খাগ্তের 
অভাব হয় না, সেই সব দেশে পাখিরা উড়ে 
আসে। এদের বলে পরিষায়ী ( migratory ) 
পাখি বা অভিবাসনকারী পাখি ৷ 


সাইবীরিয়া, মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় ভূমি, 
বৈকাল হদের ধারের জায়গা, তিব্বতের উপত্যকা, 
উত্তর হিমালয়ের দুৰ্গম পাদদেশ, পশ্চিম আলাস্কা, 
চীনের মালভূমি প্রভৃতি জায়গা থেকে পরিযায়ী 
পাখির দল ভারতের নান! স্থানে উড়ে আসে । 
শুধু আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নয়,কালিন্দী নদীর 
ধারে, মুখিদীবাঁদে পদ্মার চরে, সাহেবখালির চরে, 
সুন্দরবন এলাকার বনখাঁদীড়ে, গোসাবা থানার 
নদীর ধারে, আরও নান! জায়গায় পাখির দল 
আসে। 


২১৪ 
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ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি শীত কাটাতে গরম দেশের জলায় এসেছে 


॥ অতি বিচিত্ৰ পাখিল্ল ক্ষমতা ৷৷ 

ছোট ছোট পাখি ৷ নরম পালকে ঢাকা শরীর ৷ 
গায়ে তাদের সামান্যই জোর। অথচ তারা হাজার 
হাজার কিলোমিটার দূর থেকে উড়ে আসে। 
অনেক সময় তাদের তিব্বতের উপর দিয়ে হিমালয় 
পার হয়ে আসতে হয়। তারপর গরম পড়তে 
শুরু করলে: আবার তারা তাদের পুরনো জায়গায় 
ফিরে যায়। তাদের দিক্‌ ভুল হয় না, জায়গা 


চিনে নিতেও অস্থবিধ| হয় না। অতি বিচিত্র এই 
সব পাখির ক্ষমতা ৷ 


সারা পৃথিবী জুড়ে এই সব পাখির আনাগোনা ৷ 
শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের নানা জায়গা, দক্ষিণ 
ইউরোপ, পশ্চিম আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, প্রীলঙ্কা, 
ইন্দোনেশিয়া, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, সাহারা মরুতূমির 


ওয়েসিসসমূহ প্রভৃতি নানা জায়গায় পরিযায়ী 
পাখির দল শীত কাটাতে আসে৷ 


পরিষায়ী পাখি 


ূ 


টিং টু ৮ ৰ” 


পানমোরগ 
| বৃনো হাস, মরাল, খৈরি পানমোরগ, বাচকা, 
৷ করমোরাণ্ট, জলপি'পি, স্ুরখিয়া, গাংচিল, খৈরি 
্‌ চকাচকী, স্টর্ক, মানিকজোড়, কাণঠু'টি প্রভৃতি 
ৃ নানা পাখির দল ভারতের নানা জায়গায় 
শীতকালটা কাটিয়ে যায়৷ 


২১৬ 
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॥ ভুইগ্নতিনহ টিলস।৷ 
হুইসলিং টিলস (whistling 0০০1১) বা শরাঁল 


আকাশ দিয়ে দল বেঁধে উড়ে আসবার সময়'কলরব 
করতে থাকে । মনে হয় তারা যেন শিস দিচ্ছে । 


মানিকজোড় 
এইজন্য তাদের বলা হয় হুইসলিং টিলস। তারা 
উত্তর হিমালয়ের দুৰ্গম পাদদেশ থেকে উড়ে 
আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আসে ৷ 


৷ নিল্পাঞ্পদ স্থানে আল| ॥ 


সাইবীরিয়| থেকে কম্ব পাতিহীস, গিনঢেল, 
গ্যারগেনে বা গিরিয়া প্রভৃতি পরিষীয়ী পাখিরা 


গাংাচল 


শীতের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের নানা নিরাপদ স্থানে 


এসে পৌঁছয় । তারপর এপ্ৰিল-মে মাসে উড়ে 


যে যার জায়গায় ফিরে যায়। নিরাপদ স্থান 
বলতে এমন সব জায়গাকে বোঝায়; যে-সব 
জায়গায় তাদের প্রাণহানির সম্ভীবনা নেই, খাছোর 
অভাব হয় না। তাঁর! দল বেঁধে বিকেলের দিকে 


খাগ্যান্বেষণে উড়ে যাঁয়। ছোট পাখি হলে কি 
হবে, তার! তাদের নিরাপত্তা ভালো করেই বোঝে। 


॥ গোল্ডেন প্লোভ্ভান্পস ৷ 


গোল্ডেন প্লোভার দক্ষিণ-পূর্ব সাইবীরিয়| ও 
পশ্চিম 'আলান্কার পাখি। তারা শীত কাটায় 
প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে । কোথায় 
সাইবারিয়া ও আলান্তা, কোথায় হাওয়াই 
দ্বীপপুঞ্জ ! এত দূর থেকে পাখিরা ঠিক উড়ে আসে, 
গরম পড়তে শুরু হলে ফিরেও যায় । 

রঙিন পানকৌড়ি, বনঘুঘু, মালয়ী বক, মরাল, 
নীলশিরা, সাহেব বুলবুল, হরিয়াল, কালিজ 
ফেজাণ্ট, পাহাড়ী তিতির :সাইবীরিয়!, মানস 
সরোবরের ধারের জায়গা, বৈকাল হ্রদের ধারের 


পরিষায়ী পাখি ২১৭ 


তারা শীতপ্রধান দেশের পাঁখি। শীত ফুরোলেই 
যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে । তাই তারা 
বাসা বীধে না। সাধারণতঃ কাকের বাসায় ডিম 


সাহেব বুলবুল 


বনভূমির পাখি। তারা ভারতের নানাস্থানে 
উড়ে আসে। 


হুগিয়াল 


পরিযায়ী পাখিরা টেলিগ্রাফের তারে বসেছে 


পাড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা বাসা থেকে 

তারা কাকের ডিম ফেলে দিয়ে নিঞ্জের ডিম রেখে যায়। 
বসম্তকালে কোকিলের ডাক শোনা যায়। 
তার পরে আর শোনা যায় না। তবে কিছু কিছু 


॥ ব্চোন্কিতল ৷ 
কোকিলকে বল! হয় বসন্তের পাখি। 
৬ শীতকালে এদেশে আসে। শীত ফুরোলে আকাশকে 
১৬০ ভরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় ফিরে ঘায়। 


২৮(৮৩) 


২১৮ 


প্রোগ্রেমিভ বুক অব নলেজ 


পল স 


কোকিল এদেশে থেকে যাঁয়। কেউ কেউ দেরিতে 
ফেরে। তার ফলে বসন্তের পরেও তাঁদের ডাক 


শোনা যাঁয়। 


॥ ইটো ব/পীশ্ধি ৷ 

হুইটোর পাখিকে গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূল 
ভাগ থেকে উড়ে প্রায় দু’ হাজার মাইল দুরের 
স্পেনের উপকূলে যেতে দেখা গেছে ৷ 
॥ লোস্নাল্ো ৷৷ 

ইউরোপীয়ান সোয়ালে| ও অন্যান্য অনেক 
ধরনের পাখি জিব্ৰাপ্টার পেরিয়ে সাহারা মরুভূমির 


== 
তিতির 
ধার দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার 
নানা দেশে উড়ে যায়। তারা কেউ সারা বছর 
সেখানে কাটায় ন1। শীত ফুরোলেই যে যার 
জায়গায় ফিরে যায়। অবশ্য ফেরবার সময় যে 
পথ ধরে এসেছিল প্রায় সময়েই সেই পথ ধরে না 
গিয়ে অন্য পথে সাহারা মরুভূমির উপর দিয়ে যায়। 
৷৷ তনর্গিটি ক টার্ন ॥ 

আর্কটিক টার্নও দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। তারা 
আটলাণ্টিক মহাসাগরের অনন্ত জলরাশির উপরের 


আকাশপথ দিয়ে ১৬/১৭ হাজার কিলোমিটার 
পথ অতিক্রম করে ৷ ফিরেও যায় সেই পথ দিয়ে । 
কি করে যে সীমাহীন জলরাশির উপরের আকাশ- 
পথ ধরে যায়, এতটুকু দিক্‌ ভুল হয় না, তা 
ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। 


॥ পল্দি্বাস্ত্রী পাখিব্ল লহখ্যা ॥ 
পরিযায়ী পাখি অনেক রকমের_আট 
হাজারেরও বেশী। গ্যানেট, স্নাইলার, প্টালিং, 


১ 


/ 


স্বেকবাঙ (গয়ার) 1 


লিটল অক, স্য।|গুউইচ টার্ন, স্নেকবার্ড, ল্যা সউইগ, 
ব্ৰাহ্মন, পাঁতিহাস, ওয়াক্সউইঙ্গ, শীরওয়াস্টার, 


পরিযায়ী পাখি 


ওয়ার্বলার, হাঁমিং বার্ড প্রভৃতি নান! নাম সে সব 
পাখির ৷ 

ইংল্যাণ্ডের সোয়ালে। পাখিরা স্পেন ও ফ্রান্সের 
সোয়ালে। পাখিদের সঙ্গে মিশে পশ্চিম আফ্রিকায় 
শীত কাটাতে যায়। ফেরবার সময় ফ্রান্সের পাখি 
, ফ্ৰান্সে চলে যায়, স্পেনের সোয়ালো স্পেনে যায়, 
আৰ ইংল্যাণ্ডের সোয়ালে| ইংল্যাণ্ডের পল্লী-অঞ্চলে 
চলে যায় । কারে! নিজের নিজের দেশ ও জায়গা 
চিনে নিতে ভুল হয় ন৷ ৷ 


॥ বাওুয্ঞাল্প বাৰ্ড ॥ 


বাওয়ার বার্ড বলে এক ধরনের নীলচে ধরনের 
পাখির বাড়ি পুর্ব অস্ট্রেলিয়া । তারা খুব সুন্দর 
বাসা তৈরি করতে পারে। শুধু তৈরি করা নয়, 


সেই বাসাকে সুন্দরভাবে সাজায় । অথচ এই যে 
সাধের বাস! তাকেও ফেলে তীর। উড়ে চলে যায়। 
আবার ফিরে এসে বাস! বীধে। সারা জীবন 
ধরেই তার! বাস! তৈরি করে । 
॥ পাখ্িদেল্ল পরিমাণের প্রস্মাল ॥ 
ইংল্যাণ্ডের পল্লী-অঞ্চল থেকে যে সোয়ালো 
পাখি শীতের শুরুতে পশ্চিম আফ্রিকার পথে পাড়ি 
দিয়েছিল, তাঁর! যে গরম পড়বার পর তাদের ঠিক 


২১৯ 


নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যায়, তার প্রমাণ 
সংগ্রহ কর| হয়েছে । লওনের কয়েকজন সাংবাদিক 
নানাভাবে পরীক্ষা করে অব্যর্থ প্রমাণ পেয়েছেন। 
আগেকার দিনে উদয়পুরের লেকে যে সব 
পাখি নামত। রাজকুমারেরা তাদের পায়ে খুব 
ছোট আংটি বেঁধে দিতেন। সেই আংটির মধ্যে 
নাম ঠিকানা লেখা ছোট কাগজ পুরে দেওয়া হত। 


ও 
| ,//// (১১৬ 


রাজকুমার পাখির পায়ে আংটি পরাচ্ছেন 


সেই পাখিকে ধরে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়ার 
কথাও লেখ। থাকত। এই ধরনের অনেক পাখি 


পাতিহাস 


২২০ 


উত্তর ইংল্যাণ্ড থেকে ধরে লোকে পুরস্কার লাভ 
করেছে। 


৷৷ কত উভ'চু দিয়ে ওড়ে ॥ 

পরিযায়ী পাখিরা সাধারণতঃ তিন চার হাজার 
মিটার উপর দিয়ে উড়ে ঘায়। তবে তাঁর চেয়েও 
উঁচুতে অনেক পাখির ঝাঁককে উড়ে যতে দেখা 


গেছে। পাঁচ, দশ, পনের, কুড়ি হাজার মিটার 
উপর দিয়েও পাখিরা উড়ে যায়। 


॥ ক্ষত ব্েগে শুড়ে॥ 
এই সব পাখি সাধারণতঃ ঘণ্টায় কুড়ি থেকে 


তিরিশ কিলোমিটার বেগে উড়ে যায়। কোন কোন 


সময়ে তাদের আরও বেশী বেগে উড়ে যেতে লক্ষ্য 
করা গেছে। 


॥ চাদ থেক্কে আসে না ৷৷ 

পড়ন্ত রৌদ্রে রাঙা বা চাদের আলোয় ঝলমল 
আকাশ দিয়ে পরিযায়ী পাখিরা উড়ে যাবার 
সময় সাধারণ লোকে ভাবত, ওই সব পাখি চাদ 
থেকে এসেছিল, চাদের রাজ্যেই ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু 
তা যে ঠিক নয়, তা সকলেই জেনেছে। পৃথিবীর 
বায়মণ্ডল ছাড়ালেই আর বাতাসের অস্তিত্ব নেই। 
সেই বায়ূহীন জায়গায় কোন প্রাণী বাচতে পারে 
না। মহাকাশে মাধ্যাকৰ্ষণ নেই। কোন পাৰি সেই 
মাধ্যাকর্ষণহীন জায়গ! দিয়ে উড়ে যেতে পারে না। 
তা ছাড়া চাদে জল নেই, বাতাস নেই। সেখানে 
পাখি কেন, কোন ধরনের প্রাণীরই অস্তিত্ব নেই। 


৷৷ দিকু নিলি ৷৷ 
পরিষায়ী পাখিদের বেশির ভাগ সাধারণত; 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


রাত্রে ওড়ে। তারা অকৃল সমুদ্র, নিবিড় অরণ্য, 
অনন্ত মরুভূমি, বিশাল পর্বতশ্রেণীর উপরের 
আকাশপথে কি করে দিক্‌ ঠিক করে, তা রীতিমতো 
বিস্ময়ের ব্যাপার। অনেক ভেবে বিজ্ঞানীরা এই 


ধারণার বশবর্তী হয়েছেন যে, তারা স্র্য ও তারার 
অবস্থান দেখে দিক ঠিক করে। 

জার্মানির প্ল্যানেটেরিয়ামে পরিযায়ী পাখি 
ছেড়ে দেখা গেছে, সে-সব পাখি আকাশের তার! 
চিনে পথ ঠিক করে। 


॥ পল্লিম্থাস্ত্রী প্রাণী ॥ 
শুধু পাখি নয়, প্রজাপতি, হরিণ, বল্গাহরিণ, 
মাছ, পঙ্গপাল, বাইসন, সীল প্রভৃতি বহু প্রাণী 


পৃথিবীর এক ধার থেকে আর এক ধারে পরিষাণ 
করে। 


২২১ 


পরিযায়ী বল্গাহরিপের পাল 


পরিযায়ী পেঙ্গুইনের বাক 


২২২ 


॥ পল্লি্বান্ত্রী প্রজাপতি ৷৷ 

পরিযায়ী প্রজাপতির পরিষাণ সব চেয়ে 
বিস্বয়কর ৷ মনাৰ্ক প্রজাপতি নামে এক ধরনের 
প্রজাপতি কানাডায় ও উত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
তাদের আশ্রয়স্থলে ডিম পেড়ে মেক্সিকো, ফ্লোরিডা, 
টেক্সাস, কালিফোনিয়| প্রভৃতি স্থানে উড়ে যায়। 
সাধারণতঃ একা ওড়ে। তারা আগের জায়গায় 
আর ফিরে যেতে পারে না। কালিফোর্ঠিয়ায় 
কোন কোন গাছ হাজার হাজার প্রজাপতিতে 
ছেয়ে যায়। 

সব চেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে তারা 
যে সব ডিম পেড়ে এসেছিল, তা থেকে প্রজাপতির 
টি হলে সেগুলি তাদের পুর্বপুরুষরা যে দেশে যে 
গাছে গিয়ে বসেছিল সেই সেই জায়গাতেই যায়। 
এ এক রকম অবিশ্বাস্ত অসম্ভব ব্যাপার । কিন্ত 
প্রতি বওসরই তাই ঘটে। ছোট ছোট 


প্রোগ্রেসিভ বক অব নলেজ 


প্রজাপতিদের দূর দূর জায়গায় উড়ে যাওয়ার কথা 
তরু ভাবা যায়, কিন্তু কি করে ডিম ফুটে বাচ্চা 
বেরিয়ে সেই বাচ্চারা তাদের পূর্বপুরুষদের পরিযাণ- 
পথ ধরে উড়ে যায় ও যে গাছে তারা বসেছিল, 
ঠিক ঠিক সেই গাছেই উড়ে গিয়ে বসে, বিজ্ঞানীর! 
সহস্ৰ চেষ্টা করেও তার প্রকৃত রহস্ত উদঘাটন 
করতে পারেন নি। 


হরিণের! দল বেঁধে তাদের জায়গ! ছেড়ে অন্যত্ৰ 
চলে যায়। সেই রকম যায় হাজার হাজার 
রকমের মাছ, বাইসন, সীল প্রভৃতি । তবে তার৷ 
পাখিদের ন্যায় অত দুরে যায় না এবং বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে পাখিদের মতো আগেকার জায়গায় ফিরে 
যায় না। 

পরিষায়ী পাখিই হোক, আর অন্য জীবজন্ত 
হোক, তারা প্রধানত: শীত ও খাগ্ভাভাবের জন্য 
সাময়িকভাবে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র ঘায়। 


অসংখ্য পরিষায়৷ প্রণ৷৭তি কালিফোনিযার এক গাছে এসে বসেছে। 


শী 


রাজপথ দিয়ে একজন লোক মোটরগাড়ি 
চালিয়ে যাচ্ছে, একজন যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে। 
পাশেই রেললাইন। সেখান দিয়ে রেলগাড়ি 
চলেছে। তার পাশে নদী। তাতে জাহাজ 
চলছে। মাথার উপর দিয়ে আকাশপথে এরোপ্পেন 
যাচ্ছে। এই যে মোটরগাড়ি, রেলগাঁড়ি, জাহাজ 
বা এরোপ্লেন এগুলি যান, আর ঘোড়া বাহন ৷ 


উট, ঘোড়া, গাধা, উটপাখি, হাতি, 
ঝাড়, মহিষ, বল্গাহরিণ প্রভৃতি বাহন ৷ মোটর- 
গাড়ি, লরী, বাস, জাহাজ, ট্রেন, এরোপ্লেন, গরুর 
গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, উটে-টান| গাড়ি, বাই- 
সাইকেল, মোটরবাইক, নৌকা, ডোঙা, শালতি, 
কায়াক, উমিয়াক, ক্যানো, গঞ্জোলা, হেলিকপটার 
প্রভৃতি যান ৷ 


সময় সংক্ষেপ করার জন্যে ও পরিশ্রম কমাবার 
জন্যে লোকে যানবাহন ব্যবহার করে। ঘানবাহনে 


করে মান্য যাতায়াত করে, মালপত্র বহন করানে! 
হয়। 

এ যুগে পৃথিবীর সব দেশে নানা ধরনের উন্নত 
যান চলাচল করে। মাত্র শ’ দুই বছর আগেও 
এই ধরনের উন্নত যানের ব্যবস্থা ছিল না। আজ- 
কাল বাস, মোটর, লরী, এরোপ্লেন ইত্যাদি 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। মোটরগাড়ি, 
ট্রেন, এরোপ্লেন ক্রমশংই সুদৃশ্য ও বিশেষরূপে 
কার্যকর হয়ে উঠছে। 

আগেকার দিনে স্থলপথে লোকে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে হেঁটেই যেত। জলপথে অবশ্য নৌকার 
প্রচলন অনেক দিন আগের । ভারতবর্ষ, চীন, 
জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশে বহুকাল আগেই 
নৌকার প্রচলন শুরু হয়েছে। 

॥ শাস্থে হেটে পৰ্শউন।৷ 

প্রসিদ্ধ ইতালীয় পর্যটক মারো পোলো 

( Marco Polo, ১২৫৬-১০২৩ খ্ৰী. ) ভারতবর্ষ, 


২২৫ 


৮:১১ 


চীন ও অন্যান্য দেশ পর্যটন করেছিলেন পায়ে 
হেঁটেই। তীর্থযাত্রীর! দুরদুরাস্তরের মঠ-মন্দিরে 
হেঁটেই যেতেন ৷ ভার! কত দুর্গম সথ অতিক্রম 
করে স্ঠাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতেন ৷ 

আজকাল দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক 
প্রান্তে লোক সহজে, নিরাপদে, কম পরিশ্রমে ও 
কম সময়ে পৌছে যায়। পথের দুরত্ব যতই হোক, 
তাদের গল্ভব্যস্থলে পৌছবার কোন চিন্তা নেই। 


॥ শৌল্লানিক্চ শানবাহন ॥ 


যানবাহনের কথা৷ বলতে গেলে মনে পড়ে যায়, 
পৌরাণিক কালের দেবদেবীদের যানবাহনের 


সর্প 


নারদমুনি ঢে'কিতে চড়ে যাচ্ছেন 


কথা। নারদ মুনির বাহন বা যান ছিল ঢেকি। 
ঢে'কিতে চড়ে তিনি আকাশপথে যাতায়াত করতেন। 
সুর্ধদেব সা|তট| ঘোড়ায়-টান। সোনার রথে ভ্রমণ 
করেন ৷ মহাদেবের বাহন ষড়, ছুর্গাদেবীর বাহন 
সিংহ, শীতলা দেবীর বাহন গাধা, গণেশের বাহন 
ই'ছুর, লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেঁচা, মরাল সরস্বতীর 
বাহন, কার্তিকের ময়ূর, গঙ্গা দেবীর মকর ইত্যাদি। 
গ্রীক পুরাণে বলে, মিনার্ভার বাহন পাখাওয়ালা 
চটিভুতা, ব্যাকাসের বাহন চিতাবাঘ । শুধু হিন্দু 


২৯(৮৩) 


বা গ্রীক পুরাণে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের 
পুরাণে দেবদেবীদের নানা বাহনের কথা বলা 
হয়েছে। 
॥ ঘোড়া ৷৷ 

যে সব জন্তুকে লোকে বাহন হিসাবে ব্যবহার 
করে তাদের মধ্যে ঘোঁড়া খুব জোরে চলে ও প্রভু" 
ভক্ত। লোকে ঘোড়ায় চড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে 


যায়। যুদ্ধ করে। ঘোড়ায় চড়ে দৌড় বা ঘোড়- 
দৌড় তো খুব জনপ্ৰিয় ও প্রসিদ্ধ। দিগ্বিজয়ী 
বীর আলেকজাগারের ঘোড়ার নীম ছিল বিউসে- 
ফ্যালাস (Bucephalus) প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত 
বীর রাণা প্রতাপের ঘোড়ার নাম ছিল চৈতক। 
চৈতক রণক্ষেত্র থেকে প্রতাপকে নিয়ে পলায়নের 
সময় এক পাহাড়ী নদী পার হতে গিয়ে মৃত্যুবরণ 
করে। তার রং ছিল নীলচে । 
৷৷ হাতি ॥ 

হাতিতে চড়ে শিকারে যাওয়া, যুদ্ধে যাওয়া, 
শোভাষাত্রায় অংশগ্রহণ করা আগেকার দিনে 
সংগতিপন্ন লোকেদের মধ্যে বেশ প্রচলন ছিল। 
আগেকার দিনের মতো তত অধিক মাত্রায় না 


২২৬ প্রোগ্রোসিভ বুক অব নলেজ 


হলেও আজকালও লোকে ভারত, থাইল্যাও, 


হাতির পিঠে মানুষ 

শ্রীলঙ্ক। প্রভৃতি দেশে হাতিকে বাহন হিসাবে 
ব্যবহার করে খাকে। 
॥ গা ৷৷ 

লোকে গাধায় চড়ে ও তাতে মোট চাপিয়ে 
স্থান থেকে স্থানান্তরে যায়। ধোপাদের মধ্যেই 
গাধার ব্যবহার বেশী ৷ 
॥ ভূ ৷৷ 

রাজস্থান, আরব, মঙ্গোলিয়া, উত্তর আফ্রিকা, 
আরব উপদ্বীপ প্রভূতি স্থানে লোকে উটের পিঠে 
চড়ে যাতায়াত করে। ওই সব দেশে উটকে 
দিয়ে মাল বহন করানো হয়। আরব, রাজস্থান 
প্রভৃতির মরু অঞ্চলে উটই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 


বাহন । উটপাধির পিঠে বালক 


যানবাহন 


॥ উউপপাহ্খি ॥ 

আফ্রিকায় লোকে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা 
উটপাঁথিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে। উট 
পাখির প। সরু সরু হলেও তাতে খুব জোর। 
মানুষকে পিঠে নিয়ে উটপাখি খুব দ্রুত ছুটতে 
পারে। 


॥নেজ গাড়ি ৷ 

স্মেরুপ্রদেশের লোকে যে গাঁড়িতে করে 
বরফের উপর দিয়ে যাতায়াত করে তাতে চাকা 
লাগানো থাকে না। বলগাহৱরিণ বা কুকুরের দল 


A.A 


৮4 


/ EE _ 
“ কা পিৰা; ৰ ই 


বল্গাহরিণে-টানা সে গাড়ি 


সেই গাড়ি বর:ফর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায় । 
বরফ পিছল বলে চাকা ন! থাকলেও গাড়ির 
চলাচলে অস্তুবিধা হয় না। এই গাড়ির নাম 
স্লেজ (516৭8০ ) গাড়ি ৷ 


৷ ভ্ৰ৷ভস্ল ৷ 

উত্তর আমেরিকার রেড ইগ্ডিয়ানরা এক ধরনের 
গাড়ির ব্যবহার করে। তাতে চাক। লাগানো 
নেই। গাঁড়িটাকে দেখতে একটা সাধারণ মইয়ের 
্যায়। কুকুর ও ঘোড়ায় এই গাড়ি টানে । সেই 
গাড়িতে মাল চাপানো হলে কুকুরে বা ঘোড়ায় 


২২৭ 


টানতে থাকে। গাড়িটার শেষের দিক্‌ মাটিতে 
ঘষটাতে থাকে। লোকেও এইভাবে গাঁড়িটাকে টেনে 


ঘোড়ায়-টান। ট্রাভয় 


নিয়ে যায়। অবশ্য, বর্তমানে এই ধরনের গাড়ির 
তেমন প্রচলন নেই ৷ এর নীম ট্রাভয় (৮৮০1৩) ৷ 
॥ গাড়ি চাকা ৷ 

আজকাল সব দেশে গাড়ি মাত্রেরই চাকা 
আছে। চাকা লাগানে। গাড়ির প্রচলন অনেক 
হাজার বহর আগেও ছিল। আগে চাকা ছিল = 
নিরেট গোল চাকতি।. পরে চাঁকাকে হালক! 
করার জন্য তাতে পাখি (5০1০ )-র ব্যবস্থ। করা 
হয়। মহেন-জো-দরোর সভ/ত। অন্তঃ পাঁচ 
হাজার বছর আগেকার । মহেন-জে|দরোর 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিরেট চাক! পাওয়া গেছে। 
৩২০০ বছর আগে ট্য়ের যুদ্ধে পাঁখিওয়ালা চাকা 


ৃ 


চাকার বিবর্তন 


লাগানে রথ ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ রামায়ণ ও 
মহাভারতের যুগে যে-সব রথ ব্যবহার করা হত, 


২২৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সে-সবে নিরেট ও পাখিওয়াল1 চাকা লাগানো লোহার বেড় পরানো থাকে । আজকাল কোথাও 
থাকত। পাটনার জাছুবরে একটা পাথিওয়াল৷ সখ 
চাকা আছে। সেটা ২২০০ বছর আগেকার । 
অনেক জাদুঘরে পাখিওয়াল। চাকা লাগানো রথ 
বা নিরেট চাকা-লাগানো রথ পাথরে খোদাই করা 
অবস্থায় দেখা যায়। 


চাকার বেড় পরানে] 


কোথাও তাতে হাওয়া-ভর! টায়ার ব্যবহার করা 
হয়ে থাকে । 
ট্রামগাড়ি 
মোটরগাড়ি, বাস, লরী, টেমপো, স্কুটার, 
সাইকেল, মোটরসাইকেল প্রভৃতিতে হাওয়া- 


ও 


রিকশা, মোটর-সাইকেল, স্কুটার, মোটরগাড়ি, 


লরী, বাস, টেমপো, রেলগাড়ি ট্রামগাড়ি, গরুর ভর! টায়ার লাগানো থাকে । ট্রামগাঁড়ি, রেলগাঁডির 
গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদি সব গাড়িতেই চাকা চাকা লোহার ৷ ; 
লাগানো থাকে । ৷ ব্িক্ৰন্প| ॥ 

ঠেলা-গাড়িতে সাধারণতঃ যে চাক। লাগানো জিনরিকণা' জাপানীদের দেওয়া নাম। জিন 
থাকে, তাতে পাখিওয়ালা কাঠের চাকার উপর ( মানুষের ) রিকি (জোরে), শা (গাড়ি) ৷ 


ঠেলা গাড়ি 


যানবাহন 


২২৯ 


সাধারণতঃ রিকশা গাড়ি মানুষে টানে ৷ সাইকেলের 
সাহায্যে যে রিকশা চলে তার নাম সাইকেল- 


হাতে-টানা রিকশা 


রিকশ।। জাপান, চীন, ভারত, বাংলাদেশ, 
পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, 
ফিলিট নজ, থাইল্যাঙ, কোরিয়! প্রভৃতি দেশে 
রিকশা ও সীইকেল-রিকশ। চলে । মানুষে-টান! 
রিকশার প্রচলন কমে আসছে। সব জায়গায় 
সাইকেল রিকশা বেশী চলে ৷ 


৷৷ ভিল্লোপসিলীড ৷৷ 

জার্মানিতে দেড়শ’ বছর আগে সাইকেলের 
চলন শুরু হয়। তখন তার নাম ছিল ভিলোসিগীড 
(vel০০i০ede )। এই ভিলোসিগীডের চেহারা 
ছিল অদ্ভুত । তার পিছনের চাকাটা ছোট, 
সামনের চাকাটা! খুব বড়। অবশ্য, নান! সময়ে 


এই ভিলোসিগীডের নানা পরিবর্তন ঘটে ।- ক্রমে 
ক্রমে ছুটো চাকাই সমান হয়ে বর্তমানের 
সাইকেলের রূপ পায় । 


৷৷ গল গাড়ি ॥ 


গরুর গাড়ি জোড়া বলদে টানে। ভারতের 
গ্রামাঞ্চলে এখনও গরুর গাড়ি চলে ৷ তাতে করে 


মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া 
হয়। লোকে ছইওয়াল! গরুর গাড়িতে করে 
যাতায়াত করে। 


৷৷ হোড়াল্প গাড়ি ॥ 
ঘোড়ার গাড়ির চলন আগে কলিকাতায় ও 


ভারতের অন্যান্য শহরে খুব বেশী ছিল। এখন 
শহ্রাঞ্চলে ঘোড়ার গাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। 


ঘোড়ার গাড়ির আকার নানা রকমের_ ক্রহাম, 
ল্যাণ্ডো, বগি ইত্যাদি। কলকাতায় আজও দু- 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


যানবাহন 


চারটে ঘরের মতো /চহারার পালকি ঘোড়ার গাড়ি 
দেখা যায় । ভাড়াটে গাঁড়িকে বলে ছ্যাকড়া গাড়ি। 
ফীটন একধরনের শৌখিন ভাড়াটে গাড়ি। এক 


ঘোড়ায় যে গাড়ি টানে তার নাম একা গাড়ি, দু 
ঘোড়ায় টানলে জুড়ি গাড়ি, চার ঘোড়ায় টানলে 
বলে চৌবুড়ী। কোথাও কোথাও ছয় ঘোড়ায় টানা 
গাঁড়িরও প্রচলন আছে । 

সোভিয়েট রাশিয়ার তিন ঘোড়ায় টানা 
ঘোড়ার গাড়ির নাম ট্রইক! ( 0:০11৪ )। পৃথিবীর 
নানা দেশে নানা ধরনের ঘোড়ার গাড়ি আজও 
দেখা যায়। 

আগেকার দিনে রাজা বা জমিদারের! বহু 


ঘোড়ার গাড়িতে করে যেতেন ৷ ধনী লোকের 
বিয়েতে ত্রিশ-চল্লিশট! ঘোড়ায় টান! গাড়ি ব্যবহার 
করা হত। 
৷৷ ভেল্ল। ৷ 


হাজার হাজার বছর আগে লোকে ভেলায় 
করে জলপথে যাতায়াত করত। গাছের লম্বা 
গুঁড়ি বা কাটা কলাগাছ সাজিয়ে ভেলা তৈরী হয়। 
তার উপরে চড়ে লোকে সাধারণতঃ নদী পার হয়। 
বেহুলা স্তার মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে যে 
কলাগাছের ভেলায় করে নদী পথে ঘাত্রা করেছিলেন, 
তার নাম মান্দাস। লম্বা বীশের লগি দিয়ে 


২৩১ 


জলের তলার মাটিতে খোঁচা দিয়ে ভেলা চালানো 
হয়। 


ভেলা 


কন-টিকি নামে একটা ভেলায় চড়ে দু'জন 
দুঃসাহসী লোক বছর কয়েক আগে নরওয়ে থেকে 


যাত্রা করে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়। স্তাদের 
এই অভিযান নান! দুঃসাহসিক কাহিনীতে ভর] ৷ 
মহাসাগরের উপর দিয়ে যাবার সময় স্তাদের শার্ক, 
সামুদ্ৰিক সাপ প্রভৃতির আক্রমণ থেকে নিজেদের 
বাচাতে হয়েছিল। অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে 
ভারা শেষ পর্যন্ত মহাসাগর পার হতে সমর্থ হন । 
॥ চা মড়ান্র মশক ॥ 

চামড়ার মশকে হাওয়া ভরে তার উপরে উপুড় 


< 


চামড়ার মশকে নদী পার 


২৩২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


উছিত ত তৌ nnd 


হয়ে শুয়ে দু’হাত দিয়ে জল টেনে কোথাও “কাথাও 
লোকে নদী পাঁর হয়। এই ধরনের মশকের 
সাহায্যে বাদশাহ, হুমায়ূন গঙ্গা পার হয়ে প্রাণ 
বীচান। তিনি যুদ্ধে হেরে গিয়ে পলায়নের সময় 
এক ভিস্তিওয়াল। তার মশকের সাহায্যে স্তাকে 
নদী পার করিয়ে দেন। 
॥ নৌক্কো ৷ 

পৃথিবীর সর্বত্র কয়েক সহত্র বৎসর আগে থেকে 
নানা ধরনের নৌকোর প্রচলন হয়। আজও 
নৌকোর প্রচলন সর্বত্রই দেখা যায়। বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে পালতোলা নৌকো ব্যবহার করা হয়। 
নৌকোর মাঝখানে পৌতা একটা উঁচু খুটি, যার 
নাম মাস্তুল, তাতে ক্যানভাসের পাল টাঙ্গানে৷ 
হয়। সেই পালে হাওয়া লাগে। সেই হাওয়ার 
জোরে নৌকো চলে । 

প্রাচীন মিশরে প্যাপাইরাসের ফালি দিয়ে পাল 
তৈরী হত। প্রাচীন চীনে মাদুর বুনে পাল তৈরি 
করা হত। আজকাল নাইলনের পাল ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে। 

দাড় টেনে বা বইঠা বেয়ে নৌকে! চালানো 
হয়। একজন লোক হাল ধরে বসে থেকে নৌকোর 
গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

নৌকো! নান! রকমের-_পানসি, ডিঙি, বজরা, 
বালাম, ছিপ, ভাউলে, ভড়, কোষ! প্রভৃতি। 
ভাউলে, বালাম, ভড় মাল বইবার নৌকে। ৷ বজর! 
বড় ধরনের নৌকো! ৷ 

কাঠের খালের নৌকোর চলনই সব দেশে 
বেশী। কোথাও কোথাও কাঠের উপর চামড়া 
বিছিয়ে খোলকে খুব মজবুত করা হয় । 


কোথাও কোথাও নৌকোর উপর লোকে বাস 
করে। কাশ্মীরে অনেক নৌকো।-বাঁড়ি দেখা যায়। 
চীনের ক্যান্টনে, ইটালির ভেনিসে বহু লোক 
নৌকোয় বাস করে। 


॥ খেস্ত্। নৌকো৷৷ 

নদী পারাপারের নৌকোকে সাধারণতঃ খেয়া 
নৌকো বলে। আজও ভারতের নানাস্থানে খেয়া 
নৌকোর বেশ চলন দেখা যাঁয়। যে ঘাট থেকে 
নৌকো! ছাড়ে তাকে বলে খেয়া ঘাট ৷ 


৷ গাহুনার্ল নৌক্ে৷ ৷৷ 

সাধারণতঃ বাংলাদেশে বড় বড় ভাড়াটে 
নৌকে| করে অনেক যাত্ৰী একসঙ্গে নদীপথে 
যাতায়াত করে। নৌকোর উপর দরমার ছই 
থাকে। এই ধরনের নৌকোকে বলে গহনার বা 
গয়নার নৌকো ৷ 
৷৷ ক্ৰায়াক্ক ॥ 


সুমেরু অঞ্চলের এস্তিমোরা কাঠ ও তিমির 
হাড় সীল-এর চামড়| দিয়ে মুড়ে এক ধরনের 
নৌকো! করে যাতায়াত করে, সীল ও সিন্ধুঘোটক 
শিকারে বেরোয়। এই নৌকে। খুব হালক! ও 
দ্রুতগামী । অবশা, এই নৌকোয় ভারী বোঝা 
চাপানো চলে ন| সাধারণতঃ একজন লোক মাত্র 
এতে বসে যেতে পারে । এই নৌকোর নাম কাঁয়াক 
( kayak )। 
৷ উস্িস্লাক || 

বড় ধরনের নৌকো যাতে করে এমস্ধিমের৷ 


মালপত্র পরিবারের লোকজন নিয়ে যাতায়াত 
করে তার নাম উমিয়াক ( umiak ) । 


যানবাহন ২৩৬ 


| ক্ৰ্যান্মু ॥ ঠেলে এই ডোঙা ও শালতি চালানো হয়। ডোঙা 
উত্তর আমেরিকার ও নিউ জীল্যাণ্ডের নদীপথে সাধারণতঃ তাঁলগাছের গুড়ির এক ধারটা খুদে 
এক ধরনের চামড়ার খোলের হালকা নৌকো দেখা ডী 


ফেলে তৈরী হয়। শালতি কাঠের লম্বা নৌকে। ৷ 
এর তলা চেপটা। এতে পাল, ছই কিছু থাকে না। 


৷ গুল-টানা নৌক্কে। ৷ 

নদীপথে দীড় বেয়ে নৌকো চালাতে অস্থৃবিধা 
হলে লোকে নৌকোতে দড়ি বেঁধে সেই দড়ি ডাঙাঁর 
উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। এই দড়ির নাম 
গুণ। এভাবে নৌকো চালানোকে বলে গুণ টানা ৷ 


নদীতে ক্যান্থ 


ঘায়। রেড ইণ্ডিয়ানর| এই নৌকো! ব্যবহার করে। 
এর নাম ক্যান (০৪০০৩ )। ক্যানু বেশ লম্ব| হয়। 
তাতে পাল টাঙ্গানোও থাকে । তাতে করে রেড 
ইণ্ডিয়ানর! মালপত্র বয়, লোকের! যাতায়াত করে। 


৷ ডোঙ৷| গু শালত ॥ 
আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে ডোঙ| ও শালতির সুদুর পল্লী অঞ্চলে আজও অনেক ক্ষেত্রে গুণ"টান৷ 


প্রচলন দেখা যায়। খালে-বিলে লগ দিয়ে নৌকো দেখা যাঁয়। 


৩০(৮৩) 


২৩৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ গুগোল ৷ 

ইটালির ভেনিসকে খালের শহর বলা চলে৷ 
জলপথে যাতায়াতের ,জন্যে সেখানে যে নৌকো 
ব্যবহার করা হয় তার নাম গণ্ডোলা (g০nd০!a) । 
একজন লোক গণ্ডোল| চালায় । যাত্রীরা মাবখাঁনে 


বসে। 


7 পা ৭৯ ০৮১৭৭ ডা 


ভোনসের_গণ্ডোল। 


৷৷ ক্ুলহ্মালেক্ন পাল-তোল৷ জাহাজ ৷৷ 

কলম্বাস স্পেন থেকে বেরিয়ে আটলাণ্টিক 
মহাসাগর পার হয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
পৌছান। তিনি যে তিনটি জাহাজে করে যান 
তাদের নাম সান্তা মেরিয়া, পিণ্টা ও নিনা। 
এগুলিকে জাহাজ বল! হলেও আসলে পাল-তোলা 
বড় নৌকে| ৷ সে-সব নৌকোকে হাওয়া আর 
শ্ৰোতের জোরে চলতে হত। 
॥ মেগা ওযস্যান্স ৷৷ 

১৬২৭ শ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর ১০১ জন 
ইংরেজ পিউরিটান একটা পাল-তোলা নৌকোয় 
করে হল্যাও থেকে যাত্রা করে, ৪ঠা ডিসেম্বর ম্যাসা- 
চুসেটসের প্লিমাথে পৌঁছায়। তারা দণ্ড এড়াবার 
জন্যে হুল্যাণ্ডের নির্বাসিত জীবন ত্যাগ করে যাত্রা 


কলদ্বাসের জ।ধ 


যানবাহন ২৩৫ 
২২২ 


করে ৷ পাঁল-তোল! নৌকো হলেও সেটি মে-ফ্লাওয়ার 
(May-flower ) জাহাজ নামে প্রসিদ্দধ। এই 
১০১ জন যাত্রীকে বল! হয় Pilgrim Fathers | 
৷ বর্লোমকদের জাহাজ ৷ 

রোমকর| আগেকার দিনে দোতলা, তিনতল! 
বড় নৌকো! ব্যবহার করত। দোতলা নৌকোকে 
বলা হত বাইরীম (bireme ), তিনতলা 
নৌকোকে বল! হৃত ট্রাইরীম ( trireme ) | 
কোথাও কোথাও ছ'তলা নৌকোরও প্রচলন ছিল। 
এ সব নৌকো খুব লম্বা ছিল। তাতে প্রায় ছুশো 
দাড় থাকত। 
॥ বাস্পীন্ম জাহাজ ৷৷ 

নৌকো চলে মানুষ, হাওয়া আর স্রোতের 
জোরে । তাতে নৌকো তত দ্রুত যায় না। 
মানুষের পরিএমও বেশী হয়। তাই মানুষ ভেবে 
চিন্তে বাষ্পের জোরে নৌকো! চালাবার উপায় বার 
করল। বাম্পীয় শক্তিতে নৌকো চালাতে চালাতে 
লোকে বাম্পশক্তিতে জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা 
করল। 


৷৷ বগল মঞ্উ ॥ 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের চিত্রকর 
রবার্ট ফুলটন (Robert Fulton, ১৭৬৫ ১৮১৫ 
খ্ৰী) একটি বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি করালেন । ১৮৭ 
খ্রীষ্টাব্দে হাডসন নদীতে সেটি ৩২ ঘণ্টায় ১৪১ 
কিলোমিটার অতিক্রম করল। এর নাম ক্লারমণ্ট 
(Clermont) এটিকে অবশ্য জাহাজ না বলে 
স্টীমার বলাই ভালে! ৷ 
॥ এস্টাল্প প্রাইজ ॥ 

যে বাম্পীয় জাহাজ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড 
থেকে ১১৩ দিনে কলকাতায় এসেছিল, তার নাম 


এণ্ট |রপ্রাইজ (Enterprise ) । যখন জাহাঁজটি 
কলকাতায় এসে পৌছোয় তখন তাকে দেখতে বহু 
লোক সমবেত হয়। তাতে বাম্পীয় এঞ্জিন বসানো 
ছিল, আবার পাল টাঙ্গানোৌও ছিল। 


॥ গ্রেট শওস্বেস্টাৰ্শ ॥ 

গ্রেট ওয়েস্টার্ন ( Great Western ) নামে 
যে বাষ্পীয় পোত ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আটলাণ্টিক 
মহাসাগর অতিক্রম করে তাতে শুধু বাম্পীয় 
এপ্রিনই ছিল, পাল টাঙ্গানোর ব্যবস্থা ছিল না। 


॥ গ্রেউ ল্ৰিটেন ৷ 

‘গ্রেট ব্ৰিটেন’ ( Great Britain ) জাহাজের 
খোল ছিল লোহার । আর তার পিছন দিকে 
হ্কুপ্রোপেলার ছিল। সেই ক্রু-প্রোপেলার ঘুরিয়ে 
জল কাটানো হৃত সেই থেকে সব জাহাজে জ্রু- 
ঞ্োপেলার লাগানো হয়ে আসছে, আর সব 
জাহাজের খোল কাঠের পরিবর্তে লোহার বা অন্য 
কোন ধাতুর পাত দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে । 


॥ মোউৰল্লশিপ ॥ 

বর্তমানে কয়লা পুড়িয়ে বাষ্প তৈরি করা হয়। 
পেট্রলের সাহাযো যে জাহাজের এঞ্জিন চলে 
তাকে বলে মোটরশিপ। আজকাল বিদ্যুতের 
সাহায্যে বহু জাহাজ চালিত হয়। কোন কোন 
জাহাজ পারমাণবিক শক্তিতে চলে । 


॥ভ্ডাইন্কিৎদেন্র নৌক্কো ৷ 

নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কের জলদস্থ্যদের 
বলা হত ভাইকিং (19৪ )। তারা অষ্টম 
শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত কাঠের নৌকো! 
করে জলপথে দস্থ্যবৃত্তি করে বেড়াত। ভাইকিংদের 
নৌকোয় অনেক দাড় থাকত। 


(ৰ 


৷৷ লক্ম৷ ও বড় শাত্ৰীজাহাজ ৷ 

পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা ও বড় যাত্রী-ঙ্গাহাজ 
‘নরওয়ে’ ৷ এটি লম্বায় ৩১৫৬৬ মিটার ৷ এটি 
৭*,২০২-১৯ গ্রস টনের জাহাজ । ব্রিটেনের RMS 
Queen Elizabeth-2 ৬৬,৮৫১ গ্রাস টনের 
জাহাজ । লম্বায় ২৯৩ মিটার ৷ 

RMS Queen Elizabeth এক সময়ে 
বড় যাত্রী-জাহাজ ছিল। এটি লম্বায় ছিল ৩১৪ 
মিটার; চওড়ায় ছিল ৩৬ মিটার। এটি ১৯৭৭ 
সালে প্রীয় বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে। 


৷ সুদ্া-ভীহাজ ॥ 

যুদ্ধ-জাহাজ নান! ধরনের--ব্যাটলশিপ, পকেট 
ব্যাটলশিপ, ডেস্রয়ার, পারমাণবিক জাহাজ, সাব- 
মেরিন, বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতি। বর্তমানে 
সবচেয়ে বড় ব্যাটলশিপ বা রণতরী মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের 085 New 7৩79০) । এটি লম্বায় ২৭০ 
মিটার ৷ 
৷ পর্লমাণুশক্তি-চচালিত জাহাজ ৷ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সাভানা” একটি পরমাণু 
শক্তি-চালিত যাত্রী-জাহাজ। এটি একদমে তিন 
লক্ষ মাইল যেতে পারে । মাঁঝ*থে জ্বালানি ভরতে 
হয় না। 


॥ পল্লমাণুশক্তিণ্ছচালিত ডুবোজাহাজ ॥ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'নটিলাস' (Nauti- 
105) একটি পরমাণুশক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ। 
এটি বরফে ঢাক] মেরু সমুদ্রের মধ্য দিয়ে উত্তরমের 
পার হয়ে গিয়ে এক আশ্চর্য কাণ্ড করে । 
'ট্রাইটন' আর একটি বিখ্যাত পরমাণুশক্তি 
চালিত ডুবোজাহাজ ৷ 


প্রৌগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


me Wes We Toe 


পরমাগুশ্ি চালিত ডুবোজাহাঙ ট্রাইটন 


৷৷ পেল্িক্ষফোপ ৷ 


ডুবোজাহাজ জলের তলায় ডুবে থেকে উপরের 
পেরিস্তোপের সাহায্যে শক্রজাহাজ দেখে টপেঁডো 
ছুড়ে জাহাজ ধ্বংস করতে পারে। বর্তমানে সব 
শক্তিশালী দেশেরই অনেক ডুবোজাহাজ আছে। 


যানবাহন 


NNN 


টি 


৷ বাষ্প? পেট্ৰল? ডিজেল ও ক্্যিতেন্র 
সাছাস্্যে গাড়ি ভালালে৷ ৷ 

লোকে সাধারণ ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি 
প্রভৃতি ব্যবহারে সন্তুষ্ট না থেকে জলীয় বাষ্প, 
পেট্ৰল ডিজেল, বিদ্যুৎ প্রভৃতির সাহায্যে গাড়ি 
চালাবার ব্যবস্থা করল। স্কুটার, মোটরসাইকেল, 
টেমপো, মোটরগাড়ি, লরী, বাস প্রভৃতি পেট্রল 
ও ডিজেলের সাহায্যে চালাবার ব্যবস্থা হল। 
ট্রামগাড়ি আগে ঘোড়ায় টানত। আজকাল 
বিদ্যুতের শক্তিতে চলে । 

১৯০২ খীষ্টাব্দে কলকাতায় বিদ্যুতের শক্তিতে 
ট্রাম চল! শুরু হয়। তলায় ট্রামলাইন পাতা 
থাকে। তার উপর দিয়ে ট্রামগাড়ি চলে । উপরের 
তাঁর থেকে ট্রলীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ এপ্জিনে পৌছে 
যাঁয়। তার ফলে গাড়ি চলে ৷ 


॥ পেট্রল-চ্রািত ফোউন্লগাড়ি ৷ 
গটলিয়েব 


জার্মান এঞ্চিনীয়ার ডেমলার 


গটলিয়েব ডেমলার 


ই৩৭ 


( Gottlieb Daimler, ১৮৩৪-১৮৯০ খ্ৰী.) ও 
কাৰ্ল বেনস্‌ ( Karl Benz, ১৮৪৪ ১৯২৯ খ্ৰী.) 


Ef কার্ল বেন্ত্্‌ 


পেট্রল-চালিত মোটরগাড়ি উদ্ভাবন করেন। 
কাৰ্ল বেন্থসের উদ্ভাবিত Internal Combus- 


ডেমল|বের আবিষ্কৃত মোটরগাড়ি 


tion Engine-চালিত মোঁটরগাড়ি নৃতন যুগের 


২৩৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


স্থচনা করে। এই এঞ্জিনচালিত মোটরগাঁড়ি 
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়৷ | 
মোটরগাড়ি উদ্ভাবিত হওয়ার পর থেকে 
নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মোটরগাড়ির 
আকারে ও উৎকর্ষে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জাৰ্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া, 
জাপান প্রভৃতি দেশে নানা ধরনের মোটরগাঁড়ি 
তৈরী হয়েছে। ভারতেও মোটরগাড়ি তৈরী 
হ্‌চ্ছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মোটরগাড়ি | ১৯৬২ সালে নিমিত এই শেভ রলে মোটরগাড়িটি লম্বায় ৯৮৫ মিটার 
(৩২ ফুট ৪ ইঞ্চি)। ভাঞ্কিনিয়ার মিড ল্টাউনের রেভারেগু Gerald R. Manning এটি নিৰ্মাণ করান। 
এর ওজন ২,.৪* কেজি। 


৷ ক্লেলগাড়ি ৷ 


রেলগাড়ি চলে লোহার রেলের উপর দিয়ে। গাড়ি আছে। রেলগাড়িতে করে বেশী লোক 
রেলগাড়ি বান্পীয় শক্তিতেও চলে, বিদ্যুতের একসঙ্গে ধাতায়াত করে। রেলগাড়ি করে মালপত্র 
শক্তিতেও চলে। প্রায় সব উন্নত দেশেই রেল- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় । 


নান! ধরনের রেলগাড়ি 


প্রৌগ্রেসিভ বুক অব নলেঞ্জ 


শাস্ত্র 


ফুজিয়ামা পর্বতের সামনে দিয়ে চলছে জাপানের এক দ্রুতগামী রেলগাড়ি ৷ 


॥ বাষ্প-চালিত এঞ্জিন ॥ 
জেমস ওয়াট (James Watt, ১৭৩৬- 
১৮১৯ গ্ৰী. ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কীর উদ্ভাবিত বাষ্প- 
চালিত এঞ্জিনের পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। জেমস 
ওয়াট ও ভার বন্ধু ম্যাথু বোলটন ( Matthew 
7০০1০, ) বাম্প-চালিত এঞ্জিনের প্ৰভুত উন্নতি 
সাধন করেন ৷ মার্ডক-ও বাষ্পচালিত এঞ্জিন তৈরি 
করেন। 
জর্জ স্টিফেনসন ( George Stephenson, 
১৭৮১-_ ১৮৪৮ শ্রী.) বাম্পচালিত এঞ্জিনের 
সাহায্যে রেলগাড়ি চালাবার ব্যবস্থা করেন ৷ স্তার 
একমাত্র পুত্ৰ রবার্ট (Robert, ১৮০৩-১৮৫৯ খ্ৰী.) 
পিতাকে বিভিন্ন স্থানে রেললাইন সংস্থাপনে 
বিশেষভাবে সাহায্য করেন ৷ পিতার মৃত্যুর পর 
রবার্ট নিজে বহু রেল লাইন স্থাপন করেন। 


প্রথম প্রথম দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে একজন 
লোক ঘোড়ায় চড়ে পতাকা! হাতে রেলগাড়ির 
আগে আগে ছুটত। পরে সে ব্যবস্থ। পরিত্যক্ত 
হয়। স্টিফেনসনের রকেট এঞ্জিন-চালিত 
রেলগাড়ি ঘণ্টায় ৩৫ মাইল পর্যন্ত বেগে ছুটতে 
থাকে। 

বর্তমানে রেলগাঁড়ির গতি অনেক দ্রুত হয়েছে। 
অনেক দেশে ১২০।১২৫ মাইল বেগে রেলগাড়ি 
ছুটে থাকে । 


॥ মলোৰল্লেল ॥ 

রেলগাড়ি চলে লোহার ছুটি রেলের উপর 
দিয়ে। কোন কোন রেলগাড়ি মাত্র একটি রেলের 
উপর দিয়ে চলে। তাকে বলে মনোরেল 
( monorail ) । মনৌরেলের চাক! একটার পর 


লতবর্ধলীবী কচ্ছপ 


প্রশান্ত মহাসাগরের গ্যালাপ্যাগস ( Galapagos) 
দ্বীপপুঞ্জে এক ধরনের খুব বড় কচ্ছপ দেখা যায়। এরা 
সাধারণতঃ একশ’ বছর পর্যন্ত বাচে ৷ কোন কোন কচ্ছপের 
ওজন হয় প্রায় ২১৫ কোঁজ ( ৫০০ পাউণ্ড )। এক সময়ে 
সারা দ্বীপপুঞ্জ এই ধরনের বৃহদাকার কচ্ছপে পূর্ণ ছিল। 
লোকে, বিশেষ করে নাবিকরা হাজার হাজার কচ্ছপ মেরে 
এদের প্রায় নিশ্চিহ করে ফেলেছে । 


[ পৰ্বেপণ্ঠোর ডান দিকের উপরের ছবি ] 


মাকড়সা বানর (spider monkey) 


প্‌থিবগীর নানা দেশে অনেক রকমের বানর দেখা 
যায়। পূর্বপন্ঠায় যে বানরের ছবি দেখা যাচ্ছে, তার 
নাম মাকড়সা বানর (91৫61 10006) | সাধারণতঃ 
আমোরকার গ্রগম্প্রধান অঞ্চলে এদের দেখা যায়। এরা 
বেশির ভাগ সময়েই গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায় । কদাচিৎ 
মাটিতে নামে । ফল খেয়ে পেট ভরায়। বাদাম এদের 
প্রিয় খাদ্য! এদের সারা গা এলোমেলো লম্বা লোমে 


ঢাকা । 
[ পূ্বপক্ঠার ডান দিকের নগচের ছবি ] 


টুকান পাখি 

দক্ষিণ আমোঁরকার গরণপ্প্রধান স্থানে টুকান (০০০৪০) 
নামে এক ধরনের পাখি দেখা যায়। এদের চ% খৰ্ব বড় ৷ 
তাদের দেখলে মনে হয়, এই পাখি হয়তো ওজনে খুব 
ভারশ। তা নয়, অত বড় চণ্টু থাকলেও ওই পাখির ওজন 
বেশী নয়। | ' 

টুকান পাঁখর চট্ট বা ঠোঁটের খুব জোর। সেই ঠোঁট 
দিয়ে তারা শক্ত ফল ভেঙ্গে খায় । বড় ঠোঁট থাকার আর 
এক সুবিধা গাছের ডালপাতার মধ্যে ঠোঁট প্রবেশ করিয়ে 
টুকান সহজেই ফল আহরণ করতে পারে। 


[পূরবপঙ্ঠার বাঁ দিকের উপরের ছবি ] 


কোয়াল৷ (koala) 


কোয়ালা দেখতে মনে হয়, ছোট খেলনা-ভাল,ক 
(teddy bear) কোয়ালা ভালুক নয়, অন্য পথক, 
এক ধরনের জানোয়ার । এরা গাছে গাছে ঘরে বেড়াতে 
খুব অভ্যন্ত। ইউক্যালিপটাস বা এ জাতীয় গাছের পাতা 
খায়। 

অস্ট্রেলিয়া এদের বাসস্থান । এরা উচ্চতায় বড় জোর 
০৬০৯৬ মিটার (২ ফুট )। 


[পর্বপঞ্ঠার বাঁ দিকের নীচের ছবি! 


সপ - 


ন 


একটা থাকে । জোড়ায়-জোঁড়ায় থাকে না। 
মনোরেল সব দেশে চলে না। এর তেমন চলন 
নেই। 


॥ পাতাল-ল্লেল ॥ 

মাটির নীচে দিয়ে রেল চালাবার ব্যবস্থা 
অনেক উন্নত দেশেই হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, স্পেন প্রভৃতি 
দেশে পাতাল-রেলের ব্যবস্থা আছে। লগুনের 
পাতাল রেলকে বলে টিউব রেলওয়ে বা আগার” 
গ্রাউও রেলওয়ে । টেমস নদীর তলা দিয়ে যে 
সুড়ঙ্গ আছে, তার মধ্য দিয়ে রেল চলে। ১৮৪৫ 
খীষ্টাৰ্দে এঞ্জিনীয়ার স্যার মার্ক ইসামবার্ড ক্রনেল 
(Sir Mark Isambard Brunel, ১৭৬৯-১৮৪৯ 
খ্ৰী.)-এর পরিচালনায় টেমস নদীর তলায় সবড়স 
কাঁটা হয় । পৃথিবীর মধ্যে এই সুড়ঙ্গ পথে প্রথম 
রেল চলে৷ মস্তোর পাঁতাল-রেলকে বলে “মেট্রো? । 
বর্তমানে কলকাতায় টালিগঞ্জ থেকে দমদম পর্যন্ত 
পাঁতীল-রেল চলবার জন্যে রেললাইন পাতা হচ্ছে। 
ভারতে এইটিই হবে একমাত্র পাতাল-রেল। 
॥ এসব্্যানেউল্র ৷ 

পাঁতীল-রেলে নামতে গেলে চলমান সিঁড়ি বা 
এসক্যালেটর (৩9০919:0) ব্যবহার করা হয়। 
এই সিঁড়িতে করে নামতে হয় না, সিড়িই 
যাত্রীদের নিয়ে নেমে যায় ও উপরে উঠে আসে । 


॥ আক্কাস্পপিথে পল্লিভমমতপিল্ল চেষ্টা ৷ 


মানুষ ডাঙ্গায় ও জলে চলবার ব্যবস্থা করেই 
সন্তুষ্ট রইল না। আকাশপথে বেড়াবার কথা 
ভাবতে লাগল | রামায়ণে যে পুষ্পক রথের কথা 
লেখা আছে, তাতে করে মাটির মানুষ আকাশপথে 


৩১৯(৮৩) 


২৪১ 


সহজে বিচরণ করত। গ্রীক পুরাপেও আকাশে 
পরিভ্রমণের কথার উল্লেখ আহে। ডীডেলাস ও 
আইকেরাস পালক জুড়ে জুড়ে ডানা তৈরি করে 
সাগরের উপরে উড়েছিলেন ৷ 

পাঁচশ বছরেরও আগে দান্তে নামে এক 
বিজ্ঞানী নকল পাখায় ভর করে আকাশে ওড়েন। 
তিনি একটা! বাঁড়ির উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় 
পড়ে যান ৷ তাতে সকার পা ভেঙে যায় । 

অটো লিলিয়েস্থাল ০০০ Lilienthal) 
একরকম পাখা তৈরি করে ওড়ার চে! করেন। 
শেষ পৰ্যন্ত ১৮৯৬ খীষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট পড়ে গিয়ে 
মার! যান ৷ | 


॥ হেলুল ॥ 

ফ্রান্সের জোসেফ মগলফিয়ে ( Joseph 
Michel Montgolfier, ১৭৪০-১৮১০ খ্ৰী.) 
ও ভ্তার ভাই জ্যাক এতিয়েন ম'গলফিয়ে 
(Jacques Etienne Montgolfier, ১৭৪৫" 
১৭৯৯ শ্রী) লক্ষ্য করলেন, অগ্নিকুণ্ডের উপর ছোট 
কাগজ ফেললে তা উপরে উঠে যায়। ভার! 
বুঝলেন, হাওয়া গরম হলে উপরে ওঠে ৷ তারা 
একটা খোলামুখ ফানুসের তলায় আগুন জেলে 
দেখলেন, ফান্ুসট। গরম হাওয়ায় ভরতি হয়ে ফুলে 
উঠল এবং উপরে উঠে গেল। তাই দেখে ভীদের 
মাথায় বেলুন তৈরির পরিকল্পনা জাগল। সারা 
১৭৮৩ খীষ্টাব্দের ৫ই জুন প্রথম আকাশে বেলুন 
ওড়ালেন। এ বৎসরের ২১শে নভেম্বর মানুষ 
বেলুনে চড়ে উপরে উঠতে সমর্থ হলেন ৷ 

এ বৎসরের ১লা ডিসেম্বর হাইড্রোজেন গ্যাস" 
ভরা বেলুনে করে মানুষ উপরে উঠে যেতে 
পারল। তারপর থেকে নানা দেশে নান। 


২৪২.  প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


আকারের বেলুন ব্যবহার কর! হয়ে আঁসছে। ১৮৬২ 
খ্ৰীষ্টাব্দে কক্সওয়েল ও গ্লেশিয়ার নামে দু'জন ইংরেজ 
বেলুনে করে ১১ কিলোমিটার উপরে উঠলেন ৷ 
পিকার্ড ১৯৩১ খষ্টাব্দে বেলুনে চড়ে ১৬ কিলোমিটার 
উপরে উঠলেন। চার বৎসর বাদে মাকিন বেলুন 
'এক্সপ্লোরার দ্বিতীয়’ কয়েকজন বিজ্ঞানীকে ও একটি 


গবেষণাগার নিয়ে ২২ কিলোমিটার উধ্বে উঠল । . ; 


তারপর মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, 
ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অনেক উন্নত 
ধরনের বেলুন ব্যবহার করা হল। 


॥জেপেলিন ॥ 


বেলুন হাওয়ার উপর নির্ভর করে ওড়ে। শেষে 
এমন একধরনের বেলুন উত্ভাবিভ হল, যাঁকে ইচ্ছা- 
মতো বহু সময় ধরে আকাশে চালানো যাবে। 
জার্মানীর কাউণ্ট ফাডিনাও জেপেলিন বা 
ওসেপেলিন (Count Ferdinand Zeppelin, 
১৮৩৮-১৯১৭ খএী.) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি যন্ৰচ|লিত 
বেলুন তৈরি করলেন। তার নাম দেওয়া হল 
'জেপেলিন' ৷ বিরাট চুরুটের মতো! তার আকার, 
কয়েকশ’ মিটার লঙ্বা। তাতে করে কয়েকজন যাত্ৰী 
যেতে পারল । 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জেপেলিনের ব্যবহার 
হয়েছিল । জারীনীর গ্রাফ (86) জেপেলিন 1! 
ছিল লম্বায় ২৪৫ মিটার কত বড় জেপেলিন কিন্তু 
তাতে মাত্র ২০ জন যাত্রী বহন করা চলত | ১৯২৯ 
খ্ৰী, জেপেলিন প্রায় ২২ দিনে পৃথিবী পরিক্রমা 
ফরে। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘আযাক্ৰন’ জেপেলিন লম্বায় 
ছিল ২৩৮ মিটার। : ইংরেজদের তৈরী 1২-10] 


জেপেলিন ছিল লম্বায় ২৩৬৮ মিটার। সেটা 
অবশ্য আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় ৷ 

জেপেলিনের চেয়ে বেশী কার্যকর এরোপ্নেন। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলবার রাইট (Wilbur 
Wright, ১৮৬৭-১৯১২ শ্রী) ও ভার ভাই 
অরভিল রাইট (Orville Wright, ১৮৭১-১৯৪৮ 


কয়েকটি উন্নত ধরনের জেপেলিন 


সত 


হর ৮ নিস না মাারারান্ি।।- ররর 


নিন এ নি বা == ে393ঁওআএৱচহচহদত ne — eri OE রাজি পদ স্পা 


যানবাহন ২৪৩ 


শ্রী.) অনেক বছর ধরে অনেক চেষ্টা করে এরোপ্লেন 
তৈরি করেন ৷ 


॥এক্লোঞ্জেন ॥ 


ফ্ৰান্সে লুই ব্লেরিয়ট ( Louis Bleriot, 
১৮৭২-১৯৩৬ খ্ৰী. ), আযালবার্টো স্যাণ্টস ডিউমণ্ট 
(Alberto Santos-Dumont, ১৮৭৩"১৯৩০২খী.) 
ও আঁরি ফারম্যান (Henry Farman, ১৮৭৪- 
১৯৫৮ শ্রী.) প্রভৃতি এরোপ্লেন তৈরি করিয়ে 


আকাশপথে বিচরণ করেন। তাঁদের দেখাদেখি 
অনেক দেশেই এরোপ্লেন তৈরি করার ও আকাশ- 
পথে বিচরণ করার প্রয়াস শুরু হ্য় ৷ ৰ 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে 
জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স, রাশিয়া 
প্রভৃতি দেশে নান! উন্নত ধরনের বিমান তৈরী হতে 
থাকে। অবশ্য আগেকার দিনে মাত্র একজন 
বিমানে করে যেতে পারত । পরে বেশী লোক ও 


মালপত্র নিয়ে বিমান আকাশে উড়তে থাকল ৷ 


ল্যাংলি 


রিচার্ড ই, বার্ড 


আলবা্টো স্থাণ্টস ডিউম্প্ট 


২৪৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ছুটি উন্নত ধরনের বিমান 


॥ বাঙালী বৈমানিক ॥ 


বাঙালী বৈমানিক ইন্দ্ৰলাল রায় প্রথম মহা: 
যুদ্ধে যোগদান করে বিমান চালনা! করেন। তিনি 
মেসো সটেমিয়ার এক বিমানযুদ্ধে মারা যান। 

বিমানে করে ইংলিশ চ্যানেল পার হলে সারা 
পৃথিবীতে হইচই পড়ে যায়। পরে বিমানে 
আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে বৈমানিকরা 
অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্যার আর্থার 
ব্রাউন Sir Arthur Brown, ১৮৮৬--১৯৪৮ 
খ্ৰী.) ও স্তার জন আলকক (Sir John Alcock, 
মৃত্যু ১৯১৯ খ্ৰী. ) বিমানে ১৬ ঘণ্টা ১২ মিনিটে 
নিউ ফাউগুলযাও থেকে আয়াৰ্গ৷৷“ গিয়ে পৌঁছান । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের চার্লস এ. লিণ্ডবাগ (Charles 
A. Lindbergh ) সভার ‘স্পিরিট অব সেণ্ট লুই’ 
নামক বিমানে করে একা দুস্তৰ আটলাণ্টিক পার 
হতে সমৰ্থ হন ৷ 


৷৷ বিমানে গ্ুথিবী পৰরিশ্ৰুম৷ ৷৷ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইলি পোস্ট ( Wiley 
Post) ও হ্যারল্ড গ্যাট (Harold Gatty ) 


সাড়ে আঁট দিনে ১০৬ ঘণ্টায় বিমানে করে সারা 
পৃথিবী পরিক্রমা করেন ৷ 


॥ সেল্ু পল্লিভ্ৰুদুম! ৷৷ 

রিয়ার-আডমিরাল রিচার্ড ইভলিন বার্ড” 
( Rear-Admiral Richard Evelyn Byrd, 
১৮৮৮--১৯২৭ খ্ৰী. বিমানে সাড়ে পনের ঘণ্টায় 
উত্তর মেরু ঘুরে আসেন ৷ তিনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 
দক্ষিণ মেরুও পরিক্রমা করেন । 


৷৷ শ্বুদ্ধে লৰিমান-ব্যলহাল্ল ৷৷ 
বর্তমানে সকল উন্নত দেশে নান! ধরনের বহু 
উন্নত বিমান তৈরী হয়েছে । তাতে করে একসঙ্গে 
বহু যাত্রী ও অনেক মালপত্র বহন করানে। চলে ৷ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, কোরিয়ার যুদ্ধে, ভিয়েটনামের 
যুদ্ধে, ইজরায়েলের সঙ্গে আরব দেশসমুহের যুদ্ধে 
বাাপকভাবে উন্নত ধরনের বিমান ব্যবহার কর! 
হয়েছে । এই সব বিমানে শুধু যোদ্ধারাই যায় নি, 
তাতে করে বহু বিধ্বংসী বোম। বয়ে নিয়ে গিয়ে 
শত্রসৈন্য ও শক্রদেশের উপর ফেল। হয়েছে । 
হিরোশিমা! ও নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা 


যানবাহন 


ফেল! হয় তা বিমানে করেই বয়ে নিয়ে যাওয়। 
হয়েছিল। 


৷ শ্ৰিমালে ষাতাস্লাত ও ডাক 

সল্লিবহণ্প ৷৷ 

শুধু যুদ্ধের কাঁজে নয়, বৰ্তমানে যাত্ৰী ও 
মালপত্র বহনের কাজে সব দেশেই ব্যাপকভাবে 
উন্নত ধরনের বিমান ব্যবহার কর! হয়ে থাকে। 
পুর্বে জলপথে যাত্রার জন্যে জাহাজের ব্যবহার খুব 
বেশী ছিল, আজকাল বিমানের ব্যবহার উত্তরোত্তর 
বেড়েই চলেছে । বিমানে করেই আজকাল সব 
দেশে ডাকের চিঠিপত্র, পার্শেল, সংবাদপত্র, 
উষধপত্র ইত্যাদি বহন করা হয়ে থাকে । 


॥ হেভিনক্স্টীল্প ৷৷ 

বতমানে এক ধরনের বিমান তৈরি হয়েছে যা 
সোজা উপরে উঠতে বা নামতে পারে, ওঠানামার 
জন্যে তার বেশী জায়গার দরকার হয় না। 
আকাশে উঠে তা প্রয়োজনমতে! এক জায়গায় 
দাড়িয়ে থাকতে পারে, পাঁশের দিকে ঘেতে পারে, 
প্ছি হঠতেও পারে। তার নাম হেলিকপটার 


( helicopter )। 


১৯৩৬ খীষ্টাব্দে প্রথম জার্গান হেলিক "টার 
সাফল্যের সঙ্গে আকাশে উঠতে সমর্থ হয়। তার 
নাম ফক উলফ ৬১ (Focke-Wulf 61)। ১৯৩৭ 
খীষ্টা্দে ভি. এস-৩০* নামীয় হেলিক পটার আকাশ 
পথে বিচরণ করতে সমর্থ হয় । Igor Sikorsky 
এই হেলিকপটার নিৰ্মাণ করান ৷ বৰ্তমানে বিভিন্ন 
দেশে বহু উন্নত ধরনের হেলিকপটার নিমিত 
হয়েছে। সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে হেলিকপটার 
বিশেষভাবে কাজ দেয়। 


২৪৫ 


৷৷ শল্দের চেয়ে দ্ৰতপতিসম্পঙ্গ 

বিমান ৷৷ 

শব্দের গতি সেকেণ্ডে ৩৩৫ মিটার অৰ্থাৎ 
ঘণ্টায় ১২০৭ কিলোমিটার ৷ বর্তমানে শব্দের 
চেয়ে দ্রুতগতি বিমান নিমিত হয়েছে। এর চেয়েও 
অনেক অনেক বেশী দ্রুতগতিতে বিমান চলাচল 
করতে সমর্থ হয়েছে। বিমান ঘণ্টায় ৬,৪৪০ 
কিলো মিটারের চেয়েও বেশী যেতে পেরেছে । 


॥ বক্ষে ৷৷ 

রকেটে করে লোকে পৃথিবী ছাড়িয়ে চাদে গিয়ে 
ফিরে এসেছে তার গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৩৯,৮৯৭ 
কিলোমিটার । রকেট শুধু চাদের দেশে যায় নি। 
মানুষ নিয়ে যেতে না পারলেও রকেট শুক্র, সূর্য, 
মঙ্গল প্রভৃতির দিকে গেছে। পাইওনীয়ার-19 
রকেট তো সৌরজগৎ ছাড়িয়ে চলে গেছে (মহাকাশ 
অভিযান’ দ্র.) ৷ 


৷৷ অটো-জাইক্রোঁ ॥ 

অটোজাইরে৷ autogyro ) 
বলে বিমান ঠিক এরোপ্লেনও নয়, হেলিক পটারও 
নয়। এর মাথায় চিৎ-করা! পাখা অর্থাৎ রোটর 
থাকে, আবার এরোপ্লেনের মতো! পাখা অর্থাৎ 
প্রোপেলারও থাকে । Juan de le Cierva 
(স্পেন? এর উদ্ভাবক । 
| লিভিল্গ শান সন্ম্ম-্ধ নানা কথা ৷৷ 

আনুমানিক ৭২৫০ খ্রীষ্টপুধাব্দে গ্রীক মুল ভূখণ্ড 
থেকে মিলস (1৫০5) দ্বীপে নৌকোযোগে 
যাতায়াতের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডেনমার্ক ও 
ইংল্যাণ্ডের জলাভূমিতে খ্ৰীষ্টজন্মের আট হাজার 
বছর আগেকার নৌকোর দাড় পাওয়া গেছে। 


( autogiro, 


২৪৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মিশরের খুফুর পিরামিডের কাছে মৃত্তিকামধ্যে 
প্রোথিত অবস্থায় পাঁওয়! গিয়েছে । এটি লম্বায় 
৪৩:৪ মিটার । 

আমুমানিক ২৪৫০ খ্ৰীষ্টপুবাব্দবেৱ একটি 
জাহাজের ধ্বংসাবশেষ গ্রীসের হাইড দ্বীপের নিকটে 
পাওয়া গিয়েছে। এটি সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন নৌকোর 
নিদর্শন । 

সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ২৮৩০ টনের ফরাসী 
ডেস্ুয়ার Le Terrible । ১৯৩৫ খ্ৰী. ঘণ্টায় 
৮৩৪২ কিলোমিটার বেগে এটি চলেছিল । 

_ সবচেয়ে বড় ৯১,৪০০ টনের মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিমানবাহী জাহাজ USS Nimitz ও Dwight 
D. Eisenhower লম্বায় ৩৩২ মিটার । ৯ লক্ষ 
মাইল চলার পর জাহাজ ছুটিতে জ্বালানি ভরবার 
প্রয়োজন হয় । USS Enterprise সবচেয়ে 
লম্বা যুদ্ধজাহাজ ৩৩৫৮ মিটার লঙ্ব৷ ৷ 

সবচেয়ে বড় সাবমেরিন USSR Typhoon 
class code named Oscar | এটি ৩০ হাজার 
টনের সাবমেরিন ৷ এর দৈৰ্ঘ্য ১৮০ মিটার ৷ 
সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন পারমাণবিক শক্তি 
চালিত The Russian Alfa-class সাবমেরিন ৷ 
৯১৪৪ মিটার জলের তলা দিয়ে ঘণ্টায় ৪২ নট 
বেগে চলতে পারে। 
সবচেয়ে বড় তৈল বা খনিজ পদার্থবাহী 
জাহাজ ১,৩৩,৭৪৮ এস টনের লাইবারিয় World 
08191 দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ মিটার । 
সর্বাপেক্ষা! শক্তিশালী বরফ ভাঙ্গা জাহাজ 
রাশিয়ার ২৫,০০০ টনের পারমাণবিক শক্তিতে 
চালিত আৰ্কটিক| (Arktik৭)। 1১৯৭৭ খ্ৰীষ্টাব্দ 


এটি ৪ মিটার বরফ ভেদ করে উত্তর মেরুতে 
পৌছেছিল। 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বরফ বিদীর্ণকাঁরী জাহাজ 


১,৫০,০০০ টনের ৩০৬৯ মিটার লম্বা ১১ 
Manbattan 1 


সবচেয়ে লম্বা ক্যান্থু নিউ জীল্যাণ্ডের মাওরিদের 
৩৫'৭ মিটার লম্ব। ২০ টনের Nga Toki Mata- 
whaorua। ১৯৪০ সালে ৭০ জন লোক দাড় 
বেয়ে ক্যানুটিকে নিয়ে গিয়েছিল ৷ 

মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের United States নামীয় 
জাহাজ ১৯৫২ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে যাত্রা করে 
ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে পৌছায় । এই জাহাজ প্রথম 
আটলান্টিক মহাসাগর সর্বাপেক্ষা দ্রুত অতিক্রম 
করে। 

Sealand Commerce নামীয় জাহাজ 
১৯৭5 সালে ইয়োকোহাম! থেকে কালিফোনিয়ায় 
পৌছায়। তার সময় লাগে ৬ দিন ১ ঘণ্টা ২৭ 
মিনিট ৷ এই জাহাজ প্রথম সর্বাপেক্ষা দ্রুত প্রশান্ত 
মহাসাগর অতিক্রম করে। 

১৯৬৯ সালের ২৬শে মে সারনান, ইয়ং ও 


ম্যালকম ক্যাম্পবেল 


যানবাহন 


স্ট্যাফোর্ড যে রকেটে করে চন্দ্র পরিক্রমা করেন 
তার গতি ছিল ঘণ্টায় ৩৯,৮৯৭ কিলোমিটার ৷ 

১৯৬১ সালের ৭ই মাৰ্চ মেজর রবার্ট হোয়াইট 
কালিফোনিয়। থেকে যে বিমান চালনা করেন তার 
গতি ছিল ঘণ্টায় ৪,৬৭৫*১ কিলোমিটার ৷ 

ফ্রান্সের 9991 Lecoinite ৯৯২৯ খীষ্টাৰের 
২৫শে সেপ্টেম্বর ঘণ্টায় ৩৩৯ কিলোমিটার বেগে 
মোটর চাঁলন। করেন ৷ 

আনুমানিক ১৪০০ শ্রীষ্টপুরান্দে তুরস্কের 
আনাতোলিয়ায় এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার 
বেগে অশ্বচালন। করেন ৷ 

আনুমানিক ৬৫০০ খীষ্টূপুৰাব্দে ফিনল্যাণ্ডের 
হেঈনোলা ( Heinola )-তে এক ব্যক্তি ঘণ্টায় 
৪০ কিলোমিটার বেগে স্লেজ চালনা করেন । 

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বালিনের কাছে Siemens ও 
Halske ইলেকট্রিক এঞ্জিন-চাঁলি ত রেলওয়ে ২৯৭২ 
কিলোমিটার বেগে চলে। হাওয়াই দ্বীপে ৯৫০০ 
ীষ্টাব্দে পর্যতের উপরে ৭০ কিলোমিটার বেগে 
লেজ চালন। করা হয় । 

১৯৬৩ খৰীষ্টাব্দের ১৬ই জুন রাশিয়ার ভ]ালেট্টিন। 
ভ্যাডিমিঃভন। তেরেস্কে(ভাপনিকোলায়েড ভোস্টক 
৬.এ করে মহাশুন্যে যাত্রা করেন এই ভোস্টক 
৬এর গতি ছিল ঘণ্টায় ২৮,১৯৫ কিলোমিটার । 
এরূপ গতিসম্পন্ন রকেটে যাত্ৰ৷ নারীর পক্ষে এই 
প্রথম । 

॥ ম্যালকম ক্যাস্পত্বে ৷ 

ম্যালকম ক্যাম্পবেল (১% Malcolm 

Campbell, = ১৮৫৫-১৯৪৯ শ্রী.) একজন 


আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইংরেজ মোটরগাড়ি- 


ঞ%!/ < ন 


আমেলিয়! ইয়ারহাট 


চালক। স্ীর মোটরগাড়ির নাম 'বুবাড£। 
তিনি স্পীডবোট চালিয়েও অপরিসীম দক্ষতা 
প্রদর্শন করেন। তিনি যে স্পীডবোট চালান, 
তার নামও রুবার্ড ২ ( Bluebird II)! 


৷৷ আ্যান্মেলিক্সা ইস্্রান্স হাটি ৷ 

আমেলিয়। ইয়ারহার্ট ( Amelia Earhart, 
১৮৯৮-১৯৩৭ খ্ৰী.) প্রথম মহিল। যিনি একা বিমানে 
আটলান্টিক সমুদ্র অতিক্রম করেন ৷ তিনি :৯১২ 
খ্রীষ্টাব্দে নিউফাউগুলাগডের হারবার গ্রেস থেকে 
আফ্মার্লাণ্ডে এক! বিমানযোগে গমন করেন । 
১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এক৷ বিমানে হাওয়াই থেকে 
আমেরিকায় যান। তিনি বিমানে বিশ্বপরিক্রমা 
করবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ খীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক নৃত্যানের 
সঙ্গে যাত্রা করেন এবং যাত্রাপথে সমুদ্রে পড়ে মারা 
যান ৷ 


শা 


সকলেই চায় সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে। 
শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে প্রত্যেককে নান! উপায় 
অবলম্বন করতে হয়। উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, 
নিয়মিত পরিশ্রম, বিশ্রাম ও নিদ্রা শরীরকে সুস্থ 
রাখার পক্ষে আবশ্যক। পারিপাশ্থিক অবস্থার 
জন্য মানুষকে নান! রোগে ভূগতে হবেই। সেই 
রোগ ভালো করার জন্যে ওষধ, পথ্য ও পরিচর্যার 
প্রয়োজন । 

কোন কলকবজ্জাকে চালু অবস্থায় রাখতে হলে 
তাতে নিয়মিত তেল দিতে হয়। বাষ্প, বিদ্যুৎ, 
পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আমাদের 
শরীর কলকবজ। বা যন্ত্রের মতোই ৷ এই শরীরের 
গঠনকে লক্ষ্য করলে তার মধ্যকার নান! প্রত্যঙ্গের 
বৈচিত্র্য দেখা যায়। যন্ত্র বা কলকবজার চেয়ে 
কোন অংশে আমাদের শরীরের গঠনপ্রণালী 
কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। এই দেহ্যস্ত্রকে সক্ৰিয় ও 
সুস্থ রাখতে মানুষকে সার! জীবন ধরে নানাভাবে 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। 


॥ ইন্ত্ৰিস্ ৷ 
যার দ্বারা কোন জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় ও 


কাজ চালানে! হয় তার নাম ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় 
তিন রকমের-জ্ঞানেক্দ্িয়। : অন্তরিন্দ্রিয় ও 
কৰ্মেঞ্ৰিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় পাচটি--চোখ, কান, নাক, 
জিভ ও ত্বক্‌ ব! চামড়া ৷ অস্তরিন্দ্রিয় চারটি--মন, 
বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। কৰ্মেত্দ্ৰিয় পাচটি--বাক্‌, 
পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। সাধারণতঃ শরীরকে 
সুস্থ রাখতে হলে চোখ, কান, নাক, জিভ ও তক্‌ 
সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হয়। 


I cote ৷৷ 


চোখ দিয়ে আমর! দেখি। চোখ মেললেই 
আমর! দেখতে পাই। কিন্তু এই দেখার জন্তে যে 
কতরকম দেহ্যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়, সাধারণতঃ 
তা আমর! জানি না বা জানবার চেষ্টা করি না। 

চোখ ছুটি দেখতে ছোট ছোট বলের ন্যায় । 
একটা কঠিন আবরণের মাঝখানে সেই দুটি বসানে। 


শারীর বিজ্ঞান 


= — 


আছে। সামনের দিকে খানিকটা অংশ বেশ স্বচ্ছ। 
তার নাম অচ্ছোদপটল (০০৮০৪) ৷ তার ঠিক 


চোখ 


পিছনে একটা কালো! পর্দ। আছে যেটার মাঝখানের 
ফুটো দিয়ে বাইরের আলো চোখের ভিতরে 
ঢোকে। এই কালে! পর্দাটার নাম কনীনিকা 
(03) এই কনীনিকাকে বল৷ হয় চোখের তারা। 
এটি কালে। ন হয়ে নীল বা বাদামী রঙেরও হতে 
পারে। পর্দাটার মাঝখানের ফুটোটার নাম 
তারারন্্ (98011) ৷ এই তারারন্ধের মধ্যে আছে 
একট পেটমোট| লেন্স। 

চোখের অস্বস্ছ শ্বেত অংশকে বলে শ্বেতমগুল 
(sclera বা sclerotic) I 

তারারন্ষের ভিতরকার লেন্সের সামনের দিকে 
যে জলের মতে! জিনিস থাকে তার নাম জলীয় রস 
(aqueous humour) | তার পিছনে থাকে তার 
চেয়ে ঘন জলবৎ রম (vitreous jelly) | অক্ষি- 
গোলকের গঠন ঠিক রাখতে এই জলীয় রসের 
প্রয়োজন হয় । এই রস স্বচ্ছ। 

চোখের একেবারে পিছন দিকে আছে একট! 
পাতল। আলোকগ্রাহী পৰ্দা) যাকে বল! হয় 
অক্ষিপট (26002) | অক্ষিপটের উপরে বাইরের 
যে ছবি পড়ে ত| একটি স্নায়ু (optical nerve) 
মারফত মস্তিক্ষের পিছন দিকে চলে যায়। তখন 
আমর! দেখতে পাই। কোন কিছু দেখতে হলে 
এত রকম দেহযন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়। অবশ্য, 

৩২ (৮৩) 


২৪৯ 


অন্ধকারে বাইরের ছবি অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় 
না বলে আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই না । 

চোখের লেন্স যখন ঠিকমতো কাজ করতে 
সমর্থ হয় না, তখন আমর! চশম! ব্যবহার করি। 
চোখের লেন্স ঘোলা হয়ে গেলে আমর! দেখতে পাই 
না। এই ঘোল। হয়াকে বলে ছানি পড়া ৷ চোখের 
ছানি (৪৪৮৫৮) যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুচিকিৎসকের! 
অপসারিত করে দিলে আবার দেখতে পাওয়া যায়। 
অবশ্য, সকল ক্ষেত্রে ছানি কাট! সফল হয় ন৷ । 

চোখ শুকিয়ে গেলে আমাদের দেখতে অস্থুবিধা 
হয়। চোখের পর্দ। ভেজাবার জন্যে অশ্রগ্রন্থি আছে। 
চোখের পাত! ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রগ্রন্থি থেকে 
জলবৎ রম ধার হয়ে চোখের পর্দা ভিজিয়ে দেয়। 

চোখের পাতার ভিতর দিক্‌ সব সময়ে ভিজে 
থাকে। পলক পড়লে ভিজে পাত৷ দুখানি চোখের 
তারা ও মণির গায়ে বুলিয়ে যায় । তার ফলে 
মণি ও তার! কখনও শুকিয়ে যায় না। 

তীব্র আলো, ধুলো, বালি থেকে চোখ দুটিকে 
রক্ষা করবার জন্যেও পলক পড়ে । 

ছুটি চোখ না থাকলে কোন কিছুকে পুরোপুরি 
দেখতে অস্থুবিধা হত। দুটে| চোখ থাকার ফলে 
ডাইনে বায়ে ও উঁচুতে নীচুতে কোন কিছুকে ভালো 
করে দেখা যায়। চোখের পাতা পড়তে ১ 
সেকেগ্ডের ১৬ ভাগের ১ ভাগ সময় লাগে। 

তীত্র আলে! চোখের পক্ষে ক্ষতিকর । প্রচণ্ড 
রৌদ্রের সময় চোখে সামান্য রঙিন চশমা দেওয়া 
ভালো। বরফের উপর স্ুর্যকিরণ পড়ে ঝকঝক 
করে। সেদিকে বেশীক্ষণ তাকালে চোখ ধীধিয়ে 
যায়। অনেক সময় লোকে অন্ধ হয়ে যায়। সেই 
জন্য বরফের উপর দিয়ে চলবার সময় লোকে রঙিন 
চশমা পরে। 

চোখের পাতার মাংসপেশীর কাপনকে আমরা! 
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চোখ নাচ৷ বলি। নানা কারণে চোখ নেচে 
থাকে । 


॥ ক্যান ৷৷ 
কান দিয়ে আমরা শুনি। বাইরে কোন শব্দ 
হলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা কর্ণপটহ (tym- 
Panum)-এ আঘাত করে । কানের যে তিনটি অংশ 
বহিষ্র্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকৰ্ণ, সেই বহিষ্র্ণ ও মধ্য- 
কর্ণের মাঝখানে থাকে কর্ণপটহ। 
বাইরের শব্দ এসে কর্ণপটহে আঘাত করলে যে 
স্পন্দনের স্থষ্টি হয় তা অস্তঃকর্ণের দরজার পর্দাকে 
আঘাত করে। তার ফলে আমর! শুনতে পাই। 
অস্তঃকর্ণের ভিতরটা ফাঁপা ৷ অন্তঃকৰ্ণ অনেকটা 
শামুকের খোলের মতে। | এর মধ্যকার স্নায়ুর 
পর্দায় শব্দ আঘাত করলে মস্তিষ্কে তার স্পন্দন 
পৌছে যায়। তখনই আমরা! শুনতে পাই। 
প্রচণ্ড শব্দ হলে কানের পর্দায় জোরে আঘাত 
করে। তার ফলে আমরা সাময়িকভাবে বধির 
হয়ে যাই। অনেক দিন ধরে বহুবার প্রচণ্ড শব্দের 
আঘাত কানের পর্দার ক্ষতি করতে পারে। এর 
ফলে কখনও কখনও লোকে পুরোপুরি বধির হয়ে 
যেতে পারে। 
কানে খোল জমতে দিতে নেই। স্নানের 
সময় জল ঢুকলে ত! সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিতে 
হয়। তা! না হলে পু'জ হতে পারে। 
॥ নাক ৷৷ 
নাকের প্রধান কাঙ্গ শ্বাসগ্রহণ ও নিঃশ্বাস 
ত্যাগ। নাক দিয়ে আমর।*গন্ধ অনুভব করি। 
হাওয়ার সঙ্গে অনেক ধুলোবালি, জীবাণু প্ৰভৃতি 
থাকে। নাকের মধো যে লোম থাকে তাতে 
সে-সব আটকে যায়। 
লোকে যখন শ্বাসগ্রহণ করে তখন সেই হাওয়া 
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ঠাণ্ডা হলেও শরীরের গরম রক্তে লেগে তা গরম 
হয়ে ওঠে। তাই নাক দিয়ে যে হাওয়| বেরিয়ে 
আসে তা গরম লাগে । 

যে শ্বাস আমর! গ্রহণ করি তাতে যে জলীয় 
বাষ্প থাকে ত ফুসফুসে যায়। তার ফলে ফুসফুস 
শুকিয়ে যায় না। 

টনসিল, নাকের ঝিল্লী ও লোম শ্বাসগ্রহণের 
সময় জীবাণুদের ঠেকিয়ে রাখে । 

সাধারণতঃ ঘুমের সময়ে নাক ডাকে । নাক 
দিয়ে শ্বাস গ্রহণের সময়ে স্বরযন্ত্রের দোষে বাতাস 
বাধা পেলে যে শব্দ হয়, তাকেই আমরা বলি নাক 
ডাকা। শোওয়ার দোষে বা নাকের বদলে মুখ 
দিয়ে শ্বাসগ্রহণের জন্যে এই রকম শব্দ বার হয়ে 
থাকে। 


॥ জিভ ॥ 

জিভ দিয়ে আমর! খাদ্যের স্বাদ বুঝতে পারি। 
জিভের উপরে কতকগুলি উঁচু .উঁচু খুব ছোট ছোট 
মাংসগ্রন্থি (4566 0949) দেখ! যায়। সেই সবের 
সাহায্যে আমর! বুঝতে পারি খাোর স্বাদ তেতো, 
টক, মিষ্টি না ঝাল। 

জিভের আর একটা। কাজ, খাদ্য দাত দিয়ে 
চিবোনোর ফলে মণ্ডে পরিণত হলে ত! খাগ্ভনালী 
( gullet বা 0es0phagus)-তে ঠেলে দেওয়। । 


॥ শুৰু বা চামড়া ৷৷ 

আমাদের সারা শরীর খুব পাতল| আবরণ দিয়ে 
ঢাকা । এই আবরণের নাম ত্বক্‌ বা চামড়া । ত্বক্‌ 
শুধু গায়ের সাধারণ আবরণ নয়, এটা বাইরের নানা 
উৎপাত থেকে রক্ষ! করে । বল! যেতে পারে, ত্ক্‌ 
গায়ের উপরকার বর্ম। ত্বক্‌ সুস্থ থাকলে তা ভেদ 
করে রোগজীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে 
পারে না। ত্বক্‌ দিয়ে অনবরত আমাদের শরীর থেকে 
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ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ঘামের মধ্য দিয়ে শরীরের 
নানা ময়ল। বেরিয়ে যায়। ত্বকের উপর অসংখ্য 
ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রপথেই ঘাম নিঃসারিত হয় । 

ত্বক বা চামড়ার সাতটি স্তর ৷ প্রথম পাঁচটি স্তর 
বহিজ্তক (epidermis )। বতিস্তকের বাইরের 


পায়ের হাড় 
ত| ক্ষয়ে ক্ষয়ে শরীর 


রুটি মরাকোধের শুর । 


থেকে ঝরে পড়ে। 
আসল স্বক্‌ বহিস্বকের নীচে । তার মধ্যে বহু 


নাৰ্ড-তন্ত ও রক্তনালী থাকে । 
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ত্বকের একটি কাজ শরীরকে শীত ও গরম থেকে 
রক্ষা করা ৷ 

ত্বকে যে বহু নার্ভের প্রান্ত ব| প্যাপিলী 
( papilae ) আছে তা দিয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের 
স্পর্শেন্দ্রিয়। এই স্পশেন্দ্রিয়ের সাহাযো আমরা 
বুঝতে পারি আমাদের গায়ে কিছুর স্পর্শ লেগেছে 
কিন! ৷ ঠাণ্ডা বা গরম এই স্পর্শোন্দ্রয়ের সাহায্যেই 
বুঝতে পার! যায়। গায়ে বাতাস লাগলে, কেউ ছু'লে 
বা চিমটি কাটলে জানতে পারি বা বাথ! অনুভব করি । 


॥ হাড় ও মাংসপেগ্ণী। . = 


মাথার খুলি থেকে আরম্ভ করে পায়ের আঙ্গুল 
পর্যন্ত শরীরের সব জায়গায় হাড় আছে। মাথার 
খুলির খোপের মধ্যে মস্তিষ্ক থাকে । চোখের খুলির 
মধ্যে চোখ থাকে । শিরদাড়া হাড়ের তৈরী। 
তার মধ্যকার খোপ দিয়ে পিঠের সুযুয্নাকাণ্ড 
( spinal cord ) চলে গেছে। বুকের দুপাশে যে 
হাড়ের পাঁজর! রয়েছে, তার মধ্যে থাকে ফুসফুস ও 
হাদ্যন্ত । 

তা ছাড়। হাড়ের গায়ে লেগে থাকে মাংসপেশী। 
হাড় নাখাকলে মার! শরীরটা হত জেলির মতো 
থলথলে । আমর! দাড়াতে, হাটতে বা বসতে 
পারতাম ন।। মাংসপেশীর যে অসংখ্য কাজ তা 
হাড়ের অভাবে হত না। 

হাড়ের অনেক গুণ। এই হাড়ের মধ্যেই 
কযালসিয়াম ও রক্তকণিকা থাকে। 

সার। শরীরে হাড়ের সংখ্যা মোট ১০৬টি । 
আমাদের পিঠের শিরদীড়া বা মেরুদণ্ড ( spine ) 

৬টি কশেককা ( vertebra ) দিয়ে তৈরী । 

শিরদাড়ার একেবারে নীচের দিক্টার নাম অন্ধুত্রিক 
(০০০০5% )। এই অনুত্রিক কতকটা লেজের 
ন্যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, এটি মানুষের লুপ্ত 


লেজের চিহ্ন ৷ 
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শিরদাড়ার মধ্য দিয়ে স্ুযুয়াকা্ড (90071 কীধের নীচে সামনের দিকে থাকে ছুটি কণ্ঠ৷ বা 
602) নেমেছে । তা থেকেই বহু নার্ড বেরিয়ে অক্ষক ( ০195101৩ বা collar bone ) | পিছনের 
শরীরের সব জায়গায় গেছে। 


বাছুর হাড় 


শিরদাড়ার উপরের অংশ থেকে পাজরার হাড় 
বেরিয়ে বুকের খাঁচা তৈরি করেছে । ১২ ছোড়া 
হাড় দিয়ে বুকের খাঁচা তৈরী । এই খাঁচার 
একেবারে নীচের দিকের ছু'জোড়া হাড় ছোট। 
তাই সে ছুটি বেঁকে খাচার সঙ্গে মেশে নি। বাকি 
১* জোড়া বুকের মাঝখানের যে হাড়ে এসে মিলেছে 
তাকে বল! হয় উরঃফলফ ( sternum ) | মাংসপেশীর পিছনের দৃপ্ত 


শরীরের শির! ও ধমনীসমূহ 
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দিকে থাকে তিনকোণ| আকারের অংসফলক 
( scapula বা shoulder blade ) | 


শিরদীড়ার হাড় 


মুখ তৈরী ১৪টি হাড়ে। কানে থাকে ৬টি 
হাড়। গলায় ১টি হাড় । মাথার উপরে থাকে 
৮টি হাড়। মোট ২৯টি হাড় দিয়ে মাথা তৈরী । 
সেই সব হাড়ের নাম ছাদাস্থি, প্রাচীরাস্থি, কর্ণ 
মূলাস্থি, মূলাস্থি, হনু-অস্থি । 
‘উপর হাতে একটি করে লম্বা হাড় থাকে। 
তাকে ইংরেজীতে বলে humerus। বাংলায় 
বলে প্রগণ্ডাস্থি। নীচের হাতে থাকে পাশাপাশি 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


২টি লম্ব| হাড় ( ulna ও [20105 )। বাংলায় বল! 
হয় বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি। এদের 
সঙ্গে হাতের কবজিতে অর্থাৎ মণিবন্ধে এসে 
লেগেছে ৮টি হাড় (carpal bones )। তাদের 


বুকের খাচ 


বলা হয় মণিবন্ধাস্থি। হাতের চেটোয় থাকে 
পাঁচটি করে হাড় ( meta-carpal bones ), 
যাদের নাম করাস্থি। আঙ্গুলে থাকে মোট ১৪টি 
হাড়__বুড়ো আঙ্গুলে ২টি, অন্য আঙ্গুলগুলিতে ৩টি 
করে। রর 

হাটুর উপরের ছোট হাড়কে বলে মালাইচাকি 
( knee cap ) 

কোমরে আছে ২টি হাড়, যার নাম শ্রোণীচক্র 
(pelvis )। হাটুর নীচ থেকে যে হাড় ছুটি 
নেমে গেছে পায়ের সেই ছুটি হাড়ের নাম (tibia ও 
86013 )। পায়ের উরুর হাড়ের নাম উৰ্বস্থি বা 
femur | 
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পায়ের পাতার পাঁচটি হাড়ের সঙ্গে সাতটি হাড় লেগেছে। এই সাতটি হাড় গুলফ-সন্ধি 
(ankle )র। পায়ের আঙুলের হাড়গুলি পায়ের 
পাতার হাডগুলির সঙ্গে লেগেছে ৷ 

হাড়ের সঙ্গে যাতে হাড় জোড়! থাকে তার 
জন্তে তাতে অস্থি-সন্ধি (10170) থাকে। এই 
অস্থি-সন্ধির জন্যে হাড়ের মধ্যে নডাচড়ারু সুবিধা 


মাংঅপেশীর অন্মুখের দৃশ্য 


দেহের নানা স্থানের অস্থি 


হয়। ছুই হাড়ের মধ্যে কোমলাস্থি ( cartilage ) 
থাকে, আর থাকে তেলের হ্যায় তরল পদার্থ । 
তার জন্যে হাড়ের সঙ্গে হাড় ঘষে ক্ষয়ে যায় না। 
অস্থি-সন্ধিুলিকে দড়ির ন্যায় কতকগুলি সন্ধিবন্ধনী 
( ligaments ) ধরে রাখে । প্রায় ছশে। মাংসপেশী 
২০৬টি হাড়কে নাড়িয়ে নিয়ে চলে। তারই ফলে 
লোকের চলাফেরার সুবিধা হয়। 

মাংসপেশীর মাঝখানটা! বেশ মোটা আর 
দুদিকৃটা খুব সরু। সরু দিকৃগুলিই হাড়ের সঙ্গে 
লাগানো ধাকে। মাংসপেশী শুধু একদিকেই কাজ 
করতে পারে । 

মাংসপেশী ছারকমের-__এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। 


২৫৬ প্রোগ্জেসিভ বুক অব নলেজ 


755555555০০ 
এচ্ছিক (০1805) মাংসপেশীগুলি ইচ্ছানুযায়ী মধ্যে নেমে গেছে। এর নাম পৌষ্টিক নালী 
নাড়ানো যায়। হাতে পায়ে এচ্ছিক মাংসপেশী (alinentary canal)। এই নালীর মধ্য দিয়ে 
আছে। অনৈচ্ছিক (10০10176275) মাংসপেশী খাবার নীচে নেমে যায়। ক্ষুদ্ৰান্ত, বৃহদন্ত্ৰ, পাকস্থলী 
আপনা থেকেই সব কাজ করে। সেগুলি আমরা HH ৰ 
ইচ্ছামতে৷ কাজে লাগাতে পারি ন! ৷ ফুসফুস বা লম 


< দে 
হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী অনৈচ্ছিক । দৰ 


॥ পাচন তত ॥ / 
আমর। যে-সব খাদ্য খাই তা মবই তরল নয়। ৰ /, 
কঠিন পদাৰ্থও আমর! খেয়ে থাকি। খাছ্কে ত I YY 
হজম করতে হলে এই সব কঠিন পদার্থকে তরল চি LE, 
করে নিতে হয়। ত ন। হলে হজম করা যায় না। - ! টং 
| যে-মব যন্ত্রে সব খাদ্যকে তরল করে হজম কর! 
হয় তাদের একসঙ্গে বলা হর পাচন-তন্ত 
( digestive system ). | } 


মবই এঁ পৌষ্টিক নালীর অংশ। এর আশেপাশে 
আছে যকৃৎ (1০) ও অগ্নাশয় (pancreas) | 


এ ছুটি থেকেও রস বেরিয়ে থাকে হজম করতে 
সাহায্য করে। 
মুখ থেকে একটা ত্ৰিশ ফুট লম্বা নল পেটের মুখের মধ্যে খান গেলে দাত খাদ্ডক্ষে টুকরো 


লালাগ্রন্থি থেকে খাঘ্বের পরিপাকক্রিয়া দেখানো! হচ্ছে 


শারীর বিজ্ঞান 


২৫৭ 


টুকরো করে মণ্ডে পরিণত করে । জিভ এ-কাজে এনামেল। ভিতরে থাকে ডেনটিন (dentine) 


সহায়তা করে। খাছোর প্রধানতঃ তিনটি ভাগ-- 
শর্কর। ( carbohydrates ), প্রোটিন (proteins) 
ও স্েহপদার্থ (£89)। আমিষজাতীয় খাচ্ছে 


এদের মধ্যে শর্করাজাতীয় 


প্রোটিন থাকে। 
খাদ্য মুখের মধ্যেই হজম হতে থাকে। মুখের 
দুপাশের গ্রন্থি ও নীচের চোয়ালের নীচের দিকের 
দুটো গ্রন্থি থেকে যে লাল! বেরোয় তাই শর্করা- 
জাতীয় খাগ্ঠকে হজম করায় । 


॥ দাত ॥ 

আমাদের দাতের সংখ্যা মোট ৩২টি । ছ' থেকে 
ন’ মাস বয়স পৰ্যন্ত যে ২০টি দাত গজায় তা শেষ 
পর্যন্ত পড়ে যায়। এই দাতের নাম দুধে দাত। 
তার পর ১২ বছর বয়সের মধ্যে সব দাত ওঠে। 
১৯/১* বছর বয়সে আক্কেল দাত ওঠে। 

দাত নানা আকারের । সে-সব দাতের বিভিন্ন 
কোন কোন দাত খাগ্কে কাটে । কোন 
দাতের বাইরে থাকে 


কাজ। 
কোন দাত খাদ্ধকে পেষে। 
৩৩ (৮৩) 


তার ভিতরে থাকে মজ্জী। তারই মধ্যে. থাকে 


স্নায়ু ও রক্ত-দ্গালি। 
॥ পাকক্ছলী | 

দাত আর জিভের কাজ শেষ হলে খাছের 
মণ্ডকে জিভ খাদ্যনালী (gullet বা 0esophagus)- 
তে ঠেলে দেয়। এই খাগ্ঠনালী ন’ দশ ইঞ্চি। * 
সেখান থেকে খাছ চলে যায় পাকস্থলীতে । 


উদরাভ্যন্তরের অন্ত 


পাকস্থলী (501901)) একট! মাংসের খলি। 
পাকস্থলীর গায়ের ছোট ছোট গ্রন্থি থেকে কয়েক 


২৫৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


রকম রাসায়নিক পদার্থ বেরিয়ে খাদ্যকে হজম করায়। 
সে-সবের নাম হাইডোক্লোরিক আশিড (hydro- 
০0110 acid) ও পেপসিন (0৩517) | এগুলি 
প্রোটিনজাতীয় পদার্থ হজম করায়। 

পাকস্থলীর নীচের দরজার নাম pyloric 
Valve ।  প্রোটিনজাতীয় পদার্থ হজম হলে 
সেখান দিয়ে খাদ্য গ্রহণীতে চলে যায়। গ্রহণী 
(duodenum) ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestine)-এর 
প্রথম অংশ । এখানে অগ্যাশয় থেকে নানা- 
রকম রস ও যকৃৎ থেকে পিত্তরস এমে প্রধানতঃ 
ন্নেহজাতীয় পদার্থকে হজম করায়। শর্করাজাতীয় 
পদার্থের কিছু হজম হতে বাকী থাকলে ত1-9 হজম 
করায়। 


তারপর ক্ষুদ্রান্ত্রের মদ্য দিয়ে যাবার সময় 
ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ের ছোট ছোট গ্রন্থি গলি খাদ্কে 
জলীয় অবস্থায় শুষে নেয়। তা রক্তে চলে যায়। 
এইভাবে খাদ্যের যতটুকু শুষে নিতে বাকী 


থাকে ত বৃহদন্ত্রে যায়। সেখানেও খাদ্যের জলবৎ 
পদার্থ রক্তে চলে যায়। এবার খাদ্যের যা কিছু 
রইল তা মলের আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে 
যায়। 

হজম ভালভাবে না হলে মলের পরিমাণ বেশী 


হয়। অনেক সময়ে পেট খারাপ করে। 


৷ গীহ। ও হক্কুহ | 

পেটের বাঁদিকে যে গ্ল্যাণ্ড থাকে তার নাম প্লীহা 
বা পিলে (92190) প্লীহ| রক্তকণিকার স্ষ্টি 
করে। কোন কোন অসুখে বিশেষ করে ম্যালেরিয়ায় 
প্লীহা ফুলে বড় হয়। 

পেটের ডানদিকে থাকে যকৃৎ (11০)। এ 
থেকে পিত্তরস (bil) বেরিয়ে গ্রহণীতে পড়ে। যকৃৎ 
ময়ল! ছেঁকে রক্তকে পরিষ্কার করে। যকৃৎ শরীরের 
সব চেয়ে বড় গ্ল্যাণ্ড। 


॥ জত পিগ | 


হৃৎপিণ্ড আমাদের বুকের প্রায় মাঝখানে, একটু 
বাঁ দিক্‌ ঘেষে পর্দা! বা বিল্লী দিয়ে ঢাকা পাম্প করার 
যন্ত্র। হৃংপিণ্ড সার! দেহে রক্ত পাঠায় এবং ত| 
ফিরিয়ে নিয়ে আসে । 

হৃৎপিণ্ডের দুপাশে ছুটে। ফুসফুস আছে। 
হৃতৎপিণ্ডের ছুটে। ভাগের মাঝখানে একট! পর্দা 
থাকে। ভাগ ছুটির মাঝখানে আছে কপাটক 
(valve), ত| উপর থেকে রক্তকে নীচে নামতে দেয় 
কিন্তু রক্তকে উপরে উঠতে দেয় না। উপরের 
ভাগকে বলে অলিন্দ (41016) | নীচের ভাগকে 
নিলয় (ventricle) | 

অলিন্দ থেকে রক্ত মহাধমনী (8018) দিয়ে 
দেহের সব জায়গায় প্রবাহিত হয়। শরীরের 
মধ্যে ঘণ্টায় প্রায় সাত মাইল বেগে রক্ত চলাচল 
করে। প্রথম চালস ও 


প্রথম জেমসের 


শারীর বিজ্ঞান = ২৫৯ 


ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হারভে (William 
Harvey, ১৫৭৮-১৬৫৭ খী.) ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে 


রক্তে প্রায় ২৫০ কোটি লাল কণিকা থাকে । রক্তের 
লাল রং হল হীমোগ্নোবিন (hemoglobin) | 


জানান, যে খাদ্য আমর! গ্রহণ করি রক্তই ত| নিয়ে 
ছুটোছুটি করে। 
৷ ল্লজ্তেল্র কথা ৷ 

রক্ত শুধু খাগ্ঠ নিয়ে বিভিন্ন কোষে পৌছে দেয় 
না, কোষের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও আবৰ্জন| 
ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং অক্সিজেন ও পুষ্ঠী-বৃদ্ধির 
সব উপাদান কোষে কোষে পৌছে দেয়। তাছাড়া 
রক্তের নানা উপকারী জীবাণু ক্ষতিকর জীবাণুদের 
ধ্বংস করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। 

সাধারণতঃ মানুষের দেহের যত ওজন তার 
তের ভাগের একভাগ রক্তের ওজন । 

রক্তে লাল ও শ্বেত কণিকা ও প্লেটলেট বলে 
একধরনের কণিকা থাকে । রক্তরস (plasma) 
একরকম তরল পদার্থ। তাই হচ্ছে রক্ত। 

রক্তের দশ ভাগের এক ভাগই লাল কণিকা 
(red corpuscle)| এই লাল কণিকা! খুবই ছোট, 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। এক ফোটা 


অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য রক্ত লাল হয়। কিন্তু 
কার্বন ডাই-অক্সাইড নিলে রক্তের ;রং নীল হয়ে 
যায়। 

হাড়ের মধ্যে লাল কণিকা তৈরী হয়। লাল 
কণিকার সংখ্যাল্পত। হলে লোকে আযানিমিয়া 
(anaemia) বা রক্তাল্পতায় ভোগে । রক্তের লাল 
কণিকা কোষে কোষে অক্সিজেন যোগান দেয় ও 
দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড ফুসফুসের ভিতর দিয়ে 
বাইরে বার করে দেয়। 

রক্তের শ্বেতকণিক৷ দেহে কোন ক্ষতিকর 
জীবাণু প্রবেশ করলে তাকে ধ্বংস করে। ক্ষতে 
যে পু'জ হয় তা মৃত শ্বেতকণিক| । 

কোন জায়গায় কেটে গেলে রক্ত বার হতে 
থাকে । সেই রক্ত বার হওয়া! বন্ধ না হলে লোকের 
মৃত্যু হতে পারে । কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে রক্তের 
প্লেউলেট নামক কণিকার! রক্তঃজমে যেতে সাহায্য 
করে। তার ফলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। 

রক্তকণিকাদের কাজ কোষে কোষে অক্সিজেন 


২৬০ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


যোগান দেওয়1 ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বার করে 
দেওয়া । আমর! শ্বাগ্রহণের মাধ্যমে অক্সিজেন 
গ্রহণ করি। ফুসফুসে প্রতিনিয়ত হাওয়। যাচ্ছে, 
তাতেই থাকে অক্সিজেন। ফুসফুসের অসংখ্য 
থলির সঙ্গে যে কৈশিক ঝিল্লী থাকে তা দিয়ে 
অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড যাতায়াত করে। 


৷ মস্তিষ্ক ॥ 

মস্তিষ্ক দেহের অত্যাবশ্যক প্রত্যঙ্গ। এর 
তিনটি ভাগ-_গুরুমস্তি্ষ (cerebrum), লঘুমস্তিক 
(cerebellum) ও সুযুয়া-শী্ষক (medulla 
oblongata) | গুরুম্তিক্ষ বুদ্ধির ভাণ্ডার ৷ লু 
মস্তিফ প্রধানত: ভারসাম্য ঠিক রাখে। স্ুযুয়া- 
শীর্ষক হৃংপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অঙ্গ 
চালাবার কেন্দ্র। 


আমাদের শরীরের সব কাজ চালায় স্নায়ুতন্ত্ৰ 
(nervous system)| মক্তি্ক থেকে বাৰরে। 
জোড়া করোটিক স্নায়ু চোখ, কান, নাক, জিভ, মুখ, 
গল! প্রভৃতির খবর নিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় ও 
মস্তিষ্কের নির্দেশ যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয় । 


সুযুষ্না-শীর্ষক থেকে ৩১ জোড়া মেরু-স্নায়ু 
(spinal nerves) মাংসপেশীদের কাছে খবর পাঠায় 
বা সেখান থেকে খবর নিয়ে আসে। অবশ্য 
অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে খবর পাঠাবার আগেই কাজ 
হয়। কাজের এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের নাম 
প্রতিবর্তী ক্রিয়৷ (reflex action) | 

মস্তিষ্ক থাকে মাথার করোটির বা খুলির ভিতর। 
মস্তিদ্কের মগজ বা ঘিলু (0917)-র ওজন প্রায় দেড় 
কিলোগ্রাম । মস্তিফকে উপর থেকে দেখতে 
আখরোটের শীসের মতে৷ কৌচকানে। । 

মস্তিষ্কের মধ্যে সাদ! নার্ভের স্তর আছে তা 
তিনটি পর্দ| দিয়ে ঢাক! 


৷৷ অনৈচিছিক আস্মু॥ 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছামতে| স্নায়ুর! 
কাজ করে ৷ কিন্ত হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাচনতন্ত্ 
প্রভৃতি আমাদের ইচ্ছামতে| চলে না। তারা 
রাতদিন সব সময়েই কাজ করে যাচ্ছে। এই 
সবক্ষণ কাজ করার ফলে আমর! বেঁচে যাচ্ছি। 
এই সব স্নায়ুকে বল! হয় অনৈচ্ছিক স্নায়ু (7 
voluntary nerve) | 


| নান! শ্ৰল্লপনেল্ল গ্রন্থি ॥ 


মাথার খুলির মধ্যে একট। ছোট খোপের মধ্যে 
একটা ছোট গ্রন্থি আছে। তার নাম পিটইটারী 
(pituitary) গ্রন্থি। এই গ্রন্থি অন্ততঃ আট 
রকম রস তৈরি করে--সামনের ভাগে ছ'রকম, 
পিছনের ভাগে দু'রকম। 

সামনের ভাগের রষের প্রধান কাজ থাইরয়েড 
(thyroid) গ্রন্থির কাজ ও আযাড়িন্যাল (adrenal) 
গ্রন্থির কাজ নিয়মিত করা, মায়ের বুকে দুধ 
যোগানে! ইত্যাদি । 

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন (thyroxine 


শারীর বিজ্ঞান 
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বা 00:10.) নামে এক রকম রস নিঃসৃত হয়, 
য। থাকলে মান্ধুষের বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক থাকে । এই 
থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সামনে থাকে৷ 

আাড়িন্তাল গ্রন্থির ছুটি ভাগ-_কটেক্স (cortex) 
ও মেডাল। ( ॥edulla )। আযাডিন্যালিন হৃৎপিণ্ডের 
কাজ বাড়ানো, রক্তে শর্করা জম| করা, নিঃশ্বাসের 
গতি বাড়ানে প্রভৃতি অনেক কাজ করে। কর্টেক্সের 
রম মাংসপেশীর কাজে সাহায্য করে, বুক বা 
কিডনির লবণ নিয়ন্ত্ৰণে সাহায্য করে, প্রোটিন ও 
শর্করাজাতীয় খান্ত হজম করায় এবং এই ধরনের 
নান! কাজ করে জীবকে বাঁচিয়ে রাখে । বৃক্ক বা 
কিডনির মাথার উপর টুপির ন্যায় ছুটি গ্রন্থি থাকে, 
তাদেরই নাম আযাডিন্যাল গ্রন্থি। 


॥ ব্রত বা নিডন্নি (kidney ) || 

আমাদের পেটের দুদিকে দুটো বুক ৰ! কিডনি 
আছে। এই কিডনিকে দেখতে অনেকটা! শিমের 
বীচির মতো । কিডনির প্রধান কাজ রক্ত থেকে 
নিঃশ্ছত দূষিত জিনিস যার পরিমাণ প্রায় দেড় 
লিটার, মুত্রের আকারে শরীর থেকে বার করে 
দেওয়া ৷ কিডনি প্রতিদিন প্রায় ২০০ লিটার রক্ত 
পরিষ্কার করে। শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিস 
যাতে শরীর থেকে বেরিয়ে না যায়, সেদিকেও 
কিডনি লক্ষ্য রাখে। 

অনেক সময় একট! কিডনি খারাপ হয়ে গেলে 
আর একটা কিডনি কাজ চালিয়ে নেয়। কিন্তু 
তাতে সেই কিডনির উপর চাপ বেশী পড়ে | 
যাদের ছুটো কিডনি অচল হয়ে যায় তাদের বেঁচে 
থাকার সম্ভাবন! থাকে ন| । 

কোন সুস্থ ব্যক্তির একটি কিডনি যদি অসুস্থ 
ব্যক্তির শরীরে বসানো যায় তাহলে সে বেঁচে 
থাকতে পারে । অনেক সময় রোগীর আত্মীয়ের! 


টাক! দিয়ে বা দান হিসাবে একটা কিডনি গ্রহণ 
করে রোগীর শরীরে বসিয়ে তার জীবনরক্ষার 
চেষ্টা করে। 


॥ ইন্নজ্লচিনন্ন ৷৷ 


আমাদের শরীরের অগ্র্যাশয়ের কোষগুলির 
রম বার হবার কোন নল নেই। কোষগুলির 
চারিদিকে যে সরু কেশবৎ ঝিল্লী থাকে তাকে বলে 
কৈশিক বিল্লী। তারা ইনস্থলিন (19511) তৈরি 
করে রক্তে ঢেলে দেয়। 
_. ইনস্ুলিনের অভাবে শর্করাজাতীয় খাদ্য ভালে। 


Nm 


ফ্রেডারিক ব্যানটিং ও চার্লস বেস্ট 


ভাবে হজম হয় না। তার ফলে ডায়াবেটিস বা 
বহুমূত্ৰ বা মধুমেহ রোগ দেখা দেয়। তখন 
চিকিৎসকের| ইনসুলিন ইনজেকশন করে 
ডায়াবেটিসের চিকিৎস| করেন । কানাডার ডাক্তার 
ব্যাটিং (Sir Frederick Grant Ranting, 
১৮৯১-১৯৪১ থ্ৰী. ) ও তার সহকারী বেস্ট বহুমূত্রের 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ওষধ ইনসুলিন আবিষ্কার করেন। প্রস্রাবে শর্করা 
আছে কিনা তা পরীক্ষা করে বহুমূত্ৰ রোগ নির্ধারণ 
করা সহজ । 


৷ আন্মুৰে দ॥ 
শরীর থাকলে অস্থুখ করবেই ৷ নান! কারণে 
এই অসুখ হয়। হাজার হাজার বছর আগেও 
লোকের অসুখ হত। তখনকার দিনে এখনকার 
মতো উন্নত ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল না। 
কিন্তু মানুষ রোগ সারাবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা 
করেছে। ঝাড়ফুঁক করা, জলপড়া খাওয়া, ওবা 
দিয়ে মন্ত্র আওড়ানো, কবচ-তাবিজ পর! প্রভৃতির 
দ্বারা পৃথিবীর নানা দেশে রোগ সারাবার চেষ্টা 
করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে বা অনুন্নত দেশে, 
বনভূমিতে মরুঅঞ্চলে, এ ধরনের চেষ্টা আজও 
চলে। সে-সবে প্রায় কোন কাজই হয় না। শুধু 
মনের উপর প্রভাব পড়বার ফলে রোগী নিজেকে 
কিছুটা সুস্থ মনে করে। 
লোকে, বিশেষ করে আমাদের দেশের মনীষীর! 
নানাভাবে গবেষণা করে বুঝতে পারলেন, গাছ- 
গাছড়ার সাহায্যে রোগচিকিৎসা সম্ভব । খনিজ 
পদার্থের ব্যবহার করেও রোগ সারানে! চলে। 
তবে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে ভারতীয় খষির। 
গাছগাছড়ার সাহায্যে চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন। 
বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। সংখ্যায় চারটি 
--খক্‌, যজুঃ সাম ও অথর্ব । অথর্ব বেদের 
পরিশিষ্টের নাম আমুর্বেদ। আয়ুৰ্বেদই প্রাচীনতম 
চিকিৎসাশাস্ত্র। 
সে যুগে ধন্বস্তরি আমুর্ধেদমতে চিকিৎসা করে 
বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন 
দেব-দেবীদের চিকিৎসক । পুরাণে বলে, তিনি সমূদ্ৰ 


মন্থনের সময়ে উদ্ভূত হয়েছিলেন। ভাগবত ও 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ অনুযায়ী জানা যায়, তার প্রণীত 
প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম “চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান' । 

অনন্তদেব চররূপে পৃথিবীতে এসে লক্ষ্য 
করেন, লোকে নানা ব্যাধিতে জর্জরিত। তিনি 
অত্রিপুত্র ভরদ্বাজের কাছে আয়ুৰ্বেদ শিক্ষ। করেন ও 
প্রসিদ্ধ আয়ুৰ্বেদীয় গ্রন্থ চরক-সংহিতা প্রণয়ন 
করেন। তিনি চররূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন 
বলে তার নাম হয় চরক। চরক-সংহিতাকে ভারতীয় 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল বল! চলে । এই পুস্তকে 
শাস্ত্ৰীয় চিকিৎসাপন্থা, শরীরস-স্থান, রোগনিদান, 
নানা খতুতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন বিধিনিয়ম, নান| 
গাছগাছড়ার গুণাগুণ প্ৰভৃতি নানাকথ| বিস্ময়কর 
পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ৰণিত আছে। অগণিত বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির সহায়তায় বর্তমানে যে চিকিৎসাপদ্ধতি 
গড়ে উঠেছে আশ্চর্য হতে হয়, সে যুগে তার মতো 
চিকিৎসাতত্ব বিনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
কি করে গড়ে উঠল! 

শল্যচিকিৎসা বা সার্জারিরও প্রচলন সে যুগে 
শুরু হয়েছিল। চিকিৎসাশাস্ত্-প্রণেতা ৰি 
সুশ্ৰুত তার প্রণীত স্থশ্রত সংহিতায় শল্যচিকিৎসার 
কথা লিখে গেছেন। 
৷ আন্ুুপাহচাল্ ৷৷ 

বর্তমানে শরীরে সুচ বিদ্ধ করে যে চিকিৎসা 
কর! হয় তাকে বলে আকুপাংচার । সাধারণের 
ধারণা, আকুপাংচার চীনে উদ্ভাবিত হয়। কিন্ত 
সে কথা ঠিক না-ও হতে পারে। 'সুশ্রুত-সংহিতায়! 
আকুপাংচারের সাহায্যে রোগনিরাময়ের কথা লেখা 
আছে। তাতে একে বল! হয়েছে ‘স্কুচিবেধ 
চিকিৎসা" | সুশ্ৰুত সংহিতায় আকুপাংচারের 
সাহায্যে চিকিৎসার বিস্তৃত নিয়ম সুন্দরভাবে 
লিখিত আছে। 
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মানুষের শরীরে চৌদ্দটা আসল মেরিডিয়ান 
আছে। এই সব মেরিডিয়ান দিয়েই জীবনীশক্তি 
চলাচল করে ৷ এই সব মেরিডিয়ানের মধ্যে প্রায় 
এক হাজার আকুপাংচার পয়েন্ট আছে। কোন 
কারণে জীবনী শক্তির চলাচল ব্যাহত হলে শরীরে 
রোগ দেখা দেয়। কৌশলে ছু"চ ফুটিয়ে জীবনীশক্কির 
চলাচলে সমতা আন৷ হলে রোগী সুস্থ হয়। 
আকুপাংচারের এইটেই মূল কথা । সুশ্রুত-নংহিতায় 
সব কথ! সবিস্তারে বণিত আছে। তবে বর্তমানে 
চীনদেশে আকুপাংচারের প্রচলন বেশী । = 


৷৷ আন্মুন্বেদ বিশ্ববিদ্যালস্ত ॥ 

বুদ্ধদেবের সময়ে জীবক নামে একজন বিখ্যাত 
আয়ুবেদীয় চিকিৎসক ছিলেন।  সে-সময়ে 
তক্ষশিলায় এক বিরাট আয়ুৰ্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় 
ছিল। 

আযুর্বেদমতে বায়ু, পিত্ত ও কফ-_এই তিনের 
কোনটির দোষ ঘটলে অর্থাৎ বাড়াবাড়ি হলে অস্থুখ 
হয়। যখন তিনটিই প্রবল হয় তখন শরীর 
ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই ভীষণ 
অসুস্থতার নাম সন্নিপাত। 


॥ আধুনিক চিকিৎসা 

আধুনিক চিকিৎসাকে পাশ্চান্তা চিকিৎসা বলা 
হয়। যতদুর জান! গেছে, প্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক 
হিপোক্রেটিস ( Hippocrates, গ্রীষ্টব ৪৬০-৩৫৭ 
অৰ্দ ) পাশ্চান্ত্য দেশে চিকিৎসাবিগ্ার প্রবর্তন 
করেন। তাকে বর্তমান চিকিৎসাবিদ্ভার জনক 
বলা হয়। 

গ্রীক চিকিৎসক রুডিয়াস গ্যালেন (Claudius 
Galen, ১৩১-২০১ খ্ৰী.) সে-যুগে যে চিকিৎসা- 
পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা তেমন বিজ্ঞানসম্মত 
ছিল না। কিন্তু হাজার বছর ধরে সেই ধরনের 


প্যারাসেলসাস 


চিকিৎসা চলে । আজও তার প্রবর্তিত চিকিৎসার 
ধার! কিছু কিছু চালু আছে। 

সুইস চিকিৎসক ও অপরণায়নবিদ্‌ ফিলিপ্লাস 
আরিগুলাস প্যার্যাসেললাস ( Philippus 
Aureolus Paracelsus, ১৪৯৩-১৫৪২ খ্ৰী. ) মধ্য- 
যুগে চিকিৎসাবিগ্ঠার প্রবর্তন করে বিশেষরূপ খ্যাতি 
অর্জন করেন। তার লিখিত পুস্তকের ইংরেজী 
অনুবাদ ‘One Hundred and Fourteen 
Experiments and Cures’ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। তার প্রকৃত নাম থিওফ্যাস্টাস 
বোস্বাস্টান ফন হোহেনহাইম ( Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim ) | 

গারহার্ড ডোমাক জীবাণুনাশক শক্তিশালী 
‘sulfa dye’ আবিষ্কার করেন। 

জার্মান বিজ্ঞানী এমিল আ্যাডল্ফ ফন 
বেরিং শরীরের মধ্যকার শোণিতজাত ক্ষতিকর 
পদার্থের ক্রিয়াশক্তি-নষ্টকারী ওষধ আবিষ্কার 
করেন । 


Ned 


গারহার্ড ডোমাক 
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জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিক (Paul Ehrlich) 


বহু গবেষণার পর ১৯০৯ খ্ৰীস্টাব্দে সিফিলিসের 
ওষধ আবিষ্কার করেন। 


॥ কষ্যাম্সান্প॥ & €) 
ক্যান্সার বা কর্কটরোগ এক ছুরারোগা বাধি। 
প্রথম দিকে ধর! পড়লে চিকিৎসার সাহায্যে ক্যান্সার 
সারানোৌ যায়। রোগ পুরনো হলে কোন 
চিকিৎসাতেই রোগ-নিরাময় সম্ভব হয় না। 
ভাইরাসের দ্বার! ক্যান্সার হতে পারে। কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘর্ণজনিত কারণে, হজমের 
গোলমালে, অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণে ও অন্যান্য বহু 
কারণে ক্যান্সার হয়ে থাকে। ম্যাডাম ক্যুরি ও 
পিয়েরে ক্যুরি যে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন তার 
দ্বারা ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়ে থাকে। তবে তা 


কি নন কা 


সু 


০০০৫ 
৮৬ 


৩৪ (৮৩) 


২৬৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
Eine 
ছাড়া বর্তমানে অন্যান্য বহু বিস্ময়কর ওষধ বেরিয়েছে 
থা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে । 
প্রথম দিকে ক্যান্সার হয়েছে কিন! বুঝতে 
পারা যায় না। এক পক্ষ কালের বেশী স্বরবিকৃতি, 
পাকস্থলী থেকে রক্তক্ষরণ, মুখের মধ্যের যে ক্ষত 
সারতেই চায় ন৷ প্রভৃতি দেহের নানা স্থানে নান! 
অস্বাভাবিক অস্বস্তি ও যন্ত্রণা দেখ। দিলে 


চিকিৎসককে দিয়ে রোগপরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক। ইলেকট্ৰন মাইক্ৰস্‌কোপে দুষ্ট পোলিও ভাইরাস 


স্কুটাবির হাসপাতালে ফ্লোবেন্স নাইটিংগেল 
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॥ হাসপাতাল ৷৷ + 

রোগ হলে ওঁষধ, পথ্য, সেবা, বিশ্রাম প্রভৃতির 
প্ৰয়োজন ৷ অনেক সময়ে বাড়িতে অনেক রোগের 
চিকিৎসা ভালোভাবে হয় না ৷ এজন) নান। স্থানে 
হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 

বর্তমানে প্রায় সব শহরেই উন্নত ধরনের 
হাসপাতাল আছে। কিন্তু হাসপাতাল শুধু একালের 
নয়। ভারতে, বিশেষ করে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত 
দেশে কয়েক হাজার বছর আগে হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠ। হওয়ার কথ| জান| গেছে। বর্তমানে বড় 
বড় শহরের হাসপাতালে নানা উন্নত ধরনের 
যন্ত্রপাতি থাকায় চিকিৎসার ন্তুবাবস্থা। হয় । বর্তমানে 
আযালোপ্যািক হাসপাতাল, হোমিওপ্যাথিক 
হাসপাতাল ও আয়ুৰ্বেদীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে রোগীদের অশেষ সেবা করে যাচ্ছে। 


॥ ক্রোন্রেল্ল নাইডিহৎুগেল ॥ 

হাসপাতালের কথা বলার সময়ে সেবাব্রতী 
ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের কথ। এসে যায়। 
নাইটিংগেল ( Florence Nightingale, ১৮২০- 
১৯১০ শ্রী.) ইটালীতে জন্মগ্রহণ করলেও পিতা- 
মাতার সঙ্গে লণ্ডনে বাম করতেন। তিনি প্রথমে 
লণ্ডনে একটি ছোট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন । 

৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ৰিমিয়াতে যুদ্ধ বাধলে 
তিনি যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার ভার নেন । 
স্কুটারির হাসপাতালে তিনি ৩৮ জন শিক্ষিত! নাগ 
নিয়ে সৈনিকদের সেব| করেন ৷ তিনি গভীর রাত্রে 
দীপ হাতে নিয়ে রোগীদের দেখাশোনা করতেন । 
সেইজন্য তার নাম হয়েছিল The lady with 
the Lampঁ_দীপধারিণী মহিলা | 


॥ জীবানু কথা ॥ 


বিভিন্ন দেশের নান! 


চিকিৎসাবিজ্ঞানীর। 


গবেষণার দ্বারা জানতে পারলেন, অধিকাংশ রোগ 
জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয়। এই সব জীবাণু 
সাধারণ মাইক্রস্কোপ বা অণুবীক্ষণযস্ত্রে দেখা 
যায়। কিন্তু বহু জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে সাধারণ 
অণুৰীক্ষণযন্ত্ৰে দেখা যায় না। অতিশক্তিশালী 


নি 


কলেরার জীবাণু 
ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে তাদের দেখ! যায়। 


হেপাটাইটিস ( hepatitis ),  ইনক্রুয়েঞ্া 
যদ্মার জীবাণু 
( influenza ), পোলিওমাইলাইটিন ( polio- 


myelitis ), হাম (measles ) প্ৰভৃতি রোগের 
জীবাণু এত ছোট যে তাদের দেখতে গেলে 
ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্য নিতে 'হয়। 
এই সব জীবাণুদের বলে ভাইরাস (৮105 )। 
ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর (Louis Pasteur, 


২৬৮ 


১৮২২-১৮৯৫ খ্ৰী.) জানালেন, জীবাণু দ্বার! নানা জীবাণু, প্লেগের জীবাণুর সন্ধান পাঁন। 


লুই পাস্তর 
রোগ সংঘটিত হয়। ইংরেজ চিকিৎসক লর্ড লিস্টার 


লর্ড লিস্টার 


( Lord Lister, ১৮২৭-১৯১২ খ্ৰী. ) গবেষণা করে 
জলাতঙ্ক ও আনথাকা (anthrax ) রোগের 
প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেন। 

জাৰ্মান চিকিৎসা-বিজ্ঞানী রবার্ট কক ( Robert 
Kock, ১৮৪৩-১৯১০ খ্ৰী. ) যক্ষ্মার জীবাণু, কলেরার 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ববাট কক 


ধুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে মন্ুষ্যপমাজ বিশেষ- 
ভাবে উপকৃত হচ্ছে। 

ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার (Edward 
Jenner, ১৭৪৯-১৮২৩ খ্ৰী.) গোঁবসন্তের জীবাণু 


এডওয়ার্ড জেনার 
মামুষের শরীরের রক্তে অল্প পরিমাণে প্রবেশ 
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জেনার টিক। দিচ্ছেন 


করিয়ে প্রমাণ করলেন, যার শরীরে গোবসস্তের 
জীবাণু প্রবেশ করানে| হল, তার বসন্ত হবার ভয় 
থাকে না। এইভাবে জীবাণু প্রবেশ করাকে 
8০০17090101 ব| টিক! দেওয়া বলে। এইভাবে 
টিক! দিয়ে বসন্ত রোগকে প্রায় নিমুল করা সম্ভব 
হয়েছে। কিন্তু জলবসস্তের কোন প্রতিষেধক 
আজও বার করা সম্ভব হয় নি। 
পোলিওমাইলাইটিস রোগে ছেলেমেয়েদের 
প্ারালিসিস হয়। Dr. Salk ও Dr. Sabin 
শিশুদের infantile paralysis থেকে রক্ষা করার 
প্রতিষেধক টিকা বার করলেন। ছু'চ ফুটিয়ে 
5810 ভ্যাকসিন দিতে হয়, আর 580. ভ্যাকসিন 
খাওয়াতে হয়। এই ব্যবস্থার ফলে শিশুদের 
পোলিওমাইলাইটিস বা পোলিও হবার ভয় 


বিদুরিত হয়েছে। 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ [১ 


ইংরেজ চিকিৎসক স্যার রোনাল্ড রস (51 
Ronald Ross, ১৮৫৭-১৯৩২ খ্ৰী) আ্যানোফেলী ঈ 
মশকীর দ্বার! যে মনুষ্যশরীরে ম্যালেরিয়া রোগের 
হ্থষ্টি হয় তা আবিষ্কার করেন। তিনি কলকাতায় 
বসে এই আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্তার 
আলেকজাগুার ফ্লেমিং (Sir Alexander 
Fleming, ১৮৮১-১৯৫২ শ্রী.) পেনিমিলিন 
আবিষ্কার করেন। পেনিসিলিনের মতো বহু 
আযার্টিবাইওটিক ওষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যে-সবের 
দ্বারা টনসিলের রোগ, যক্ষ্মা) টাইফয়েড, টিটেনাস, 
ডিপথিরিসা, হুপিং কাশি প্রভৃতির সুচিকিৎসা 
হচ্ছে। 

ভারতীয় চিকিৎসক উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মচারী 
(১৮৭৫-১৯৪৬ খ্ৰী. ) ইউরিয়! স্টিবামাইন ( Eurea 
Stibamine ) আবিষ্কার করলেন। তার দ্বারা 
কালাজ্বর দেশ থেকে নির্মূল কর! সম্ভব হয়েছে। 


॥ শল্যচিক্িতুসল৷ ৷৷ 

শলাচিকিৎসার ইংরেজী সার্জারি (Surgery)। 
বহু রোগ শুধু ওযধ প্রয়োগে সারে না । সে-সব 
ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 

শল্যচিকিৎসা করতে গেলে কাটা ছেঁড়া করতে 
হয়, তাতে রোগী ভীষণ যন্ত্ৰণাবোধ করে। তা 
দেখে চিক্ত্সিকেরাও খুব বিব্রত বোধ করেন। 
সেই জন্যে রোগীকে ইথার শুকিয়ে বা লাফিং গ্যাস 
( নাইট্ৰাস অক্সাইড) ব্যবহার করে তার দেহে 
অস্ত্রোপচার করার ব্যবস্থা হল। আশানুরূপ 
ফল পাওয়া গেল যখন ডাঃ মিমসন ( Sir James 
Young Simpson, ১৮১১-১৮ * খ্ৰী) ক্লোরোফরম 
ব্যবহার করে 'রাগীকে অচেতন করিয়ে অস্ত্ৰে৷- 
পচারের ব্যবস্থা করল্নে। 


সিমসন ক্লোরোফরম বাবহার করতে শুরু 
করলেও তার আবিঞ্র্তা জার্মান চিকিৎসক জুস্টুস 


বারোন ফন লাইবিগ ( Justus Baron von 
Liebig ) | 

রোগীকে অচেতন করে বর্তমানে টিউমার, 
কিডনি, আযাপেনডিক্স, গল ব্লাডার প্রভৃতি কেটে 
বাদ দেওয়। হচ্ছে। কোন কোন প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন 
করা হচ্ছে। এমন কি হৃদ্যস্ত্রেরও অপসারণ ও 
কৃত্রিম হৃদ্বন্ত্ৰ সংস্থাপন হচ্ছে । 
॥ এক্সরে ৷ 

বাংলায় যাকে রঞ্চনরশ্মি বা রণ্টজেন রশ্মি 


রোণ্টগেন 
বলা হয় তা-ই হচ্ছে এক্স-রে ( X-Ray ) বা অজ্ঞাত 
রশ্মি । জার্মান বিজ্ঞানী অধ্যার্পক উইলহেলম কনরাড 


রোন্টগেন (Prof.Wilhelm Konrad Rontgen, 
১৮৪১-১৯২৩ শ্রী.) বিজ্ঞানাগারে গবেষণাকালে 
আকস্মিকভাবে এক্স-রে আবিষ্কার করেন। তার 
সাহায্যে শরীরের মধ্যকার হাড়, ফুসফুস ইত্যাদির 
আলোকচিত্র নেওয়| সম্ভব হচ্ছে। 


॥ হোন্িওপঢাথি শু আ্ালোপাখি ৷৷ 


আযালোপ্যাধি (allopathy ), হোমিওপ্যাথি 
( homeopathy ), আয়ুবেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি, 
হেকিমী প্রভৃতি নানা ধরনের চিকিৎসার সাহায্যে 
রোগনিরাময়ের চেষ্টা করা হয়। ভার্মান চিকিৎসক 
স্যামুয়েল ফ্রিডরিখ হানিমান 
Christian Friedrich Hahnemann, ১৭৫৫- 
১০৪৩ শ্রী.) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি 
আবিষ্কার করেন। । যে জিনিসে কোন রোগের 
ক্্নি হয় তা অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োগের দ্বারা 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎনা৷ কর! হয়। 

আালোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসারই 
সার! পৃথিবীতে বেশী। জাৰ্মানি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইটালী প্ৰভৃতি দেশে 
আযলোপ্যাথক (৪1109010) ওষধের অসংখ্য 
বড় বড় কারখানা তৈরী হয়েছে । হেকিমী চিকিৎস। 
সাধারণ ৬ঃ মুসলমানী প্রথায় করা! হয়। 
৷৷ ভিভ্ামিন লা খাদ্য পাল ॥ 

ফরাসী আবিষ্কারক কার্টিয়ের (Jacques 
Cartier, ১৪৯১-১৫৫৭ শ্রী.) যখন জাহাজে করে 
নিউ ফাউগুল্যাণ্ডের দিকে যান তখন তার 
জাহাজের বহু লোক স্কার্ভি রোগে (১০৪5) ভুগে 
মার! যায়। 

বিখ্যাত নাবিক কাপ্টেন জেমস কুক (Captain 


( Samuel 


শারীর বিজ্ঞান ২৭৬ 


খেয়ে তার জাহাজের লোকজনেরা রোগের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা! পায়। 


ইংরেজ চিকিৎসক স্যার হপকিনস (917 
Frederick Hopkins, ১৮৬১-১৯৪৭ খ্ৰী) মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রবাসী পোল্যাণ্ডের ডাক্তার ফুঙ্ক (Casimir 
Funk, ১৮৮৪-১২৬৭ খ্ৰী) ও হল্যাণ্ডের একজন 
ডাক্তার খা্যপ্রাণের নাম দেন ভিটামিন। 

আইকমান (Christiaan Eijkman) ও 


আইকমান 
James Cook, ১৭২৮-১৭৭৯ খ্ৰী) সঙ্গে করে ফলের অন্যান। বহু গবেষকের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বহু 
রস, বিশেষ করে লেবুর রস নিয়ে যান। তাই ধরনের ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে। 


| মানুষ বহুকাল আগে থেকে বিক্ষোরক পদার্থ 
আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছে। খ্ৰীষ্টজন্মের পূৰ্বে 
চীন দেশে বারুদ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ইউরোপ 
থেকে ১৪শ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা দেশে বারুদ 
রপ্ানী হয়। 

পটাসিয়াম নাইট্ৰেট ( সণ্টপিটার ), কাঠকয়লা 
ও গন্ধকের মিশ্রণে আগে বারুদ তৈরী হত। ১৯শ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ পৰ্যন্ত সেই পদ্ধতিতে বারুদ 
তৈরী হতে থাকে । 

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 9০180901091) নামে একজন 
জাৰ্মান রসায়নবিদ্‌ তুলার গাশের সঙ্গে ঘনীভূত 
নাইট্রিক ও সালফিউরিক আমিড মিশিয়ে এক- 
ধরনের সাদা তুলার আঁশের মতো! পদার্থের স্থপ্টি 
করেন৷ তার নাম নাইট্রো সেলুলোজ বা গান- 
কট্ন্‌। সাধারণ বারুদের চেয়ে এই নব-স্থষ্ট পদার্থটি 
অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী বিস্ফোরক বলে 
প্রমাণিত হয় । 

প্রায় একই সময়ে Ascanio 99199 নামে 


একজন ইতালীয় সাধারণ গ্লিসারিন নিয়ে পরীক্ষা 


চালাচ্ছিলেন। তিনি কড়া নাইট্রিক ও সালফিউরিক 
ভ্যাসিডের উপরে সেই গ্রিসারিন ফোটা ফোটা 
ফেললে ষে নাই) ট্রা-গ্লিসারিনের স্থ্টি হল তা গান- 
কট্‌নের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হল। 


|| ডিনামাহ্রট আলিক্ষাক ॥ 

এর প্রায় ২* বৎসর পরে সুইডিশ রসায়নবিদ্‌ ও 
এপ্ধিনীয়ার আলফ্রেড বানহার্ড নোবেল (Alfred 
Bernhard Nobel, ১৮৩৩-৯৬ শ্ৰী.) ১৮৬৬ 
খ্ৰীষ্টাফ্দে আকম্মিকভাবে ডিনামাইট আবিষ্কার 
করেন । 

নাইস্্রোগ্রসারিণ নিয়ে নাড়াচাড়া করা খুব 
বিপজ্জনক । সহজেই ত! বিস্ফোরিত হয়ে বিপদ 
ঘটায়। একদিন তিন আগ্নেয়গিরিজ হালকা 
মৃত্তিকা কিজ ল্গুর ( kieselguhr )-এর বাক্স করে 
কয়েক পাত্র নাইট্রোগ্নিসারিন নিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ 
একটা পাত্র থেকে ছিদ্রপথে কিছু নাইট্রোপ্লিসারিন 
নিঃসৃত হয়। ছা কিজল্গুরের সঙ্গে মিশে কঠিন 
পদার্থে পরিণস্ভ হয়! এই পদার্থ ই ডিনামাইট ৷ 


নোবেল পুরস্কার 


২৭৩ 


লস 


আলফ্রেড নোবেল 
তা নাড়াচাড়। কর! অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্‌ ও বারুদের 
চেয়ে আটগুণ শক্তিশালী । 


॥ নো৷লেলেৰর্ল হল ॥ 


নোবেল ছিলেন অকৃতদার ও পরোপকারী । 
তিনি পাহাড় ফাটিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করা, কয়লার 
খনিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়লা নিষ্কাশন, পাথুরে 
জায়গায় খাল কাট! প্রভৃতির জন্য ডিনামাইট আবি- 
ধার করেন ৷ ওই সব কাজ ডিনামাইট দ্বারা ভালো- 
ভাবে হলেও মানুষ যুদ্ধের সময় ডিনামাইট ব্যবহার 
করতে থাকল । তার ফলে বহু লোক মারা পড়তে 
থাকল। এতে নোবেল খুব ব্যথিত হলেন। 
তিনি তার স্থোপাঞ্জিত অর্থ ও সম্পত্তি মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য দান করে যান। মৃত্যুর এক বৎসর 
পূর্বে তিনি ভার সকল সম্পত্তি উইল করে যান। 
অর্থ ও সম্পত্তির মূল্য ছিল ৯২ লক্ষ ডলার। 
বর্তমানে মূল্য ৫* কোটি সুইডিশ ক্রোনার। _ 
বর 


আয় থেকে বৎসরে পাঁচটি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়ার 
পরিকল্পনা করা হয়। এই পাঁচটি বিষয়-_পদার্থ- 
বিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিষ্তা ও শারীর বিজ্ঞান, 
সাহিত্য ও শান্তি৷ 


॥ নোলেল ফা উণ্ডেশনন ॥ 


নোবেলের মৃত্যুবাধিকী দিবস ১০ই ডিসেম্বর এই 
পুরস্কার দেওয়া হয়। ওই দিবসে নোবেল ফাউণ্ডে- 
শন নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। নোবেল পর- 
লোকগমন করেন ১৮৯৬ সালে। কিন্তু প্রথম পুর- 
স্কার দেওয়া হয় ১৯:১ সালে। এত দেরি হওয়ার 
কারণ, নোবেলের সব সম্পত্তি আটটি দেশে ছড়ানো 
ছিল। নোবেলের আত্মীয়স্বজনরা ও ওই সব 
দেশের সরকার বিরোধিতা করায় অনেক মামলার 
সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির ভার অৰ্পিত হয় 
একটি প্রতিষ্ঠানের উপর, যার নাম নোবেল 
ফাউগ্ডেশন। 

ঠিক হয়, সুইডিশ আযাকাডেমি অব সায়েন্স 
পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দেবেন, চিকিৎসা- 
বিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞানের পুরস্কার দেবেন সুইডেনের 
রাজধানী স্টকহোমের বা স্টকহোলমের ক্যারো- 
লিংস্ক! ইনষ্টিটিউট, সাহিত্যের পুরস্কার দেবেন স্টক- 
হোমের বা স্টকহোলমের আযাকাডেমি ও শাস্তির 
পুরস্কার দেবেন নরওয়ের পার্লামেন্ট (স্টর্টিং )। 
আযকাডেমি অব সায়েন্সের সদস্ত-সংখ্যা ২৪০ । 
তন্মধ্যে ১৪* জন সুইডিশ ও বাকী ১০০ জন 
বিদেশী । 

প্রতি বংসর ৩১শে জানুয়ারি পুরস্কারের ব্যাপারে 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা কর! হয়। কিন্তু পুরস্কার দেওয়া 
হয় ১০ই ডিসেম্বর ৷ 

নোবেল পুরস্কার বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে 


২৭৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


গৌরবময় পুরস্কার । এই পুরস্কার বিতরণের ব্যাপারে 
দেশ বা জাতির বিচার করা হয় না। অত্যন্ত 
গোপনীয় ভাবে পুরস্কার-প্রাপকের নাম নির্বাচিত 
করা হয়। 


॥ অর্থনিিদ্যান্ম পুরুক্ষালপ ॥ 


প্রথমদিকে পাঁচটি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়ার কথা 
ঘোষিত হলেও ১৯৬৯ সাল থেকে অৰ্থবিদ্যায় আর 
একটি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 


॥ নোলেল পুঞ্লাক্ষাক্নের মুল্য, মেড্‌ল,ও 
সার্টিফিতকেউ ৷৷ ০০০৪২ 
১৯৮০ সালে প্রতিটি পুরস্কারের মূল্য ধার্য হয় 
৮,৮০,০০০ সুইডিশ ক্রোনার (৮৮,৬২০ পাউণ্ড )। 
বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা । পুরস্কারের অর্থদানের 
সঙ্গে একটি সোনার মেডল, দেওয়া হয়। তার 
এক পিঠে আলফ্ৰেড নোবেলের প্রতিকৃতি থাকে। 


জ্ঞানের দেবী 
পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের মেডলের অন্য পিঠে 
দেখানো! হচ্ছে প্রকৃতির মুখ থেকে জ্ঞানের দেবী 
অবগ্চঠন উন্মোচিত করছেন। চিকিৎসাবিগ্ভা ও 
শারীর বিজ্ঞানের মেডলের অন্য পৃষ্ঠে দেখানো 


হচ্ছে আরোগ্যদায়িনী দেবী অস্থুস্থ ব্যক্তিকে সাত্বন| 
দিচ্ছেন। 

অর্থ ও সোনার মেডল্‌ ছাড়া একটি করে 
ডিপ্লোমাও দেওয়| হয় । 


॥ নব ভেয্নে বেশ্পী পুক্পস্কান্প লাভ ॥ 


১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিসাবে দেখা যায়, মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্র সব চেয়ে বেশী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে। 
পদাৰ্থবিদ্যায় ৪২, রসায়নে ২২, চিকিৎসাবিষ্া ও 


শারীর বিজ্ঞানে ৫৪, সাহিত্যে ৯, শাস্তি বিষয়ে ১৭ 
ও অর্থনীতিতে ৮ জন মোট ১৫২ জন নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছেন। 

যুক্তরাজ্য পেয়েছে মোট ৭৩টি।' পদার্থবিষ্ঠায় 
২* রসায়নে ২২, চিকিৎসাবিদ্য| ও শারীর বিজ্ঞানে 


, ১৪, শাস্তি বিষয়ে ৯, সাহিত্যে ৫ এবং অর্থবিষ্ভায় ৩ 


জন মনীষী নোবেল পুরস্কার জয় করেছেন। 
জার্মানী রসায়নে ২২টি পুরস্কার লাভ করেছে। 
ফ্ৰান্স সাহিত্যে ১২টি পুরস্কার পেয়েছে। 


॥ এক ব্যক্তির একাধিকবান্র পুন্সক্রান্র 
লাভ ॥ ৰ 
সাধারণতঃ এক ব্যক্তি একবার করে নোবেল 


ু ২৭৫ 


পুরস্কারবিজয়ী হয়েছেন কিন্তু কয়েকজন একই Curie, ১৮৫৯--১৯০৬ শ্রী') ও আরি বেকারেল 
ব্যক্তি দুটি করে পুরস্কার পেয়েছেন। কালিফোনি- (Antoine Henri Becquerel, ১৮৫২ --১৯%৮ 


শান্তি বিষয়ে পুরস্কার পান। ম্যাডাম মেরী কুযুরি ম্যাডাম কুযুরি, পিয়েরে ক্যুরি ও আইরিন ক্যারি 
পুরস্কারজয়ী হন। পরে ম্যাডাম ক্যুরি ১৯১১ 
খ্রীষ্টাব্দে এককভাবে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। অধ্যাপক জন বারডীন (জন্ম ১৯০৮ খ্ৰী.) 
১৯৫৬ ও ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে পদাৰ্থবিদ্যায় পুরস্কারজয়ী 
হন। অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্তাংগার (জন্ম ১৯১৮ শ্রী.) 
১৯৫৮ ও ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নে পুরস্কার পান। 
রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি ১৯১৭, ১৯৪৪ ও 
১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি পুরস্কার লাভ করেন তি 
॥ বেশীীলস়ক্ষ ব্যক্তি পু্রক্ষান্ল লাভ ৷৷ =! 

মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক ফ্রান্সিস পিটন , 
রাউস (Francis Peyton Rous, ১৮৭৯-__ - 

পিয়েরে ফ্লযুরি ১৯৭০ খ্ৰী) ৮৭ বৎসর বয়সে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল , 

(Madame Marie Curie, ১৮৬৭-১৯৩৪ খ্ৰী) পুরস্কার লাভ করেন । তিনিই সর্বাপেক্ষা! বয়োজ্যেষ্ঠ VA 
১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তার স্বামী পিয়েরে ক্যুরি (Pie নোবেল পুরস্কারবিজয়ী । 


২৭৬ 


৷৷ ক্ুহমনতুসব্পবন্সক্ষ নোশেল পুল্লক্ষান্স- 
জয়ী ৷৷ 

অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম লরেন্স ব্র্যাগ 
(William Lawrence Bragg, ১৮৯০-_-১৯৭১ 
খ্ৰী) ২৫ বৎসর বয়সে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভার পিতা 
স্যার উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ (William Henry 
Bragg, ১৮৬২- ১৯৪২ খ্ৰী)-এর সহযোগে পদার্থ- 
বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান । যোসেফ রুডিয়ার্ড 
কিপলিং (Joseph Rudyard Kipling, 
১৮৬৫--১৯৩৬ খ্ৰী.) ১৯০৭ সালে ৪১ বৎসর বয়সে 
সাহিত্যে পুরস্কার লাভ করেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রেভারেগু ডঃ মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়ার (Rev. 
Dr. Martin Luther King, Jr, ১৯২৯— 


মার্টিন লুথার কিং 
১৯৬৮ খ্ৰী) ১৯৬৪ খীষ্টাব্দে ৩৫ বৎসর বয়সে শাস্তি 
বিষয়ে পুরস্কার অর্জন করেন। 


॥ উল্লেখ্যোগ্য 
নাম ৷৷ 

১৯০১ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে পাঁচটি বিষয়ে এবং ১৯৬৯ 
খ্রীষ্টাব্দ থেকে ছয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়| 
হয়েছে। তাদের সকলের নামের উল্লেখ করতে 
গেলে এই পুস্তকের বেশ কয়েক পৃষ্ঠা লেগে যাবে। 
কাজেই সকলের নামোল্লেখ না করে মাত্র কয়েক- 
জনের নাম জানানো হল। 


পুল্পক্কাল্পলিজন্মীদেল্ল 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ পদাৰ্থ বিদ্যা ৷৷ 

জার্মান ডবলিউ সি. রোণ্টগেন (১৯০১), ফরাসী 
এইচ. বেকারেল (১৯০৩), জার্মান এফ. ব্রন ও ইতা- 
লীয় মার্কোনি (১৯০৯), ইংরেজ ডব্লিউ. এইচ. ব্র্যাগ 


পরিণত বয়সে মার্কোনি 
(১৯১৮), জার্মান এ. আইনস্টাইন (১৯২১), ডেনিশ 
এন, বোর (১৯২২), জার্মান জে. ফ্রাঙ্ক ও জাৰ্মান জি. 
হেংজ (১৯২৫), ভারতীয় সি. ভি রমন (১৯৩০), 
ইতালীয় ই ফার্মি (১৯৩৮)। 


নোবেল পুরস্কার *') ২৭ 


আলবার্ট আইনস্টাইন 
৷৷ ব্লসনাস্মনন্ম ॥ রাদারফোৰ্ড 
ডেনিস জে. এইচ. হফ, (১৯০১), জাৰ্মান ই, ডিয়ান এফ, জি. ব্যানটিং (১৯২৩), ব্রিটিশ স্যার এ. 
ফিশার (১৯০২), ব্ৰিটিশ ই. রাদারফোর্ড (১৯০৮), ফ্লেমিং, স্যার এইচ ফ্লোরে. ও ই. বি. চেন (১৯৪৫), 


ফরাসী ০ ক? এফ. জোলিও, 


ফরাসী আই, জোলিও কান (১৯৩৫), জার্মান অটো 
হান (১৯৪৪)। | 
৷৷ ভিক্িৎসাবিদ্য| ও স্পাল্লীক্প লিজ্ঞান ॥ ফরাসী আর, এফ. এ. এ, হলি প্রধোম (১৯:১) 

জার্মান ই. ভি. বেরিং (১৯০১), ব্রিটিশ আর. জার্মান টি মমসেন (১৯০২), পোলিশ এইচ. 
রস (১৯০২), জাৰ্মান আর. কক (১৯০৫), ক্যানা- সিয়েক্কিয়েউইজ (১৯০৫), ব্রিটিশ রুডিয়ার্ড কিপলিং 


২৭৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


(১৯০৭), সুইডিশ সেলমা লাগেরলফ (১৯০৯), 

বেলজিয়ান এম. মেটারলিঙ্ক (১৯১১), জার্মান জি. 

হাউপ্টম্যান (১৯১২), ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
EF” ৮2 লা a 


আনাতোলে ফ্রান্স 
(১৯১৩), নরওয়েজিয়ান ম্যুট হ্যামন্তুন (১৯২০), 
ফরাসী আনাতোলে ফ্রান্স (১৯২১), আইরিশ 
ডবলিউ, বি ইয়েটস (১৯২৩) ব্রিটিশ জর্জ বানাৰ্ড শ’ 
(১৯২৪), ইতালীয় জি. দেলেন্দ। (১৯১৬), ফরাসী 
আরি বার্গম্ (১৯২৭), নরওয়েজিয়ান এস. আন্ড সেট 
(১৯২৮), জাৰ্মান টি, মান (১৯২৯), মাঞ্চিন যুক্ত- 


ইয়েট স্‌ 


জন গলসওয়ার্দি” 
রাষ্ট্রীয় এস. লিউয়িস (১৯৩০), ব্রিটিশ জন গলস- 
ওয়া্দি (১৯৩২), মাকিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ই. ও'. নীল 
(১৯৩৫), মাকিন যুক্তরাষ্টরীয় পার্ল এস. বাক 
(১৯৩৮), ব্রিটিশ টি, এস. ইলিয়ট (১৯৪৯), ব্রিটিশ 
লর্ড রাসেল (১৯৫০), ব্রিটিশ স্তার ডবলিউ এস. 
চাচিল (১৯৫৩), মাকিন যুক্তরাঞ্ত্ৰীয় ই. হেমিংওয়ে 
(১৯৫৪), রাশিয়ান বি প্যাস্তারন্যাক (১৯৫৮), মাঞ্চিন 
ুক্তরা্থীয় জে. স্টাইনবেক (১৯৬২), রাশিয়ান এম. 
শোলোখভ (১৯৬৫), জাপানী ওয়াই. কাওয়াবাতা 
(১৯৬৮), আইরিশ স্যামুয়েল বেকেট (১৯৬৯) চিলির 
পাবলো নিরুদা (১৯৭১)। 


॥ শান্তি ৷ 


বরিস পাস্তারন্যাক 
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* 


মাকিন যুক্তরাষ্ীয় টি, রুজভেণ্ট (১৯০৬), নর- 
ওয়েজিয়ান এফ. নানসেন (১৯২২), মাঞিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় এফ. বি. কেল্লগ (১৯২৯), মাকিন যুক্তরাষ্থীয় 
জেনারেল জি. মাৰ্শ্যাল (১৯৫৩), সুইডিশ ডি.হ্যাম্যার- 
শীল্ড (১৯৬১), মাকিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মার্টিন লুথার কিং 
(১৯৬৪), পশ্চিম জার্মানির উইলি ব্র্যাণ্ডট (১৯৭১), 
মাকিন যুক্তরাষ্ীয় হেনরী কিসিংগার (১৯৭২), 
রাশিয়ার এ. শাখারভ (১৯৭৫)। মাদার টেরেসা 
(১৯৭৯)। 
॥ অর্থ লিন্যা ৷৷ 

নরওয়েজিআন র্যাগনার ফ্রিশ ও হল্যাণ্ডের টিন- 
বার্গেন (১৯৬৯), মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তামুয়েলসন 
(১৯৭০), মাকিন যৃক্তরাঞ্তীয় সাইমন কুজনেটস 
(১৯৭১), জন হিকস (১৯৭২), কেনেথ আযারো 


ভ্যামিলি লিওটিয়েফ (১৯৭৩) । 
॥ পুব্রক্ষাক্পভিজন্মী নিভন্নে আর্মি ৷ 


নোবেল পুরদ্বারবিজয়ীর তালিকা দেখলে 
বুঝতে পার! যায়, নোবেল কমিটি প্রধানতঃ ইউরোপ 
ও উত্তর আমেরিকার মনীষীদের মনীষারই বিচার 
করেন। এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, ভারত 
ও অন্তাম্য স্থানের সম্বন্ধে তাদের তথ্যানুসন্ধানকে 
্রটিমুক্ত বল! চলে না। ভারতের আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র 
বস্তু প্রকৃতই বেতারের মাবিষ্কারক | তাছাড়া ধাতুর 
প্রাণ আছে বলে তিনি জানান। উদ্চিদ্তন্বে তার 
সমতুল্য ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। অথচ 
তাকে কোন পুরস্কার দেওয়! হয় নি। মাদার টেরেসা 
শাস্তি পুরস্কার পেলেন। অথচ আচাৰ্য বিনোব1 ভাবে, 
মহাত্ম| গান্ধীকে শাস্তি পুরস্কার দেওয়া হল না। 
সাহিত্যের দিক্‌ দিয়েও বহু ভারতীয় সাহিত্যিকের 
স্থান খুব উচ্চে। তাদের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা 
কর! হয় নি। 


পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তকে বলে দক্ষিণমের 
ব। কুমেরু ৷ আর সর্বোত্তর প্রাস্তকে বলে উত্তর- 
মেরু বা স্ুমেরু। ছুই প্রান্তেই প্রচণ্ড শীত। 
বৎসরের সকল সময়ে কুমেরু ও স্ুমেরু বরফে ঢাকা 
থাকে। কুমের ও সুুমের অঞ্চল জনমানবহীন 
এই ছুটি স্থানে গাছপাল!, জীবজন্তরও দেখ। মেলে 
না 


দুর্গমের প্রতি দুঃসাহসী মানুষের চিরকালই 
প্রবল আগ্ৰহ ৷ বহুকাল থেকে ওই বরফে ঢাকা 


প্রচণ্ড শীতের জায়গায় যাবার জন্য লোকে চেষ্টা করে 
আসছে। 


॥সুনস্েক্ৰুলন্ৰ লঞ্জে সুশখেৱণবল পার্থক্য ॥ 

কুমেরুর সঙ্গে স্থমেরুর অনেক পাৰ্থক্য কুমের 
অঞ্চল ব| আন্টার্কটিক। (Antarctica) প্রায় ৩০৫ 
থেকে ৬১০ মিটার পুরু বরফে ঢাকা। স্থমেরু 
অঞ্চলের নীচে ডাঙ! নেই, আছে শুধু জল। সেই 
জলের উপর অতি কঠিন বরফের স্তর। কুমের 
অঞ্চল পুরু বরফে ঢাকা ডাঙ| ৷ 


২৮২ 
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কুমেরু অঞ্চলের তটরেখা ২২,৫৪০ কিলোমিটার 
দীর্ঘ । তার মধ্যে মাত্র ৬,৪৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ 
স্থান বরফে ঢাকা নয়। বাকী সবটাই চিরতুষারে 


- =" এ 
আচ্ছাদিত ৷ এ == লগত 


৷৷ কুশেল্ঞু অঞ্চলেব্র আপ্ৰেস্মপিল্রি ৷৷ 
কুমের অঞ্চলে অনেক পাহাড় আছে। সে-সব 
শত শত মিটার উঁচু পাহাড়গুলিও তুষারাবৃত। 
অনেক পাহাড় শুধু কঠিন বরফ দিয়ে গড়া । এমন 
অদ্ভুত ব্যাপার যে এই চিরতুষারাবৃত অঞ্চলেও 
আগ্নেয়গিরি আছে। সে সবের মধ্যে এরেবাস 
(Erebus) ৩,৭৯৫ মিটার উচু। এটি জীবন্ত ব৷ 
* সক্ৰিয় (৪০০৮০)। এরেবাস ম্যান্টার্কটিকার রস 


West . ? “Uj 
Ushi 8 by 


ঢ় | 


আইল্যাণ্ডে অবস্থিত। এই সক্রিয় আগ্নেয়গিরির 
ভিতরটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, কিন্তু উপরট! কঠিন তুষারে 
আবৃত ৷ ক্যাপ্টেন জেমস ক্লার্ক রস (Captain 
James Clark Ross, ১৮০০-৬২ থ্রী) এই 
আগ্রয়গিরিটি আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক 


ট্যান্তাট উইলিয়াম এজওয়ার্থ ডেভিড (Professor 
Tannatt William Edgeworth David. 
১৮৫৮--১৯৩৪ খ্ৰী )-এর নেতৃত্বে পাঁচজন ব্রিটিশের 
একটি দল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ প্রথম এই 
আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গে আরোহণ করেন। 

আ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পৰত ভিনসেন ম্যাসিফ 
৫,১৪০ মিটার উচু ৷ 


মেরু অভিযান ২৮৩ 


আগে লোকে তিমি, সীল প্রভৃতি শিকারের দক্ষিণ জজিয়| প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার কে । 
জন্যে ও কয়লার জন্তে প্রায় দেড় শতাব্দী কাল ধরে ॥ দুঃসাহসী অভিশান্ন ৷৷ 
স্থমের অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছে ৷ SATE 3 তিমি-সীল শিকারের 


তিষি শিকার 


৷৷ দক্ষিণে চলো ॥ 
তখনকার দিনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
লোকের! বলত “দক্ষিণে চলো” (Southward 


ক্যাপ্টেন কুক 
তুধারাবৃত অঞ্চলের তলায় কয়ল! পাওয়ার ফলে করে, মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে কুমেরু অঞ্চলে যেতেন, 
মনে হয়, সেই অঞ্চল একদিন অরণাময় ছিল। তা নয়। তার! বিভিন্ন তথ্য আহরণ করার জন্যে 
সেই সব অরণ্য কয়লায় পরিণত হয়ে অভিযান চালাতেল। এইরকম ছুঃসাহসী অভিযাত্রী 
গেছে। ছিলেন জেমস ওয়েডেল (James Weddell) ও 

তিমি, সীল প্রভৃতি শিকারীর! দক্ষিণ শেটল্যাণ্ড, জন বিসকে। (0০014) 8850০) ৷ তাদের সংগৃহীত 


২৮৪ 
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০০০০০০০০০০০ 


বহু তথ্য পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। 

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভাইকিংর! দেড়শ বছর ধরে 
মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে আ্যাণ্টার্কটিকায় কাঠের 
জাহাজে করে যায়। তারাও অনেক কথা 
ইউরোপের লোককে শোনায় ৷ 

যে বাম্পীয় পোত প্রথম আাণ্টাক টিকা পার হয়, 
তার নাম ভ্/ চ্যালেঞ্জার। ক্যাপ্টেন জেমস কুক 
( James Cook, ১৭২৮-১৭৭৯ খ্ৰী. ) তাতে, করে 
আন্টার্কটিক! পার হন ৷ ES ৩ 


॥ নানা জীপ ও সাগৰ আবিক্কান্র ৷৷ 


ক্যাপ্টেন কন বেলিংহাউসেন ( Captain von 
61171590501) একটি রুশ দল নিয়ে ১৮০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। তিনি 
আলেকজাপ্ডার দ্য ফার্স্ট দ্বীপ ও গীটার দা ফার্স্ট 
দ্বীপ আবিষ্কার করেন ৷ 

এর পর বহু যাত্রী কুমের অঞ্চলে অভিযান 
চালান ও বহু দ্বীপ ও সাগর আবিষ্কার করেন। 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েডেল যে সাগর আবিষ্কার করেন 
তারই নাম ওয়েডেল সাগর ৷ 


বিসকো| আডেলেড দ্বীপ, বিসকে| দ্বীপপুঞ্জ, 
গ্ৰাহাম দ্বীপ আবিষ্কার করেন ৷ 


আগ্নেয়গিরিময় ব্যালিনী দ্বীপপুঞ্জ ধার আবিষ্কার 
তার নাম জন ব্যালিনী (John Balleny)। 
ব্যালিনীকে কয়েকদিন তার আবিষ্কৃত 
ব্যালিনী দ্বীপপুঞ্জে কাটাতে হয়েছিল ৷ তার জাহাজ 
মেরামত করতে তার দ্বীপে তাবু খাটিয়ে থাকতে 
হয়। সেই সময়ে তিনি বেশ কিছু জীবাশ্ম, আগ্নেয় 
প্রস্তর প্রভৃতি সংগ্রহ করেন ৷ 


মাফিন অভিযাত্রী চার্লস উইলকিস (Charles 
Wilkes, ১৭৯৮-- ১৮৭৭ খ্ৰী) ও স্কটিশ অভিযাত্রী 


স্যার জেমস ক্লার্ক রস (Sir James Clark Ross, 
১৮০০_১৮৬২ শ্রী)-এর সঙ্গে অভিযানে বেরিয়ে 
ফরাসী নৌবিভাগের লোক দ্য উরভিল (1)? 
Urville) তিন বৎসর ধরে ঘুরে উরভিল সাগর 
আবিষ্কার করেন ৷ 
॥ দক্ষিণ মেকুবিন্দু আশিল্ৰদাৰ্লেক্ন জন্য 
আতা ৷৷ 

স্তার জেমস ক্লার্ক রস এরেবাস ও টেরর নামে 
২টি জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ মেরুবিন্দু আবিষ্কারে 
বহি্গত হলেন। সঙ্গী হলেন ক্রোজিয়ার 
(Cr০zi1er)। তিনি গ্রেট আইস ব্যারিয়ার 
পার হয়ে গেলেন। ভিকেটারিয়া ল্যাণ্ড তিনিই 
আবিষ্কার করেন ও তার নামকরণ করেন ৷ মাউন্ট 
স্তাবিন (৩,০৪৮ মিটার উঁচু ) তারই আবিষ্কার। 
মাউন্ট এরেবাস ও মাউণ্ট টেরর জেমস রসেরই 
আবিষ্কার । রস ৭৮ ডিগ্রী ৫০ মিনিট পৰ্যন্ত গিয়ে 
ফিরে আসতে বাধা হন। দক্ষিণ মেরুকেন্দ্রে 


পৌছনো ভীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
১৮৭৪ খ্ৰী. স্যার জর্জ নেয়্যারস (Sir George 


Nares, ১৮৩১--১৯১৫ শ্রী) ছ্য চ্যালেঞ্জার নামে এক 
বাম্পীয় জাহাজ নিয়ে আ্টার্কটিকায় গিয়েছিলেন ৷ 

১৮৯৭ সালে বেলজিক। জাহাজে করে 
বেলজিয়ান অভিযাত্রী আডিয়েন দ্য গাবল্যাচি 
আ্টার্কটিকায় যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিলেন 
দুঃসাহসী মেরু-অভিযাত্রী আমানসেন ৷ কিন্তু উত্তৱ- 
মেরু প্রদেশের চেয়েও দক্ষিপমের প্রদেশে শীত 
অনেক বেশী। তুষারঝঞ্জার প্রকোপও প্রচণ্ড । 
তাদের জাহাজ বরফের মধ্যে জমে গিয়েছিল । 
তারা শীত সহা করতে না পেরে অন্য একটি স্টমারে 
কবে ফিরে এলেন। 


॥ লুস্পফেৰ্ জক্নের শ্বীচে নদা ॥ উঠে 


মেরু অভিযান 


২৮৫ 


নরওয়েন্জিয়ান অভিযাত্রীদের এক দল 
জ্যান্টার্কটিকায় গিয়েছিলেন। তাদের দলের 


বরফের নীচে নদী 
নিকোলাই হ্যানসেন শীত সহ্য করতে ন! পেরে মার! 


গেলেন ৷ সেখানকার বরফ এত কঠিন যে 
হানসেনকে কবর দিতে গিয়ে বরফ খুড়তে 
পারলেন ন| ৷ পরে ডিনামাইট দিয়ে বরফ ফাটিয়ে 
হানসেনকে কবর দিলেন ৷ তারা লক্ষ্য করলেন, 
কঠিন বরফের স্তরের নীচ দিয়ে একট! নদী বয়ে 
গেছে। 

দক্ষিণমের প্রদেশে শীতকালে কোন জীবজন্ত 
দেখ! যায় না। শুধু গ্রীষ্মকালে সাগরের ধারে 
পেঙ্গুইনদের দেখা যায়। জলে সীল ও সিন্ধুঘোটক 


দেখতে পাওয়! যায়। 


॥ স্কটে অভ্ভিজ্মান্ন ॥ 

ডিভনপোর্টের রবার্ট ফকন স্কট (Robert 
Falcon Scott, ১৮৬৮-১৯১২ খ্ৰী) ১৯০১ 
খ্ৰীষ্টাৰে স্তার আর্নেন্ট হেনরী শ্যাকলটন (১17 
Earnest Henry Shackleton, ১৮৭৪ _ ১৯২২ 
খ্ৰী), ডাঃ ই. এ উইলসন ও আরও কয়েকজনের 
সঙ্গে ডিসকভারি (1)15-০6:5)-নামক জাহাজে 


করে মেরু-অভিযানে যাত্রা করেন। 


স্কট রস দ্বীপের টেরর পাহাড়ের নীচে নেমে 
পরে গ্রেট ব্যারিয়ার ধরে পুবদিকে চললেন ৷ তিনি 
এক ভূভাগ আবিষ্কার করে তার নাম দিলেন কিং 
এডওয়ার্ড দ্য সেভেনথ ল্যাণ্ড ৷ 


ম্যাকমার্ডো সাউণ্ড (11070002100 ৪০0৮01}9)-এ 
তিনি সারা শীতকাল কাটিয়ে দিলেন সে কী দুর্জয় 


শীত! তুষারঝঞ্াও সন্ধ্যার পর থেকে মাঝে মাগে 
PAS পর 8 


উই 


Hey 
I 


৮৮০৯৯ 


কুকুরে-টান। স্রেজ গাড়ি 
অতি প্রচণ্ড। তারপর এল বসস্ত খতু। উইলসন 
শ্টাকলটনকে নিয়ে কুকুরে-টানা শ্লেজে করে 
দক্ষিণের অতি দুর্গম পথ দিয়ে যাত্রা করলেন ৷ 


পথে শীত, ৰঙা, ক্ষুধা, অবসাদ প্রভৃতির জন্মে 
সব কুকুর মারা গেল। শ্যাকলটনের হুল স্কাভি 
রোগ ৷ তিনি অতিশয় হুর্ধল ছুয়ে পড়লেন । বাধ্য 
হয়ে অভিযানের লোকদের ৮২" ১৭ দক্ষিণ 
অক্ষাংশে পৌছে ফিরে আসতে হুল ( ১৯০৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ ) ৷ সকলেই বিস্ময়ে লক্ষ্য করল, একজন 
শীর্ণকায় ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছে। তাকে 
চেনাই যাচ্ছিল ন।। তিনি এত ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন যে ডর বাড়ির দরজায় শুয়েই ঘুমিয়ে 
পড়লেন। লোকে ধরাধরি করে তাকে ঘরের মধ্যে 
নিয়ে গেল ৷ তিনি স্যাৰুলটন ৷ 


২৮৬ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


55787555575555555555555555555555555555577555555555০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০-০০্িপলসিা 
॥স্টাকলটন্লেব্র পুনরায় মেরুত-অভ্ভন্বান্ম॥ অভাব । কয়লা নেই বললেই চলে। কাজেই 


১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি শ্ঠাকলটন নিমরড 
জাহাজে করে পুনরায় মেরু-অভিযানে বেরোলেন। 
এ্ৰীষ্মথতুর শেষাশেষি তিনি কেপ রয়েডে পৌছলেন ৷ 
শীত শুরু হবার আগে তার জাহাজ কিং এডওয়ার্ড 
দ্য সেভেনথ ল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু 
বরফ পড়ে পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । 


শীতকালট। কাটিয়ে আবার যাত্রা করবেন, 
এই ছিল তার ইচ্ছা । কিন্তু কয়ল! প্রায় ফুরিয়ে 
এসেছে। 

তিনি স্লেজ টানবার জন্যে সঙ্গে এনেছিলেন 
মঙ্গোলিয়ান টাট্‌ ৷ একদিন একট! ফাটলের মধ্যে 
বহু মালপত্র ও আটটা টাট্‌,ঘোড়া পড়ে গেল৷ 


মঙ্গোলিয়ান টাট্রহতে-টান। শেজগাড়ি 

ঘোড়াদদের ও জিনিসপত্রসমূহ উদ্ধার করবার 
কোন উপায় হল না। এর উপর ঘণ্টায় প্রায় 
দেড়শ মাইল বেগে তুষার-ঝঞ্জা বইতে থাকল । 

এত সব বিপদের মধোও বহু চেষ্টায় শ্যাকলটন 
১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি কিং এডওয়ার্ড ৰ 
সেভেনথ ল্যাণ্ডের মালভুমিতে পৌছলেন ৷ সঙ্গের 
সব টাটু,ঘোড়| মারা গেছে। জিনিসপত্রের দারুণ 


৮৮২৩! অক্ষাংশ পর্যন্ত পৌছে বাড়ির পথে যাত্রা 
করতে হুল । সেখান থেকে দক্ষিণ মেরুকেন্দ্র মাত্র 
৯৭ মাইল দূরে ৷ কিন্ত নিজের! ল্লেজ টেনে টেনে 
একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন । বাধ্য হয়ে 
শ্যাকলটনকে দেশে ফিরে আসতে হল ৷ ; 
॥ ম্যলল্েক্লপ অভিশান ॥ 

ডাঃ ডগলাস ম্যসন (Dr. Douglas 
Mawson, ১৮৮৮--১৯৫৮ শ্রী) অধ্যাপক 
এজওয়ার্থ ডেভিড (Prof Edgeworth David) 


ও ডাঃ ম্যাকে (D৮ Mackay)-কে নিয়ে মেরু- 
অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন ৷ 


১৯০৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তীর৷ ৭২১৫/ 
জক্ষাংশে পৌছলেন। 

ম্যসন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লেফটেন্যান্ট নিনিস 
(Ninnis) ও জেভিয়ার মার্জ (Xavier Merts)- 
কে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা! করলেন ৷ নিনিস 
পথে এক বরফের ফাটলের মধ্যে পড়ে প্রাণ 
হারালেন। তার সঙ্গে দলের ভালো ভালো 
কুকুরগুলো ও অধিকাংশ খাবারদাবার ফাটলের 
নীচে পড়ে গেল । 

মার্জ নিদারুণ ক্লান্তিতে ও অসুস্থতায় পথেই 
মার! পড়লেন ৷ ছুই বন্ধু মারা গেছেন। সঙ্গের 
সব কুকুর মার! পড়েছে। খাবারদাবার ।বলতে 
কিছু বাদাম ও কিশমিশ ৷ তাই খেতে খেতে ম্যসন 
কোনক্রমে তার তীাবুতে ফিরে এলেন। দেখলেন, 
পাঁচজন লোক, কিছু খাদ্য ও জিনিসপত্র রেখে তার 
জাহাজ চলে গেছে। 

বাধা হয়ে ছঃসহ শীতকাল তাকে তাবৃতে 
কাটাতে হল। পরে ১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দের বসস্তকালে 
জাহাজ এল। তাতে করে তিনি দেশে ফিরে 
এলেন । সব হারিয়ে এলেও যে অমূল্য সব তথা 


মের অভিধান 


২৮৭ 


তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তা দ্বারা ভাবীকালের 
অভিযাত্রীদের পরম উপকার সাধিত হয়েছিল । 
॥ আম্মানমেন্নেন্স অভিভিআন্ন ৷৷ 

এর পর চরম দুঃসাহসী ও দুর্জয় 
ক্যাপ্টেন রোয়ান্ড আমানসেন (Captain Roald 
Engebereth Gravning Amundsen, 
১৮৭৮--১৯২৮ শ্রী) ১৯১১ খ্ৰষ্টাব্দের ২০শে 
অক্টোবর কুমেরু-কেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করলেন ৷ 


কাযা আমানসেন 
এর আগে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমানসেন উত্তর- 


পশ্চিমের পথ (North-West Pas:age) আবিষ্কার 
করেন। তিনি তারপর স্ুমেরু-কেন্দ্বের অভিমুখে 


যাত্রা করেন ৷ কিন্তু তিনি তখন জানতে পারলেন, 
রবার্ট এডুইন পিয়েরি (Robert Edwin Peary, 
১৮৫৬-১৯৫০ খ্ৰী) ১৯০৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ৬ই এপ্ৰিল 
স্মেরু-কেন্দ্রে পৌছেছেন। উত্তরমের কেন্জে 
প্রথম পৌছবার কৃতিত্ব অর্জন করা আর হবে না 
জেনে আমানসেন গোপনে পথ থেকেই ফিরে 


আসেন । 
' আমানসেন দুর্গম পথের কোন বাধাবিপত্তির 


কথ! মনে ন| এনে ১৯১১ খ্ৰীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর 
কুমেরু-কেন্স্রের অভিমুখে যাত্র! করলেন। তার 
সঙ্গে ছিল ৫২টি কুকুর। সঙ্গে ছিলেন Olav 


Olavson Bijaaland, Helmer Hanssen, 
Sverre H. Hassell ও Oskar Wisting | 

যাত্রাপথে দলের হেলমার হ্যানসেন তুষারের 
কাটলে পড়ে গেলেন ৷ দলের উইন্টিং (Wisting) 
কোনক্রমে তাকে টেনে তুললেন ৷ 

আমানসেনকে একটা! ৩,০৪৮ নিটার উঁচু পাহাড় 
পেরিয়ে যেতে হয়েছিল ৷ 

ক্ষুধার জালা মিটাতে তাঁদের ২৪টি কুকুরকে মেরে 
খেতে হয়েছিল ৷ 


TL রি 


দক্ষিণ মেরুকেন্দজরে আমানদেন 
প্রচণ্ড তুষারবঞ্চা, হিমাঙ্কের বহু নীচের তাপ, 
পথের শরম সব কিছু, উপেক্ষা করে আমানসেন 


১৯১১ খ্ীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ১৭২ মিটার উচু 
পাথরের উপরে বরফে ঢাকা! ২,৭৭৯ মিটার উচু 


২৮৮ 


৯০" অক্ষরেখ! কুমেরু কেন্দ্রে পৌছলেন ৷ দক্ষিণ- 
মেরুকেন্দ্রে পৌছবার কৃতিত্বের তিনিই প্রথম 
অধিকারী হলেন ৷ 
॥ স্কটে ব্ল অভিযান ৷৷ 

দুৰ্জয় অভিযাত্রী স্কট ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন 
টের! নোভা (76: [২০%৭) জাহাজে করে লণ্ডন 
থেকে যাত্রা করেন। তিনি রস আইল্যাণ্ড 
শীতকালট! কাটালেন। বসম্ত খতুতে ভার দলের 
লোকজন দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। তাদের 
যে সব বাধাবিপত্তির সন্মুখীন হতে হয়েছিল, এত 
বাধাবিপত্তিআমানসেনকে পেতে হয় নি। 

স্কটের সঙ্গে ছিলেন ওটস, উইলসন, বাওয়ার্স 
ও ইভান্স। সকলে ১৯১২ খ্ৰীষ্টাৰ্দের ১৮ই জানুয়ারী 
দক্ষিণমেরু-কেন্দ্রে পৌছলেন। তার ১ মাস ৬ দিন 
আগে আমানসেন কুমেরুকেন্দ্রে পৌঁছে ফিরে 
গেছেন ৷ তিনি নরওয়ের রাজাকে লেখা একটা 
চিঠি কুমেরুকেন্দ্রে রেখে গেছেন । 
স্কট বিষণ্ণ হলেন। তার প্রথম কুমেককেন্ত্ৰে 


ৰৱ 


গৰা ৰ 
ভানমান বরফন্তুপের গুহা 
গৌছবার কৃতিত্ব অর্জন করা হল না। তিনি 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


আমানসেনের চিঠিটা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে 
থাকলেন। 

স্কট কুকুর দিয়ে স্নেজ গাড়ি টানার বিরোধী 
ছিলেন। বেশির ভাগ সময়ে ইভান্স ও বাওয়ার্স 
স্লেজ টানছিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বেয়ার্ডমোর 
তুষারনদী পার হতে গিয়ে ইভান্দের মতো সবল 
অভিযাত্রী মার| গেলেন তার মারা যাওয়ার 
কারণ, পথশ্রমে, অর্ধাহারে, অনাহারে, প্রচণ্ড শীতে 
তিনি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীম্মকালেও 
আবহাওয়া ছর্ষোগপূর্ণই থাকল। তাবু থেকে 
বেরোনোই একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল। ক্রমশঃ 
খাদ্য ফুরিয়ে আসতে থাকল । ওটসের হাত-পায়ের 
আঙ্গুল তুষারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তিনি 
বুঝলেন, মৃত্যু তার হবেই। কাজেই তাবুর আর 
সকলের বোঝ! হয়ে থেকে লাভ নেই। অন্যদের 
খান্তে ভাগ বসানোও তার পক্ষে অনুচিত। তাই 
তিনি ভয়ংকর ঝড়ের মধ্যে কাউকে না বলে তাবুর 
বাইরে চলে গেলেন ৷ তুষারঝঞ্চাঘাতে ভার অবসন্ন 
দেহ বরফের উপরে লুটিয়ে পড়ল ৷ ১০৫ 
॥ ক্ষতের দলেন সকলেন স্মত্যু ৷৷৬ "এট 

তারপর বাওয়ার্স ও উইলসন মার! গেলেন। 
সব শেষে মারা গেলেন মৃত্যুঞ্জয় বীর স্কট ৷ 

এই শোচনীয় ঘটনার আট মাস পরে স্কটের 
ডায়েরি, আমানসেনের চিঠি স্কটের সংগৃহীত কয়লা, 
নানা জীবাশ্ম, প্রবালখণ্ড ধাতুখণ্ড প্রভৃতি 
পাওয়া গেল। 


ওটসের দেহকে যেন ঝড়ে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে 
ফেলেছিল বা বরফে চাপা পড়েছিল তার দেহ। 
তার দেহ পায়| যায় নি। স্কট, বাওয়ার্স ও 
উইলসনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। দেহগুলি 
বরফের তলায় সমাহিত কর! হয়েছিল ৷ 


১১” 
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তুভানখামেনের সিংহাসনের চিত্র. 

মিশর (ইজিপ্ট) পৃথিবীর অন্যতম সংপ্রাচীন সভ্য 
দেশ৷ তিন হাজার খটীন্টপ্বান্দের পৃবেও মিশরে 
বিস্ময়কর প্রাচীন সভ্যতা বিরাজিত ছিল। তখনকার 
দিনে মিশরের সম্রটকে বলা হত ফেরো (Pharaoh) । 
বহু ফেরো মিশরে রাজত্ব করেন । তুতানখামেন (f'utan- 
khamen, বা তুতানখাম,ন (Tutankhamun) তন্মধ্যে 
একজন ৷ তান ১৩$০ থেকে ১৩৪৩ খীষ্টপৃবহ্দি পর্যন্ত 
রাজ্যশাসন করেন । 

তুতানখামেন মানু ৯ বা ১০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। তাঁর 
সঙ্গে আন্‌খেসেনামুনের বিবাহ হয়৷ রানীর বা সম্াজ্ঞীর 
সব সময়ে রাজার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে দষ্টি ছিল। 

তুতানখামেন যে স্বর্ণমাডিত ও রত্রখচিত কাঠের 
সিংহাসনে বসতেন তার হেলান দেওয়ার অংশে যে ছবি 
আছে, তাতে দেখা যায়, রানী রাজার দেহে সংগন্ধি 
প্রলেপাদি দ্বারা প্রসাধন করছেন । সেই ছবিটি পূর্ব 
পণ্ঠোয় মৃদ্রিত হয়েছে । 

"অজ্ঞাত কারণে ১৩৪৩ খযীঘ্টপ্‌বাঞ্দে জানুয়ার মাসে 
তুতানখামেন মারা যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। 


মেরু অভিযান 


৷ আযাণ্চাৰ্ক্টিকাস্স প্রথম আহিলাল 
পদক্ষেপ ॥ 
মিসেস ক্যারোলিন মিকেলসেন (M$. 
Karoline Mikelsen) প্রথম মহিলা _যিনি 
আ্যাপ্টার্কটিকায় পদক্ষেপ করেন । 
॥ বিমানে দক্ষিণসেক্ৰুকেন্ত্ৰে ৷ ১) 
১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর Lois Jones, 
Eilean McSaveney, Jean Pearson, Terry 
Lee Tickhill (সকলেই আমেরিকান ), Kay 
Lindsay (অস্ট্ৰেলিয়ান) ও 780) Young (নিউ 
জীল্যাগ্ডবাসী ) বিমানে দক্ষিণমেরুতে পৌছেন ৷ 
৷৷ দুই মেরুতে একই ব্যক্তির উপস্থিতি ৷৷ 
ছুই মেরুতে যান ডেভিড এস পোর্টার (জন্ম 
১৯৩৮ খ্ৰী. ) ৷ তিনি ১৯৭০ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর 
0.5. Navy-র অতিথি হিসাবে দক্ষিণ 
মেরুতে যান ( তখন সেখানকার তাপমাত্র। -৩৮ 
ডিগ্রী ফারেনহাইট) এবং ১৯৭৯ সালের ৯ই 
এপ্রিল উত্তর মেরুতে যান ( তখন সেখানকার 
তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট )। 
|| ত্যাণ্টাৰ্ক্টিক্ৰা অতিক্ৰুম ॥ 
মান্তর্জাতিক ভূপ্রকৃতিবি্যা বৎসর ({nterna- 
tional Geophysrcal Year, ১৯৫৭-৫৮ খ্ৰী.)-এ 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অভিযাত্রীর! ত্যাণ্টার্কটিকা 
অভিযানে যান। তারা আড়াআড়িভাবে 
আন্টার্কটিকা অতিক্রম করেন ৷ প্রথম অভিযান সফল 
হয় ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মার্চ। কুমেরু-কেন্দ্রের 
উপর দিয়ে শ্যাকলটন বেস থেকে স্কট বেসে যেতে 
অভিযাত্দীদের ৯৯ দিন লাগে। তাদের ৩,৪৭৩ 
কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয় । যুক্তরাজ্যের 
পক্ষ থেকে স্যার ভিভিয়ান ফুসের নেতৃত্বে এক দল 
ফকল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করেন। নিউ জীল্যাণ্ডের 
পক্ষ থেকে স্যার এডমাণ্ড হিলারীর নেতৃত্বে একদল 
৩৬ 


২৮৯ 


নিউ জীল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করেন ৷ স্তার ভিভিয়ান 
ফুসের দলকে ৬৬ দিনে ৪,১৮৫ কিলোমিটার পথ 
অতিক্রম করতে হয়। 

॥ কুমেক্ৰুপ্ৰদেশে ভ্ডাল্পতীল্স অভিশাৰ্জী 


দল ॥ 

কুমের্প্রদেশে ভারতীয় অভিযাত্রীরা সফল 
অভিযান চালান। দ্বার ছুটি দল যাত্রা করে। 
প্রথম দল ‘দক্ষিণ গঙ্গোত্ৰী’ নামে একটি যন্ত্ৰচালিত 
স্টেশন তৈরি করেন ও বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষ! 
চালান ৷ 

ভারতীয় অভিযাত্রীর| যে কতদূর কষ্টসচিষ্ণু, ত! 
ব্ৰিটিশ, আমেরিকান ও রাশিয়ান অভিযাত্রীর! বুঝতে 
পারেন । প্রথম দলের সকল অভিযানের পর দ্বিতীয় 
দল অভিযানে বহির্গত হুন । 


দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলের সদস্যর! হুমাস আান্টার্ক- 
টিকায় ছিলেন। তারা দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর কাছে 
একটি বিমানঘাঁটি নির্মাণ করেন ৷ দেশের ৭টি 
বিজ্ঞান-সংস্থা থেকে সদস্য নির্বাচন করা হয়েছিল, 
অভিষাত্রী-দলে ছিলেন ২৮ জন বিজ্ঞানী ও ১২ জন 
নাবিক ৷ তন্মধ্যে দুজন বাঙালী ছিলেন--অমিতাত 


২৯০ 


সেনগুপ্ত ও সুজিত চক্রবর্তী । নেতা ছিলেন 
ভূতাত্বিক সমীক্ষক দপ্তরের অধিকর্তা ভি. কে. 
রাইন! ৷ 

যাতায়াতে তাদের ২* হাজার মাইল পথ 
অতিক্রম করতে হয়। প্রথম দল একটি মূল্যবান্‌ 
ক্যাসেট হারিয়ে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয় দল সেটি 
উদ্ধার করে আনেন। তার। নরওয়ের জাহাজ 
'মেরুবৃত্ত'কে ভাড়া করে দেশে ফেরেন ৷ 

পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চলে মন ও শরীরের 
কিরূপ অবস্থা হয়, তুষারের অবস্থা কিরূপ, শেওলা- 
জাতীয় উদ্ভিদ্‌ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাণের আদিম রূপ 
সম্বন্ধে তারা গবেষণা করেন ৷ 

মাকিন অভিযাত্ৰী, ব্ৰিটিশ দল, 

জার্মান দল ও রাশিয়ান দলের সঙ্গে তাঁদের দেখ! 
হয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয় ৷ 

ভারতীয় অভিযাত্রিদল যে বরফ সঙ্গে এনেছেন, 
তাতে পারমাণবিক বোম! বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভুত 


তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব পেয়েছেন । 
পদার্থের স্থষ্টি হয়েছে। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


তৃতীয়বার ভারতীয় অভিযাত্রী দল কুমেরু অঞ্চল 
পরিক্রমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তৃতীয় 
অভিযানে দুজন ভারতীয় মহিল! বিজ্ঞানী 
যাচ্ছেন ৷ 
৷ ললসেক্ষু অঞ্চলে অভিযান ॥ 

পৃথিবীর সৰ্বোত্তর দিকের নাম উত্তরমের বা 
সুমেরু। দক্ষিণমেরুর মতোই উত্তরমের চির- 
তুষারে ঢাকা । ষোড়শ শতাব্দীর আগে ইউরোপ 
ও আমেরিকার কেউ উত্তরমের অভিমুখে যাত্রা 
করেছেন বলে জানা নেই। ইংরেজ, ওলন্দাজ 


সুযেরু অঞ্চল 


সম্ভবতঃ তঅভিযাত্রীদের মধ্যে যতট। ছিল ততটা 'াদের 
ফরাসী পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে এই তেজস্ক্রিয় ছিল না। 


বহুকাল ধরে বহু অভিযাত্রিদল সুমেরুপ্রদেশে 


মেরু অভিধান - 
জজ 


ভাদের সকলের কথা বল৷ সম্ভব ৷সেক্অভ্ডিষানে এক্ষিহ্মোদেল সহাফ্নাতা ৷৷ 


গিয়েছেন ৷ 
নয়। 

জন ফ্ৰ্যাঙ্কলিন (Rear-Admiral Sir John 
Franklin, ১৭৮৬-১৮৪৭ খ্ৰী) একদল নাবিককে 
সঙ্গে নিয়ে এরেবাস ও টেরর জাহাজে করে মেরু- 
অভিযানে বহির্গত হন ৷ কিন্তু প্রচণ্ড দুর্যোগের 


জন্যে অবর্ণনীয় কষ্টভোগের পর অভিযাত্রীদের 
সকলেই মারা পড়েন ৷ ফ্র্যাঙ্কলিনকে খুঁজতে ৮৫২ 


/ চু 


এস্ধিমে| পরিবার 
খ্রীষ্টাব্দে স্তার অগাস্টাস ইংগলফিল্ড (10816861) 
বেরিয়ে পড়েন ৷ অনেক চেষ্টা করেও ফ্ৰ্যান্কলিনকে 
খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেবল তার মেরু-অভিযান 
সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ কর! সম্ভব হয়েছে। 
ইংগলফিল্ড কেপ স্যাবিন ও এলজমিয়ার 
(Ellesmere) দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এলজমিয়ার 
দ্বীপ উত্তর কানাডার একটি অনুর্বর জনমানবহীন 
দ্বীপ । এর আয়তন ১০৬৬৬ বর্গ কিলোমিটার ৷ 
তার পরের বছর ফিলাঁডেলফিয়ার চিকিৎসক 
এলিশ কেণ্ট কেন (Elisha Kent Kane, 
১৮২০-১৮৫০ শ্রী.) স্থমের অভিযানে বেরিয়ে বহু 
বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সব তথ্য পরবর্তী 
কালের অভিধাত্রীদের বহু উপকারে লাগে। 


২৯১ 


এভারেস্ট অভিযানে যেমন শেরপাদের সহায়তা 
অত্যাবশাক, তেমনই স্থমের অভিযানে এস্কিমোদের 
সাহাযোর খুবই প্রয়োজন ৷ এস্ষিমোরা সাহসী, 
বিশ্বাসী, কষ্টসহিফু ও শীতসহনক্ষম । কেন্ট কেন 
একথা বুঝেছিলেন বলেই প্রথম এস্কিমাদের 
সাহায্য গ্রহণ করেন। হ্যানস হেনডিক নামে 
একজন গ্রীনল্যাগবাসী এস্কিমো যুবককে কেন সঙ্গে 
নেন ৷ সে কেনের লোকদের ভল্লুক শিকার করতে 
শেখায় । তার ফলে কেনের দলের লোকদের 
কোন দিন খাগ্যাভাব হয় নি। ভন্নকের মাংস 
তাদের খাদ্যের অভাব পুরণ করেছে। 

কেন যে বেসিন আবিষ্কার করেন, তার নাম 


দেওয়া হয় কেন বেসিন । ১ 
চং 


॥ অভিযাত্রী ক্েন্দেল্ল সুত্যু ৷ ১ 

কেন ছুঃসাহসী কষ্টসহিষ্ণু অভিযাত্রী হলেও 
শেষ পর্যন্ত বরফের মধ্যে জমে প্ৰাণত্যাগ করেন । 
তিনি যে স্লেজ গাড়িতে করে অভিযানে অগ্রসর 
হচ্ছিলেন তা বরফে আটকে যায়। অনেক চেষ্টা 
করেও সেই স্লেজকে বরফ থেকে উদ্ধার করা 
যায় নি। 

কেনের দলে এক ডাক্তার ছিলেন, ভার নাম 
হেজ (1880 Israel Hayes, ১৮৩২-১৮৮১ খ্ৰী )। 
তিনি সাহসভরে অগ্রসর হলেও অভিযান কার্যকর 
হয়নি। তার দলের সণ্ট্যাগ ($0096) স্লেজে 
চড়ে যেতে যেতে ঠাণ্ডায় জমে মার! যান ৷ 

ওহিওর চার্লস্‌ ফ্রান্সিস হল (Charles 
Francis 77811,১৮২১-১৮৭১ শ্রী) ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
ফ্ৰযাঙ্কলিনকে খুঁজতে যে-দল স্থমেরুর পথে গিয়েছিল 
সেই দলে ছিলেন। এর তু’ বছর বাদে তিনি 
ফ্ৰ্যাঙ্কলিনের দলের লোকদের হাড়গোড় খুঁজে 
বার করেন। 


২৯২ 


৷৷ ভ্ৰগন্সসিসস হলে স্থতুযু ৷ 

ফ্রান্সিস হুল পাঁচ বৎসর এস্ষিমোদের সঙ্গে 
কাটিয়েছিলেন। শীত সহ্য করতে তিনি বেশ 
অভ্যস্ত হন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মাৰ্কিন সরকার 
‘পোলারিস’ জাহাজের ক্যাপ্টেন করে তাকে নুমেরু- 
অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি গ্রীনল্যাণ্ডের 
এক শহুরে অনুস্থ ছয়ে পরলোকগমন করেন ৷ 

পৌলারিস জাহাজের ১৯ জন অভিযাত্ৰী 
১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিরুদ্দেশ হন ৷ 
পোলারিস জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায় । এক ভিমি- 
শিকারী ১৯ জন অভিষাত্রীকে কেপ ইয়র্ক থেকে 
উদ্ধার করেন। 

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি জারমানিয়। ও হানসা 
নামে ছুটি জাহাজকে স্মমেক অভিযানে পাঠায় ৷ 
জাহাজ ছুটি কিছু দূর গিয়ে বরফে আটকা! পড়ে 
গেল। অভিযাত্রীদের বেশী দূর অগ্রসর হওয়া 
চলল না! ৷ 

১৮৭১ ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই অস্লিয়ার 
লেফটেনান্ট কার্ল উইপ্ৰেক্‌ট্‌ (Car! Weyprecht 
ও জুলিয়াস পেয়ার (]0]10$ ৭9০) জাহাজে করে 
মেরু অভিযানে বহির্গত হলেন। ছু" বৎসর ধরে 
অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের জাহাজ ঘুরে 
বেড়াল ৷ তারপর তাদের জাহাজ বরফের জন্যে 
এগোতে না পারায় সার! জাহাজ ছেড়ে হাটা পথে 
চললেন ৷ কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারলেন না। 
তারপর তাদের কি হল তা জানা গেল ১৯২১ 
খ্রীষ্টাব্দে পেয়ারের পরিত্যক্ত জাহাজ থেকে প্রাপ্ত 
এক লিখিত বিবরণী থেকে । তা থেকে জান! 
গেল, জাহাজ ছেড়ে পায়ে হেঁটে যেতে গিয়ে দুঃসহ 
গীতে, প্রচণ্ড তুষারবঞ্ধায় ভারা প্ৰাণ 
হারিয়েছিলেন ৷ 

॥ ডিঙিতে করে অভ্ডিম্যাজ্ৰ ৷৷ 
বেঞ্জামিন লে স্মিথ (Benjamin Leigh 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


Smith) ও জেমস ল্যামণ্ট (James Lamont) 
নামে দু'জন ইংরেজ একদিন এক ছুঃসাহসিক 
পরিকল্পনা করে বসলেন। মজবুত প্টীমারে করে 
মেরু অভিযানে গিয়েও মানুষের! মৃত্যুর হাত থেকে 


ভিঙিতে করে অভিধান 


রেহাই পায় নি। তার! ডিঙি নৌকে| করে সমুদ্ৰে 
ভাসলেন ৷ ল্যামণ্ট স্পিটসবার্গেন (Spitsbergen)- 
নামক জায়গায় গিয়ে একটা! কয়লার খনি আবিষ্কার 
করলেন। তীর লোকের! তিন দিন ধরে অক্লান্ত 
পরিশ্রম কবে প্রায় দশ টন কয়ল! তুলে ফেললেন ৷ 

লে স্মিথ পাঁচবার সমুদ্র-অভিযান করেন। 
তিনি স্পিটসবার্গেনে গিয়ে দেখলেন, ১*১ জন 
লোক সেখানে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। স্মিথ 
তাদের খাদ্য যোগালেন ও উদ্ধার করলেন। 
স্মিথের ডিঙি নৌকোর নাম ছিল এইরা (Eira) ৷ 
সমুদ্রে যেতে যেতে এইরা বরফে আটকে 
গেল ৷ তিনি লোকজনকে নিয়ে ডাঙায় নেমে 
পাথর ও কাদ! দিয়ে একটা ঘর তৈরি করলেন। 
সেখানে শীতকালট! ষাদের কাটল। ভালুক, 
সিন্ধুদ্বোটক ও পাখি মেরে ভার! খাদ্বের অভাব 
ঘোচালেন ৷ 

গ্ৰীষ্মকাল এলে তিনি আর অগ্রসর লা হয়ে 


মেরু অভিযান 


ডিডিতে করে দেশে ফিরে এলেন। তিনি যেসব 
মূল্যবান তথা সংগ্রহ করেছিলেন তা পরের 
অভিষাত্রীদের খুব কাজে লেগেছিল । 

এরপর নানা দেশ থেকে বহু অভিযানকারীদের 
দল বিভিন্ন সময়ে উত্তরের পথে যাত্রা করেন। 
তাদের দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার কথা! বিভিন্ন দেশের 
পত্র-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। 


৷ লেশ্না.ল্লসেল বিফল অকভ্ছিস্যান ৷৷ 

স্যার জৰ্জ নেয়ারস (5Si" George Nares, 
১৮৩১-১৯১৫ খ্ৰী.) তিনটি ছোট জাহাজে করে 
উত্তরাভিমুখে সমুদ্রপথে যান । সঙ্গে ছিল অনেক 
দুঃসাহসী লোক । 
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বরফের রাজো পেলুইনের দল 
নেয়ারস বহু চেষ্টা করেও উত্তর মেরু-কেন্দ্রে 


পৌছতে পারেন নি। তিনি প্রাণিতত্ব, ভূ-বিদ্া প্রভৃতি 
সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথা সংগ্রহ করেছিলেন। 
তিনি ওয়াশিংটন আভিংল্যাণ্ডে পাথরের কূপে 
লাইকেন দেখেন, স্তাণগ্ডারলিং (sanderling) 
পাখিদের পরিত্যক্ত বাস! দেখেন। সেখানে 
যে একদিন এক্ষিমোদের বাস ছিল তা বুঝতে পারা 
গিয়েছিল ৷ এস্বিমোদের কিছু ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি 
বরফে ঢাকা পড়েছিল। নেয়ারস সেইস্থানে 
কয়লার অস্তিত্বও লক্ষ্য করেন । 

শীত এসে গেল। সে কী প্রচণ্ড শীত! গ্লাসের 
জল মুখে তলতে না তুলতেই বরফ হয়ে ঘায়। 


২৯৩ 


চোখের জল বরফ হয়ে ঝরে পড়ে। বহু কষ্টে 
শীতকালটা কাটিয়ে গ্রীষ্মের প্রথমে নেয়ারস দেশে 
ফেরবার জন্যে যাত্রা করলেন। আর বেশীদূর 
অগ্রসর হবার সাহস তার হল ন!। 


৫ 

॥ অভিযাত্ৰী ডি লঙেৰর্ল স্থত্যু > 

সানফ্রানসিস্কোর জর্জ ওয়াশিংটন ডি লঙ 
(George Washington De Long, ১৮৪৪- 
১৮৮১ শ্রী.) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেরু-অভিযানে 
বেরোলেন। ছুমাস বাদে তিনি হেরাল্ড দ্বীপ 
ছাড়িয়ে গেলেন ৷ কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফ জমে 
জাহাজের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যস্ত 


|| 
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বরফের ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে 
গেল। 


নৌকোয় করে কিছু লোক ফিরতে পারল কিন্তু 
ডি লঙ ঠাণ্ডায় ও অনাহারে মারা গেলেন। 
আহ সান নামে একজন কমবয়সী অতি বিশ্বস্ত চীন! 
রাধুনীও মারা গেল। ডি লঙের ডায়েরীতে তার 
কর্মপটুত। ও বিশ্বস্ততার কথা সবিস্তারে লেখা ছিল । 


॥ন্যান্নসেনেল্ল অভিশ।ন্ন ৷৷ 


নরওয়ের ন্যানসেন (Fridtjof Nansen, 
১৮৬৯-১৯৩০ খ্ৰী) ৯৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মেরু অভিযানের 
জন্যে অতিশয় মজবুত করে তৈরী জাহাজ 


২৯৪ 


Fram-এ চড়ে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন ৷ 


৩৫ 


স্থানসেন 

মাস চলার পর জাহাজ ৮৫" অক্ষাংশ ও ৬৬ 
ড্রাঘিমায় পৌছল । 
৷৷ বেলুনে ব্যৰ্থ অভিস্থান ৷ &, 

ন্যানসেনের সঙ্গে দেখা হল স্পিটসবার্গেনে 
সুইস সলোমন অগাস্ট আন্দ্রের সঙ্গে। তিনি 
বেন্ধুনে চড়ে উত্তরমেকুতে পৌছবার চেষ্টা করেন। 
কিনু সফল হুন নি। তিনি মার! পড়েন। 

শ্যানসেন ফ্ৰেডারিক হ্যালমার জোহানসেন 
(Frederick Hjalmar Johansen) নামে এক 
বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসী লোক এবং কয়েকটি কুকুর ও 
স্লেজ গাড়ি নিয়ে জাহাজ থেকে বরফের রাজো 
নেম পড়লেন। 

তারা ৮৬ ৯৪ অক্ষাংশে এসে তাবু ফেললেন। 
কিন্তু চারদিকে ছুর্েন্ঠ বরফের বিশাল স্তুপ ৷ 
কাজেই তাদের আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল ন৷ ৷ 
একটা জাহাজ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
নিয়ে এসেছিল। তাতে করে ন্যানসেন 


ড্বা 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


জোহানসেনকে সঙ্গে নিয়ে দেশের দিকে 
করলেন। 


৮৮5৮5 
তম 
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NN 


২ 
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বেলুনে চড়ে জভিধান 

৷৷ মেল্ৰু-অভিশাৰ্জীৰ্লিস্নেক্ির্ * সফল 
অভি্তিত্বান ৷৷ 

পেনসিলভ্যানিয়ার কমাণ্ডার (পরে রেয়ার 
আযডমিরাল ) রবার্ট এডুইন পিয়েরি (Robert 
Edwin Peary, ৯৮৫৬-৯৯২০ জী.) বুঝেছিলেন 
প্রচণ্ড শীতের দেশের মানুষ এক্ষিমোদের মধ্যে বাস 
করে তাদের চালচলন, আদবকায়দা না শিখতে 
পারলে শীতের রাজ্য স্থমের প্রদেশে সফল 
অভিযান চালানো যাবে না। তিনি বহুকাল 
এক্ষিমোদের সঙ্গে কাটান ৷ 

পিয়েরি আটবার স্বমেরু-অভিযানে গিয়ে 
ছিলেন। ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি 
রুজভেন্ট নামক জাহাজে চেপে স্থমেক্ল-অভিযানে 
বহির্গত হন ৷ তার জাহাজের কাপ্টেন ছিলেন 
রবার্ট বার্টলেট (Robert Bartlett): 


মেরু অভিযান ২৯৫ 


শির 


শিশ্ুঘোটক 
জন এক্ষিমে, একজন নিগ্রো, উনিশটি স্লেজগাড়ি ও 


৯৩৩টি কুকুর ৷ 
৯৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জাহাজ 
থেকে নেমে বরফের উপর দিয়ে হাটতে শুরু 
করলেন । তারা অনেক সীল ও সিন্ধুঘোটক দেখলেন ৷ 
তিনি তার নিগ্রে। সহকারী ম্যাথিউ হেনসন 
(Methew Alexander Henson, ৯৮৬৬- 
১৯৫৫ খ্ৰী.) এবং Ooqueah, Eginwab, 


সীলের পাল 
Seegloo ও Ootah ( ১৮৭৫-১৯৫৫ খ্ৰী. )-নামে 
চারজন এব্কিমোকে নিয়ে ১৯০৯ খ্ৰীষ্টাৰ্দের ৬ই 
এপ্রিল উত্তর মেরু-কেন্ত্রে পৌছেন ৷ 


॥ ডঃ কুকেন্স স্মিত: উপঙ্ছিতিক্প 
না ৷৷ 


ফ্রেডারিক কুক 

মাকিন মেরু-অভিযাত্রী ডঃ ফ্রেডরিক আলবার্ট 
কুক (Dr. Frederick Albert Cook, ১৮৬৫- 
৯৯৪০ খ্ৰী ) Ah-pellah ও Etukishook- 
নামে ছজন এস্ষিমো, ২টি দ্লেজ গাড়ি, ২৬টি কুকুর 
নিয়ে যাত্রা করে ১৯৮ সালের ২১শে এপ্রিল 
উত্তরমেরুকেন্দ্রে পৌছেন। কিন্তু পিয়েরি বা কুকের 
স্থমেরুকেন্দ্রে পৌছনো সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নয় বলে 
বিজ্ঞানীদের ধারণা । . 
৷৷ উত্তব্ব মেল্ুকেন্দ্ৰে আকন সেল্লু- 
অভিজ্বাত্রী॥ 

মাকিন মেরু-অভিযাত্রী Ralph Plaisted 
তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে ৯৯৬৮ খ্রষ্টাব্দের ১৯০ 
এপ্রিল স্থুমেরুকেন্দ্রে পৌঁছেন । 
৷ সফল জাপানা অভিশাল্ৰা ৷ / 

জাপানী অভিযাত্ৰী Naomi Uemura (জন্ম 
৯৯৪৯ খ্ৰী ) ৯৯৭৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ৯লা! মে সকাল ৪-৪৫ 
মিনিটের সময়ে এক! স্থমেরুকেন্দ্রে পৌছতে সমর্থ 
হুন। 

॥ সুস্ক্ষেক্ৰেন্দ্ৰে প্ৰথম আহিল 
পদক্ষেপ ॥ 

কানাডার বৈমানিক ওয়েলডি ফিপসের স্ত্রী 
মিসেস ফ্রান ফিপস ৯৯৭৮ গ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল 
উত্তরমেরুকেন্দ্রে পৌছেন ৷ তিনিই প্রথম মহিলা 
যিনি সুমেরুকেন্দ্রে পদক্ষেপ করেন। 


২৯৬ 


! বলফ ভাঙ্গা জাহাজে কনে সমে 


কেন্দ্ৰে পৌছানো 
Galina Aleksandrovna Lastovskaya 


স্থমেরুবুত্তের উপরে Norwigean 089 
Minina ( জন্ম ১৯৫৯ খ্ৰী. ) রাশিয়ান বরফ-ভাঙ্গা 
জাহাজ আর্কটিকায় করে ১৯১৭ সালের ১৭ই 
আগস্ট স্ুমেরুকেন্দ্রে পৌছেন। 
৷৷ ক্ষিএ কুলে সুমেরু-কেন্ডদ্রে উপস্থিতি ৷ 
Dmitri ১1010, Yuri 16170616551, 
Vladimir Ledenev, Anatoly Melnikov, 
Vadim Davydov, Vladimir Rakhmanov 
ও Vasily Shishkarev নামে সাতজন 
অভিযাত্রী স্কি-এ করে ৭৭ দিনে ( ১৫ই মার্চ থেকে 
৩১শে মে) ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুমেরুকেন্দ্রে পৌছেন। 


SC 


Yr 


প্রোগ্রেসিভ বুক অর নলেজ 


দলে ছিলেন ওয়ালি হারবার্ট (নেত।, ৩৪), মেজর 
কেন হেজেস (৩৪), আ্যালান গিল (৩৮) ও 
ডঃ রয় কোয়েরনার (৩৬)। তাদের সঙ্গে ছিল 
৪০টি লোমশ কুকুর ৷ অভিষাত্রী দলকে -৪৭ ডিগ্রী 
ফারেনহাইট শীত সহা করতে হয়েছিল। তাঁরা 
স্লেজে করে সুমেরু কন্দ্রের উপর দিয়ে গমন করেন ৷ 

রেয়ার-আযাডমিরাল রিচার্ড ইভ্‌লিন বার্ড 


ইভ,লিন বার্ড 
(Rear-Admiral Richard Evelyn Byrd, 


॥ সেজে? ক্কব্রে সফল স্নেক অতিশ্ৰদম ॥ ১৮৮৮--১৯৫৭ খ্রী.) একজন দুঃসাহসী বৈমানিক 


ব্রিটিশ ট্রান্স-আর্কটিক এক্সপিডিশন (British 
Trans-Arctic Expedition) আলাস্কার পয়েন্ট 
ব্যারে| থেকে যাত্র৷ করে ৪৬৪ দিনে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের 
২৯শে মে স্পিটসবার্গেনের উত্তর-পূর্বে সেভেন 
আইল্যাণ্ড আৰ্কিপেলাগোয় পৌছেন। অভিযাত্রী 


ও মেরু-অভিযাত্রী। তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর- 
মেরুকেন্দ্রের উপর দিয়ে বিমানে গমন করেন এবং 
বিমানে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু অতিক্রম 
করেন। তিনি ১৯৩৩-৩৫, ১৯৩৯ ৪ ১৯৪৬ 


খ্রীষ্টাব্দে বিমানে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ অতিক্রম করেন ৷ 


১ 


অস্ত্ৰ তার্থে য| ছুড়ে মারা হয়, যেমন বর্ণণ তীর 
প্রভৃতি । শস্ত্ৰ আর্থ যা হাত দিয়ে ধরে আঘাত 
কর! হয় যেমন তরবারি, খড়গ ইত্যাদি। কিন্ত 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অস্ত্র ও শস্ত্ৰের মধ্যে পৰ্থক্য দেখা 
যায় ন!। যেমন অস্ত্রধারী, শক্ত্রধারী। অন্তশস্ত 
বলতে সাধারণতঃ শক্রর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বন্দুক, 
কামান, তরবারি, বশ, তীর, মাইন প্রভৃতি সব 
কিছুকে বোঝায়। 
॥ জদি সম য,পগেোল় লোক্কেচ্েরে অস্রশ্ণঞ্জ 
ল্য বহা ।। 
আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লোকে শত্রু 
বিনাশের জন্যে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে 
আসছে। আদিম যুগে লোকে বড় বড় হিংস্ৰ 
জানোয়ারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে অস্তর- 


শস্ত্ৰের ব্যবহার করত ৷ বাঁচতে গেলে খেতে হবে 
তাই খান্বের সংস্থান করতে আদিম যুগের মানুষকে 
জন্তজানোয়ার বধ করতে হত। সেই সব জন্তুর 
মাংসই ছিল তাদের একমাত্র খাছ্য। তার! চাষ 
করতে জানত না বলে কোন ধরনের শস্যকে খা 
হিসাবে ব্যবহার করতে পারত না । অবশ্য, জন্তু 
জানোয়ারের কাচা মাংস ছাড়া গাছের কলযূলওএ 
ভারা খেত। 
॥ ঞশাথকেন্র অন্ত্ৰ ৷ 

জন্তঙ্গানোয়ারকে বধ করতে হলে অন্ত্রশত্ত্রের 
প্রয়োজন। সে-যুগে কোন রকম ধাতু আবিষ্কৃত 
পাথরের তৈরী হাত-কুড়,লের ফল! (লক্ষ বছর আগেকার) 
হয়নি। কাজেই তারা পাথর কেটে বা ঘষে- 
মেজে নানারকম ছোট বড় অস্ত্র তৈরি করত ৷ যে- 


২৯৮ 


যুগের কথা বলা হচ্ছে, তা প্রস্তরষুগ । পাথর 
কেটেই তারা পাথরের বাইস তৈরি করতে শিখল। 


হাওয়াই স্বীপে প্রাপ্ত পাথরের বাইল 


॥ জাম জযালাছ্ডৈ শ্ৰেল্দ।।। 
_ পাথর নিয়ে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে আগুনের 
ফুলকি বার হল। সেই ফুলকি শুকনো পাতায় 
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পড়ে আগুন জ্বলে উঠল। তা দেখে আদিম যুগের 
মন্থুষের আগুন জ্বালাতে শিখল। সেই আগুনে 
ংস সে'কে বা পুড়িয়ে খাওয়া আরম্ভ করতে 
করতে রান্না করা শিখল | 
৷ ভাত গা ॥ 
প্রস্তরযুগের পরের যুগ তাম্ৰযুগ। সে যুগের 
লোক মাটি খু'ড়তে খু'ড়তে তামা ও রাও, পেল। 
তা দিয়ে তারা আগুনের সাহায্যে অস্ত্ৰ তৈরি 
করতে শিখল। তামা ও রাঙ মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী 
হয়। এই ব্ৰোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত । সেই ভোগ 
দিয়ে তারা নানারকম তন্ত্রশক্ত্র তৈরি করতে শিখল। 


॥ জাতক জন্ঞ ৷ > 

ত্রোঞ্জের অস্ত্র তৈরি করে ত! দিয়ে আদিম 
যুগের মানুষ শুধু পশুশিকার করত না, মাটি খু'ড়ে 
চাষ করা, ঘর বাড়ি তৈরি কর! আরম্ভ করল। এ- 
যুগের লোকে পশুপালন করতেও শেবে। 


৷৷ লোকাল ভক্ত ॥ 

তার পরে অর্থাৎ কয়েক সহস্র শ্রষ্টপূর্বাজ আগে 
লৌহ আবিষ্কৃত হল। লৌহ আবিষ্কারের পর 
থেকেই ভারত, স্থুমের, আযাসিরিয়া, মিশর, চীন 
প্রভৃতি দেশের লোক নানা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে তা 
দিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে থাকে । বর্শা, তীর, 


ঢাল, তরোয়াল প্রস্তৃত তৈরি করে তা নিয়ে তারা 
যুদ্ধ'বা শিকার করতে ফ্কেত্ত। 


॥ ভীৱ-থন্মুক্ৰ ॥ 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভীর-ধগুকের ব্যাপক 
প্রচলন দিল । তীর-ধন্থুকের সাহায্যে শুধু পশুপাখি 
শিকায় করা হত না শঙ্ৰুর আক্রমণ খেকে আত্ম- 
রক্ষা করাও হত । পৌরাণিক যুগে যুদ্ধের প্রধান 
হাতিয়ার ছিল তীর-ধস্তুক। ভারত, গ্রীস, মিশর, 


২৯৯ 


চীন, রোম প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার বছর 
আগে লোকে যে তীর-ধস্থুক ব্যবহার করত, তার 
অনন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। 


॥ স্পল্কভ্েদ্দী শাল ৷৷ 
রামায়ণ-মহাভারতে নানা রকম ধনুক ও বাণের 


উল্লেখ আছে। দশরথের শবাভেদী বাণে অন্ধক 
মুনির পুত্ৰ সিন্ধু মারা গিয়েছিল। শব্দ যে দিক্‌ 
থেকে আসছে এই বাণ সে দিকে ছুটে যেতে 
পারত। রাজা দশরথ শিকারে বেরিয়ে সিন্ধুর 
কলসীতে জল ভরার শব্দ শুনে ভাবলেন, দুরে 
নদীতে কোন হরিণ জল পান করছে। তারই শব্দ 
ভেবে তিনি শব্দভেদী বাণ ছুড়লেন। পরে ঘটনাস্থলে 
গিয়ে দেখলেন, যাকে হরিণ ভেবেছিলেন, সে হরিণ 
নয়। সিন্ধুর বুকেবাণ বি'ধেছে। সে মরে পড়ে 
আছে। 
॥ শীল্লালিক্ষ শ.2পাক্ম লান্দাথলল্ল্ড 
থন্মুত্প ॥ 
পৌরাণিকযুগে নানা রকম বাণ ও ধনুকের 
নাম পাওয়া যায়। অজুর্নের ধনুকের নাম ছিল 
গাণ্তীব,শিবের ধনুকের নাম ছিল পিনাক। বিজয়ধন্ু, 
বৈষ্ণবধমু প্রভৃতি ধনুকের নামের উল্লেখ পুরাণে 
আছে। নানা নামের বাপের কথা আমরা পুরাণ 
পড়ে জানতে পারি । কত বিচিত্র সে-সব নাম-- 


' অর্থচজ্রবাণ, বরুণবাণ, ব্ৰহ্মবাণ, জন্তর্বাণ, আঞ্চলিক- 


বাণ, নারাচ, কর্ণের একাক্্ীবাণ প্রভৃতি। ন!লীক 
বাণ থেকে আগুন বার হত। অনেকে বলেন, 
এই নালীক পৌরাণিক যুগের বচ্দৃক। 
৷৷ স্পকাশুল্লাত্ প্ৰক্মুন্ৰয ৷ 

বিজয়ধনু ছিল ঈশ্বরের ৰষ্ট অবতার পরশুরামের 
অতি শক্তিশালী ধনুক ৷ এই ধনুকের সাহায্যে 
তিনি পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শৃন্ত করেন। 
॥ জক্সমাল ॥ 

রামচন্দ্র ব্ৰহ্মবাণ দিয়ে রাবণকে বধ করেন। 
সেই বাণ নাকি রাবণকে বধ করে রামচন্দ্রের তূণে 
ফিরে আসে ৷ 


৩০০ 
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॥ ভুলজ্ঘন্যুক্ভক্ষ | 

রাজা জনকের ঘরে ছিল হরধনু। সেই 
ধুতে ছিল! পরাতে কেউ পারে নি। রামচন্দ্র 
এমন জোরে ধনুক বেঁকিয়ে তাতে ছিল! পরাবার 
চেষ্টা করেন যে তাতে সেই ধনুক ভেঙ্গে যায় । এরই 
নাম হরধন্ুভঙ্গ । এই ধনুক ভঙ্গের দ্বারা রামচন্দ্র 
ক্ন'কর প্রতিক্রতিনতে। শর্ত পালনের ফলে 
জানকীকে অর্থাৎ সীতাকে লাভ কৰেন । 


॥ জুল লক্ষ্য ভ্ভেদ্ক ৷৷ 
মহাভারতে দেখা যায়, এক্মণবেশী অর্জুন 
লক্ষাবেধ করে ক্রপদ রাজার মেয়ে দ্রৌপদীকে 


ব্যাধরাজ তিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য সে-যুগে 
বিখ্যাত শিক্ষ'গুরু দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা 
করতে যান ৷ কিন্তু নীচজাতীয় বলে দ্ৰোণ অস্ত্র 
শিক্ষা দিতে অশকত হন। তখন একলব্য বনের 


মধ্যে দ্রোণের মূর্তি গড়ে তার সামনে অস্ত্রচালনা 


শিক্ষা করতে থাকেন। জ্রোণাচাধ শিষ্যদের [নয়ে 
সেই বনে গেলে প্ঠাদের সঙ্গের একটা কুকুর ঘেউ 
ঘেউ করতে থাক । তখন একলব্য বাণ মেরে 
ভার মুখ বন্ধ করে দেন। কুকুরটাকে সেই অবস্থায় 
দেখে দ্রোণাচার্য ও আর সকলে খুব অবাক্‌ হয়ে 
গেলেন ৷ তার! দেখলেন কুকুর এতটুকু আহত হয় 
নি। তার মুখমণ্ডল থেকে রক্তপাত হয় নি। অথবা 
এমন সুকৌশলে বাণ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে 
কুকুরটার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । তার ঘেউঘেউ 
করার সামর্থা ছিঙ্গ না। এই ধরনের নানা ধনুক 
ও বাণের আলোকিক কাহিনী রামায়ণ-মহাভারত 
পড়ে জানা যায়! 


৷৷ ক্ুদ্শশ'লি 5351 
মহাভারতে দেখ! যায়, শ্রীকৃষ্ণের ছিল সুদৰ্শন 
চক্র। এই চক্র প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে শক্রর 
শিরশ্ছেদ করত। 
॥ উত্উনিনলিসেল শ্ৰন্মুক্ৰ ৷ 
গ্রীক পুরাণোক্ত  ইউলিসিসের ধনুক ছিল 
আইবেক্স (ibex ) হরিণের শিং দিয়ে তৈরী । সেই 
ধনুক ব্যবহারের সামর্থা ইউলিসিস ছাড়া আর 
কারও ছিল না। 
॥ ভহ্ুন্দিসান টেল ৷ 
স্ুইটজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দেশভক্ত বীর উই- 
লিয়াম টেল ( William Tell, ১৩-১৪শ শতক ) 
রাজার আদেশে নিজের পুত্রের মাথায় রক্ষিত একটি 
আপেলকে 'তীরবিদ্ধ করেন। তার তীরের সাহায্যে 
লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ভুত || 
॥ ললহ-তৈ। || 
আগেকার দিনে-_ক্রশ-বো ( cr০55-bow ) 
নামে এক ধরনের ধনুকের প্রচলন ছিল । পরে 


পঞ্চদশ শতাঙ্বীর ক্রশ-বো 
লং-বো (1908-০ )-র প্রচলন ইয়। ইংরেজ 
ও ফরাসীদের মধ্যে যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ( Hun 


অস্ত্রশস্ত্র 
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dred Years War, ১৩৩৮-১৪৫৩ খ্ৰী) সংঘটিত |জল্যাতলা ৷৷ ক 


ছয়, তাতে লং-বোর ব্যবহার হয়েছিল। ক্রেসি 
(05০9 ), পইটিয়াস' ( Poitier$ ) ও এজিন- 
কোর্ট (481০০9%)-এর যুদ্ধ এই সময় ঘটে । 
এ-সবে 10118-00% ও অন্যান্য ধরনের ধনুক 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল । ইংল্যাণ্ডের রাজা 
তৃতীয় এডওয়ার্ড, পঞ্চম হেনরী ও ষষ্ঠ হেনরীর 
আমলে এই যুদ্ধ চলে । 
ৰ 

॥ লোৌঁহবৰ্সস ও শিক্ল্লাণ ॥ 

আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের আগে যোদ্ধারা যখন 
তরোযাল, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদির সাহায্যে যুদ্ধ 
করত তখন তারা দেহকে শত্রুর অক্ত্রাঘাত থেকে 
রক্ষা করার জন্যে লৌহনিনিত বর্ম পরত । মাথায় 
পরত শিরন্ত্রাণ। মুসলমানের! জেরুজালেম দখল 
করে রাখলে ইউরোপ থেকে খ্ৰীষ্টান তীর্থযাত্রীরা 
নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় । তখন খ্ৰীষ্টান রাজার! 
ও বীর যোদ্ধারা জেরুজালেম দখল করতে যুদ্ধযাত্রা 
করে। এর নাম ক্রুসেড ( 0%05806 ) বা ধর্মযুদ্ধ । 
১০৯৫ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ৯২৭২ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত ন'বার 
ধৰ্মমুদ্ধ চলে। যোদ্ধারা লৌহবর্ম ও শিরস্ত্ৰাণ পরে 
যুদ্ধ করে। জেরুজালেম দখল করতে লক্ষ লক্ষ 
প্রাণহানি হয়, অপরিমেয় অর্থক্ষতি হয়। কিন্ত 
জেরুজালেম মুসলমানদের দখলেই থেকে যায়। 
॥ 5.4াম্ণ্টে ॥ 

মধ্যযুগে তরবারি ও বর্শা নিয়ে সামরিক নাইটর| 
নকল যুদ্ধ করত। বর্ম-পরা অবস্থায় তারা 
প্রতিদ্বন্বিত| করত। প্রথম প্রথম নকল যুদ্ধ হলেও 
পরে প্রকৃত যুদ্ধের অবতারণা হয়। নর্্যানর! ইংল্যাণ্ডে 
টুনমেপ্টের প্রবর্তন করে। পঞ্ষশ শতাকীতে 
টুর্ণামেন্ট উঠে ধায়। সাধারণত? ঘোড়ায় চড়ে 
প্রতিদ্বন্বিত| হত। মাটিতে দীড়িয়েও হত। 


বিভিন্ন দেশে নানা কৌশলে বণ্ড জন্থদের ধরা 
হয়। জ্যাসো (13330 ) নামে একধরনের লক্তু 
দড়ির ফাস বন্তজস্তর গলায় আটকে তাকে ধর! 
হয়। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার নানা 
স্থানে ল্যাসোর সাহায্যে বন্যাজন্ত ধরা হয়। যার! 
ধরে তারা ঘোড়ায় চড়ে বা মোটরে চড়ে বা 
নৌকোয় থেকে ল্যাসে| নিক্ষেপ করে। কখনও 
কখনও গাছের উপর থেকেও ল্যাসো ছোড়া হয়। 
আবার গাছের উপরের জন্তকে ল্যাসোর সাহায্যে 
ধরা হয়। মাদাগাক্কারের বানরজাতীয় জন্তু লিমার 
(19000: )-কে ল্যাসো দিয়ে ধরা হয়ে থাকে। 
ল্যাসোর ফাস জন্তর গলায় গিয়ে পড়লে সেই জন্তু 
যত ছুটতে থাকে ততই তার গলায় বসে যায়। 
শেষে কতকট৷ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নিজৰ হয়ে পড়লে 
টি 

বুমেরাং (b০০n৷eranB) এক ধরনের কাঠের 
বাঁকানে! অস্ত্ৰ, তার মধ্যে বাঁকানো ধাতুর ফল! 
লাগানো থাকে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা 
কোন জন্তুর উদ্দেশ্যে এট! ছুড়ে থাকে । এই 
বুমেরাং ছুড়ে মারলে সেটি কোন জন্তুকে বা শত্রুকে 
আদঘ্বাত করে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে ছ্থায়। 
আগের মতো বহুল প্রচলিত না হলেও এর যথেষ্ট 
প্রচলন আছে। খ্ৰীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর বুমেরাং 
তুতেনখামেনের সমাধির মধ্যে পাওয়া গেছে। 
বর্তমানে বুমেরাং ঘোড়ার প্রতিযোগিতা হয়ে 
থাকে । Jeff Lewry বিশ্ব ব্যমেরাং প্রতিযোগিতায় 
১৯৭, ১৯৭৯, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খীষ্টাৰো এবং 
অক্ট্েপিয়ান বুনেরাং প্রতিখোগিতায় ১৯৭৪ বীষ্টাব্দে 
জয়ী হন। স্ুইটজারল্যাঞ্চের Ley Meier 
১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং লং আইল্যাণ্ডে Al Gerh- 


৩০২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
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৪108 ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সবাপেক্ষা দূরে বুমেরাং 
বিক্ষেপ করেন ও সেই বুমেরাং নিক্ষেপকারীয় 
কাছে ফিরে যায়। 
॥ শোল্লাস ॥ 2৪৮৮৪ 
দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানর| রিয়া ( hea ) 
পাখি ধরার জন্যে দুটো বল লাগানে। এক ধরনের 
ফাস ব্যবহার করে। একে বলে বোলাস (bolas) ৷ 
সাধারণতঃ শিকারীরা ঘোড়ায় চড়ে রিয়া শিকার 
করে। বোলাস ছুড়লে বল দুটো রিয়া পাখির 
গলায় জড়িয়ে যায়। রিয়া পাখি উড়তে পারে ন|। 
এর! উটপাখির মতো! দেখতে, তবে আকারে 
অনেক ছোট । রিয়ার লেজ নেই | 


॥ ভিনি শিকারের হালপুল ॥ 
তিমি সব চেয়ে বড় প্রাণী। নীল তিনি 


সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। নৌকো বা জাহাজ থেকে দড়ি- রেডার, বিমান-ধ্বংসী কামান, রকেট প্রভৃতি 
বাধা হারপুন (108008 )-নামক বশ] ছুড়ে অসংখ্য রকম যুক্ধান্ত্রাদি তৈরি হয়েছে। ক্রমশ: 
এর গায়ে বেঁধা হয়। তিনি পালাতে থাকলে মান্য মারতে ও শক্রসম্পত্তি ধ্বংস করতে প্রতিটি 
নৌকে। বা জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে যেতে থাকে। ক্রমে উন্নত দেশ অন্তসজ্জায় সন্ধিত হচ্ছে। 

তিমি নিব হয়ে পড়লে তাকে ধরা হয়। বর্তমানে 
হারপুনের মাথায় বিস্ফোরক পদার্থ থাকে। হারপুন 
তিমির শরীরে বি'ধলে সেই বিস্ফোরক পদার্থ তিমির 
মৃত্যু ঘটায়। 


০ স্ব 
॥ আপুনি শত ওরশ টি 
বারুদ আবিষ্কার হবার পর থেকে যুদ্ধে স্তীর- 


ধমুক, তরোয়াল, বৰ্শা গুভূঠির ব্যবহার কমে 
গেছে। বর্তমানে বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, 
পিস্তল, মেশিনগান, ফ্টেনগান, ভাসমান মাইন, 
কামান, গ্রেনেড, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, টপাঁডো, যুদ্ধ- 
বিমান, ৰোমাৰ্ষাঁ বিমান, বিমানপোতবাহী জাহাজ, 
ব্যাটলশিপ, ডেস্য়ার, ক্রিগেট, কুঙ্জার, ক্ষেপণান্ত, 
বোনা, পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, 


অস্ত্রশঙ্ঞ 


৩০৩ 
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৷ হুজত্রেণীল অন্ত্ৰশত্ৰ ৷৷ 

সমরনীতির দিক্‌ দিয়ে অস্তরশন্রকে প্ৰধানতঃ 
দু’ভাগে ভাগ করা হয়, যথাঃ প্রায় সব দেশের 
সৈন্যরা সচরাচর যে-যব অস্ত্র ব্যবহার করে 
সেগুলিকে বল! হয় কনভেনশন্যাল ওয়েপন্স্‌ 
(Conventional weapons) অর্থাৎ গতানুগতিক 
ভাবে সচরাচর প্রয়োগের অন্ত্ৰ ; আর, বিশেষ 
ধরনের ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগের অস্ত্র 
গুলিকে বলা ময় স্ট্র্যাটেজিক ওয়েপন্স্‌ 
( strategic weapons ) ৷ 

বিভিন্ন শক্তিশালী দেশ যেভাবে অস্ত্রসঙ্জায় 
সজ্জিত হয়ে উঠছে তাতে মমুস্যজাতির ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে শঙ্কার কারণ দেখা দিয়েছে! 


॥ লতি কম দিল্নেল্ আদ ৷৷ 

সবচেয়ে কম দিনের যুদ্ধ হয় যুক্তরাজ্য ও 
(বর্তমানে তানজানিয়ার অস্তগর্ভ ) জাঞ্জিবারের 
মধ্যে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দেঃ ২৭ শে আগস্ট বেলা ৯টা! 
২ মিনিট থেকে ৯ টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত । ৩৮ 
মিনিট ধরে বোনা পড়ার পর সুলতান সৈয়দ খালিদ 
প্রাসাদ ত্যাগ করলে যুদ্ধবিরতি হয়। নুতন 
সুলতান হন হামুদ ইবন্‌ মহম্মদ । 


৷৷ ব্ৰিএ্সঘ তত্ৰ আ্মক্ডে সংখ্য ॥ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সব চেয়ে বেশী লোক মায়া 


যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১,৫৬,**১** জন যোদ্ধা 
প্রাণ হারায়। যোদ্ধা ও নাগরিক মিলিয়ে 
মোট ৫,৪৮,০০,০০০ লোক মারা যায়। তন্মধ্যে 
২,৫০,০০,০০০ রাশিয়ানের মৃত্যু হয়! চীনের 
৭৮১০০১০০০ মারা পড়ে। পোলাঞ্ডের সব চেয়ে 
বেশী ক্ষতি হয়। ২,৭০,*৭১০** অধিবাসীদের 
মধ্যে ৬০+২৮,০০* লোকের মৃত্যু ঘটে। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে ৯৭,০০,০০০ যোদ্ধার প্রাণহানি হয়। 


৷৷ সন্বজেক্সে বেশী দিনের জল ॥ 

জাৰ্মান সৈন্যগণ ১৯৪১ খ্ৰীষ্টাব্দের ৩০শে 
আগস্ট থেকে ১৯৪৪ খরীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী 
পর্যন্ত ( মোট ৮৮০ দিন ) লেনিনগ্রাডকে অবরোধ 
করে। 


॥ ৫লন্য সহঙ্খা। ৷৷ 

চীনের সৈম্াসংখ্যা ৪৪,৫০,০০০ (১৯৮০ খ্ৰী.) ৷ 
এ সময়ে রাশিয়ান সৈম্তসংখ্যা ৩৫,৬৮,৮০০ ও 
নাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈম্তসংখ্যা ২০১৫০১৭০* ৷ 


॥ সশ্দভলৈয়ে বড় নাম৷ ৷৷ 

সব চেয়ে বড় বোমা পড়ে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের 
১১ই মার্চ জাৰ্মানিতে। বোমাটি ব্ৰিটিশ রয়্যাল 
এয়ার ফোসের ‘গ্্যাও জাম? ফেলে । এর ওজন 
ছিল ৯৯৭৫ কেজি । এটি লদ্বায় ছিল ৭*৭৪ 
মিটার । 


ET 


শহরে বা গ্রামে যখনই শোনা যায়, সার্কাস 
এসেছে, তখন লোকেদের, বিশেষ করে বালক- 
বালিকাদের মধ্যে খুব সাড়া পড়ে যায় । সাধারণতঃ 
শীতকালে কোন ফাকা জায়গায় প্রকাণ্ড তাবু খাটিয়ে 
সার্কাসের নানারকম খেল! দেখানো হয়। গ্রামের 
যেখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে, সেখানে সার্কাস 
পার্টি জন্তজানোয়ার, খেলোয়াড়ের দল নিয়ে হাজির 
হয়। লোকে সার্কাস দেখবার জন্যে উদগ্রীব হয়। 
সার্কাসের নানা ধরনের খেল! দেখে প্রচুর আমোদ 


পাষ। 

সার্কাসে বাঘ-সিংহ-হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর 
নানা ধরনের খেলা দেখানো হয়। খেলোয়াড়দের 
সাইকেল চালনা, নানাধরনের জিমন্যাঠিক, ক্লাউন- 
দের রঙ্গতামাশা প্রভৃতি দেখানো হয়। প্রকাণ্ড 
তাবুর তলায় চারিদিকের গ্যালারিতে ও গ্যালারির 
সামনের চেয়ারে দর্শকেরা রুদ্ধশ্বীসে নানারকম 
অসমসাহসিক খেল। দেখে ৷ 


শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশে 
সার্কাস পার্টি আছে। কিন্তু আগেকার দিনে এই 
সব সার্কাস পার্টি ছিল না। যা ছিল তাতে এত 
রকমের খেলা জ'কজমক সহকারে দেখানো হত না । 


৷৷ প্ৰাচীন কো সার্কাস ৷৷ [৬ ৰ 

প্রাচীন রোমে সার্কাস দেখানোর ব্যবস্থ। ছিল ৷ 
এক বিরাট চত্বর যার নাম ছিল সার্কাস ম্যাক্সিমাস 
( Circus Maximus ), সেখানে সার্কাস দেখানো! 
হত। তাতে প্রথম দিকে শুধু রথের দৌড় দেখাবার 
ব্যবস্থা ছিল। হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া এই সব বথ টানত ৷ 
তাছাড়| দড়ির উপর দিয়ে হাট! ও নানা কসরত 
দেখানো, ব্যায়ামের নানা খেলাও দেখানো হত। 
যেখানে এই সার্কাস দেখানো হত, তার নাম 
কলোসিয়াম (0011955680) )। বহু শত বৎসর 


সার্কাসের কথা 


আগের এখনও আছে, তবে 
তা ভগ্রদশায়। শত শত লোক পাথরের গ্যালারিতে 
দর্শক হিসাবে বসত। সব চেয়ে বড় কলোপসিয়ামের 
নাম ফ্রেভিয়ান আ্যাক্ষিথিয়েটোর ( Flavian 
amphitheatre ) । ৮০ খীষ্টাব্দে এর নিৰ্মাণকাৰ্য 
শেষ হয়। ৫ একর (২ হেক্টার ) জায়গার উপরে 
এটি নিম্নিত হয়। এতে ৮৭ হাজার লোক স্বচ্ছন্দ 
বসে সার্কাস দেখত। এটি লম্বায় ছিল ১৮৭ 
মিটার। এর সব চেয়ে বেশী প্রস্থ ছিল ১৭৫ 
মিটার ৷ 


॥ ইৎল্যাঙ্ডেক্ল সার্কাস ॥ 

বর্তমানে সার্কাস বলতে আমরা যা দেখি, তা 
শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে। প্রথম 
দিকে ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দল এক শহর থেকে আর 
এক শহরে যেত ৷ সঙ্গে থাকত একটা ঘোড়ায়-টান৷ 
গাড়ি। প্রধানতঃ সেই গাড়ি সার্কাস দলের 
লোকদের সাজঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। নানা- 
ধরনের ব্যায়ামের কসরত দেখানোই ছিল এই 
ভ্ৰাম্যমাণ সার্কাস দলের প্রধান কাজ । 

গ্রামের মেলায় ও হাটবাজারে গিয়ে সার্কাস 
দল খেলা দেখাত ৷ নির্দিষ্ট কোন রকম দৰ্শনী দিতে 
হত না। কেবল খেলার শেষে সার্কাস পার্টির 
ম্যানেজার টুপি হাতে ঘুরে ঘুরে দর্শকদের কাছ 
থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করতেন। 


৷৷ সাৰ্িল মুক্ত-্বাঙ্ের সাৰ্কাস ॥ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলাডেলফিয়ায় ও নিউ ইয়র্ক 
শহরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সার্কাস দেখাবার ব্যবস্থা 
চালু হয়। সেই সার্কাস বড় ধরনের ছিল না। 
আজকালকার মতে৷ নানাধরনের খেলা দেখাবার 
ব্যবস্থাও তাতে ছিল না। তবু লোক ভিড় করে 
খেলা দেখত ৷ এমন কি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম 


৩৭ 


৩৫ 


প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ( George Washing- 
ton, ১৭৩২-১৭৯৯ খ্ৰী. )-ও আগ্রহের সঙ্গে সেই 


শপ, সি 


৷৷ ভ্ৰাম্যমাণ সার্কাস ৷৷ 

পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাক্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সার্কাস দলের আবির্ভাব হয়। 
সে-সবের অধিকাংশই ভ্রাম্যমাণ সার্কাস। গাড়িতে 
করে সেই সব সার্কাস দল গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে, 
এক শহর থেকে আর এক শহরে যেত। শুধু 
দিনের বেলাতেই খেলা দেখানো হত। ৯টি 
ঘোড়া ও ৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে সার্কাস দল গঠিত 


আগেকার দিনের ইংল্যাণ্ডের ভ্ৰাম্যমাণ সার্কান। 

হত। সার্কাস দলের সঙ্গে থাকত ব্যাগুপার্টি। 
তাতে একটি হাডি-গাণি (॥urdy gurdy), একটি 
ক্ল্যারিনেট ( clarinet ) ও একটি বাস ড্রাম ( bass 
drum) থাকত। শহরে বা গ্রামে সার্কাস দল 
এসেছে শুনলে রীতিমতো সাড়া পড়ে যেত। 
বর্তমান কালের চেয়ে তখনকার দর্শকদের কম 
আগ্রহ ছিল না। 


॥ স্লাত্ৰে সার্কাস দেখান্নোন্ ব্যবস্থা ৷৷ 


১৮৬০ খ্ৰীষ্টাব্দ নাগাদ সার্কাস বর্তমান কালের 
মতো রূপ ধারণ করে। বড় তাবু, মাঝখানে একটা 


৩৯৩৬ 
কাঠের লম্বা খুটি, সেই খু'টির উপরে বাতি, বেশ 
কয়েকজন খেলোয়াড়, নানাধরনের জন্তজানোয়ার 
নিয়ে সার্কাস দল গঠিত হত। বাতির ব্যবস্থা 
থাকায় রাত্রেও খেল! দেখানো হত। যত দিন যেতে 
থাকল, খেল৷, খেলোয়াড় ও জন্তজানোয়ারের সংখ্যা 
তত বাড়তে থাকল । ক্রমে রেলে করে দূর দূরাস্তরে 
সার্কাস দল যেতে থাকল ৷ পি. টি. বার্নাম (P. T. 
Barnum ) তার সার্কাস দল নিয়ে রেল গাড়িতে 
করে নানা স্থানে যেতে শুরু করলেন। 


ছী 


! লাল। দেশে সার্কাস ৷৷ 
ইংল্যাণ্ড, জাৰ্মানি, রাশিয়া, ফ্ৰান্স, ইটালী 
প্রভৃতি দেশেও অনেক সার্কাস পাৰ্টি গড়ে উঠল ৷ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


তাতে সিংহ, বাঘ, হাতি, শিম্পাঞী, গরিলা, ওরাং- 
ওটাং, সীলমাছ, পেঙ্গুইন, কুকুর, ঘোড়া, ভালুক, 
বানর প্রভৃতি নান জন্তু নিয়ে সার্কাস দল গঠিত 
হল। চীন, জাপান, ভারতেও নানা সার্কাস পার্টি 
খেল! দেখাবার ব্যবস্থা করল। তাতে সাইকেল 
চালনা, ঘোড়! নিয়ে নানা কসরত দেখানো, জন্তু- 
জানোয়ারদের নানাধরনের বিস্ময়কর খেলা দেখানো, 
ব্যায়ামের নানা কৌশল দেখানো হতে থাকল। 


॥ সাৰ্কাসে জন্ভজানন্নাস্সাক্রদেন্ত হিভিত্র 
সমাবেশ ৷৷ 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজকাল ভ্রাম্যমাণ সার্কাস 
দল শুধু এক দেশে নয়, সারা পৃথিবীর নান! দেশে 
ঘুরে ঘুরে খেলা দেখায়। জার্মান হেগেনবেকের 
সার্কাস এক সময় অত্যাশ্চর্য খেল! দেখিয়ে গেছে। 
রাশিয়ান সার্কাস পার্টিও ভারতে খেলা দেখিয়ে 
গেছে। সাধারণতঃ নানাধরনের শারীরিক কৌশল 
দেখিয়ে রাশিয়ান সার্কাস জনচিত্ত বিমোহিত 
করেছিল। হেগেনবেক সার্কাসে জন্তজানোয়ারের 
বিচিত্র সমাবেশ ছিল ৷ তাদের দলের সঙ্গে তাবুর 
বাইরে মিন্যাজ্যারি (19679£6716 ) অর্থাৎ জন্ত- 
জানোয়ারের সংগ্রহশালা ছিল। সেই সংগ্রহশালা 
দেখতেও প্রচুর লোকসমাগম হত। আজকাল বহু 
ভ্রাম্যমাণ সার্কাস পার্টির সঙ্গে মিন্যাজ্যারি থাকে । 


৷৷ সাৰ্বক্৷সে জগউন্ন ৷৷ 

জিমন্যানটিক বা দৈহিক কসরত, হিংস্র জন্তু- 
জানোয়ারের পোষা কুকুরের মতো খেলা 
“খলা প্রভৃতি দেখে দর্শকের! খুবই আমোদ পায়। 


সার্কামের কথা 


সেই সঙ্গে ক্লাউনরা তাদের সাজসজ্জা বেশভূষা, 
কাৰ্যকলাপ দেখিয়ে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। 
ক্লাউনর| মুখে রং মাখে, টিলেঢালা৷ পোশাক পরে, 
মাথায় ঘুষ্টিওয়ালা টুপি পরে, বোকার মতো কাজ 
করে, অসংলগ্ন কথা বলে, শিস দেয় ও চলাফেরা 
করে। ক্লাউন ন| থাকলে সার্কাস জমে না। শুধু 
ক্লাউন নয়, বামনও অনেক সার্কাস পার্টিতে দেখা 
যায়। ক্লাউমরা বোকার মতো খেল! দেখায় কিন্তু 
তারা খুবই পাকা খেলোয়াড় । লোকদের হাসাবার 
জন্যে বোকামির ভান করে। 


৷ লবণপেক্ষ৷ ব্লহহ সায় সাৰ্ক্সাল ভবন ॥ 

বর্তমানে একস্থানে স্থায়িভাবে সার্কাস দেখাবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। অনেক দেশে স্থায়ী সার্কাস ভবন 
আছে। সব চেয়ে বড় সার্কাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত নেভাদার লাস ভেগাসে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের 


৩০৭ 
১৮ই অক্টোবর খোলা হয়। এর নাম সার্কাস 
সার্কাস ( Circus Circus )। ১১,৯৮৪ মিটার 
জায়গায় ২৭'৪৩ মিটার উঁচু তীবুর আকারের নমনীয় 
কাচের ছাদের নীচে সার্কাসটি অবস্থিত। এটি 
তৈরি করতে দেড় কোটি ডলার মুদ্রা খরচ হয়। 


॥ লৰ্বাপেক্ষা ব্রহতু ভ্রাম্যমাণ সার্কাঙ্ন ৷৷ 

সব চেয়ে বড় ভ্রাম্যমাণ সার্কাস মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সার্কাস ভার্গাস ( Circus Vargas )। 
বিরাট এক তাবুর নীচে ৫ হাজার লোক বসে খেলা 
দেখতে পারে । 


গু 
॥ার্কাছে সেয়ে খেলোক্সাড় ৷৷ ৰে 


সার্কাসে শুধু পুরুষেরাই খেলা দেখায় না, 
মেয়েরাও খেলা দেখায় ৷ মেয়েরা "ভারসাম্যের খেল! 
দেখানো, নানা ধরনের শারীরিক কৌশল দেখানো, 
সাইকেল চালানো, এমন কি হিংস্ৰ ভালুক বাঘ- 
সিংহের খেল! দেখানো প্রভৃতিতে বেশ প্ৰসিদ্ধি লাভ 


করেছে। বহু বাঙালী মেয়ে সার্কামে অসমসাহসিক 
খেলা দেখিয়ে প্রভূত নাম করেছে। 


“বাট প্রোশ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
৷৷ সার্কাস নানা শ্ৰব্লনেল্স হেলা ৷৷ সরু দড়ির উপর দিয়ে হাটা বা তার উপর দাড়িয়ে 
আজকাল সব সার্কাসেই টান টান করে খাটানো নানা কৌশল দেখানো, ঘোড়ার পিঠে চড়ে খালি 
ম প্র মি, 


সার্কাসে খেলোয়াড়ের কাধের উপরেরলাঠিতে অন্য 
একজন খেলোয়াড়ের খেলা দেখানো । ব্যালান্সের 
রোমহর্ষক নিদর্শন 


সার্কাসের কথা 


হাতে ভারসাম্য দেখানো, জোড়া ঘোড়ায় চড়া, 
ট্রাপিজ : 04০০2০)-এর খেলা, মোটর গাড়ির এক 
জায়গা থেকে বেশ খানিকটা ফাকা জায়গা লাফ 
দিয়ে পার হয়ে যাওয়া, মোটরবাইক চালানোর 
নানা কসরত দেখানো, নানা ভঙ্গীতে ও কায়দায় 
সাইকেল চালানো, এক চাকার সাইকেল চালানো! 
প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। 
৷৷ ব্রাঙালীল্ল সার্কাস ৷৷ 

বাঙালীর! সার্কাসে বেশ সুনাম অঞ্জন করেছে ৷ 
সার্কাসে কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, শ্যামাকান্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীম ভবানী, স্থুশীলা প্রভৃতি বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন শারীরিক কৌশল দেখিয়ে দর্শকদের 
মনোরঞ্জন করেছেন। শুধু খেল৷ দেখানো নয়, 


বাঙালীদের তত্বাবধানে বনু সার্কাস পার্টি গঠিত 
হয়েছে। এক সময় প্রোফেসর বোসের সার্কাস 


খুব নাম করেছিল। প্রায় ৮০ বৎসর আগে হিন্দু- 
মেলায় নবগোপাল মিত্র প্রথম সার্কাস দেখাবার 
বাবস্থা করেন। প্রোফেসর বোসের সার্কাস তার 
২০-২৫ বৎসর পরে গড়ে ওঠে । প্রোফেসর বোস 
অর্থাৎ প্রিয়নাথ বোস এই সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা 4 
হরিমোহনের সার্কাস একসময়ে বেশ নাম করেছিল । 
হরিমোহন অর্থাৎ হরিমোহন রায় রাজা রামমোহন 
রায়ের পৌত্র। কৃষ্ণলালের হিপোড্ৰোম সার্কাস 
( Hippodrome Circus ) খুব প্রসিদ্ধি অর্জন 
করে। হিপোড্রোম শব্দের অর্থ ঘোড়দৌড়ের মাঠ 
ও রথের দৌড়ের মাঠ । কৃষ্ণলালের হিপোড্ৰোম 
সার্কাসে প্রধানতঃ নান! ঘোড়ার খেলা দেখানো হত। 
কৃষ্ণলালের অনেক রংবেরঙের বলিষ্ঠ ঘোড়া ছিল ৷ 
৷৷ স্বৰাশ্েল্স খেল৷ ৷৷ ৰে) 
পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর ও বলবান্‌ 
সুন্দরবনের বাধ, যার নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার । 
এই অতি হিংস্র প্রকৃতির বাঘ নিয়ে বাঙালীরা 


বাঘের জলন্ত আগুনের রিং-এর মধ্য দিয়ে লাফ 
প্রথম তাদের সার্কাসে খেল। দেখায়। রাশিয়ার 
সাইবীরিয়ান বাঘও খুব প্রসিদ্ধ ৷ রাশিয়ান সার্কাসে 
সাইবীরিয়ান বাঘের খেল! দেখানো হয়। ইংল্যাণ্ড, 
জার্মানি, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের 
সার্কাসেও বাঘের খেলা দেখানো হয় । বড় খাঁচায় 
করে বাঘকে তাবুর মধ্যে দর্শকদের সামনে আনা 
হয়। তার আগে তাবুর মধ্যের খেলা দেখাবার, 
জায়গা লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। 
তার পর খাঁচা থেকে বাঘকে খোলা জায়গায় ছেড়ে 
দেওয়া হয়। যিনি বাঘের খেল! দেখান, তিনি বেত 
হাতে দাড়িয়ে বাঘ বা সিংহকে নানা খেল! দেখাতে 
বাধ্য করেন। দর্শকেরা রুদ্ধশ্বাসে সেই অসম- 
সাহদিক খেলা দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। 


৷৷ স্ট্যামাক্গান্ত ব্ৰন্দ্যোপাধ্যাস্স ৷৷ 

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৫৮-১৯১৮ খ্ৰী. ) 
ছিলেন একজন ভারতবিখ্যাত মল্লবীর ও যোগী ৷ 
ঢাকা জেলার অন্তৰ্গত বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে 
তার জন্ম হয়। তিনি দু'বছর ত্রিপুরার মহারাজের 
পার্থচর ছিলেন । পাটনার নবাবের বাঘিনী “বেগম+কে 


৩১০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বশ করে তিনি এ বাহিনী ও দু'হাজার টাকা পুরস্কার  নাথপুর তীর জন্মস্থান । তিনি ইত গ্রহণ করেন । 


পান। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রেডকুকের ইংলিশ 
সার্কাসে হিংস্র জন্তর খেল! দেখাবার জন্যে দেড় 
হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত হন ৷ এর এক বৎসর 
পরে এ সার্কাস ছেড়ে দিয়ে নিজে এক সার্কাস দল 
গঠন করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি বুকে 
পাথর ভাঙা দেখিয়ে নাম করেন। ৪২ বৎসর 
বয়সে তিনি তিববতী বাবার নিকট দীক্ষা নিয়ে 
সোহহং স্বামী নামে পরিচিত হন ও হিমালয়ের 
ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন। তার 
লেখা “সোহহং গীতা” “সোহহং তত্ত্ব, “বিবেকগাথা?, 
‘Truth’ প্রভৃতি কয়েকটি বই আছে। তার 
দৈহিক শক্তি ছিল অপরিসীম, মানসিক শক্তিও ছিল 
তেমনি অসাধারণ। তিনি বাঘের মুখের মধ্যে 
নিজের মাথা পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন। 
তার দৃষ্টিশক্তি প্রভাবে হিংস্র জন্তুরা বশীভূত হত। 


LU 
॥ ভীঞ্ম ভবানী ৷৷ x’ 


ভীম ভবানী (ভবেন্দ্ৰ সাহা) ছিলেন প্রসিদ্ধ 
ব্যায়ামবীর। তিনি কলিকাতার বীডন স্ট্রাটের 
অধিবাসী ছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল বস্তু তাকে 
ভীম ভবানী নাম দেন। নানাস্থানে সার্কাস দেখিয়ে 
তিনি ১২০টি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। 
ভীম ভবানী ( ১২৯৮-১৩২৯ বঙ্গাব্দ) সার্কাসে 
বুকের উপরে হাতি ধারণ করা দেখাতেন ও 
একসঙ্গে তিনখানি মোটরের গতিরোধ করতে 
পারতেন ৷ 


৷৷ কৰ্মেল সুক্লেশ বি শ্মাস ৷ 


সুরেশ বিশ্বাস ( ১৮৬১-১৯০৫ খ্ৰী. ) ছিলেন 
একজন বিখ্যাত বাঙালী বীর। নদীয়া জেলার 


১৭ বৎসর বয়সে তিনি একটি জাহাজে স্ট্‌য়ার্ড হয়ে 
লণ্ডনে যান। একটি সার্কাস দলে যোগ দিয়ে 
সেখান থেকে তিনি জার্মানি ও মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে 
যান (১৮৮৫)। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি 
মেক্সিকোয় যান। সেখান থেকে যান ব্রাজিলে | 
ব্রাজিলে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে কর্নেল পদে অধিঠিত 
হন। ব্রাজিলের তদানীস্তন রাজধানী রও ডি 
জ্যানিরোয় পরলোকগমন করেন। তিনি সার্কাসে 
হিং জন্তজানোয়ারদের খেলা দেখাতেন। বার 
ও রিং-এর খেলাতেও তার খুব নাম ছিল ৷ 


৷ জান্ত জানো য্াক্সদেন্র খেল৷ ॥ 

সীল মাছ জলে থাকে। তাকে এমন ভাবে 
শিক্ষা দেওয়া হয় যে সে নাকের উপর বল রেখে 
খেলা দেখাতে পারে। পেঙ্গুইন সামুদ্রিক পাখি। 
তারা সার্কাসের খেলোয়াড়ের নির্দেশ পালন করে 
চলাফেরা করে। শিম্পাঞ্জী হুবহু মানুষের মতো 
আচরণ করে। শিম্পাঞ্জী খুব বুদ্ধিমান্‌ জানোয়ার । 
তার উপরে স্ুশিক্ষা পেয়ে অন্তুত সব কৌশল প্রদর্শন 
করে সার্কাসের দর্শকদের স্তম্ভিত করে দেয়। 
গরিলা, বাঘ, সিংহ পোষা কুকুরের মতো খেলো- 
য়াড়ের কথামতে কাজ করে। হাতি, ঘোড়া তে 


দেখাতে পারে। 
শি লা ভর 


ভারতে রেমন সার্কাস, কমল! সার্কাস, অলিম্পিক 
সার্কাস, জেমিনি সার্কাস, ন্যাশনাল সার্কাস প্রভৃতি 
বহু সার্কাস নানা স্থানে খেলা দেখিয়ে প্রভৃত খ্যাতি 
অর্জন করেছে। 


bE গছ! CRE ৮. ৫ 
X 


বর্তমান যুগে পৃথিবীর সব দেশেই স্কুল-কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়, টোল, মাদ্রাসা প্রভৃতি আছে। কিন্তু 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে সে-সব ছিল না। লোকে 
সে-সময়ে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে বাস করত । 
তখনকার দিনে তাদের বাসের গৃহ পর্ধন্ত ছিল না। 
কোনরকমে জন্তজানোয়ার মেরে পেট ভরাত। 
চাষ করতে পৰ্যন্ত জানত না। 

ক্রমশঃ যত দিন যেতে লাগল, তার! থাকবার 
ঘর তৈরি, চাষ-আবাদ করা, ভেলা বা নৌকোয় 
করে মাছ ধরতে যাওয় প্রভৃতি শিখল। তারপর 
এমন দিন এল যখন তারা একসঙ্গে বসে নানা 


বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ করতে শিখল। 
পরস্পরের সঙ্গে যে ভাষায় কথ| বলত, তা লেখবার 


পদ্ধতি আবিষ্কার করল। ছবি আঁকা, গান গাওয়া, 
বাজনা বাজানো! প্রভৃতি দগবদ্ধভাবে করতে শিখল। 
এমনি করে নানা বিষয়ে শিক্ষা করার ও শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা হল। ক্রমে ক্রমে আজকালকার 
মতো না হলেও একসঙে বসে শিক্ষালাভের জন্যে 


সমবেত হতে শিখল। সেই থেকেই পাঠশালা» 
টোল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা 


গুহার ভিতরে দেয়ালে আকা ছবি 


সারা পৃথিবীতে আজ দেশের সংখ্যা অনেক, 
লোকসংখ্যা! প্রায় ৪৫৭ কোর্টির উপর। দেশ 


৩১২ 


বলতে যা বোঝায় আগে তত দেশ পৃথিবীতে ছিল 
না। লোকের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। 
তখনকার দিনে নানাভাবে জ্ঞানী লোকদের কাছ 
থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করত। 


৷ জুল =! নিদ্য্যালস্যেল্ল লি ॥ 
লোকে কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে 


আসছে কয়েক লক্ষ বছর আগে থেকেই। কিন্ত 
লিপি বা সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র 
কয়েক হাজার বছর আগে। লিপি বা! সাংকেতিক 
চিহ্ন আধিষ্কারের পর থেকেই স্কুল বা বিদ্যালয় 
গড়ে উঠতে থাকে । 


কোন্‌ দেশে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তা 
বলা কঠিন। তবে সুমেরীয়, মিশরীয়, ভারতীয়, 
চীনা প্রভৃতি সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা! করলে 
বুঝতে পারা যায়, অতি প্রাচীন কালে বহু বিদ্যালয় 
ছিল এবং সে-সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর! নান! বিষয়ে 
শিক্ষালাভ করত। 
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৷ নৰিভিঙ্স চদেশে স্পিক্ষ।-ব্যবস্বাল্ল আক্সক্ত ৷৷ 

আৰ্যসভ্যতা অতি প্রাচীন । আৰ্য খষিরা বনের 
মধ্যে নিজ নিজ গৃহে শিষ্যদের বিভিন্ন বিদ্যা 
শেখাতেন। 

দ্রাবিড় সভ্যতার পীঠস্থান মোহেন-জো-দরো ও 
হরগ্লার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সে-যুগের বিদ্যালয়ের 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে । স্ুমেরীয়রা যে-সব 
মন্দির নিমণণ করেছিল সেই সব মন্দির ধ্বংস হয়ে 
গেছে। মন্দির-সংলগ্ন বহু বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দিরের পৃজারীরাই 
সাধারণতঃ সেই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা- 
দান করতেন। 

মিশরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জান! যায়, 
সেখানকার মন্দিরের পুরোহিতর1 শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষা দিতেন। 

গ্রীসে শ্রীষ্টজন্মের বহু সহস্ৰ বংসর পুর্বে বছ 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। এক একটা শিক্ষা- 


প্রতিষ্ঠানে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত। সক্রেটিস 
প্লেটো, আ্যারিস্টটল প্রভৃতি শিক্ষাগুরুরা 


শিক্ষা থাঁদের নানা বিষয়ে শক্ষাদান করতেন। 

চীনে বহু সহত্র বৎসর পূর্বে অনেক বিদ্যালয় 
ছিল। চীনের সম্রাটদের আনুকুলেযে সেই সব 
বি্ভালয় সুসংগঠিত ছিল। 
॥ মায্৷-শদক্যতভ। ॥ 

মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ মেক্সিকোয় মায়া- 
সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মায়ার দেশের 
নানাস্থানে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। 
সেই সব বিগ্তালয়ের বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হয়েছে। 

মায়ারা এশিয়ার লোক। তারা বেরিং 
প্রণালী হয়ে প্রথমে আলাস্কায় যায় ও ক্রমশঃ 
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মায়াদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির 


গরমের দেশ মধ্য আমেরিকায় পাকাপাকিভাবে 
বসতি স্থাপন করে। দেখা গেছে, যেখান দিয়ে 
তারা আমেরিকায় এসেছিল, সেই সব স্থানে 
কিছুকাল বসবাস করবার সময়ে নানা ধরনের 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার! গড়ে তুলেছিল। স্থান- 
ত্যাগের সময় তার! তাদের তৈরী শিক্ষা-ভবনগুলি 
ধ্বংস করে যায়নি। কালের প্রভাবে সেগুলি 
আপনাআপনি ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সে- 
সবের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। 


॥ ইনক্ৰ। সভ্যতা ৷৷ 
প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পেরুতে এক বিস্ময়কর 
সভ্যতা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে 


পেরুতে আধিপত্য করে। তাদের প্রত্যেকেরই 
নিজস্ব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল! সকলের শেষে 


আসে ইন্কারা। তার! ১২, খ্ৰীষ্টাৰ্দে রীতিমতে! 
সমুদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। ইন্কাদের বহু শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত। 
শেষে স্পেনীয়রা ১৫৩* খ্রীষ্টাব্দে ইন্কাঁদের 
পরাঞ্জিত করে তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে। 
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স্থমেরীয়দের নিজস্ব লিপি ছিল। তখনকার 
দিনে এখনকার মতো কাগজ ছিল না। প্যাপাইরাস 
গাছের মজ্জা বা ভারতের মতো তালপাতায় তার! 
লিখত না। পাতল| পাতলা পাথরের ফলকে বা 
পোড়া! মাটির ফলকে লিখত। 

শিক্ষার্থীরা সেই সব ফলক থেকে শিক্ষা লাভ 
করত। উর (U1) ছিল সেকালের একটি সুসভ্য 
স্থমেরীয় শহর। স্থুমেরীয় অন্থান্ত বহু শহরের 
মতো উরের অধিবাসীরা ইউফ্রেতিজ নদীর পূব 
তীরে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। তার! 
জ্যোতিবি্ভা শিক্ষার জন্যে মানমন্দির পৰ্যন্ত 
গড়েছিল। প্রায় ২৭** খৰীষ্টপূৰ্বাব্দে উরের 
অধিবাসীর| টাইগ্রিস বা ইউফ্রেতিজ নদী থেকে 
কাদা নিয়ে ইট তৈরি করেছিল এবং সেই সব ইট 
দিয়ে বহু বাড়ি, মন্দির, বিদ্যালয় গড়েছিল। 

স্থমেরীয়রা যেখানে বাস করত সেখান থেকে 
মিশরের দূরত্ব ছিল বহু শত মাইল। কিন্ত 
মিশরীয়দের সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার 


বহু আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন 
লক্ষ্য করা যায়, মোহেন-জো-দরো ও হরপ্লার 
সভ্যতার সঙ্গে স্থমেরীয়, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় 
সভ্যতার বহু মিল। 


৷ হন্পন্সী। ও 2সহেন-জা "কল্লোল স্ণিক্ষ।- 
হ্যা ৷ 

হরপ্পায় মোহেন-জো-দরোর চেয়েও কিছুটা 
উন্নততর শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল বলে জানা গেছে। 


মোহেন-জো-দবে। 


প্রায় ৫ হাজার । খ্রীষ্পূর্বাব্দে হরপ্পা ও মোহেন-জো- 
দরোর অধিবাসীরা! যে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে 


তুপেছিল, তার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। অবশ্য 
সেখানে প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব 
হয় নি। 

৷ লীন৷ সভ্যভ। ৷ 

' চীনা সভ্যতা প্রথমে গড়ে ওঠে পীত নদীর 
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তীরে। এখানেই চীনারা তাদের বহু শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কৃষি, শিল্প, জ্যোতিবিদ্ধা, 
প্রভাত বিষয়ে শিক্ষাদান করত। 


৷ ফিলনিসীস্পল্নন্ল শিক্ষ৷-শৰভিষ্টান্ম ৷ 
প্রাচীন ফিনিসীয়র| জলপথে নৌকা-জাহাজাদি 
চালাতে ভালোভাবেই জামত। তারা ৯২** 
খ্রীষ্টপূৰাব্দে বর্তমান ইজরায়েলে ও লেবাননের 
পাশ্চম উপকূলে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা 
বয়নবিস্তা, কাচ তৈরি, কৃষিবিগ্তা, নৌকো তৈরি, 
মৃৎশিল্প প্রভৃতিতে পটু ছিল। তাদের সঙ্গে 
ভারতের যোগাযোগ ছিল বলে জানা গেছে। 
ফিনিসীয়রা তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষার্থীদের যত্বের সঙ্গে শিক্ষাদান করত। _ 
পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে ভালে! 
ভাবেই বুঝতে পারা যায়, চীন থেকে আরম্ভ করে 
ভারত, মেসোপোটেমিয়া, আযাসিরিয়া, ফিনিসিয়া, 
মিশর, ব্যাবিলনিয়া, মেক্সিকো, পেরু, গ্রীস, রোম 
প্রভৃতি দেশে সুপ্রাচীন সভ্যতা ছিল এবং সব 
দেশেই শিক্ষা-ব্যবস্থ। ছিল। সব স্থানের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা একরকম ন| হলেও সকলেরই লক্ষ্য ছিল 
দেশ ও সমাজের উন্নতিকল্পে নানা ধরনের শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করে তোলা । 


॥ কু্যউন্নটিক্পিক্স্যান্ম ॥৫৪৪ DE 

প্রথম শতাব্দীতে রোমে কুযুইনটিলিয়্যান 
( Marcus Fabius 09191111995) নামে 
একজন প্রখ্যাত বাগ্মীর ধারণ! ছিল, বক্তৃতা করতে 
না জানলে জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া, যায় না, 
জনসাধারণকেও জ্ঞানী করে তোলা যায় না। তিনি 
বক্তৃতা শেখাবার একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। তার লিখিত একটি পুস্তকও ছিল। 


তাতে তিনি লিখেছিলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে স্বতঃক্ষ,ৰ্ত- 
ভাবে জ্ঞানলাভের জন্তে আগ্রহান্বিত হয়, তার 
জম্যে ব্যবস্থা করতে হবে। জোর করে কাউকে 
জ্ঞানদান করতে গেলে সুফল পাওয়া যাবে না। 


৷৷ ভ্যান্লক্ল্যইন্ম ॥ 

আযালকুযুইন ( Alcuin, ৭৩৫-৮০৪ খ্ৰী.) 
একজন ইংরেজ ব্ৰহ্মবিপ্ৰাবিৎ ও কবি। তার 
বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে একটি হল গির্জার সংলগ্ন 
বিদ্ালয়সমূন্ের কর্তৃত্বগ্রহণ। তিনি নানাভাবে 
ওই সব শিক্ষাভবনে শিক্ষার্থীদের ঈশ্বরোপাসনা 
শিখিয়েছেন। 
॥ হুক্লেসমাস ॥ 

আযালকুযুইনের দেহাবসানের পর ইউরোপের 
নানা স্থানে বহু শিক্ষাব্রতী মনীষীর উদ্ভব হয়। তার 
পরলোকগমনের প্রায় সাত শত বৎসর পরে 


ইরেসনাস ডেসিডেরিয়াস (Erasmus Desi- 
৫9110, ১৪৬৬-১৫৩৬ শ্রী.) নামে একজন 
ওলন্দাজ জনসাধারণকে পিক্ষাদানকার্ধে ব্রতী 
হন। তিনি শৈশব থেকেই নিজে পড়তেন ও সেই 


৩১৬ 
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১৯৯৯ 


সঙ্গে ভার সমবয়সী বহু শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে 
সাহায্য করতেন। গিঞ্জার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রথমে তিনি প্যারিসে যান। 
পরে সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে যান। 


৷৷ জন্স কলেট 1১৯০ 

ইরেসমাস ইংল্যাণ্ডে গিয়ে জন কলেট (John 
Colet, ১৪৬৭-১৫১৯ শ্রী.) নামে এক ধর্মাচারীর 
সঙ্গে মিলিত হন ও ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে কলেট সেন্ট 
পল’স স্কুগ প্রতিষ্ঠা করলে সেই স্কুলে নূতন ধারায় 
শিক্ষাদান করতে থাকেন। 
৷ উমা মোহ ॥ 

ইউটোপিয়া (01০19)-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 
লেখক ও ধর্মযাজক স্তর টমাস মোর (51 
Thomas More, ১৪৭৮-১৫৩৫ খ্ৰী.) ইরেসমাসের 
বন্ধু ছিলেন । ইরেসমাসের সঙ্গে মিলিতভাবে 
তিনি গির্জা-সংলগ্ন বিদ্যালয়ে বিশেষ করে ধর্মীয় 
শিক্ষা দানকরেন। টমাস মোর অষ্টম হেনরীর 
অধীনে লর্ড চ্যান্সেলার ছিলেন। বিরুদ্ধ ধর্মমত- 
প্রচারের জন্য মোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে ইরেসমাস 
গি-সংলগ্ন বিদ্যালয়ে মোরের অসমাপ্ত শিক্ষাদান 
কাৰ্য চালিয়ে যেতে থাকেন। 

ইরেসমাস জন কলেটের উৎসাহে গ্রীক ভাষায় 
বাইবেলের অন্থবাদ করেন ও প্রতি বিদ্যালয়ে 
বাইবেল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন । 
॥ প্ৰামান্ল ক্ষুল্ল ॥ 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে লণ্ডনে গ্রামার স্কুল’ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল এক ধরনের প্রাথমিক 
ৰিষ্ঠালয়। গ্রামার স্কুল কেবল লগুনেই প্রতিষ্ঠিত 
হয় নি, জাৰ্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশেও স্থাপিত 
হয়। গ্রামার স্কুলে ছোটরা আধুনিক কালের 
মতো সকালে বা দুপুরে বিদ্তাশিক্ষা করত। 


পরে কোথাও কোথাও আবাসিক বিগ্ভালয় 
( residential school ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর 
ফলে বিশেষ করে দূরবর্তী স্থানের শিক্ষার্থীর! স্কুল- 
সংলগ্ন বাসভবনে থাকবার সুযোগ পায়। 

প্রকৃত শিক্ষা কি, তা আজও সঠিকভাবে 
নিরূপিত হয় নি। প্রকৃত শিক্ষাদান বিষয়ে 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিক্ষাগুরুর! গভীরভাবে চিন্তা 
করেছেন। তার ফলে বিভিন্ন শিক্ষাদানের ধারার 
নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। 
॥ €ক্ষোনেন'ক্ষ ৷৷ 

চেকোঞ্লোভাকিয়ার যোহান আ্যামস কোমে- 
নিয়াস (Johann, Amos Comenius, 
১৫৯২--১৬৭* আী,), চেক ভাষায় প্রথম 
চিত্রের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। 
তিনি ভাষাশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথার 
প্রবর্তন করেন। 

কোমেনস্কি প্রথম ছবিওয়ালা বই প্রকাশ 
করেন। তার লেখা প্রথম বই ফরাসী ভাষায় 
প্রকাশিত হয়। পরে বইটি কমপক্ষে ১৫টি ভাষায় 
অনুদিত হয়। 
॥ পশেল্জালহসি ॥ 

স্থইটজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষাগুরু 
যোহান হাইনরিখ পেস্তালংসি (Johann 
Heinrich Pestalozzi, ১৭৪৬-১৮২৭ খ্ৰী.) 
ছিলেন একজন দানশীল উদারহৃদয় ব্যক্তি। তিনি 
তার সকল সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় 
করেন। তিনি দরিদ্র বালকবালিকাদের শিক্ষাদানের 
জন্যে তার দানের একাংশ ব্যয় করেন। 

তিনি খুব অস্থিরমতি লোক ছিলেন। নান! 
সময়ে নানা ব্যবসায় শুরু করেন। শেষ পৰ্যন্ত 
তার ব্যবসায়ে প্রভূত লোকসান হয়। তিনি তার 


নানাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা 


গোলাবাড়িতে ২০টি গরিব ছাত্র নিয়ে স্কুল 
খোলেন । বলা যেতে পারে এটিই প্রথম শিল্প- 
বিদ্ালয়। 

ফরাসীরা সুইটজারল্যাণ্ড আক্রমণ করলে তিনি 
বহু গৃহহীন ছাত্রদের নিয়ে বহু আবাসিক বিদ্যালয় 
ও সুইটঞ্জারল্যাণ্ডে অন্যান্য বহু স্কুল খোলেন। 
৷৷ স্ৰুৎঙাল্ললৰ্চেন শিক্ষাপদ্ধতি ॥ 

জাৰ্মান শিক্ষাত্ৰতী মনীষী ফ্ৰবেল বা ফোবেল 
(Friedrich 1066] বা Froebel, ৯৭০২- 
১৮৫২ খ্ৰী.) কিণ্ডারগার্টেন প্রথার প্রবর্তক। এই 
প্রথান্ুযায়ী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষাল্লাভের 
সঙ্গে নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী হাতের কাজ 
শেখানো হয়। ব্যায়ামশিক্ষার মধ্য দিয়ে চরিত্র 
গঠনে সহায়তা করা হয়। এই কিগারগার্টেন প্রথা 
এখন পৃথিবীর প্রায় সৰ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। 
এই প্রথায় পুতুল, ছবি, খেলা, নাচ, গান, হাতের 
কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে ছোটদের শিক্ষাদান করা 
হয়। ফ্রোবেল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথার উদ্ভাবন 
করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে এই প্রথা 
পুরোপুরি চালু হয়। 

ফ্রোবেল ছিলেন একজন মন্ত্রীর পুত্র। তিনি 
শৈশবে মা-বাবাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। 
প্রথমে তিনি তিনটি ছাত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। 
ছাত্র তিনজন তার সঙ্গে পেস্তালৎসির একটি 
বিদ্যালয় দেখতে যান। বিদ্যালয়টিতে যেভাবে 
শিক্ষা দেওয়! হচ্ছিল, তা দেখে তারা মুগ্ধ হন। 

পরে ফ্রোবেল পেস্তালৎসির চেয়েও সরল ও 
ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষাদান প্রথার প্রবর্তন করেন। 
সেই থেকেই কিগারগার্টেন পদ্ধতির উদ্ভব। জামান 
ভাষায় কিগারগার্টেন ( Kindergarten ) শব্দের 
অর্থ ছোটদের বাগান। ফ্রোবেল ছোটদের ফুলের 


৩১৭ 


গাছ হিসাবে কল্পনা করে তাদের শিক্ষাভবনকে 
কিগারগার্টেন বা ছোটদের বাগান বলতেন ৷ 

অবশ্য সারা পৃথিবীতে ফ্রোবেলের কিারগার্টেন 
পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়লেও নানা দেশে তার কিছুটা 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 

॥ মজ্তেসল্নি পদ্ধতি ॥ 


ডঃ মেরিয়া মস্তেসরি (101. Maria 


Montessori M. D. D, Litt, ১৮৬৯-১৯৫২ 
খ্ৰী. ) রোম বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রথম মহিলা এম. ডি. । 
তিনি রোমের এক বস্তিতে ৩ থেকে ৬ বৎসরের 
বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধি শিশুদের শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার 
বিদ্যালয় সে যুগে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
তার বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানপদ্ধতি ছিল অভিনব 
ধরনের। এই পদ্ধতি-অনুযায়ী শিক্ষার্থী স্বাধীন- 
ভাবে লিখতে পড়তে পারে । ৬ বংসরের আগেই 
শিক্ষার্থী! অঙ্ক কষতে পারে। হাতের কাজ, 
খেলাধুলা, ব্যায়াম, ছবি আকা, পুতুল গড়া 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মস্তেসরি পদ্ধতি ( Monte- 
99011] System )-তে শিক্ষাদান করা হয়। 
পৃথিবীর নানা দেশে মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান 
চালু হয়েছে। 


৷৷ গান্ম-লাজন্নাল সহ্য ছিরে শিক্ষা ॥ 

কাম্বোডিয়া (বর্তমান নাম কামপুচিয়া ) 
ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত দেশ। 
সে-দেশের স্কুলকলেজে যেভাবে শিক্ষাদান করা হয় 
তাতে ছাত্রছাত্রীদের আনন্দলাভের সঙ্গে শিক্ষা- 
লাভের ব্যবস্থ। আছে। বহু বিদ্যালয়ে গান-বাজনার 
মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা- 
দানের প্রথা আর কোন দেশে আছে বলে মনে 
হয় না। 
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৷৷ সন্নিউক্রিয়ালস পদ্ধতি ৷৷ 

মনিটর ( 100001001 ) শব্দের অর্থ সর্দার 
পড়,য়া। স্কুলের শ্রেণীতে শৃঙ্খল। বজায় রাখার 
দায়িত্ব এই সব মনিটরের উপর | অৱশ্য বর্তমানে 
মনিটর দ্বার! শ্রেণীর শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রথা 
তেমন চালু নেই। আও, বেল নামে একজন বিদেশী 
ভারতভ্রমণে এসে মাদ্রাজে গিয়ে এক পাঠশালায় 
সর্দার পড়ুয়াদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। 
তিনি বুঝতে পারেন, এই প্রথায় স্কুলের শ্রেণীতে 
শৃঙ্খল। বজায় রাখলে পড়াশোনা ভালো হয়। 
দেশে ফিরে গিয়ে তিনি এই প্রথা চালু করেন। 

জোসেফ ল্যাঙ্কাস্টার নামে একজন ইংরেজ 
দক্ষিণ লণ্ডনে সর্দার পড়ুয়াদের দ্বারা স্কুলের 
শ্রেণীতে শৃঙ্খপারক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই 
প্রথাকে বলা হয় মনিটরিয়্যাল পদ্ধতি। পৃথিবীর 
সব দেশে এই প্রথা চালু হয় নি, বর্তমানেও 
চালু নেই। 

॥ লেইল পদ্ধতি ॥ 

লুই ব্ৰেইল (Louis Braille, ১৮e৯- 
১৮৫২ খ্ৰী.) একজন ফরাসী শিক্ষাবিদ্‌। তিনি 
এক দুর্ঘটনায় তিন বৎসর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। 
তিনি অন্ধ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। অন্ধের! 
যাতে লিখতে পড়তে পারে তার জন্যে তিনি এক 
অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এর নাম ব্রেইল 
পদ্ধতি ( Braille System )। 

কাগজের উপরে উঁচু উঁচু ডুমে| ডুমো চিহ্ন 
তৈরি করে তার উপরে হাত বুলিয়ে অন্ধ 
শিক্ষার্থীরা অক্ষর শিক্ষা করে। এই উঁচু উচ 
ডুমো ডুমে! চিহ্ন দিয়ে হাজার হাজার বই লেখা 
হয়েছে। সে-সবের সাহায্যে অন্ধরা বিদ্বান 
হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে এই ব্রেইল পদ্ধতি 
প্রচলিত। 


রেভারেণ্ড লালবিহারী সাহা (১৮৬২- 
১৮৯২ খ্ৰী. বাংলা ব্রেইল পদ্ধতির প্রবর্তক। 
তার চেষ্টায় বেহালার অন্ধ বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিতে 
অন্ধদের বাংলা শিখানো হয়। 

বর্তমানে কাগজের উপর ডুমে| তোলবার জন্য 
টাইপরাইটারের মতো যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। 
তার ফলে অন্ধদের শিক্ষালাভ সহজ হয়েছে। 

॥ হেলেন ক্ৰেন্সাল্ম ও সুক্ষ প্ডবিল্লত্কেল 
ল্ণিক্ষ। ৷৷ 
হেলেন কেলার ( Helen Adams Keller, 
১৮৮০-১৯৬৮ খ্ৰী, ) একজন অপূর্ব প্রতিভাশালিনী 
মাকিন মহিলা। তিনি অসুস্থতার জন্য ১৯ মাস 
বয়সে অন্ধ, বধির ও মৃক হয়ে যান। কিন্তু অদ্ভুত 
প্রতিভাবলে লিখতে, পড়তে, কথা বলতে শিখে- 
ছিলেন। তিনি মানুষের ঠোটে হাত দিয়ে তার 
কথা বুঝতে পারতেন। এইভাবে তিনি রবীন্দ্র- 
নাথের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। 

হেলেন কেলার বি-এ পাস করেন ও অধ্যাপিক1 
হন। তিনি ‘Story of My Life, ‘The world 
] live in,’ ‘Mid-stream’ প্রভৃতি পুস্তক রচনা 
করেন। 

কথা শুনতে না পেলে কথা বল! শেখা যায় 
না। কাজেই বধির অর্থাৎ কাল! লোকেরা মূক 
অর্থাৎ বোবাই হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের 
চেষ্টায় মৃকবধিররাও পুরোপুরি ন! পারলেও কিছুটা 
কথা বুঝতে ও বলতে পারছে । এজন্যে পৃথিবীর 


নানা স্থানে মৃকবধির বিদ্যালয় আছে। 
॥ শ্বোল্সস্টাল ল্ষুল্ল ৷৷ ৰ 
কয় বয়সের শিশুরা অপরাধ করে ও মাদালতের 
বিগারে দণ্ডিত হয়। যাদের বয়স ১৬ বছরের, 


নানাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
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কোথাও কোথাও ২৩ বছরের কম, তাদের স্তধু 
দণ্ডদান করেই সরকার ক্ষান্ত থাকেন না। 
সরকার থেকে তাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা 
করা হয়। তাদের নানাভাবে শিক্ষা দিয়ে, উপদেশ 
দিয়ে, তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে তাদের 
মনের পরিবর্তন ঘটানো হয়। এর ফলে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে শিশু ও কিশোরদের মনের উন্নতি পটে, 
চরিত্র সংশোধিত হয়ে থাকে । তাদের যে কারাগারে 
পাঠানো হয়, তাকে বলা যেতে পারে সংশোধনী 
বিদ্যালয়। 

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কেন্টের রচেস্টারের নিকটে 
বোরস্টাল গ্রামে এই ধরনের সংশোধনী কারাগার 
স্থাপিত হয়। তারই নাম বোরস্টাল স্কুল 
( Borstal School) প্রথমে চারটি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়, তিনটি ছেলেদের জন্যে, একটি মেয়েদের 


জন্যো। 
বতগানে বোরস্টাল স্কুল নাম রাখা ন! হলেও 

এই ধরনের সংশোধনী বিদ্যালয় পৃথিবীর নানা 

দেশে স্থাপিত হয়েছে। 

॥ ভারে শিক্ষাপক্ধতি ৷৷ ৩৫৬৯৬ 
সহস্র সহস বৎসর পূর্বে শিক্ষার্থীরা গুরুণৃহে 

থেকে শিক্ষালাভ করত । 


শিক্ষাশেষে গুরুর 


আশীর্বাদ নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেত। এই 
ধরনের গুরুর তপোবনে থাকতেন। গুরুই শিক্ষার্থীর 
সব খরচ বহন করতেন। আর সেই খরচ দেশের 
রাজারা যোগাতেন। 

প্রাচীনকালের সেই সব দিনের প্রথম দিকে 
কোন বই ছিল না। ছাত্ররা গুরুর মুখ থেকে শুনে 
সব বিদ্যা মুখস্থ করত। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে 
বেদাধ্যয়ন হত।  ন্যায়শিক্ষা, নানা শান্ত্রপাঠ 
তখনকার দিনে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল । 

পরে তালপাতার পু'খির প্রবর্তন হয়। 
ভালো ভালো বই তালপাতার পু'থিতে লেখা হত 
এবং শিক্ষান্থুরাগীরা সে-সবের নকল করত। 
সকল ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ও পালি ভাষায় বই লেখা! 
হত বা অধ্যাপনার কাজ চলত । 

বুদ্ধদেৰের পরবর্তাঁ সময়ে তক্ষশীলা, নালন্দা, 
বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল । 

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছিল 
আবামিক। এখানে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী 
থাকত। সুদূর চীন, জাপান, শ্যামদেশ, বলিদ্বীপ, 
সিংহল (শ্রীলঙ্কা), তিববত প্রভৃতি স্থান থেকে 
শিক্ষার্থীরা এখানে এসে বিদ্যার্জন করত। 


কালক্রমে নালন্দা ও অন্যান্য স্থানের 
বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে গেলে মিথিলায় ন্যায়ের 


অধ্যাপনা-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাংলা থেকে 
শিক্ষার্থীরা সেখানে ন্যায়ের উপাধি গ্রহণ করতে 
যেত ( ‘দৰ্শনশান্ত্ৰ’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষ! শিক্ষা! প্রচলিত 
হবার আগে সংস্কৃত ও পালিভাষাই ছিল শিক্ষার 
বাহন। অবশ্য পালভাষাও মধ্যপথে বন্ধ হয়ে 
যায়। পণ্ডিতের চতুষ্পঠী বা টোল খুলে 


স্োশ্রেসিভ 
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বুক অব নলেজ 


— = —= 


শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করতেন। ব্যাপকভাবে 
না হলেও চতুষ্পাঠী ভারতের, বিশেষ করে 
বাংলার সর্বত্রই বিদ্যমান । আগে রাজারা বা 
জরসিদাররা চতুষ্পাঠীকে অর্থসাহায) করছেম। 
এখন সরকার সীমিতভাবে সাহায্য করে থাকেন। 
চতুষ্পাঠীতে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষাদান কর! হয় ও উপাধি দাঁন করা হয়। 
আগেকার নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান ৷ 
বর্তমানে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত 
ভাষার চর্চা হয়ে থাকে। ভারত সরকার সংস্কৃত 
ভাষায় স্থপণ্ডিত ব্যক্তিদের মহামহোপাধ্যায় 
উপাধি দেন। 
॥ শাজ্তিলিক্ৰেভন ও বিশ্ভাল্লভভী ৷৷ 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমে 
শান্তিনিকেতন’ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন কালের 
আশ্রমের মতো করে শান্তিনিকেতনকে গড়ে তোল! 
হয়। রবীন্দ্রনাথ এখনে ব্ৰহ্মচৰ্য বিদ্যালয় ও 
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে সারা 
পৃথিবীর নানা দেশের পণ্ডিতের শিক্ষাদান 
করেছেন। পৃথিবীর সব পর্যটক শান্তিনিকেতন ও 
বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 
পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত) পরিদর্শন করতে 
এসেছেন। 

রবীন্দ্রনাথ আম্ৰকুঞ্জে প্রাচীনকালের খবিদের 
মতো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন। নাচ, 
গান, অঙ্কন, শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন, নানাবিষয়ে শিক্ষালাড 
শাস্তিনিকেতনের কার্ষের অঙ্গ। 

বিশ্বভারতী এখন একটি সরকার-নিয়ন্ত্রিত 
বিশ্ববিষ্ভালয়। বর্তমানে শান্তিনিকেতন বা 
বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে অনেক 


দূরে সরে গেছে। 
॥ সল্প হৃথিব্শীব্যাশী নান! শ্পিক্ষাস্লভন্ন ॥ 

সারা পৃথিবী জুড়ে সব দেশে অসংখ্য প্ধুল 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্ধালয় গড়ে উঠেছে ৷ ভারতে স্কুল, 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহু। সাধারণ 
শিক্ষালয় ছাড়া বহু কারিগরী বিশ্ববিষ্ঠালয়, চিকিৎসা- 
সংক্রান্ত বিদ্যালয়, এপ্জিনীয়ারিং স্কুল, চিত্রাঙ্কন 
শেখার বিস্তালয় প্রভৃতি সর্বত্র গড়ে উঠেছে। 
প্রায় সব কলেজেই বিজ্ঞানশিক্ষা-বিষয়ক ল্যাবরেটরী 
বা গব্ষেণাগার আছে। 

ভারতে মঠ, মন্দির, তীর্থস্থান-সংলগ্ন বহু 
বিদ্যালয় আছে। সে-সব শিক্ষাভবনে ধর্মশিক্ষাই 
প্রধান । 

সেই সব শিক্ষালয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা 
হয়, ধৰ্ম গ্ৰন্থ পাঠ, স্তোত্ৰ আবৃত্তি, ধর্মসংগীত কর! 
হয়। 

॥ মক্তৰ গু মাজ্ৰাস।৷ ৷৷ 

তারতীয় মুসলমানেরা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের 
মুসলমানের! মক্তব ও মাদ্রাসায় পড়েন আগে মক্তব 
ও মাজ্রাসার 'সংখ্যা বেশী ছিপ, বর্তমানে অনেক 
কমে গেছে। 


॥ প্াভা'পাৰত ৷ 


প্রত্যেক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীরা য'তে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞানার্জন 
করতে পারে, সেজন্যে লাইব্রেরী বা পাঠাগার 
আছে। বস্বতস্ত্রভাবে অসংখ্য সাধারণ পাঠাগারও 
আছে। সেই সব পাঠাগারে শুধু আঞ্চলিক 
ভাষার বই থাকে না, পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
ভাষায় লেখা প্ৰসিদ্ধ বইও থাকে। 


বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে কাজ করতে হয়। 
সে-কাজ নানা ধরনের । চাষবাস থেকে আরম্ভ 
করে নানা রকমের কারিগরী কাজ, শিক্ষার্থীদের 
পড়ানো, অফিসে কেরানীগিরিঃ বই লেখা, অভিনয়, 
গানবাজন| করা, ছবি আক|---এমনই কত ধরনের 
কাজ মানুষকে করতে হয়। শিক্ষার্থীরা স্কুলকলেজে 
পড়ে, আটক্কুলে ছবি আকা শেখে, দল বেধে 
বেড়াতে যায় । কিন্ত শুধু কাজ নিয়ে থাকলে চলে 
না। কাজের ফাকে সকলকেই খেলাধুলা করতে 
হয়। তাতে ব্যায়াম হয়, মনে ক্ষুতি আসে । তাই 
সকল দেশে সকল বয়সের লোকে নানা ধরনের 
খেলায় মেতে থাকে। 

এই খেল! যে কত রকমের, তা বলে শেষ করা 
যায় না। তৰে তা প্রধানতঃ ছু'রকমের-_ঘরের 
মধ্যে থেকে খেলা ও বাইরে খেল! ৷ তাস, দাবা, 


৩৮ 


এ 


ব্যাগ্যাটেলি প্রভৃতি খেলা ঘরের মধ্যেই হয়ে 


থাকে। 

ফুটবল, রাগবি, ক্রিকেট, হকি, পোলো, গল্ফ 
বক্সিং দৌড়, কপাটি, ডাংগুলি, ঘুড়ি ওড়ানো, 
ব্যাডমিপ্টন, তীর ছোড়া, ঘোড়ায় চড়া, লাঠিখেলা, 
ভলিবল, লন-টেনিস, বাস্কেট বল, বাইচ, স্কেটিং, 
সীতার, স্কিইং বেসবল, সাইকেল চালানো, 
শিকার, কুস্তি ইত্যাদি বাইরের খেলা । 

জুজুৎসু, ক্যার্যাটে। জুডো, লাট, ঘোরানো, 
ভার তোলা (weight 11607) গুলি খেল! 
প্রভৃতি নান! ধরনের ব্যায়াম ঘরেও চলে, বাইরেও 
চলে। 


a 
৷", ৬ প্র } হি 


পৃথিবীতে কবে যে দাব| খেলার সৃষ্টি হয়েছিল, 
তা সঠিকভাবে বলা যায় ন! ৷ যতদূর জান! গেছে, 


৩২২ প্রোগ্রেসিভ বুক জব নলেজ 


দাবা খেলার ছক 
৫/৬ হাজার বছর আগে ভারতে ‘চতুরঙ্গ’ খেলার 
প্রচলন ছিল । তখনকার দিনে হাতি, ঘোড়া, রথ ও 
পদাতিক--এই চাররকম ঘুণটি নিয়ে ‘চতুরঙ্গ’ খেলা 


দাবা খেলার 


হত। এর বহু পরে পারস্তের (ইরানের) লোকেয়া 
এই খেল! খেলবার সময় নিয়মকানুন কিছুটা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই খেলার নাম রাখে 
শতৱরঞ্চ’। 


ইরান থেকে শতরঞ্চ খেলা ইউরোপে গেল। 
সেখানে এই খেলার নামও পালটে গেল, নিয়ম- 
কাক্লুমও পালটে গেল। 


পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালীতে দাবা 
খেলার খুব উন্নতি হয়। বর্তমানে রাশিয়াতে দাবা 
খেলার চলন খুব বেশী। পূৰ্বে যে-নিয়মে দাবা 
খেল৷ হত, এখন সে-সব নিয়মের অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, 
পোতুগাল, নরওয়ে, সুইডেন, চীন, জাপান, 
মেক্সিকে। প্রভৃতি সকল দেশে দাবা খেলার প্রচলন 
আছে। অন্যান্য খেলার মতো দাবা খেলোয়াড়দের 
মধ্যে যার! প্রমিদ্ধি লাভ করেন, তারা পরে আর 
তত প্রসিদ্ধ থাকতে পারেন না। নূতন খ্যাতিমান্‌ 
খেলোয়াড়ের! ক্রীডামোদীদের নিকট থেকে প্রশংসা 
অর্জন করে থাকেন। কাপারাস্কা, আলেখিন, 
বরিস স্প্যাসৃকি, সুলতান খাঁ, বট্হ্বিনিক প্রভৃতি 
দাবাড়ুরা যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করেছেন। বর্তমানে 
আমেরিকার ববি ফিশার একজন বিখ্যাত দাবাড়ু। 
ভারতের কিশোর দাবাডু দিব্যেন্দু বড়ুয়া খুব 


[টি 

সামা বয়সে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন 
(জন্ম ১৯৬৬ খ্ৰী) ৷ দিব্যেন্দু মেক্সিকো) ফ্ৰান্স, 
জার্মানি, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন 
প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রভূত সুনাম 


অর্জন করেছেন। 
দাবা দুজনের মধ্যের খেলা ৷ একটা চৌকো! 
ছকে ৬৪টি ঘর কাটা থাকে। তার এক মাথায় 


ই’ সারিতে ৮টা করে ষোলটা, অন্য মাথায় দু’ 


খেলাধুলা ও 


সারিতে ৮টা করে যোলট৷ ঘুঁটি সাজিয়ে খেলা 


শুরু হয়। 
প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ১৬টি করে ঘু'টি থাকে। 


একজন রাজা (878) একজন রানী (Queen), 
দুটো গজ বা পিল (81980), দুটো নৌকো 
(Rook ব| Castle), ছুটো ঘোড়া (Knight), 
আটটা বোড়ে (Pan) থাকে। একজন 
খেলোয়াড়ের ঘুণটি সাদা, অপর জনের ঘু'টি হয় 
কালো রডের । 
দাবা খেলার মূল উদ্দেশ্য হল, ঘু'টি চেলে চেলে 
রাজাকে বন্দী কর! অর্থাৎ রাজাকে এমন অবস্থায় 
ফেলা যাতে রাজ! নড়তে চড়তে না পারে। একেই 
বলে কিস্তিমাত। এতেই খেলা শেষ হয়। 
এদেশের দাবার ঘুটির চেহারা ও নাম বিদেশের 
দাবার ঘু'টির চেহারা ও নাম থেকে পৃথক্‌। 
প্রত্যেক খুঁটির চাল পৃথকৃ। দাবা যাবে 
কোনাকুনি বা সোজা ৷ যতদূর ফাকা পাবে ততদৃর 
গিয়ে অন্ত ঘু"টিকে মারতে পারবে । ঘোড়া সবদিকে 
আড়াই ঘর অর্থাৎ দুঘর সোজা গিয়ে তার পর বা 
বা ডান পাশের ঘরে চলতে পারবে । বোড়ে 
সামনের দিকে একঘর যেতে পারবে, তবে অন্ত 
পক্ষের ঘু'টিকে কেবল কোনাকুনি ঘরে গিয়ে মারতে 
পারবে । গজ কেবল কোনাকুনি যাবে, নৌকে৷ 
যাবে কেবল সোজা, তবে যেদিকে তার ইচ্ছা ৷ 
রাজা একবারে প্রথমে আড়াই ঘর যেতে পারবে, 
তারপর এক ঘর করে যাবে যে কোন দিকে । 
॥ পাশা ॥ = 
পাশ! খেল! তাস খেলার মতোই ভারতের 
সুপ্রাচীন কালের খেল! । মহাভারতে ভালোভাবেই 
পাশ খেলার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠির ছুর্যোধনের 
সঙ্গে পাশাখেলায় হেরে গিয়ে রাজত্ব ত্যাগ করে 
বারো বৎসরের জন্যে বনবাসে ও এক বৎসরের জন্যে 


অজ্ঞাতবাসে যান। শকুনির কপটতায় যুধিষ্ঠিরকে 


পাশ! খেলার ছক 
পরাজয় স্বীকার করতে হয়। পাশা খেলার অন্য 
নাম অক্ষক্রীড়া বা দ্যৃতক্রীড়া । অক্ষ শব্দের অর্থ 
পাশা । 


যুধিষ্ঠির ও দুৰ্ধোধনের পাশা খেল! | পাশে শকুনি। 

"পাশা খেলা কতকট! লুডে| খেলার মতো! । 
খোপ-কাটা ছকে ঘু'টি চেলে এ খেল! খেলতে হয়। 
চিহ্ন-দেওয়| ৩টি লম্বা চৌকোনা কাঠ, হাড় বা 


৩২৪ 


হাতির দাতের তৈরী কাঠি হাতে নিয়ে ফেললে 
. তার উপর পিঠের চিহ্ন দেখে ঠিক করতে হয় যে 
ঘুঁটিকে ক'ঘর চালতে হবে। 

পাশার কাঠির উপরের চিহ্ন বা ফৌটার বেশ 
মজার মজার নাম। যে পাশাগুলি ফেল! হবে 
তার তিনটেতেই ১, ১, ১ থাকলে তাকে বলে 
তিনপোয়া ; ১, ১, ২ থাকলে চৌক; ৬ ৫, ১ 
থাকলে কচ্চে বারো এবং ৬, ৬, ১ থাকলে বলা 
হয় পোয়| বারো, ইত্যাদি। 
তাল SD. 

দাবার মতো তাস খেলাও অতি প্রাচীন 
কালের ভারতীয় খেল৷ ৷ তখনকার দিনে তাঁসে 
পদ্ম, শঙ্খ, গদা, বৃত্ত ও দেবদেবীর মতি আকা! 
থাকত। সেই সময়ের তাসখেলার নিয়মও ছিল 
অন্য | 

পরে ভারত থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার নানা 
দেশে তাস খেলার প্রচলন হয়। প্রথমে ইউরোপের 
তাসে পাতা, ওক গাছের ফল, ঘণ্টা প্রভৃতি আকা! 
থাকত। পরে নান! জন্তজানোয়ারের ছবি আক! 
থাকত। 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা যে তাসখেলার 
প্রচলন করে, বর্তমানে এদেশে তাই-ই চালু আছে। 
এখন তাসে ইস্কাপন, চিড়িতন, হরতন, রুহিতন ও 
টেক্কা থাকে | 

তাস খেলা নানা রকমের-_-টোয়েন্টিনাইন। 
বিস্তী, ব্রিজ, পেশেন্স (997০০), সোলো। হুয়িস্ট 
(solo whist ), হয়িস্ট (whist ) ইত্যাদি। 
সাধারণতঃ লোকে বিস্তী ও টোয়েন্টিনাইন খেলে। 
ব্রিজ খেল! সব চেয়ে বুদ্ধির খেলা ৷ বিভিন্ন স্থানের 
প্রতিযোগিতায় ব্রিজ খেলাই হয়ে থাকে। 


ব্রিজ খেল৷ নানা রকমের— Auction 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


তাসে ইস্কাপন, চিড়িতন, হরতন ও টেক্কা 


Bridge, Contract Bridge ইত্যাদি । এ সবের 
মধ্যে Contract Bridge সব চেয়ে প্রসিদ্ধ । 

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ব্রিজ খেলার প্রচলন 
হয়। হুয়িস্ট খেলা থেকেই এর উদ্ভব। এই 
ধরনের খেল! ডেনমার্ক, তুরস্ক, ইজিপ্ট ও রাশিয়ায় 
চালু ছিল। ১৮৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে Dutch 
15 নামে প্রচলিত হয়। পরে নাম হয় 
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রাশিয়ান ভুয়িস্ট ও বিরিচ (17100) পরে 
১৮৯৫ সালে ব্রিজ খেলার নিয়মকানুন চালু হয়। 
১৯০৮ সালে Auction Bridge নামে ব্রিজ খেল! 
চালু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কনট্রাক্ট ব্রিজ 
খেলা শুরু হয়। বর্তমানে কনট্রাক্ট এরিগ খেলা 
বিশেষভাবে প্রচলিত। ঙ 
॥ ওলিম্পিক প্ৰতিযোগিতা ৷৷ 

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের লোকেরা গ্রীসের 
পেলোপনেসাসের অন্তর্গত ওলিম্পিয়া (Olympia)- 
নামক পাহাড়ের পাদদেশে দেবতাদের রাজ! 


থেকে ৩৯৩ পযন্ত ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার 
অনুষ্ঠান হয়েছিল। 

সে সময়ে গ্রীসের অন্তৰ্গত বিভিন্ন রাজা থেকে 
দলে দলে লোক এসে এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় 
যোগ দিত। এই খেল! এত জনপ্রিয় ছিল যে 
লোকে এতে যোগদান করবার জন্যে সাময়িকভাবে 
যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়াবিবাদ বন্ধ করে দিত। 

এখনকার দিনে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার 
অনুষ্ঠানে সোনা, রুপা, ত্রোঞ্জের মেডেল উপহার 
তখনকার সময়ে বিজয়ী ক্রীড়া- 


দেওয়া হয়। 


দেবতাদের রাজ! জীউসের মন্দির 


জীউসের সন্মানাৰ্থে প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটা 


ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করত । এরই নাম 
ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা । খরীষ্টপূর্বা্দ ৭৭৬ 


প্রতিযোগী পেতেন কেবল লরেল গাছের ( এক 
ধরনের জলপাই গাছের ) পাতার মুকুট ৷ সেই মুকুট 
পাবার জন্যে ক্রীড়া-প্রতিযোগীরা উন্মুখ হয়ে 


৩২৬ 


থাকত। 


প্রথম ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় শুধু দৌড়ের ব্যবস্থা! 
হয়েছিল। তাতে এত লোক যোগ দিয়েছিল যে 
সেই দৌড়ের খেলাই চলেছিল অনেকদিন ধরে। 

প্রথম ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এলিস (8118) 
"এর কোরোয়বস (০০:০০) নামে এক পাচক 
দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। 

পরে কুস্তি, চাকতি ছোড়া, একদঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ ও 
মল্লযুদ্ধ (99708001) প্রভৃতি খেলার প্রচলন 
হয়। পেন্টাথলন (pentathlon) (অর্থাৎ লাফ, 
বর্শা ছোড়া, দৌড়, চাকতি ছোড়া ও .কুস্তির 
সমষ্টি)-এ জয়লাভ করতে পারা সে যুগে ছিল সব 
চেয়ে বড় সম্মান । 

প্রথম দিকে মেয়েদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় 
যোগ দেওয়া দূরে থাক, এই প্রতিযোগিতায় দর্শক 
হিসাবে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধছিল। পরে সে 
নিয়ম উঠে যায়। মেয়ের! নান! ক্রীড়াতে যোগ 
দেয়। একবার বেলিপিকা (Belisicha) নামে 
এক মহিলা রখচালনা (chariot race)-তে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। 


রোমক সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াস দ্য গ্রেট, 
( ৩৪৬-৩৯৫ শ্রী, ) : ৩৯৩ খীষ্টাব্দে মিলানে এক 
আদেশ জারি করেন। তার ফলে ওলিম্পিক 
প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। 


প্রতি চার বছর অন্তর ক্রীড়া অনুষ্ঠান হত। - 


ব্যারন গ্য কুবাত৭ 


পিয়েরে দ্য ফ্ৰেডি, ব্যারন দ্য কুবাত )Pierre 
de Fredi, Baron de Coubertin, ১৮৬৩- 
১৯৩৭ শ্রী) নামে এক ফরাসী সষ্তরাপ্ত ব্যক্তি 
ইউরোপে যে ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন, তাই-ই 


বর্তমান কালের ওলিম্পিক প্রতিযোগিত|। ১৮৯৬ 


খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগিতা চালু হয়। 


প্রতি চার বর অন্তর এই প্রতিযোগিতার 
অনুষ্ঠান হয়। প্রথম অনুষ্ঠান হয় আযাথেন্দে (১৮৯৬ 
খ্রী.)। প্যারিস (১৯০*) মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট 
লুই (১৯০৪), আযাধেন্স (১৯৬) লণ্ডন (১৯০৮), 
স্টকহোম (১৯১২), বালিন (১৯১৬), বেলজিয়ামের 
আ্ান্টোয়ার্প (১৯২০), প্যারিস (১৯২৪), আমস্টার্ডাম 
(১৯২৮), মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের লস আ্যাঞ্জেলস (১৯৩১), 
বালিন (১৯৩৬), ১৯৪, ও ১৯৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দ 
করীড়ানুষ্ঠান হয় নি, লণ্ডন (১৯৪৮), হেলসিংকি 
(১৯৫২), মেলবোর্ন (১৯৫৬), রোম (১৯৬০), টোকিও 
(১৯৬৪), মেক্সিকো (১৯৬৮),পশ্চিম জার্মানির মানিক 
(১৯৭২), কানাডার মনট্রেয়াল (১৯৭৬), মস্কো 
(১৯৮০) । ১৯৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দে লস আযাঞ্জেলসে হবার 
কথা। 


খেলাধুলা ৩২৭ 


॥ ম্যাল্লাথনন ক্লে ॥ 

খ্ৰী, পূ. ৪৯০ অন্দে ফাইডিগ্লাইভিস (Phei- 
dippides) নামে এক যোদ্ধা ম্যারাথন থেকে 
আযাথেন্সে যুদ্ধজয়ের সংবাদ নিয়ে যান। ম্যারাথন 
থেকে আযাথেন্সের দূরত্ব ৪২ কিলোমিটার ৩২৫ 
মিটার (২৬ মাইল, ৩৮৫ গজ)। আ্যাথেন্সে পৌঁছেই 
যোদ্ধাটি মারা যান। ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের 
একটি প্রধান প্রতিযোগিতা! ম্যারাথন রেস। 
প্রাচীন কালের ম্যারাথন থেকে আযাথেন্সে দৌড়ে 
যাবার ব্যাপার স্মরণীয় করে রাখবার জন্য এই 
প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার দৌড়ের 
পাল্লা ম্যারাথন থেকে আ্যাথেন্সে দৌড়-পাল্লার 
মতোই ৪২ কিলোমিটার ৩২৫ মিটার | _ 
৷৷ গলিসম্পিক্চ প্রতি্ঘোগ্িতা ৷ 

ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে দৌড়, ম্যারাথন রেস, 


বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। 
৷৷ ওলিম্পিক হকি ॥। & 
হকি খেলায় ভারতবর্ষ একসময়ে পৃথিবীর মধ্যে 


ভারতীয় খেলোয়াড়ের হকি খেলা 
সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলিম্পিকে হুকি 
খেলায় ভারত জয়ী হয়। তারপর ১৯৩২, ১৯৩৬, 


ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হাই জাম্প 


হাটা, হাই জাম্প, লং জাম্প, পোল ভল্ট) চাকতি ‘ 
বশা 


১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পর পর ওলিম্পিকে 


ছোড়া, সাতার, পোলো, হকি, বাস্কেট ভারত জয়ী হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় দল 
ওলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায়। ১৯৬৪ 


2 প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সম্মান লাভ করে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত তৃতীয় 
স্থান অধিকার করে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১ম, ২য় ও" 
ওয় কোন স্থানই অধিকার করতে পারে না ৷ ১৯৮০ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারত জয়ী হয়। 


॥ ওলিস্পিক্ হন্কি খেলা ফলাফল ॥ 
জয়ী (১ম) রানার্স আপ (২য়) তৃতীয় 
(সোনার মেডেল্) (রুপার মেডেল) (ব্ৰোঞ্জ মেডেল) 
১৯০৮ ইংল্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস 
১৯২০ ব্ৰিটেন ডেনমার্ক বেলজিয়াম 
১৯২৮ ভারত নেদারল্যাগুস জার্মানি 
১৯৩২ ভারত জাপান মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্র 
১৯৩৬ ভারত জার্মানি নেদারল্যাগডস 
১৯৪৮ ভারত ব্ৰিটেন নেদারল্যাণ্ডস 
, ১৯৫২ ভারত নেদারল্যাণ্ডস ব্রিটেন 


‘১৯৫৬ ভারত পাকিস্তান জার্মানি হকির জাদুকর ধ্যানচাদ 
১৯৬০ পাকিস্তান ভারত স্পেন জানা যায় না। তবে আহ্থমানিক ২০৫০ খ্ৰীঠ- 
১৯৬৪ ভারত পাকিস্তান স্পেন পূৰাৰ্দের ইজিপ্টের বেনি হাসানে যে ১৭ নং সমাধি- 
১৯৬৮ পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া ভারত স্থল আবিষ্কৃত হয়েছে ভাতে হকির লাঠির মতো 


১৯৭২ পশ্চিম জার্মানি পাকিস্তান ভারত বাকা লাঠি পাওয়া গেছে। ১২৭৭ খ্ৰীষ্টাব্দ 
১৯৭৬ নিউ জীল্যাণ্ড অস্ট্ৰেলিয়া পাকিস্তান লিনকনশায়ারে হকি খেল৷ হয়েছিল বলে জানা 
১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিজয়ী হয়ে ব্ণপদৃক লাভ গেছে। 
করে। ৷৷ মেস্মেদেন্প হকি ৷৷ 
॥ থ্যান্টাদ ৷৷ হকি মেয়েরাও খেলে। আনুমানিক' ৫৮৮) 
ভারতবর্ষের ধ্যানঠাদ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খ্রীষ্টাব্দে ইল্যাণ্ডের অন্তর্গত সারে (Surrey)-র 
খেলোয়াড় বলে বিবেচিত হয়েছেন। তার খেলায় গা 55 ৬০০ জা রাড: 
মুগ্ধ হয়ে লোকে তাকে হকির জাদুকর (Wizard ্‌ 
of the Hockey stick) আখ্যা দেয়। কেউ 
কেউ তাকে বলেন ‘কালো বিদ্যুৎ’ | অবশ্য তিনি 
হকি খেল৷ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তার 
ভাই রূপ সিংও একজন ভালো খেলোয়াড়। 
তিনিও অবসর নিয়েছেন। উল. সি ৩২ ০৫ 
হকি খেলা প্রথম কোন্‌ দেশে চালু হয়, তা মেয়েদের হকি খেলা 


টি 


খেলাধুল! ৩২৯ 


পূর্ব মোলসি (East ][0]952%)-তে প্রথম মেয়েদের 
হকি খেলার ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েলস, ইংল্যাণ্ড 
স্ষটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নিউ জীল্যাণ্ড মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 
প্রভৃতি দেশের মেয়েরা বিভিন্ন সময়ে হকি খেলে 
সুনাম অর্জন করেছে। 
৷ শ্রেষ্ট প্রতি্মোগী দেশ ৷৷ 

পূর্বে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকাংশ সোনা, রুপা বা 
ব্ৰোঞ্জ পদক পেয়ে ওলিম্পিকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত 
হত। এখন রাশিয়। সে স্থান অধিকার করেছে। 
৷৷ বল্পস্ফেল্প উপল্প হকি খেলা ৷৷ 

যতদূর জানা গেছে, ষোড়শ শতাব্দীতে শেদার- 
ল্যাণ্ডসে বরফের উপর হকি খেলার প্রচলন ছিল। 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কানাডায় বর্তমান কালের বরফের 
উপর হকি খেলার প্রচলন হয়। অবশ্য কেউ কেউ 
বলেন, এ খেল৷ হ্যালিফ্যাক্সে প্রথম চালু হয়। 

কানাডা বরফের উপর হকি খেলায় স্ুপ্রসিদ্ধ। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, 
নেদারল্যাগুস প্রভৃতি বরফের উপর হকি খেল! 


(Ice hockey)-তে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। 
৷৷ আইস ক্ষেটিৎ ॥ 


বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং কর! যতদূর জান! 
গেছে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় প্রচলিত 


স্কেটিং-এর জুতো 
দেশের তুষারাবৃত পাহাড়ে পর্বতে চালু ছিল বলে 
প্রত্বতাত্বিকর বলে থাকেন । 


ক প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


নরওয়ের সোনজা হেনি (Sonja Henie) 
নামে একটি তরুণী ও সুইডেনের Gillis Graafs- 
0000 বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং করে পৃথিবীব্যাগী 
প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আইস স্কেটিং-এ 
অন্যান্য কৃতী খেলোয়াড়ের নাম Ulrich Salchow 
(স্থইডেন), Evgeni Kulikov (রাশিয়া), Gaetan 
Boucher ( কানাডা }, Eric Heiden ( মার্কিন 
- যুক্তরাষ্ট্র, Kay Arne Stenshjemmet(নরওয়ে), 
Christa Rothenburger (পূৰ্ব জাৰ্মানি ), 
Natalia Petruseva (রাশিয়|), Gaby 
Schonbrunn (পূর্ব জার্মানি) প্রভৃতি আইস 
স্কেটি-এ প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছেন। 
কাঠে লাগানো আর ছুমাথা উচু লোহার 
পাতকে বলে স্কেট। জুতোর তলায় তা আটকে 
নিয়ে বরফের উপর দিয়ে চলাকে বলে স্কেটিং। 
যে স্কেটের তলায় চাকা থাকে, তাকে রোলার স্কেট 


বলা হয়। টন 
॥ মোটর সাইকেল রেসিৎ॥ ( |) 2) 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম ' 


জাৰ্মানি, বেলজিয়াম, রোডোসয়া, ইটালী, উত্তর 
আয়ারল্যাণ্ড জাপান, ভেনেজুয়েলা, নেদারল্যাগডস 
প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগীরা মোটর সাইকেল 
রেসিং-এ যোগদান করে বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে 


প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। 
নিলা 


॥ মোউনর্ল ব্রেসিৎ ৷৷ 

যতদূর জানা গেছে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম 
মোটর রেসিং-এর প্রচলন হয়। এই রেসিং 
রীতিমতো বিপজ্জনক হলেও মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র 
জার্মানি, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, স্ুইটজারল্যাণ্ড 
ফ্ৰান্স, মেক্সিকো, ফিনল্যাণ্ড, অস্টিয়া, নেদারল্যাণ্ডস, 
আর্জেটিনা, ব্রাজিল, নিউ জীল্যাণ্ড, কানাডা, 
ইটালী, সুইডেন প্ৰভৃতি দেশ মোটর রেসিং-এ 
প্রতিযোগিতা করেছে। 
॥ ছিপ দিয়ে৷ মাছ খল্পা ৷৷ 

সব দেশেই ছিপ দিয়ে মাছ ধরার উৎসাহ লক্ষ্য 
করা যায়। পুকুর, নদী, হৃদ থেকে আরম্ভ করে 
সাগরে ও পাহাড়িয়| ঝরনায় নানাস্থানে লোকে 


অনেকের এক সঙ্গে মাছ ধরা 


৩৩১ 


ছিপ দিয়ে মাছ ধরে এবং নানাস্থানে এর 
প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। 

ভারতের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশে, চীন-জাপানে, 
অস্ট্রেলিয়।-নিউ জীল্যাণ্ডে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার 
উৎসাহ বেশী দেখা যায়। মাগুর, শিঙ্গি, কই, রুই, 
বাটা, বান, ম্যাকারেল, হেরিং, হ্যালিবাট, কড, 
ট্রাউট, স্তামন, পাইক, টারবট, সানফিশ, হাডক, 
পা পু'টি, বেলে প্রভৃতি অসংখ্য রকম মাছ পুকুর, 


সাগরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা 
নদী, সাগর প্রভৃতি থেকে ছিপ দিয়ে ধর! হয়। 
সাধারণ মাছ ছাড়া বড় ঝড় শার্ক বা হাঙ্গরও 
ছিপ দিয়ে ধর! হয়। 


এদেশে প্রায় দেখ! যায়, কোন পুকুরের চার 
ধারে বসে বহু লোক ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। এই 


ক্ষেত্রে ছিপ ফেলার জন্বো জনপিছু কয়েক টাকা! 


করে নেওয়। হয়ে থাকে । 


৬ 
॥ থন্মুৰ্লিল্ছা (archery) | ) 


তীর ছুড়ে বনের পশুপাখি মারা হয়। তীর- 
ধনুক ব্যবহার প্রায় সব দেশেই আছে ৷ ধনুর্ধারীর! 
বনে বনে ঘুরে পশুপাখি শিকার করে। আদিম 
কাল থেকে তীর ছোড়া চলে আসছে । আফ্রিকা, 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড ভারত 
প্রভৃতি দেশের আদিবাসীরা তীরধন্ুককে শুধু 


পশুপাখি শিকারের জন্য ব্যবহার করে না, শত্রুর 
ও বন্য জীবজস্তর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে আত্মরক্ষাও 
করে। 


আজকাল তীর ছোড়া একটা খেলা হয়ে 
দাড়িয়েছে । ভারত, স্পেন, জাপান, কানাডা, 
বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, তুরস্ক, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র নিউ 
জীল্যাও, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্ৰভৃতি দেশের স্ত্ীপুরুষ 
তীরন্দাজরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তীর 
ছোড়ার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। 


৩৩২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ ব্যাডম্মিপ্উন্ন ৷৷ - ক একটা ২:৫৪ সেট্টিমিটার মোটা! সোলার গুলির চার 


চীনে বহু সহস্ৰ বৎসর পূর্বে ব্যাডমিপ্টন খেলার 
মতে! এক প্রকার খেলার প্রচলন ছিল। তবে 
আধুনিক ব্যাডমিণ্টন খেলার আরম্ভ ভারতে (১৮৭০ 
খ্রীষ্টাব্দে) ৷ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় (পুনেতে) প্রথম 
ব্যাডমিন্টন খেলার নিয়মকানুন তৈরী হয়। ভারত, 
ইংল্যাণ্ডড স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ওয়েলস, 
ইন্দোনেশিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি 
প্রভৃতি দেশে লোকে, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীর! 


ব্যাডমিন্টন খেলে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগ- 
দান করে। 


আগে এই খেলার নাম ছিল ‘পুন? | ১৮৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যরা! ভারত থেকে শিখে নিয়ে 
ইংল্যাণ্ডে এই খেলা চালু করে। গ্রস্টারের অন্তর্গত 
ব্যাডমিন্টন নামক স্থান থেকে “পুনা” নামের 
পরিবর্তন হয় ও ব্যাডমিন্টন নাম হয়। 


ব্যাডমিণ্টন খেলার কোর্ট ১৩৪ মিটার লম্বা 
হয়। লিঙ্গলস খেল! হলে ৫'২.মিটার চওড়া কোর্ট 
হয়। ডাব্ল্স্‌ হলে কোর্ট হয় ৬ মিটার চওড়া । 


দিকে ১৪ বা ১৬টি পাখির পালক বসানো থাকে। 
তাকে বলে শাট্ল্কক্‌ ( shuttle cock )। 
কোর্টের মাঝখানে দেড় মিটার উঁচুতে দুপাশে দুটো 
খুঁটিতে একটা জাল টাঙ্গানো থাকে । খেলোয়াড়রা 
শাটল্ককৃকে ব্যাট দিয়ে মেরে ওপারে মাটিতে 
ফেলবার চেষ্টা করে। একবার মাটিতে পড়লে 
এক পয়েন্ট। ১৫ বা ২১ পয়েন্ট পেলে এক গেমে 
জয়লাভ হয়। তিনবার খেল! হয়। তার মধ্যে 
দুবার জয়লাভ করলে গেমে জিত হয়। ৬ 
॥ বেসবল ৷৷ 

বেসবল (৮৪5০৭11) মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় 
খেল! ৷ সাধারণতঃ এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাসের 
মধ্যে খেলা হয়। বেসবল কানাডার প্রধান 
শ্রীন্মকালীন খেলা ৷ অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, জাপান 


2:45 


বেসবল খেলার স্টেডিয়াম 
প্রভৃতি দেশেও এই খেলা হয়। . 

লম্বা ব্যাট দিয়ে এই খেল! হয়। বল সাদা 
শক্ত, ৫ আউন্স ওজনের । 


হেনরী হাঙ্ক আরন (Henry Louis Hank 
Aএr০n) একজন বিশ্ববিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় । 
Tyrus Raymond Cobb (১৮৮৬-১৯৬১ খ্ৰী.) 
George Herman ‘Babe’ Ruth (১৮৯৫-১৯৪৮ 
খ্ৰী. }, Roger Eugene Maris (জন্ম ১৯৩৪ খ্ৰী.) 


বিশ্ববিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় হেনরী হ্থাঙ্ক আরন 
Roy Edward ‘Dizzy’ Carlyle (১৯০০-১৯৫৬ 
খ্ৰী), Glen Edward Gorbous (জন্ম ১৯৩০ খী.), 
Earnest Evar Swanson (১৯০২-১৯৭৩ খ্ৰী) 
Don Larsen (জন্ম ১৯২৯ খ্ৰী, Lynn Nolan 


Ryan (জন্ম ১৯৪৭ খ্ৰী) প্রভৃতি বেসবল 
খেলোয়াড় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, 
॥ বাক্কেউ-ন্বল ৷৷ 4 

বাস্কেট-বল মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রবতিত 
হয় এবং প্ৰধানতঃ মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এ 
খেলা হয়। তবে বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড 
প্রভৃতি দেশেও এ খেল| হয়ে থাকে । 

বাস্কেট-রল (৮৪51-6311) ভলিবলের ন্যায় 
খেল৷ ৷ বড় হলে ব| ব্যায়ামাগারে অথবা উন্মুক্ত 
স্থানে এ খেলা! হয়ে থাকে। যেখানে খেল! হবে 
সেই স্থানের ছুমাধায় দুটো খুঁটির উপর একটা 
চারকোন| কাঠের পাটা থাকে । মাটি থেকে ৩ 
মিটার উঁচুতে তার মাঝখানে হাতথানেক ফাদ- 
ওয়ালা গোল রিং লাগানে৷ থাকে । তা থেকে 
একট! মুখখোল! জাল ঝুলানো থাকে । এই রিং ও 


lh tie 


[ ॥। 


ইঁ 


২ 2 


বান্বেট-বল ও নেট 

জালই বাস্কেট। একটা বলকে হাত দিয়ে ছুড়ে 
বাস্কেটের মধ্যে ফেলতে হয়। । ; 

খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দশম শতাব্দীতে মেক্সিকোতে Pok-ta 
Pk বলে বাস্কেট-বল ধরনের খেলা প্রচলিত ছিল। 
আ্যাজটেকরা ষোড়শ শতাব্দীতে এই খেলার কিছুটা 
পরিবর্তন সাধন করে খেলে। জার্মান খেল! Korb- 
ball থেকেই বর্তমান বাস্কেট-বল খেলার উদ্ভব ৷ 
১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এই খেল! শুরু হয়। 

ব্রাজিল। রাশিয়া, যুগোল্সাভিয়া পশ্চিম 
জার্মানি, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, 
লিবিয়া প্রভৃতি বাস্কেটবল খেলায় যথেষ্ট খ্যাতি 


৩৩৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ - 


অর্জন করেছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৬ থেকে ১৯৬৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দে পৰ্যন্ত ওলিম্পিক বাস্কে-উবল প্রতিযোগিতায় 
জয়ী হয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জয়লাভ করে। 
১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র জয়ী হয় 
৷৷ বিলিস্নার্ডলল ৷৷ 
বিলিয়াৰ্ডস (01114) খেলা ফ্ৰান্সে প্রথম 
প্রবতিত হয়। ৩৬ মিটার লম্ব৷ ও ১৯ মিটার 
৩৮ সেটিসিটার চওড়া টেবিলে ৬টি পকেট থাকে। 
টেবিলের উপর কিউ (০০০) বলে একটা লম্বা লাঠি 
দিয়ে ঠেলে সেই পকেটে বল ফেলতে হয়। 


বিলিয়ার্স খেল৷ 


ফ্রান্সের রাজা একাদশ লুই ( Louis XI, 


১৪৬১-১৪৮৩ শ্ী)-এর একটা! বিলিয়ার্ড টেবিল 
ছিল। 
॥ ,বগল্প ৷ 

সকার (5০০৮৫7) বিলিয়ার্ডম টেবিলেই খেল! 
হয়। সম্ভবতঃ বিলিয়ার্ডস-এর চেয়ে এই খেল! 
বেশী জনপ্রিয় । এই খেলায় ২২টি বলের প্রয়োজন 
হ্য়। 

স্তার নেভিল ফ্রান্সিস ফিট্জেরাজ্ড চেম্বারলেন 
( ১৮৫৬-১৯৪৪ শ্রী, ) নীলগিরির উতকামণ্ডে ১৮৭৫ 
সালে এই খেলা আরম্ভ কয়েন। ১৮৮৫ সালে 
সকার ইংল্যাণ্ডে পৌঁছায়। 


॥ ববল্লে ও উবগ্যান্নিহ ॥ 

ববস্সে (bobsleigh) ও উবগ্যানিং (tobog- 
831.126) শীতপ্রধান দেশের শীতের সময়কার 
খেলা। ছুটি খেলাই রোমাঞ্চকর ও বিপজ্জনক ৷ 


একটি স্লেজে করে ছুই, চার বা পাঁচ জন বরফের 
উপর দিয়ে ধাবমান হয়। প্রথম জন চাকা ধরে, 
শেষ জন ব্রেক ধরে। টবগাযানিং-এ মাত্র একজন 
লোক সামনের দিক্‌টা মোড়া একটা স্লেজের উপর 


খেলাধূলা 


উপুড় হয়ে শুয়ে বরফের উপর দিয়ে যেতে থাকে। 
টবগ্যানিং কথাটি রেড আমেরিকান - ইগ্ডিয়ানদের 
tobaakon শব্দ থেকে এসেছে । 

প্রথম ববস্সে খেলা হয় সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৮৯ 
খ্ৰীষ্টাব্দে। ববস্সে খেল! ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার 
অন্তৰ্গত । চারজনের ববস্পে খেলায় সুইটজারল্যাণ্ড 
১২ বার ১৯২৪, ১৯৩৬, ১৯৩৯, ১৯৪৭, ১৯৫৪-৫৭, 
১৯৭১-৭৩ ও ১৯৭৫ সালে জয়ী হয়। ইটালী 
দুজনের ববস্সেতে ১৪ বার জয়ী হয় ( ১৯৫৪, 
১৯৫৬-৬৩, ১৯৬৬, ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭১ ও ১৯৭৫) I 


॥ ভাল্রোত্তডোলন॥ 
ভারোত্বোলন (weight lifting) প্রতি- 


বিশ্ববিখ্যাত ভারোত্বোলনকারী Sultan Rakhmanov 


৩৩৫ 


যোগিতা প্রথম শুরু হয় জগুনের পিকাডিলিতে 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে । ভারোত্তোলন প্রতিযোগিত! 
ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অস্তর্গত । 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার 
Sultan Rakhmanov  ওলিম্পিক-জয়ী এক 
বিশ্ববিশ্ৰুত ভারোত্তোলনকারী । 

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা নানা ধরনের । 
সেই সব প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বৎসরে উত্তর 
কোরিয়া, রাশিয়া, পশ্চিম জাৰ্মানি, জাপান, পূৰ্ব 
জার্মানি, ইটালী, কিউবা, বুলগেরিয়! ও 
চেকোশ্লোভাকিয়া জয়ী হয়েছে। 

ভারোত্বোলনের প্রকারভেদ-_ফ্লাইওয়েট 
(flyweight), ব্যান্টামওয়েট (bantamweight), 
ফেদারওয়েট (featherweight), লাইটওয়েট 
(lightweight), মিডলওয়েট (middleweight), 
লাইট হেভীওয়েট (light heavyweight), মিডল 
হেভীওয়েট (middle heavyweight), হেভীওয়েট 
(heavyweight), সুপার হেভীওয়েট (super 


heavyweight ),  ওয়েপ্টারওয়েট ( welter- 
weight) | 

ত 
॥জুডে৷ ৷৷ KA 


জুডে (1৫০) জনপ্রিয় জিউজিংস্ুরই প্রকার- 
ভেদ। Dr. Jigoro Kano ( ১৮৬০-১৯৩৮ খ্ৰী.) 
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জুড়ে! খেলার অনেক উন্নতি সাধন 
করেন । 

জুডোকে একরকম কুস্তি বলা চলে। জুডে| 
শুধু খেলা নয়। এ থেকে আত্মরক্ষা কর! ষায়। 
কৌশলী জুডো! খেলোয়াড় তার প্রতিযোগীকে বা 
কোন আক্রমণকারী শত্রুকে সহজেই কাবু করে 
ফেলতে পারে। জুডো বর্তমানে ওলিম্পিক 
প্রতিযোগিতার অন্তর্গত । 


জাপানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত হলেও রাশিয়া, 
নেদারল্যাগ্ডুস, গ্রেট ব্রিটেন, নিউ জীল্যাণ্ডের 
খেলোয়াড়র। জুভোতে কৃতিত্ব অর্জন করতে সমর্থ 
হয়েছে। 


৷ ক্যান্সাটি ৷৷ 

আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীদের 
অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জচ্গে €কিনাওয়ার 
অধিবাসীর! খালি হাতে লড়বার যে পন্থা! উদ্ভাবন 
করে তাই-ই শেষ পর্যন্ত জাপানে গিয়ে ক্যারাটি 
(karate) নামে অভিহিত হয়। 


বর্তমানে ভারতে ও পৃথিবীর নানা দেশে 
ক্যারাটির প্রচলন হয়েছে । এর দ্বারা খালি হাতে 
আক্রমণকারী শত্রুকে বিপর্যস্ত কর! যায়। 


॥ ভিউজ্িত্স্স ৷ 

জিউজিত্সু ()4-11054) একরকমের জাপানী 
কুত্তি । অবশ্য সাধারণ কুস্তির মতো নয়। জিউ- 
জিত্সুর প্রধান উদ্দেশ্য আক্রমণকারী| শত্রুকে এমন 
কৌশলে কাবু করা যাতে সে পলায়ন করে বা 


আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। জিউজিৎস্ুর 
সাহায্যে বিদ্বাংগতিতে আততায়ীর পা, ঘাড়, পিঠ 
মুচড়ে দিয়ে তাকে ভূমিসাৎ কর হয়। 


জাপানে উদ্ভাবিত হলেও ভারতে ও পুথিবীর 
অন্যান্য বহু দেশে এর প্রচলন হয়েছে। 


জা 


তুতানখামেনের শবাধারের উপরের 
গোলার প্রতিমূতি৷ ৰ 
প্রাচীন মিশরের সম্ৰাট, বা ফেরো (72081801)) 
তুতানখামেন ( Tutankhamen ) বা তুতানখামুন-. 


( Tutankhamun ) মাত্র ৯ বা ১০ বংসর বয়সে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন ৷ তিনি ১৩৪৩ খীষ্টপূবাব্দের = 


জানুয়ারিতে মান্ন ১৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন । 


তখনকার. দিনে মিশরবাসীদের ধারণা ছিল, লোক 
মারা গেলে তার সব শেষ হয়ে যায় ন । একদিন সে নব- 
জীবন লাভ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে। তাই রাজা 
বা সম্রাটের দেহ ‘মামি’ করে ভূগভস্থি সমাধিকক্ষে। সযত্নে 
রেখে দেওয়া হত বা বড় বড় পিরামিড তৈরি করে তার 
মধ্যে মামি-করা মৃতদেহ রাখা হত। সেই সঙ্গে রাজা বা 
সম্রাটের ব্যবহৃত মহামূল্য দ্রব্যাদি ও অতুল অশ্ব রেখে 
দেওয়া হত, যাতে রাজা বা সম্রাট: নবজীবন লাভ করে « 
সেই সব জিনিস উপভোগ করতে পারেন । 

মিশরের নানা স্থানে এইরকম অসংখ্য ভূগভস্থি 
সমাধিকক্ষ ছিল। দস্যতস্করে সেই সব কক্ষ খনন করে 
সেখানকার ধনসম্পান্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে । কেবল 
সম্ৰাট, তুতানখামেনের সমাধি ও সেখানকার অতুল ধন- 
সম্পত্তির সন্ধান তারা পায় নি। ১৯২২ খই'্টাব্দে 
হাওয়ার্ড কাটরি (Howard Carter, ১৪৯৪-১৫৫৭ 


_ খী”। লর্ড কারনারভন (Lord Carnarvon)-র 


সহযোগিতায় তুতানখামেনের সমাধিকক্ষ আবিচ্কার 
করেন ৷ সেই সমাধিকক্ষে সম্রাটের মামির সঙ্গে যে অতুল 
ধনসম্পত্তি ও মহামূল্য দ্রব্যাদি রাখা হয়েছিল তা জন- 
সাধারণ দেখে বিস্ময়বিমুদ্ধ হয়ে যায় । 

পূর্বপঞ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে সেটি তুতান* 
খামেনের একটি শবাধারের উপরকার সম্রাটের বিস্ময়কর 
নিরেট সোনার প্রতিমূর্তি । 

[ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে মিশরে ৩ হাজার বছরের পুরাতন পাঁচটি ভূগভ-স্থ 
সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। ] 


৩৩৭ 


॥ ল্যাজ্প্রেতা্ন ॥ 

ল্যাক্রোস (190:0956) মূলতঃ আমেরিকান রেড 
ইণ্ডিয়ানদের খেলা ৷ ১৮৬৭ সালে গ্রেট ব্রিটেনে 
আধুনিক ল্যাক্রোস খেলার প্রচলন হয় । 

মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৭ ও ১৯৭৪ সালে বিশ্ব 
ল্যাক্রোস প্রতিযোগিতায় জয়ী হয় । কানাডা মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে ১৯৭৮ সালে জয়লাভ করে | 

এই খেলা মেয়েরাও খেলে থাকে । ১'৯ মিটার 
চওড়া ও ১'৯ মিটার উঁচু গোলের মধ্যে রবারের 
বল প্রেরণ করতে হয়। ইংল্যাণ্ডে ১২ জনকে 
নিয়ে এই খেল! হয়। কানাডা ও মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র 
১* জন নিয়ে খেলে । ৬ 
॥ লন ভেঁনিস ॥ ৮ এ 

বর্তমানে উন্মুক্ত স্থানে টেনিস খেলা হয়। ঘাস- 
জমিতে অর্থাৎ ময়দানে হলে বল| হয় লন টেনিস 
(lawn tennis), সিমেন্ট দিয়ে বাধানে। জায়গায় 
হলে বল! হয় হার্ড কোর্ট টেনিস (hard court 
27015), ছোট ছোট মুড়ি-বিছানে। জায়গায় হলে 
বল! হয় গ্র্যাভেল কোর্ট টেনিস (gravel court 
tennis) | 

আগে দেওয়াল-ধের! জায়গায় টেনিস খেলা 
হত। এখন আর তা হয় না। প্ৰধানতঃ ফাকা 
মাঠে এই খেলা হয়। 


একপক্ষে একজন করে খেললে বলা হয় সিঙ্গল্‌স্‌ 
খেলা, তুক্ষন করে খেললে ডাবজ্স্‌ খেলা বলা হয়। 


হুঞ্নের একজন নারী, অপরজন পুরুষ মিলে 

ডাবল্স্‌ খেললে বলা হয় মিক্স্ড, ডাবল্‌স্‌। 
শিঙ্গল্স্‌ খেলায় ৮২ মিটার চওড়া কোর্ট ব্যবহৃত 

হয়, ডাব_লৃস্‌ খেলায় ১১ মিটার চওড়া কোর্ট লাগে। 

কোর্ট সব খেলাতেই ২৪ মিটার লম্বা হয়। 
টেনিসের ব্যাটকে বলে র্যাকেট। বল ধরতে 

না পারলে ১ পয়েন্ট হায় হয়। ১ পয়েন্ট মানে 

১৫, তারপর ৩০, তারপর ৪*, তারপর ৫*। 

৩৯ 


দুপয়েণ্ট এগিয়ে থেকে ৫* করতে পারলে ১ সেট 
খেলায় জিত হয়। সাধারণতঃ তিন বা পাঁচ সেট 
খেলা হয়। যে বেশী সেটে জয়লাভ করে, তাকেই 
বিজয়ী বলে মেনে নেওয়া হয়। 

পৃথিবীতে চারটি লন টেনিস প্রতিধোগিতা! 
বিখ্যাত-_উইম্বজ্ডন ( Wimbledon ), ডেভিস 
কাপ, অস্ট্রেলিয়ান ও ফরাসী প্রতিযোগিতা । 

ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলো- 
মিটার দূরে উইম্বজ্ডন-নামক জায়গায় ১৮৭৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে যে লন টেনিস খেলা চলে আসছে তা 
পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। 

‘ডেভিদ কাপ প্রতিধোগিতা'ও পুথিবী-প্রসিদ্ধ। 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। 
হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ডি. এফ. ডেভিস 
(Dwight F. Davis) একটি সুন্দর রৌপ্যপাত্র 


৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


উপহার দেন ৷ তা দিয়ে টেনিস খেল! শুরু হয় 
এবং প্রতিষোগিতার নাম হয় "ডেভিস কাপ 
প্রতিযোগিতা? 

এই প্রতিযোগিতা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত । 
এশিয়া অঞ্চল, ইউরোপীয় অঞ্চল ও আমেরিকা 
অঞ্চল। ইউরোপের বিজয়ী দেশের সঙ্গে আমেরিকার 
খেলা হয়। যে দেশ বিজয়ী হয় তার সঙ্গে এশিয়ার 
বিজয়ী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। সেই 
প্রতিযোগিতায় যে দেশ জয়ী হয়, সেই দেশ 
পূৰ্ববৰ্তা বিজয়ী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। 
যে দেশ বিজয়ী হয়, সেই দেশ ডেভিস কাপ প্রাপ্ত 
হয়। ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯) ১৯৫৪, ১৯৫৮ 
১৯৬৩, ১৯৬৮-৭২ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জয়ী হয়। 
১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৫, ১৯৫৬, 


১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৫, 


১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ডেভিস 
কাপ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। 

_ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জন ম্যাকেন্রে। জুনিয়ার 
একজন প্রসিদ্ধ টেনিস খেলোয়াড় । মেয়েদের 
মধ্যে নাম-করা টেনিস খেলোয়াড় প্রাগের মার্টিনা 
নাভ্ৰাতিলোভ| ৷ সুইডেনের Bjorn Rune Borg 
বহুবার লন টেনিস খেলায় জয়ী হয়েছেন। 


॥ টেল টেনিস _ জারী 


টেবল টেনিস (table tennis) বা পিংপং 
(Ping-Pong) টেবিলের উপর খেলা হয়। ২৮ 
মিটার লম্বা ও দেড় মিটার চওড়া টেবিলে খুব 


হালকা সেলুলয়েডের বল দিয়ে খেল! হয়। এটি 
ঘরের মধ্যের খেল৷ ৷ 


॥ গুলি খেল৷ ৷৷ 


প্রাচীন মিশরে প্রথমে এই খেলা চালু ছিল। 


৩৩৯ 


৯৮ সস 


সেখান থেকে নিয়ে ১ম শতাব্দীতে রোমানর: 
ব্রিটেনে এই খেল৷ প্রচলন করে । 

ভারত, বেলজিয়াম, চীন, কানাডা, ইরান, 
অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, নিউ জীল্যাণ্, সিরিয়া, মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি স্থানে এ খেলা 
হয়ে থাকে। 
॥ ন্দেউ বলল ৷৷ 

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র এই খেলার 
উদ্ভাবন করে। D£. 10165 ১৮৯৫ আীষ্টাৰে 
ইংল্যাণ্ডে এর প্রচলন করেন। 

এ খেল৷ কেবল মেয়েরা খেলে। ফাকা 
জায়গায় এ খেলা হয়। 

ইংল্যাগু, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, পাপুয়া 
নিউ গিনি, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন স্থানে খেলে যশ অৰ্জন করেছে। 
৷ গ্যাল্াটেল্স সাহাষস্যে ঝাপ ॥ 

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্যারাশুটে করে নীচে 


ঝাঁপ দেওয়া একটা খেল! বলে পরিগণিত হয়েছে। 
নারীপুরুষ উভয়েই প্যারাশ্ুটে করে ঝাঁপ দেয়। 


রাশিয়ার পুরুষেরা! ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬০, 
১৯৬৬, ১৯৭২, ১৯৭৬ ও ১৯৮* খ্রীষ্টাব্দে 
প্রতিকোগিতায় জয়ী হয়! মেয়েরা! ১৯৫৬, ১৯৫৮, 
১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে জয়ী হয়। 
বিপদের সম্ভাবন| থাকলেও প্রতিযোগীরা পশ্চাৎ- 
পদ হয় না। অৰণ্য এ পৰ্যন্ত কোন বড় রকমের 
ছর্ঘটনা হয় নি। 

রাশিয়ার Anatoli 05519০% ১৯৭৯ খ্ৰী. 
পর্যন্ত ১০ হাজার বার ঝাপ দেয়। রাশিয়ার Valen- 
tina Zakoretskaya নামে এক মহিলা ১৯৬৪ 
খ্ৰী. পর্যন্ত ৮০০০ বার বাপ দেয়। 


॥ লাস্থল্লা দৌড় ৷ এ 


পায়রাদের দ্বারা লংবাদ প্রেরণ কয়েক হাজার 
বৎসর পূৰ্বে সংঘটিত হতে শোনা গেছে। বর্তমানে 
বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউরোপে পায়রাদের 
দ্বারা দৌড় (91800. 29108) প্রতিযোগিতা হয়ে 
থাকে । আধুনিক কালে বেলজিয়ামে পায়রা দৌড়ের 
প্রবর্তন হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩২টি পায়রা লণ্ডন 
থেকে ত্যা্টোয়ার্পে গিয়ে পৌছয়। 

পায়রারা হাজার হাজার মাইল দূরে ঠিক ঠিক 
জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় । এতে তাদের দিক্‌ তুল 
হয় না। 3 
॥ পোলা ৷৷ / 

পোলোকে ঘোড়ায় চড়ে হকি খেল! বলা 
চলে। পোলো পারস্যের প্রাচীন খেল! ৷ সেখান 
থেকে ভারত, চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি স্থানে 


ছড়িয়ে পড়ে । 
ভারত থেকে এই খেল৷ ইংল্যাণ্ডে যায়। পরে 


মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে পোলো 


খেলা শুরু হয়। 
ঘোড়ায় চড়ে খেলতে হয় বলে পোলো! খেলতে 
প্রকাণ্ড মাঠের দরকার হয়। 


পোলো ১৯০০, ১৯০৮, ১৯২০১ ১৯২৪ ও 
১৯৩৬ খ্ৰীষ্টাৰ্দে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অস্ত 
হয়। 

যে হাতুড়ির মতে৷ লাঠি নিয়ে পোলো বল 
মারা হয় তার দৈর্ঘ্য আজও নিরপিত হয় নি। ৪ 
॥ গুলি চ্ছোড় (shooting) ৷৷ ৮৯২ 

খেল! হিসাবে গুলি ছোড়া হয়, আবার পণ্ড. 
পক্ষী শিকারের জন্যেও গুলি ছোড়া হয়। মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ দক্ষিণ কোরিয়া, 
রুমানিয়া, ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি, সুইটজারল্যাগড, 
মেক্সিকো, নরওয়ে, গ্রীস, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ 
রাইফেল, রিভলভার প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে 
গুলি ছোড়ার ব্যাপারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। নারী- 
পুরুষ উভয়েই গুলি ছোড়ায় দক্ষত৷ প্রদর্শন 
করেছে। 

॥ স্ষি-ইৎ ॥ 

স্বি-ইং ৰা শীইং (19408) শীতপ্রধান দেশের 

তুযায়াবৃত পর্বতের উপরের খেলা ৷ ৬০০০ খ্ৰীষ্ট 


পূৰ্বাব্দে রাশিয়ায় ও ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সুইডেনে 
স্কিইং করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১১৯৯ 
খ্রীষ্টাব্দে নরওয়েতে প্রথম খেল! হিসাবে স্কিং ইং-এর 
০১২8৮ সনির 


নে ষ্িএর সাহায্যে স্বুইটজারল্যাণ্ডে পাহাড়ের উপর 
দিয়ে যাতায়াত 


খেলাধুলা! ৩৪১ 


মাঞিন যুক্তরাষ্ট্র, ুইটজারল্যা্ড, পশ্চিম জার্মানি, 
লিকটেনস্টাইন বিভিন্ন বৎসরে স্কি-ইং-এ জয়ী হয়ে 
পদক লাভ করে। নারীপুরুষ উভয়েই স্থি-ইং-এ 
পারদশিতা দেখিয়েছে। 

স্কি বা শী হচ্ছে প্রায় ১৯ মিটার লম্বা, পায়ের 
মাপে চওড়া, কাঠের পাত। তার ডগার দিক্‌ 
নাগরা জুতোর মতো কতকটা পিছন দিকে 
ওলটানো ৷ সেটাকে পায়ের সঙ্গে বেঁধে বরফের 
উপর দিয়ে দৌড়ঝীপ করতে হয়। 

স্কি-ইং শুধু খেলার জন্যে হয় না,স্কি বা শী 
পরে লোকে স্থইটজারল্যাণ্ড প্ৰভৃতি দেশে বরফে 
চাকা পাহাড়ের উপর দিয়ে যাতায়াত করে। 


॥৷ সফই্‌ বহল ॥ 

মফ ট্বল (5০£2১91) বেসবল থেকে উদ্ভাবিত 
এক ধরনের খেল! ৷ বল আকারে বেসবলের চেয়ে 
বড়, তবে 506 অর্থাৎ নরম নয় মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
এ খেলা খুব জনপ্রিয়। ইংল্যাণ্ডেও এ খেলা 
প্ৰচলিত ৷ নারীপুরুষ উভয়েই খেলে থাকে । 


৬ 
॥ তাল ৷ ৬ 


পুকুর, হুদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে নারী 

উভয়ে বিভিন্ন কায়দায় সীতার কাটে । সীতার 
নানা রকমের-_চিৎ সাতার (back stroke ), কাত 
সাতার (516 50:0০), বুক সীতার ( breast 
501৩), হামাগুড়ি দিয়ে সাভার (০31) 
প্রজ্জাপতি সাতার ( butterfly stroke ), ট্রাজন 
( trudgeon ) প্রভৃতি । 

সীতার প্রধানতঃ স্বাস্থ্য অর্জনের জন্যে করা হয়ে 
থাকে। এতে গভীর আনন্দ লাভ হয়। নিমজ্জমান 
ব্যক্তিকে উদ্ধার করবার জন্যে সীতার-জানা লোকের 


বিশেষ পল সাতার ওলিম্পিক প্রতি- 
যোগিতার অন্তর্গত । নারীপুরুষ উভয়েই সাতারে 


| 

মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, 
অস্ট্রেলিয়া, ইটালী, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইজিপ্ট, 
আর্জের্টিনা, কানাডা, সৌদি আরব, কিউবা, জাপান, 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি দেশের 
নারীপুরুষ বিভিন্ন সময়ে সাঁতারে অশেষ দক্ষতা 
প্রদর্শন করেছে। 


॥ সিছিব্ সেনের ক্কৃতিত্ৰ ৷৷ 

ভারতের (কলকাতার ) মিহির সেন এক 
অসমসাহসী সীতারু। তিনি ১৯৬৬ খ্ৰী. ২৫ ঘণ্টা 
৩৬ মিনিটে পক প্রণালী পার হয়ে শ্রীলঙ্কা থেকে 
ভারতে আসেন। ৮ ঘণ্টা ১ মিনিটে জিত্রাপ্টার 
প্রণালী পার হন। ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে দার্দা- 
নেলিজ প্রণালী অতিক্রম করেন। ৪ ঘণ্টায় বসফরাস 
প্রণালী পার হন। ৩৪ ঘন্টা ১৫ মিনিটে পানামা 
খাল অতিক্রম করেন। তিনি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ 
ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। 


॥ গুক্সাটাল্প পোলো! ৷৷ সই, 


১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ওয়াটার সকার 
(water soccer ) নামে ওয়াটার পোলো! 
( Water Polo) খেলার প্রচলন হয়। ১৯৯০ 
খ্ৰীষ্টাবে' প্যারিসে এই খেলা ওলিম্পিক 
প্রতিযোগিতার অন্ত'ভুক্ত হয়। 

হাঙ্গেরী ছবার ও গ্রেট ব্রিটেন চারবার 
ওয়াটার পোলো খেলায় জয়ী হয়। অস্ট্রেলিয়া, 
হাঙ্গেরী, রাশিয়! প্রভৃতি দেশ ওয়াটার পোলো! 
খেলায় দক্ষ । 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৩৪২ 
০1৮ খ্রীষ্টাব্দে গারট্র,ড এডালি (Gertrude Ederle) 
উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়ে লম্বা কাঠের পাতের নামে একটি মেয়ে ১৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে ইংলিশ 
চ্যানেল অতিক্রম করেন। 


উপরে চড়ে বসে, দাড়িয়ে ৰা শুয়ে ধাবমান হওয়াকে | 


সাফিং (5:86) বলে। এ খেল! খুবই বিপজ্জনক 
ও ছুঃনাহসের কাজ। 
' ক্যাপ্টেন জেমস কুক ( ১৭২৮-৭৯ খ্ৰী. ) ১৭৭১ 
খ্ৰীষ্টাব্দ তাহিতিতে যাওয়ার সময় একট! কেনু 
(০7০০)-তে করে উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়ে যাত্রা 
করেন। 

অস্ট্রেলিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ 
সময়ে সাকিং-এ বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছে । সাঞ্চি 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। 
॥ ইংলিশ চ্যানেল অতিজ্ৰুন্ম ৷ 

ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব ১৮৭৫ সালে প্রথম ২১ 
ঘণ্টা ৯৫ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পার হন | ১৯২৬ 


( বাংলাদেশবাসী) বাঙালী ব্ৰজেন দাস, মিহির 
সেন, বিমল চন্দ্ৰ, নীতীন্দ্রনারায়ণ রায়, বাঙালী 
মেয়ে আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল সাতরে পার 
ইয়েছেন। ব্রেন দাস ১২ দিনে ৬ বার ইংলিশ 


চ্যানেল পার হন। ১১৬ 
৷৷ বিভিক্গ সন্তরণ প্রতিজ্মোগিতা ৷৷ 

বহরমপুরের গঙ্গায় ৭২ কিলোমিটার সাতারের 
রেস, আর কলকাতার কাছের গঙ্গায় ৫, কিলো- 
মিটার রেসই এ অঞ্চলের প্রধান সন্তুরণ 
প্রতিযোগিতা ৷ 

ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে যে সম্ভরণ প্রতি- 
যোগিতা হয়, তাতে প্রসিদ্ধ সীতারু বৈদ্তনাথ দাস 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। 


খেলাধুলা ৩৪৩ _ 


॥ এক নাগাড়ে সম্ভবঞ ॥ 

রবীন চ্যাটার্জশ একাদিক্ৰমে ৭৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, 
অরুণ নন্দী ৯০ ঘন্টা ৫ মিনিট, দিলীপ দে ৮১ ঘণ্টা 
৩৭ মিনিট ও প্ৰফুল্ল ঘোষ ৭৮ ঘণ্টা সীতার কাটেন। 
| উাগ অল ও ক্লাব্র ৷ 

চীনে ও ঈজিপ্টে প্রথম টাগ অব ওয়ার-এর 
প্রচলন হয়। টাগ অব ওয়ার ওলিম্পিক প্রতি- 
যোগিতার অন্তভুক্ত। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন টাগ অব ওয়ার 
প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন করেছে। 
॥ ভভিনবভল ৷৷ 


ভলিবল ($০1165581]) ফাপা, ফুটবলের ন্তায়। 


ব্যাডমিণ্টনের চেয়ে উঁচুতে নেট টাঙিয়ে এই খেলা 
হয়। নেটের দুপাশে ছুদল থাকে । প্রতি দলে থাকে 
৬ জন করে খেলোয়াড়। বলে চাপড় মেয়ে নেটের 
ওপারে ফেলতে হয়। 

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভলিবল ওলিম্পিক 
প্রতিযোগিতার অন্ত'তুক্ত হয়। নারী পুরুষ উভয়েই 
খেলে। 

রাশিয়। ভলিবল খেলায় অপ্ৰতিদ্ন্বী লা 
চলে। 
৷৷ হীউ।৷ ৷৷ ৷, 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে হাটা (walking) ওলিম্পিক 
প্রতিযোগিতার অন্তভুক্ত হয়। ১৫৮৯ খষ্টাৰ 
থেকে এই হাঁটা প্রতিযোগিতা চলে আসছে । 


৩৯০০১ ১০০০০৪) ২০০০৪ ও ৫০,০০০ মিটার 
হাটার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা হয়। ইটালী, 
রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্ৰান্স রুমানিয়া, 
আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, ফিনল্যাণড প্রভৃতি বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন ধরনের হাটা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করে। 


৷ কুস্তি ৷ 9 
পর) 
আড়াই হাজার খ্রীষ্টপূৰ্বাব্দেরও আগে কুত্তির 
প্রচলন হয় । ৭০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্ৰাচীন ওলিম্পিক 
প্রতিযোগিতায় কুস্তির খুব সমাদর লক্ষ্য কর! 
গিয়েছিল। 
কুস্তি বর্তমান ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার 
অন্ত'ভুক্ত। কুস্তিতে ভারতীয়দের খুব নাম। গামা 
পালোয়ান, ইমাম, গুলাম, গোবর বাবু ( যতীন্ত্ৰচন্্ৰ 


গুহ ) প্রভৃতি নাম-কর! কুস্তিগীর । 
ইমাম ইউরোপের চ্যাম্পিয়ান জন লেমকে 
অতি সহজেই হারিয়ে দেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়ান 


ডক্টর রোলারকে গামা ছুমিনিটের মধ্যে হাতিয়ে 
দেন। কুস্তিগীর বিস্কো গামার সঙ্গে লড়াইয়ে 
পাঁচ মিনিটের বেশী দাড়াতে পারেন নি। 


পাঞ্জাবের পালোয়ান গুঙ্গা ছিলেন স্থৃপ্রসিদ্ধ 
কুস্তিগীর। তিনি ইমামকে পরাজিত করেন। 


দারা সিং ও অন্যান্য কয়েকজন বর্তমানের 

নাম-কর! শক্তিশালী কুস্তিগীর। কিন্ত ওলিম্পিক 

প্রতিযোগিতায় ভারত কুপ্তিতে একবারও জয়ী 
হয় নি। ৪ 
ও. 

॥ গো বল্পবাবু।॥ রশ 

গোবরবাবুর প্রকৃত নাম যতীন্দ্রচন্্র গুহ 

( ১৮৯৪-১৯৭২ খ্ৰীঃ )। তিনি তার সময়ের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 

ব্যায়ামবীর ছিলেন। কুস্তিতে তার সমকক্ষ কেউ 


ছিলনা । 
॥ স্যান্মা কান্ত ॥ 

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৮ খ্ৰী.) 
ছিলেন একজন বিখ্যাত মল্লৰীর ও যোগী। 
তিনি পাটনার নবাবের বাহিনী “বেগম'-কে বশ 


ৰ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


করে এই বাধিনীকে ও ছু হাজার টাকা 
পুরস্কার পান ৷ তার নিজের সার্কাস দল ছিল । 
তিনিই প্রথম বুকে পাথর ভাঙ্গা দেখিয়ে নাম 
করেন। শেষ জীবনে তিনি 'সোহহং স্বামী? 
নাম নিয়ে হিমালয়ের ভাওয়ালী নামক স্থানে 
আশ্রম স্থাপন করেন। 
॥ ভীঙ্মভ বালী ৷ OU 
বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ৷ প্রকৃত নাম ভবেন্দ্র নাথ 
মাহা ( ১২৮৯-১৩২৯ বঙ্গাব্দ )। তিনি বুকের 
উপর দুটো হাতি তুলতে পারতেন ও একসঙ্গে 


A ৰু 


ভীমভবানী 
তিনধানি মোটরগাড়ি রোধ করতে পারতেন। 
সার্কাসে অসমসাহসিক খেলা দেখিয়ে প্রসিদ্ধি 
অর্জন করেন । 
৷ ল্লামমুতি ৷৷ 
রামমূত্তি নাইডু ( ১৮৭৯-১৯৩৮ খ্ৰী. ) মাদ্রাজের 
(বর্তমানে তামিলনাড়ুর ) প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর ৷ 


খেলাধুলা ৩৪৫ 
তিনি প্রথম বুকে হাতি তোল! দেখান । 


জাপান, সুইডেন, রাশিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রেট 
ব্ৰিটেন প্রভৃতি দেশ কৃস্তিতে প্রসিদ্ধ। 


Jesse Kuhaulau  (হাওয়াইয়ে জন্ম । 
জাপানের. নাগরিক) সব চেয়ে ভারী কুক্তিগীর 
(গজন ২০১ কেজি )। 


এ ) £/ 
॥ স্ব ডের সঙ্গে লড়াই ॥ ঠি 


প্ৰধানতঃ স্পেনে ষীডের সঙ্গে লড়াইয়ের 
খেলা হয়ে থাকে। তৃতীয় শতাব্দী থেকে স্পেনে 
এই খেল! প্রচলিত আছে। 


একটা ঘেরা স্টেডিয়ামের মধ্যের ফাকা 
জায়গায় একটা ধাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই হয়। 


সফল ব্যক্তি ষীড়কে বর্শা দিয়ে বিধে বা তরোয়াল 
দিয়ে মেরে ফেলে। কখনও কখনও লোকটিও লড়াই 
করতে করতে ষাড়ের গুতোয় প্রাণ হারায়। 


১৭০০ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে এ পৰ্যন্ত ৪২ জন বিশিষ্ট যোদ্ধা 
( matador ) মারা গেছেন ৷ স্পেনে বর্তমানে 
প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৯০। 


মেক্সিকো, পোতুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স ও লাটিন 
আমেরিকায়ও এই ষাঁড়ের লড়াইয়ের প্রচলন 
আছে। 


মেক্সিকোর প্লাজা ছিল সব চেয়ে বড় বাড়ে 
লড়াইয়ের স্টেডিয়াম। তাতে ৪৮,০০০ দর্শকের 
বসবার জায়গা ছিল। নেই স্টেডিয়াম ১৯৭৬ 
খ্ৰীষ্টাৰ্দে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 


মাদ্রিদের ধীড়ের লড়াইয়ের স্টেডিয়ামে ২৪ 
হাজার লোকের বসবার জায়গা আছে। 


সব চেয়ে ভারী কুস্তিগীর Jesse Kubaulau 


৷ প্ৰাচীন ব্রোমেনব্র পশুযুদ্ধ॥ . 

প্রাচীন রোমে এক বিরাট স্টেডিয়ামের মধ্যের 
ফাকা জায়গায় মান্গষে-মানুষে, মানুষে-পপুতে যুদ্ধ 
হত। প্রথম দিকে ক্রীতদাস ও কয়েদীদের সঙ্গে 
হি জন্তর যুদ্ধ হত। পরে সাধারণ মানুষ যুদ্ধ 
করতে শুরু করে। 

মানুষে-মানষে তরোয়াল নিয়ে খুনোখুনি হত 
তা সেকালের লোক দেখে মজাই পেত। বেশী মজা! 
পেত যখন দেখত, কোন হিংস্ৰ পশু কোন মানুষকে 
ছি'ড়ে কুটে খাচ্ছে। 

এই নৃশংস খেলায় যদি কোন যোদ্ধা 
(gladiator ) জয়ী হত তখন দর্শকদের নির্দেশে 
তাকে হয়তো মেরে ফেলা হত বা তাকে বেঁচে 
থাকবার সুযোগ দেওয়া হত। 

একবার আগ্ডে/ক্লিজ নামে এক ক্রীতদাসকে 
এক সিংহের সামনে ছেড়ে দেওয়া হল। দর্শকেরা 
ভেবেছিল সিংহট| এবার তাকে ছি'ড়ে-কুটে খাবে। 
কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সকলে দেখল, সিংহট| ভার কোন 
ক্ষতি না করে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। 

এর আগের কথা ৷ এই সিংহ যে গুহায় থাকত 


১০4 
আত্ডোক্রিজ তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে 
সেই গুহায় প্রবেশ করেছিল। আত্ট্োরিজ লক্ষ 
করল, সিংহটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তখন সে 
সিংহটার কাছে সাহস করে এগিয়ে গেল, দেখলে! 
সিংহের পায়ে একটা প্রকাণ্ড কাটা ফুটে রয়েছে । 
সে কীটাট! তুলে দিতে সিংহট| খুব আরাম পেল । 
এ সেই সিংহ, যে আগে ক্লিজকে চিনতে পেরে 
কৃতজ্ঞতায় তার পায়ের কাছে লুটিয়ে ছি ৷ 
॥ জুৰ্পিটং বা জাপ্িৎ )৯ টি 
আগেকার দিনে ঘোড়ায় চড়ে নাইটরা 
( বীরপুরুষের! ) লোহার বর্মে গাত্র আবৃত করে 


বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করত। সামন্ততান্ত্রিক যুগে 
নোবলরা এই খেলা খেলত । ৩ 
॥ সুজ্টিস্বুব্ধ ৷ AR 


মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং যে ১৫২০ খ্ৰীষ্টপূৰখাৰ্দে গ্রীসে 
হত, তা জানা গেছে। আধুনিক কালের খেলা শুরু 
হয় ১৭৪৩ খ্ৰীষ্টাৰদে ইংল্যাণ্ডে। বক্ষিং-এর নান! শ্রেণী 
বিভাগ £__লাইট-ফ্রাইওয়েট (light-flyweight), 
ফ্লাইওয়েট (15718) ব্যান্টামওয়েট (bantam - 
weight ), ফেদারওয়েট ( featherweight ), 


৯৯৬৮০ ৩৪৭ 


লাইটয়েট ( lightweight ), লাইট-ওয়েণ্টার- 
ওয়েট ( light-welterweight ), ওয়েপ্টারওয়েট 


( welterweight ), লাইট মিডলওয়েট ( light- ৰ 


middleweight ), মিডলওয়েট (middle- 
weight), লাইট-হেভিওয়েট ( light-heavy- 
weight ), হেভিওয়েট (heavyweight) ও 
সুপার-হেভিওয়েট (Super-heavyweight) | 


১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বক্সিং-এর নিয়মকানুন ভালো- 
ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। চামড়ার নরম গদি- 
ওয়ালা দস্তান! পরে বক্সিং লড়তে হয়। লড়াই 
শুরু হলে যদি মার খেয়ে কোন যোদ্ধ। পড়ে যায় 
৪ ১০ গোন পৰ্যন্ত উঠে দাড়াতে না পারে, তাহলে 


লারি হোমস 
তাকে ৰলে নক-আউট ( knock-out ) | রেফারী 
যদি দেখেন, কেউ হেরে গিয়ে আর লড়তে পায়ছে 
না, তাহলে তিনি লড়াই বন্ধ করে দেন ৷ 


কিউবার বিখ্যাত মুষ্িযোদ্ধা 16০11) চারা সা 1 ৰ 
বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন শ্রেণীর বিখ্যাত 
ুষ্টিযোদ্ধাদের নাম--জে! লুই, মহম্মদ আলি 
(পূৰ্বনাম ক্যাসিয়াস রে). সনি লিস্টন, জো ফ্ৰেজ্জিয়ার, 
‘সুগার’ রে রবিনসন, ড্যানি ও’ সুলিভ্যান, প্রাইমো 
কারনেরা, ল্যারি হোমস, বিলি ওয়েলস, রকি 
মাঞ্গিয়ানো, কিউবার Teofilio Stevenson 
প্রভৃতি । 

অধিকাংশ মুষ্টিযোদ্ধা নিগ্রোবংশোদ্ভূীত। জো 
লুই ১২ বৎসরের মধ্যে পরাজিত হন নি। ২৪ বার 
মুষ্টিযুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন হবার পর তিনি খেতাব ত্যাগ 
করেন। 


তারপরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন সনি লিস্টন ৷ তিনি 
মহম্মদ আলি (প্রকৃত নাম ক্যাসিয়াস ক্লে )-র 


কাছে হেরে যান। জো! ফ্রেজিয়ার তাকে পরাস্ত 
করেন ৷ পরে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লে পুনরায় জো 
ফ্রেজিয়ারকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন 

মুষ্টিযুদ্ধ ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তভূক্ত ৷ 
গুষ্টিযোদ্ধার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিশ্বস্ত রকম 


অর্থ অর্জন করে থাকেন। ভারতে মুষ্টিযোন্ধার 
সংখ্যা অনেক! কিন্তু ভারত এখনও বিশ্বে তেমন 


৩৪৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মর্যাদা লাভ করে উঠতে পারে নি। রি 


৷৷ জানি খেল৷ ৷৷ ৫ 

লাঠি ঘুরিয়ে আত্মরক্ষা করা আগেকার দিনে 
ভারতে খুব প্রচলিত ছিল। লাঠি খেলায় শুধু 
শক্তির প্রয়োজন হয় না, রীতিমতো কৌশলও 
আবশ্যক ৷ আগেকার দিনে ঠ্যাঙাড়েদের হাত 
থেকে বাচতে গেলে লাঠিখেলা খুবই কাজে লাগত। 

ভারতে বিশেষ করে বাংলায় অনেক কৃতী 
লাঠি খেলোয়াড় ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম 
খুব প্রসিহ্ধ। তার নাম পুলিনবিহারী দাস। 
তিনি শুধু লাঠিচালনায় দক্ষ ছিলেন না। ছোরা 
চালানো ও জুজুৎস্থতেও বিশেষরকম পটু ছিলেন। 
॥ ফ্ৰেন্সিৎ ॥ 

ফেন্সিং (£57078) অৰ্থাৎ তরোয়াল খেলা 
আনুমানিক ১৩৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরে প্রচলিত ছিল 
বলে জানা গেছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে 
ইউরোপে এ খেলা চালু হয়। 

ফেন্সিং খেলা ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার 
অন্তভুক্ত। আগেকার দিনে ধারালো তরবারি 
নিয়ে যোদ্ধা বা প্রতিযোগীরা আসরে নামতেন। 
তাতে প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। এখন ভোতা 
তরোয়াল নিয়ে খেল! হয়। তাতে কোন বিপদের 
সম্ভাবনা থাকে না। 

ভোঁতা তরোয়ালকে বল! হয় ফয়েল। এই 
কয়েল নারীপুরুফ উভয়ে ব্যবহার করে। একটু 
ভারী ভৌতা৷ তরোয়ালকে বলে এপে (০৫ )। 
স্তাবার (58016) হালকা ধরনের তরোয়াল। 
যারা ফেন্সিং খেলে তার! বিশেষ ধরনের দস্তানা, 
পুরু জামা ও মুখোশ পরে । আজকাল এই সব 
তরোয়াল প্রতিদ্বন্বীর গায়ে যে বেশী বার ঠেকাতে 
পারে ভার জয় হয়। 


জার্মানি, অন্িয়া, হাঙ্গেরী, কিউবা, ইটালি, 


রাশিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ বা 
দেশের প্রতিযোগীরা ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় 
বিভিন্ন সময়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে ৷ 
॥ কাটি ৷ 

কপাটি মূলতঃ ভারতের খেলা । এই খেলায় 
এক দল আর এক দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করে। সাধারণতঃ খালি গায়ে মালকৌচ৷ দিয়ে 
কাপড় পরে মাঠে ময়দানে এ খেল! হয়। কপাটি 
আজও বাংলার পল্লী অঞ্চলের জনপ্রিয় খেল! । 
| নানা! ব্বক্কমেবর দেশ্নী হেলা ৷৷ 

কানামাছি, কুমীর-কুমীর, চোর-চোর, ডাংগুলি, 
লাট, ঘোরানো, গুলি খেলা প্রভৃতি নানা ধরনের 
খেলা ভারতের, বিশেষ করে বাংলার ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে প্রচলিত। এই সব খেল! সাধারণতঃ 
পল্লী অঞ্চলেই বেশী করে হয়ে থাকে। 

যে স্থুতো লাষ্ুর চার দিকে ঘুরিয়ে লাটুকে 
ছু'ড়ে দিতে হয় তার নাম লেত্তি। লাট, খেলায় 
‘চৌকোন’, উড়নচৌকন', ‘গচ্চ৷’ প্রভৃতি নানা 
ধরনের মার বা কৌশল আছে। 
৷ লুড়ি ওড়ান্নে। ৷ 

ঘুড়ি শুধু বড়রাই ওড়ায় না, ছোটরাও ওড়ায়। 
এদেশে বিশ্বকর্মা পূজোর দিনে ঘটা করে ঘুড়ি 
ওড়ানো হয়। স্মুতোতে নান! ধরনের মাঞ্জ| দিয়ে 
তা শক্ত করে নিতে হয়। তাহলে অন্যের উড়ন্ত 
ঘুড়ির সুতে| কেটে ঘুড়িকে মাটিতে নামানো সহজ 
হয়। ডিজাইন হিসাবে এদেশের ঘুড়ির নানা নাম 
--শতরঞ্জ, পেটকাটি, টাদিয়াল, চাপরাম ইত্যাদি। 

জাপানে বড় বড় অদ্ভুত রকমের ঘুড়ি ওড়ানো 
হয়। চীনেও হয়। জাপানে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা 
বহু শত বৎসর আগেকার । 
৷ ক্ৰ্যাক্লম ॥ 

ক্যারমবোর্ড (03:00-50810) বলে উঁচু বেড়- 


খেলাধুলা ৩৪৯ 


দেওয়া একটা চৌকো কাঠের বোর্ডের চারকোণে ॥ কুউন্বল ॥ ® 


চারটা পকেট থাকে। বোর্ডের মাঝখানে সাদ! 
আন্ন কালো ঘু'টি থাকে।। -_ মধ্যে একট! লাল 
ঘুটিও থাকে। টোকা দিয়ে থুঁটিকে পকেটে 
ফেলতে হয়। যে প্রতিযোগী সকলের আগে তার 
সব ঘু'টি পকেটে ফেলতে পারবে, সে জয়ী হুয়। 


॥ ল্লাগনবী ॥ BB 


ফুটবলে গোলকীপার ছাড়া আর কোন 
খেলোয়াড় বল হাত দিয়ে ধরতে পারে না! ৷ রাগবী 


খেলায় হাত দিয়ে বল ধরে ছুটোছুটি করা চলে ও 
সুযোগ পেলে গোল করতে হয়। রাগবী 
রীতিমতে। ধস্তাধস্তির খেল! । 

রাগবী খেল! ছুরকমের-_রাগবী ইউনিয়ন 
(R.U.) ও রাগবী লীগ (8.]..)। 

রাগবীর বল ফুটবলের মতো পুরোপুরি গোল 
নয়, কতকটা ডিমের মতো আকারের । 

রাগবী ফুটবল খেলায় হাত-পা! ছুইই চালানো 
যায়। রাগবীর আর এক নাম রাগার 
(52561) | 


আগে ২০ জন করে প্রতি দলে খেলোয়াড় 
থাকত। আজকাল রাগবী ইউনিয়নে ১৫ জন 
করে প্রতি দলে এবং রাগবী লীগে ১৩ জন করে 
প্রতি দলে থাকে । তাদের মধ্যে রাগবী ইউনিয়নে 
৭ জন ব্যাক ও৮ জন ফরোয়ার্ড রাগবী লীগে 
৭ জন ব্যাক ও ৬ জন ফরোয়ার্ড থাকে । 
_ রাগবী লীগ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ও রাগবী ইউনিয়ন 
১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় । 
আয়াৰ্ল্যাণ্ড, নিউ জীল্যাণ্ড, ফ্ৰান্স, স্কটল্যাণ্ড, 
ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ রাগবী ইউনিয়নে 


এবং গ্রেট ব্রিটেন, অন্ট্রিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড 


অস্ট্ৰেলিয়া, ফ্ৰান্স প্ৰভৃতি দেশ রাগবী লীগ খেলায় 
বিভিন্ন সময়ে প্ৰসিদ্ধি অর্জন করেছে। 


ফুটবল অতি জনপ্ৰিয় খেল৷ । এ খেল৷ চার 
রকমের-_-আ্যাসোসিয়েশন ফুটবল, রাগবী, নর্দার্ন 
ইউনিয়ন গেম ও আইরিশ ফুটবল। 

৪র্থ ও ওয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব শতাব্দীতে চীনে T5u- 
0৩ নামে যে খেলা প্রচলিত ছিল ত| কতকটা 
ফুটবল খেলার মতোই ৷ 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফুটবল আসো সিয়েশন 
(ছ. A.) গঠিত হয়। তাই থেকে আযসোসিয়েশন 
ফুটবল খেলার নামকরণ হয় । সংক্ষেপে বল! হয় 
সকার (5০০০০)। . 

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ফুটবল ( সকার ) 
এক অতি প্রসিদ্ধ খেলা । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার়ও এ খেলা হয়ে থাকে । এ 
খেলায় গোলাকার ফুটবলকে পা দিয়ে মারতে হয় । 
গোলকীপার ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় বলে 
হাত লাগাতে পারে ন৷ । 

ছুদলে ১১ জন করে খেলে । মাঠের ছুধারে 
পোতা ছুইটি গোলপোস্টের মধ্যে বল চালিয়ে দিতে 
পারলে ১ গোল হয়। এইভাবে যে দল বেশী 
গোল দিতে পারে সেই দল জয়ী হয়। 

ফুটবল নাম হবার আগে এর নাম ছিল 
হারপটন, কিকিং দ্য ব্লাডার ও কিকিং দ্য 
ভেনাসে'স হেড। 

ফেডারেশন অব ইন্টারন্তাশনাল ফুটবল 
আযাসোসিয়েশন (ড্র. I. F. A.) সার! পৃথিবীর 
ফুটবল খেল৷ পরিচালনার সৰ্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ৷ 

ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল খেল৷ চালু হয় 
১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বোস্বাইয়ে। ভারতের প্রধান 
প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা-__ফেডারেশন কাপ, 
আই. এফ. এ শীল্ড, বোস্বাই-এর রোভার্স কাপ, 
দিল্লীর ডুরাণ্ড কাপ, দাঞ্জিলিংয়ের গোল্ড কাপ। 
তাছাড়া আরো! অনেক ফুটবল প্রতিযোগিতা 


রাত্রে ফুটবল খেলা 


এদেশে হয়ে থাকে--ডি, সি. এম. ট্রফি, বরদলৈ - 


ট্ৰফি, স্যার আশুতোষ মুখাজা শীল্ড (সারা 
ভারত বিশ্ববিগ্ালয় চ্যাম্পিয়নশিপ ), স্থুৰত মুখাজা 
কাপ (সারা ভারত স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ ) ও 
সন্তোষ ট্রফি ( আস্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা )। 

মোহনবাগান ক্লাব ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সাসেক্স 
রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে প্রথম 
আই. এফ. এ. শীল্ড লাভ করে। 

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম আই. এফ. এ 
লীগ খেলায় একাদিক্ৰমে পাচ বৎসর জয়লাভ 
করে চ্যাম্পিয়ান হয়। 

১৮৯৩ শ্রীষ্টাবে প্রথম আই. এফ, এ. শীল্ড খেল! 
শুরু হয়। 

নগেন্দরপ্রসাদ সর্বাধিকারী আই. এফ. এ. খেলার 
প্রবর্তক । 

ফেডারেশন অব ইন্টারন্তাশনাল ফুটবল 
আযাসোসিয়েশনের ভূতপূৰ্ব সভাপতি ম'সিয়ে জুলে 
রিমে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ৪ কিলো ওজনের 


নিরেট সোনার পরীমূত্তি কাপ হিসাবে দান করেন। 
সেই থেকে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। 
শর্ত ছিল, যে দেশ তিনবার এই প্রতিযোগিতায় 
জয়ী হবে, সেই দেশ কাপটি পাকাপাকিভাবে 
নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারবে । ১৯৭০ সালে 
কাপটি ব্রাজিল বরাবরের জন্য লাভ করে। 


উরুগুয়ে ( ১৯৩৪, ১৯৫০ ), ইটালী (১৯৩৪, ১৯৩৯) 
পশ্চিম জার্মানি ( ১৯৫৪, ) ব্রাজিল ( ১৯৫৮, ১৯৬২ 


১৯৭০ ), ইংল্যাণ্ড (১৯৬৬) প্রসিদ্ধ চঢ. 1 মূ খেলার 
বিশিষ্ট বিজয়ী প্রতিযোগী ৷ 

ব্রাজিলের এডসন ভ্যারেন্টেস ডু নাসিমেন্টো 
(পেলে' নামে প্রসিদ্ধ) পৃথিবীর সব চেয়ে নাম-কর! 
খেলোয়াড় বলে বিবেচিত হয়েছেন । তিনি জীবনে 
এক হাজারেরও বেশী গোল করেন। পোতুগালের 
ইউসেবিও, হাঙ্গেরীর পুসকাস, গ্রেট ব্রিটেনের 
স্ট্যানলী ম্যাথুজ পৃথিবী প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় । 

গোষ্ঠ পাল, কুমার, সামাদ, শৈলেন মাল্লা, 
চুনী গোস্বামী, হাবিব, শ্যাম থাপা, থঙ্গরাজ, পি. 


লী wee OOOO 


ৰ ৩৫১ 


কে. ব্যানাজীঁ, বলরাম, মেওয়ালাল প্রভৃতি 
এদেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড় হিসাবে নাম করেছেন। 

ডুরাণ্ড কাপে মোহনবাগান দল ১৯৫৩, ১৯৫৫, 
১৯৬০) ১৯৬৩-১৯৬৫, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৯ 
সালে জয়ী হয়। 


রোভার্স কাপে জয়ী হয় ইস্টবেঙ্গল ১৯৪৯ 
১৯৬২ ( অন্ত্রপুলিশ সহ )) ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭২, 
১৯৭৩ (মোহনবাগান সহ), ১৯৭৪, ১৯৮০ 
( মহমেডান স্পোর্টিং সহ )। 

মোহনবাগান--১৯৫৫, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭০, 
১৯৭৩ ( ইস্টবেঙ্গল সহ), ১৯৭৬, ১৯৭৭ সালে 
জয়ী হয়| 


মহমেডান স্পোর্টি--১৯৫৬। ১৯৫৯, ১৯৮০ 
( ইস্টবেঙ্গল সহ)। 


লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ জয়ীঃ মহমেডান 
স্পোর্টিং দল-_-১৯৩৪-১৯৩৮, - ১৯৪০, ১৯৪১৪ 
১৯৪৮, ১৯৫৭, ১৯৬৭ | মোহনবাগান দল-- 
১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪-১৯৫৬, 
১৯৬২-১৯৬৫, ১৯৬৯। ১৯৭৬ 


১৮৭৮, ১৯৭৯ | ইস্টবেঙ্গল দল--১৯৪২) ১৯৪৫, 
১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৬১, ১৯৬৬ 


১৯৫৯, ১৯৬০, 


১৯৭০-১৯৭৫, ১৯৭৭ | 


সকার ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তভুক্ত। 


৷ ত্ৰিদক্ৰেউ ॥ 

১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে যে ক্রিকেট খেল! হত, তা একটা 
ছবি দেখে জান! যায়। বর্তমানকালে প্রথম খেলা 
হয় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে। ক্রিকেট ইংল্যাণ্ডের 
জাতীয় খেল! । ইংল্যাণ্ড থেকেই ভারত, পাকিস্তান, 
লঙ্কা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, জ্যামাইকা, 
নিউ জীল্যা্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ইজিপ্ট, 
ক্যামেরুন প্রভৃতি দেশে ক্রিকেট ছড়িয়ে পড়ে। 


রাশিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি দেশে 
ক্রিকেট খেলার সমাদর নেই । 

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এম. সি. সি. (1. ০. ০ 
Marylebone Cricket Club ) সার। ইংল্যাণ্ডে 
কর্তৃত্ব করে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লগুনের সেণ্ট জন্স্‌ 
উড পাড়ায় টমাস লৰ্ড ৰলে এক ব্যক্তির কাছ থেকে 
জমি কিনে সেখানে 21. C. C. খেলার ব্যবস্থা 
করে। সেই জায়গাকে বলা হয় লর্ডসের মাঠ। 

সৌরাষ্ট্রের পূর্বতন জামনগর রাজ্যের রাজকুমার 
রণজিৎ সিংজী--সংক্ষেপে 'রণজি'-_ক্রিকেট খেলায় 
খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আরও তিনজন 
হই মা... 


দলীপ সিংজী, ব্ৰাডম্যান ও অমরনাথ 
রাজকুমার দলীপ সিংজী, পাতাউদির নবাব--পিতা 
ইখতিকার আলি ও পুত্র মনস্থুর আলি খান ক্রিকেট 
খেলায় খুব নাম করেন। মনসুর আলি খান 
( পাতাউদির নবাব ) অনেকবার ভারতীয় ক্রিকেট 


দলের নেতৃত্ব করেন। 
বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন মানকড় বা মাকড়, লালা! 


অমরনাথ, বিজয় হাজারে, পঙ্কজ রার, সি. কে, 
নাইডু (Col. 00001 Kanakaiya Nayudu, 
১৮৯৫-১৯৬৭ খ্ৰী), ভিজিয়ানাগ্রামের (বিজয়নগরের) 
মহারাজকুমার ( সংক্ষেপে ‘ভিজি’ ), বিজয় মার্চেন্ট, 
মুস্তাক আলি, নরী কণ্ট্টাক্টর, পলি উমরিগড়, এম. 
জে. গোপালন, কৃপাল সিং হনুমন্ত সিং, বিশ্বনাথ, 
আববাস আলি বেগ, মহিন্দর, সুরিন্দর, অমরনাথ 


৪২ প্রোশ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কুশক > ভাজা বার 


- ১৯ 2৬০০১ 

হাজারে, অমরনাথ, পাতাউদ্দি, ভিজি, নাইডু 
প্রভৃতি ক্রিকেট খেলোয়াড় প্ৰভূত খ্যাতি অন হ্যামণ্ড লেন হাটন, কাউডে, রোডস; ওয়েস্ট 
করেছেন। বর্তমানে সুনীল গাভাসকার, কপিলদেব, ই্ডিজের গারফিল্ড সোবার্প, ওরেল, কনস্ট্যানটাইন, 
প্রভৃতি যথেষ্ট নাম করেছেন। _ লান্স গিবজ্‌; পাকিস্তানের মুস্তাক মহম্মদ, ইমরান, 


অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান 
(Sir Donald George Bradman), ভর 
ট্রামপার, ডেনিস লিলি; ইংল্যাণ্ডের ইয়ং বধাম, 
জে. সি. লেকার, জিওফ বয়কট, ডক্টর গ্রেস, হব্জ, 


খেলাধুলা ৩৫৩ 


হানিফ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় । 
ভারত ১৯৮৩ সালে বিশ্ব ক্রিকেট প্রতি- 


যোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে পৃথিবীব্যাপী সুনাম - 


অজন করেছে। 

ফাক ফাক করে তিনখানি লাঠি ( স্টাম্প } 
পুতে তার উপরে দুটে| করে ছোট সাইজের বেল 
(bi!) রাখ! হয়। খেলার মাঠের ছু প্রান্তে এই 
রকম স্টাম্প পোতা হয়। এর নাম উইকেট। 
দুটো উইকেটের মাঝখানের জায়গাকে বলে পিচ 
(Pith )। এই পিচ ধাসের বা মাহুর- 
বিছানো! ( 10800) ) হতে পারে । 

উইকেটের সঙ্গে এক লাইনে ১'২ মিটার করে 
একটা সোজা দাগ টান| থাকে। এই দাগকে বলে 
বোলিং ক্রীজ (bowling crease)| উইকেট 


থেকে ১২ মিটার দূরে আর একট! সমান্তরাল 
রেখা টান৷ থাকে। তার নাম পপিং ক্রীজ 


(popping crease) 

খেলার শুরুতে ছুজন ছুটো ব্যাট নিয়ে দুই 
পপিং ক্রীজে দাড়ায় । ব্যাটের হাতল হয় বেত দিয়ে 
মোড়া, ফলাট। হয় সাধারণতঃ উইলে| কাঠের । 

গন্য দলের ৯ জন মাঠে নেমে বিভিন্ন জায়গায় 
দাড়ায় । বোলার (bowler) উইকেট লক্ষ্য করে 
জোরে বল ছোড়ে। উইকেটের পিছনে যে বল 
ধরবার জন্তে৷ দাড়ায় তাকে বলে উইকেটকীপার। 

খেলার ছুজন পরিচালককে বলে আম্পায়ার 
(umpire) তাদের নিয়ে মোট ১৫ জন মাঠে 
ধাকে। 

বোলার বল ছুড়লে উইকেটে না গেলে দূরে 
চলে গেলে সেই ফাকে ব্যাটসম্যান একটা উইকেট 
থেকে আর একটা উইকেট পৰ্যন্ত ছুটে ব্যাট মাঠে 
ছোয়ায়। যতবার এইরকম করতে পারে, ততবার 
'রান' হয় । 

বাউসম্যান বোলারের ছোড়! বল ব্যাট দিয়ে 


ভিন্ন মানকড় 


মারার জন্যে দাড়ায় । বোলারের বল মাঠ দিয়ে 
গড়াতে গড়াতে বাইরে চলে গেলে চার রান পাওয়া 
যায়। তাকে বলে বাউগ্ডারি। বল উপর দিয়ে 
মাঠ পেরিয়ে গেলে তাকে বলে ওভার বাউগ্ডারি। 
তাতে ৬ রান হয়। ১০% রানে এক সেঞ্চুরি ও 
২০০ রানে ডবল সেঞ্চুরি হয়। 

রানের সংখ্যানুযায়ী জয়-পরাজয় হয়। যত 
রান হবে তা লিখে রাখবার জন্য স্কোরার থাকে। 

বিভিন্ন কারণে কোন ব্যাটসম্যান আউট হলে 
অন্ত ব্যাটসম্যান মাঠে নেমে ব্যাট ধরে। বোল্ড 
আউট, কট আউট, স্টাম্প্‌ড. আউট, রান আউট, 
এল, বি. ডব্লিউ, হিট উইকেট প্রভৃতি কারণে 
ব্যাটসম্যান আউট হয়ে থাকে। 

আজকাল মেয়েরাও ক্রিকেট খেলে । 


প্রোগ্রেিভ বুক অব নলেজ 
৩৫৪ 
০০০92) আছে। বিলাতের সারে (Surrey) 
সাইক্কে n 
: ১৮৬৮ সস যে ভেলোদিপীড রেস  কাউন্টির অন্তর্গত এপসম নামে জায়গার ডাবি রেস 


হয় তাকেই সর্বপ্রাচীন সাইকেল রেস বলা হয়। (Derby Rac) খুব প্রসিদ্ধ । এই ঘোড়দৌড়ের 
রর সাইকেল রেসের মত ছিল 1:9১, প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ভাবির নামানুসারে ডাবি রেস 


বাইসাইকেল চালন! 


সাইকেল চালন। ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় 
অস্তর্গত। 
মেক্সিকো, পশ্চিম জার্মানি, রাশিয়া, 
সুইটজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী, গ্রেট কালি ॥ ॥ 


ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যাগস, শ্রীলঙ্কা লাশ, |, 
প্রভৃতি দেশের সাইকেলারোহীরা৷ বিভিন্ন সময়ে ০০:5৪ Menno 
বিশেষ প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছেন। বাদকৰ A“ 

এ পর্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ আযালান ভি. | bali 
আযাবট ঘণ্টায় ২২৬'১ কিলোমিটার বেগে সাইকেল 
চালিয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 

মেয়েরাও সাইকেলচালনায় বেশ কৃতিত্ব 
দেখিয়েছে। y 
৷৷ হোড়াদৌড় ৷৷ ৰি 

জকী (10০9) অর্থাৎ ঘোড়সওয়ারর| ঘোড়া 
চালায়। সেই সব ঘোড়া একট! নির্দিষ্ট জায়গায় 


ছোটে । যে ঘোড়া আগে যেতে পারে, সে জয়ী 
হয় এবং ঘোড়ার মালিক মোট! টাকা পায়। 


পৃথিবীর নানা দেশে ঘোড়দৌড়ের মাঠ (race ভাৰি রেসের মাঃ 


AEE oc ai Lilt Ia ৩৫৫ 
হয়েছে। কলকাতায় গড়ের মাঠে ও টালিগঞ্জে ॥ গল্ফ ॥ ও. স্পা 
ঘোডদৌডের মাঠ আছে। কলকাতার প্রেসিডে্ট'স সম্ভবতঃ স্কটল্যাণ্ডে গল্ফ খেলার প্রবর্তন হয়। 
কাপ রেস খুব প্রসিদ্ধ! ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটিশ পার্লামেন্টে গল্ফ, খেল! 
নিষিদ্ধ করে আইন পাস হয়। অবশ্য চীনারা 
বলে, গল্ক খেল৷ চীনে ২য় শ্রীষ্টপূ শতাব্দীতে 
প্রচলিত ছিল। তখন তার নাম ছিল Chui 


7:১৯ বল নিরেট রবারের তৈরী, খুব শক্ত ও 
ছোট। যে লাঠি দিয়ে বল মারা হয় তার নাম 
ক্লাব। যে প্রশস্ত জায়গায় গল্ফ, খেল! হয়, তাকে 
বলে লিংক ( link )। 

বড় বড় লিংকে নানা জায়গায় ১৮টি গর্ত 
থাকে। ক্লাব দিয়ে মেরে বলকে গর্তে ফেলতে হয়। 
গলফ, খেল৷ দল বেঁধে খেল! হয় না । এক একজন 


বিখ্যাত জকি 
উইলিয়াম লী উইলি শুমেকার ( মাকিন যুক্তরাষ্ট্র )। 
তিনি ১৯৪৯ থেকে ১৯৮১ গ্রীষ্টান্দের মধ্যে ৮ 


হাজার বার ঘোড়দৌড়ে জয়ী হন ও ৮* 
লক্ষ ডলার অর্জন করেন। 
| ঘোড়দীড় ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত । 


পশ্চিম জাৰ্মানি, চেকোল্লোভাকিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, [৮ | 
ফ্রান্স, চিলি, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি, আর্জেটিনা। - me 


পোর্টো রিকো প্রভৃতি দেশের জকিরা বিভিন্ন 
সময়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। 


৩৫৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


গল্ফ, খেলে । যে ক্লাব দিয়ে কম বার মেরে গণে 
ফেলতে পারে, তার জিত হয়। 

মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট 
ব্রিটেন, স্পেন, পেরু, তিব্বত, জাপান, চীন প্রভৃতি 
স্থানে গল্ফ, খেল৷ হয়ে থাকে । 

তিববতে ৪৮৭৫ মিটার উপরে গল্ফ, খেলা 
হয়। কাশ্মীরে গুলমার্গে এই খেল! হতে দেখা 
গেছে। ® ১ 


॥ বাইচ হেলা ৷৷ ইং = 


নৌকো বাইবার প্রতিযোগিতার নাম বাইচ 


বা বাচ খেল। (9০০৮ 28০6) । ইংল্যাণ্ডের টেমস 
নদীতে অক্সফোর্ড ও কেম্বিজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
ছাত্রদের মধ্যে বাচ খেল! খুব প্রসিদ্ধ । 

কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকে বাচ খেলা হয়। 
সারা পুধিবীর নানা দেশে বাইচ খেলার 
প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। 

যে-সব খেলার উল্লেখ করা হল, সে-সব ছাড়া 
আরও বহু খেলা নানা দেশে প্রচলিত-_ব্যাগাটেল 
(bagatelle), গ্রাইডিং, বোলিং (65017) বোল্স, 
ক্রোকে (০:99, হাগুবল, ফাইভস, ডাইভিং 
প্রভৃতি । 


পৃথিবীর সকল দেশে সকল যুগে নানা ধর্মের 


উদ্ভব হয়েছে । ধর্ম বলতে কী বোঝায়, সে সম্বন্ধে 
নান| মনীষী নানা কথা বলে গেছেন। তবে ধর্মের 
মূল কথা ঈশ্বর । 


আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ চন্দ্র, স্থয়, 
গ্রহ, নক্ষত্ৰ, ঝড়ঝাপটা, বৃষ্টি, বজবিছ্যুৎ, ভূমিকম্প, 
জলোচ্ছাস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন_ৃংপাত দেখে ভেবে 
আসছে, এই সব প্রাকৃতিক ব্যাপার কী করে 
‘ঘটিত হচ্ছে? কেউ বললেন, প্রকৃতিই সব 
কিছুর মূলে। কেউ বললেন, এই যে প্রকৃতি তা 
কার প্রকৃতি? 

প্রকৃতিতে! প্রাণহীন। কোন প্রাণহীন বস্তু 
কি প্রাণের স্থষ্টি করতে পারে বা প্রাণীকে 


সধভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? আসল কথা, 
একজন অনাদি অনন্ত, সহস্র কোটি জ্যোতিক্ষের 


স্ৰষ্টা, অণোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্‌ কেউ আছেন 
যিনিই সার! বিশ্বের সব কিছুরই সষ্টা। তার 
কথা চিন্তা! করতে গিয়ে মানুষের মনে যে অনির্ধচনীয় 
ভাবের সৃষ্টি হল, তাই হচ্ছে ধৰ্ম ধর্মের মূল 
কথ| যে কী, তা কেউ জানে না। নানা জ্ঞানী- 


গুী 
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মনীষীর রচিত শাস্ত্ৰ থেকে জানা যায়, 
মহাপুরুষেরা যে পথ অবলম্বন করেছেন তাই-ই 
হচ্ছে ধর্মের পথ। 

এই কথাই বলেছিলেন মহাভারতের জ্যেষ্ঠ 
পাণ্ডৰ যুধিষ্টির। মহাভারত পড়ে জানা যায়, 
পাগুবেরা দুর্যোধনের সঙ্গে কপট পাশাখেলায় 
পরাজিত হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবার সময় 
পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তৃষ্ণানিবারণের জন্যে 
জলের খোজ করতে থাকেন ৷ 

কোথায় জল পাওয়া যায়, তারই খোজে একে 
একে সহদেব, নকুল, অজুন ও ভীম বেরোলেন। 
বন্থক্ষণ কেটে গেল। ত্বাদের কেউ ফিরলেন না। 


উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির এবার নিজেই জলের ও ভায়েদের 
খোজে বেরিয়ে পড়লেন। 

তিনি কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড 
জলাশয়ের ধারে তার ভাই চারজনের প্রাণহীন 
দেহ পড়ে আছে। পাশেই দাড়িয়ে আছে একটা 
বক। তৃষ্ণার্ত যুধিষ্ঠির জলপানের জন্মে জলাশয়ে 
নামতে গেলে বক মানুষের গলায় বলে উঠল, 
জলে নেমো না। জল স্পর্শ করলে তোমারও 
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জলাশয়ের ধারে যুধিষ্ঠির ও বক 


দশ! তোনার ভায়েদের মত হবে। আগে আমার 
কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সঠিক উত্তর দিতে 
পারলে তুমি পানের জল পাবে, ভায়েরাও বেঁচে 
উঠবে। 
যুধিষ্ঠির বকের সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেন। 

সে-সবের মধ্যে একটা! প্রশ্ন ছিল, ধর্ম কী? 
যুধিষ্ঠির জানালেন, ধর্ম যে কী, তা কেউ জানে 

নানা মুনি ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা বলেন। 
তবে একটা কথা ঠিক যে মহাপুরুষদের অবলম্বিত 
পথই ধর্ম। 

বেদা বিভিন্ন। স্মৃতয়ে| বিভিন্ন। 


নাসৌ মুনিযস্ত মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধৰ্মস্য তত্ব নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনে যেন গতঃ স পশ্থাঃ।। 
এই যে বক তিনি আর কেহ নহেন, বকরীপী 
ধৰ্ম যুধিষ্টিরের কাছ থেকে সকল প্রশ্নের সঠিক 


না। 


উত্তর পেয়ে তিনি যুধিষ্ঠিরের চার ভাইকে বাচিয়ে 
তুললেন এবং সকলকে তৃষ্ণার জল পান করবার 
অনুমতি দিলেন। এতে! গেল পুরাণের কথা। 
সকল দেশেই ধৰ্ম সম্বন্ধ নানা কথ প্রচারিত 
আছে। 

আদিম যুগে বনচারী বা গুহ।বামী মানবের 
পাহাড়পর্ত, গাছপাল! প্রভৃতির উপাসনা! করত । 
পরবর্তী যুগে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করতে 
গিয়ে নানা দেবদেবীর উপাসনা করত। ঈশ্বর যে 
এক ও অদ্বিতীয় সে কথ! বহু পরে মানুষ প্রচার 
করেছে। 

ধৰ্ম বলতে আমর! যে ব্যাখ্যাই দিই না কেন, 
বর্তমানে এক এক জাতির উপাসনাপঞ্ধতি ও 
আচার-আচরণ নিয়ে বিভিন্ন ধৰ্ম গড়ে উঠেছে 
হিন্দু, ইহুদী, বৌদ্ধ, কনফুসি, তাও, খ্ৰীষ্টান, 
ইসলাম, পাশা, দৈন, শিখ ইত্যাদি। 


দু 


ধর্মের কথা ৩৫৯ 


এই সব ধৰ্ম গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন আচার- 
আচরণপালন্কারী মনুষ্থালংঘ। বিভিন্ন ধৰনীয় 
লোকদের মধ্যে সব দেশে নানা সময়ে বহু সংঘর্ষ 


দেখা দিয়েছে এবং আজও দেয়। 
এ-সব ধৰ্মের মধ্যে হিন্দু ধৰ্মই পৃথিবীর মধ্যে 


সবচেয়ে পুরনো । এই ধর্মের কবে যে স্থৃষ্টি এবং 
তা কার স্ষ্টি সে কথা কারও জানা নেই। 

আগে হিন্দুধৰ্মাবলম্বী বল! হত না, সনাতন- 
ধর্মী বলা হত। সিম্কুনদের তীরের অধিবাসীদের 
প্ৰধানতঃ পারমিকেরা হিন্দু বলতে থাকে । তারা 
‘স’ উচ্চারণ করতে পারত না। সেই থেকে হিন্দু 
শব্দের প্রচলন হয়। সে-ও কয়েক সহঅ বৎসর 
আগেকার কথা । 

আর্ধরা বাহরে থেকে প্রায় চার হাজার বছর 
আগে ভারতে প্রবেশ করেন। তারা প্রথমে 
উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেন। তারা 
দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের পরাস্ত করে ক্রমশঃ 
সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েন ৷ 

কোন কোন এঁতিহাপিক বলেন, আৰ্য 
ভারতের বাইরে থেকে আসেন নি। তারা 
ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে 
পৌছেছেন মাত্র। বহু সহস্র বৎসর পুর্ছে 
ভারতবর্ষ কালপিয়ান সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত 


ছিল। ইউরোগীয়রা, বিশেষ করে ইংরেজরা % 


ভ্রীহটকে বলেন 51106 কলকাতাকে ০৪1 
cutta, বর্ধমানকে Burdwan ইত্যাদি। তেমনি 
কশ্যপ সাগরকে ডর! বলতে শুরু করেন 
Caspain Seal এই কশ্যপ সাগরের তীরে 


পুরাণখ্যাত খখি কশ্তুপের আশ্রম ছিল বলে % 


জানা গেছে। 

আর্ধরা প্রধানত; কণ্যপ সাগরের তীরকূমি 
থেকে হিমালয়ের গিরিপথ দিয়ে ভারত তুখণ্ডে 
প্রবেশ করেন। তখনকার দিনে আফগানিস্তান, 


পারস্ত প্রভৃতি ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত ছিল। 

আর্ধরা পরে হিন্দু নামে পরিচিত হন। 
তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। এই বেদ পৃথিবীর 
প্রাচীনতম গ্রন্থ ৷ 


ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করছেন 
আগেকার দিনে বেদের কথা মুখে মুখে 


প্রচারিত হত৷ বেদের চারিভাগ-__-ঝকৃবেদ, যজুবেদ, 
সামবেদ ও অথববেদ। পরাশর-পুত্র ব্যাসদেব 
বেদের বিভাগ করেন। তাই তার নাম হয় 


বেদব্যান। 
২।। 71117 
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বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মশান্ত্র। এ ছাড়া 
তাদের আরও বহু ধর্মশান্ত্র আছে। শাস্ত্র বলতে 
বোঝায় এমন এমন গ্রন্থকে যাতে কি করা সংগত, 
কি করা অনুচিত প্রভৃতি থাকে। 
বেদের নানা অংশ নিয়ে রচিত হয় উপনিষদ 
উপনিষদ অনেক। সবাপেক্ষা পুরাতন উপনিষদ্‌ 
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। আরও কয়েকখানি 
প্রসিদ্ধ উপনিষদের নাম_-ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, 
মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, এতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি ও 
শ্বেতাশ্বতর ৷ এ ছাড়া আরও অনেক উপনিষদ্‌ মাছে 
_জাবালোপনিষদ্‌, পরমহংসোপনিষদ্‌, সন্ন্যাসো- 
পনিষদ্‌, আরুণেয়োপনিষদ্‌, কণ্ঠশ্ৰুতুযুপনিষদ্‌, 
পিণ্ডোপনিষদ্‌, আত্মোপনিষদ্‌, চুলিকোপনিষদ্‌ ও 
নীলরুদ্রোপনিষদ্‌। 
অধিকাংশ উপনিষদেই ঈশ্বরকে এক ও 
অদ্বিতীয় বল! হয়েছে। এই ঈশ্বরকে ব্ৰহ্ম নাম 
দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু বেশির ভাগ হিন্দু বহু দেবদেবীকে মেনে 
থাকেন। আর্ধরা তে! প্রথম দিকে মিত্র ( সূৰ্য ), 
বরুণ, সোম (চন্দ্র), অগ্নি প্রভৃতি তেত্রিশ জন 
দেবতাকে মানতেন। বর্তমানে পৃথিবীর নানা 
দেশের, বিশেষ করে ভারতের ও নেপালের হিন্দুরা 
অসংখ্য দেবদেবীর উপাসন| করেন। অবশ্য বিজ্ঞ 
পণ্ডিতেরা:ঈশ্বরকে এক ও অদ্ধিতীয়ই ৰলে থাকেন। 
বেদ, উপনিষদ্‌ ছাড়া হিন্দুদের বহু শাস্ত্ৰগ্ৰন্থ 
আছে। মন্লসংহিত| একটি বিশিষ্ট শাস্ত্ৰগ্ৰন্থ। তা- 
ছাড়া অগ্নি, বিষ্ণু, হাগীত, যাজ্ঞবন্ধা, উশন;, 
অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, 
পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, 
শাতাতপ ও বশিষ্ঠ সংহিতা আছে। 
ব্যাসাদি খি-প্রণীত পুরাণের সংখ্যা আঠার 
_ত্রঙ্ষপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, 
মার্কগেয়পুরাণ প্রভৃতি । 


এসব ছাড়া হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারত, 


গীতা প্রভৃতি অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। 
বতমানে ভারতবর্ষ ও নেপালের অধিকাংশ 


লোক হিন্দু। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, 
মরিশাস, বলিদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ফিজি প্রভৃতি স্থানে 
বহু হিন্দু বতমান। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, 
ইউরোপ, আফ্ৰিকা, ওশেনিয়া প্রভৃতি সব 
মহাদেশেই হিন্দু ধর্মের লোক আছে। সার! 
পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা ৫৭ কোটির অধিক। 
সংখ্যায় পৃথিবীতে হিন্ুধর্মাবলম্বীদের স্থান তৃতীয়। 
প্রথম খীষ্টান, দ্বিতীয় ইসলাম। 


আগে ঈজিপ্ট নামের প্রচলন ছিল না। তখন 
বলা হত মিশর। বর্তমানে ঈজিপ্টের শতকরা 


৯১ ৪৬ জন মুসলমান, বাকী খ্রীষ্টান ও ইহুদী ও 


অন্ত ধর্মের লোক। 

কিন্ত মিশরে আগে অন্ত ধর্মের প্রচলন ছিল। 
মিশরীয়রা নানা দেবদেবীর উপাসনা করত, 
সেই সব দেবদেবীর মধ্যে প্রধান ছিলেন 


স্ৰ্যদেবত| “রি” বা রা” । তার চেহারা ছিল অদ্ভুত। 


বদেবী 


মিশরের দে 
সারা শরীর ছিল মানুষের মতো, কিন্তু মাথা ছিল 


বাজপাখির মতো। 
জড়ানো গোল মুকুট। 
ক্রমশঃ ‘রা’-র নামের পরিবর্তন হতে থাকে। 
প্রথমে হয় আমন (10010), তার পরে আটন 
(Aton ) ইত্যাদি। 
সেকালের মিশরীয় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, 


মাথায় থাকত একটি সাপ- 


ধর্মের কথা 


সমুদ্রে ভাসমান ফুল থেকে স্যদেবতার জন্ম 

সৃষ্টির আদিতে এক বিশাল মহাসমুদ্রে একটি 
সুদৃশ্য ফুল ভাসতে থাকে। সেই ফুল থেকে, 
সূর্ধদেবতার জন্ম হয়। স্ূর্ধদেবতার ছিল তিনটি 
ছেলে-_শু (৪100), টেফনুট (16000) ও হুট 
( বিএ) এবং সেব (9০১) নামে একটি মেয়ে। 

শু ও টেফনুট বায়ুমণ্ডল, মুট আকাশ এবং 
সেব পৃথিবী। সেবের ছিল ছুই ছেলে ওসাইরিস 
(09119) ও সেট (5৫৫) এবং ছুই মেয়ে। 
মেয়েদের মধ্যে আইসিস হলেন ওসাইরিসের বউ। 

সেবের ছেলে সেটের মুখ ছিল প্রকাণ্ড এক 
হাতির মতো]। সেটের প্রকৃতি ছিল অতিশয় মন্দ। 
তিনি একরকম বিনা কারণে ওসাইরিসকে হত্যা 
করলেন। তখন আইসিস আমুবিস ( Anubis ) 
নামে দেবতার কাছে নালিশ জানালেন। আমুবিসের 
মুখ শিয়ালের মতো। আনুবিস ও আইসিস 
দুজ্জনে নানা মন্ত্র আবৃত্তি করে ও মস্ত্রপূত জল 
ছিটিয়ে ওসাইরিসকে বাঁচিয়ে দিলেন। 

ওসাইরিস প্রাণ পেয়ে নিজের স্থানে ফিরে 
গেলেন না । তিনি পাতালের রাজা হয়ে সেখানেই 
থেকে গেলেন। 


৩৬১ 


বি 
ং 


২ 


ওসাইরিস 

আইসিসের এক পুত্র হল। তার নাম হোরাস 
( H০ru৪)। হোরাসের মাথাও ছিল বাজপাখির 
মতো, তিনিও ছিলেন সূর্যদেবত!। তিনি পিতার 
শত্ৰু সেটকে বিতাড়িত করে পৃথিবীর রাজা! হলেন। 

সেট তখন জ্ঞানের দেবতা থথ ( Thoth )-এর 
কাছে নালিশ করলেন। থথের মুখ ছিল সারস- 
পাখির মতো। থথ বললেন, হোরাস ওসাইরিসের 
পুত্র। তার রাজা হবার অধিকার ন্যায়সংগত। 
তখন সেটকে সে কথা মেনে নিতে 'হল। 

এই ধরনের নানা কথা নিয়ে মিশরীয় পুরাণ । 
অন্যান্য দেশের মতো মিশরীয় পুরাণ বা ধৰ্মশান্তৰ 
আজও ঈদ্ছিপ্টের লোকে সযত্নে পাঠ করে থাকে। 


৩৬২ 


মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন, আত্মাই সব। 
মানুষের মৃত্যু হলে আত্মা নভোলোকে অবস্থান 
করে। পরে সময়মতো৷ নবজাত মানুষের দেহে 
প্রবেশ করে বা আত্ম! যে মৃতদেহ ত্যাগ করে চলে 
যায়, তাতে প্রবেশ করে। এই বিশ্বাসে মিশরীয়রা, 
বিশেষ করে রাজারাজড়ারা মারা গেলে তাদের 
মৃতদেহে নান! ধরনের মসলা মাখিয়ে মামি করত। 
সেই সব মামি মিশরের নানা কবরের মধ্যে পাওয়া 


গেছে। 
কবরের মধে সকল রকম উপকরণসহ তুতেন- 
খামেনের মামি রেখে দেওয়া হয়েছিল ৷ একদিন 


মৃতদেহে তার আত্ম! প্রবেশ করলে তুতেনখামেন 


প্রোশ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বেঁচে উঠে সেই সব দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবেন, 
মিশরীয়দের এই ধারণা হয়েছিল। 

মিশরে আচরিত প্রাচীন ধর্ম এখন লুপ্ত হয়ে 
গেছে। নি ও ib 
॥ন্সুক্সেল্র দেশেৰ হর্স ৷ ই (২ 

বর্তমান ইরাকের দক্ষিণাংশ পাচ হাজার বছর 
আগে “ম্থমের নামে পরিচিত ছিল । স্ুমেরীয় 
সভ্যতা ক্রীট, মিশর ও গ্রীসকে প্রভাবিত করেছিল। 


স্থমেরের অধিবাসীরা আকাশের ন্মুর্ঘ-চন্দ্র-গ্রহ- 
নক্ষত্র দেখে নানা দেবদেবীর কল্পনা করেন। 


তার! প্ৰধানতঃ চারটি দেবতাকে বিশ্বাস করতেন 
পিতা ‘আন’ (আকাশ ), মাতা ‘কি’ ( পৃথিবী ), 


পবনদেব এনলিল ও বরুণদেব এন্‌কি ৷ 
সথমেরীয়দের ধারণা, এই দেবতারাই মানুষ 


সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন মন্দিরে এই সব দেবতার 
উপাসনা করাকেই স্ুমেরীয়রা ধর্ম ‘বলে মনে 


ত। 

পরে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী 
উপত্যকায় ব্যাবিলনিয়া বলে এক দেশ গড়ে 
ওঠে। ব্যাবিলন ছিল সেই দেশের রাজধানী। 

সেই সময়ে ইরাকের নাম ছিল মেসোপটে- 
মিয়া। ইরাকের রাজধানী বাগদাদের ৬* মাইল 
দক্ষিণে ব্যাবিলন অবস্থিত ছিল। ব্যাবিলনবাসীর! 
নানা দেবদেবীর উপাসনা করতেন। তাদের 
প্রধান দেবতা ছিলেন বেল (স্থর্ধদেবতা )। এই 
বেল পরে মাডুকি নামে পরিচিত হন। ব্যাবিল- 
নিয়ার যুদ্ধদেবীর নাম ছিল “ঈশতার+। এই 
দেবীর মন্দিরে উপাসনা না করে ব্যাবিলনিয়ার 


অধিবাসীরা যুদ্ধে যেতেন না। 2% Ys 


৷ জন্ববুস্ট ॥ 

এখন যে দেশের নাম ইরান আগে তার নাম 
ছিল পারস্ত। এই পারস্তে প্রায় খ্রীষপূর্ব ৭০০ 
অব্দে জরথু্্র (দ্বোরোয়াস্তার ) নামে এক মহা- 
পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ভার ধৰ্ম অমুযায়ী ঈশ্বর 


ধর্মের কথা টিনা 


এক ও অদ্ধিতীয়। ভার নাম অনুর মাজদা। তিনি 
আলোকের দেবতা, সব কিছু ভালোর দেবতা । 
সূর্য ও আগুনের রূপ ধরে তিনি আমাদের 
দেখা দেন। 

অনুর মাজদার শত্ৰু আহ রিমান। তিনি 
অন্ধকার ও মন্দ। অনুর মাজদার উপাসনা করলে 
আহ রিমানের দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা 


থাকে না। 
জরথুস্ট্ের রচিত ধর্মগ্রন্থের নাম আবেস্তা। 


পরে তিনি জেন্দ নামে-গ্রস্থ রচনা করেন। 


৯১] 
ইসলামের প্রভাবে পড়ে জরথুস্ট্রের অনুগামীরা 
সবাই মুসলমান হয়ে যান। কিছুসংখ্যক ইসলাম 


ধর্ম গ্রহণ না করে ভারতে চলে-আসেন। তাদের 
বল! হয় পাশীঁ। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটেই তাদের 


অধিকাংশের বাস। ভার! ভারতে এলেও 


জরথুস্ট্রের ধর্মমতই মেনে চলেন । 


করেনা। এক্ট! উঁচু টাওয়ারের উপর মৃতদেহ 
রেখে দেয়। শকুনের এসে সেই মৃতদেহ 
ভক্ষণ করে। 


পাশর্শদের উপাসনাগারের পুরোহিতকে দস্তর 
ৰল! হয়। পাশীদের সংখ্যা মাত্র লাখ ছুয়েক। 


॥ গ্রীন ও োমেল এজ ৷ 


গ্রীস অতি প্রাচীনকালের সভ্য দেশ। 
গ্রীসের লোকেরা সেকালে নানা দেবদেবীর 
উপাসনা করতেন। ভারতে যেমন হিমালয় পর্বতে 
দেবদেবীদের বাস বলে কল্পনা করা হয়, গ্রীসের 
লোকেরা তেমনই কল্পনা করতেন যে, ওলিম্প 
পর্বতে দেবতাদের বাস। 

দেবতাদের রাজা ছিলেন জীউন (2৩95 )। 
তার রানীর নাম ছিল হেরা (11619. )। ভীউসের 


পাশদের উপাসনালয়ে সকল সময়ে আগুন 
জলে। পাশীর! মৃতদেহকে কবর দেয় না বা দাহ 


৩৬৪ 


ভাই পসাইডন (0561400 ) ছিলেন সমুদ্রের 
রাজা। অন্ত ভাই অন্ধকার রাজ্য পাতালের রাজা 
হেড়িস ( ৪৫65 )। 
জীউসের পিতার নাম ক্রোনস ( শনিদেবত| 
980) )। ক্রোনসের পিতা উরানস ( স্বৰ্গ ), 
মাতা গোয়া ( পৃথিবী )। ক্রোনস তার পিতাকে 
বিতাড়িত করে স্বর্গের রাজা হন তাই তার সব 
সময়ে ভয় ছিল, তায় ছেলে বড় হয়ে তাকে স্বৰ্গচ্যুত 
করবে। সেই কারণে তিনি ভন্মের সঙ্গে সঙ্গে 
ছেলেমেয়েদের প্রাণনাশ করতেন। কিন্তু পত্নী এক 
মেয়ে হের! ও তিন ছেলেকে লুকিয়ে রেখে তাদের 
প্রাণ রক্ষা করেন। 
সেই ছেলেদের একজনের নাম জীউস। এই 
জীউস বড় হয়ে ক্রোনসকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গ ও 
মতের রাজা হলেন। জীউসের অন্ত্ৰ ছিল বজ্র ৷ 
হেডিস বিয়ে করতে চাইলেন। বিয়ের কোন 
পাত্রী পাওয়া গেল না। কোন মেয়েই অন্ধকার 
রাজ্য পাতালের রাজাকে বিয়ে করতে চাইলেন 
না। 
তখন বাধ্য হয়ে হেডিস শস্তের দেবী ডিমিটার 
( Demeter )-এর কন্যা গ্রসারপাইন ( Proser- 
Dine) বা পারসিফোনি ( Persephone )-কে 
চুরি করে,নিয়ে গেলেন। 
কন্যার শোকে ডিমিটার চারিদিকে ছুটাছুটি 
করতে লাগলেন। ফলে পৃথিবীতে শস্তের ফলন 
বন্ধ হয়ে গেল। তখন দেবতার! হেডিসকে অনেক 
বুঝিয়ে স্থুঝিয়ে ছ’মাস প্রসারপাইনকে মায়ের 
কাছে, ছ'মাস হেডিসের কাছে ঝ্লাখার ব্যবস্থা 
করলেন। যে ছমাস প্রসারপাইন মার কাছে থাকেন 
তখন বন্ন্ধরা হয় শস্তপূর্ণা। প্রসারপাইন পাতালে 
টলে গেলে পৃথিবীতে খন্ত জন্মে না। গ্রীক পুরাণে 
এই ধরনের অনেক কথা লেখা আছে। 
যে কজন দেবদেবীর কথা বল! হল তা ছাড়া 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


গ্রীকদের আরও বহু দেবদেবী ছিলেন। যেমন, 
শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞানের দেবী এথেনী ( Athene )। 
দূর্যদেৰ আপলো (0০119) বা ফীবাস। 
ডেলফি শহরে আযাপলে| দেবের মন্দির ছিল। 
ওলিম্পিয়ায় ছিল জীউসের মন্দির। আযাপলোর 
যমজ বোন চন্দ্রের দেবী আর্টেমিস ( Artemis )। 
পসাইডনের ছেলের নাম ওরাইয়ন ( Orion )। 

গ্রীসের দেবদেবীরা রোমে ভিন্ন নামে পূজিত 
হতেন। রোমে জীউসের নাম ছিল জুপিটার, 
হেরার নাম ছিল জুনো। ক্রোনসকে বলা হত 
স্যাটার্ন। পসাইডনের নাম ছিল নেপচুন। 
হেডিসকে বলা হত প্রটো। প্যালাস-এথেনীর 
নাম ছিপ মিনাৰ্ভা, আর্টেমিসের নাম ছিল ডায়েন ৷ 

বতমানে অব্য গ্রীসে প্রাচীনকালের আচরিত 
ধর্মের অস্তিত্ব নেই। এখন গ্রীসের অধিকাংশই 
খ্ৰীষ্টান। গ্রীসে শতকরা ৯৮ জন খ্রীষ্টান । 

রোম সাম্রাজ্যও বৰ্তমানে নেই, রোম বলে 
কোন দেশও নেই। রোম এখন বৰ্তমানে ইটালীর 
রাজধানী। ইটালীর অধিবাসীরা অধিকাংশই 
খ্ৰীষ্টান। 

বর্তমানে দুই স্থানের ধম” যাই-ই হোক না 
কেন, গ্রীসে ও রোমে প্রাচীন পুরাণ ও পৌরাণিক 
কাহিনী পুরোপুরি প্রচলিত। ৰ) 
। নন্র ওক পোঁল্লাশিক কাহিনী । চীৰ 

নরওয়ে ইউরোপের উত্তরাংশের একটি দেশ । 
বর্তমানে নরওয়ের অধিকাংশ লোক ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। 

প্রাচীনকালে নরওয়েবাসীরা নান! দেবদেবীর 
পুজা করত। নরওয়ের পুরাণে বলে, দেবতারা 
থাকেন আস গার্ড-নামক স্থানে । এই আস্গার্ড 
স্বৰ্গতুল্য। আস্গার্ডের রাজার নাম ওড়িন 
(09৫10) ও রানীর নাম ফ্রিয়া ( Freya )। 
ভাদের বহু পুত্রের মধ্যে থর খুব বলবান্‌ ছিলেন। 
তার অস্ত্র ছিল একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি। 


ধমের কথা ৩৬৫ 


ওডিনের এক ছেলের নাম বল.ডার (Balder), 
কার যমজ ভাই হোডার ছিলেন অন্ধ। লোকি 


উট 


NN 
উন 


AAS 


নামে এক দুষ্ট দেবতা অন্ধ হোডারকে দিয়ে 
মিস্ল্‌টো। ( misletoe ব| mistletoe )-র ভাট 
| বল্ডারের গায়ে ছুড়ে মারার ব্যবস্থা করেন। ফলে 
যে বলডারকে স্বৰ্গমৰ্ত্যের সবাই খুব ভালবাসত 
তার মৃত্যু ঘটল। বল্ডারের মৃতদেহ একট। 
ভাসমান জাহাজের উপর রেখে তাতে আগুন 
ধরিয়ে দেওয়া হল। 
এমনই সব নানা কাহিনীতে পূর্ণ নরওয়ের 
পুরাণ । 
শুধু নরওয়ে কেন, চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড 
( শ্যামদেশ ), কোরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, স্পেন, 
পোতৃগাল, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় 


সব দেশেই নানা উপাখ্যানে ভর! আছে সে-সব 
দেশের পুরাণ। বর্তমানে দে-সব দেশে প্রাচীন 
কালের ধর্মরীতি পালিত হয় না কিন্তু পৌরাণিক 


কাহিনী শহরে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। + 
৷ বৌদ্ধ সস ॥ দি, 


হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্ত (কপিলবাস্ত) 
নগরের কাছে লুম্বিনী (বর্তমান নেপালের অন্তৰ্গত 
রুম্মিনদেঈ ) গ্রামে গৌতম বুদ্ধ (খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
৫৬৮--৪৮৮ অৰ্দ ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার 
নাম শুদ্ধোদন। মাতা মায়াদেবী। গৌতম 
বুদ্ধের বাল্যনাম সিদ্ধার্থ, গৌতম ও শাক্যসিংহ। 
তিনি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছুঃখ-কষ্ট- 
মৃত্যুর চিন্তায় বিভোর হন । 

পিতা তাকে সংসারী করবার জন্যে যশোধরা 


বৃদ্ধদেবের স্বৰ্ণমূতি 


৩৬৬ 
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নামে এক তরুণীর সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। 
রাছল বলে তার একটি সন্তানও হল। কিন্তু 
তিনি সংসারে রইলেন মা। ২৯ বৎসর বয়সে 
তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন। নিরঞ্জন] নদীর 
ধারে ঘোর তপস্যা করতে করতে অনশনে তার 
শরীর কুশ ও ছুবল হয়ে পড়েছিল। সুজাতা নায়ী 
এক গৃহস্থবধূর পায়েস খেয়ে তিমি সুস্থ হলেন ও 
পুনরায় তপস্তায় বসলেন। পরে তিনি ‘বোধি 
বৃক্ষের তলায় পরম জ্ঞান লাভ করেন। সেই 
বৃক্ষের নাম বোধিদ্রম। গাছটির চারা বুদ্ধগয়ায় 
এখনও আছে। 

পরম জ্ঞান লাভের পর তার নাম হল বৃদ্ধ। 


ৰু 


রর ম্‌ 


ক g 


ত ষ্ঠ 


নি? ৰ) 4 
বুদ্ধেয় বিরাট প্রতিমূতি 
(The Great Buddha) 


তিনি কাশীর কাছে সারনাথে এক নূতন ধর্মের কথা 


প্রচার করলেন। সেই ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম বা 
সদ্ধৰ্ম ৷ ৰ 

বৌদ্ধধৰ্মে ঈশ্বরের উপাসনার কথা বলা হয় 
নি। বুদ্ধের মতে জীবে দয়া ও অহিংসা পরম ধর্ম। 
কামনা বাসনা ত্যাগ করতে পারলে নিবাণ লাভ 
হয় অর্থাৎ আর জন্মগ্রহণ করতে হয় ন| ৷ 

বৌদ্ধধর্মের তিনটি কথা --বুদ্ধং শরণং গচ্ছামিঃ 
সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধৰ্মং শরণং গচ্ছামি | 

বুদ্ধদেব আশি বৎসর বয়সে সারনাথে দেহত্যাগ 
করেন। তার মহানিবাণের পর বৌদ্ধরা দুটো 
দলে বিভক্ত হয়ে যান-হীনযান ও মহাযান। 
পরে ব্যান নামেও একটা দলের স্ষ্টি হয়। 

ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি হলেও এখানে 
বৌদ্ধের সংখ্যা ৪০ লক্ষের বেশী নয়। চীন, জাপান, 


' থাইল্যাণ্ড, ব্ৰহ্মদেশ, কাম্পুচিয়া এবং পৃথিবীর 


অন্যান্য দেশে প্রায় ২৫ কোটি বৌদ্ধের বাস। 
ক 2 

ভগবান্‌ বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে আর একজন 
মহাপুরুষ জন্মগ্ৰহণ করেন। তার নাম মহাবীর। 
তিনি জৈনধর্্রের সর্বশেষ বা চতুর্ঘিংশ তীৰ্থংকর। 
বাল্যকালে তার নাম ছিল বধমান। উত্তর বিহারে 
(বর্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত ) বৈশালী- 
নগরে জন্মলাভ করেন। তার পত্নীর নাম যশোদা। 
তার একটি কন্ঠাও জন্মেছিল। তিনি ত্রিশ বংসর 
বয়সে সন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি জিন (বা 
রিপুজয়ী) এবং নিগ্রন্থ (বা সংসারবন্ধনবিমুক্ত ) 
নামে পরিচিত হন। 

২৩শ তীর্থংকর পার্শ্বনাথই ( পরেশনাথই ) 
প্রকৃত জৈনধর্মের প্রবর্তক । মহাবীর সেই ধর্মকে 
ব্যাপকভাবে চালু করেন। 

জৈনধর্সের মূলকথা অহিংসা ও জীবে দয়া। 
জৈনরা জীবকে হত্যা তো দূরের কথা কোনরকম 
কষ্ট দেওয়ার বিরোধী ৷ 


টি 


৷ 
| 


ড় 
১ 
ঃ 


ধনের কথ! 


কলকাতায় তিন|চার জায়গায় পরেশনাথের 
মন্দির আছে । আর আছে রাচীতে, হাজারিবাগ 
জেলার পরেশনাথ পাহাড়ে, আবু পাহাড়ে। এ ছাড়া 
ভারতের নানাস্থানে পর্বতের উপর পরেশনাথের 
মন্দির আছে। 


কলকাতার পরেশনাথের মান্দর 


ভারতে জৈনধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ৩০ 
লক্ষ । 
৷ হুছদ্লী থৰ্স ও শ্রী উস ৷ 

বর্তমানে ইজরায়েল ইহুদীদের একমাত্র 
নিজম্ব দেশ। কিন্তু আগে সারা পৃথিবীতে তারা 
ছড়িয়ে ছিল। অবশ্য ইজরায়েল ছাড়াও পৃথিবীর 
নানা দেশে এখনও বহু ইহুদী আছে। সারা 
পৃথিবীতে বর্তমানে ২ কোটির উপর ইহুদী আছে। 
তন্মধ্যে ইজরায়েলে আছে প্রায় ৪ লক্ষ। 

বাইবেলের গোড়ার দিকের নাম ওল্ড টেস্টামেপ্ট 
(Old Testament) | ভাতে ইহুদীদের 
ইতিহাস বিবৃত আছে। 

প্রায় ৪ হাজার বছর আগে স্থমের দেশের 
উর শহরে আত্রাম নামে এক ইহুদী ছিলেন। 
০6 ৯এবর নির্দেশে কানান ( বত মানের প্যালে- 


নে 


৩১৬৭ 


স্টাইন )-নামক জায়গায় চলে যান। এই সময়ে 
আব্রাম নিজের নামের পরিবর্তন করে ‘আব্ৰাহাম’ 
ৰাখেন ৷ 

আব্ৰাহাম ঈশ্বরকে বলতেন “যিহোবা”। 
আব্ৰাহাম বলতেন, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি 
নিরাকার, তাই ইহুদীদের মন্দিরে কোন মৃতিপূজা 
হয় না। শুধু যিহোবার উপাসনা হয়। 

ইহুদীর| মৃতিপৃক্জা প্রভৃতি অন্যায় কাজ করলে 
যিহোবা ক্ৰুদ্ধ হলেন। তখন ইহুদীরা ছিলেন 
মিশরে। মহাপুরুষ মোজেস বা মুশার প্রার্থনায় 
তুষ্ট হয়ে যিহোবা ইছদীদের কানানে ফিরে যেতে 
বলেন। 

ঘিহোবার প্রেরিত দেবদূত ইহুদীদের পথ 
দেখিয়ে নিয়ে চললেন। লোহিত সাগর দুভাগ 
হয়ে পথের স্থষ্টি হল। ইহুদীরা সেই পথে 
কানানের দিকে যাত্রা করলেন। 

ঘিহোবা দশটি আদেশ ( Ten Command- 
ents ) পাহাড়ের গায়ে বিছ্যুতের অক্ষরে লিখে 
মুশীকে দিলেন। সেই আদেশই ইহুদীদের ধর্মের 
মূল কথা। 

ইহুদী ধর্মের শাঞ্রগ্রন্থের নাম তালমুদ। 
তাতে যিহোবার নান| উপদেশ লিখিত আছে। 

ইহুদীদের মধ্যে যে মহাপুরুষ নানা সুন্দর 
উপদেশ নিয়ে মনুষ্যঙ্জাতিকে ত্রাণ করতে এলেন? 
ভ্ঠার নাম ইশা। এই ইশাই যীশ্ুখীষ্ট। 

যীগুষীষ্ট কুমারী মেরীর সন্তান। কানান 
দেশের বেখেলহেম নগরে এক আ.স্তাবলে তার 
জন্ম হয়। যীশুর পালক পিতার নাম যোসেফ। 
তিনি ছিলেন একজন ছুতোর মিল্রী। 

যীশু ইহুদী হলেও ইহুদীদের মধ্যে যে-সব 
অনাচার দেখা দিয়েছিল, সে-সবের প্রতিবাদ 
জানালেন। তিনি ইহুদীদের সংপথে চলতে বললেন, 
গপরাধকে ক্ষমা করতে বললেন, লোকের উপকার 
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করতে বললেন। তার কথা ইহুদীদের ভালো ছুটি চোরকে ছুটি কাঠের ক্রুশে বিধে খানে 
লাগল না। হত্যা কর! হয়, যীশুকে সেই ছুটি কাঠের ক্রুশের 


যীশুখীঃ ও তার শিক্াগণ 


যীশুর বারো জন শিষ্য ছিলেন। তাদের মধ্য মধ্যস্থলে আর একটা কাঠের ক্রুশে হাতে পায়ে 
জুঙাস ইসকেরিয়ট বলে একজন যীগুকে ধরিয়ে পেরেক বিধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই অবস্থায় 
দিল। পিয়াস পাইলেটের কাছে যীশুর তার মৃত্যু হল। এমনভাবে হত্যা কর! হলেও তিনি 
বিচার হল। তার অপরাধ, তিনি ইহুদীদের শত্রুদের ক্ষমা করেছিলেন। তার বয়স তখন মাত্র 
বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। বিচারে তার প্রতি প্রাণ- ৬৩ বৎসর। 
দণ্ডাদেশ দেওয়া হল ৷ সেন্ট পল ছিলেন যীসুর প্রধান শিষ | 


সম রা... ৮ ০ Gli 


আন্তাবলে নবজাত যীশু 
যীশুর কাছে দীক্ষা নেন। 


ধর্ষের কথা " ৩৬৯ 


বাইবেলের শেষ অংশের নাম নিউ টেস্টামেণ্ট 
(New Testament)। তাতে যীণ্ত খ্ৰীষ্টের জীবন- 
কথা ও নানা উপদেশ লিখিত আছে। 


মাৰ্টিন লুখার 


বর্তমানে খ্ৰীষ্টধৰ্ম তিনটি সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত 
রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ঈস্টার্ন চাচ। 


৩৭৯ 


রোমের ভ্যাটিক্যান প্রাসাদে বাসকারী মহামান্য 
পোপ পৃথিবীর সকল রোমান ক্যাথলিকের গুরু 

মার্টিন লুখার ( Martin Luther, ১৪৮৩- 
১৫৪৬ খ্ৰী.) পোপের অধীনতা স্বীকার না করে 
১৫১৭ শ্রী, প্রোটেস্ট্যান্ট দল গঠন করেন। 

পৃথিবীর সকল দেশেই খ্রীষ্টান আছেন। 
ইউরোপে, আমেরিকায়, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় 
সর্বত্র খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বিদ্যমান। 


এবং প্রায় 


সেন্ট পিটার'স চার্চ 

বর্তমানে পৃথিবীতে খ্ৰীষ্টানদের সংখ্যা ১০* কোটির 
উপর। (8, 
॥ ইসলাম থৰ্ম ॥ « 

প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম ইহুদী, খ্ৰীষ্টান ও 
ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান ৷ 

প্যালেস্টাইনের পাশেই আরব দেশ । আরবের 
রাজধানী মক্কা শহরে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। 
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ভার নাম হজরত মোহান্মদ। তিনি আরববাসীদের 
মধ্যে এক নুতন ধর্মমত প্রচার করলেন, তার নাম 
ইসলাম ৷ 

মোহাম্মদ বল্লেন, আল্লাহ, ( অর্থাৎ ঈশ্বর) 
একজন। তিনি সেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গন্বর 
(দূত) ৷ 

মোহাম্মদ বহু যুদ্ধ, মারামারির মধ্য দিয়ে তার 
ইসলাম ধর্ প্রচার করলেন। ইসলাম ধর্মের 
গ্রন্থের নাম কুরান বা কোরান। তাতে আল্লাহর 
বাণী লিখিত আছে। 

মোহাম্মদ মদিনায় দেহত্যাগ করেন। তার 
মৃত্যুর পর দামাস্কাসের রাজা এজিদ হজরত 
মোহাম্মদের মেয়ের বড় ছেলেকে বিষপ্রয়োগে 
হত্যা করেন এবং ছোট ছেলেকে কারবাল! 
প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে জল খেতে না দিয়ে দলবলসহ 
প্রাণনাশ করেন। এই শোচনীয় ঘটনা স্মরণ 
করে শোকের উৎসব মহর্রম পালিত হয়। 

মুসলমানদের ছুটি প্রধান দল-_শিয়া ও সুন্নী। 
ছুই দলের মধ্যে ঝগড়া লেগেই আছে। এই ছুটি 
দল ছাড়া আরও অনেক প্রকার দলে ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীরা বিভক্ত । 

বতমানে ইসলাম পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম । 
লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি ॥। 


॥ ক্ৰনক্ষুনি শ্রম । 


প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চীনে 
কংফুৎজি (Kun৪-fU-(22) বা কনফুসি (ইউ- 
রোপীয়ের| বলেন, কনফুসিয়াস, Confucius, 
৫৫১-৪৭৯ খ্রীষ্পূর্বাব্দ ) বলে এক জ্ঞানী পুরুষ 
ছিলেন। তার প্রচারিত ধর্মের নাম কনফুসি। 
এই ধর্মে ঈশ্বরোপাসনা নেই, দেবদেবীর কথা 
নেই। কনফুসি ধৰ্মে সাচার, ভাপ . ব্যবহার, 
পরোপকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে । 


ধর্মের কথা 


বৰ্তমানে চীনে কনফুসির সংখ্যা প্রায় ৪০ 
কোটি । তবে বহু কনফুসি বৌদ্ধধর্ণও মানেন। 


|| লাওহজ্তু ॥ 

চীনের আর একটি প্রধান ধর্ম তাও ধৰ্ম। এই 
ধর্মের কথা প্রথম যিনি প্রচার করেন তার নাম 
লাওৎসে বা লাওৎজু (৬৭0-12, আবির্ভাবকাল 
৬০০ খ্ৰীষ্টপূবাৰ্দ ) ৷ 

লাওৎজুর উপদেশ যে ধৰ্মগ্ৰন্থে লেখা আছে 
তার নাম তৃ-তে-চিং (Too-te-ching) | 

তাও ধৰ্মেও সদাচার, সং ব্যবহার, পরোপকার 
প্রভৃতির কথা বলা হলেও তাও ধর্মাবলম্বীরা দেবতা- 
উপদেবতাদের উপাসনা করেন, জাছুবিস্তা, মন্ত্তনত্র 
প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ে কাল কাটান। অনেক তাও 
ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধধর্মকে অনুসরণ করে থাকেন। 

বতনানে পৃথিবীতে তাও ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা 
পাচ কোটির উপর। A কী") 

২৫ 


২১ 


॥ শিখ ধৰ্ম ৷৷ = 
লাহোরের নিকটবর্তা তালবন্দী (আধুনিক 


নাম নানকান| ) গ্রামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হয়। ভার নাম নানক (১৪৬০-১৫৩১ খ্ৰী. ৷ ) 


৩৭১ 


তিনি ২৭ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন । 
তিনি ষে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম শিখ ধর্ম। 
সদ্গুরুর উপদেশ অবলম্বনই শিখ ধর্মের প্রধান 


নানক 

নীতি । শিখ ধর্মে বলে, ঈশ্বর এক। পরস্পরকে 
ভালবেসে সকলের শান্তিতে বাস করা কর্তব্য। 

শিখদের দশম ও শেষ গুরুর নাম গুরুগোবিন্দ 

সিংহ (১৬৬২-১৭*৮ খ্ৰী.) । তার পিতা নবম গুরু 
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ডেগবাহাছুর সিংহ। গুরু গোবিন্দ পাটনায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি শিখদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা 
তুলে দিয়ে খালসা-প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি 
যে ধৰ্মগ্ৰন্থ প্রণয়ন করেন তার নাম গ্ৰন্থসাহেব। 
মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষালাভের জন্যে 
শিখেরা যুদ্ধপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাদের বড় চুল- 
দাড়ি, হাতে লোহার বালা, কোমরে কৃপাণ 
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অমৃতসরের স্বৰ্ণমন্দির 
থাকে। অমৃতসরে তাদের স্বৰ্ণমন্দির বিখ্যাত 
ভঞ্জনালয়। ভারতের নানাস্থানে বহু শিখ 


ধর্মোপাসনাগার গুরুদ্বার অবস্থিত। = ২৬% 
॥ শিণ্টো ধৰ্ম ॥ CIE ১৮২২ 


জাপানের আদিম ধর্মের নাম শিণ্টে| ধর্ম । এই 
ধমের প্রধান উপান্ত দেবতা সূর্য । এক সময়ে সার! 
জাপানে এই ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল । বর্তমানে 
জাপানে বৌদ্ধ ধমে রই প্রচলন বেশী। অধিকাংশ 
জাপানীই বৌদ্ধ। জাপানে বহু বৌদ্ধ মন্দির 
অবস্থিত। 
॥ ভ্ৰঙ্সা, বিষ্ণু, সহেশ্রত্স ॥ 
হিন্দুদের তিনজন প্রধান দেবত|--ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু 


ধর্মের কথা 


৩৭৩ 


|| ॥ | নম |. ৰ ২২১ ॥ 


| মন | 


মহেশ্বর 
ও মহেশ্বর । ব্রহ্মা স্থট্টির দেবতা, বিষ্ণু স্থষ্টিরক্ষক ও 


মহেশ্বর স্থষ্টিনাশক। ন 


হিন্দুদের তিনজন প্রধান দেবতা ছাড়া ছুর্গা, 
কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু দেবদেবী আছেন। 
অমরাবতী অর্থাৎ স্বর্গের রাজা ইন্দ্ৰ। তার পত্নীর 
নাম শচী। পুত্র জয়ত্ত। ইন্দ্ৰকে দানবদের সঙ্গে বছ 
যুদ্ধ করতে হয়েছে। হিন্দুরা অগ্নি, পবন, বরুণ 
প্রভৃতি বহু দেবতার পুজা করেন। কিন্তু আদলে 
হিন্দুধৰ্গাবলম্বীয| এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বালী। 


৷ নানা এক লঙ্কেত্রী ৷৷ 


॥ হিন্দ, থৰ্স ক্ষক্ছে নানা কথা 


হিন্দুরা জন্মাস্তরে বিশ্বাপী। তারা বলেন, 
জীবাত্ম| পরমাত্মার অংশ ৷ জীবের মৃত্যুর পর 
জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করে। 

কপিল মুনির সাংখ্যস্থত্রে ভগবানের অস্তিত্ব 
স্বীকার করা হয় নি। বেদান্তসূত্রে ভগবান্‌কে 
একমেবাদ্িতীয়ম্‌ বল! হয়েছে। 


॥ দ্স্প অন্ভাস্স ॥ 

হিন্দু ধর্মে বিষ্ণুর অবতার দশজন-_মংস্ঠা, কূৰ্ম, 
বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, 
বুদ্ধ ও কন্ধী। কন্ধী অবতার এখনও আবিভূতি 
হন নি। 

শ্রীমদৃভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অবতার বলা 
হয়েছে। শ্রীমদ্ভগব্দগীতা পাঠে জানা যায়, তিনি 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন। 


॥ গীতা ॥ = 

গ্রীমদ্ভগবদগীতা ( সংক্ষেপে গীতা ) হিন্দুদের 
এক পরম ধর্মগ্রন্থ উপনিষদের মতো গীত৷ 
হিন্দুদের দ্বারা বিশেষরূপে আদৃত হয়ে থাকে। 
সার! পৃথিবীর ধর্মপিপান্থুরা উপনিষদ, ও গীতা 
পরম আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে থাকেন। 


|| শহকুলাচাৰ্ম || ৩৯ 


ভারতে যুগ যুগ ধরে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হয়েছে। বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শংকরাচার্য 
(৭৮৮-৮২০ শ্রী.) তন্মধ্যে একজন ৷ দাক্ষিণাত্যের 
মালাবার অঞ্চলে কালাদি-নামক স্থানে তিনি = 


শংকরাচাৰ্ধ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অপরাজেয় তাকিক ও: 


৩৭৪ 


প্রোগ্রেমিভ বুক অব নলেজ 


তীক্ষু মেধাবী বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। তাকে ॥ কৰবী ॥ 


অনেকে শিবের অবতার বলে মনে করেন। তার 
চেষ্টায় ভারতে বৌদ্ধধর্সের প্রভাব ক্ষীণ হয়। তিনি 


শংকরাচার্ধের প্রস্তরমূ্তি 

পুরী, যোশীমঠ, দ্বারকা ও শৃঙ্গেরী-নামক স্থানে 
চারটি মঠ স্থাপন করেন । তিনি মহাযোগী ছিলেন। 
| ল্লামান্নুজ ॥ 

দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্যে পরস্বদূর গ্রামে 
১১শ শতকে মহাপুরুষ রামান্থজের আবির্ভাব হয়। 
তিনি বৈষ্ণবধর্মের, বিশেষ করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
প্রচারক। 

প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত রামানন্দ (১৪শ শতক ) 
রামান্থুজের অন্ুগামী। ভক্তমাল -গ্রন্থে তার 
কথা লেখা আছে। 


রামানন্দের প্রধান অনুগামী কবীর (১৫শ 
শতক )। মুসলমানের ঘরে তার জন্ম হয়। হিন্দু 
ও মুসলমান উভয়েরই তার উপর প্রগাঢ় ভক্তি 
ছিল। তীর শিষ্যদের বলে কবীরপন্থী। কবীরের 


প্রণীত দোহাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্ৰাহী ৷ NS 
॥ হন্যে ॥ 66১ 

চৈতন্যদেব ( ১৪৮৬-১৫৩৩ শ্রী,) আধুনিক 
প্রেম-ভক্তিমূলক বৈষ্ণবমতের প্রবর্তক। নবদ্বীপে 
তার আবির্ভাব হয়। তার মাতার নাম শচী দেরী, 
পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্ৰ । 


চৈতন্তদেব 


নিমাই, গৌরাঙ্গ, বিশ্বস্তর প্রভৃতি নানা নামে তিনি 
খ্যাত। তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা নেন ও দণ্ডী 
কেশবভারতীর নিকট সম্স্যাসধর্ম গ্রহণ করে 
নীলাচলে গমন করেন। কাশীধাম, বৃন্দাবন প্রভৃতি 
নানাস্থানে তিনি তার ধর্মমত প্রচার করেন। 
পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন। 


৩৭৫ 


ধৰ্মের কথা 


॥ নানা 


গ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ( ১৮৩৫-১৮৮৬ শ্রী, ), 


_সাপা্মপলোলা 


ভার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ( ১৮৬১ 


ব্ৈলঙ্গস্বামী বা তৈলঙ্গস্বামী 


১৯০২ খ্ৰী. |: 
( ১৬০৭-১৮৮৭ খ্ৰী, ) 


বামাক্ষেপা 


৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


প্রণবানন্দ লোকনাথ ব্রহ্মচারী 


ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ 
(১৮৯৬-১৯৪০ খ্ৰী. ), বাম ক্ষেপা ( ১২৪১-১৩১৮ 
বঙ্গাব্দ ), লোকনাথ ব্রহ্মচারী (বারদীর ব্রহ্মচারী, 
১৭৩০-১৮৯০ খ্ৰী, ), বিজয়কৃঞ্ণ গোস্বামী ( ১৮৪১- 
১৮৯১ খ্ৰী. ), শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী ( সমর্থ 
রামদাস, ১৬*৮-১৬৮১ খ্ৰী, ), কাঠিয়| বাব! ( দেহ- 
ত্যাগ ১৩১৬ বঙ্গাৰ্দে ), কাঙাল হরিনাথ ( ১৮৩৩- 
১৮৯৬ খ্ৰী. ), পওহারী বাব| ( ১৮৪৯-১৮৯৮ খ্ৰী. ) 
য়ামপ্ৰসাদ সেন (১৭২৩-১৭৭৫ খ্ৰী. ), স্বামী 
নিগমানন্দ ( ১২৮৬-১৩৪৬ বঙ্গাব্দ ), আনন্দময়ী মা 
( ১৩%৩-১৩৮৯ বঙ্গাব্দ ), সীতারামদাস ওঞ্কারনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি অসংখ্য মহাপুরুষের আবির্ভাবস্থান 
এই ভারতবর্ষ । 


॥ 


ঃ 
£ঃ 
Pr 
নে 


৭ 


জারি অর্গানিক ক কক 


আৰৰ লস্ট লী পপ... পালা "সালা পারার. “টা 


ধর্মের কথা ৩৭৭ 


স্বামী নিগমানন্দ 


এক অঙ্গ। তবে এই ধর্মের লোকের! বর্ষের 
উপাসনা করেন, হিন্দুদের মতো! নানা দেবদেবীর 
উপাসনা করেন না, জাতিভেদ প্রথা মানেন না। 


আনন্দময়ী মা 


৷৷ ল্ৰাস্সা শস ॥ 
ব্ৰাহ্মধৰ্ণ একটি ভিন্ন ধৰ্ম নয়। হিন্দুধৰ্মেরই 


কি প্রোগ্রেমিভ বুক অব নলেজ 


রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্ৰী.) ব্ৰাহ্মসমাজ ও ব্ৰাহ্মধ্মের সব নিয়ম ঠিক করে 
ব্ৰাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তার পরলোকগমনের দেন। তার ব্রাহ্মদমাজকে আদি ব্ৰাহ্মসমাজ 
পর মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০০ খ্ৰী.) বলা হয়। 


ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ সেন ( ১৮৩৮-১৮৮৪ খ্ৰী. ) 
১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দে ব্ৰহ্মধৰ্ গ্রহণ করেন। পরে তিনি 
‘নববিধান ব্ৰাহ্মসমাজ’ গঠন করেন। | 

আনন্দমোহন বনু ( ১৮৪৭-১৯০৬ খ্ৰী. ), 
শিবনাথ শাস্ত্ৰী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্ৰী.) প্রভৃতি ধর্ন- 
গুরুর! ‘সাধারণ ত্রাঙ্মমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন। 


॥ আাহ্ সমাজত ॥ 1 
কাথিয়াবাড়ের বৈদিক ধর্ম-সংস্কারক সন্ন্যাসী 


দয়ানন্দ 


দয়ানন্দ সরস্বতী ( ১৮২৪-১৮৮৩ শ্রী, | প্রকৃত 
নাম মূলশংকর ) আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। 
তার প্রণীত দু'খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ িগ্েদ-ভাবু” ও 
‘সত্যাৰ্থ-প্রকাশ’। তার প্রধান শিষ্যের নাম 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। 


রামমোহন রায় 


॥ লিভিক্স ভক্তনালযু ৷৷ 


হিন্দুদের ভজনালয়ের নাম মন্দির, খ্রীষ্টানদের 
গির্জা, ইহুদীদের সিনাগোগ ( Synagogue ), 
তিববতী বৌদ্ধদের গোল্ষ!, শিখদের গুরুদ্ধার 


মুসলমানেরা মসজিদে “আল্লাহ'র, নিকট প্ৰাৰ্থন৷ 
শিবনাথ শাস্ত্ৰ করেন। 


ধর্মের কথা ৩৭৯ 
সজল 


পৃথিবীর ধর্মের কথা, মহাপুরুষদের কথা বলে সর্ধপ্রাণবাদ (80101510)| আগুন, জল, বায়ু, 
শেষ করা যায় না। আকাশ প্রভৃতির উপাসনার মধ্য দিয়ে এই ধমে'র 
॥ সন্বত্রাপ বাদক ৷৷ প্রকাশ। পৃথিবীতে এই ধর্মমতের অন্তগামীর 
পৃথিবীর প্রথম ধর্ম বা আদিম ধর্মমত সংখ্যা এখনও বহু কোটি। 


যে এঞ্জিনের দ্বারা দম অর্থাৎ চাপ বাতাসের 
সাহায্যে জল নিক্ষেপ বা বর্ষণ করে আগুন নেভানো 
হয় তাকে বলে দমকল (fire-engine)। তবে 
সাধারণতঃ জলনিক্ষেপের পাম্প ইত্যাদি সমেত 
গাড়ি ও সুশিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে গঠিত দমকল- 
বাহিনী (ire-bri6৭de )-কেও দমকল বলা হয়ে 
থাকে। তাই থেকে বলা হয় দমকলের গাড়ি, 
দমকলের লোক ইত্যাদি৷ 


৷৷ স্পহন্লে দ নক্ুলবাহিনীল্ল কাৰ্যালস্বম।। 
দমকল বা দমকলবাহিনীর কাজ কোথাও আগুন 
লাগলে তা যথাসত্বর নিভিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা । 
প্রত্যেক উন্নত দেশের শহরাঞ্চলে নান! স্থানে 
দমকলবাহিনীর অফিস আছে। পল্লী অঞ্চলে 
প্ৰধানতঃ রাস্তাঘাটের অসুবিধার জন্যে দমকল- 


বাহিনী যেতে পারে না, সে-সব স্থানে দমকল- 
বাহিনীর কোন স্থায়ী কার্ধালয়ও নেই। 


৷ আগুন ব্যবহান্বের প্রান্ত ৷৷ 

আদিম যুগের মানুষ আগুন জ্বালতে জানত না। 
বহু পরে আগুন জ্বালাতে শিখে সে-যুগের লোকে 
কাচা মাংস ও সবজি খাওয়া ছেড়ে মাংসাদি আগুনে 
সেঁকে বা পুড়িয়ে খেতে আৰম্ভ করল। তার পর 
থেকে যত দিন যেতে লাগল লোকে নানাভাবে 
আগুনের ব্যবহার করতে লাগল । রান্না কর! 
থেকে আরম্ভ করে নানা ধরনের কাজ তার৷ 
আগুনের সাহায্যে করতে থাকল । 
॥ ল্পবাড়িতে আগুন লাগা 


কারখানায় নান| শিল্প-দ্রবা তৈরী হয়। এজন্যে 


আগুনের প্রয়োজন হয়। আলে! জ্বালা ও 


দমকলের কথা 


৩৮১ 


লক 


পাখা চালানোর জন্যে বিদ্যুতের দরকার ৷ বিভিন্ন 
প্রয়োজনে আগুন জ্বালাতে বা বিদ্যুতের ব্যবহার 
করতে বাড়িঘরে আগুন লেগে যায় । যেখানে আগুন 
লাগে, সেই স্থান ছাড়িয়ে আশেপাশের বহু ঘর- 
বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন 
নিভিয়ে ফেলতে ন| পারলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, 
মানুষের প্রাণহানি ঘটে, গৃহপালিত পশু মারা 
পড়ে । 
॥ দসক্কলেল্ল স্হছ্টি ৷ 

লোকে তাদের সীমিত ক্ষমতায় আঞ্চন 
নেভানোর চেষ্টা করে কিন্তু আগুনের ধ্বংসকাণ্ডের 
ভয়াবহতার সঙ্গে যুঝতে পারে না । তখন লোকে 
সংঘবদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আগুন নেভাবার 
পথ বার করে ৷ তাই থেকে দমকল বা দমকল- 
বাহিনীর স্থষ্টি । 


॥ ভেলিফোলেলক্ল সাহাস্যো আগুন লাগান 
খলল্ জানানো ॥ 

৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইংল্যাণ্ডে পাম্পের সাহায্যে 
আগ্ন নেভানোর চেষ্টা শুরু হয়। প্রথম প্রথম 
আগুন নেভানোর জন্যে জলনিক্ষেপক পাম্পের 
তেমন স্থুবাবস্থা হয় নি,শিক্ষিত কর্মীর সংখ্যাও ছিল 
কম ৷ যত দিন যেতে থাকল, নানা দেশে নানাভাবে 
দমকল ব। দমকলবাহিনীর উন্নতি ঘটতে থাকল। 
আগেকার দিনে কোথাও আগুন লাগলে ঘোড়ার 
গাড়িতে দমকলের লোকের! যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটে 
যেত। তার ফলে দূরের জায়গায় যেতে বেশ দেরি 
হয়ে যেত। ততক্ষণে আগুনের ধবংসলীলায় বাড়ি- 
ঘর সব বিনষ্ট হয়ে যেত। বর্তমানে দ্রুতগামী 
মোটরগাড়িতে করে দমকলের লোকেরা ঘটনাস্থলে 
ছুটে যায়। আগে আগুন লাগার খবর দমকলের 
কার্যালয়ে বেশ দেরিতে এসে পৌছত। আজকাল 
সংবাদ পৌছতে দেরি হয় না। প্রথম প্রথম রাস্তার 


মোড়ে মোড়ে একটা লাল খাম্বা থাকত, দেখতে 
কতকট! চিঠি ফেলার ডাকবাক্সের মতো । তার 


সামনে থাকত কাচের আবরণ। কোথাও আগুন 
লাগলে পাড়ার লোকেরা ছুটে এসে সেই কাচ 


ভেঙ্গে ভিতরের একটা হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই দমকলের 
লোকের! আগুন লাগার সংবাদ পেয়ে যেত ৷ এখন 
সে ধরনের ব্যবস্থা উঠে গেছে । টেলিফোনে সংবাদ 
দিলেই দমকলবাহিনী অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে 


যায়। 
আগেকার দিনে দমকলের কর্মীরা পথে পথে 


রাত্রে কোথায় আগুন লেগেছে, তার সন্ধান করে 
বেড়াত। আগুন লাগ! দেখলে চীৎকার করে বা 
বাশি বাজিয়ে লোকজন জড় করে তুলত। দমকলের 
লোকের ছুটে এসে আগুন নেভাবার চেষ্টা করত। 
অবশ্য, রাতের অন্ধকারে বহুদূর থেকেই আগুনের 
শিখা ও ধূম দেখা যেত। তাই দেখে দমকলের 
লোকেরা সেইদিকে ছুটে যেতেন ৷ 


॥ নানা কালণে আগুন লাগা! ॥ 
মানুষের অসাবধানতায় শুধু যে আগুন লাগে, 


তা নয়। বনের গাছে গাছে ঘর্ষণ লেগে দাবানলের 
স্থষ্টি হয়। সেই দাবানলে শুধু বনের গাছপালা 
পুড়ে ছারখার হয়ে যায় না, বনের মধ্যের বা 
পাশাপাশি অঞ্চলের বাড়িঘরও আগুনে ধ্বংস হয়ে 
যায়। অনেক সময়ে বাজ পড়ে আগুন লাগে। 


বাজের আগুনে বাড়িঘর পুড়ে যায়। 
॥৷ দ্ৰুত আগুন নেভালোল্ল জন্যে 


ব্যবদ্ছা গ্রহণ ॥ 

যেভাবেই হোক, আগুন নেভানোর জন্যে দ্রুত 
ব্যবস্থা না নিলে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ 
করে। ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানির সীমা থাকে ন! ৷ মানুষ 
তাই দ্রুতগামী মোটরগাঁড়িতে করে সুদীর্ঘ জলের 
পাইপ, বালতি, মই, দড়ি, কুড়ুল প্রভৃতি নিয়ে 
যায়। সঙ্গের গাড়িতে জলভরতি ট্যাঙ্কও যায়। 
কারণ, অনেক সময় যেখানে আগুন লাগে তার 


৩৮২ 


কাছে পিঠে জল পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে 
জল থাকে দূরে । তাই দমকলের গাড়িতে খুব 
লম্বা ক্যানভাসের পাইপ থাকে ৷ তাই দিয়ে জল 
এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা হয় । আজকাল শুধু 
জলের সাহায্যে আগুন নেভানো হয় না, অগ্রি- 


নিৰ্বাপক গ্যাস ও তরল পদার্থ ব্যবহার কর! হয়৷ 
তাতে আগুন তাড়াতাড়ি নিভে যায়। 

যে-আগুন মানুষ কয়েক হাজার বছর ধরে 
সাধ্যসাধনা করে জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল, তার 
দ্বারাই ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি হতে দেখে সব দেশেরই 
মানুষ রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠল । তারই ফলে 
দমকল বা দমকলবাহিনীর সৃষ্টি হল ৷ 
॥ সঙ্ধ্যান্স প্র আগুন জালাক্স ন্দিন্বেখ ৷ 

আগেকার দিনে ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ বাড়ি 
ছিল কাঠের। কাঠের বাড়িতে সহজে আগুন 
লেগে যেত। সাধারণতঃ লোকে রাত্রে রান্নাবান্নার 
কাজ করে। প্ৰধানতঃ রান্নাঘরের আগুন থেকেই 
আগুন লাগবার ভয় থাকে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মোমবাতি বা কেরোসিনের আলোতে কাজকর্ম হত। 
রাত্রেই তাই তা থেকে আগুন লাগবার সম্ভাবনা 
প্রবল ছিল। বাধা হয়ে কর্তৃপক্ষ ইংল্যাণ্ডে সন্ধ্যা 
৬টার পর কোন বাড়িতে কোনভাবে আগুন ব৷ 
আলো! জ্বালানো৷ নিষেধ করে দিলেন। কোন্‌ সময় 
থেকে আগুন বা আলো! জ্বালানো চলবে না তা 
প্রতিদিন ঘণ্টা বাজিয়ে জানানে) হত। সেই 
ঘণ্টার নাম ছিল কারফিউ (০৪ )। প্রথম 
উইলিয়াম দ্য কংকারার ( William I the 
Conqueror, ১০২৭-৮৭ খ্ৰী. )-এর আমলে এই 
বিধিনিষেধের ব্যবস্থা হয়। লা 
॥ গুনে অপ্ৰিকাণ্ড ৷ 182 
আগুন নেভানোর জন্যে দ্রুত ও কার্যকর উপায় 
গ্রহণের ব্যবস্থা করতে ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, 
ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের 
লোক পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই তৎপর হয় ৷ 


ইংল্যাণ্ডে নানাভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও ১৬৬৬ 
খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এক অতি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। 
পূর্ব থেকে পশ্চিমে, টাওয়ার থেকে টেম্পল চাৰ্চ 
পর্যন্ত এবং উত্তরে হলব ব্রিজ পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে 
প্রথম আগুন লাগে। চার দিন ধরে আগুনের 


দমকলের কথা ৩৮৩ 


ধ্বংসলীলা চলতে থাকে । এতে সেন্ট পলস 
ক্যাথিড্যাল সমেত ৮৭টি গিৰ্জা পুড়ে যায়, রয়্যাল 
এক্সচেঞ্জ, শুল্ক ভবন ও গিল্ডহল সমেত অগণিত 
বাড়ি আগুনে ধ্বংস হয়। ১৩,২০০টি বাড়ি ও 
৪০০টি রাস্তা সেই অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রলয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের পর 
ইংল্যাগুবাসীরা উপযুক্ত দমকল বা দমকলবাহিনী 
গঠনের দ্বারা দ্রুত অগ্নিনিবাপণের জন্যে সচেষ্ট হয় । 


৭ 
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বাংলার পাড়াগীয়ের অধিকাংশ বাড়ি খড়পাতায় 
ছায়া ও কাঠ বাঁশ দিয়ে তৈরী । গরমের দিনে 
কোন বাড়িতে আগুন লাগলে সেই আগুন সহজে 
পাশাপাশি অবস্থিত বাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। 
পাড়ার লোকের! বালতি বালতি জল ঢেলে আগুন 
নেভাতে চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের 
চেষ্টা বার্থ হয়। তবে যে-সব বাড়িতে আগুন লাগে 
নি, সেই সব বাড়ির খড়-পাতার চাল জলে ভিজিয়ে 
দিয়ে সে-সব জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়বার 
আশঙ্কা কতকটা দূরীভূত করতে পারে । 

আগেকার দিনে ইংল্যাণ্ডে দমকলবাহিনী 
গঠনের কোন প্রচেষ্টা সরকারী মহল থেকে দেখা 
যায় নি। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিওয়েদার (Merry- 
weather) নামে এক সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তি যে আগুন 
নেভানোর জন্যে দমকলের পত্তন করেন, দেখ যায় 
১৮২৯ গ্রীষ্টাব্দেও সেই সন্রাম্ত ভদ্রলোকের বংশের 
লোকেরা তা চালিয়ে যাচ্ছেন। বলিষ্ঠ - ঘোড়ার 
গাড়ি করে আগুন নেভাতে যাওয়া হত। শেষ 
পর্যন্ত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গভর্নমেন্ট দমকল- 
বাহিনীর সাহায্যে অগ্নিনিবীপণের প্রথা মেনে নেন । 


৷ উল্মত দমকলবাহিনী ৷৷ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে ইউরোপে উন্নত 


প্রথায় দমকলবাহিনী গঠন করা হয় ৷ শুধু ইউরোপে 
নয়, এই সময়ে জাপানে, চীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় ও ভারতে নানা ধরনের উন্নত 
বাবস্থাসনন্বিত দমকলবাহিনী গড়ে ওঠে । আগুনের 


০38,2৩৪ পৰক স্পা 


হলকা লেগে যাতে মুখ পুড়ে না যায়, সেজন্যে 
.দমকলের সুশিক্ষিত ও বলিষ্ঠ লোকেরা বিশেষ 
ধরনের মুখোশ পরেন, গায়ে অগ্নিসহ ( firৎ- 
Proof ) পোশাক পরেন ৷ তারা যেভাবে আগুনের 
সঙ্গে যুদ্ধ রুরেন তা খুবই দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক ৷ 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সত্বেও অনেকে আহত ও 
নিহত হন। 


॥ দ্ম্মব্ৰচলেক সাজ সন্লগগাম্ম ॥ 


দমকলবাহিনীর সঙ্গে থাকে কোদাল, শাবল, 
কাটারি, দড়ি, জলের সুদীর্ঘ পাইপ, ভাজ-করা 


৩৮৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মই, অগ্নিনির্বাপক গ্যাস ও এক ধরনের তরল পদার্থ, 
জাল, চাদর, ত্রিপল প্রভৃতি অনেক কিছু জিনিস। 
শহরের বহুতলবিশিষ্ট বাড়িতে আগুন লাগলে 


ভীজ-করা মই খুলে লম্বা করে আগুন-লাগ! বাড়ির 
গায়ে লাগানো হচ্ছে। 

ভাজ-করা মই খুলে লম্বা করে তা দিয়ে দমকল- 
বাহিনীর লোকেরা উপরে উঠে যান ও উপরতলায় 
আটক-পড়া ব্যক্তিদের নিরাপদে নীচে নামিয়ে 
আনেন। কখনও কখনও নীচে একটা ব্রিপল 
কয়েকজন লোক টান টান করে মেলে ধরেন। শক্ত 
দড়ির সঙ্গে বেঁধে উপরের মানুষদের সেই ত্রিপলের 
উপরে নামানো হয়। 


॥ দমস্ষুলেৰ্ জোক্কেদেন্ল নানা কাজ ৷ 

দমকলবাহিনীর লোকেরা শুধু আগুন 
নেভানোর কাজই করেন না । কোন বিকুত-মস্তিঞ্চ 
লোক একট! প্রকাণ্ড গাছে বা কোন সেতুর মাথায় 
বসে থাকলে তার! তাকে নামিয়ে আনেন, কোন 
জলে-ডোবা লোককে উদ্ধার করেন, কোন পশু 
রাস্তার ধারের খাদে পড়ে গেলে তাকে তোলবার 
বাবস্থা করেন, কোন বাস বা'লরী পথের ধারের 
জলায় বা জলাশয়ে পড়ে গেলে বিপন্ন লোকদের 
উদ্ধার করেন ও বাস-লরীকে তোলবার বাবস্থা! 
করেন, নৌকোডুবি হলে নিমজ্জমান ব্যক্তিদের উদ্ধার 
করেন ও নৌকোর মালপত্র তোলবার ব্যবস্থা 
করেন। আগুন-নেভানে! ছাড়াও এমন বহু কাজ 
তারা করেন। 


॥ দমকল বাহিলীলক্৷৷ অপৰক্লিহাৰ্ৰ” al 
প্রস্বোজনীক্পতা ৷৷ || ॥ 
দমকলের গাড়ি রাস্তা দিয়ে ঘণ্টা বাজাতে 

বাজাতে দ্রুতগতিতে ছুটে যায়। সেই ঘণ্টার শব্দ 

শুনে পথের গাড়ি ও লোক তাড়াতাড়ি সেই গাড়িকে 
নিধিগ্নে ছুটে যাবার সুবিধা করে দেয়। দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার সময়ে দমকলের লোকেরা আহতদের 
তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠাবার বাবস্থা করেন। 
রেডক্রশ ও আন্বলেন্সবাহিনীর মতে| বহু কাজ 
করে দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করেন। দমকল- 
বাহিনী সমাজের বহু উপকার সাধন করে থাকেন। 
ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দমকলবাহিনীর 
সংখা! অনেক বেড়েছে, তাদের কাজকর্ম ও অপরিসীম 
দক্ষতার সঙ্গে পালিত হচ্ছে । দমকলের লোকদের 
উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে । দমকল- 
বাহিনী সমাজের পক্ষে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক ৷ 
এ আমাদের গৌরব; 
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পদ্মপাণি বোধিসন্ত 


মহারাষ্ট্র রাজ্যের উরঙ্গাবাদ জেলায় সহ্যাদ্রি প্রতি: 
মালার পাদদেশে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম অজন্তা বা 
অজাট। ৷ প্রায় ৮০ মিটার উচু দ:'সারি পাহাড়ের মধ্য ৷, 


দিয়ে প্রবাহিত ওয়াঘেরা নদা যেখানে ক্রমান্বয়ে সাতটি 
জলপ্রপাত সণ্টি ‘করে উপত্যকায় নেমে এসেছে সেখানে 


অর্ধচন্দ্রাকার : পর্বতগান্রে কয়েকটি গ.হা :: অবাস্থিত।: 


খণষ্টপব' দ্বিতাঁয় - শতাব্দী থেকে খনণ্টপৰ্বে প্রথম 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে সেই সময়ের 


শিল্পীরা, এইসব গুহা খনন করে সে-সবের মধ্যে যে-সব 


অমল প্রাচীর-চিত্র ও ভাচ্কর্য সৃষ্টি করেছিলেন, সমগ্র 
বিশ্বে সেইসব চিত্র ও ভাস্কৰ্য" অপাঁরসীম প্রশংসালাভ 
করেছে । প্রধানতঃ বুদ্ধদেবের -জীবনকাহন? নিয়ে এই 


_ সব চিন্ত ও ভাস্কর্য। ২৯টি গুহার দেওয়ালে ও ছাদে 


হখ্য চিত্র বিদ্যমান ভাস্কর্যের সংখ্যাও অগণিত ৷ 


কালের প্রভাবে- ও অত্যাচার মানুষের বিধ্বংসী কার্য- 
_কুলাপে বহ: 1চত্র ও ভাস্কর্য ন্ট হয়ে গেলেও এখনও যা 


আছে, সে-সব পৃথিকীপ্রাসদ্ধ। ১নৎ গুহার বিখ্যাত 
চিত্র পদ্মপাণি বোধিসত্ববের ছবিটি পূর্বপঞ্ঠায় মুদ্রিত 


হয়েছে। . অজস্ত।র গডহাগুলির মধ্যে চিত বর্ষে সবচেয়ে 


সমৃদ্ধ হল ১নং গুহাটি। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের করংণাঘন 
দথ্টি অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত। 


ত 


আদিম যুগের লোকেরা শীতবধীর প্রকোপ ও 


বন্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্তে = ৰ 


আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ 


করে। দেই পাহাড়ের গুহাই আদিম যুগের _ 


ম[নুষদের ঘর। সেই সব গুহা-ঘরের জানালা -দরজা 
বলতে কিছু ছিল না। তবু যতটুকু পারা যায় তারা 
সেই গুহায় বাস করে প্রচণ্ড শীত গ্র ম্ম বর্ষার হাত 
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থেকে নিজেদের বাঁচাত, বন্য জন্তদের আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষা করত। 

বহু দিন কেটে গেলে তারা অতি সাধারণ 
ধরনের ঘর তৈরি করতে শিখল। তবে বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে তারা! গুহাতেই বাস করতে লাগল। 
এই সব গুহাবাসী (০৪%৩-)৪০ ) প্রায় সব 
দেশেই ছিল। বর্তমান যুগে আতুঙ্গত বাসস্থান 
তৈরী হয়েছে, আকাশচুম্বী বহুতল বাড়ি নিমিত 
হয়েছে। তবু কিছু কিছু লোক আজও গুহায় 
বাম করে। তারা ধারাল অস্ত্র দিয়ে গুহাকে 
কেটে বড় করে নিয়েছে। কোন ক্ষেত্রে অতি 
সাধারণ দরজার মতো! কিছু ব্যবস্থা করেছে। 
ইংলণ্ডের উস্টারশায়ার (Worcestershire)- 
নামক স্থানে, গোবি মরুভূমির পাহাড়, প্রশান্ত 
মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের পাহাড় ও 
পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সফেদ-কোহ, 
পাহাড়ের গুহায় আজও লোকে বাস করে। 
এছাড়া পৃথিবীর বহু দুর্গম অরণ্যাবৃত পার্বত্য 
অঞ্চলে গুহায় গুহায় মানুষকে বাস করতে দেখা 
গেছে। 
॥ ভিমাল্পম্মেল শহায় সন্ন্যাসী ॥ 

হিমালয়ের বহু গুহায় সন্গ্যাসীর৷ থাকেন। 
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সেই গুহাই তাদের ঘরবাড়ি । সন্গ্যাসীদের 
বাসস্থান এই ধরনের অসংখ্য গুহ! হিমালয়ের নানা 
স্থানে দেখা যায়। 


॥ হুছ্ছবাসী ॥ 


নবপ্রস্তর যুগে বা তাত্রযুগে লোকেরা হুদের 
জলের উপরে খুটি পুতে পু'তে সে-সবের উপর 
কাঠ বিছিয়ে মাচা তৈরি করত। সেই মাচায় 
একের পর একটা ঘর তৈরি করত। অনেক সময়ে 
এত ঘর তৈরী হত যে একট! বড় গ্রাম গড়ে উঠত। 
এই গ্রাম থেকে তীরে যাবার জচ্যে কাঠের পুল 
তৈরী হত। সুইটজারল্যাণ্ডের হুদে এ ধরনের গ্রাম 
তৈরি করে মানুষেরা বাস করত। ডাঙ্গায় যেখানে 
সহজে ঘর তৈরি করা যায়, সেখানে রীতিমতো! কষ্ট 
করে জলের উপর মাচা করে ঘর তৈরি যে কেন 
করা হত, তা বুঝতে পারা যায় না। শুধু 
সুইটজারল্যাণ্ডের হুদে নয়, আরে! অনেক দেশের 
হুদে ঘর তৈরি করে বাস করার প্রথা লক্ষ্য করা 
ষায়। যারা এমনিভাবে বাস করত, তাদের বল! 
হয় হুদবাসী-ইংরেজিতে lake-dwellers | 
এই ধরনের হৃদবাসীরা হুদের জলের উপরে ঘর 
তৈরি করে বাস করলেও অধিকাংশ সময়ে পর্বতে, 
অরণ্যে পশুশিকারের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াত। 


॥ গাচ্ছেল্স শপল্রে বাড়ি ॥ ৭ 

এতে| গেল জলের উপরে ঘর বাঁধার কথ|। 
আমাজন নদীর ধারের গহন অরণ্যে, আফ্রিকার 
কিলিম্যানজারো৷ পর্বতের পাদদেশের অরণ্য, 
প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে, বোমিওয়, 
ফিলিপিনজজে এবং নানা স্থানে আজও লোকে উচু 
গাছের উপর ঘর তৈরি করে বাস করে। আদিম 
যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গাছের উপরে ঘর বাধার 
প্রথা বর্তমান। বনের জন্তু, চোর ডাকাত প্রভৃতির 


গাছের উপর বাড়ি 
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গাছের উপরে এই 
ধরনের ঘর বাঁধার প্রয়োজন হলেও অনেক জায়গায় 
বর্তমান যুগে গাছের উপরে বাড়ি তৈরি একটা 
ফ্যাশনে দাড়িয়ে গেছে। 
৷ ফিজি দ্বীশেল্ বাড়ি ॥ 
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপপুঞ্জে, 
ফিজির অন্তৰ্গত ভিটি লেভু ( Viti Levu )-র 
বনে, নারিকেলকুঞ্জে লোকেরা কাঠের বাড়ি তৈরি 
করে। সে-সব বাড়ির ঘরের মেঝে, দেওয়াল 
প্রভৃতি কাঠের তৈরী হলেও দেওয়াল, ছাদ প্রভৃতি 
ঘাস, মাছুরকাঠি প্রভৃতির আস্তরণ দিয়ে আবৃত 
করা হয়। সেই সব বাড়িতে যে-সব ফিজিবাসী 
থাকে, তারা আধুনিক যুগের ফ্যাশনমাফিক 
পোশাকপরিচ্ছদ পরে, ঘরে এ যুগের মতো 
আসবাবপত্র রাখে। 


| ক্ৰাঙে'ল ৫দকাভিক্লা। ৷৷ 
পাপুয়া-নিউ গিনির লোকেরা কাঠের দোতলা 


তৈরি করে। এই সব কাঠের দোতলার ছাদ প্রায় 
সময়েই ঘাস, খড় দিয়ে ছাওয়া হয় এবং বেশ ঢালু 
হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের বাড়ি তৈয়ারির 


পাপুয়া- "নিউ গিনির মাকে দোতলা বাড়ি 
রেওয়াজ আদিম অধিরাসীদের মধো দেখা গেলেও 
সেখানকার আধুনিক সভ্যতা-পরিপুষ্ট মানুষেরাও 
কাঠের দোতলা বাড়ি তৈরি করে। তবে তাদের 
তৈরী বাড়ি কিছুটা উন্নত ধরনের । 
কোথাও কোথাও কাঠের সরু সরু গু'ড়ি 


কাঠের সরু গুড়ির বাড়ি 
সাজিয়ে চাল, দেওয়াল ইত্যাদি তৈরি করে বাড়ি 
করা হয়। 
৷ জ্ৰান্ল ৷ 
দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের গ্রামকে 


বলে ক্রাল (11881 )। সেই গ্রামের ঘর- 


৩৮৮ 


বাড়িকেও ক্রাল বলে। এই ক্রাল দেখতে বড় 
ছাতার স্যায়। বাঁশ-বাখারির তৈরী বাড়ি, উপরে 
নলখাগড়া, মাছুরকাঠি ধরনের গাছের 


At 


ঘাস, 
ছাউনি। 


৷ হটেনভউল্ছেন্স বাড়ি ৷ 

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হটেনটট ( Hotten- 
100) জাতির লোকের| নিজেদের বলে খই- 
খইন (Kh০i-Kh০in)। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ওলন্দাজ উপনিবেশিকর| তাদের হটেনটট নাম 
দেয়। আগে তারা কেপ কলোনির অনেকাংশে 
বাম করত। শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দ্বারা বিতাড়িত 
হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। কিছু হটেনটটের এখনও 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় বাঁস। তারা বুশম্যান ও 
বাষ্টদের সঙ্গে সম্পকিত। হটেনটটের! ঘাস-পাতা, 
নলখাগড়া ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া গোলাকার বাড়িতে 
বাস করে। বাড়িগুলি দেখতে ছাতার স্য়ায়। 
।০পলভল্প ইন্ডিস্রানক্কেলর লাড়ি॥ 


দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর আন্দিজ পর্বতশ্রেণীর 
পাদদেশের বনাঞ্চলে রেড ইণ্ডিয়ানরা গোলাকার 


বাড়ি তৈরি করে, দেখতে যেন একটা বিরাট 


ছাতা। বাড়ির ছাদ ঘাস-পাতা, নলখাগড়া। 
মাছরকাঠির ন্যায় গাছ প্রভৃতি দিয়ে ছাওয়া। এই 
সব ঘর দেখতে এস্কিমোদের ইগলূর মতো। অবশ্য 


রেড় ইণ্ডিয়ানর সকলে আজকাল এই ধরনের 
বাড়িতে থাকে না। আধুনিক ইটের ৰাড়িতে বাদ 
করে। 


' পেরুর রেড ইণ্ডি 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ জ.কন,ক্কেল্ল বাড়ি ৷ 
জুলুর| দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্ট, জাতির 
অস্তভূক্ত। এর! একধরনের বিচিত্র ঘর তৈরি করে 


ৰ ৰ $ ৭: লট ও 


আফ্রিকার জুলুদের বাড়ি 
থাকে। তাতে জানালা নেই। একটা খুব নীচু 
দরজা থাকে মাত্র। ঘরগুলি গাছের ডাল, বাশ 
বাখারি, খড়-পাতা দিয়ে তৈরী। 
৷ শল্লকিন ল্য! পান্মিফ্স। ৷ 
উরলি ( ৪৪1৩9) ব| গানিয়া (89091) 


অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের কুঁড়ে ঘর। 
একে হামপি (10910) )-ও বল] হয়। এই 
ঘর পাতাসমেত গাছের ডাল, শুকনো পাতা, 
গাছের ছাল, ঘাস-খড় ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়| অতি 
সাধারণ ঘর। বাংলার খড়-উলুর মেটে কু'ড়ের 
মতো। তবে সেখানকার ঘরের দেওয়াল মাটির 


নানাদেশের ঘরবাড়ি 


ময়। বাশ-বাখারি, কাঠ, গাছের ডাল পাশাপাশি 
থাড়াভাবে বসিয়ে দেওয়াল তৈরি কর! হয়। দরঞ্জা 
জানালাও বাশ-কাঠের তৈরী । 
৷ হাওস্্রীছ দ্বীপেন্র ক্ষুড়ে শৰ্ল ৷ 

প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে বাঁশবনের 
সংখ্যা অনেক। সেই বাশবনে ও বীশবনের 
আশেপাশে দ্বীপবানীদের অনেকে খড়-পাতায় 
ছাওয়| কুড়ে-ঘরে বাস করে। এই কুড়ে ঘর 
অতি নগণ্য হলেও কুটারবাসীরা শীত-গ্রীঘ্বে 
আরামেই থাকে। 
॥্যান্াল্ল ক্ছুটীব্র ৷ = 

ঘান! (08808) পশ্চিম আফ্রিকার একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র। অনেক দিক্‌ দিয়ে এই রাষ্ট্র 
উন্নত ৷ তাহলেও সাধারণ গ্রামবাসীরা একশ্রেণীর 
কুঁড়ে ঘরে বাস করে। এই ঘর ঘাস-খড়ে 
ছাওয়া। ঘরের দরজা খুব ছোট । হেট হয়ে ঘরে 
ঢুকতে হয়। ঘরে জানাল! থাকে না। মেঝেতে 
বালি ছড়ানো থাকে। তাঁর উপরে কাঠের লম্বা 
বেঞ্চে কাঠের বালিশ ও মোটা মাদুর বা কম্বল 
বিছানো থাকে । এই ধরনের ঘরে বাস করা খুবই 
অন্থুবিধাজনক মনে হলেও লোকে তা গ্ৰাহ করে না। 
॥ জনাম ভপর্রে ক্ৰাল্েত্র বাড়ি ৷ 

প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য দ্বীপ। এমন 
অনেক দ্বীপ আছে, যে-সবের কথা পাশ্চাত্য জগতের 
লোকের! কমই জানে। অনেক দ্বীপে বিরাট 
জলাভূমির উপরে খু'টি পুতে কাঠের বাড়ি তৈরি 
কর! হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব ঘর ঘাস-খড় 


খুঁটির উপর তৈরী বাড়ি 
তাইওয়ানে এই ধরনের ঘর প্রচুর দেখা যায়। এ 
যুগে বনুতলবিশিষ্ট বাড়ির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। 
সব দেখে শুনে মনে হয়, সব জাতের, সব দেশের 
মানুষের উঁচুতে বাস করার ইচ্ছা অনেক দিনের । 
শইগওস্াম* উইকিআপ ও টেপী ॥ 

উইগওয়াম (স18৪1)) আমেরিকার রেড 
ইণ্ডিয়ানদের একধরনের বাঁকানো বাশ বা গাছের 
ডালের উপরে মাছুরকাঠি, লম্বা লম্বা ঘাস, শুকনো! 


পাতা প্রভৃতির ছাউনি-দেওয়া ঘর। 


উইকিআপ (1০30) মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের 
যাযাবর শ্রেণীর এক ধরনের অতি সাধারণ 
কুঁড়ে ঘর। এই সব ঘর মোচাক্কৃতি। বাশ, 
গাছের ডাল প্রভৃতির কাঠামোর উপর নলখাগড়া, 


! 


৩৯০ 


উইগওয়াম 
মাহ্রকাঠি, ঘাস-পাত| প্রভৃতির আবরণ-দেওয়া 
ঘর। দরজা বলতে একটা ফাক মাত্র। তাই 


গাছের ছালে ঢাকা উইগওয়াম 


দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে 
কিছু নেই। 

টেপী (০০৩০) আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের 
মোচাকৃতি একধরনের ঙঁবু-ঘর। টেগী প্রধানতঃ 
বাইসনের চামড়াস্, অভাবে মোটা ঠাস-বুনন 


হয়। জানাল! বলে 


প্রোগ্রেমিভ বুক অব নলেজ 


স্থতীর চাদর দিয়ে তৈরী। টেপীর মালিকেরা 
যাযাবর শ্রেণীর। প্রয়োজনবোধে তাবু-ঘর গুটিয়ে 
ঘোড়া বা গাধার পিঠে বেঁধে অন্যত্র চলে য়ায়। 
॥ নৌহক্োয় বাড়ি 

চীন, হংকং, হল্যা প্রভৃতি স্থানে এক শ্রেণীর 
লোক সার! জীবন নৌকোয় বাস করে। সেখানে 
নৌকোয় হাটবাজার-দোকানও বসে থাকে, স্কুল- 


হুল্যাণ্ডে নৌকোয় ৰাড়ি 
হাসপাতালও নৌকোর উপরে দেখা যায়। 
্যান্টন নদীর মোহনায় প্রচুর নৌকোয় বাড়ি দেখা 
যায়। চীনে অন্ত অনেক নদীতেও নৌকোয় 
বাড়ি আছে। আমাদের দেশে সংখ্যায় বেশী না 
হলেও কাশ্মীরের ডাল লেকে নৌকোয় বাড়ি দেখা 
যায়। 


॥ ই'গাল্ল, ৷৷ 

ইগল্‌ (181০০) এস্কমোদের বরফের ঘর। 
পাথরের মতো! করে কাটা বড় বড় বরফের টাই 
সাজিয়ে উপুড়-করা বাটির মতো করে ইগল্‌ তৈরি 
করা হয়। দরজা বলতে একটা সংকীর্ণ ফাক। 


হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে যেতে হয়। জানালা 
নেই। 

এস্কিমোরা শীতকালে বরফের ঘর ইগলুতে বাস 
করে, গরমের সময়ে সীল, শ্বেত ভল্লুক প্রভৃতির 
চামড়ার তাবুতে বাস করে। 
॥ ববলিভ্য়্াাক্স শাড়ি ৷৷ এ 

বলিভিয়| দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। 
ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, আজে টিনা, চিলি ও পেরুর 
মধ্যে অবস্থিত। এ দেশে জন্দিজ পর্যতের 
পাদদেশে, আমাজন নদের একটি উপনদীর ধারে 
ইঞ্ডিয়ানরা এক ধরনের পাথরের ৰাড়িতে বাস 
করে। ইণ্ডিয়ানর| বড় বড় পাথরের চাই সাজিয়ে 
পিরামিড বা বড় ধরনের ছু'চলে! ইগলুর মতো 


আকারের বাড়ি তৈরি করে। ঘরে কোনও 
জানাল! নেই। একটি মাত্র দরজা! ৷ 


৷৷ সনক্ষাদেন্ল শাড়ি ।॥ 
দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে ইনক! (11708) 
নামে এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী জ্বাতির বাস 


ছিল। ইনকারা একটা বিরাট রাজ্য গড়ে 
তুলেছিল। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়রা তাদের 
ক্ষমতাচ্যুত করে তাদের রাজ্য অধিকার করে। 
ইনকাদের বাড়িঘর উন্নত ধরনের ছিল। কিন্তু কিছু 
ইনক! অতি সাধারণ ঘরে বাস করত। তাদের 
ঘরে কোন জানাল! থাকত না, দরজা! বলতে 
একটা ফাক। অবশ্য এই বাড়ি অনেক সময়ে 
দোতলা হত। সাধারণতঃ ইনকারা উপরের 
ঘরে থাকত। নীচের ঘরে গৃহপালিত পশুদের 
থাকবার স্থান ছিল। 


৷৷ ক্ৰি্ত্রিক্ত চে বাড়ি ॥ 
মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়ার বিস্তীর্ণ বৃক্ষহীন 


৩৯২ 


তৃণভূমির নাম স্টেপ স্‌ (5022৩9)। এখানে 
কিরধিজেরা 


যাযাবর কিরঘিজ জাতির বাস। 


কিরঘিজদের তাবু 
সহজে বহনযোগ্য তাবুতে বাস করে। যখন 
তার! স্থানত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় তখন তাবুর 


অধিবাসীরা তাবু মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। 
॥ জিশসীন্েন্র ক্যালাভানেল বাড়ি ॥ 
জিপসীরা ক্যারাভানের উপর ঘর তৈরি করে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অধ নলেজ 


ভাতে থাকে এবং তাতে করেই নানাস্থানে 
যাতায়াত করে। 
৷৷ জীতুন্মল্ধ লিশ্বশ্ৰিল্গ্যাললস্থা ৷ 

চীনে অনেক বিশ্ববিভ্তালয় আছে। সে-সবের 
মধ্যে প্যাগোডার আকারে নিৰ্মিত একটি বিশ্ব- 
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কালিফোনিয়ার সেণ্টল ইউনিভারনিটি 
বিদ্বালয় অতি ৰিচিত্র। এটি নিগিত হয়েছিল 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন সম্ৰাট, চি. এন,-এর 
আমলে তারই তত্ববাবধানে। 
॥ দলাই লামার্ল অ৷সাদ্কছ । 
তিবৰতের ধর্মগুরু দলাই লামা এখন ভারতে। 
তিনি তিববতে যে প্রাসাদে থাকতেন তা প্রামাদ- 


ছর্গ পোতালা। একটা উচু পাহাড়ের গা জুড়ে 


নানাদেশের ঘরবাড়ি 


৩৯৩ 


এক বিরাট বাড়ি। এর দৈর্ঘ্য ২৭৪ মিটার। 
সর্বোচ্চ গন্থুজটির উচ্চতা মাটি থেকে ১২১ মিটার। 
॥ আকুশজ্ঞাস্র। প্ৰাসাল্ছ ॥ 

দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডার আলহামত্রা 


(Alhambra) প্রাসাদ মুরের! ত্রয়োদশ ও 
চতুর্দশ শতাব্দীতে গড়ে তুলেছিল। এটি অপূর্ব 
কারকার্ধধচিত। 


আফা বুশ জাতির রানি 
বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইট-সিমেপ্টের 
বাড়ি তৈরী হচ্ছে। আগেকার মতো! অদ্ভুত 
ধরনের বাড়ির প্রচলন উঠে খাচ্ছে। জাপানে 
ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। সেইজন্যে সেখানে কাঠের 


বাড়ির প্রাচুর্য । শীতপ্রধান দেশে যেখানে শীতের 
সময় বরফ পড়ে সে-সব জায়গায় বাড়ির একতল। 
দোতল! বা তেতলার ছাদ সমতল করে তৈরী হয় 
না। বরফ যাতে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায় সেজন্তে 
ছাদ ঢালু হয়। 


মাধিস যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর ভবিষ্যৎ 
নেতাদের অন্তে নিৰ্মিত একটি বিচিত্র বাড়ি 
ব্বাচ্ স্থান্নের বাড়ি ৷ 
ভারত-তিববত সীমান্তে Basisi fort-এর 
মন্ৃষ্য-অধ্যুষিত বাড়িগুলি ৫,৯৮৮ মিটার উচ্চে 
অবস্থিত। 
আর্জেনিনা-চিলি সীমান্তে Cero 
Llullaillaco-তে একটি তিন কক্ষের বাড়ি 


৩১৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি ৬৬** মিটার উচ্চে ভূমিকম্পের ধাকাসহনক্ষম। 


অবস্থিত। 
॥ কুকসক্ষাস্ডান্ল বাড়ি ৷ 
সারা পৃথিবীতে নানা দেশে অনেক বড় বড় ও = লন কৃ 


এবং হচ্ছে। চাটাঞ্জা’দ ইন্টারম্তাশনাল, এভারেস্ট 
বিজ্ডিং, টাট| সেন্টার, ইনস্যুরেন্স ভবন, নিউ 
সেক্রেটারিয়েট ভবন প্রভৃতি অনেক বহুতল বাড়ি 
তৈরী হয়েছে। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল প্রভৃতি বাড়ি দর্শনীয়। 


॥ নানা স্থানের নানা প্রব্ন্নের আড়ি ॥ 

পৃথিবীর সব দেশেই নানা ধরনের বাড়ি তৈরী 
হয়। এ সব বাড়ি যে কৃত রকমের তা বলে শেষ 
করা যায় না। 


ভবঘুরে রেডইণ্ডিয়ানদের বাইসনের তাবু 


উঁচু বাড়ি তৈরী হয়েছে। মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াল্ড, 
ট্রেড সেন্টার (৪১১ মিটার), এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং 
(৪৪৯ মিটার, টেলিভিশন টাওয়ার সমেত), 
ক্রাইসলার বিল্ডিং (৩১৮ মিটার) ইত্যাদি অসংখ্য 
আকাশচুম্বী বাড়ি তৈরী হয়েছে। 


॥ সব চেহ ভ'ল, বাড়ি ॥ 


বর্তমানে সবচেয়ে উ'চু বাড়ি শিকাগোর সিয়ার্স 
টাওয়ার। ১১* তলা, উচ্চতা ৪৪৩ মিটার 
( টেলিভিশন আ্যানটেনা সমেত ৪৭৫'১৮ মিটার )। 
আয়তন ১*১ একর । 


এশিয়ার সব চেয়ে উঁচু বাড়ি টোকিওর ৬* তলা এ 
Sunshine 60’। উচ্চতা ২৪* মিটার । বাড়িটি ১৬২ ৯৬৭ কান ধাশিওয়ালার 
ভবন 
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আফ্রিকার খড়-পাতায় ছাওয়া বাড়ি _ 


পাহাড়ের উপরের বাড়ি 


নানাদেশের ঘরবাড়ি ৩৯৭ 


থাকে। তাতে ছোট ছোট মাছ ছেড়ে দিলে 
সেগুলি বড় হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ রুই, কাতলা, 


মিরগেল, কালবোস, বাট! প্রভৃতি মাছের চারা 
পুকুরাদি জলাশয়ে ছাড়া হয়। অনেক সময়ে 


পোনা মাছের ডিম ছাড়া হয়। সেই ডিম ফুটে 
বাচ্চা হয়। বড় হলে লোকে ধরে খায়, বিক্রি 
করে ৮০৯৮ 

পোনা মাছ ছাড়া কই, শোল, মাগুর, শিঙ্গি, 
ভেটকি, পাশে, বোয়াল, চিংড়ি প্রভৃতি মাছ 
জলাশয়ে ফেলে রাখলে সেগুলি বড় হলে ধরে 
খাওয়া ও বেচা চলে । 

পু'টি, মৌরলা মাছ সাধারণতঃ লোকে চাষ 
করে না। আপনা আপনি পুকুরে হয়। ধানক্ষেত 
জলে ভরে গেলে তাতে নেদস, পু’টি, মৌরলা, টেংরা, 
ফলুই, পার্শে, ভেটকি প্রভৃতি মাছ জন্মে থাকে। 

স্রোতের মধ্যে ঘুনি রেখে তাতে সেই সব মাছ 
ধরা হয়। কম গভীর জলাশয়ের জল শুকিয়ে 
যাবার আগে সে-সব জাল দিয়ে ধরে নেওয়া হয়। 

অনেক সময় ধানক্ষেতের চারদিকে আল বেঁধে 
বর্ষার জমা জলে টেংরা, পার্শে, চিংড়ি প্রভৃতি 
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জন্মে বলে এদের চাষ করার রেওয়াজ বেড়েই 
চলেছে। 

ইলিশ, পমফেট, সান্ডিন, হেরিং, স্তামন 
(salmon ), শংকর প্রভৃতি মাছ লোকে চাষ 
করে না। এ সব সমুদ্রের মাছ৷ সমুদ্র থেকে 


কই, মাগুর, বোয়াল, সিঙ্গি মাছ 


জন্মানো চলে। 

আজকাল টেলাপিয়া বা আফ্রিকান কই-এর 
চাষ বাংলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। কারণ 
এই মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, পুকুরাদি জলাশয়ে 
এদের বংশবৃদ্ধি হয়। এ মাছ বিদেশ ‘থেকে 
আমদানি-কর1। 

আমেরিকান রুই, সিলভার কার্প প্রভৃতি 
মাছও বিদেশ থেকে আমদানি-করা। এই সব 


৪০০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ধরে এনে বাজারে বিক্রি করা হয়। ইলিশ নদী 
থেকে ধর! হয়। কিন্তু সে মাছও সমুদ্রের । গঙ্গা, 
পদ্ম প্রভৃতি নদীর মিঠা জলে ডিম পাড়তে চৌবাচ্চাকে বলা হয় আ্যাকোয়েরিয়াম 
আসে। তখন লোকে নদী থেকে ধরে । 


মানুষ শখ করে এক ধরনের মাছ পোষে। 
এই সব মাছ খুব ছোট ধরনের । নানা আকায়ের 
ও নানা রঙের । সে-সব মাছের কত বিচিত্র নাম 
জেব্রা, সোর্ডটেল, এঞ্জেল, ছোট জাতের কু'চে 
প্রভৃতি। 

ছোট বা বড় কাচ দিয়ে ঘেরা বাক্সে এইসব 


মাছ রাখা হয় ও তাদ্বের চালচলন দেখে লোকে 
আনন্দ পায়। এই কাচ দিয়ে ঘেরা বাক্স বা 


সিলভার এঞ্জেল 


কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্ৰাজ প্ৰভৃতি 
স্থানের চিড়িয়াখানায় বহু বড় বড় আযাকোয়েরিয়াম 
আছে। সে-সবের মধ্যে আলো! জেলে দেবার 
ব্যবস্থা আছে। সেই আলোয় মাছেদের চলাফেরা 


মৎস্য পালন ৪০১ 
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ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়ে 
মাছেদের গায়ে নানা ধরনের রং ঝলসে ওঠে। 

বাড়িতে লোকে আজকাল ছোট ধরনের 
আযকোয়েরিয়াম রাখে । তাছাড়া! বোতল, কাচের 
বয়াম, চীনামাটির পাত্র ইত্যাদিতে শখ করে মাছ 
রাখে। 


আাকোয়েরিয়ামের মধ্যে ডাকউইড (000 
৮/৩০৫), পণ্ড-উইডস ( pond-weeds ), ক্যানা- 


৪৩ 


ভিয়ান ওয়াটার-উইড (Canadian water- 
৬০০৫), ওয়াটার-মিলফয়েল (water-millfoil), 
ভ্যালিস্নিরিয়া (৬8111500119 ), ওয়াটার-ক্রোফুট 
( water-crowfoot ) প্রভৃতি নানা ধরনের গাছ 
রাখা হয়। এই গাছ রাখার উদ্দেশ্য, মাছের! যে 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বনিক আযসিড গ্যাস 
( carbonic acid £as ) বার করে দেয় গাছগুলি 
দেই গ্যাস গ্রহণ করে আযাকোয়েরিয়ামের জলকে 
বিশুদ্ধ করে রাখে। তার ফলে মাছেদের বেঁচে 
থাকার পক্ষে সুবিধা হয়। 

আযাকোয়েরিয়ামের জলে যাতে আলো” 
বাতাস পড়ে তার জন্যে উপরটা ফাকা ও প্রশস্ত 
হওয়া দরকার । অআ্যাকোয়েরিয়ামের জল পুকুরের 
জল বা বৃষ্টির জল হওয়া ভালো। অভাবে 


পরিষ্কার কলের জল দেওয়া চলে ৷ 
মাঝে মাঝে জল বদলে দেওয়া আবশ্যক। সেই 


সময়ে যাতে মাছেরা আঘাত না পায়, তা দেখা 
দরকার। 

আযাকোয়েরিয়ামের তলায় ছোট ছোট মুড়ি, 
বা নানা ধরনের পাথর রাখা ভালে।। এই সব 
নুড়ি বা পাথরের গায়ে শেওল। জম্মালে মাছ তা 


খেতে পারে । প্রয়োজনবোধে পাথরের আড়ালে 

বিশ্রাম করে আরাম পায়। / 

॥ ভ্যাক্ষোস্সেিম্ান্মেল পাল ॥ A 
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ভাকউইড পানাজাতীয় গাছ, জলে ভেসে 
থাকে। সহজেই বেশ বাড়ে। মাঝে মাঝে কীচি 
দিয়ে এই গাছের ডালপালা কেটে দিতে হয়। 

পণ্-উইডস পুকুরের শেঁওল| ঝাঁজিজাতীয় 
গাছ। এ গাছ আকোয়েরিয়ামে রাখবার কোন 
ঝামেলা নেই। সব ধরনের আযাকোয়েরিয়ামেই 
পণ্ু-উইডস রাখা উচিত। 

ক্যানাডিয়ান ওয়াটার-উইড জলে বেশ 
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ভালোভাবে বেঁচে থাকে। মাছেদের নিংশ্বাস-নির্গত 
কার্ধনিক আযাপিড গ্যাস শুষে নিয়ে এই গাছ 
মাছেদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন যোগায়। 

ওয়াটার-মিলফয়েলের পাতা খুব সরু সরু 
স্থতোর মতো!। গাছগুলি দেখতে বেশ সুন্দর । 
আ্যাকোয়েরিয়ামের শোভ! বাড়াতে এই গাছের 
খুব প্রয়োজন ৷ 

ভ্যালিস্নিরিয়া গাছের পাতার আকার 
ফিতের মতো। এই গাছও দেখতে সুন্দর 

ওয়াটার-ক্রোফুটের পাতা জলেও ভাসে, কিছু 
ডুবেও থাকে । এই গাছে বসম্তকালে ছোট ছোট 
সাদা ফুল ফোটে । এই গাছও আযাকোয়েরিয়ামের 
শোভা বর্ধন করে, মাছেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
অক্সিজেনও যোগায়। 

যে কয় ধরনের গাছের কথা এখানে উল্লেখ 
করা হল, তাছাড়া আরও অনেক রকম গাছ 
আযাকোয়েরিয়ামে রাখা হয়। রাশিয়া, জাপান, 
চীন, ইটালি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, 
স্পেন, পোতুগাল, বেলজিয়াম, কানাডা, 
অস্টে,লিয়া, জাৰ্মানি, পোল্যাও, ফিনল্যাণ্ড, 
নরওয়ে, স্তুইডেন, হল্যাণ্ড, ডেনমাৰ্ক, মেক্সিকো, 
ব্ৰাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকল 
দেশেই আযাকোয়েরিয়াম রাখার চলন আছে এবং 
সেই সব আ্যাকোয়েরিয়ামে নানা ধরনের গাছ 
রাখা হয়। 
॥ শাহ ।। < 


জলের উপর বিস্কুটের গুড়ো ভাগিয়ে দিতে 
হয়। মাছের! মুখ তুলে সেই সব ভেসে-থাকা 
বিস্কুট পরম আনন্দে খায়। সব চেয়ে ভালো খাদ 
খুব ছোট ছোট কেঁচোর বাচ্চা। একটা ছিদ্রওয়ালা 
কাচের পাত্রে সেগুলোকে রেখে আযাকোয়েরিয়ামের 
জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মাছগুলো! কাচের 
পাত্রের তলার ছিদ্র দিয়ে একটা একট! বার করে 


খায়। এ ছাড়া পি'পড়ের ডিম, কুচিকুচি করে কাটা 
ছোট ছোট পোকা প্রভৃতি মাছেদের প্ৰিয় খান্ধ। 
যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাদ্যই দেওয়া উচিত। 
বেশী দিলে মাছের! সব না খেতে পারার দরুন 
জলের তলায় গিয়ে জমে। তাতে জল অপরিদ্ধার 
হয়ে যায়। 


লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে আযাকোয়েরিয়ামে 
বেশী আলো প্রবেশ না করে। কখনও 


আ্যাকোয়েরিয়ামকে কড়া রোদে রাখতে নেই। 
মরা গাছপালা, পরিত্যক্ত খাবার ইত্যাদি সঙ্গে 
সঙ্গে আযাকোয়েরিয়াম থেকে তুলে ফেলে দিতে 
হয়। 


॥ মাহ্ছেদ্কেল্প লাগ ৷৷ 
শরীর থাকলেই রোগ হবে। কাজেই 
আযাকোয়েরিয়ামের মাছেরাও নানা রোগে ভোগে । 


অম্বস্থ মাছকে আযাকোয়েরিয়াম থেকে তুলে অন্তাত্র 
রাখতে হবে। তা না হলে তার সংস্পর্শে সুস্থ 
মাছেরাও রোগে ভুগবে। 

মাছেদের পাখনার উপর ছাতা-পড়ার মতে৷ 
দাগ দেখলে বুঝতে হবে তার পাখনায় fungus 
হয়েছে । এই মাছ প্রায় সময়েই বাঁচে না। 
তাদের আলাদা করে ফেলতে হবে। তারপরে 
তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। 


তবে সাধারণতঃ মাঝারি ধরনের আকোয়েরিয়াম 


বাড়ির বৈঠকখানায় রাখা হয়। 


(6 উর 9 


সারা পৃথিবীতে কত দেশ! সে-সব দেশে কত 
মানুষ ! বড় বড় শহর থেকে আরম্ভ করে পার্বত্য 
অঞ্চল, বনভূমি, নদী, মরুভূমি, বরফের দেশ--সব 
জায়গাতেই নানা জাতের মানুষের বাস। সেই 
সব মানুষের বেশভূষা নানা ধরনের । 
n শ্রাই্গভিহাস্নিক সুলেল লনেশক্ৰন৷ ৷ 

আগেকার দিনের বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক- 
যুগের মানুষের বেশভূষার সঙ্গে আজকালকার 
মানুষদের বেশভূষার কোন মিল নেই। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে লোকে বনে জঙ্গলে, পর্বতের 
গুহায় বাস করত। বাড়িঘর পর্যন্ত তাদের 


ছিল না। প্রথম দিকে তার। উলঙ্গ অবস্থায় 
ঘোরাফেরা করত। পরে ক্রমশঃ বিশেষ করে 
শীতের প্রকোপ থেকে দেহকে বাচাবার জন্যে গায়ে 
একটা সাধারণ আবরণ দেওয়ার চেষ্টা করত। 

সেই আবরণ ছিল গাছের শুকনে৷ পাতা, ছাল, 
পাখির পালক ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। ক্রমশঃ 
মানুষের মনে লজ্জাবোধ হতে লাগল। তারা সার! 
গায়ে গাছের ছাল, পশুর লোম ইত্যাদি দিয়ে 
তৈরী একট! অতি সাধারণ আবরণ দিত। ভূষণ 
ছিল হাড়ের মাল! বা রঙিন পাথর ইত্যাদি। সেই 
ভূষণ অর্থাৎ অলংকার তারা গলায় পরত, 


৪*৪ 
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কোমরে ঝোলাত, মাথার চুলে বাধত বা হাতে 
পরত। 


দক্ষিণ আমেরিকার এক ইণ্ডিয়ানের নকশা-আকা মুখ 
শুধু তাই নয়, সে যুগের অসভ্য মানুষের! লতা- 
পাতার রস দিয়ে তৈরী রং ব| খনিজ পদার্থ দিয়ে 


গায়ে নানা নকশা আকত। সেই ধরনের চিত্র- 
বিচিত্র আকার সাহায্যে দেহকে সুন্দর করে 
তোলবার চেষ্টা আদিমযুগেও যেমন ছিল, বর্তমান- 
কালের অরণ্যবাসী বা মরুবাসী মানুষদের মধ্যেও 
তেমন দেখা যায়। 

যত দিন যেতে লাগল, মানুষের রুচির ততই 
পরিবর্তন হতে লাগল। যতই মানুষ সভ্য হতে 
লাগল, ততই নিজেদের নানা ধরনের উন্নত পোশাক- 
পরিচ্ছদে ও ভূষণে সজ্জিত ও ভূষিত করতে লাগল। 
এমন অনেক দেশ আছে, যে-সব দেশে হাজার 
হাজার বৎসরেও বেশভূষার তেমন পরিবর্তন হয় নি। 
কিন্ত ইউরোপ, আমেরিক। প্রভৃতি মহাদেশের সভ্য 
লোকেরা যে ধরনের পোশাকপরিচ্ছদ পরিধানের 
প্রথা চালু করেছে, তা সারা পৃথিবীর নান] দেশে 
ছড়িয়ে পড়ছে। ৰ 
॥ এুভি-স্পাগুগালি-্পার্উ ও শাড়ী ॥ 

ভারতীয়দের ধুতি-পাঞ্জাবি বা শার্ট সাধারণ 
পোশাক হলেও অধিকাংশ স্থানে ইউরোপীয় প্রথায় 


3 
Ki 


নানাদেশের বেশভূষা 


কোট প্যান্ট পরার রেওয়াজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 
অবশ্য, ভারতীয় নারীরা ইউরোপীয় মহিলাদের 


শাডী-পরা ভারতীয় নারী 
পোশাকপরিচ্ছদের অনুকরণ করে নি। 
আগের মতোই শাড়ী পরে থাকে৷ বিদেশে গেলেও 
তারা শাড়ী পরেই যায়। 
ভারতের নানা রাজ্যের লোকেদের পোশাক- 


তার! 


পরিচ্ছদ একরকমের নয়। কেউ পাজামা পরে, 
দেহের পিছনের অংশে লম্বা কামিজ থাকে। কেউ 
মাথায় পাগড়ি দেয়। কেউ মালকৌচা দিয়ে 
কাপড় পরে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশের 
মেয়ের! পৰ্যন্ত মালকোচ৷ দেয়। মেয়েরা কোথাও 
কোথাও ঘাগর। পরে। 

আগেকার দিনের কৌচানো। ধুতি, কৌচানো 
চাদর, গিলে-করা পাঞ্জাবি ব্যবহারের চলন বিশেষ 
আর নেই। 0 
॥ ভাললক্ৰান্স ॥ এয 

সব দেশের মেয়েরা গহনা পরতে ভালবাসে । 
মরুবাসী, অরশ্যবাসী, তুষাররাজ্যবাসী_্গব 


৪৪৫ 


নানা ধরনেন্র অলংকার 
নারীই নানা ধরনের গহনা পরে। ইউরোপ, 
আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নারীরাও গহনা পরে থাকে । 


কিন্তু সব চেয়ে বেশী গহনা পরার প্রচলন ভারতে, 
বিশেষ করে বাংলায় । সোন| ও রুপোর চুড়ি, হার, 
তাগা, বালা, আংটি, টায়রা, ছুল, নথ প্রভৃতি নান৷- 
ধরনের গহন! পরার রেওয়াজ ভারতের সর্বত্রই 
দেখা যায়। 


৷৷ আলীন পান, সিম্পল ও জ্যাসিল্রিযালল 
পোল্পীক ॥ 


প্রাচীন কালে পারস্তবাসীরা চামড়ার তৈরী 
কোট ও পাতলুন পরত। মিশর ও আযাসিরিয়ার 
ধনী লোকেরা পশুলোমের তৈরী পোশাকের 
পরিবর্তে লিনেন বা শনের তৈরী পোশাক পরত। 
এইসব পোশাকে ছু'চের স্থক্ষ্ম কাজ-কর| থাকত । 
সে-সব পোশাক নান! রঙের হত। 
॥ ভৰলী ॥ 


মূল গ্রীস ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার 


৪*৬ 


দূরে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ ক্রীট ( Crete )-এর 
নারীরা গায়ে জাটসাট বডিস ও কোমরে বেল্ট 
বেঁধে একধরনের ঘাগর| পরত। এখনও সেখানকার 
অনেকে সেই ধরনের পোশাক পরে থাকে। সে 
স্থানে ছু'চলো-মুখ বুটজুতে| পরার চলন ছিল। 
॥ প্ৰাচীন স্লোম ৷ 

প্রাচীনকালের রোমকর! টোগ। পরত ও টোগার 
তলায় টিউনিক পরত। গরিব লোকেরা শুধু 
টিউনিক পরত। তারপর রোমে প্যালিয়াম 
(pallium ) বাক্লোক (০1০21) পরার চলন 
শুরু হয়। প্যালিয়াম ছিল এক ধরনের টিলে 
পোশাক, কতকটা আলখাল্লার মতো । সাধারণতঃ 
শিক্ষিত রোমকরাই প্যালিয়াম পরত। রোমের 
নারীরা পরত স্টোলা (9019) ও প্যাল্যা 
(08119 )। 
॥৷ ললীন এীস ॥ 

প্রাচীনকাপের গ্ৰীকের| বহির্বাস হিসেবে 
পশুলোমের পোশাক হিমেশন ( himation ) 
পরত, অন্তর্বাস হিসেবে তার তলায় থাকত 
কিটন (01600. )। পুরুষ ও নারীর হিমেশন ও 
ও কিটন পরার ধরনে পার্থক্য ছিল। পুরুষেরা 
কাধ পর্যন্ত আটা কিটন পরত। মেয়ের! আঁট করে 
বেস্ট বেঁধে সেমিজের মতো করে কীটন পরত। 
৩০০ 

তুরস্ক ও ইজরায়েলের ইহুদী ও মুসলমানেরা 
তাদের জাতীয় পোশাক পরার পরিবর্তে ইউরোপীয় 
পোশাক পরে থাকে । তবে সকলেই নয়। 
॥ লেলুহুন ॥ 

বেছুইন নারীরা পুরানো দিনের পোশাকই পরে 
থাকে। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মরুভূমিতে বেছুইন 
পুরুষেরা অনেকে সাধারণ আরবীয়ের মতো আব্বা 
ব। হাতাহীন আলখাল্লা পরে। 


॥ আৰ্পব্ৰ ॥ 


আৱবীয়ের| আলখান্ল৷ পরে ও আপাদমস্তক 
পোশাকে ঢেকে রাখে, যাতে গরম হাওয়া বা 
বালির ঝড় গায়ে লাগতে না পারে । অনেকে যে 
টুপি পরে তাতে ট্যাসেল (5561 ) ঝোলানো 
থাকে। 
॥ ভ্কাম্পান্ন ॥ 


জাপানী পুরুষেরা উনবিংশ শতাব্দী থেকে 
ইউরোপীয় পোশাক পরা শুরু করেছে। অবশ্য 
কিমোনো ( 71000 ) পরা বন্ধ হয়ে যায় নি। 
কিমোনো এক ধরনের ঢিলেঢালা বহির্ধাস। এই 
কিমোনে! চীনের তাং রাজবংশের পোশাক । 
জাপানীরা তাং রাজবংশের আমল থেকেই 
কিমোনো পরা শুরু করেছে। জাপানী মেয়েরা 
ও শিশুরা ওবি (০৮1) নামে একধরনের চওড়া 


নানাদেশের বেশভৃষা ৪০৭ 


জাপানী পোশাক-পরিহিত নরনারী ও বালক-বালিকা 
চাদরের মতে! কাপড়ের কোমর-বন্ধনী আটে 
ওবির উপরের বিচিত্র ফুল-তোলা নকশা! সুদৃশ্য । 
|| জীন্ন ॥ 


ন; | 
রি + | 
জাতীয় পোশাকে চীন! সম্রাজ্ঞী 


চীনা পুরুষেরা আলগা কোট পরে। তারা যে 
পাজামা পরে তা সাধারণতঃ সিল্কের হয়। তবে 
সুতী পাজামার চলনও কম নয়। মেয়েরা 
নানা ধরনের কোট পরে। সেই সব কোটে বিচিত্র 
ফুল-তোল। বা অন্য ধরনের ছু'চের কাজ থাকে। 

মেয়েরা মাথার চুলে কাটা ও ফুল পরে। 
অনেকের চুলে চিরুনি গৌজা থাকে৷, 
॥ মঙ্গোনিনক্সা ও মাখুওলিলা ৷৷ 

মঙ্গোলিয়| ও মাঞ্চ,রিয়ার নারীপুরুষের 
বেশভূষার ধরন প্রায় চীনাদের মতোই। 


॥ ভিন্কবভ ॥ 


তিব্বতীয়েরা ঢিলেঢালা পোশাক দিয়ে সার! 
গা ঢেকে রেখে শীত থেকে আত্মরক্ষা করে। তারা 
সবাই নানা ধরনের টুপি পরে। তাদের প্রায় 
সকলেরই পোশাক কাধ থেকে পা পর্ধস্ত বোলানে৷ ৷ 
॥ শশ৷ ৷! 

বৰ্মার নারীপুরুষ সকলেই বিচিত্র লুঙ্গি (লোৌপ্রি) 
পরে। গায়ে থাকে খাটো-হাত| কোট, যার নাম 
এঞ্জি। মাথায় একখণ্ড রঙিন ও নকশী-কাটা 
কাপড়ের ফেটি থাকে। বর্মীরা যে জুতো! পরে, 
তাকে বলে ফানা। ফান! এক ধরনের স্ট্যাপ- 
ওয়ালা চটি । অন্যান্য দেশের মতে৷ বীরদের মধ্যে 
ইউরোপীয় পোশাক পরার চলন শুরু হয়ে গেছে। 
অবশ্য, যারা ইউরোপীয় পোশাক পরে, তারাও 
বাড়িতে লুঙ্গি ব্যবহার করে থাকে। খা 


৪৯৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সারা দেহ ঢেকে রাখতে হয়। কিছু কিছু 


পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ চীনাদের মতোই। 


একের তাইওয়ানের উত্তরাংশে বনাঞ্চলে যে-সব তাইওয়ান- 


এস্কিমো জননী 
হয়েছে। তারা অনেকে ইউরোপীয় পোশাক 


পরতে অভ্যস্ত হয়েছে। গ্রীনল্যাণ্ডে ডেনমার্ক 
সরকার অনেক আধুনিক বাড়ি, স্কুল, 
হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছে। 
এস্কিমোরা পাশ্চাত্য কায়দায় থাকতে অভ্যস্ত 
হচ্ছে। কেউ কেউ ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ 
পরলেও অধিকাংশ এস্বিমো তাদের প্রথানুযায়ী 
পোশাক পরে থাকে। 


॥ ভাইওওআান্ব ॥ 
তাইওয়ানের (ফরমোসার ) মেয়েরা! একধরনের 

ঘাসের তৈরী পোশাক পরে। তাইওয়ানবাসী 

হলেও আসলে তারা চীনা। তাই তাইওয়ানের 


বাসী পুরুষ শিকারীর বাস তারা যখন শিকারে 
যায়, তখন গায়ে জালের তৈরী জাম! ও নেংটি 
পরে। অনেক সময়ে মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে 
শিকারে যায়। তাদের গায়ে চিত্রবিচিত্র হাত- 
কাট! জামা থাকে । সকলেই খালি পায়ে যায়। 


॥ শাপুল্লিনিভলিনি ॥ 
পাপুয়া-নিউগিনির অধিবাসীদের বেশভুয| 
অস্টে লিয়ানদের মতো ৷ কিন্তু সেখানকার আদিম 


থাইল্যাণ্ডের মহিল! 
অধিবাসীরা নানা রঙের জবড়জং পোশাক পরে। 
তারা নান ধাচে চুল বাঁধে, চুলে পাখির পালক 
গৌজে, মাথায় পালকের লম্বা! টুপি পরে, মেয়েরা 
নাকে, গলায়, কোমরে নান! ধরনের হাড়, রুপা, 
তামা প্রভৃতির বিচিত্র ধরনের গহনা পরে। 
গায়ে নানা ধরনের উন্কি পরে, নান! রঙের নকশা! 
কাটে। নাক বিধিয়ে লম্বা হাড় বা কাঠি পরে। 
নর্ভক-নর্তকীদের বেশতৃষা অদ্ভুত ধরনের। 


বলিভিয়ার রমণী 

যোদ্ধাদেরও তাই। তারা যে ধরনের জবড়জং 
জমকালে। রঙের পোশাক ও টুপি পরে, ত! দেখে 
সাধারণ দর্শকেরা ঘিন্ময়বিমুগ্ধ না হয়ে পারে না। 
॥ উন্উল্লোশ্সীল্প পোশাক ॥ 

এখনকার দিনে সারা পৃথিবী জুড়ে যে 
ইউরোগীয় পোশাকের চলন দেখা যায়, দ্বাদশ 
শতাব্দীর আগে খোদ ইউরোপেই সে-রকম 
পোশাকের চলন ছিল না । সে সময়ে ইউরোপের 
লোকে প্রায়ই শার্ট বা খাটো জ্যাকেট পরত. 
হাতওয়াল। আলখাল্লার প্রচলন ইউরোপের প্রায় 


সব দেশেই ছিল। স্ত্রীপুরুষ সবাই ঢিলেঢালা 


পোশাক পরত। 
ছিল। 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মাথা গলিয়ে 
পোশাক পরার চলন শুরু হয়। মেয়েরা স্কার্ট 
পরতে শুরু করে। চতুৰ্দশ শতাব্দীতে রেনেসাসের 
প্রারস্ত। তখন থেকে নারীপুরুষর। পোশাকে বেশ 
পার্থক্য বজায় রেখে চলতে থাকল! প্রথম দিকে 
মেয়ের! খাটো ঘেরের ও ভাজে ভাজে ফোলানো 
গাউন পরা আরম্ভ করল। রানী এলিজাবেথের 
সময়ে ইউরোপে ধনী ও অভিজাতাশ্রেণীর মেয়ের! 
লম্বা! লেজুড়-ওয়াল! গাউন পরত ৷ বালক ভৃত্যের! 
সেই লেজুড় (0811) বয়ে নিয়ে যেত। অবশ্য 


মেয়েদের পোশাকের হাতা বড় 


৪১০ প্রোগ্রেসিত বুক অব নলেজ 
83৯৮২ ৮০ ও টুর নসর 


ঝোলানো হয়। 
দেশেই। 
৷৷ আচদ্ছিম অপিনাসাদেল লেশভূষ৷ ॥ 


আয়নার সামনে ফিজি দ্বীপের মহিলা 


সেই প্রথার চলন বেশী দিন ছিল না। ইংল্যাণ্ডে 
যদি বা কিছু দিন এই ধরনের গাউন পরা চালু 
ছিল, ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই জবড়জং 
পোশাকের রেওয়াজ সহজেই উঠে গিয়েছিল । 
নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ যাতে 
সহজে কাজকর্ম কর! যায় বা ঘোরাফেরা করা যায় 
তার জন্যে নারীপুরুষ হালকা ধরনের পোশাক পর 
আরম্ভ করল। বর্তমানে ইউরোপীয় পোশাক 
বলতে বোঝায়, গায়ে পুরে| হাতাওয়াল। কোট, 
লম্বা প্যান্ট, পায়ে জুতো মোজা, মাথায় টুপি। ॥ নাক্সীল কেশ্শ-শলিলৰ্শা ॥ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোটের সামনের দিকের উপরের নারীর! সব দেশেই কেশ-পরিচর্য! করে নান 
অংশ ভাজ করে খোলা, দেই খোল! জায়গায় টাই ধরনের খোঁপা বাধা এই কেশ-পরিচর্ধারই অঙ্গ । 


আমেরিকার আদিম অধিবাসী লাল ভারতীয় 
(রেড ইণ্ডিয়ান ) মহিলা 
আফ্রিকার নানা দেশ, বহু দ্বীপ, অস্টে লিয়।, 
আমেরিকা প্ৰভৃতি স্থানে আদিম অধিবাদীর! 
বর্তমান যুগেও নান! বিচিত্র ধরনের পোশাক পরে 
থাকে। যুদ্ধে যাবার সময়ে বা উৎসবকালে নাচের 
সময়ে তাদের পোশাকে বহু বৈচিত্রা দেখা যায়। 


নানাদেশের বেশভুষা ৪১১ 


আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, চুলের দৈন্য ঢাকতে চেষ্টা করে। 

অস্টে,লিয়া, প্রশাস্ত মহাসাগরীয় বহু দ্বীপ প্রভৃতি 

স্থানের মেয়েরা নানা ভাবে খৌপা বাধে । বাংলায় কা. 

ও উড়িস্যায় (ওড়িশায় ) এক সময়ে মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ চুল ছেঁটে ফেলে, পাশ্চাত্ত্য জাতির 
বাহারী খোঁপা বাধার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মেয়েদের অনুকরণে ববহেয়ার করে। অবশ্য এই 
ভারতের আদিম অধিবাসী মেয়ের আজও 
নানাভাবে খোপা বাধে, খোপায় চিরুনি 
গৌজে। 


ববহেয়ার 
ববহেয়ার করার চলন বর্তমান কালেও নগণ্য বলা 


চলে । 


॥ ভাৰ্লভীন্স স্ৰী-পুরুস্তেন্স পোশাক ॥ 


আজকাল অনেক ভারতীয় মেয়ে সালোয়ার 

কামিজ পরে, বমীঁদের পোশাকের অনুকরণ করে, 

ইউরোপীয় মেয়েদের মতো গাউন পরে, পা-পর্যন্ত 

“ঝোলানো পোশাক (যার নাম ম্যাক্সি) পরে। 

নট ৰ 2 £440 অনেক মেয়ে পুরুষের মতো প্যান্ট পরে। পুরুষের! 

ক্গোর অধিবাসীদের যুদ্ধের সাঙ্গ ড্রেনপাইপ প্যান্ট পরে, বুশ শার্ট পরে। অনেকেই 

॥ পৰ্চ্ুন্ল ॥ বাড়িতে লুঙ্গি পরে বা মেয়েদের শাড়ী লুঙ্গির 
সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নারীর মাথার চুল মতো! করে পরে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমন লম্ব| হয় না। অথচ লম্বা ॥ শশোক্সশা।। 

চুল সব মেয়েরই কামা। তাই তারা পরচুল পরে আগেকার দিনে সব মুসলমান মহিলা বোরখা 


৪১২ 


পরত। এখন বোরখা পরার রেওয়াজ কমে 
এসেছে। তুরস্কে বোরখা উঠে গেছে। 


॥ ০পরলল্পা কাপড় ও টুপি ৷৷ 


সাধুসন্ন্যাসীর| ও বিভিন্ন আশ্রমের নারীপুরুষ 
গেরুয়া রঙের শাড়ী বা ধুতী-পাঞ্জাবি পরে, পুরুষেরা 
মাথায় গেরুয়া রঙের টুপি পরে, কেউ কেউ গেরুয়া 
রঙের বস্ত্রখণ্ড পরে। 


॥ ভ্ভাব্ুতীক্স নারীর অলংকার (জিলা 


সোনার দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ার জন্যে 
ভারতীয় মেয়েদের অনেকেই আগেকার দিনের 
মতো বহু সোনার গহন! পরতে পায় না। তার! 
অনেকেই রুপো, এমন কি ইমিটেশন গোল্ড বা 
স্টেনলেস স্টীলের গহনা পরে থাকে। অবাঙালী 
নারীর! পায়ে খুব ভারী রুপোর মল পরত, গ্রামের 
বাঙালী মেয়ের] কোমরে বেশ ভারী চন্দ্রহার 
পরত। এখন এ সবের চলন ক্রমশঃই উঠে যাচ্ছে। 
তবে, পায়ে হালকা ধরনের রুপোর গয়না পরার 
রেওয়াজ উঠে যায় নি। মাথায় টায়রা, নাকে 
নথ, কানে মাকড়ি, বাহুতে অনন্ত প্রভৃতি পরার 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


প্রথা ক্রমশঃই উঠে গেছে। অবশ্য, আজকাল 
অনেক মেয়ে আগের মতোই কানে মাকড়ি পরা 
শুরু করেছে। দাক্ষিণাত্যের মেয়েদের মধ্যে নাকে 
নাকছাবি পরার ব্যাপক প্রচলন ৷ বাঙালী মেয়ের 
নাকে অনেকেই নাকছাবি পরে, কানে ছুলের 
পরিবর্তে ফুল পরে। আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের 
আদিম নারী অধিবাসীরা, মরুবাসিনী বা অরণা- 
চারিণীরা এই আধুনিক যুগেও নানা ধরনের জবড়জং 
গহনা পরে থাকে । অনেক সময়ে সে-সব গহনা 
সোনা-রুপোর হয় না, জীবজন্তর হান্ড, পালক, নানা 
ধরনের পাথর, কড়ি প্রভৃতির হয়ে থাকে। 


॥ হালাল পোশাক ॥ 

বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সৰ্বত্ৰ নারী-পুরুষে 
হালকা, ছিমছাম পোশাক পরে থাকে। বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের হালকা! পোশাকে কাজকর্ম 
করার বা চাকুরে মেয়েদের ট্রামেবাসে চড়ে 
যাতায়াতের সুবিধা হয়। পুরুষেরা তো ধুতি- 
পাঞ্জাবি ছেড়ে শাৰ্ট পাঞ্জাবি ও প্যান্ট পরে থাকে । 
সারা পৃথিবী জুড়ে লোকে বেশভূষার আড়ম্বরপূর্ণ ও 
অনাবশ্যক ধরন ত্যাগ করছে। 


ফটোগ্রাফি (0170900£7801)5 ) শব্দের বাংলা 
প্রতিশব্দ আলোকচিত্ৰ । শব্দটা! গ্রীক photos ও 
£raPhein শব্দের মিলনে উৎপন্ন । photos-এর 
মানে আলো, £.90161)-এর অর্থ আঁক! ৷ তাহলে 
ফটোগ্রাফি শব্দের অর্থ দাড়াল আলো! দিয়ে 
আকা । তাই আলে! দিয়ে আঁকা ছবিকে আমরা 
বলি ফটোগ্ৰাফ, সংক্ষেপে ফটো । 


॥ ছলিতে ধৰর্নে ব্লাখলার ডপাহ্ধ 
আলিল্ৰাল্প ৷ 


সুর্যের আলোই হোক, আর অন্য যে কোন 
ধরনের আলোই হোক, সব কিছুই কোন জিনিসের 
উপর পড়লে সেই জিনিসের ছায়া পড়ে। সেই 
ছায়৷ জলেও পড়ে এবং ডাঙ্গায়ও পড়ে ৷ লোকে 
জলে নিজের ছায়া দেখে । সূর্যের আলোয় গাছের, 
ঘরবাড়ির, পাহাড়পর্বতের ছায়া ডাঙ্গায় পড়ে। 
আয়নায় লোকের মুখের ছবি দেখা বায়। সব 
কিছু দেখে দেখে মানুষ ভাবতে শুরু করে, এই সব 
ছায়া বা ছবি তো আলো সরে গেলে আর দেখ। 


যায় না, সে-সবকে কি এমনভাবে ধরে রাখা যায় ন। 
যাতে যখন ইচ্ছে তাদের দেখ| যায়, অথব| সেগুলি 


চিরকাল ধরে রাখা যায় ? 
নানা দেশের নান! মনীষী বিভিন্ন সময়ে ছায়া 


ব। ছবিকে ধরে রাখবার কথা ভাবতে ভাবতে 
উপায় আবিষ্কার করলেন । 


॥ নেগেটিভ ও পজিটিভ ৷৷ 


যে যন্ত্রের সাহায্যে ছবি তোলা যায় তারই 
নাম ক্যামেরা (০810618 )। নান! পদ্ধতিতে 
ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা যায়। প্রথমে 
ক্যামেরার মধ্যে আলোকগ্রাহী প্লেট বা ফিল্ম পুরতে 
হয়। তার পর ছবি তোলা হলে সেই প্লেট ব| ফিল্ম 
অন্ধকার ঘরে রাসায়নিক পদার্থে ডুবিয়ে ছবিকে 
ফুটিয়ে তুলতে হবে। তার পর তাকে হাইপো! 
অর্থাৎ হাইপোসালফাইট (1)5095810171)-নামক 
পদার্২-গোল। জলে ফেলে ফিক্‌স্‌ করতে হবে ৷ তার 
পর সেই প্লেট বা ফিল্ম পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়ে 
খোল। বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে। এই প্লেট বা 


বাদিকের ছবিটি নেগেটিভ। ডান দ্দিকেরটি পজিটিভ 
বা প্ৰিণ্ট । 


ফিল্মকে বলে নেগেটিভ। তার পর সেই নেগেটিভের 
উপয় আলো ফেলে তার তলায় রাখ! এক ধরনের 
কাগজে যে ছায়| পড়বে, তা-ই হবে ফটোগ্ৰাফ । 


সেটাকে বলে-পজিটিভ ব| প্রিন্ট। পরে তাকেও 
আবার আগের মতো হাইপো-গোলা জলে ফিক্স্‌ 


করে নিয়ে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়! 
ইয়ে গেলে বাতাসে মেলে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে ৷ 
এইভাবে ফটোগ্রাফ পাওয়| যাবে । 


॥দাগেল্রে ত্াব্িজ্কাল ॥ 

কিন্তু এই যে-সব ব্যাপারের কথ! বলা হল,তাকে 
কার্যকর করতে বহু বৎসর ধরে বহু বিজ্ঞানীকে 
নানাভাবে চেষ্টা করতে হয়েছে। ফ্রান্সের নীপসে 


(Nicephore 116০০) তার ভাই ও ছেলে এবং 
ফরাসী চিত্রকর লুই দাগের (Louis Jacques 


Mande Daguerre, ১৭৮৯-১৮৫১ খ্ৰী.) পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ভাবে গবেষণা করতে থাকলেন । পরে দাগের 
ও নীপ্‌সে মিলিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে 
থাকলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দাগের দেখলেন, রুপোর 
পাতে আয়োডিনের বাষ্প লাগিয়ে নিয়ে তার উপরে 
আলে ফেললে যে ছবির সৃষ্টি হয়, ত। প্রথম দিকে 
অদৃশ্তই থাকে । অন্ধকার ঘরে রাসায়নিক তরল 


লুট দাগের 
পদার্থে ফেলে সেই ছবিকে ফুটিয়ে তোলার 
প্ৰয়োজন ৷ 


দাগের অদৃশ্য ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে পারদের 
বাষ্প ব্যবহার করতে থাকেন। তিনি অন্ধকারে 
হুন-জল ও পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রভৃতি ব্যবহার 
করে ছবিকে পাকা করতে অর্থাৎ ফিক্‌স্‌ করতে সমর্থ 
হন। এইভাবে তিনি আলোর সাহায্যে ছবি 
তুলে ত পাকা করবার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে 
আলোর সাহায্যে ছবি তোলার প্রথাকে নীপসে 


প্রথম দিকের তোলা দাগেরোটাইপ 
নাম দিয়েছিলেন হেলিওগ্রাফি ( heliography), 


ফটোগ্রাফি 
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দাগেরের প্রথার নাম হল দাগেরোটাইপ 
Daguerrotype) 


॥ শ০স্জউডেল্স আলিক্কান্ ৷৷ 


১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ওয়েজউডই কাগজে 
বা পাতলা চামড়ায় সিলভার নাইট্রেট লাগিয়ে 
তাতে আলো ফেলে গবেষণা চালাতে থাকেন। 
পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরা আলোর সাহায্যে ছবি 
তুলতে সিলভার নাইট্ৰেট-মাখানে| কাগজ ব্যবহার 
করেন ৷ তার পরে সিলভার আইওডাইড বাবহার 
কর! হতে থাকে। 


॥ ব্ৰচালোটউ1ইল ৷৷ 


ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম হেনরী ফক্স ট্যালবট 
(William Henry Fox Talbot, ১৮০০-১৮৭৭ 


ছেনরী ফক্স ট্যালবট 
খ্ৰী) ছিলেন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ৷ তিনি ১৮৩৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ফটোগ্রাফির মুদ্রণপ্রথা আবিষ্কার করেন। 
তিনি কাগজের উপর সিলভার ক্লোরাইড মাখিয়ে 
তার উপরে ছবি তোলবার ব্যবস্থা করেন। এই 
ছবি তোলার পদ্ধতিকে ট্যালবট নাম দিয়েছিলেন 
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ক্যালোটাইপ পদ্ধতিতে ট্যালবটের তোলা ছবি 
ক্যালোটাইপ ( calotype )। 


৷ হার্শেলেল্প দেওয়া! নাম ৷৷ 

প্রথমে যে উলটো ছবি ওঠে অর্থাৎ সাদ। জায়গা 
কালো, আর কালো জায়গ| সাদ! হয়, বিখ্যাত 
বিজ্ঞানী হার্শেল তার নাম দেন নেগেটিভ। সেই 
নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলে! গিয়ে মসলা-মাখানে! 
কাগজে পড়লে যে ছবি ফুটিয়ে তোল! হয়, তার নাম 
দেন ফটোগ্ৰাফ ৷ এই ছুটি নামই আজও চলছে। 
॥ ভিজে প্লেট ॥ 

স্কট আঠার নামে একজন ইংরেজ ভাস্কর ১৮৫৬ 
খ্রীষ্টাব্দে কাচের প্লেটে কলোডিয়নের সঙ্গে সিলভার 
ব্রোমাইড-মেশানো তরল পদার্থ মাখিয়ে ছবি 
তোলবার ব্যবস্থা করেন ৷ অন্ধকার তাবুর মধ্যে 
কাচের প্লেটে সেই তরল পদার্থ লাগানে| হত। 
লাগিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরায় তা পুরে আলোক- 
চিত্র গ্রহণ করা হত এবং আলোকচিত্র তোল! হলেই 
অন্ধকার তীবুতে গিয়ে তা ডেভেলপ ও ফিক্‌স্‌ করা 
হুত। এই ধরনের প্লেটকে বল! হত ভিজে প্লেট 
( wet plate )। 
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অন্ধকার তাবুর মধ্যে ভিজে প্লেট তৈরি করা 
॥ শু কুন্নে। প্লেট ৷৷ 

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির ম্যাডকস কলোডিয়নের 
বদলে জিলেটিন ব্রোমাইড ব্যবহার করা শুরু 
করলেন। এর ফলে কাচের প্লেটটা তাড়াতাড়ি 
শুকিয়ে যেত ও আলোকচিত্র গ্রহণ ভালো হত। এই 
ধরনের প্লেটকে বল। হত শুকনো প্লেট (dry 


plate)! 
॥ কুছ ॥ 


সর্বক্ষেত্রেই আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য ক্যামেরার 
প্রয়োজন হত এবং আজও হয় ৷ প্রথম দিকে সাধারণ 
চৌকো বাক্সের মতো ক্যামেরার চলন হয়, যার নাম 
সৃচীছিদ্র ক্যামেরা ( pinhole camera )। সেই 


বাক্সের সামনের দিকের খুব ছোট ছিদ্র দিয়ে আলো 
গিয়ে পড়ত ভিতরে রাখা প্লেটের উপর ৷ সেই প্লেটে 


বাইরের ছবি প্রতিফলিত হত। পরে অন্ধকার 
ঘরে সেই প্লেট ডেভেলপ ও ফিক্‌স্‌ করে তা ব্রোমাইড 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


নানা ধরনের কাছের « 
কাগজে ছাপা হত। সেই ভাবে আলোকচিত্র 
অর্থাৎ ফটোগ্ৰাফ পাওয়। যেত ৷ 


ফটোগ্রাফি 


॥জাহসেন্স তৈ্লী লেন্স: ৷ 


বর্তমানে ফটো তোলবার নানা উন্নত ক্যামেরা 
তৈরী হয়েছে। সেই ক্যামেরার চেহার| নান 
ধরনের । তাতে ফুটোর জায়গায় পরকল। কাচ বা 
লেন্স্‌ (1505 ) লাগানে। থাকে । এই লেন্সের 
কাচ উৎকৃষ্ট ধরনের । জার্মানির চশমা-বিক্রেত। 


কাৰ্ল জাইস 
কার্প জাইস ( Car] 26155, ১৮১৬-১৮৮৯ শ্রী) 
পূর্ব জার্মানির জেনা (৩7৫)-নামক স্থানে ক্যামেরার 
লেন্স্‌ তৈরির এক কারখান। খুললেন । সেই কার- 
খানায় উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফের লেন্স্‌ তৈরী হতে 
লাগল । আজকাল মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, 
রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যা প্রভৃতি দেশে বহু উৎকৃষ্ট 
ধরনের লেন্স্‌ তৈরী হয়ে থাকে কিন্তু তখনকার দিনে 
জাইসের কারখানায় তৈরী লেন্সের মতো অত 
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ভালে! লেন্স আর কোথাও তৈরী হত না। এই 
লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে ক্যামেরার ভিতরের 
প্লেট বা ফিল্মে লাগে ৷ 


॥ ফ্ৰিল্ঘ ॥ 


আগে কাচের প্লেটেই বেশির ভাগ ফটে! তোলা 
হত। আজকাল ফিল্মে তোলা হয়। সেই ফিল্ম 
কাটাও হয় গোটানোও হয়। গোটানো ফিল্ম 
অর্থাৎ রোল ফিল্ম (011 210 )-এর চলন বেশী ৷ 
কোন ফিল্মে আটটা, কোনটায় বারটা ব| ষোলটা, 
কোনটায় তার চেয়ে অনেক বেশী ফটো তোলা 
যায়। ফিল্ম ডেভেলপ করার পর ত! শুকিয়ে 
কেটে আলাদ। করে নিতে হয় । এই কাটা ফিল্মকে 
বলে নেগেটিভ (106906)। এই নেগেটিভকে 
ব্রোমাইড কাগজের উপর রেখে আলোর সাহায্যে 
যে ফটোগ্ৰাফ পাওয়া যায় তাকে বলে পজিটিভ 
(positive) ব| প্রিন্ট (print) | 


॥ ক্োডাক ক্যামেব্রার উদ্ভাবক ৷৷ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ঈস্টম্যান ( George 
Eastman, ১৮৫৪-১৯৩২ খ্ৰী.) প্রথম গোটানে| 
ব| রোল (0011) ফিল্ম আবিষ্কার করেন ৷ তিনিই 
কোডাক ক্যামেরার উদ্ভাবক ৷ তিনি ক্যামেরা! ও 
ফিলোর ব্যবসায়ে প্ৰভূত অর্থোপার্জন করেন এবং 
৬ কোটি পাউণ্ডেরও বেশী অর্থ জনহিতকর কার্ষের 
জন্যে দান করে যান। 

সেলুলয়েডের স্বচ্ছ পাতের উপর মসল| মাখিয়ে 
ফিল্ম তৈরি কর! হয়। ফিল্ম নানা ধরনের । সেই 
সব ফিল্মের সাহায্যে কম-বেশী সময়ের মধ্যে ফটে। 
তোল! যায়। এমন ফিল্ম বর্তমানে বেরিয়েছে 
যাতে এক সেকেণ্ডের তিন হাজার ভাগের এক ভাগ 
মাত্র সময়ে বা তার চেয়ে আরে! কম সময়ের মধ্যে 


৪১৮ 


প্রোগ্রেমিভ বুক অব নলেজ 


ফটে। তোলা যায়। তার ফলে দ্রুতগামী কোন 
জীব, বিদ্যুৎ, গাড়ি প্রভৃতির আলোকচিত্র সঠিক- 
ভাবে নেওয়! সম্ভব হয় ৷ 


॥ ডেভেলপ কল্প ॥ 


এই সব প্লেট ব| ফিল্ম অন্ধকার ঘরে মৃতু লাল 
আলোয় ডেভেলপ করা হয়। পানক্রোম্যাটিক 
ফিল্ম মৃতু সবুজ আলোতে ডেভেলপ করা হয়। 
সেই সব নেগেটিভও প্ৰিণ্ট করবার সময় মৃতু লাল বা 
সবুজ আলোর ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 


৷৷ নানা প্রব্ুনেক্র ফিল্ম ৷৷ 

এক ধরনের ফিল্ম শুধু ইনফ্রা-রেড (1008-70০9) 
বা অবলোহিত আলোয় তোলা হয়। এক্দ্‌রের 
সাহাযোও ফটো! তোলা হয় । শরীরের ভিতরের 
অংশের ফটো তুলতে গেলে এক্দ্‌-রের সাহায্য 
নেওয়া হয়। সাধারণতঃ এক্সরে ফটোর ফিল্ম 
সাধারণ ফিল্মের চেয়ে বড় । 


৷ রস্লঙিন ছবি তোলা ৷৷ 

বর্তমানে রঙিন ছবিও তোলা যায়। সেই রঙিন 
ছবি ডেভেলপ ও প্রিন্ট করার পদ্ধতিও খুব উন্নত 
ধরনের। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রঙিন ছবি 
তোলা হয়ে থাকে । 


॥ মুভি ক্যাসে ৷৷ 


আগে সিনেমার পর্দায় শুধু সাদাকালো ছবি 
প্রতিফলিত হত। বর্তমানে বহু রঙিন চলচ্চিত্র 
প্রদশিত হয়ে থাকে । সিনেমার ফিল্ম অনেক বড় 
হয়। ত| রোল ফিল্ম । সিনেমার ছবি তোলবার 
ক্যামেরাও উচ্চশক্তিসম্পন্ন । সেই ক্যামেরাকে বল! 
হয় মুভি কামের! ৷ 


এক ধরনের মুভি ক্যামেরা 
॥ আযাশার্চাৰ ৷৷ 
ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোক-প্রবেশকে 


নিয়ন্ত্রণ করতে ন! পারলে মনোমত ফটে! তোলা 
যায় না। তাই লেন্সের মধ্য দিয়ে আলে! যাবার 
পথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে আপারচার(3})০৮00৮2)আছে। 
এই আপারচারকে ইচ্ছামতো ছোট বা বড় কর! 
যায়। তার ফলে লেন্সের মধ্য দিয়ে ইচ্ছামতে 
আলে। প্রবেশ করানোর বাবস্থ। হয় । এই আঁপার- 
চার চ. 8, F. 1], F. 56, F. 4 প্ৰভৃতি নান। 
ধরনের হয়ে থাকে । লেন্সের শক্তি বা বাইরের 
আলোর তীব্রতা অনুযায়ী আ্যাপারচারকে ছোট ব। 
বড় করা হয়। 
৷৷ শাটাব্ ৷৷ 

ক্যামেরার শাটার ক্যামেরার মধ্যে আলে! 


ফটোগ্রাফি 


৪১৯ 


০০০০০০০০০০০ 


প্রবেশ করবার পথ বন্ধ করে রাখে। ফটো 
তোলবার আগে সেই শাটার নিমেষের জন্যে খুলেই 
বন্ধ করে দেওয়। হয়। ভিতরের ফিল্ে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত আলো লাগানে। চলে ন৷ ৷ বেশী আলো 
লাগলে ফটে। খারাপ হয়ে যায়৷ 

আপারচার ঢাক! থাকে একট। পাতের মতো 


জিনিস দিয়ে। তাকে বলে ডায়াফ্াম (dia- 
Dhragm)। এই ডায়াফ্কাম থাকে শাটারের 
মধ্যে ৷ 


॥এক্সপোজাল্ 1 
বাইরের আলোকে যতটুকু সময়ের জন্যে 
ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় তাকে 


শীতের রাত্রে চাদের আলোয় তোলা দৃশ্য । এই 
আলোকচিত্ৰ গ্রহণ করতে ৫৬ আ্যাপারচার খুলে ২২ 
মিনিট ধরে এক্সপোজার দিতে হয়েছে। 


বলে এক্সপোজার ( €০৯০০১০৮০)। এক্সপোজার 
ঠিক ঠিক হওয়া দরকার ৷ বেশী ব| কম সময়ের জন্যে 
হলে চলবে না। আগেকার দিনে অনেকক্ষণ ধরে 
এক্সপৌোজার দিতে হত। তার ফলে যার বা যে 
জিনিসের ফটো তোলা হত, তা নড়ে গেলে ফটোও 


খারাপ হয়ে যেত ৷ আজকাল খুব কম সময়ের জন্যে 
যাতে এক্সপোজার নেওয়া যায়, সেজন্যে ফিল্ম ও 


লেন্স্‌ শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে । 


॥ফ্োবকাচিনহ ॥ 
যার বা যে জিনিসের ফটো! নেওয়া হবে তার 


দূরত্ব অনুযায়ী লেন্স্‌কে সামনে বা দূরে সরাতে হয় । 
একে বলে ফোকাসিং করা। বর্তমানে ক্যামেরায় 
ফোঁকাসিং করার প্রথা খুব উন্নত ও সহজ হয়েছে। 
আগে লেন্স্কে আগে পিছে করবার জন্যে এক 
ধরনের ফোলডিং ক্যামেরার প্রচলন ছিল ৷ বর্তমানে 


ফোলডিং ক্যামেরার প্রচলন কমে গেছে ৷ 
॥ বৰ লকম্মে্স ক্যামেল্লা ৷৷ [6 


ক্যামেরা বহু রকমের বক্স ক্যামেরা (60% 
camera), ফোলডিং ক্যামের| (folding camera) 
রিফ্লেক্স ক্যামেরা ( reflex camera ), সিনেমার 
ছবি তোলবার মুভি ক্যামের! (movie camera), 
ক্ষুদে ক্যামেরা বা মিনিয়েচার ক্যামের! (miniature * 
camera), গান ক্যামেরা (gun camera ) 
কিংগারপ্রিণ্ট ক্যামেরা! (fingerprint camera ) 
মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরা ( microfilm camera ), 
প্রেস ক্যামের| (00655 00603), প্রসেস ক্যামেরা 
( process camera ), এরিয়েল ক্যামেরা (aerial 
30063), দূরবীন-লাগানে! ক্যামেরা, ভাইরাস ও 
অন্যান্য সুক্ম জীবাণুর ফটে। তোলবার ক্যামের! 
ইত্যাদি । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাৰ্মানি, জাপান, 
রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশে নিয়তই 
নানা আকারের ও বিভিন্ন শক্তির ক্যামেরা! আবিষ্কৃত 


৪২০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


/ ন ৬ চু ' 
এই ক্যামেরার ফিল্ম ভরা ও গোটানে| আপনাআপনি 


হয়, দিনের বেলায় ফটে| তোলার জন্য এতে ইলেকট্রিক 
মাই (electric eye) আছে। 


হচ্ছে। এখন ক্যামেরায় নিজের ফটো নিজেই তোলা 
যায়। খুব কাছের ব| দূরের ফটে। তুলতে নানা 
ধরনের ক্যামেরার প্রচলন হচ্ছে । মহাকাশের গ্রহ- 
নক্ষত্রাদির ফটো তোলবার অতি শক্তিশালী ক্যামেরা 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এই সব ক্যামেরার সাহাযো 
কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রের বা নীহারিকার 
আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। দি 


৷ প্ৰিণ্ট কব! ৷৷ 


ফটে| তোল হলে অন্ধকার ঘরে মৃদু লাল বা 
সবুজ আলোয় ডেভেলপ করতে তয়। ফিল্মে ছবি 
ফুটে উঠলে তা হাইপোর ( হাইপোসালফাইটের ) 
গোলা জলে ফিক্‌স্‌ করে নিয়ে পরিষ্কার জলে ধুতে 
হয়। পরে ফাকা জায়গায় বাতাসে ঝুলিয়ে রেখে 
শুকিয়ে নিতে হয় । রোল ফিল্ম হলে কেটে আলাদ। 
আলাদা! করে ত্রোমাইড কাগজের উপর প্ৰিণ্ট করতে 
হয়। এ কাজও অন্ধকার ঘরে মৃদু লাল আলোয় 
করতে হয়। সেই প্রিন্টকেও হাইপো গোল! জলে 
ফেলে ফিক্‌স্‌ করে নিয়ে পরিষ্কার জলে ধুতে হয়। 
তার পর তা বাইরের বাতাসে শুকিয়ে নিতে 
হ্য়। 


৷৷ প্ৰিণ্ট কুকর্লার কাগজ ৷ 


প্রিন্ট করবার কাগজ নানা ধরনের গ্ৰসি 
( glossy ), ম্যাট ( mat ) প্রভৃতি । সাধারণতঃ 
প্রিন্ট-করা কাগজের উপর এক ধরনের ছোট রোলার 
চালিয়ে তাকে গ্রসি করা হয়। পরিষ্কার কাচের 
বা ক্রোমিয়াম প্লেটেড ধাতুর পাতের বা সেলুলয়েডের 
পাতের উপর ভিজে অবস্থায় প্রিন্টকে উপুড় করে 
রেখে তার উপর সামান্য চাপ দিয়ে রবারের রোলার 
চালাতে হয়। তাতে জল সব বেরিয়ে যায়। 


ফটোগ্রাফি ৪২১ 


কাগজটা শুকিয়ে গেলে কাচ থেকে প্ৰিণ্ট তুলে নিতে পর্বত, মরুত্মির আলোকচিত্র নেওয়া প্রভূতি নানা 


হয় বা সেই কাগজ আপনা আপনি খসে পড়ে । কাৰ্য সাধিত হচ্ছে। 
Hh এনলাৰ্জীব্ল ॥ ভালো ফটো তোল! খুব সহজ ব্যাপার নয়, 
নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট করাও সহজ নয় । 


নেগেটিভের উপর আলো! ফেলে এনলার্জার 


( ০1378০0)-এর সাহাযো কোন ছবিকে ইচ্ছামতো ' সাজসরঞ্ঞ্াম ৷৷ 


লেন্‌স্‌ হুড (16705 ॥০০৭) দিয়ে লেন্সে বাইরের 
অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আলো লাগবার পথ 
আটকানো হয়। 

ভিউ ফাইণ্ডার (view {inder)-এর সাহাযো 
যে ছবি তোল! হবে তার অবস্থান, আকৃতি ইতাাদি 
দেখা যায় । ভিউ ফাইণ্ডার নান|ধরনের--অপটিক্যাল 
ফাইণ্ডার (০ptical finder), ব্রিলিয়্যান্ট ভিউ 
ফাইণ্ডার (brilliant view finder), ডাইরেক্ট 
ভিসন ফাইণ্ডার ( direct vision finder ) 
ইত্যাদি৷ 

ফ্ল্লাণলাইট ( flashlight ye -এর সাহায্যে 
আলোর সৃষ্টি হয় । তাতে ফটো! তোলা সহজ 


এক ধরনের এনলার্জার 
বড় করা হয়। ছোট ফিল্ম থেকে বড় প্রিন্ট পেতে 
হলে এনলার্জারের ব্যবহার করা দরকার | সাধারণতঃ 
৩৫ মিলিমিটার ফিল্মের নেগেটিভ থেকে এন- 
লার্জীরের সাহায্যে বড় প্রিন্ট কর! হয়। 


॥কটোগ্রাফিল্ল দ্বারা বছ উপক্কাল্প 
সাধিত হচ্চে ৷৷ 
ফটোগ্রাফি আবিষ্কার হবার পর থেকে মানুষ 
নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। শুধু শখ মিটানোর জন্য 
ফটোগ্রাফির ব্যবহার হয় না, দলিলপত্রাদি ছোট 
করে কপি করা, চিকিৎসার প্রয়োজনে এক্‌দ্‌রে নানারকম ফিল্টার দিয়ে তোলা মঙ্গল গ্রহের ছবি। 
ফটোর সাহায্যে শরীরের ভিতরকার অংশের ১মটিতে হলদে ফিণ্টার, ২য়টিতে লাল ফিল্টার লাগিয়ে 
আলোকচিত্র গ্রহণ করা, বিমান থেকে দুর্গম অরণ্য, ফংট। তোল! হয়েছে । 


৪২২ 


ফিল্টার (8105) নানা রঙের কাচ, যা ফিল্মের 
মুখে লাগিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি তোলা হয়। এই 
ফিল্টার লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনি, কমলা 
প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে । 


॥এক্সপোজাল সিউাৰী ৷ 


কোন কিছুর ফটো তুলতে গেলে কত সময়ের 
জন্যে লেন্সের মুখ খোল! রাখতে হবে, তা এই 
মিটারের সাহায্যে বোঝা যায় । এক্সপোজার মিটার 
আলাদাও থাকে, ক্যামেরার সঙ্গে লাগানোও 
থাকে। যে-সব ক্যামেরার সঙ্গে এক্সপোজার 
মিটার লাগানো থাকে, সেই সব ক্যামেরাকে 
built-in-exposure meter ক্যামেরা বলে । 


॥ ডাৰ্কক্লুম ॥ 


যত দিন যাচ্ছে ফিল্ম ততই দ্রুত আলোকগ্রাহী 
হয়ে উঠছে । তার ফলে ডার্করুম (darkroom)-এ 
অর্থাৎ অন্ধকার ঘরে মৃতু লাল আলোও সরাসরি 
ফিলোর গায়ে যাতে ন। পড়ে তার জন্যে সাবধানতা 
অবলম্বন করতে হয়। ডার্করুম ধূলিশৃন্য, ধোয়াশূন্য 
হওয়। দরকার । 


[| নানা কথা ॥ 

কম এক্সপোজার-দেওয়। ফিল্ম থেকে ভালো! 
প্রিন্টের আশ! করা যায় না । বেশী এক্সপোজার- 
দেওয়। ফিল্ম থেকেও ভালে! ছবি পাওয়া যায় না। 
কাজেই এক্সপোজার ঠিকভাবে দিতে হয়। 

ভিজে বা শুকনে। ফিল্মের উপরে হাত দিতে নেই ৷ 
ফিল্মের ধার আঙুল দিয়ে টিপে ধরে তুলতে হয় । 

প্রিন্টকে তুলির বা পেনসিলের সাহায্যে 
কিছুট। সংশোধিত করতে হলে ম্যাট কাগজে করতে 
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হয়। গ্রসি কাগজে কোন রকম সংশোধন (retou- 
ching ও sPotting) চলে না । 

নান। রঙের তরল পদার্থে ডুবিয়ে প্রিন্টকে 
সিপিয়া, লাল, নীল প্রভৃতি রঙের করা যেতে 
পারে। 

ভালে! করে পরিষ্কার জলে প্রিন্ট থেকে হাইপে৷ 
ধুয়ে ফেলতে হয় । তা ন! হলে প্রিন্ট কিছু দিন বাদে 
খারাপ হয়ে যায়। 

কোন কিছুর উপরে বা তেপায়ার (0012০এ-এর) 
উপরে ক্যামেরাকে রেখে ফটো তোলা ভালো । 
তাহলে ক্যামেরা নড়ে গিয়ে ফটে। খারাপ হবার 
সম্তাবন। থাকে ন| ৷ 


সাধারণতঃ সূর্ধ বা আলে৷ ফটোগ্রাফারের 
পিছনে বা এক ধারে যাতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে ৷ 


লেন্সে যাতে ছাত। ন| পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখ 
আবশ্যক । মাঝে মাঝে ন্রেন্সকে সামান্য সময়ের 
জন্যে রোদ্দুর খাওয়ালে লেন্সে ছাতা ব| ছাতল| 
পড়তে পারে ন। । 


লেন্সকে সব সময়ে পরিষ্কার রাখা দরকার । 
ফটে! তোলবার আগে মোলায়েম নরম কাপড় দিয়ে 
লেন্স্‌কে মুছে নিতে হয়। 

চারদিকে ফটে। কনার লাগিয়ে আলবামে 
ফটোগ্ৰাফ এটে রাখতে হয় । 


সাধারণতঃ লোকে শুধু ফটোই তোলে ও 
ফটোগ্রাফের দোকানে ফিল্ম ডেভেলপ ও প্রিন্ট 
করিয়ে নেয়। যার! নিজের ফিল্ম ডেভেলপ ও 
প্রিন্ট করতে চায় তাদের সলিউসন তৈরি, আলোর 
বাবস্থা, নেগেটিভ ধোওয়ার জন্য জলের ব্যবস্থা 
প্রভৃতির ব্যাপারে শিক্ষা! গ্রহণ করতে হয়৷ 


লি 


পৃথিবীর প্রায় সব স্বাধীন দেশের একটি করে 
নিজস্ব জাতীয় সংগীত ( Nationa! Anthem ) 
আছে। কোন কোন দেশের জাতীয় সংগীত 


একাধিক। টি 


॥ ভাবতেন জ্কাভীল্ঞ সংগীত ॥ 

বহুকাল পরাধীন থাকবার পর ১৯৪৭ খ্ৰীষ্টাৰদের 
১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। তখন থেকে 
জাতীয় পতাকা নির্ধারিত হয়। জাতীয় সংগীত 
নির্ধারণের জন্যে দেশের মনীষীরা ভারতের সকলের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি গানের সন্ধান করতে 
থাকলেন। 

ভারতে ভাষ! অনেক, মাতৃভাষ। দেড় হাজারের 
উপর | প্রধান ভাষাই পনেরটি-_বাংলা, 
অসমিয়া, মালয়ালম, হিন্দী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী 
উদ্ছ, কাশ্মীরী, কানাড়া, মারাঠী, তেলেগু, তামিল, 
ওড়িয়া, সিন্ধী ও সংস্কত। যে দেশের লোক এত 
ভাষায় কথা বলে তাদের উপযোগী একটি মাত্র 
ভাষায় জাতীয় সংগীতের ব্যবস্থা করা খুবই ছুরূহ 
কাজ। 


স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সাহিত্যসম্রাট 
বঞ্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ের “বন্দে মাতরম্* সংগীতের 
প্রথম ছু'টি শব্দ ‘বন্দে মাতরম্ঠ আসমুদ্র হিমাচল 
ভারতের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখে 
উচ্চারিত হয়। তাতে সকলেই অপরূপ প্রেরণা 
লাভ করে। 

‘বন্দে মাতরম্‌ঠ ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে 
স্বাধীনতাসংগ্রামীর। সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। 
ব্ৰিটিশ সরকারের পুলিস ও সামরিক বাহিনী তাদের 
উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়। “বন্দে 
মাতরম্‌’ ধ্বনি সুখে নিয়ে বহু ভারতসন্তান 
হাসিমুখে ফাসিকাঠে মাথা এগিয়ে দেয় । 

বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা অমর উপন্যাস 
'আনন্দমঠে ‘বন্দে মাতরম্* গানটি আছে । 
পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার জন্তে 
নিবেদিতপ্রাণ ‘সন্তান’ নামীয় দেশকমীর! সেই গান 
গেয়ে নিন্দের৷ প্রেরণা পেত, অপরের অন্তরে 
প্রেরণার সঞ্চার করত। 

রাজনীতিক নেতারা অনেক ভেবে চিন্তে ‘বন্দে 
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মাতরম্ সংগীতটিকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ 
করলেন। মোট ছাবিবশ ছত্রের গান বস্কিমচন্দ্রের 
লেখা ‘বন্দে মাতরম্‌’ ৷ প্রথম প্রথম সভাসমিতিতে 
সরকারী অনুষ্ঠানে গানটি পুরোই গাওয়া হত৷ কিন্ত 
জনসাধারণের মধ্যে আপত্তি ওঠায় মাত্র কয়েক ছত্ৰ 
গ্রহণ করে বাকী অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া ইয়-- 


“বন্দে মাতরম্‌। 
স্থজলাং স্থফলাং মলয়জ শীতলাং 
শস্তাখ্যামলাং মাতরম্‌। 
শুভ্রজ্যোতন্নাপুলকিত যামিনীম, 
ফুল্পকুন্থমিত দ্রমদলশোভিনীম্‌ 
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিশীম্‌ 
সুখদাং বরদাং মাতরম্‌ ৷” 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এর অনুবাদ করেন-- 
“বন্দন! করি মায় = 
সুজলা সুফল! শস্তশ্যামল! চন্দন-শীতলায়। 
যাহার জ্যোতন্াপুলকিত রাতি, 
যাহার ভূষণ বনফুলপাতি, 
সুহাসিনী সেই মধুরভাষিণী 
সুখদায়, বরদায় ৷” 
বেশ কিছু কাল এই খণ্ডিত ‘বন্দে মাতরম্‌’ 
সংগীত সার] দেশে চলতে থাকল। রাজনীতিক 
নেতার! লক্ষ্য করলেন, এই খণ্ডিত “বন্দে মাতরম্‌’ 
নংগীতও একশ্রেণীর ভারতীয়দের মনঃপূত নয়। 
তখন আবার আর একটি জনপ্রিয় সংগীতের খোঁজ 
করা হতে লাগল। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা ভারত কেন সারা বিশ্বের 
এক অতি প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিক। তাকে ধর! 
হল, একটা গান লিখে দিতে। তিনি 'জনগণমন- 
অধিনায়ক’ গানটি নির্বাচন করলেন্‌। 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। 
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এটিকে তিনি ব্ৰহ্মসংগীত অর্থাৎ বিশ্বত্ষ্টা ব্রহ্ষের 
গান হিসাবেই রচনা করেন। গান রচনার কিছু 
দিন বাদে ভারতের ইংরেজ সম্রাট, পঞ্চম জর্জ 
দিল্লীর দরবারে অভিনন্দিত হন। কিছু লোক অযথা 
রটনা করল, গানটি পঞ্চম জর্জকে উদ্দেশ করে 
লেখা তারই স্তুতিগান। অবশ্য, তাদের কথা 
অধিকাংশ লোকই মানে নি, আজও মানে না। 

১৯১১ খীীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে গানটি গাওয়া হল। 

ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 
'জনগণমন-অধিনায়ক+ গানটি নিৰ্বাচিত হল। এ 
গানটিও বেশ বড়। তার প্রথম স্তবকটিই জাতীয় 
সংগীত হিসাবে গ্রহণ কর! হল-_ 
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাত। ! 
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠ। দ্ৰাবিড় উৎকল বঙ্গ 
বিন্ধয-হিমাচল যমুনা গ্গ। উচ্ছলজলধিতরঙ্গ 
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, 

গাহে তব জয়গাথা। 

জমগণমঙ্গলদায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা ! 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে!” 

১৯৪৯ খ্ৰীাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতের প্রথম 
রাণ্টপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণ! করেন, রবীন্দ্র- 
নাথের 'জনগণমন-মধিনায়ক" গানটি ছাড়া ‘বন্দে 
মাতরম্' গানটিও জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পাবে। 

বর্তমানে সাধারণতঃ কোন সরকারী অনুষ্ঠানের 
প্রারস্তে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি গাওয়া হয় ৷ 
শেষে ‘বন্দে মাতরম্‌” সংগীত গীত হয়। 


ছু'টি গানেই রবীন্দ্রনাথ স্থুর দেন। 

যতক্ষণ ‘জাতীয় সংগীত” গাওয়া হয়, উপস্থিত 
সবাই উঠে দাড়িয়ে গানটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করে থাকে। 
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প্রথম দিকে জনগণমন-অধিনায়ক গান সম্বন্ধে 
কিছু কিছু আপত্তি উখিত হয়। 

সংগীত-রচনার সময় ভারত ছিল অখণ্ড। 
‘সিন্ধু’ ভারতের মধ্যেই ছিল । কিন্তু ‘সিন্ধু’ বর্তমানে 
ভারতের অন্তর্গত নয়। কাজেই ‘সিন্ধু কথাটি বাদ 
দিয়ে তার পরিবর্তে কামরূপ কথাটি জাতীয় 
সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা হল। অবশ্য, সেই 
কথা-মতো কাজ হয় নি। 

আগে সিনেমা-গৃহে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের শেষে 
‘জাতীয় সংগীত’ শোনানোর ব্যবস্থা ছিল। এখন 
আর শোনানো হয় না। 

ভারত এখন আর ব্রিটিশের অধীন নয়। 
কাজেই কোন অনুষ্ঠানে ইংরেজদের জাতীয় সংগীত 
শোনানো হয় না। 


৷৷ ইংল্যাণ্ডেল্ৰ জাভীম্্র সংগীত ৷৷ 


গ্ৰেট ব্রিটেনে ইংরেজদের জাতীয় সংগীত 
বাজানো হয়। তাকে জাতীয় সংগীত (National 
Anthem ) বল! হলেও তাতে জাতি বা দেশের 
কথা নেই । আছে শুধু রাজার জয়গান-_ 


“God save our Gracions King ! 
Send him victorious, 


Happy and glorious, 

Long to reign over Us— 

God save the King !” 

গানটি কার রচনা, ত! জানা যায় না। কেউ 
বলে, গানটির রচয়িতা জন বুল, কেউ বলে হেনরী 
বেরী। 


॥ জাপানের জাভীয় সংগীত ৷৷ । | 


জাপানের জাতীয় সংগীতেও রাজার কথাই 
আছে-- 


কিমি গা ইও ওয়া 
চিওনি ইয়াচিওনি 
সিজ্ঞারে ইশি নো 
ই-ওয়াওতে নারিতে 
কো কেনো মুস্থমাদে ৷” 
বাংলায় অনুবাদ করলে এরূপ দাড়ায়-- 
আমাদের রাজা! করুন শাসন 
হাজার হাজার বছর ধরে, 
শিলা জমে গিরি হক তত দিনে, 
জমুক শেওলা সে গিরি-পরে। 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-- 
“অযুত যুগ ধরি বিরাজো, মহারাজ ! 
রাজ্য হক তব অক্ষয়, 
উপল যতদিন না হয় মহীধর 
প্রভূত শৈবালে শোভাময়।” 
জাপানের বর্তমান সম্রাট হিরোহিতো 
Hirohito জন্ম ১৯০১ খী.)| তিনি ১৯২৬ 
খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাপানীর! 
তাদের সম্রাটুকে খুব শ্রদ্ধা করে। তাদের জাতীয় 
সংগীতকে তেমনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানায় ৷ 
জাপানের জাতীয় সংগীত পৃথিবীর মধ্যে সব 
চেয়ে পুরনো । নবম শতাব্দী থেকে এটি প্রচলিত ৷ 


॥ লাহলাক্েস্পেন্ল ভ্কাভীক্স সংগীত ॥ 

পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭২ খ্ৰীষ্টাৰে পাকিস্তানের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন হয় ও বাংলাদেশ 
নাম গ্রহণ করে। এদেশেরও জাতীয় সংগীত 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত। একই কবি দু দেশের 
জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। পৃথিবীতে এ দৃষ্টান্ত 
আর নেই। 

গানটি অনেক বড়। তার প্রথম কিছু অংশ 
বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত 


৪২৬ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


হয়েছে-_ 
“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি ৷ 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, 
_ আমার প্রাণে বাজায় বাশি। 
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে 
জ্বাণে পাগল করে 
মরি হায় হায় রে-- 
ওম! অস্ত্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে 


আমি কী দেখেছি মধুর হাসি !” 


॥ সাকিন স্ুক্তল্লাষ্টেল জাভীস্ত সংগীত ॥ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার উপরকার 
বাঁদিকের কোণে পঞ্চশটি তারকা আকা থাকে। 
এই তারকাগুলি রাষ্ট্রের প্রতীক অর্থাৎ মাঞ্চিন 
এই পতাকাকে 
বলে ‘থা স্টার-স্প্যাংগ.ল্‌ড ব্যানার’ ( The Star- 
spangled Banner—তারকা-খচিত পতাকা )। 


যুক্তরাষ্ট্র ৫টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত । 


এই পতাকার নামেই জাতীয় সংগীত । 


ফ্রান্সিস স্কট কী (Francis Scott Key, 


১৭৭৯-১৮৪৩ শ্রী.) ছিলেন একজন মাঞ্ষিন ব্যবহার- 


ছুর্গের উপরে পতাকাটি ঠিক দাড়িয়ে আছে। 


জীবী। তিনি যুদ্ধে সৈন্য হিসাবে যোগদান করেন। 
১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চেসাপীক উপসাগর (Chesapeake 
Bay )-এর ধারে ফোর্ট ম্যাকহেনরীর উপরে 
ইংরেজরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। কী অনস্তান্য 
মাকিন সেনাদের সঙ্গে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে বন্দী 
অবস্থায় ছিলেৰ। কী-র মনে হল, দুর্গের সবটাই 
ভেঙে পড়বে। 
রাতের অন্ধকারে ভালে! করে দেখ! গেল না। 
ভোর হলে, কী দেখলেন, দুর্গ ভেঙে গেছে কিন্তু 
দুর্গের উপরের পতাকাটি ঠিক দাড়িয়ে আছে। 
এই দৃশ্য দেখে কী-র মনে অপূর্ব ভাবের উদয় 
হল। তিনি লিখলেন-- 
“Oh say! Can you see by the dawn’s 
early light 
What so proudly we hailed at the 
twilight’s first gleaning ? 
Whose broad stripes and bright stars 
through the perilous fight 
Ofer the ramparts we watched 
were so gallantly streaming ?” 


“বল, প্রথম উধালোকে কি দেখতে পাচ্ছ, 
কাকে প্রভাতের প্রথম আলোকে অভিনন্দিত 
করলাম, কার উপরের চওড়া ডোর! ও উজ্জল 
তারকাগুলি ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যে দুর্গের উপরে 
সগর্ধে বিরাজমান দেখলাম ?” 

এই রচনাটি মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত 
হিসাবে নির্বাচিত হয়। এর নাম '্ স্টার-স্প্যাং- 
গল.ড ব্যানার ৷’ 

এই জাতীয় সংগীতে অবশ্য জাতি, দেশ বা 


কোন রাজার কথা নেই। দেশ বা জাতির প্রতীক 
পতাকার কথা আছে। 


নানা দেশের জাতীয় সংগীত 


কী-র লেখা গানটি সারা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু জাতীয় সংগীত 
হিসাবে নির্বাচিত হয় না। আগে ‘আমেরিকা’ ও 
‘হেল কলাম্বিয়া’ (Hail, Columbia) নামে ছুটি 
জাতীয় সংগীত দেশে চালু থাকে। পরে ১৯৩১ 
খ্রীষ্টাব্দে স্কট কী-র গানটি জাতীয় সংগীত হিসাবে 
গণ্য হয়, গানটি রচনার ১১৭ বৎসর বাদে। 
॥ শ্রাল্লেন্ল জাতীর সংগীত ॥ 

ফরাসী বিপ্লবের সময় ১৭৯২ খীষ্টাব্দে উত্তর-পূর্ব 
ফ্রান্সের শহর স্ট্রাসবুর্গ (Strasbourg )-এর 
এক ভোজসভায় আলোচনা প্রসঙ্গে কথ! উঠল, 
ফরাসীদের উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক কোন জাতীয় 
সংগীত নেই ৷ সেই সভাস্থলে ফরাসী সামরিক 
কর্মচারী ও গীতিকার কৰে৷ দ্য লীল ( Claude 
Joseph Rouget de Lisle, ১৭৬*-_১৮৩৬ খ্ৰী), 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে একটি 


গান রচনা করে ও তাতে স্থুর দিয়ে সকলকে 
শোনালেন। সকলে গানটির ভাষা ও ভাবের উচ্চ 


প্রশংসা করল। 

রুঝে দ্য লীলের গানটি মুখে সুখে সার! ফ্ৰান্সে 
ছড়িয়ে পড়ল। তিনি গানটির নাম দিলেন “রাইন 
বাহিনীর যুদ্ধজীতি’। এ বৎসরের শেষের দিকে 
একদল বিপ্লবী মাসেল্জ, ( Marseilles ) 
শহর থেকে এ গান গাইতে গাইতে প্যারিসে তুই- 
লেরিজ ([81167169 ) প্রাসাদ আক্রমণ করল। 
তখন থেকে রুঝে গা লীলের দেওয়া নাম “রাইন 
বাহিনীর যুদ্ধগীতি বদলে গিয়ে নাম হল ‘লা 
মাসেলেজ ( La Marseillaise )। 

গানটির প্রথম ছুটি ছত্ৰ-- 

“Allons enfants de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrive.” 

এতে বল৷ হয়েছে 

পিতৃভূমির সকল সন্তান, এস। যশো- 
লাভের সময় সমাগতপ্রায়। ঢু] 


॥নলওস্বেল্স জাভীস্ম সংগীত ॥ 

নরওয়ের জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্ৰ-- 

“Ja, vi elsker dette landet”’ 
(হা, আমি এই দেশকেই ভালবাসি ) 

জাতীয় সংগীতটি রচনা করেন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বিয়র্ননন (Bjornstjerne Bjornson, ১৮৩২-_ 


" ৯৯৪০ খ্ৰী.) নামে একজন নরওয়েজিয়ান কবি, 


ওপন্থাসিক ও নাট্যকার । সুর দেন এ বসরেই 
R. Nordaak | 

ভারতের জাতীয় সংগীত রচয়িতা নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। বিয়র্নসনও নোবেল পুরস্কার 
জয়ী সাহিত্যিক । 


_ ॥ সইতে জাতীয় সংগীত ৷ 


আর. ডাইবেক (ছি. Dybeck ) নামে 
একজন কবি - ১৮৪৪ খীষ্টাব্দে সুইডেনের জাতীয় 


৪২৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৮০০০০০০০০০০ 


সংগীত রচনা করেন। এটি লোকসংগীত। 
টির প্রথম ছত্ৰ-- 
“Du 31018, du fia, du fjallhoga 
nord”. 
॥ স্ছউজ্কাল্পল্যা্ডেল জাভীস্ম সংগীত ৷৷ 
স্থুইটজারল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত কোন্টি হবে 
তা নিয়ে দেশের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে। 
সুইটজারল্যাণ্ডে জাৰ্মান ও ফরাসী ভাষা চলে। 
সব চেয়ে বেশী চলে জাৰ্মান ভাষা । ২৫টি প্রদেশের 
১৯টিতে জার্মান, ৬টিতে ফরাসী ভাষা চলে। মাত্র 
১টি প্রদেশে কিছুটা ইতালীয় ভাষা চলে। তিন- 
তিনটি জাতীয় সংগীত এতদিন চলে আসছিল। 


গান- 


১৯৬২ সালে ফেডারেল কাউন্সিল কৰ্তৃক একটি, 


জাতীয় সংগীত গৃহীত হয়।__ 


‘Trittst im 01010620106 daher’. 
লিওনার্ড উইডমার ( Leonard Widmer, 
১৮০৮-১৮৮৮ খ্ৰী. ) এটি রচনা করেন। Allerik 
Zwyssig ( ১৮০৮--১৮৫৪ খ্ৰী. ) সুর দেন ৷ 
॥ ল্লাম্পিস্রাল্প জাভীস্ম সৎপীভ ৷৷ 

যতদিন রাশিয়া জারের অধীন ছিল ততদিন 
রাশিয়ার জাতীয় সংগীত যেটি ছিল, সেটির প্রচলন 
এখন নেই। বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় সংগীতের 
প্রথম ছত্ৰ-- 

‘ “Soyuz mnerushimy 169000]16 
svobodnykh” । গানটি রচনা করেন এস. 
মিখালকভ (3, Mikhalkov) ও El-Registan 
এবং স্থুর দেন এ. ভি. আলেকস্ান্দ্ৰত (A. ৬. 
Alexandrov ) | 


॥ চেক্কোল্গো ভাকিয্রার জাতীয় 
সংগীত ॥ 
চেকোগ্লোভাকিয়া ( Czechoslovakia ) 


ইউরোপের একটি দেশ। চেক ( Czech ) ও 
স্নোভাক ( 510৮৪ ) নামে ছুটি জাতি নিয়েই এই 
দেশ। ছুই জাতের মিলিত দেশ একটি হলেও 
জাতীয় সংগীত ছুটি_-একটি চেক ভাষার, অপরটি 
স্লোভাক ভাষার । 

“Kdo ৫0100 2) (কোথা মোর দেশ ) 
এবং “Nad Tatru sa blyska” ( গিরিজেনীর 
শিরে বিজলী ঝলে )। 

প্রথম গানটির রচয়িতা J. K. [9] ও সুরদাতা 
F. J. 9100 - ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয় গানটির 


রচয়িতা J. Matuska, ১৮৪৪ খ্ৰী. | 
m 
[= === 
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একটি ১৫৪ অনুচ্ছেদের কবিতার প্রথম চারটি 
চরণ নিয়ে রচিত গ্রীসের জাতীয় সংগীত,-- 
“Imnos eis tin 11660101191” | ১৮২৪ 
খ্রীষ্টাব্দে 10191751098 Solomos এটি রচন। 
করেন। ১৮২৮ সালে এতে N. 11910128109 
স্থর দেন। 


॥ জার্সান্নিল্প জাতীয় সংগীত ॥ 


জাৰ্মানি বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত-_জার্নান 
ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিক ও ফেডারেল রিপাবলিক 
অব জাৰ্মানি। 

জাৰ্মান ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিকের জাতীয় 
সংগীতের প্রথম ছত্র_ 

“Auferstanden aus [২001100”। এর 
রচয়িতা Johannes R. Becher এবং সুরদাতা 
Hanns Eisler. 

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির জাতীয় 
সংগীতের প্রথম ছত্র-_ 


“Einigkeit und Recht und Freibeit.” 


॥ প্ৰীসেল্ল জগণাভীস্ন সংগীত ৷৷ 


নানা দেশের জাতীয় সংগীত 


এটির রচয়িত| এইচ. হফম্যান (H. Hoffmann) 
এবং স্মুরদাত| J. Haydn ৷ 
॥ আললেনলিস়াল্ম জাভীস্ন সংগীত ॥ 
প্রথম ছত্র “Rreth Flamurit te per 
bashuar” (যে পতাকা সংগ্রামে আমাদের 
একাাবদ্ধ করেছিল )। চা 55৪ 
৷৷ আআর্তের্ন্উিনাল্প জাতীয় সংগীত ॥ 
প্রথম ছত্র “019, Mortales, el grito 
sagrado Libertad” রচয়িতা ৬. Lopez 
y Planes, ৯৮১৩ শ্রী, ও স্বুরারোপকারী J. 
Blas Parera | 


৷৷ শ্ৰেলজিস্মাস ॥ 
জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্ৰ-- 
Apres des siecles d’esclavage 


( La Brabanconne ) | রচয়িতা! Jennevel, 
১৮৩* শ্রী, ও স্ুরসংযোজনকারী F. van 
Campenhout ৷ 
৷৷ শ্শলিভ্স্ল। ৷ 
জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র-- 
40301118005, el hado propicio” | 


এটির রচয়িত। 1. de 981011069| স্থরদাতা 
B. Vincenti | 
৷৷ ল্লাজিল ৷৷ 
জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্ৰ 
Ouviram do ipiaangal কথা-- 
J. 0. Duque Estradal স্বর" M. 
da Silva. 
৷৷ ্ৰ,্নপেৰন্সিস্ল। ৷৷ 


An arrangement of Mila Rodino 
(প্রিয় পিতৃতুমি) জনপ্রিয় জাতীয় সংগীত। 
৯৯৬৪ সালে রচিত হয়। 


৪২৯ 
॥ ভিক্শি ॥ XA জাৰ 
জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র অত 
« Dulce patria, recibe los ৬০৮০৪ ৷” 
রচয়িতা E. Lillo, ১৮৪৭ খ্ৰী. | সুরদাতা 
Ramon Carnicer, ৯৮২৮ শ্রী, | 


৷৷ চীন ॥ 

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র “March 
on, brave People of our nation” 
(আমাদের জাতির সাহসী লোকেরা অগ্রসর হও ) ৷ 
স্থরারোপ করেন Nie 21। 


॥ ভাইওফুন্স ৷৷ 

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্ৰ-- 

“San Min Chu I? ডঃ সান ইয়াট- 
সেন (Dr. Sun Yat-sen, ১৮৬৭-১৯২৫ শ্রী, ) 
গানটি রচনা! করেন। এতে সুর দেন Cheng 
Mao-yun | 
৷৷ কুলস্সিস্লা৷ ৷৷ 

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্ৰ-- 

«Oh! Gloria immarcesible” ৷ 
R. Nunez সুর—O0. Sindici ৷ 


॥ ক্ৰোস্ট। লক্ষ ৷৷ 

J. 14. Zeledon ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় 
সংগীত রচনা করেন। প্রথম ছত্ৰ - Noble 
patria, tu hermosa bandera সুর দেন 


M. M. Guitierrez | === 


॥ ক্ষিভল্ব। ৷৷ 

P. Figueredo ৯৮৬৮ সালে যে জাতীয় 
সংগীত রচনা করেন, তার প্রথম ছত্র “A] com- 
bate ০0110 bayameses” | 


কথা 


৪৩০ 
॥ ডেনমাক ॥ 
জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত_ ছু চি 

“Kong Kristian stod ved hojen 

Mast” (রচয়িতা J Ewald, ৯৭৭৮ শ্রী. ও 

স্থরদাতা J. E. Hartmann, ৯৭৮০ শ্রী, ) 
এবং “Der er et 91001811800 । 

॥ ডমিনিকান ল্িস্লা বল্লিক ৷৷ 

E. Prud’homme যে জাতীয় সংগীতটি 
রচনা করেন ও তাতে সুর দেন J. Reyes 
(৯৮৮৩ শ্রী. ) তার প্রথম ছত্ৰ-- 

“Quisqueyanos valientes, alzemos ৷ 
॥ ইকোম্মেডল্্র 

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্ৰ-- 

“Salve, 01) patria!” রচয়িতা জে. এল. 
মেরা (J. L. 70618. )। জ্বর এ. নিউম্যান 
( A. Neumann, 1866 )। 

॥ এন স্যালভ্য্যাড়ব্ৰ ॥ 

জে. জে. ক্যানাস (J. J. 08105) কর্তৃক 
রচিত ও জে. আযাবালি (J. Aberle) দ্বারা 
সুর-দেওয়া জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্ৰ-_ 

“Saludemos la patria orgnllosos I” 
॥ ইখিওলপ্িস্ু। ৷৷ 


জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র_ 
“Ttyopya, 1690018. kidemi”: 


এ 


এতে 
সুর দেন ডেনিয়েল যোহানেস (Daniel Yohan- 
1565, ৯৯৭৫ খ্ৰী. )। 
॥ স্ৰিনল্যা০ ৷৷ 

জাতীয় সংগীত_Maamme ; Swedish ; 


Vart Landi কথ|—J. L. Runeberg, 
১৮৪৩ খ্ৰী. ; স্র_F. Pacius, ১৯৪৮ খ্ৰী. 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ন্ডু হি ॥ ঘান 


জাতীয় সংগীত: Hail the name of 
Ghana 1 
৷ 2স্থা ক্রৈআল্ল। ৷৷ 

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র_-00181670919 ! 
[61121 কথা J. J. Palma স্ুর--[২, 
Alvarez | 
৷৷ হাঁঙউতি ৷৷ 

]..106115500-রচিত জাতীয় সংগীতের 


প্রথম ছত্ৰ ‘La Dessalinienne’ : Pour le 


pays, pour les ancetresi সুর—N. 
Geffard, ১৯০৩ খ্ৰী. । 
॥ হঞ্চুলাচন ৷৷ 


জাতীয় সংগীতের প্রারস্ত_-]0 bandera 
es un lampo de ০1610 | কথা-/১. 0. 
(09110 ুর—C. Hartling | 
৷৷ হাঙ্জেব্ী ৷৷ 

Ferenc Kolcsey-রচিত জাতীয় সংগীতের 
প্ৰারস্ত God bless the Hungarians — 
Isten aldd meg a magyart| সুর— 
Ferenc Erkel | 
॥ আইসল্নযাু ৷৷ 

জাতীয় সংগীতের প্রারস্ত 0 Guovors 
18108 | কথা--]/[. Jochumsson, ১৮৭৪ 
খ্রী.। স্বর—_5. Sveinbjornsson | 
॥ ইন্দোনেশিয়া ৷৷ 


জাতীয় সংগীতের প্রারস্ত ‘Indonesia 


Raya’ কথl—Wage Rudolf Suprat- 
Iman, ১৯২৮ শ্রী, | 
পা 


জাতীয় সংগীতের প্রারস্ত Hatikvah ( The 
Hope) । কথা, বৈ, 177৩1, ১৮৭৮ খী. 


নানা দেশের জাতীয় সংগীত 


৷৷ ইটীলী ॥ 

জাতীয় সংগীত: Fratelli 0’ Italia 
কথা--9, Mamelil সুর-_M. Novaro, 
১৮৪৭ খ্ৰী. । 
৷ ভক্ত ক্ষোলিফ্। ৷৷ ড্ৰ 


তর 
জাতীয় সংগীত: The Song of General 
Kim Il Sung. 


॥লাওস।৷৷ 

জাতীয় সংগীত : Peng Sat Lao (Hymn 
of the Lao People )। 
॥ লেৰনানন ॥ 

জাতীয় সংগীতঃ Kulluna lil watan 
lil ‘ula li? alami কথা—Rashid 
Nachleh। র—Mitri El-Murr | 
৷৷ লল।হুব্িল্ স্ন। ৷৷ 

জাতীয় সংগীত: ‘All hail, Liberia, 
hail কথা 2 President Warner স্বর 
0. Lucas, ১৮৬০ খ্ৰী. ৷ 
॥ সাচ্কাগাক্ষাল্ল ॥ 


জাতীয় সংগীত £ ‘Ry tanindrazanay 
Malala 0’ ! ত 


॥ মেন্সিক্ৰে৷ ৷৷ 

জাতীয় সংগীত £ Mexicanos, al 81100 
de 80118 । কথাঃ FF. Gonzalez 
Bocanegra | সুর £ Jaime Nuno, 
১৮৫৪ খ্ৰী. । 
৷৷ চ্ত্য নেদণক্লল্যা<>-।। 

জাতীয় সংগীত : Wilhelmus van 
Nassouen | কথাঃ Philip Marnix 


van St Aldegonde, আনুমানিক ১৫৭* খ্ৰী. ৷ 
॥ নিভ জীল্্যা ৷৷ 


জাতীয় সংগীত £ 9০৫ 58৮০ the 


৪৩১ 


Queen; God Defend New Zcaland i 
কথা: Thomas Bracken সুর: Jobn 


J. Woods! Kk WY 
॥ পানামা ৷৷ চৰ 


জাতীয় সংগীত: ‘Alcanzamos por 
fin la victoria’। কথা £ J. de la Ossa 1 
পর: Santos 3০:৪৩, ১৯০৩ খ্ৰী. ৷ 
॥ প্যা্লাগুস্তে ॥ 
জাতীয় সংগীত £ 
1108 0 7001016 |; 
Figueroa | 
॥ পৌ ॥ 
জাতীয় সংগীত :ঃ 
seamoslo siempre 
Torre [08916 । সুর £ 
১৮২৯ খ্ৰী. ৷ 
॥ ফিগক্নিম্পি ভু, ৷৷ 
জাতীয় সংগীত হ “6710 4১৫০7৪০, 
‘Land of the m 11018) | 
॥ ০পাল্যা ৩ ৷৷ 
জাতীয় সংগীতঃ ]Jeszcze Polska nie 
zginelal কথা: J. Wybicki, ১৭৯৭ খ্ৰী. | 
সুরঃ M. Oginski 
॥ শোতু্পাল৷ ৷৷ 
জাতীয় সংগীত: A 1১011088638 | কথা £ 
Lopes de Mendonca, ১৮৯০ খ্ৰী. | স্তর £ 
Alfredo Keil । 


‘Paiaguayos, repup- 
কথা—F. Acuna de 
সুর—F. Dupey ৷ 


Somos Libres, 
কথাঃ J. de la 
J. B. Alcedo, 


৷৷ ক্ুমানিস্ণ। ॥ 

জাতীয় সংগীত £ Trei culori ( Three 
০০10019 ), ১৯৭৭ খ্রী.। সুরঃ Ciprian 
Porumbescu | 


৪৩২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


9৩২০০৮০০০০০ 


॥ স্পেন ৷৷ 
জাতীয় সংগীত £ 
॥ ভুন্লক্ষ ৷৷ 
জাতীয় সংগীত £ ‘Korkma ! Sonmez bu 
58091018709 yuzen al ৪1108}; | কথা ঃ 
Mehmed Akif 81909 সুরঃ 
Gungor | 
॥ ভল্নজ্গফ্নে ৷৷ 
জাতীয় সংগীত £ 01161068165, la patria 


‘Marcha real’ । 


ও. 


০18. 00108 | কথা £ Francisco Acuna 
de Figueroal সুর: Fransisco Jose 
Deballi ৷ 


Zeki 


৷ ডেন্নিজুন্ড্রেন্দা ৷৷ 

জাতীয় সংগীত; ‘Gloria al bravo 
pueblo’, ১৮১১ শ্রী-। রচয়িত|£ Vicente 
Salias। সুরঃ Juan Landaeta | 
॥ জিয্মেভনাম ॥ 


জাতীয় সংগীত: ‘Tien 00210 €8’ (সৈম্যদল 
অগ্রসর )! 
॥ সুপোলীাভ্ডিস্প। ৷৷ ২২ 

জাতীয় সংগীত £ He), বকা 19305 
21%1 rec nasih dedova ( সাভগণ, আমাদের 
পূর্বপুরুষদের বাণী এখনও বর্তমান )। 


জুলিয়াস সীজারের হত্যাকাণ্ড 

বিখ্যাত রোমক আঁধনায়ক (৫1০%8102) কেয়াস 
জুলিয়াস সীজার (Caius Julius Caesar, আনুমানিক 
১০১-৪৪ খষ্টপূ্বান্দ) প্রাচীন কালের আঁত প্রাসদ্ধ ব্যক্তি 
ছিলেন। দুরন্ত ইচ্ছাশক্তি, দ.্জয় সাহস, বিরাট পাণ্ডিত্য 
তাঁকে সে যুগে খ্যাতির উচ্চ শিখরে আসীন করেছিল । 
পন্পেয়ী ও ক্র্যাসাসের সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে দেশে শাসন- 
কার্য চালান (ত্রয়ীর শাসন)। ৬১ খন্টপূবান্দে তিনি 
ফ্রান্সকে (0৪8 -কে) রোমক সাম্রাজ্যের অধীন করেন। 
তান ৫৫ খম্টপূর্বান্দে ব্রিটেন আক্রমণ ও জয় করেন । 
জার্মানও তাঁর দ্বারা অধিকৃত হয়। ৪৫ খতীঘ্টপূবান্দে 
সাঁজার রোমক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিনায়ক হন ৷ তাঁর 
সঙ্গে ক্লিওপেট্রার বিবাহ হয়। 

সাঁজারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্লমণঃ সেনেটের 
সদস্যগণকে বিরুদ্ধ মনোভাবাপনন করে তোলে ৷ শেষ পর্যন্ত 
তান বার বার যাঁদের অপরাধ মার্জনা করেন, তাঁরাই এক 
জঘন্য যড়যন্মে লিপ্ত হন ৷ ৪৪ খণণ্টপৰবোন্দের ১৫ই মার্চ 
(Ides of March) প্রধানতঃ রুটাসের নেতৃত্বে তাঁদের 
দ্বারা তিনি সেনেটের মধ্যে ছারকাঘাতে 'নিষ্ঠুরভাবে 
নিহত হন ৷ [ পূর্বপষ্ঠায় প্রদত্ত ছাব ]। 

জুলিয়াস সাজার Julian 0816781-এর প্রবর্তক 
হিসাবে স্লসিদ্ধ ৷ তানি একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। 


লোকে নান! জীবজন্তু পোৌষে। সে-সবের মধ্যে 
কোন কোন জন্তকে শখ করে পোষা হয়, কোন 
কোন জন্তু দ্বারা নান! উপকার হয়, তাই তাদের 
পোষ মানিয়ে বাড়িতে রাখা হয়। 

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, 
সাদ! ইছুর, খরগোশ, গিনিপিগ, বেঁজি, হরিণ, বানর 
এমন কি বাঘ পর্যন্ত লোকে পোষে। 

মাছ, পাখিও জীব । কিন্তু তাদের কথা অন্যান্য 
অধ্যায়ে বল! হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে অনেকেই হাস 
মুরগি পোষে ৷ এই হাস মুরগির কথা ‘পাখি পোষা' 
অধ্যায়ে বল! হয়েছে। 


॥ গক্ষ পোস্দ ৷ টস, 
গরুর দ্বারা মানুষের অনেক উপকার হয়। দুধ 


৪৫ 


দেওয়া, গোবর থেকে সার ও ঘুটে তৈরী হওয়া, 
বলদকে দিয়ে গাড়ি টানানো, জমিতে লাঙ্গল দেওয়া 
প্রভৃতি নান! কাজ হয়ে থাকে । গরু মানুষের পরম 
উপকারী জীব । পৃথিবীর সর্বত্রই লোকে গরু 
পোষে। ভারতে গরুর সংখ্যা সব দেশের চেয়ে 
বেশী। গরুর দুধ লোকে খায়, এই দুধ থেকে 
ছানা, মাখন, ঘি, পনীর প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে । 


॥ সহিন্দ ৷৷ 

মহিষ প্রায় গরুর মতোই উপকারী জীব। 
মহিষ বেশী দুধ দেয়। এদের দুধ গরুর ছুধের চেয়ে 
ঘন। মহিষ গাড়ি টানে, কোথাও কোথাও 
জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার কাজ করে। মহিষের বিষ্ঠা 
জমির উৎকৃষ্ট সার। এ থেকে ঘুটেও হয়। গরুর 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৪৩৪ 


ভেড়ার সম্বন্ধে ওই একই কথা| ৷ 


বলদ গাড়ি টানে 


এ [ছি 
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লোকে ছাগলের মাংস খায় । 


৷৷ ছাগল-ভেড়া ॥ 
ছাগল দুধ দেয়। 


॥ হ্যোড়া ৷৷ বকবক” 


ঘোড়| গাড়ি টানে, বিদেশে লাঙ্গল টানে, 
ঘোড়ার পিঠে চড়ে লোকে যুদ্ধ করে। ঘোড়দৌড়ের 
ঘোড়া ক্রীড়ামোদীদের আনন্দ দেয়। পৃথিবীর 
প্রায় সব দেশেই নানা জাতের ঘোড়া আছে। 


৷৷ বুলু পোম্ব! ৷৷ 

কুকুর নানা জাতের । সব দেশের লোকই 
বাড়িতে কুকুর পোষে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোকে 
শখ করে কুকুর পোষে ৷ 

বন্ধু পশু শিকার করতে যাবার সময় শিকারীরা 
সঙ্গে কুকুর নেয়। বরফের দেশে কুকুর দেজ গাড়ি 
টানে। কুকুর বাড়ি পাহারা দেয়, ভেড়া 
ইত্যাদির পাল চরাবার সময় যাতে ভেড়া অন্য দিকে 


ভেড়ার পাল 


চলে না যায় সেদিকে পোষা কুকুর দৃষ্টি রাখে, 
কোথাও কোথাও ঘোড়দৌড়ের মতো কুকুরদৌড় 
(৫০৪ 78০6) হয়। এমনি বহু রকম কাজ কুকুরের . 
দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে । 

শখের জন্যে কুকুর পুষতে গেলে বাড়ির পরিবেশ 
অনুযায়ী কুকুর ঠিক করা দরকার। সব ধরনের 


কুকুর সব বাড়িতে পোষা চলে না । 


- আযলসেশিয়ান কুকুর পোষা সম্তান্ত লোকদের 
বাড়িতে আজকাল রেওয়াজ হয়ে দাড়িয়েছে । এই 
কুকুর পোষা খুব ব্যয়সাধ্য। কাজেই কোন রকম 
বিবেচনা! ন| করেই যে-সে বাড়িতে এই কুকুর পোষা 
উচিত নয়। 

ভারতের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশে বেশী সংখ্যায় 


নানাধরনের ভেড়া 


কুকুর পোষা হয়। সেই সব কুকুর যে কত রকমের 
তা বলে শেষ করা যায় না। 


ড্যাকসহুগ্ুস, ( Dachshunds, নান! ধরনের ) 
ডীয়ারহাউওস, ফক্সহাউণ্ডস, গ্রেহাউওুম, রিষ্রভারস, 
স্পেনিয়েলস ( নানা ধরনের ), বুল টেরিয়ারস, ফক্স- 
টেরিয়ারস, স্কটিশ টেরিয়ারস, ওয়েলশ টেরিয়ারস, 


আযালসেশিয়ানস (জার্মান শেফার্ড ডগস ), বুলডগস, 
ম্যাষ্টিফস, পুড ল্স্‌, পিরেনীজ মাউন্টেন ডগস, সেন্ট 
বার্নাডস, তিববতীয় স্পেনিয়েলস, ইটালিয়ান 
গ্রেহাউওস, মাপ্টিজ, ইয়র্কশায়ার টেরিয়ারস, আইস- 
ল্যাণ্ড ডগস, তিববতীয় ম্যান্টিফস, পোলিশ শীপ ডগস 
ইত্যাদি ছুই শতাধিকের উপর জাতের কুকুর আছে। 
প্রত্যেক কুকুর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করে মানুষের 
উপকার করে থাকে । 


৪৩৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৷৷ কুক্ুুক্লেক্স পল্লিভৰ্শ৷ ৷৷ 
সব রকম কুকুরেরই নান! ধরনের রোগ হয়। 


বুরুশ দিয়ে কুকুরের গ| আচড়াতে হয় 
সেইজন্যে তাদের গ| নিয়মিত বুরুশ ও চিরুনি দিয়ে 

আ'চড়ে চূর্ণ উধধ পাউডার লাগাতে হয়। 
কুকুরকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাতে হয়। তবে 
বেশী স্নান করাতে নেই। স্নান করাবার আগে 
কুকুরের জন্যে তৈরী বিশেষ ধরনের সাবান তাদের 
গায়ে মাখাতে হয়। কখনও চোখে মুখে সাবান 
মাখাতে নেই ৷ স্নানের পর পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে 
সার! গ| মুছে দিতে হয়। তা না করলে কুকুর 
মেঝেতে ধুলোর উপর গড়াগড়ি দিয়ে জল শুকিয়ে 
নেবার চেষ্টা করতে পারে। স্নানের পর বাইরে 

ফাক! বাতাসে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা ভালে! । 
বাড়ির পোষা কুকুরের নখ বড় হয়ে পায়ের 


তলার মাংসের পুটুলিতে বসে যেতে পারে। তাই 
নিয়মিত বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নখের ডগা কেটে 
দেওয়। দরকার ৷ 

কুকুরের দাত ছোট টুথত্রাশের সাহায্যে ভালো 
পেস্ট দিয়ে মেজে দিতে হয়। তানা করলে দাত 
অপরিষ্কার থাকার ফলে দাত ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যাবার 
সম্ভাবনা । দিনে দুবার (সকালে ও রাত্রে) দাত 
মেজে দেওয়া দরকার। 


॥ কুকুল্লেন্ল আছে ৷৷ 


মাংস কুকুরের প্রিয় খাদ্য৷ সাধারণতঃ আধসিদ্ধ 
মাংস খেতে দেওয়া দরকার। কিন্তু শুধু মাংস 
খাওয়ালে চলবে ন1। দুধ, পাউরুটি, সিদ্ধ শাক সবজি, 
কুকুরের জন্যে তৈরী বিস্কুট প্রভৃতি তাদের খেতে 
দিতে হবে ৷ 

প্রথম প্রথম কুকুর আলু সিদ্ধ, আপেলের ফালি, 
কলা! প্রভৃতি খেতে চাইবে না। কিন্তু তাদের এ- 
সব খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। ছুধভাত, 
মাংসভাত, মাছভাতও খাওয়ানে! চলে ৷ 

কুকুরদের দিনে দুবার খেতে দিলেই চলবে । 
কোন কোন কুকুর একবার মাত্র খায়। বড় বড় 
হাড়ের টুকরো চিবোতে দিলে কুকুরের পরিপাঁকশক্কি 
বৃদ্ধি পায়। 
৷৷ কুকুল্লেন্স থাক বাব্র জাস়গ| ॥ 

কুকুরদের বড় ঝুড়ি বা কাঠের বাক্সের মধ্যে 
খবরের কাগজ, খড়কুটো প্রভৃতি বিছিয়ে শুতে 
দেওয়া ভালে! । শীতের দিনে কম্বলের বা কথার 
উপর শুতে দিলে কুকুর আরামে ঘুমোয়। খড়ের 
গদি ব্যবহার করাও চলে। সাধারণতঃ কুকুরেরা 
ঘরের বাইরে গিয়ে প্রশ্ৰাব বাহ্য ত্যাগ করে, সেজন্য 
রাত্রে ঘরের দরজ1 খুলে রাখ! দরকার । 


জীবজন্ত 


৯১ 


॥ বুচবকুল্পেল্ শ্যাক্সাল ৷৷ 
খুব সকালে কুকুরকে নিত্য ফীক| জায়গায় 
বেড়াতে যেতে হবে। পথের কুকুর যাতে আক্ৰমণ 


না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সকালে, 


কুকুর বল মুখে করে নিয়ে আগে 
বিশেষ করে বিকালে একটা বল ছুড়ে দিয়ে সেটাকে 
মুখে করে নিয়ে আসতে কুকুরকে শেখাতে হয়। 
তাতে কুকুর আনন্দ পায়, ব্যায়ামও হয়। সাধারণতঃ 
খোলা মাঠে বা নদীর ধারে কুকুর নিয়ে _বেড়ানে। 


ভালো। ন ও দ্ং 
॥ ভালে৷ জাতের বুবু ৷৷ NS | 

কুকুৰ পুতে গেলে ভালো জাতের বুকু পুবতে 
হয়। যে-সব কুকুরের বংশপরিচয় ভালো, সেই 
সব কুকুর পোষাই ভালে| ৷ কখনও পথের কুকুরের 
বাচ্চা ঘরে আনতে নেই । সে-সব কুকুর অধিকাংশ 
সময়ে রোগাক্রান্ত হয়। 

কুকুরকে বসতে, শুতে, উঠতে, দাড়াতে শেখাতে 
হয়। কিছুদিনের মধ্যেই কুকুর মালিকের কথামতো 
কাজ করতে পারে। খবরের কাগজ এনে দেওয়া, 
চটি জুতো বাইরে রেখে আসা, দরজা ভেজিয়ে দেওয়া, 
ভেঙানে। খিল-না-দেওয়া দরজা খুলতে বল! শেখালে 
সেইসব ধরনের কাজ কুকুর করতে পারে। 


পোষ! ৪৩৯ 


॥ কুকুক্লেক্স ক্লোপ ৷ 

কুকুরের অনেক ধরনের অসুখ হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য, 
বদহজম, জর, পেটের অস্থখ, কানকামড়ানি, 
ব্ৰহ্ধাইটিস প্ৰভৃতি নানা রোগ হয়ে থাকে । এই সব 
রোগ সারানোর জন্যে পশুচিকিৎসকের সাহায্য 
নেওয়া দরকার। প্রায় সকল কুকুরের চর্মরোগ 
হয়। সময়ে সেই চর্সরোগের চিকিৎসা না করলে 
চর্মরোগ ধীরে ধীরে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়তে 
পারে। কুকুরের পেটে কৃমি হলে পশুচিকিৎসকের 
নিৰ্দেশমতে| ওঁষধ প্রয়োগ করতে হয়। 

সাধারণতঃ বুল টেরিয়ার কালা হয়ে যায়। 
প্রায় ক্ষেত্রেই কুকুরের কালা! হয়ে যাওয়া সারে না। 
অনেক সময় অনুপযুক্ত খাদ্যের দোষে কুকুর কালা 
হয়ে যায়। 

অনেক কুকুরের চোখের অস্থুখ হয় । চোখের 
কোণে বা ধারে ঘা হয়। চোখের অসুখের ক্ষেত্রে 
খুব সাবধানে ভালো! ওঁষধ প্রয়োগ করতে হয়। তা 
না৷ হলে কুকুর অসময়ে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। 

দাত বা দাতের মাট়ীর অসুখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
অনুপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের দোষে হয়। দাত নিয়মিত 
পরিষ্কার করে না দিলে দাতের ফাকে ফাকে খাণ্য- 
কণা জমে থেকে থেকে পৃ হয়ে থাকে । 


কারে ক্যানসার হয়। সর্বক্ষেত্রেই প্রথম হতেই 
পশ্ু-চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। 

সাধারণ রোগ ছাড়া কুকুরকে অনেক সময়ে পথ 
চলতে গিয়ে আহত হতে হয়। আঘাত বড় রকমের 
হলে সঙ্গে সঙ্গে পশু-চিকিত্লককে ডেকে আন! 
উচিত। সামান্য কাটা-ছেড়ার জন্য বিশেষ রকম 
দুশ্চিন্তা না হলেও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা 


৪৪৯ ৷ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অন্য কুকুরের কামড়ে 
ক্ষতের স্থষ্টি হয়। ক্ষত সামান্য হলেও অবহেলা 
করতে নেই। সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা 
ন! করলে ক্ষতস্থান গভীর ও বিস্তৃত হয়। 


।' বিড়াল পৌস্দ৷ ॥ 


আমাদের দেশে বেশির ভাগ বাড়িতে যত্ন করে 
বিড়াল পোষে না। অনেক সময় না চাইলেও 
বিড়াল এসে বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাড়ালেও 
বাড়ি ছেড়ে যায় ন! ৷ 

এদেশে ও বিদেশে যার! বিড়াল পোষে, তারা 
যথেষ্ট যত্ন নেয়। অনেকের বাড়িতে একাধিক 


বাড়িতে বিড়াল ও বিড়ালছান। 
বিড়াল থাকে । খাওয়া, থাকা, রোগ নিরাময় 
প্রভৃতির ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে । 
কুকুরের মতো না হলেও বিড়ালও নানা জাতের 
হয়। সব বিড়ালের রং একরকম নয়-_কালো, সাদা, 
ধূসর, লাল, চিত্রবিচিত্র নান! ধরনের । 


কালো নীলচোখো সাদা রঙের, কমলা রঙের 
চক্ষুবিশিষ্ট সাদা, নীল, লাল, টরটয়েজ সেল, ব্ু-ক্রীম, 
চিঞ্চিলা, সিলভার ট্যাবি, রেড ট্যাবি, ব্রাউন ট্যাবি 
প্রভৃতি বিড়ালের লোম বড়। 

আবার উপরে যে-সব বিড়ালের নাম করা হল 
তারা খাটো চুলেরও হয়ে থাকে। তাছাড়া ব্রিটিশ 
বু ম্যাকারেল স্টাইপড ট্যাবি, রাশিয়ান বু, ম্যান্কৃস্‌, 
আবিসিনীয়ান, শ্যামদেশীয়, বৰ্মা প্রভৃতি বহু ধরনের 
বিড়াল আছে। 

শ্যামদেশীয় বিড়াল (91801656 ০৪৮)-এর চোখ 
ছুটি নীল, গায়ের রং হরিণের মতো গাঢ় বাদামী । 

শ্যামদেশে আর এক শ্রেণীর বিড়াল আছে, 
যাদের বলা হয় মালয় বিড়াল। এই বিড়ালের 
একটা বিশেষত্ব এই যে, এর লেজ খুব বড়। 

পারস্ত (ইরান) দেশীয় বিড়াল হলেও Persian 
Cat কে কাবুলী বিড়াল বলা হয়। আফগানিস্তানের 
রাজধানী কাবুলে এই ধরনের বিড়াল অনেক দেখা 
যায়। 7 

ইংল্যাণ্ড থেকে ৩০ মাইল দূরে আইরিশ সাগরের 
আইল অব ম্যান আদি বাসস্থান হলেও ম্যান্কৃদ্‌ 
বিড়াল (1180% 086) ইউরোপের বহু দেশে গৃহস্থেরা 
পুষে থাকে। 

ইউরোপের সম্ভ্ৰান্ত পরিবারে তুরস্কের আঙ্গোরা 
(408০18) বিড়ালের খুব আদর । এই বিড়ালের 
লেজ বেশ লম্ব। ৷ গায়ের লোম খুব বড়। লোমগুলি 


ধবধবে সাদা ও রেশমের মতে! নরম । ৰ 
ৰ iS 


॥ ভালেনো জাতেল্প বিড়াল ৷৷ 


বিড়াল যাতে ভালো জাতের হয় সে দিকে 
লক্ষ্য রাখা উচিত। অতি সাধারণ বিড়াল পুলে 
আনন্দ পাওয়া যায় না। বাড়িতে বিড়াল থাকলে 
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বাচ্চা হবেই ৷ সে-বিড়াল যদি সাধারণ জাতের হয় 
তাহলে সেই বাচ্চা না পুষে বিলিয়ে দেওয়া ভালে| ৷ 

বু পারসিয়ান ( Blue ১5190.) বিড়াল 
ইউরোপের গৃহস্থের! খুব আদর করে পোষে। 
ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে বিড়ালের 
প্রদর্শনী (08% 9110) হয়ে থাকে । তাতে ব্লু 
পারসিয়ান ও শ্যামদেশীয় বিড়াল দর্শকদের চিত্ত 
জয় করে থাকে। 


॥বিড়ালেন্র অভুত ক্ষমতা ৷, 

বিড়ালের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে তাকে বাড়ি 
থেকে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে আস| হয়েছে। দেখ| গেছে, 
সেই বিড়াল পথ চিনে তার আগের বাড়িতে ফিরে 
এসেছে। কী করে যে এ সম্ভব হয়, তা বুঝতে 
পারা কঠিন। খুনীকে ধরবার জন্য শিক্ষিত কুকুরকে 
লাগানো হয়। সেই কুকুর গন্ধ শুকে শু কে খুনীকে 
গিয়ে ধরে ফেলে । কিন্তু কয়েক মাইল দূরে বস্তায় 
পুরে যে বিড়ালকে নিয়ে যাওয়া হল, আর বস্তার 
মুখ খুলে অন্ধকার বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসা 
হল, সেকি করে পথ চিনে চিনে তার আগের 
বাড়িতে ফিরে আসে? পরিযায়ী পাখিরা হাজার 
হাজার মাইল দূর থেকে শীতকালে গরম দেশে 
উড়ে আসে। তার পর শীত ফুরোলে যে পথে 
তারা এসেছিল সেই পথেই ফিরে তাদের আগের ঠিক 
ঠিক জায়গায় ফিরে যায়, তা ভেবে পণ্ডিতেরা 
বিস্মিত হন। বিড়ালের ক্ষেত্রেও তাদের ওই ধরনের 
অদ্ভুত আচরণ কম বিস্ময়জনক নয়। 


৷৷ বিড়ালেন প্রভুভ্ভক্তিষ॥॥ : 
সাধারণতঃ দেখা! গেছে, বিড়াল প্রভুভক্ত হয় না। 
কিন্তু বহু বিড়ালকে প্রভুভক্ত হতে দেখা গেছে। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বিশেষ করে বাড়ির গৃহিণীর কথা শুনে তারা সেই 
মতো কাজ করতে পারে। 


৷৷ বিড়ালের উপক্াল্মিত৷ ৷৷ হত 


বিড়াল গৃহস্থের বিশেষ উপকারে আসে না। 


ইদুর, আরশোলা প্রভৃতি মেরে কিছুটা উপকার 
বিড়াল করে থাকে । তাছাড়া আর বিশেষ কোন 
উপকার তাকে করতে দেখা যায় না। 

ছেলেমেয়ের! বিড়াল, বিশেষ করে বিড়ালছান। 
খুব ভালোবাসে । তাদের সঙ্গে খেলা করে আনন্দ 
পায়। খেলার সময় বিড়াল বা বিড়ালছান| তাদের 
নখ এমন ভাবে বাঁকিয়ে ব্যবহার করে যাতে ছেলে- 
মেয়েদের গা আচড়ে যায় না। 


॥ থাকা জাস্নগ| ৷৷ 

বিড়াল গরম জায়গ| ভালোবাসে । তাদের 
থাকবার জন্য কাঠের বাক্স বা বড় ঝুড়িতে কাগজ, 
খড়কুটো পেতে দিতে হয়। বিড়াল সাধারণতঃ 


মানুষের বিছানায়, সোফায়, উন্ণুনের ধারে শুয়ে 
থাকে। 


বেশী শীত পড়লে বা শীতের দেশে সন্ধার পর 


বিড়ালকে জাম! পরিয়ে রাখতে হয়। 
৷৷ জিড়ালেক্স খাদ্য ৷৷ 


দুধভাত, আলুসিদ্ধ, মাছ, মাংস বিড়ালের খান্ত ৷ 
যাতে বিড়াল শুধু মাছ না খায়, তার জন্যে সিদ্ধ 
শাকসবজি, আলুসিদ্ধ, ছুধভাত ইত্যাদি খাওয়ানোর 
অভ্যাস করাতে হয়। বেশী মাছ খেলে বিড়াল 
অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। বিড়ালকে দিনে রাতে 
দুবার খেতে দিলেই যথেষ্ট ৷ 


৷৷ কুকুল্ল-বিভ়ালে ভাৰ ৷৷ 


কুকুর ও বিড়াল এক বাড়িতে থাকলে পরস্পরের 
মধ্যে ঝগড়া হবার সন্ভাবনা। কিন্তু বেশী দিন 
থাকতে থাকতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ভাব 
জমে যায়। তারা ঝগড়া তো করেই না, বরং একই চিরুনি দিয়ে বিড়ালের গ| আচড়ে দিতে হয় 
জায়গায় শোয়, একই জায়গায় বসে খায় । ছোলা, পাউরুটির টুকরা, বিস্কুট, মুড়ি প্ৰভৃতি ছড়িয়ে 
চি: 


॥নিড়ালেল্প লোগ ৷ 


বিড়াল কুকুরের মতো! নানা রোগে ভোগে । 
1, চর্মরোগ, দাদ, কানের রোগ, পাকস্থলীতে কৃমি, 


78, 
পেটের অন্থখ, জ্বর, প্রভৃতি রোগ বিড়ালের হয়ে 2 
থাকে। পশুচিকিৎসকের পরামর্শমতো তাদের ৮১৬১ 8 


রোগ-নিরাময়ের ব্যবস্থা করা উচিত। 

আঘাত লেগে আহত হলে ব| বিড়ালে' বিড়ালে 
কামড়াকামড়ি করে গায়ে আঁচড় লেগে ক্ষতের সৃষ্ট 
হলে যথাসময়ে উপযুক্ত ওঁধধ প্রয়োগ করা 
প্রয়োজন ৷ 

মাঝে মাঝে বড় চিরুনি দিয়ে বিড়ালের গায়ের 
লোম আচড়ে পরিষ্কার করতে হবে । 


॥ ইদ্‌ত্র পোস্ন৷ ৷ 


বাগানে অনেকে নেংটি ইদুর, ধেড়ে ইদুর পোষে । 
তারা মাটির মধ্যে গর্ত করে থাকে চীনাবাদাম, 


| |) 
7) ১171 ~ La" ৮ 
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হু ৮৪ 
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দিলে তারা আনন্দে খায় ও ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়তে 
থাকে। তারা লোক দেখে ভয় পেয়ে পালায় না। 
তবে খাবার দেওয়া বন্ধ হলে তারা নিজের নিজের 
গর্তে চলে যায় । 

বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরে অনেক 
ইছুরকে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা! করতে দেখা যায়। 
তারা যাত্রীদের ভয় করে না, বরং যাত্রীরা খাবার 
দিলে আনন্দিত হয় । 


॥ সাদা ইদুর ॥ A, তা 
লোকে শখ করে বাড়িতে সাদা ই'ছর পোষে। 
এদের ধবধবে সাদা! শরীর, চোখ সবুজ রঙের । 


খাঁচার মধ্যে সাদ! ইঁদুর 


খাঁচা করে দিতে হয়। 


প্রতিদিন খাঁচা পরিষ্কার করে দিতে হয়। 
রোগ হলে পশুচিকিৎসককে দিয়ে ইনজেকশন 


দেওয়াতে ও ওঁষধ দিতে হয় । 
সাদা ই দুর পোষায় তেমন ঝামেলা! নেই । 


॥ সেঁজি ॥ 


বেঁজি পোষ মানলে পালকের কাধে উঠে 
ঘোরাফেরা করে। ইদুরের মতো খাঁচা করে দিলে 
তাতে থাকে । | 


ছাড়া অবস্থায় পোষ-মান| বেঁজি বনে পালিয়ে 
যায় না। 

বাড়িতে বেঁজি থাকলে সাপের ভয় থাকে না। 
বেঁজি সাপের ভীষণ শক্র। বিষধর সাপ পর্যন্ত 
বেঁজিকে ভয় করে। ণ 


৷৷ গিন্নিপিগ ॥ 


গিনিপিগ দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের ই ছুর- 
জাতীয় প্রাণী। আগে গিনিপিগ (guinea-pig) 
পুরোপুরি বন্য ছিল। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই লোকে 


গিনিপিগ পুষে থাকে । সাধারণতঃ ডাক্তারী 
গবেষণার জন্য গিনিপিগের প্রচলন ব্যাপক ৷ 

গিনিপিগ সাধারণতঃ তিন জাতের-_ গ্রেট 
ব্রিটেনের, আবিসিনিয়ার ও পেরুর। হিমালয় 
অঞ্চলেও গিনিপিগ পাওয়। যায়। 

_গিনিপিগের লেজ খুব ছোট। সাধারণতঃ 
গিনিপিগ ২/৩ বৎসর বাঁচে। এদের সামনের দু'- 
পায়ে চারটে করে আঙুল ও পিছনের ছু'পায়ে 
তিনটে করে আঙল থাকে । গিনিপিগকে ঘরের 
মধ্যে বা বাইরে খাঁচায় রাখা চলে। খাঁচা ছোট 
হলে গিনিপিগের অন্থুবিধা হয়। খাঁচা বড় ও উঁচু 
হওয়া দরকার। খাঁচা নিয়মিত পরিষ্কার করা 
উচিত। তা না হলে গিনিপিগের স্বাস্থ্য খারাপ 
হয়ে যায়। 

গম, চীনাবাদাম, ঘাসপাতা, শাকসবজি, গাজর, 
তিসির খোল, যবচর্ণ, যই, কিছু দুধ ও স্থুন এবং খড়ি 
এদের খান্ক। খাওয়া হয়ে গেলে খাঁচার মধ্যে যে 
অবশিষ্ট খাদ্য পড়ে থাকে তা সরিয়ে নিয়ে ঘরে 
ঝাট দিয়ে দিতে হয় । 


গিনিপিগ 


গিনিপিগ খুব নিরীহ প্রাণী। আদর করতে 
গিয়ে তাদের উত্ত্যক্ত করতে নেই। 

গিনিপিগ টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, শ্বাস- 
নালীর রোগ, চর্মরোগ প্রভূতিতে ভোগে ৷ যত্বের 
সঙ্গে সেই সব রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা কর! কর্তব্য। 


৷এক্পাল ॥ $8 


আগে খরগোশ পুরোপুরি বন্য প্রাণী ছিল। 
পরে লোকে তাকে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত 
করেছে। 

খরগোশের খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি হয়। 
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খরগোশ 

নিউ জীল্যাও, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে এত বেশী 
খরগোশের স্থষ্টি হয়েছে যে সেখানকার লোকে বহুল 
পরিমাণে খরগোশের মাংস রপ্তানি করেও 


ছড়িতে দিতে হয়। সেই খাঁচা একটু বড় আকারের 
হলে ভালে| হয়। 

ধান, গম, যব, ছোলা, ঘাসপাতা, শাকসবজি, 
তুষি, ভুট্টা, গাজর, কিছু হুন প্রভৃতি খরগোশের 


খাগ্ভ। খরগোশকে প্রচুর জল খাবার স্থযোগ করে 
দিতে হয়। 

কখনও শুধু কান ধরে খরগোশকে উপরে তুলতে 
নেই। খরগোশকে কোনভাবে উত্ত্যক্ত করতে 
নেই। 

খরগোশ নিউমোনিয়া, রক্তাল্পতা, নানাপ্রকার 
চর্মরোগ, জর, হৃদযন্ত্রের অসুখ প্রভৃতি নানা! ধরনের 
রোগে ভোগে । উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করতে হয়। 
॥ হল্লিপ ও লাননন্ল পৌন্। ৷৷ 0) 

লোকে শখ করে হরিণ, বানর প্রভৃতি পোষে । 
পোষ মানালে এ-সব জীব মানুষের নিৰ্দেশমতে| 


উপযুক্ত শিক্ষা পেলে বানরের নানা রকম খেলা 
দেখাতে পারে। বানর, হরিণ - প্রভৃতি পোষায় 


জীবজন্ত পোষা ৪৪৭ 


পোষা বাঘ 
বিশেষ ঝামেলা নেই | নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত 
খাদ্য যোগানো, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, রোগের 
চিকিৎসা করতে পারলেই হল । 

যে-সব জীবজস্তর নাম এখানে করা হল, এ 
ছাড়া নানারকম জীবজস্ত মানুষ পুষে থাকে । 


॥ বাশ ॥ 
বাঘ অতি হিংস্ৰ জানোয়ার । হরিণাদি প্রাণী, 
মানুষ ছাড়া তাদের আর কোন খাদ্য নেই ৷ এমন 


শৃকর ও শৃকরের বাচ্চা 

যে বন্য হিংস্র প্রানী তাকেও মানুষ পোষ মানিয়ে 

বাড়িতে রাখে ৷ সিমলিপালের খৈরী নামে বাঘটি 
এমনই মানুষের একান্ত বশীভূত হয়েছিল । 

বাঘকে কতকটা৷ পোষ মানিয়ে সার্কাসে খেলা 


Es 


॥ শুক ৷৷ 
পল্লী অঞ্চলে লোকে শূকর পোষে। শুকরের 
একসঙ্গে অনেক বাচ্চা হয়। সাধারণতঃ মানুষ 
খান্তের জন্য শুকর পোষে ৷ শুকরের মাংস মেদবহুল । 
বন্য শুকর ভীষণ হিংস্ৰ ৷ লোকে ঘোড়ায় চড়ে, 
কুকুর নিয়ে বন্য শুকর শিকার করতে যায়। 


আআ 


পৃথিবীর প্রায় সব দেশই প্রধানতঃ কৃষি ও শিল্পের 
উপর নির্ভরশীল । এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে 
বেশির ভাগ লোকই কৃষি বা চাষের কাজ করে 
থাকে । ভারত এক বিরাট দেশ। একে কৃষিপ্রধান 
দেশ বলা হয়। 


॥ ভ্ডাল্পতে চাম্বেক্স জম্সিলপ পবিমান ৷৷ 
ভারতের মোট ৩২৮০ কোটি হেক্টার আয়ত- 
নের মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ ১৫৯৬ কোটি 
হেক্টার। জনসংখ্যার ৭০ শতাংশকে জীবিকার 
জন্যে কৃষির উপর নির্ভর করতে হয়। সারা ভারতের 
জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ চাষ থেকে পাওয়া যায় । 
অবশ্য চাষের জমির সবটাতেই খাগ্শস্তের চাষ 
হয় না। বড় বড় শিল্পের জন্য কীচ| মাল অর্থাৎ পাট, 


তুলা, নানারকমের তৈলবীজ, রবার, মেস্তা প্রভৃতির 


চাষও করা হয়। ভারতের প্রায় ১২ কোটি হেক্টার 
জমিতে গম, ধান, ছোলা, মসুর, মটর, মুগ, অডহর, 
আলু, লঙ্কা, হলুদ, লাউ, কুমড়া, বেগুন, পটল, ঝিঙ্গা, 
উচ্ছে, কপি, মূলা প্রভৃতি খাদ্যশস্তের চাষ হয়। বাকী 
জমিতে পাটশিল্প, চিনিশিক্প, কাপাসশিল্প প্রভৃতি 
বৃহৎ শিল্পের জন্য পাট, কার্পাস, আখ প্রভৃতি কাচা 
মালের চাষ হয়। 
॥ জনসংখ্যা ও খাদ্যশস্ন্যেক্প 
উত্পাদন ৷৷ 


ভারতের জমি খুব উর্বরা। কিন্তু জনসংখ্যা 
বিপুল। তাদের খাদ্য যোগাবার উপযোগী নানা 
শঙ্ অনেক সময় কম পড়ে যায়। কারণ, এদেশে 


কৃষি 
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পুরোপুরি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
রাশিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের মতো বৈজ্ঞানিক 
উন্নত প্রণালীতে চাষ হয় না। তাই অনেক সময়ে 
কিছু খাগ্যশস্ত বিশেষ করে গম বিদেশ থেকে 
আমদানি করতে হয়। কিন্তু ভারত কৃষিজাত নানা 
দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বৎসরে প্রায় তিনশ' 
কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্ৰা অর্জন করে। , 

মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, রাশিয়া 
প্রভৃতি দেশ বিরাট ৷ কিন্তু সে-সব দেশে লোকসংখ্যা 
অনেক কম। আর সে-সব দেশে নানা উৎকৃষ্ট সার 
দিয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করা হয়। 
তাই খাদ্ধশস্ত উদ ত্ত থেকে যায়। সেই উদ্ধ্‌ত্ত খান্ধ- 
শস্য ওই সব দেশ, ভারত, জাপান, ইউরোপের নানা 
দেশ প্রভৃতিতে পাঠাতে পারে। 

লোকসংখ্যা বেশী হলেও ভারত যেভাবে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু করে দিয়েছে, তাতে 
ভবিষ্যতে তাকে আর বিদেশ থেকে খাস্শস্ত 
আমদানি করতে হবে না। আগে প্রচুর পরিমাণে 
গম আমদানি করতে হত। এখন গমের ফলন 
ভালো! হওয়ায় আর আমদানি করতে হয় না। 

ভারতকে বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়। এই 
বৃষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণে না৷ হলে চাষের ক্ষতি হয়। 
প্রচণ্ড খরায় চাষ কর! অসম্ভব। তাই মাঝে মাঝে 
গম, চাল ইত্যাদি আমদানি না করে উপায় থাকে 
না। 

জনসংখ্যায় পৃথিবীতে চীনের পরেই ভারতের 
স্থান। ছুই দেশের আয়তন অনুযায়ী ভারতে 
লৌকসমাবেশের আধিক্য চীনের চেয়েও বেশী। 
কাজেই ভারতকে তার অধিবাসীদের পর্যাপ্ত খান 
যোগাতে রীতিমতো উন্নত কৃষি-পন্থা গ্রহণ করতে 


৪৬ 


হবে। এখন ভারতের লোক গড়ে জনপিছু মাত্র 
১২.৪ আউন্স খান্ত পায়। খাস্ঠের এই পরিমাণ 
মানুষের ক্ষুধা মেটানোর পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। 


॥ খাদ্যশস্যের প্ৰকাৰভেদ ৷৷ 

খান্যশস্থা বহু প্রকার-_ধান, গম, যব, ভুটা, নানা- 
রকমের ডাল, নানাধরনের শাকসবজি প্রভৃতি । 
এ সবের মধ্যে ধান ও গমই প্রধান। ভারতের 
কোথাও কোথাও ভুট ও যব প্রধান খাদ্য। যে-সব 
ফসল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সে-সবের মধ্যে 
পাট, কার্পাস প্রভৃতি প্রধান। এগুলিকে বলা 
হয় নগদা ফসল বা অর্থকরী ফসল (০831) crops) 
অর্থাৎ চাষী এর বদলে নগদ টাকা পায়। 


॥গনম জা ৷৷ 


বর্তমানে ভারতে ৩৩৫ মিলিয়ন একরে গমের 
চাষ হয়। হেক্টার-প্রতি গমের ফলনের পরিমাণ ১১৬ 
কুইণ্টাল। আগেকার চেয়ে ভারতে গমের উৎপাদন 
অনেক বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আগে গমের চাষ 
আশানুরূপ হত না। এখন উৎপাদন খুবই ভালো 
বলা চলে । | 

পৃথিবীর & ভাগ লোক খান্ছের জন্য গমের উপর 
নির্ভরশীল । ১৯৭৩ সালে পৃথিবীতে ২২ কোটি ২১ 
লক্ষ ৭৪ হাজার হেক্টার জমিতে গমচাঁষ হয় ও ৩৭ 
কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন গম উৎপন্ন 


ঢ় পায়ের জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের দিক্‌ থেকে 

ভারতের স্থান চতুর্থ। এটেল-দোআশ 
ও বেলে-দোঞাশ মাটিতে গম ভালো জন্মে । বহু 
গবেষণার পর গমের নানা উন্নত জাতের স্থপ্টি করা 
হয়েছে। লারমা রোহ, সোনারা-৬৪, সরবতী 


৪8, প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


গমের শীষ 
সোনারা, কল্যাণ সোনা, সোনালিকা, সফেদ লারমা, 
ছোটি লারমা, জনক, গিরিজা৷ প্রভৃতি উন্নত জাতের 
গম। 

গমের জমিতে পচা আবর্জনা, গোবর, নাইট্রো- 
জেন, ইউরিয়া, ফসফেট, হাড়ের গুড়া, পটাশ, সবুজ 
সার প্রভৃতি দিতে হয়। 

ভালোভাবে লাঙ্গল দেওয়া, নিড়ানি দিয়ে 
আগাছ। পরিষ্কার করা,উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া, 
রোগ নিবারণের জন্যে ওুষধ প্রয়োগ গম চাষের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক । 

সাধারণ জমিতে হেক্টার-পিছু ১৫-২০ কুইণ্টাল 
গম পাওয়া যায়। সেচ ও সার প্রয়োগে ২৫-৩০ 
কুইণ্টাল গমের ফলন হয়। 


॥ থান চাশ্ধ ॥ 


সারা পৃথিবীতে ২৯৪ মিলিয়ন একর জমিতে ধান 
চাষ হয়। ধান উৎপন্ন হয় ২৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন । 


ধান্য-উৎপাদনে চীন প্রথম, ভারত দ্বিতীয়। 
চীন, ভারত, জাপান ও বাংলাদেশ এই চারটি দেশেই 
পৃথিবীর মোট ধান্য-উৎপাদনের ৭* শতাংশ হয়ে 
থাকে। 


ভারতে ৮৩৬৭ মিলিয়ন একর জমিতে ধান চাষ 
হয়। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী ধান 
উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে ৪'৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন 
ধান উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ধ বিদেশ থেকে এখনও 
প্রায় লক্ষ টন চাল আমদানি করে। খরার 
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সময়ে এই আমদানির পরিমাণ বেশী হয়। 
ধানের জমিতে গোবর, খইল, পচা আবর্জনা, 

সবুজ সার, আযামোনিয়াম সালফেট, নাইট্রোজেন, 
পটাশ, ফসফেট, হাড়ের গুঁড়া, চুন প্রভৃতি দিতে 
হয়। ভালো করে লাঙল দিয়ে জমি তৈরি করতে 
হয় । 

ধান প্ৰধানতঃ তিন প্রকার-_-আউশ, আমন ও 
বৌরে।। এসবের মধ্যে আমন ধানই উৎকৃষ্ট। 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ 
করা হয়ে থাকে ৷ 

আই-আর-৮, জয়া, পদ্মা, বিজয়া, রত্লা, বালা, 
কাবেরী, পঙ্কজ, জগন্নাথ, আই-আর-২০, সি. আর. 
এম-১৩, আই, ই-টি--১০৩৯, ও ১৯৯১ প্রভৃতি 
উন্নতজাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত । 


/ 
বর্তমানে সার! বৎসর ধরে ধান চাষ হয়ে থাকে । 


ক্ষেতে জল সরবরাহ করতে পারলেই হল। বৃষ্টির 
অপেক্ষায় থাকতে হয় না ৷ 

মাজরা পোকা, গল মিজ, শ্যামা পোকা, গন্ধি 
পোকা ধানগাছের খুব ক্ষতি করে। রাসায়নিক 
ঠ্ষধ প্রয়োগে এই সব পোকার আক্রমণ থেকে ধান 

গাছকে বাচাতে হয়। 

॥ শ্ৰল ৷৷ 

যব নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই ভালো জদ্মে। 
ঠাণ্ডা ও আদ্র আবহাওয়া চাষের পক্ষে ভালো ৷ 

গোবর, পচ! আবর্জনা, ফসফেট, নাইট্ৰোজেন, 
পটাশ প্রভৃতি সার যব-চাষের জমিতে দিতে হয়। 
গমের মতো যব-চাষের জমিতে তত চাষ দেওয়ার 
প্রয়োজন হয় না । 

সাধারণ জমিতে হেক্টার-পিছু ৮১০ ১ কুইটাল 
ফলন পাওয়া যায় । সেচ ও সার প্রয়োগে ফলন 


৪৫২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


১৫২ কুইন্টাল পৰ্যন্ত হয়ে থাকে । 


॥ ওউ ॥ 

ভারতে, বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে খুব সামান্য 
পরিমাণ জমিতে ওট (০8) বা যই-এর চাষ হয়। 
ভারতে শীতকালে ওটের চাষ হয়। দোজাশ বা 
এটে'ল-দোআশ জমিতে ওট ভালো জন্মে। 

নাইট্রোজেন, ফসফেট, গোবর, ইউরিয়া প্ৰভৃতি 
সার ওটের জমিতে দিতে হয়। 

হেক্টার-প্রতি সাধারণতঃ ৬ থেকে .১* কুইণ্টাল 


দাঁনা এবং ১৫০ থেকে ২০০ কুইণ্টাল সবুজ পশুখাদ্য 
পাওয়া যায়। 


॥ ভুট৷ ৷৷ 


ভুট্টা ভারতের সর্বত্রই প্রধানত: খাদ্ধশস্ত এবং 


কোথাও পশুখাছ্ের জন্যে চাষ করা হয়। পলিনাটি 
অঞ্চলে এবং নাইট্রোজেন ও ফসফেট-সমস্থিত জমিতে 
ভুট্টার চাষ ভালো হয়। 


ভূট্ট। গাছ 
ভটা নান! শ্রেণীর__পড কর ন্‌ (Pod Corn), 
পপ কর ন্‌ (Pop Corn), ডেন্ট করন্‌ (Dent 
Corn), ফ্রি কর ন্‌ (Flint Corn), গ্রাওয়ার 
কর ন্‌ (Flour Corn ), সুইট কর ন্‌ (Sweet 
0902), ওয়াক্সি কর ন্‌ (WX) 0017) ইত্যাদি । 


পূর্ব ভারতে সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ৮ থেকে 
১০ কুইন্টাল ভুট্টার দানা উৎপন্ন হয়। মাঞিন 
যুক্তরাষ্ট্রে হেক্টার-পিছু ৫৭৬০ কুইন্টাল ভুট্টার ফলন 
হয়। 

গঙ্গা-১, ৩, ৪, ৫, গঙ্গী-১০১, সফেদ-২, 
হিমালয়ান-১২৩, ডেকান, রণজিৎ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 


কৃষি 


সংকর ভুট্টা এবং অন্থর, জহর, বিজয়, বিক্রম, কিষাণ 
প্রভৃতি উন্নত কম্পোজিট ভুট্টা ৷ 
৷৷ জোময়্লার্স ৷৷ 

পূৰ্ব ভারতে জোয়ার গুরুত্বপূর্ণ ফসল নয়। 
পৃথিবীতে ধান, গম ও ভুট্টার পরেই জোয়ারের 
জোয়ার প্রধানতঃ উষ্ণ অঞ্চলের ফসল ৷ 


এটেল-দোআশ জমিতে জোয়ার ভালো! জন্মে। 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে জোয়ার প্রচুর উৎপন্ন হয়। 


ন্থন্‌। 


জোয়ার গাছ 


সাধারণ জমিতে হেক্টার-পিছু ৮-১ কুইণ্টাল 
জোয়ার উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে 
১৫-২০ কুইপ্টাল দান! পাওয়া যায়। 
৷৷ বাজনা ॥ 

ভারতে অন্ধপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, 


৪৫৩ 


= — — 


বিহার, মহারাষ্ট্র“ ও গুজরাটে প্রচুর বাজরার চাষ 
হয়। বেলে-দোআশ জমিতে বাজরা ভালো! 
জন্মে। বাজরার জমিতে গোবর, পচা আবর্জনা, 
নাইট্রোজেন, ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি 
সার দিতে হয়। 

সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ৫৬ কুইণ্টাল বাজরা! 
উৎপন্ন হয়। সেচ ও সার প্রয়োগে ফলন ১৫-২০ 
কুইণ্টাল পৰ্যন্ত হতে পারে। 


৷৷ অভুহর্ ৷৷ 


অড়হর ডালজাতীয় শস্থা। দোজাশ জমিতে 
ভালে জন্মে। জমিতে গোবর, পচা আবর্জনা, 


. ফসফেট প্রভৃতি দিতে হয় । 


অড়হর গাছ 


বি-৭ ( শ্বেতা), বি-৫১৭ (চুনী ), বি-৫২৪, 


৪৫৪ প্রোগ্রেনিভ বুক অব নলেজ 


সি-১১, প্রভাত ইত্যাদি উন্নত ধরনের অড়হর গাছ। 

মে-জুনে বীজ বোন! হয়। বহুবর্জীবী গাছ 
হলেও দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ফলন ভালো হয় না। 
হেক্টার-পিছু 8৫ কুইণ্টাল দানা পাওয়া যায়। 
উপযুক্ত সার প্রয়োগে ফলন ১৫-২০ কুইন্টাল পর্যন্ত 
হয়ে থাকে । 


॥ ছোলা ৷৷ 


ছোলা ডালজাতীয় খাছ্যশস্ত। দোআশ জমিতে 
ভালে! জন্মে। গোবর, ফসফেট প্রভৃতি সার জমিতে 
দিতে হয়। 

বি-৭৫, বি-৯৮, বি-১০৮ ( মহামায়া-১), বি- 
১২১ (মহামায়া-৪), বি-আর-১৭ প্রভৃতি উন্নত 
জাতের ছোল৷। 

সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ৬ থেকে ১০ কুইন্টাল 
ছোলা পাওয়া যাঁয়। উপযুক্ত সার প্রয়োগে ফলন 
১৫-২০ কুইণ্টাল পৰ্যন্ত হয়ে থাকে । 
I অস্সুন্ [|| 

মন্থর ডালজাতীয় খাছ্াশস্য। উর্বর হালকা 
দোআশ জমি মসুর চাষের পক্ষে উপযুক্ত । 

গোবর, পচা আবর্জনা, ফসফেট, নাইট্রোজেন 
প্রভৃতি সার জমিতে দিতে হয় । 

বি-*৭ (আশা), বি-২৩৫, সি-৩১ প্রভৃতি 
উন্নতজাতের মস্থর। হেক্টার-পিছু ৫-৬ কুইন্টাল 
মস্থুর পাওয়া যায়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রায়াগে 
ফলন ১৪-১৫ কুইণ্টাল পৰ্যন্ত হয়ে থাকে । 


॥ মুগ ৷৷ 

মুগ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ডাল। উর্বর দোঞআশ 
জমিতে মুগের চাষ ভালে| হয়। গোবর, পচা 
আবর্জনা, নাইট্রোজেন, ফসফেট প্ৰভৃতি সার হিসাবে 
মুগের জমিতে দিতে হয়। মুগ গাছ 


বি--১ (সোনালী ), বি_-১৭৫ (পান্না), টি- 
৪৪, টি-৫১, পুসা বৈশাখী, পি. এস-১৬ প্রভৃতি 
উন্নত জাতের মুগ বীজ । 

খুব পেকে বেশী শুকিয়ে যাবার আগে মুগের 
শুটি কেটে নেওয়। উচিত। তা না হলে শুটি 
ফেটে দানা মাটিতে পড়ে যেতে পারে। 

হেক্টার-পিছু সাধারণতঃ ৪-৫ কুইন্টাল মুগ হয় 
উপযুক্ত সার প্রয়োগে ৮-১৪ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন 
হতে পারে। 
৷৷ তাই ৷৷ 

কলাই বা কড়াই দোজাশ ও এটেল-দোঠাশ 
মাটিতে ভালে| জন্মে। জমিতে নাইট্ৰোজেন, 
ফসফেট, গোবর, পচা আবর্জনা ইত্যাদি সার হিসাবে 
দিতে হয়। | 

বি-৭৬ (কালিন্দী), টি-৯, পি. এস-১, মাষ-৩৬, 
৪৮ প্রভৃতি উন্নত জাতের কলাই। 

হেক্টার-পিছু সাধারণতঃ ৭/৮ কুইণ্টাল কলাই 
পাওয়া যায়। সার প্রয়োগে ১০১২ কুইন্টাল 
কলাই-এর ফলন হয়ে থাকে। 
৷৷ উল ৷৷ 


মটর পুষ্টিকর ডাল। বেলেণদোঙশ, এটেল- 
দাআশ মাটি মটর চাষের উপযোগী ৷ 

গোবর, নাইট্ৰোজেন, ফসফেট, ইউরিয়া সার 
হিসাবে মটরের জমিতে দিতে হয়। 

বি-২২ (ধুসর), টি-১৬৩, বোনেভিল, এন. পি- 
২৯, লিঙ্কন, সিলভিয়া টি-১৯ প্রভৃতি উন্নত জাতের 
মটর । 

হেক্টার-প্রতি ৬ থেকে ৮ কুইন্টাল মটর দানা 
পাওয়া যায়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে 


১৫-১৬ কুইণ্টাল ফলন হয়। 


৪৫৫ 


॥ লব্বটি ॥ 

ডাল হিসাবে সাধারণতঃ বরবটির দানা ব্যবহৃত 
হয় ন| সবুজ শুটি সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 
বরবটি গাছ উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য 


বেলে ও দোআশ মাটি বরবটি চাষের উপযোগী ৷ 
গোবর, ফসফেট, কম্পোস্ট সার জমিতে দিতে হয়। 

পুস| বর্ধাতি, পুসা ফান্তনি, ব্ল্যাক আই, নিউ 
এরা! প্রভৃতি উন্নত জাতের বরবটি । 

সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ১৫০২০ কুইণ্টাল 
সবুজ পশুখাগ্চ ও ৮1১৭ কুইণ্টাল দানা উৎপন্ন হয়। 


॥ লক্মাশ্শীন ॥ 


সয়াবীন ডালজাতীয় শস্য ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
ও মূল্যবান্‌ ফসল । সয়াবীন থেকে যে দুধ পাওয়া 
যায় তা প্রায় গরুর দুধের মতো ৷ তা! থেকে ছানা, 
হালুয়া, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হতে পারে 


৪৫৬ 
উর্বর দোআশ ও এ'টেল-দোআশ জমিতে 
সয়াবীনের গাছ ভালো জন্মে। সার হিসাবে 


জমিতে গোবর, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও মিউরিয়েট 
অব পটাশ দিতে হয়। 


ব্যাগ, কালিম্পং-হলদে, 
অলংকার, ইমপ্রভ্ড্‌ পেলিক্যান, আর-১৮৪, লী 
প্রভৃতি উন্নত জাতের সয়াবীন। 

হেক্টার-পিছু সাধারণতঃ ১০1২০০ কুইন্টাল সবুজ 
পদার্থ বা পশুখাদ্য এবং ২০ থেকে ৩৫ কুইণ্টাল 


ক্লাৰ্ক-৬৩, অঙ্কুর, 


সয়াবীন দানা পাওয়া যায়। 


পন 


আখকে নগদা ফসল (০89 ০10) বল! 
হয়। আখ থেকে গুড় ও চিনি হয়। আখের 
ছিবড়ায় কাগজ, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। 
ভারতের সর্বত্র আখের চাষ হয়। আখের চিনি 
উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান তৃতীয়। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


চি আঁখগাছের ক্ষেত 

উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া আখ চাষের পক্ষে 
অনুকুল। এটেল-দোআঁশ জমি চাষের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী । সার হিসাবে জমিতে গোবর, 
নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, সবুজ সার, চুন প্রভৃতি 
দিতে হয়। 

নানাশ্রেণীর উন্নত জাতের আখ সৃষ্ট হয়েছে। 
জলদি, মাঝারি ও নাবি জাতের সেই সব আখ ক্ষেতে 
লাগানো উচিত। 

সাধারণতঃ কাটিং থেকে গাছ হয়। সারপ্রয়োগ, 
সেচ, আগাছা! পরিষ্কার, ওঁষধাদি প্রয়োগে রোগ ও 
ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব নিবারণ কর! প্রয়োজন ৷ 

পূর্ব ভারতে সাধারণতঃ হেক্টার-প্রতি ৫০ থেকে 
৭৫ মেট্রিক টন আখ উৎপন্ন হয়। ১০০ কুইন্টাল 
আখ থেকে ১ কুইন্টাল গুড় ও ১০ কুইন্টাল গুড় 
থেকে ৬২৫ কুইন্টাল দান! চিনি পাওয়া যায়। 
চিনি-কলে ১** কুইন্টাল আখ থেকে ১* কুইন্টাল 
দানা চিনি পাওয়া যায়। 


৯০... ০৮০ 


শত 


৷৷ তুলা ৷৷ ঠৰ ১ 

কার্পাস গাছ থেকে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ 
তুলা উৎপন্ন হয় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে। তুলা উৎপাদনে 
পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ। ভারতের সর্বত্র 
কার্পাস গাছের চাষ হয়। রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল, 


কৃষি 


মেক্সিকো, ইজিপ্ট, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে প্রচুর . 


তুলা উৎপন্ন হয়। 


৷ 


কাৰ্পাস গাছ 
দোআশ জমিতে কার্পাস গাছ ভালো জন্মে। 
জমিতে সার হিসাবে গোবর, খইল, পচা আবর্জনা, 
আমোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া প্রভৃতি দিতে হয়। 


৪৫৭ 


ভারতে কৃষ্ণা, এম. সি. ইউ-৫, পি. আর. এস- 
৭২, পি-২১৬ এফ, বিকানীর নরম! প্রভৃতি উন্নত 
জাতের কার্পাস গাছের চাষ করা ভালো । এ 
ভারতে হেক্টার-পিছু ৪ থেকে ৬ কুইণ্টাল কার্পাস 
বীজ পাওয়া যায়। বীজ ছাড়ালে তা থেকে প্রায় 
২ কুইণ্টাল বীজবিহীন তুলা পাওয়া যায়। 
তুলা অত্যুৎকৃষ্ট নগদ ফসল (cash ০:০2)। 
একে বলা হয় শ্বেত স্বরণ (white gold) । 


॥ মেন্তা॥ 

মেস্তা চাষ হয় আশের জন্যে । এর আশ পাটের 
আঁশের চেয়ে শক্ত কিন্তু অপেক্ষাকৃত মোটা । 
মেস্তার অশে থলে, ক্যানভাস, দড়ি প্রভৃতি তৈরী 
হয়। 

দোআশ মাটি মেস্তার চাষের পক্ষে উপযুক্ত ৷ 

জমিতে জৈব সার, সালফেট ও নাইট্ৰোজেন দিতে 
হয়। 

পাটের মতোই জলে পচিয়ে মেস্তার আশ বার 


করা হয়। 
সাধারণতঃ হেস্টার-প্রতি ১৭1১৮ কুইপ্টাল মেস্তার 


আশ পাওয়। যায় । & 


॥ ছা ॥ 

চা উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে 
প্রশংসনীয়। ভারতে ৮ লক্ষের বেশী একর জমিতে 
চায়ের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, 
কেরল, তামিলনাডু, উত্তরপ্রদেশ, কৰ্ণাটক ও 
হিমাচল প্রদেশে চা-এর চাষ হয়। ভারতে ৫'৩০ 
লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়। এর অর্ধেকের 
কিছু বেশী চ| বিদেশে রপ্তানী হয়। চীনেই প্রথম 


চা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 


৪৫৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


00 


ভাৱত, শ্রীলঙ্কা, চীন ও জাপানে সব চেয়ে বেশী 
চা উৎপন্ন হয়। সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ চা 
দার্জিলিং চা। আসামের চায়ে বেশী লিকার হয়। 

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের 
নেতৃত্বে যে চা সমিতি (768. 9০০166) গঠিত হয়, 
তারই উদ্যোগে চীন থেকে চা-এর বীজ আন! হয় ও 
শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে সেই বীজ পোতা 
হয়। পরে সেখান থেকে চাঁগাছের চারা আসাম, 
মাদ্রাজ ও মুসৌরীতে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়। 


চা-এর ক্ষেত 
চা-গাছ উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ জলবামুতে ভালো জন্মে । 
একর-পিছু তিন হাজার চারা লাগানো চলে । চা- 


গাছ কড়া রোদ্দর সহ্য করতে পারে না। ঠাণ্ডা 
আবহাওয়ায় চা-গাছের বাছাই-করা বীজ লাগাতে 
হয়। __ 

সব জায়গায় সব ক্ষেতে চা-গাছ সমান উচু হয় 
না। তবে সাধারণতঃ প্রায় ৬ মিটার উচু হতে পারে । 
প্রায় দেড় মিটার উঁচু চা-গাছের পাতা ছেটে দিতে 
হয়। তার ফলে চা-গাছ ঝোপ গাছের মতো! দেখায়। 


চা-এর পাতা তোল! 

স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিকেরা পিঠে লম্বা ঝুড়ি বেঁধে চা- 
গাছ থেকে ছুটি কচি পাতা ও ১টি কুড়ি ( পাতার 
কোরক ) সংগ্রহ করে ঝুড়িতে বোঝাই করে। ৪*/ 
৫* বংসর ধরে চা-গাছ থেকে পাতা ও কুঁড়ি সংগ্রহ 
করা হয়। তার পর নৃতন গাছ বসাতে হয়। 


বাগান থেকে সংগৃহীত চা-পাতাগুলি খোলা 
জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হয়। সেগুলি ভালোভাবে 
শুকিয়ে গেলে বড় বড় ছাকনি দিয়ে চেলে নিতে হয় 
গুড়ো চা নীচে পড়ে। পাতা চা চালনির উপর 
থাকে । পরে কলের মধ্যে রেখে সামান্য উত্তাপে 
চা-পাতাগ্চলি আর একটু শুকিয়ে নিতে হয়। এই- 
ভাবে গুড়ো চা ও পাতা চা পাওয়া যায়। 

কালো রঙের চা-এর সমাদর সব চেয়ে বেশী। 
কালো চা তৈরী করতে বিশেষ প্রক্ৰিয়া অবলম্বন 
করতে হয়। 

ভালো চা তৈরী হয় মিশ্রণের কৌশলে ৷ ভালো 
মিশ্রণ (91900108% ) করার জন্য বিশেষজ্ঞ লোক 
থাকে ৷ ৰব 
চা-এর ইংরেজী টী ((6৪) কথাটা এসেছে চীনা 
ভাষা থেকে। চীন! শব্দ থি (Thea sinensis) 
বা দী (1869) থেকে 1268 শব্দের উদ্ভব । 

১৯৭৭ সালের হিসাবে দেখা যায়, জন-পিছু 
»'৩১৪ আউন্স (৮৯ গ্রাম) চা ব্যবহৃত হয়। 

আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্যবহৃত হয়, ৮৩৬ আউন্স ( ১*'২ 
গ্রাম )। 


॥ কফি ৷৷ 
ভারতের লোক ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কফি 


খেতে শুরু করেছে। কফি গাছের বীজচুর্ণ সিদ্ধ 
করে তার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা! হয়। 

ইথিওপিয়া বা আরব কফি গাছের জন্মস্থান । 
বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে অল্পবিস্তর কফি 
গাছের চাষ হয়ে থাকে । 

কফি গাছ প্রায় ৫* বৎসর বাচে। কফি গাছের 
সাদ! ফুলে বেশ স্থুগন্ধ। ফুল থেকে ফল জন্মে। 
সাত আট মাসে ফল পাকে । 


কৃষি ৪৫৯ 


কফি গাছের ফুল ও ফল 

পাকা! কফি ফল প্রথমে রোদে শুকিয়ে নিতে 
হয়। পরে তা থেকে বীজ বার করে নিয়ে সেই 
বীজ গুঁড়িয়ে ব্যবহারের উপযোগী কফি তৈরী হয়। 

পৃথিবীতে ৫ লক্ষ টন কফি উৎপন্ন হয়। ভারতে 
কফি-উৎপাদনের পরিমাণ ৬০ হাজার টন । ব্রাজিল, 
মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি 
স্থানে প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়। 

ইথিওপিয়া থেকে প্রথমে ইরানে ও তুরস্কে কফি 
চাষ শুরু হয়। সেখান থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে 
ইউরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬৩৫ 
খ্ৰীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম কফির দোকান খোলা হয়। 

বর্তমানে সুইডেনে সব চেয়ে বেশী কফি ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, 
জন-পিছু ৩২'১৮ গ্রাম (১:১৩ আউন্স) কফি ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে জ্যামাইকান ব্লু মাউণ্টেন 
কফি প্রচলিত তা সব চেয়ে দামী কেজি-পিছু ৩৭ 
ডলার বা পাউণ্ড-পিছু ১৬৮০ ডলার । 

কফিতে ক্যাফিইন নামে এক উত্তেজক পদার্থ 


৪৬৯ ৰ 2 


গাছ থেকে কফি তোলা হচ্ছে 


বিষ্কগ্রান। এই ক্যাফিইন চা-এও আছে। তার 
জন্তে কফি উত্তেজক পানীয় । 

সব চেয়ে উৎকৃষ্ট কফি আরবের মোক! 
(mocha)-জাতীয় কফি। 
৷৷ পাউ। 


পাট খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। পাটকে 
বলা হয় নগদ! বা অর্থকরী ফসল (cash ০7০) 
পাট বেচে চাষী নগদ টাকা পায়। তাই একে 
নগদা বা অর্থকরী ফসল বলে। 

পাট বলতে পাট গাছের আশকে বোঝায়। 
পাট ও পাটজাত দ্রব্য ( থলে, ক্যানভাস প্ৰভৃতি) 
রপ্তানি করে ভারত প্রায় ২:০ কোটি টাকার 


বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পাট ও পাটজাত 
দব্য যুক্তরাজ্য, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, 
অক্ট্ৰেলিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। 
পৃথিবীর মোট পাট-উৎপাদনের ৯৬ শতাংশ 
ভারতীয় উপমহাদেশেই হয়ে থাকে । ভারতে 
বর্তমানে প্রায় ৮২টি পাটকল অবস্থিত। তন্মধ্যে ৭০টি 
শ্চিমবঙ্গে অবস্থিত । ১৯৭৮-৭৯ সালের হিসাবে 
দেখা যায়, ভারতে প্রায় ৬৪ ৫৪ লক্ষ গাইট পাট 
উৎপন্ন হয়েছে। 


ৰ |} | 


+ pl ৷; 


আসাম, বিহার, দন [ত ওড়িশা 
nl উরে ও পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ হয়ে 
থাকে। 

পাট গ্ৰীষ্ম ও বর্ধাকালীন ফসল। উষ্ণ ও আজ 
আবহাওয়া পাট চাষের পক্ষে অঙ্কুল। এঁটেল, 


মী 


এসএ 


কৃষি 


৪৬১ 


বেলে-দোআশ, দোআশ জমি পাট চাষের উপযোগী। 
গোবর, কচুরিপানা, আবর্জনা-পচা সার, ছাই, পুকুরের 
পাকমাটি পাটচাষের জন্য সার হিসাবে ব্যবহার কর! 
হয়। রাসায়নিক সার অর্থাৎ নাইট্ৰোজেন, ফসফেট, 
পটাশ প্রভৃতির ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। 

পাট ছুরকমের, তিতা পাট ( কেপস্থুলারিন ) ও 
মিঠা পাট বা বগী পাট ( অলিটেরিয়াস)। ছুরকমের 
পাটেরই অনেকগুলি উন্নত জাত আছে। 

পাটচাষ করতে গেলে ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া, 
নিড়ানি দিয়ে আগাছা তোলা, সার দেওয়া, কীট- 
নাশক ওঁষধ ছড়ানো ও উপযুক্ত সময়ে পাটগাছ 
কেটে পচিয়ে আশ বার করা আবশ্যক । 

হেক্লার-পিছু ১৫ থেকে ২৭ কুইণ্টাল পাটের 
আশ পাওয়া যায়। উন্নত প্রণালীতে চাষ করলে 
ফলন হেস্টার-পিছু ৩০ কুইন্টাল পৰ্যন্ত হতে পারে। 
পাটের শুকনো আশের ওজন সবুজ গাছের ওজনের 
মাত্র শতকরা ৫/৬ ভাগ হয়। 


৷৷ সক্রিম্বা॥ 

সরিষা বা সরষে তৈলবীজ জাতীয় ফসল ৷ হলদে 
সরষে, বাদামী সরষে ও টোরিকে রেপ (rape) 
বলে। রাই সরষেকে 2)85810 বলে। তারামিরাও 
সরিষ|। 

ভারতের সর্বত্র অল্লাধিক সরিষার চাষ হয়। উর্বর 
দোআশ মাটি সরিষা! চাষের উপযোগী । জমিতে 
জৈব সারের সঙ্গে নাইট্ৰোজেন, ফসফেট ও পটাশ 
দিতে হয়। 

টোরি-_বি-৫৪ ( অদ্ৰাণী ), হলদে সরযে--বি-৯ 
(বিনয় ), রাই, জটা রাই, টি-৫৯ (বরুণা), বি-৮৫ 
( সীতা ) উন্নত জাতের সরিষা! 

পূর্ব ভারতে হেস্টার-পিছু ৫/৬ কুইণ্টাল সরষে 


পাওয়া যায়। উপযুক্ত সার প্রয়োগে ১/১২ কুইন্টাল 
ফলনও ছয়ে থাকে। 


॥ তিল ৷ সিটি 


ভারতে তৈলবীজ ফসলসমূছের মধ্যে সরিষার 
পরেই তিলের স্থান । ভারতের সৰ্বত্ৰ তিল উৎপন্ন হয়। 

উর্বর দোআশ ও বেলে-দোআশ মাটি তিল 
চাষের পক্ষে উপযুক্ত । জমিতে সার হিসাবে গোবর, 
পচা আবর্জনা, নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফেট দিতে 
হয়। ' 

তিল কাল, কালচে বাদামী ও সাদা রঙের হয়। 
বি-৬৭, বি-১৪, বি-৯, এইচ টি-১, টি-১২, টি-১৩ 
প্রভৃতি উন্নত জাতের তিল। 


সাধারণতঃ হেক্টার-প্রতি ৫/৬ কুইপ্টাল তিল 
পাওয়া যায়। উপযুক্ত সার ও সেচ প্রয়োগে ৮/১০ 
কুইন্টাল ফলন হয়। সাধারণ ঘানির সাহায্যে শত- 
করা ৩৮ থেকে ৪২ ভাগ তেল পাওয়া যায়। 


॥ তিসি ৷৷ 


তিনি (10566) ভারতের অন্যতম তৈলবীজ ৷ 
বিদেশে তিসি (12x) গাছ থেকে লিনেন-আশ 


৬৬২ 


পাওয়। যায়। তা থেকে লিনেন বস্তু তৈরী হয়। 
তিমি থেকে শতকরা! ৪০ ভাগ তেল পাওয়া যায়। 
ভারতের সর্বত্র তিসি উৎপন্ন হয় । 

দোআশ, পলি মাটি ও এটেল-দোআশ মাটিতে 
তিসি ভালো হয়। গোবর, পচা আবর্জনা, ফসফেট, 
নাইট্ৰোজেন ও পটাশ সার হিসাবে জমিতে দিতে 


হয়। 

বি-৬৭ (নীলা! ), হীরা, মতি, এল, জি-৫, বি. 
টি-২, বি. আর-২, এন.পি-৫, ৯, ৩৫, ৪৫ উন্নত 
জাতের তিসি। 

হেক্টার-পিছু সাধারণতঃ ৫/৬ কুইণ্টাল তিসি 
উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ৮/১০ 


কুইন্টাল ফলন হয়। 
॥ ভীনালাদাম ৷৷ 


চীনাবাদাম ভারতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
তৈলবীজ ফসল। চীনাবাদাম থেকে শতকরা ৪০ 
থেকে ৫০ ভাগ ভোজ্য তেল পায়| যায়। চীনা- 
বাদামের তেল থেকে বনম্পতি বা উদ্ভিজ্জাত ঘি, 
সাবান, স্থগন্ধি দ্ৰব্য, মোম, ওঁষধ প্রভৃতি তৈরী হয়। 
তেল নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায় তাজমির 
উৎকৃষ্ট সার, গবাদি পশুর খাদ্য। 

ভারতের সর্বত্র চীনাবাদামের চাষ হয়। 
জমিতে সার হিসাবে নাইট্ৰোজেন, ফসফেট, পটাশ, 
চুন, জৈব সার দিতে হয়। 

চীনাবাদাম গাছ ছুরকমের- ছড়ানো জাত ও 
দাড়ানো বা গুচ্ছ জাত। টি. জি.-১ (বিক্ৰম), টি, 
জি-৩, টি, এম. ভি-১+ ২, ৫, গঙ্গাপুরী, পোল্লাচি-১, 
বি-৩*, ৩১, জে-১১ সুপিরিয়র বোল্ড, কাথিওয়ার 
বোল্ড উন্নত জাতের চীনাবাদাম । 

হেক্টার-পিছু ৮/১* কুইন্টাল খোসা-সহ বাদাম 


হ্ৰ্যমুখী গাছ ও তার ফুল 


উৎপন্ন হয় ও দানায় শতকরা ৪৮/৪৯ ভাগ তেল 


পাওয়া! যায়। রি 


॥ সবুৰ্যমুষ্খী ৷ 

ুৰ্ধষমুখী ফুলের যথেষ্ট কদর আছে। কিন্ত 
বর্তমানে নূর্যমুখীর বীজ থেকে শতকরা! ৪০/৫* ভাগ 
তেল নিষ্কাশন করা হয়। এ দিক্‌ দিয়ে সূর্যমুখী 
বর্তমানে ভারতের অন্যতম প্রয়োজনীয় তৈলবীজ 
ফসল। 


ইউ. পি. এস-২ ও ৫ নামক কম্পোজিট 
ুরঘমুধীর চাষে আশাতিরিক্ত ফলন হয়ে থাকে । 
ই, সি-৬৮৪১৩, ই, সি-৬৮৪১৪, ই. সি-৬৮৪১৫ 
সানরাইজ, মরডেন প্ৰভৃতি উন্নত জাতের সূর্ঘমুখী । 

সার হিসাবে জমিতে গোবর, কম্পোস্ট সার, 


কৃষি 


নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিতে হয়। জমিতে 


ভালোভাবে মই দিয়ে মাটি ঝুরবুরে করে নেওয়া 
দরকার । 

হেক্টার-পিছু ৯১০ কুইণ্টাল বীজ পাওয়া! যায়। 
উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ১৫২০ কুইন্টাল ফলন 


রর ga 


॥ আলু 

আলু নানা রকমের--গোল আলু, মিষ্টি আলু 
বা রাঙ্গা আলু, চুপড়ি আলু প্রভৃতি । তন্মধ্যে গোল 
আলুই সবজি হিসাবে আমরা বেশী ব্যবহার করি। 
আলু উৎকৃষ্ট খা্য। ভারতের সৰ্বত্ৰ আলুর চাষ হয়। 
ভারতে প্রায় ৭ লক্ষ ৯* হাজার হেক্টার জমিতে 
আলুর চাষ হয় এবং ১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৫ হাজার 
মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হয়। 

উর্বর দোঞ্জাশ মাটিতে গোবর, আবর্জন! সার, 
খইল, সবুজ সার, নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ 
প্রভৃতি দিতে হয়। 

সাথা (58109), আপ-টু-ডেট, গ্রেট স্কট, কুফরি 
চন্দ্ৰমুখী, কুফরি অলংকার, রয়েল কিডনি, কুফরি 

ৎকার, পিম্পারনেল, দার্জিলিং লাল প্রভৃতি 
জলদি, মাঝারি ও নাবী জাতের উন্নত আলু । 


ভালোভাবে মই দিয়ে মাটি বুরবুরে করা, 
নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করা, সেচ দেওয়া, সার 
প্রয়োগ করা, রোগ ও কীটনাশক দ্রব্যাদি ব্যবহার 
করা আলুচাষের পক্ষে অত্যাবশ্যক ৷ 

সাধারণতঃ হেক্টার পিছু ১৫০ থেকে ৩০* কুইণ্টাল 
আলু উৎপন্ন হয়। 
॥ মিষ্টি আলু | 

মিষ্টি আলু বা রাঙ্গা আলু উৎকৃষ্ট সবজি। এ থেকে 
যে ময়দা তৈরী হয় তা স্টার, সিরাপ, আ্যালকোহল, 
রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরিতে লাগে। 

দোআশ ও বেলে-দোআশ মাটিতে নাইট্ৰোজেন, 
ফসফেট, পটাশ, গোবর, সবুজ সার দিতে হয় । 

হেক্টার-পিছু ১৫০ থেকে ৩০০ কুইন্টাল আলু 


উৎপন্ন হয়। 
॥ লক্ষা ৷ ৫ 

লঙ্কা ভারতে একটি জনপ্রিয় মসলা! (90106) ৷ 
রান্নার কাজে লঙ্কার প্রয়োজন প্রতিদিনের ৷ এ ছাড়া 
লঙ্কা থেকে চাটনি, আচার প্রভৃতি তৈরী হয়ে 
থাকে । 

বেলে দোজাশ বা পলিযুক্ত দোআশ জমিতে 
করতে হয়। 

লঙ্কা নানা আকারের ও নানা শ্রেণীর । এন 
পি. ৪৬-এ, এন পি ৪৫-১-৫, কালিফোনিয়া 
ওয়াণ্ডার, সূর্যমুখী প্রভৃতি লঙ্কার চাষ করা ভালো ৷ 

হেক্টার-পিছু ৬ থেকে ১০ কুইণ্টাল শুকনো! লঙ্কা 
ও ৩৪ থেকে ৬* কুইণ্টাল কীচ| লঙ্কা পাওয়া যায়। 
উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ১৫২ কুইণ্টাল শুকনো 
লঙ্ক! ও ৭৮০ কুইন্টাল কাচা লঙ্কা উৎপন্ন হয়। 


৪৬৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ হলুদ ৷ 
রান্নার কাজে হলুদ একটি জনপ্রিয় মসলা 


(591০6)। বেলে-দোআশ ও এটেল দোআশ 
জমিতে প্রচুর পলিমাটি, সবুজ সার, পরিমাণমতো 
গোবর, খইল, ইউরিয়া প্রভৃতি দিতে হয়। 

কাচা হলুদ্রকে ভালোভাবে শোধন করে শুকিয়ে 
নিলে ব্যবহারোপযোগী হয়। 

হেক্টার-পিছু ৪০1৫০ কুইন্টাল শুকনে| হলুদ 


পাওয়া যায়। 

॥ আদা ॥ এড 
আদা! কাচা ও শুকনো! দুইভাবেই ব্যবহৃত হয় । 

আদা! উৎকৃষ্ট মলা । উর্বর দোআশ জমিতে গোবর, 

ছাই, চুন, সুপার ফসফেট, খইল, ইউরিয়া, আ্যামো- 


নিয়াম সালফেট প্রভৃতি দিতে হয়। 


ভারতীয় আদা, জ্যামাইকান আদা ও জাপানী 
আদা প্রধানতঃ এই তিন রকম আদার চাষ হয়। 
জ্যামাইকান আদা! সব চেয়ে ভালো । তার পরেই 
কোচিন আদার স্থান জাপানী আদার রং সাদা। 
এই আদা! ঝাঁঝালো! | 

হেক্টার-পিছু ৭৫ থেকে ১০* কুইন্টাল আদা 
উৎপন্ন হয়। তা থেকে ২৫৩০ কুইণ্টাল শুকনো! 
আদ! পাওয়া যায়। 
৷ লি'স্লাজ ৷ 

পিয়াজ মসলা ও সবজি। ঝুরঝুরে হালকা- 
দোজশ বা পলিযুক্ত মাটিতে নাইট্ৰোজেন, ফসফরাস, 
পটাশ, কাঠের ছাই, জৈব সার ইত্যাদি দিতে হয়। 

ইয়েলে! গ্লোব, হোয়াইট গ্লোব, সিলভার স্কিন, 
পুসা-রেড, লার্জ-রেড, পাটনা-রেড, প্রাইজ-টেকার, 
মার্কেট-গার্ডেনার, হোয়াইট পোতু'গাল, সুইট 
স্পেনিশ, রেড ইটালিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান ব্রাউন প্রভৃতি 
নানা জাতের পি য়াজের চাষ. হয়। 

হেক্টার-পিছু ৫০৬০ কুইণ্টাল ফলন হয়ে থাকে । 


৷ কজন ৷ 


রস্থন ভারতে বহুল ব্যবহৃত মসলা । বাত, 
ফুসফুসের রোগ, আন্তরিক রোগ প্রভৃতিতে রমন 
ব্যবহৃত হয়। 

উর্বর দোআশ মাটিতে গোবর, পচ! আবর্জনা, 
নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি দিয়ে চাষ 


করতে হয়। 
৷ বেগুন ॥ ‘ৰ 
সবজি হিসাবে বেগুনের যথেষ্ট সমাদর। 


দোজাশ ও এটেল-দোর্জাশ জমিতে নাইট্রোজেন; 


কৃষি 


পুসা-পারপল-লং, পুসা-পারপল-রাউগ্ড, পুসা- 
পারপল গুচ্ছ প্রভৃতি বেগুনের চাষে ফলন বেশী 
হয়। বেগুন অপুষ্ট অবস্থায় তুলে নিয়ে সবজি হিসাবে 
বেগুন নানা আকারের ও নানা 


ব্যবহার করা হয়। 


বেগুন 
হেক্টার-পিছু ১০৭০ থেকে ১৫০ কুইণ্টাল বেগুন 
পাওয়া যায়। 


10> 
৷ উম্যাটে।॥ 


টম্যাটো| ভিটামিন-সমুদ্ধ অতি পুষ্টিকর সবজি 
বেলে দোআশ বা এটেল-দোঞ্জীশ জমিতে পটাশ, 
সুপার ফসফেট, নাইট্ৰোজেন, আযমোনিয়াম 
সালফেট, গোবর প্রভৃতি দিতে হয়। 

বেস্ট-অব-অল, বনি বেস্ট, লার্জ রেড, পুসা রুবি, 
পুস| আলি ডোয়াফ' বিজয়, কুবের, মীরাটি প্রভৃতি 
উন্নত জাতের টম্যাটো। 

হেক্টার-পিছু ১৫* থেকে ২৫* কুইণ্টাল টম্যাটো! 


৪৭ 


॥ ভে ডুস। 
গ্রীষ্মকালীন জনপ্রিয় সবজি। ঢেড়শ গাছের 


৪৬৬ 


আশ কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হয়। 

দোজাশ জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, 
আযামোনিয়াম সালফেট, গোবর, আবর্জনা সার দিতে 
হয়। 


ঢে'ড়ম গাছ 


ভারতের প্রায় সর্বত্র পুসা-মখমলী, লং গ্রীন, লং 
হোয়াইট, লক্ষৌ-ডোয়াফ লাল ভিগ্ডি প্রভৃতি 
ঢে'ড়সের চাষ হয়। 

হেক্টার-পিছু ৫০ থেকে ৯০ কুইন ঢে'ড়স 
পাওয়া যায়। 


শি কু ॥ 


মিষ্টি কুমড়া ভারতীয় র্সয়োজনীয় সবজি । 
হালকা দোজাশ জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, 
পটাশ, গোবর, পচা আবর্জনা প্রভৃতি দিতে হয়। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মিষ্টি কুমড়া গাছ মাটিতে লতিয়ে ফল দেয়। 

লার্জ রেড, লার্জ রাউণ্ড, অরকা চন্দন, অরকা! 
সূর্যমুখী, টেবল কুইন প্রভৃতি উন্নত জাতের কুমড়ার 
চাষে ফলন বেশী হয়। কুমড়া! নানা আকারের হয়ে 
থাকে ৷ 

হেক্টার-পিছু ২০০ থেকে ৩০০ কুইণ্টাল কুমড়া 
পাওয়া যায়। 
৷৷ লাউ ॥ 

লাউ জনপ্রিয় গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি। 
উর্বর দোআশ জমিতে নাইট্ৰোজেন, ফসফেট, পটাশ, 
গোবর, পচা আবর্জনা, আযমোনিয়াম সালফেট দিতে 
হয়। লাউ গাছ মাচায় বা ঘরের চালে উঠে ফল 
দেয়। 

লাউ নানা আকারের। পুসা-মেঘদূত, পুসা- 
মঞ্জরী, পুসা সামার প্রলিফিক লং পুসা সামার 
প্রলিফিক রাউগ্ড প্রভৃতি উন্নত জাতের লাউ। 

হেক্টর-পিছু ৭৫ থেকে ১০০ কুইন্টাল লাউ 
পাওয়া যায়। 


৷৷ লক্ষ ৷ 

বিঙ্গ! উৎকৃষ্ট গ্ৰীষ্মকালীন সবজি। সহজে হজম 
হয়, শরীর ঠাণ্ডা রাখে । উর্বর দোঙ্ডাশ জমিতে 
নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, পচা গোবর প্রভৃতি 
দিতে হয়। 

পুসা-নসধর, পুসা-চিকনি, শটপুটিয়া প্রভৃতি 
উন্নত জাতের ঝিজ্গা। 

হেক্টারপিছু ৭৫ থেকে ১২৫ কুইণ্টাল বিঙ্গা 
পাওয়! যায়। 
॥ কল্পল। ও ভচ্ছেছ ॥ 


করল! বড় ও লম্ব! ধরনের, উচ্ছে ছোট । দুই-ই 
তেতো সবজি । মুখরোচক ও উপকারক । 


শা... পালার পপর শা 53955 9555 7 


দোআশ ও এটেল দোআশ জমিতে পচা গোবর, 


নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি দিতে হয়। 


পুসা-দো-মৌস্থমী ও কোয়েম্বাটোর-লং উন্নত 


জাত। 

হেক্টার-পিছু ৬০ থেকে ১২০ কুইন্টাল করলা বা 
উচ্ছে পাওয়া যায়। 
॥ পউল ॥ E> 


পটল অতি উপাদেয় সবজি। পটল গাছের 


কচি পাতা ও ডগা উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাগ্। উর্বর 
দোআশ মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, 
গোবর প্রভৃতি সার দিয়ে চাষ করতে হয়। লতার 
কাটিং, গাছের মূল ও বীজ লাগিয়ে চাষ করা চলে । 

পটল মাটিতে লতিয়ে ফল দেয়। হেক্টার-পিছু 
১০ থেকে ১৫০ কুইণ্টাল পটল পাওয়া যায়। 


শশা ॥ 


শশা ভারতে সবজি ও কীচ| খাওয়ার ফল 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেলে-দোআশ ও এঁটেল- 
দোআশ জমিতে গোবর, ফসফেট, নাইট্রোজেন ও 
পটাশ সার হিসাবে দিতে হয়। | 

শশা প্রধানতঃ দু জাতের- ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার 
লঙ্বা ও ৬-৮ সে. মি, মোটা শশা মাচায় ফলে। অন্য 
জাতের শশা ১২-১৮ সে. মি. লম্বা । 

সাধারণতঃ হেক্টার-প্রতি ৬* থেকে ১২০ কুইগ্টাল 
শশা পাওয়] যায়| 


[ফুলকপি ॥ 
শীতকালীন সবজি । উধর দোআশ বা এটেল- 
দোআশ জমিতে গোবর, নাইট্রোজেন, সুপার 


ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি দিতে হয়। 
ফুলকপি জলদি ও নাবী হয়। জলদি পাটনাই, 


ৃ্‌ 


শত 


আলি-মার্কেট, পুসা-কটকিঃ স্নোবল, বেনারস 
মেনক্রুপ, চায়না, পার্ল, লেট বেনারস প্রভৃতি 


ফুলকপির চাষ করা হয়। 

বীজ থেকে চারা হয়। হেক্টার-পিছু ১০ থেকে 
২০ কুইণ্টাল ফুলকপি উৎপন্ন হয়। 
॥ ৰাথাকপলি ৷৷ 


বাধাকপি পুষ্টিকর সুস্বাদু শীতকালীন সবজি ৷ 


'_ এটেল-দোআশ ও এটেল মাটিতে গোবর, কম্পোস্ট 


সার, নাইট্রোজেন, ফসফেট, মিউরিয়েট অব পটাশ 


দিতে হয়। 
জলদি, মাঝারি ও নাবী তিনজাতের বাঁধাকপির 


চাষ হয়। আলি ড্রাম-হেড, ইংলিশ বল, কোপেন- 
হেগেন মার্কেট, পুসা লেট, স্তাভয় প্রভৃতি নানা 
জাতের বাঁধাকপির চাষ ভারতের প্রায় সর্বত্র হয়। 

সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ১৫০ থেকে ২৫০ কুইণ্টাল 
বাধাকপি উৎপন্ন হয় । 


৩৬৮ টি 


॥ শওলকুপি ॥ 

গলকপি শীতকালীন সবজি । বেলে-দোআশ, 
এটেল-দোঞজাশ জমিতে গোবর, পচা আবর্জনা, 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার হিসাবে দিতে 
হয়। বীজ থেকে গাছ হয়। 

ওলকপি সাদা, হালক! সবুজ, বেগুনি, গোলাপী 
প্রভৃতি নান! রঙের হয়ে থাকে । আলি হোয়াইট, 
আলি ভিয়েনা, হোয়াইট ভিয়েনা, গ্রীন পার্ল, 
পারপল্‌ ভিয়েনা প্রভৃতি নানা উন্নত জাতের 
ওলকপির চাষ হয়ে থাকে । 

হেক্টার-পিছু ১৫০ থেকে ২৫০ কুইন্টাল ওলকপি 
পাওয়া যায়। 
। সুতা ৷৷ ৰ 

মূলা পুষ্টিকর জনপ্রিয় সবজি। বেলে-দোজশ 
ও এ'টেল-দোআশ জমিতে গোবর, পচা আবর্জনা, 
সুপার ফসফেট, খ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়া 
সার হিসাবে দিতে হয়। 

মূলা নানা আকারের ও নানা রঙের। কণ্টাই 


৮ এৰী 


সক বিনি 


প্রাগ্ৰেসিভ বুক অব নলেজ 


মূলা 
রেড, রেড বোম্বাই, হিংলি, পুসা-দেশী, পুসা-রেশমী, 
পুসা-হিমানী, হোয়াইট আইসিক্‌ল্‌, স্কার্লেট গ্লোব, 
ফ্রেঞ্চ ব্রেকফাস্ট, জাপানীজ হোয়াইট প্রভৃতি নানা 
উন্নত জাতের মূলার চাষ হয়ে থাকে । 

হেক্টার-পিছু ১৪* থেকে ১৭৫ কুইন্টাল মূলা হয় । 
ইউরোপীয় জাতের মূলার ফলন কম হয় ( হেক্টারে 
৪৫-৭৫ কুইণ্টাল )। 
॥ শালগস৷, ৷৷ 


শালগমের আকার গোল ও চেপট1। তরকারি 


কৃষি 


হিসাবে শালগমের চাষ হয়। শীতকালীন ফসল। 
বীজ থেকে চার! হয়। বেলে-দোঞ্জাশ ও উর্বর 
দোআশ জমিতে গোবর, ফসফেট, নাইট্রোজেন, 
সুপার ফসফেট ও পটাশ দিতে হয়। 

বেড় গ্লোব, হোয়াইট গ্লোব, পুসা কাঞ্চন, স্নোবল, 
গোল্ডেন বল, পারপল-টপ জাতের শালগম ভালো! 
ফলন দেয়। হেস্টার-পিছু ১৫০ থেকে ২০* কুইন্টাল 
শালগম উৎপন্ন হয় । 


॥ পাজনল্ল ৷। থু 


শীতকালীন ফসল। স্তালাড ও তরকারি 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গাজর উৎকৃষ্ট 
পশুখাছ। দোআশ জমিতে পটাশ, নাইট্রোজেন, 
ফসফেট, গোবর ইত্যাদি দিতে হয়। 

গাজর কমলা, হলদে, সাদা, বেগুনি, কাল 
প্রভৃতি নান! রঙের ও নানা আকারের হয়ে থাকে । 
পুসা-কেশর, আলি-জেম, গোল্ডেন হার্ট, স্কার্লেট হর্ন 
ভালো ফলন দেয়। 

হেক্টার-পিছু ১২৫ থেকে ২** কুইণ্টাল গাজর 
পাওয়া যায়। 


৷৷ শ্শীউ ॥ 


বীট স্থালাড ও তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
একজাতীয় বীট (স্থগার বীট) থেকে চিনি উৎপন্ন 
হয়। দোআশ জমিতে পটাশ, ফসফেট, নাইট্ৰোজেন, 
গোবর ইত্যাদি সার হিসাবে দিতে হয়। 

ক্রিমসন গ্লোব, ডেট্ৰয়েট ডার্ক-রেড উন্নত 
জাতের বীট। 

হে্টার-পিছু ১২৫ থেকে ১৭৫ কুইণ্টাল বীট 
পাওয়া যায়। স্থগার বীটের ফলন হয় হেক্রার-প্রাতি 
৪** থেকে ৫** কুইণ্টাল। 


৪৬৯ 


॥ নানাজাতেল্প শাক্সক্জি ৷৷ 

ধনে, জিরা, মৌরী, গোলমরিচ, শন, পান, 
এরারুট, শটী, রেড়ি, মটরশুঁটি, পালংশাক, নটেশাক 
প্রভৃতি নানা ধরনের চাষ ভারতের নানা স্থানে হয়ে 


নারকেল, স্থুপারি, বেল, কয়েতবেল, কুল, চালতা, 
কমল! লেবু, পাতি লেবু, বাতাবি লেবু, কাগজী লেবু, 


রা 


তরমুজ, তাল, তেঁতুল, নাশপাতি, পানিফল, পেয়ারা, 
পেঁপে, ফলসা, ফুটি, বাদাম, সপেটা, আঙ্গুর, আশফল 
কামরাঙ্গা প্রভৃতি অসংখ্য রকম ফলের চাষ ভারতের 
নানা স্থানে নানাভাবে হয়ে থাকে। 


৭০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ পর্রিচর্শা ॥ 


' চাষের জন্য জমি নিৰ্বাচন, মৃত্তিকার গুণাগুণ 
পরীক্ষা, উত্তমরূপে চাষ দেওয়া, সার প্রয়োগ, বীজ 
নির্ধারণ, সতর্কতার সঙ্গে চার! তৈয়ারি, আআদি 
গাছের কলম করা, সেচের ব্যবস্থা, আগাছা সাফ 
করা, প্রয়োজনানুসারে কোন কোন গাছের ডাল 
ও শিকড় ছাটা, রোগ ও কীট পতঙ্গাদি নিবারণের 
জন্য নানাবিধ রাসায়নিক ওঁষধ প্রয়োগ আবশ্যক ৷ 
॥ অআক্্রপাত্ি ও আসবলাব্পত ৷৷ 

মই, নিড়েন, খুরপি, ঝারি, পিচকারি, আচড়া, 
ছাটাইয়ের কচি, বড়ি, বালতি, কোদাল, শাবল, 
কাটারি, নারিকেল ছোবড়া, জালতি প্রভৃতি 
যন্ত্ৰপাতি ও উপকরণ চাষের জন্য প্রয়োজন । 


SS 
॥নানা কথা ॥ * ২২} 


পৃথিবীর জমির মাত্র শতকরা ২১ ভাগ জমি 
আন্দিজ পর্বতের ঢালে ইন্কা চাষীদের তৈরী চাষের জমি 
চাষযোগ্য। কিন্তু মাত্র শতকর! ৭'৬ ভাগ জমিতে 
চাষ হয় (বনাঞ্চলের হিসাব ধর! হয় নি)। 

১১,০০০ খ্রীষ্টপূৰ্ৰাব্দেও যে চাষ হত তার নিদর্শন 
পাওয়া গেছে থাইল্যাণ্ডের Nok Nok 7178 ও 
Spirit Cave থেকে । 

কানাডার আলবার্টার লেখত্রিজের দক্ষিণ 
পশ্চিমে এক লপ্তে ৩৫ হাজার একর (১৪,১৬* 
হেক্টার) জমিতে গম চাষ হওয়ার কথা জানা যায়। 

চাষের ইংরেজী ৪81100100৮6 ৷ নানাবিধ পশু 
অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া, শূকর, গরু, মহিষ, হাস, মুরগী 
প্রভৃতি পালনও কৃষিপর্যায়ের অস্ততু ক্র 

++$%94' 


এঞ্জিনীয়ারিং (60810661108 ) একটি ইংরেজ 
শব্দ। এর নানা বাংলা প্রতিশব্দ যন্ত্রবিজ্ঞান বা 
যন্ৰরবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, পূর্তবিষ্ঠা। শব্দটি এসেছে 
এঞ্জিন (60816 ) কথা থেকে। এঞ্জিন মানে 
যন্ত্র। ছুরি, কাচি, কোদাল, শাবল, কাস্তে, হাতুড়ি, 
ক্র-ড্রাইভার, কনিক, দুরমুশ প্রভৃতি যন্ত্ৰ। মোটর 
গাড়ি, জাহাজ, বিমান প্রভৃতির এঞ্জিন তো যন্ত্ৰই ৷ 
৷৷ এঞ্জিলীয়াক্িং-একর প্ৰস্নোজন্নীস্মভ। ৷ 

মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে নানা ধরনের যন্ত্রের 
সাহায্যে মনুষ্য সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা 
জিনিস তৈরি করছে। নদীর উপরে সেতু নিৰ্মাণ 
বিরাট বিরাট অট্টালিকা তৈরি, রাস্তা, বাধ, 
জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, কাপড়ের কল, 
তেলের কল, চিনির কল তৈরি, ভূগর্ভ থেকে পেট্রল 
উত্তোলন, সুডঙ্গ তৈরি, খাল কাটা, ট্রাম গাড়ি 
তৈরি, জলের পাম্প, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিসন, 
রেডিও, দূরবীন, অনুবীক্ষণযন্ত্ৰ, এক্স-রে মেসিন, 


রেভার, রকেট, সিমেন্ট, প্রান্তিক, পলিথিন প্রভৃতি 
অসংখ্য রকমের জিনিস তৈরি করতে এঞ্জিনীয়ারিং- 
এর প্রয়োজন। 

আগেকার যুগের মানুষের প্রয়োজন ছিল শুধু 
পশুশিকার ও খাওয়া। যত দিন যেতে লাগল 
তারা ততই বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন বোধ করতে 
লাগল। চাষের কাজ করতে, মাছ ধরতে, নৌকা 
চালাতে, থাকবার ঘর তৈরি করতে তারা কিছু 
কিছু যন্ত্র ব্যবহার করতে লাগল। তখন থেকেই 


এঞ্জিনীয়ারিং-এর আৱরম্ভ। তবে আজকালকার 
মতো! এত ব্যাপক নয়। 
॥ এপিছন্নী স্ন।নিং-এৰ কাভক ॥ 


এখন মানুষ বড় বড় শহর তৈরি করছে। তাতে 
বড় বড় বাড়ি, প্ৰশস্ত রাস্তা রয়েছে। নদীর উপরে 
সেতু করে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। পাহাড় 
কেটে সুড়ঙ্গ করে তার মধ্য দিয়ে মানুষ বা রেল- 
গাড়ি যাবার পথ তৈরি করেছে। নদীতে ঝা 


৪৭২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সাগরে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেছে। উড়ো- 
জাহাজে করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে ও 
মালপত্র পাঠাচ্ছে । মাটির উপর দিয়ে রেলগাড়ি 
তো চালাচ্ছেই আবার মাটির তল! দিয়ে, কখনও 
কখনও নদীর নীচ দিয়ে রেলগাড়ি যাবার ব্যবস্থা 
করেছে। দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে রেল চলাচল 
করার পথ তৈরি করেছে। খাল কেটে এক জলপথ 
থেকে আর এক জলপথে যাবার পথের দৈর্ঘ্য 
কমিয়ে এনেছে_যেমন পানামা খাল ও স্থুয়েজ 
খাল। পৃথিবীর সর্বত্র বড় বড় ওষধ তৈরি, চিনি 
তৈরি, বস্ত্র তৈরি, দিয়াশলাই তৈরি, উদ্ভিজ্জ তৈল 
উৎপাদন প্রভৃতি নানা কাজ করছে। রকেটে 
চড়ে চাদে গিয়েছে, পৃথিবীকে পরিক্রমা করেছে, 
বিভিন্ন গ্রহের দিকে রকেট পাঠিয়েছে । প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড ব্লাস্ট ফারনেস ( blast furnace) তৈরি 
করে লৌইপ্রস্তর গলিয়ে তা থেকে লোহা বার 
করেছে। এমনি কত যে কাজ করছে, তা বলে 
শেষ করা যায় না। এ সবই এঞ্জিনীয়ারিং-এর 
সাহায্যে স্ুষ্ঠ,ভাবে করছে। 
এঞ্জিনীয়ারিং মানুষের জীবনে স্ুখ-স্বাচ্ছন্দয 
এনে দিচ্ছে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশের 
প্রযুক্তিবিদ্যা বা যন্ত্রবিজ্ঞান তত উন্নত। 


৷৷ এঞ্জিনীয়ানিং-এর সাহাত্যে ভল্সতভি ৷৷ 
ছোট মহাদেশ ইউরোপ। শুধু যন্ত্রবিদ্যার 
সাহায্যে সেই মহাদেশের সকল দেশ অভূতপূৰ্ব 


উন্নতি করে চলেছে। ইউরোপের তুলনায় আফ্রিকা 
মহাদেশ অনেক বড়। সেখানে দেশ অনেক। 


কিন্তু উপযুক্ত প্রধুক্তিবিষ্ঠার অভাবে দেশগুলি অনেক 
পিছিয়ে পড়ে আছে। ভারত সুপ্রাচীন দেশ। 
নানা জ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে অন্য বহু দেশের চেয়ে বহু 
সহস বৎসর আগে উন্নত ছিল। কিন্ত প্রযুক্তিবিষ্ঠার 


অভাবে পাশ্চাত্যের বছ দেশের তুলনায় কম উন্নত 
ছিল। স্বাধীন হবার পর প্রযুক্তিবিদ্ভার সাহায্যে 
ভারত ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণীর উন্নত দেশ হয়ে 
উঠছে। 


॥ এগ্ডিন্নিস্রাল্লিথ-এল্প শ্ৰেণীবিজভাল ॥ 


এই যে প্রযুক্তিবিদ্য| বা এঞ্জিনীয়ারিং তা বহু 
রকমের। এঞ্জিনীয়ারিং-এর নান! বিভাগ । 
এঞ্জিনীয়ারিং-এ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বলে এপ্রিনীয়ার। 
একজন এঞ্জিনীয়ারের পক্ষে এঞ্জিনীয়ারিং-এর সকল 
বিভাগে পারদণিতা লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই 
সাধারণতঃ তারা এক একটি বিভাগের কাধে রত 
থাকেন। 

আধুনিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভাগ প্রধানত; 
ছয়টি-সিভিল (০1৬1), কেমিক্যাল (chemical) 
ইলেকট্রিক্যাল (electrical), মাইনিং (mining), 
মেটাঙ্গারজিক্যাল ( metallurgical ) ও 
মেকানিক্যাল (17)601)810109] )। 

এঞ্জিনীয়া রিং-এর এই ছয়টি বিভাগকে অবলম্বন 
করে বহু এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ গড়ে উঠেছে-_-উড়ো- 
জাহাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এরোনটিক্যাল এঞ্জিনী- 
য়ারিং ( aeronautical engineering ) 
মোটরগাড়ি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অটোমোবাইল 
এঞ্জিনীয়ারিং ( automobile engineering ), 
কৃষিকাৰ্ধের সঙ্গে জড়িত এগ্রিকালচারাল এপ্জিনী- 
য়ারিং ( agricultural engineering ), জাহাজ 
শিল্প-সংক্রান্ত মেরিন এঞ্জনীয়ারিং ( marine 
engineering ), সংবাদ প্রেরণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে 
টেলিকম্যুনিকেশন এঞ্জিনীয়ারিং (telecommun- 
ication engineering ),জনন্াস্থ্োের বহু দিকের 
সঙ্গে জড়িত পাবলিক হেলথ এঞ্জনীয়ারিং 
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( public health engineering ), রকেট 
পরিচালনার ব্যাপারে রকেট এঞ্জিনীয়ারিং (rocket 
engineering ), ইলেকট্রনিক যন্ত্ৰপাতি নির্মাণ 
ব্যাপারে ইলেকট্রনিক এঞ্জিনীয়ারিং (electronic 
engineering ) প্রভৃতি ৷ 


॥ আশনিক মইসুল৷ ॥ 

বহু প্রাচীন কালে মানুষ নগণ্য ছুচারধরনের 
যন্ত্রের সাহায্যে নিজের শক্তিতে নানা জিনিস তৈরী 
করত। তারপর লোকে জীবজন্তর সাহায্যে যন্ত্র 
পাতি চালাত। প্রাচীন যুগের এই ধরনের 
এঞ্জিনীয়ারিং-এর স্থূল প্রথার অবসান ঘটানোর 
জন্যে লোকে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাতে 
থাকল। প্রথমে মানুষ বাষ্প-শক্তি, পরে বৈদ্যুতিক 
শক্তি, তার পরে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করে 
আধুনিক যন্ত্রযুগের স্থষ্টি করল। সৃষ্টি হতে থাকল 
নূতন নূতন এঞ্জিনীয়ারিং-এর বিচিত্র সব কৌশল। 
মানুষ ধাপে ধাপে সভ্যতার শিখরে উঠতে থাকল । 


॥ লিল্লামিড ॥ At 

প্রথমে ধর! যাক্‌ নানা ধরনের স্থ-উচ্চ সমাধি- 
সৌধ ও বিরাট অট্রালিকার কথা। স্থ-উচ্চ 
সমাধিসৌধের কথা বলতে প্রথমেই মনে আসে 
মিশরের পিরামিডের কথা। কয়েক হাজার 
পূর্বের মানুষ কি অদ্ভুত কৌশলে পিরামিড 
তৈরি করেছে, তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত 


হতে হয়। 
মিশরে (ঈজিপ্টে) ৭০টি পিরামিড (pyramid) 


আবিষ্কৃত হয়েছে ৷ আরও ষোলটি ছিল বলে জানা 
গেছে। সব চেয়ে বড় পিরামিড নীল নদের 


পশ্চিম তীরে কায়রোর দক্ষিণ-পশ্চিমে এল জা 
( EL Giza) বা এল গিজে (EL Gizeh)- 


নামক স্থানে মিশরের চতুর্থ রাজবংশের ফেবো 


( pharaoh ) অর্থাৎ সম্ৰাট খুফু ( Khufu or 
Khwfw অথবা 0605) কতৃক আনুমানিক 
২,৫৮০ খীষ্টপুৰ্বাব্দে নির্মিত হয়। পূৰ্বে এর উচ্চতা 
ছিল ১৪৬'৫ মিটার, বর্তমানে উপরের অংশ ভেঙ্গে 


৪৭৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নভে 


পড়ায় উচ্চতা ১৩৭ মিটার। এর ভাত রেখা 
( base line) ২৩০ মিটার। ১৩ একর (৫ হেক্টার) 
জমির উপর অবস্থিত। ৪০০ লোককে ৩০ বৎসর 
ধরে পরিআম করিয়ে এই সুবৃহৎ পিরামিডটি গড়ে 
তুলতে হয়েছে। অবশ্য, হিরোডোটাস 
( Herodotus, আনুমানিক ৪৮৫-৪২৫ খ্রীষ্ধ- 
পূবাব্ব ) বলে গেছেন, এক লক্ষ লোক (প্রায় 
সকলেই ক্রীতদাস ) একনাগাড়ে কুড়ি বৎসর ধরে 
পরিশ্রম করেএই পিরামিডটি গড়ে তুলেছিল ৷ এতে 
২ই টন ওজনের ২৩ লক্ষ চুনাপাথরের টাই 
ব্যবহৃত হয়েছে। সব চাইয়ের মিলিত আয়তন 
২৫,৬৮,০০* বর্গ নিটার। প্ৰত্যেকটি টাই ৯ মিটার 
লম্ব।। পাথরের ট(ইগুলি নীচে থেকে উপরে গেঁথে 
তোল: হয়েছে। 

খুফুর পিরামিডের পাশে খুকু বা কিয়পস 
(Cheops )-এর উত্তরাধিকারী খা-,র। (K ha- 
[0২৪ বা Khapra বা Khepren বা Chepr- 
€N)-এর তৈরী পিরামিড অবস্থিত। এটি দ্বিতীয় 
বৃহত্তম পিরামিড । খা-ফ-রার ছেলে Mena 
৪০ ( মাইসেরিনাস—Myterinus ) 
তৃতীয় পির|মিড নির্মাণ করেন। মাইসেরিনাসের 
পিরামিডের এক একটি পাথরের চাইয়ের ওজন 
২৮৫ টন। তিনটি পিরামিডই সামান্য ব্যবধানে 


অবস্থিত। 
সাকারার পিরামিড সব চেয়ে পুরাতন । এটি 
আনুমানিক ২৬৫০ খ্ৰীষ্টপূৰাৰ্দে নিমিত হয়। এর 
উচ্চতা ৬২ মিটার। 
মিশর ছাড়া মেক্সিকোতেও পিরামিড নিম্নিত 
হয়েছিল। আয়তনে সবচেয়ে বড় পিরামিড 
মেক্সিকো শহরের ১০১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব 
Cholula de Rivadabia-(ত অবস্থিত Quetza- 
1০081] পিরামিড ৷ এটিব উচ্চতা ৫৪ মিটার | -এটি 


সাকারার পিরামিড 


৪৫ একর (১৮২ হেক্টার ) জমির উপরে অবস্থিত । 
এর ত্রেমাত্রিক আয়তন ৩৩,০০,০০০ বগ মিটার। 

আনুমানিক ৮০০ ীষ্টপূৰাৰ্দে দক্ষিণ-পূব 
মেক্সিকোর লা ভেনট! (La Vent৭) দ্বীপে ওলমেক 
(9119০) জাতির দ্বারা একটি পিরামিড নির্মিত 
হয়। এটি ৩০ মিটার উচ্চ। এর ভিত্তিভূমির 
ব্যাস ১২৮ মিটার ৷ 

পিরামিড নির্মাণের পরবর্তা কালে মিশরীয় 
রাজা বা সআট্দের সমাধি দেওয়ার জন্যে আর 
পিরামিড নিমিত হত না। এক ধরনের গুহা 
সমাধির মধ্যে রাজ। বা সম্ৰাট্‌দের মানি ও অন্যান্য 
বহু খুল্যবান্‌ জিনিসপত্র রেখে দেওয়া হত। 
দস্থ্যতক্করে সেই সব সমাধি খু'ড়ে দামী জিনিসপও 
নিয়ে গিয়েছে। কেবল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ফেরে৷ 
তুতেন খামেন (Tut-Ankh-Amen, আনুমানিক 
১৩৫০ খ্রীষ্টপূৰাব্দ )-এর সমাধিস্থল অবিকৃত অবস্থায় 
হাওয়ার্ড কার্টার ( Howard Carter, ১৮৭৩- 


এঞ্জিনীয়ারিং 


৪৭৫ 


আভভভভভভভভৰধৰভধভভধভভভৰৰভভভভভৰৰৰৰৰৰৰভৰৰভভভভভভৰভভভৰভৰভভৰভৰৰভৰৰৰভৰৰককভৰভভভৰভভৰ উম 


১৯৩৯ খ্ৰী.) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। সমাধিস্থলের 
গুহাভান্তরে স্বণ-সিংহাসন, সোনার বহু আসবাব- 
পত্র, গহন। এবং অন্যান্য বহু মুল্যবান্‌ দ্রব্য এবং 
সম্রাটের মামি পাওয়া যাঁয়। 

যে-সব পিরামিডের কথ! বলা হল, তাতে 
এক্জিনীয়ারিং-এর বিস্ময়কর পঢ়ুতার পরিচয় পাওয়া 


খায়। 


॥ দ্য গ্রেট স্ক্ষিংক্স, ৷৷ সু 

বৃহৎ পিরামিড তিনটির কাছে প্রযুক্তিবি 
এক বিস্ময়কর নিদর্শন বর্তমান সেটি দ্য গ্রেট 
ক্কিংক্‌স্‌ (the Great Sphinx )। এই গ্রেট 
শ্বিংকৃস্‌ ইঞ্জিপ্টের এল গিজার একটি প্রকাণ্ড 
পাথরের মৃতি। এর মুখ মানুষের মতো। -এর 


8. ০০ 
EP হি 


দেহের নিয়ভাগ এক সিংহের মতো। সিংহটি তার 
হই পা দামনের দিকে মেলে দিয়ে রয়েছে। মৃক্তিটি 
উচ্চতায় ১৮ নিটার, দৈর্ঘো ৫৭ মিটার। 

গ্রেট ক্ষিংক্‌স, বল৷ হল এই জন্যে মে স্থিংকৃস্‌ 
শুধু মিশরে নয়, আসিরিয়া ও গ্রীস প্রভৃতি স্থানেও 
আছে। অবশ্য, আসিরিয়ার শ্ষিংক্সের মাথা 
পুরুষের, কিন্তু গ্রীসের (ক্ষংকুসের মাথা নারার। 
এ ছাড়া মিশরে রহ শ্ষিংকৃস্‌ আছে। সে-সবের 
মাথা বিভিন্ন সম্রাটের মাথার মতে! | এঞ্জিনীয়া[ 4৬ 
এর সাহায্যে কিরূপ বিস্ময়কর বস্তুর স্থর্টি কর! যায় 
তা ক্ষিংকৃস্‌ দেখলে বুঝতে পারা যায়। 


॥ আক্ষল্লভাউ ॥ 
নানা যুগে বিভিন্ন দেশে বহু মন্দির ও স্থ-উচ 


আঙ্করভাটে যাবার পথ 


৪৭৬ 


অট্টালিকা নিগিত হয়েছে । সবচেয়ে বড় মন্দির 
দক্ষিণ-পূব এশিয়ার কান্োডিয়ায় ( কাম্পুচিয়ার ) 
নিমিত বিরাট ও অতি বিস্ময়কর বিষ্ণুমন্দির আহ্কর- 
ভাট (ওঞ্কারধান। নগরমন্দির)। এটি ৪*২ 
একর ( ১৬২৬ হেক্টার ) জমির উপরে অবস্থিত । 
দ্বাদশ শতাব্দীতে খ.মের ( 16177161 ) রাজ! দ্বিতীয় 
সুৰ্য্বৰ্যন এই মন্দিরের নিৰ্মাণকাৰ্য আরম্ভ করেন । 
১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরমন্দির পরিত্যক্ত হয়। 


তখন এর লোকসংখ্যা ছিল ৮* হাজার । এই আঙ্কর- 
ভাট মন্দির নির্মাণে এঞ্জিনীয়ারিং-এর চরম পরা- 


কাষ্ঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
৷ শ্ৰস্বব্মহুর্ল (বনিল্রজ্ছর্বল্প ) ॥ 

ইন্দোনেশিয়ায় যোগাকর্তা ( Jogja karta) 
শহরের নিকটে ৮ম শতাব্দীতে নিমিত সুবিশাল 
বৌদ্ধ মন্দির এক অপরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন । এটি 
উচ্চতায় ৩১৫ মিটার ৷ এর চারিদিকের সীমারেখার 
দৈর্ঘ্য ১২৩ নিটার। 


চান চল 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ ভাক্সত্ভেক্লে স্থাসভ্য ॥ 

ভারতের পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক, জয়পুর, 
বুদ্ধগয়া, নালন্দা, মহাবলীপুরম্‌, দিল্লী, আগ্রা, 
মহীশূরের বেলুড়, মহারাষ্ট্রের ওরঙ্গাবাদ, 
দাক্ষিণাত্যের অমরাবতী, নাসিক, খাজুরাহো 
প্রভৃতি স্থানের মন্দির, স্মৃতি-সৌধ, কারুকার্ধময় গুহ 
প্রভৃতি এঞ্জনীয়ারিং-এর দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয় 
(‘ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 
৷ সমসোলেল-জেোে৷-"দ্লে৷ ও হুলঞ্াা। ৷৷ 

ভারতীয় সভ্যতা ৫০০০ বছরেরও আগের। কেউ 
কেউ এই সভ্যতাকেই পৃথিবীর মধ্যে সবপ্রাচীন 
বলেন। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা নামক স্থানে 
(বৰ্তমানে পাকিস্তানে ) মোহেন-জো-দরো এবং 
প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার দূরে পাঞ্জাবের হরপ্পা 
(বৰ্তমানে পাকিস্তানে )-নামক স্থানে মাটি খু'ড়ে 
প্রায় পাচ হাজার বছর আগেকার সভ্যতার নিদৰ্শন 


এক্সিনীয়ারিং ৯৪৭৭ 


আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ বাঙালী প্রত্বতত্ব্ববিদ্‌ 
এঁতিহাপিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেন-জো- 
দরো শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। 
মোহেন-জো-্দরো বা মহেন-জো-দরো সিন্ধী শব্দ। 
এর অর্থ মৃতের দেশ । 

মোহেন-জো-দরোর চেয়ে হরপ্লা ছিল অধিকতর 
উন্নত ও আয়তনে বৃহত্তর) 

ছুটি স্থানে যে একদিন কি বিরাট সভ্যতা 
ছিল, ধ্বংসাবশেষ থেকে তার কিছুটা জান! যায়। 
এখানে বড় বড বাড়ি (বেশির ভাগই দোতল। ), 
উৎকৃষ্ট কূপ, পথ, পয়ঃপ্ৰণালী, উপাসনার স্থান 
প্রভৃতি ছিল। সব বাড়িঘর ইটের তৈরী ছিল । 


| মোহেন-জো দরে! ও হরগ্লার সঙ্গে স্বমেরীয়, 
| ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতার অনেক মিল দেখা 


মোহেন-জো-দরোয় প্রাপ্ত কয়েক ধরনের শীলমোহর 


৪৭৮ 
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যায়। পিরামিড সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে তা থেকে 
মিশরীয় সভ্যতার উৎকষে'র সম্বন্ধে কিছুটা জান] 


যায়। 
॥ স্তন স্তর সভ্যতা ৷৷ 
মোহেন-জো-দরোর প্রায় একই সময়ে নিকট 
প্রাচ্যে তাইশ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর নধাস্থলে গড়ে- 
ওঠা সুমেরীয়দের এক বিরাট সভ্যতার অগ্রগতির 
কথা জানা যায়। কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন, 
স্থমেরীয সভ্যতা ভারতের সভ্যতার চেয়েও 
প্রাচীন। স্থমেরীয় এঞ্জিনীয়াররা বড় বড় মন্দির, 
অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, পথ, ড্রেন ইত্যাদি 
সমন্বিত সুদৃশ্য শহর গড়ে তুলেছিল। উর (01) 
ছিল সেই সব শহরের মধ্যে প্রধান। ইউফ্লেতিস 
নদীর পূর্ব তীরে উর শহর গড়ে ওঠে । পিরাঁথিডের 


আকৃতিবিশিষ্ট ভিগৃরাট (Ziggurat)-নামে মন্দির 

এঞ্জিনীয়ারিং-এর বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন । ভিগৃরাটগুলি 
ছিল ৬/৭ তলা। ক্ৰমশঃ ধাপগুলি ছোট হতে হতে 
উপর দিকে উঠে গেছে। উপরে থাকত মন্দির 
মন্দিরে ওঠবার জন্যে ঢালু পথও ছিল। 

৷৷ ব্যযানিললনেল শুন্যোল্যান ৷৷ 

বাগদাদের ৯৬ মাইল দুরে এক বিরাট 

ব্যাবিলনীয় দাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। স্বমের অঞ্চল ও 
তার আশেপাশের নানা দেশ বা অঞ্চল নিয়ে 
ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের স্থষ্টি হয়। ব্যাবিলনের রাজ! 
নেবুক্যাডনেজার ( Nebuchadnezzar) বা 
নেবুক্যাডরেজার ( Nebuchadrezzar ) (৬*৫- 


ঝাবিজগনের শৃন্তোদ্থান । 
৫৬২ খ্ৰীষ্পূর্বাব্দ ) সুবিশাল ঝুলন্ত বাগান বা 


ব্যাবিলনের শুস্তোষ্যান তৈরি করেন। এটিকে 
সপ্তাশ্চৰ্ধের অন্যতম বলা হয়। এই ঝুলন্ত বাগান 


(the Hanging Gardens 01 Semiramis 
28 Babylon) বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত । এর 
কোন চিহ্ন আর নেই । সুপ্রাচীন কালে ওই ধরনেঞ্ধ 
শৃন্যোগ্ভান নিৰ্মাণ যন্ত্রবিঙ্ঞানে রীতিমতো উন্নত 
দক্ষতার পরিচয়। ৰ" 
॥ লীলনৈর্স আলীন্ ৷৷ 

চীন অনেক বিষয়ে বিশ্ময়কর স্থপ্রাচীন সভ্যতার 
অধিকারী। চীনের রাজা বা সম্ৰাটের| দক্ষ 
এক্সিনীয়ারদের দিয়ে বহু উন্নত ধরনের অুষ্রালিকা, 


এঞ্জিনীয়ারিং ৪৭৯ 


চীনের প্রাচীর 


খাল বাধ ইত্যাদি তৈরি করিয়েছিলেন । ২২৯ 


বাদীর! বহু বিষয়ে উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল ৷ 


খ্রীষ্পূর্াব্দে বিখ্যাত সম্ৰাট্‌ শি হুয়াং তি তার, এঞ্জিনীয়ারিং-এ তাদের দক্ষতা ছিল অপরিসীম। 
সাম্রাজ্যকে উত্তরের মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে তারা বহু থামবিশিষ্ট বিরাট বিরাট বাড়ি, মন্দির, 
রক্ষা করবার জন্যে ৯৫ বৎসর ধরে বিপুল পরিশ্রমে; মুক্ত ক্রীড়াঙ্গন ও নাট্যশালা, অত্যুন্নত স্নানাগার, 
ও অর্থবায়ে প্রায় আড়াই হাঞ্জার কিলোমিটার: সভাকক্ষ নির্মাণ করেছিল। সে-সবের বহু ভগ্নাবশেষ 


দীর্ঘ একটি স্থবৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেন। এর আজও দেখা যায়। 
উচ্চতা ৪৬ মিটার থেকে ৯২ মিটার পৰ্যন্ত মাঝে ॥শ্পিসাল্প হেলালনো ভাওস্নান্স ॥ 
মাঝে প্রহরার গম্বুজ ( /৪1০1-10%৩/ ) আছে। ইটালীর পিসা শহরের নিকটবর্তাঁ একটি গির্জার 


প্রাচীরটি ২* মিটার চওড়া ॥ এই চীনের প্রাচীর পর্বত, 
উপত্যকা, গিরিখাদ প্রভৃতির উপর দিয়ে গেছে। 
এঞ্সিনীয়ারি-ংএর এই বিশাল নিদর্শন আজও 
বর্তমান। 
৷৷ প্ৰীক ও রোমক সভ্যতা 

গ্রীকেরা ও প্রাচীন রোম সাম্ৰাঞ্জ্যের অধি- 


ঘণ্টাঘর হিসাবে বেলে জমিতে ১১৭৪ খীষ্টাব্দে যে 
টাওয়ারটির নিৰ্মাণকাৰ্য শুরু হয় এবং ১৩৫০ 
খীষ্টাব্দে নিৰ্মাণকাৰ্য শেষ হয় সেটির মাথা ওলন- 
রেখা (plumb 1106) থেকে ৫ মিটার হেলে 
আছে। এরই নাম হেলানে টাওয়ার ( Leaning 
Tower )| এটি উচ্চতায় ১৫ তল! বাড়ির সমান ৷ 


ৰ পিমার হেলানে| টাওয়ার 
এর উচ্চতা ৫৪'৫ মিটার। এটি আটতল!1। এটিতে 


৩** সিড়ি আছে। এর সর্বোচ্চ তলায় উঠলে 
বাইরের প্রায় ১* কিলোনিটার স্থানের দৃশ্য দেখা 
যায়। এঞ্জিনীয়াররা বলেন, এইভাবে হেলে থাকলেও 


॥ জাহাজ ॥ ছু ০০০ 
সারা পৃথিবী নদী, সমুদ্র ও হৃদে পূর্ণ। জল-১ 
রাশির উপর দিয়ে যাবার জন্যে বা মালপত্র বহন 
করানোর জন্যে বর্তমান যুগে জাহাজ তৈরী হয়েছে। 
এই সব জাহাজ বাষ্প, বিদ্যুৎ বা পরমাণুর শক্তিতে 
চলে। 
পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম যাত্রী-জাহাজ নরওয়ে। 
এটি দৈর্ঘ্যে ৩১৫৬৬ মিটার। নরওয়ে ৭০২০২ 
১৯ গ্রাস টনের জাহাজ । ব্রিটেনের সব চেয়ে ৰ্ড় 
যাত্ৰী জাহাজ ৬৬, ৮৫১ এস টনের, আর এম এস 
কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয়। এটি দৈর্ঘ্যে ২৯৩ 
মিটার । পূর্বে আর এম এস কুইন এলিজাবেথ ছিল 
পৃর্থিবীর সর্ববৃহৎ যাত্রী জাহাজ (৮২, ৯৯৮ গ্রস টন । 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


দৈৰ্ঘ্য ৩১৪ মিটার, প্রস্থে ৩৬ মিটার )। এটি 
ভেঙে ফেল! হয়েছে। ২৯৬, 
॥ ন হ্ধজ্তাহাত || N= 

সৰাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ ( battleship ) 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জাপি ( New Jersey )। 
দৈর্ঘ্যে ২৭০ মিটার ৷ ইউ. এস. এস. এন্টারপ্রাইজ 
(U. 5. 3. Enterprise ) সবচেয়ে লম্বা রণতরী 
( warship )__দৈর্্যে ৩৩৫'৮ মিটার । 
॥ সৰ্নাশপেক্ষন দ্ৰ,ভঙগামী ডেস্টৰয়াব্ ৷৷ 

ফরাসী ডেস্টয়ার লে টেরিবল্‌ (1.9 
Terrible) ৯৯৩৫ খী ষ্টাব্দে ঘণ্টায় ৮৩:৪২ কিলো- 
মিটার ( ৪৫'২৫ নট ) বেগে ছুটতে সমর্থ হয়। 
১৯৫৭ সালে এটির কর্মবিরতি ঘটে। 
॥ ব্ৰিমানব্বাহ্ীী লাভ ৷৷ 

ইউ এস এস নিমিৎজ. (U. 9. ৪. Nimitz) 
ও ডুইট ডি, আইজেনহাওয়ার ( Dwight D. 
Eisenhower ) দুটি সৰ্ববৃহৎ বিমানবাহী পোত 
( Aircraft carriers )। ছুটিই দৈর্ঘ্যে ৩৩২ 
মিটার ও ঘণ্টায় ৫৬ কিলোমিটার (৩০ নট) 


বিষানবাহী পোত 


যীশু খ্ৰীষ্টের জন্ম 


কুমারী মেরীর গর্ভে দেবী শান্তিতে জন্মগ্রহণ করেন ৷ 
এক আস্তাবলে অতি দীন অবস্থায় তাঁর জন্ম হয়। 

তাঁকে দেখবার জন্যে ওই আস্তাবলে জ্ঞানী লোকদের 
সমাগম হয়। তাঁরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে নবজাত শিশুর 
দিকে তাকিয়ে থাকেন ৷ 

ছবিতে নবজাত যশ, মাতা মেরী ও জ্ঞানী লোকদের 
দেখা যাচ্ছে। 

[পূর্বপঙ্চার উপরের ছবি ] 


‘মোনা লিসা? চিত্র অঙ্কনরত লিওনাৰ্দে। দা ভিন্সি 

লিওনাদে দা ভিন্সি (Leonardo da Vinci, 
১৪৫২-১৫১৯ খরা.) একজন বিশ্বখ্যাত চিন্রকর, স্থপতি, 
দাৰ্শনিক, কাব, ভাস্কর, প্রাণিবিদ্যাবিং, গণিতজ্ঞ ও 
আঁবচ্কারক। তিনি ছিলেন ইতালীয়। সারা জীবন 
ধরে তিনি যে কত ছাঁব।এ'কেছেন ও মূর্তি গড়েছেন, তার 
ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁর আঁকা Last Supper, Mona 
Lia প্ৰভৃতি চিত্র জগদ্বিখ্যাত | 

পৰ্বেপণ্ঠায় দেখা যাচ্ছে, লিওনার্দো তাঁর চিত্রশালায় 
বসে প্রসিদ্ধ চিত্র “মোনা লিসা’ আঁকছেন ৷ চিন্লাটির 
রহস্যময় হাসি পৃথিবীর সকল চিনরপ্রোমককে প্রায় পাঁচশত 
বংসর ধরে গভীর আনন্দ দিয়ে এসেছে । 

“মোনা লিসা’ চিত্রটি ১৫০৩ থেকে ১৫০৭ খশত্টাব্দের 
মধ্যে আঙ্কত হয় । চিন্নাটির আয়তন৭৭ * ৫৩ সেশ্টিমিটার 
(৩০৫১ ২০৯ ইণ্চি । চিত্রটি বর্তমানে প্যারিসের লৃভ্‌র 
মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে । ('চারুকলা' অধ্যায় দ্র.) ৷ 

[পৃর্বপহ্ঠার নীচের ছবি ] 


এঞ্জিনীয়ারিং 


বেগে ছুটতে সমর্থ। ১৪ লক্ষ ৫* হাজার কিলো- 


মিটার চলবার পর বিমানবাহী পোত ছুটির জ্বালানি 
নেবার প্রয়োজন হয়। 
॥ সাম্যস্ক্মিন ॥ 


পৃথিবীর বৃহত্তম সাবমেরিন (submarine ) 
বা ডুবো জাহাজ সোভিয়েট রাশিয়ার 4] SS R 
Typhoon ( Oscar ) | এর দৈৰ্ঘ্য ৯৮* মিটার । 
পরমাণুশক্তিচালিত ঘ রাশিয়ান আলফা- 
ক্লাস সাবমেরিন ৯১৪ ৪ মিটার জলের তলা দিয়ে 


৪৮১ 


৷৷ মোটউল্লগাড়ি: এল্পলগ্ান্ডিঃ টম, বাস, 
“যানবাহন? অধ্যায় দ্ৰষ্টব | ‘ভড়োজাহাজ ॥ 
৷৷ অক্ধকাৱর যুগ ॥ 
এপ্রিনীয়ারিং-এর কাজকর্ম সারা পৃথিবীতে 
চলতে চলতে এক সময়ে হঠাৎ অগ্রগতি থেমে 


যায়। সভ্যতা থমকে দাড়ায়! প্রায় এক হাজার 
বছর ধরে নূতন কোন কর্মপ্রচেষ্টা দেখা যায় না। 
চতুৰ্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাবেই চলে। এই 
অগ্রগতি শূন্য স্তৰ্ধ সভ্যতার যুগকে বলা হয় অন্ধ- 


ঘণ্টায় ৭৭'৮ কিলোমিটার (৪২ নট ) বেগে যেতে 
পারে। 
৷৷ মাল্সব্ৰাহ্ৰী জাহাক্জ ॥ 
খনিজ পদাৰ্থ বা তৈলবাহী বৃহত্তম জাহাজ 
লাইবেরিয়ান World 08191 এটি ১,৩৩,৭৪৮ 
এস টনের জাহাজ, দৈঘে্য ৩৩৮ মিটার । 
৷৷ অনুম্যন্দাহিভ প্ৰাচীন কালের 
জাহাজ ৷৷ 
আনুমানিক ২১* বব টপূর্বাব্দে চতুৰ্থ টলেমির 
জন্যে মিশরের আলেকজাব্দরিয়াতে যে মনুধ্য-বাহিত 
জাহাজ তৈরী হয়েছিল, সেটি দৈঘেয ছিল ৯২৮ 
মিটার। এতে ৪*** 'দীাড় ছিল। ৮ জন দীডী 
১৭৫ মিটার লম্বা ১টি দাড় বাইবার কাঞ্জে নিযুক্ত 
ছিল। 


৪৮ 


কার যুগ ( Dark Age )। 
৷৷ ৰেলনেস"। ॥ 


তারপর ইটালীতে প্রথম নবজাগরণ শুরু হয়। 
সেখান থেকে সারা ইউরোপে নূতন সভ্যতা, নূতন 
সংস্কৃতি, নূতন কর্মপ্রচেষ্টার প্রচলন হয়। ১৪শ 


শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত এই যুগের কর্ম- 
প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে । এই নব চেতনাকে, নব 


সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বলা হয় রেনেন'। (Renais- 
9800০) অৰ্থাৎ পুনর্জন্ম । | 

কোপানিকাস, গ্যালিলিও, দেকার্ত, নিউটন, 
ডারউইন, ক্যুরি, পাস্তর প্রভৃতি মনীষীর 
আবির্ভাৰে নূতন নূতন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
এঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব স্থষ্টি মনুত্য- 
সমাজকে বিমোহিত করে। 


৪৮২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


=== === = 


॥ ল্লাস্ট ফাল্লনেস ৷৷ 
আকরিক লোহাকে গলানোর উদ্দেশ্যে নিমিত 


ব্লাস্ট ফারনেসের বাইরের দশা 
যে চুল্লীটি ( blast furnace ) ৯৯৭৬ সালে 
জাপানের কিউশিউতে গঠিত হয় সেটি পৃথিবীর 
মধ্যে বৃহত্তম ৷ চুল্লীর ভিতরের ব্যাস ১৪'৮ মিটার । 
এতে বতসরে ৪৩,৮:,০০০ টন লোহা গলানো হয়। 
॥ সৰ্ব্বহ নেদ ॥ | 
১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াগনারের Dortmunder 
Rheinstahl-নামক প্রতিষ্ঠান কতৃক নিমিত 
লেদ পৃথিবীতে বৃহত্তম। এটি ২১৯ মিটার লঙ্কা ৷ 
এর ওজন ৩৮৫ টন । 
॥ সব 1চ্ছ বাড়ি ৷৷ 
শিকাগোর সিয়াস” টাওয়ার (58815 Tower) 
পৃথিবীতে সৰ্বোচ্চ বাড়ি । 
( ‘নানাদেশের ঘরবাড়ি’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷) 


ঢা হ্যাৎগাল্ল ৷৷ 

মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওতে অবস্থিত গুডইয়ার 
এয়ারশিপ হ্যাঙ্জার ( Goodyear Airship 
hangar ) স্ববৃহৎ। দৈৰ্ঘ্য ৩৫৮ মিটার, প্রস্থ ৯৯ 


মিটার, উচ্চতা ৬১ মিটার ৷ 
৷৷ গ্যাল্লেভক ৷৷ 


শিকাগোর O’Hare Airport-এর গ্যারেজ 
পৃথিবীতে বৃহত্তম । এতে ৯,২৫০টি মোটর গাড়ি 


রাখবার জায়গা আছে। 
॥ প্রাসাদ ।) 


চীনের বেইজিং-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত রাজকীয় 
প্রাসাদ (Imperial palace Gu gong) 
পৃথিবীতে বৃহত্তম । ১৭৭'৯ একর (৭২ হেক্টার) জমির 
উপরে এটি অবস্থিত । এটি চতুক্ষোণ ( ৯৬০-৭৫০ 
মিটার )। তৃতীয় মিং সম্রাট ইয়াং লোর আমলে 
নিম্নিত হয়। 


মস্কোর ১২ তলা হোটেল রোনিয়! (Rossiya) 


॥ হোটেল ৷৷ 
-য় ৩২০০ ঘর আছে। তাতে আগন্তক 
থাকতে পারে। ৯৯৬৭ সালে এটি খোল! হয়। 
হোটেলে ৩০** লোক কাজ করে। ৯৩ট1 লিফট 
আছে। এই হোটেলের বলরুম পথিবীতে বৃহত্তম । 
অধিকন্তু হোটেল-প্রাজণে ২৯ তল! প্রেসিডেনসিয়াল 
টাওয়ার অবস্থিত । 

নিউ ইয়ৰ্ক শহরের The Waldorf Astoria 
-নামক হোটেল পৃথিবীতে বৃহত্তম। ১৮৭ একর 
( *'৭৫ হেক্টার ) জমির উপরে এটি অবস্থিত। এটি 
৪৭ তলা বাড়ি। এর উচ্চতা ১৯১ মিটার । এতে 
একসঙ্গে ৯* হাজার লোকের স্থান হতে পারে। 
হোটেলের কর্মচারীদের সংখ্যা ৯৭*। এতে ৯৮৫২টি 
আগন্তক কক্ষ (80698 1£9010$ ) আছে। 
বাৎসরিক ইলেকট্রিনিটি বিল ওঠে ২* লক্ষ ডলা 


৬০০০ 


১৯৩১ সালের ১ল! অক্টোবর এটি খোলা হয়। 

সব চেয়ে উঁচু হোটেল মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত আটলান্টার ৭০ তলা! Peachtree 
Center Plaza এটির সামনের উচ্চতা ২২০৩ 
মিটার, পিছনের প্রবেশপথের দিকের উচ্চতা 
২২৭'৯ মিটার। এতে ৯৯** ঘর আছে। 
৷৷ স্টেভিসফ্লসাম ৷৷ 

সুবৃহৎ স্টেডিয়াম চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাহা 
(প্ৰাগ) শহরে অবস্থিত স্ট্যা-হভ স্টেডিয়াম 
( Stra-hovy Stadium ) | এতে ২,৪%,০** জন 
দর্শকের বসবার স্থান আছে। ১৯৩৪ সালে এ 
নিৰ্মাণকাৰ্য শেষ হয় । 

ত্রাজিলের রিও ডি জ্যানিরোতে অবস্থিত 
ফুটবলের স্টেডিয়াম পৃথিবীর মধ্যে রৃহত্ম। এতে 


তাইওয়ানের গ্রাণ্ড হৌটেল, তাইপে (মেঝে ১,৬৪৫ বর্গমিটার ) 


২,০৫,০০০ জন দর্শকের স্থান হতে পারে, তন্মধ্যে 
৯,৫৫,০০০ জন বসতে পারে। 

লুইসিয়ানার অন্তর্গত নিউ অলিন্সের ইনডোর 
স্টেডিয়াম পৃথিবীর মধ্যে সৰ্ববৃহৎ। এটি ৯৩ 
একর (৫'২৬ হেক্টার ) জমির উপরে অবস্থিত। 
এটির উচ্চতা ৮৩,২ মিটার। এতে ৭৬,৭৯৯ জন 
ফুটবল দর্শকের বসবার জায়গা আছে। সাধারণ . 
অনুষ্ঠানে ৯৭,৩৬৫ জন বসতে পারে। 


॥ সেতু ৷৷ 
নদী, খাল প্রভৃতির এক পার থেকে অন্য) পারে 
যেতে গেলে সেতু দিয়ে পার হতে হয়। এই সেতু 
নির্মাণে আদিম যুগ থেকে আজ পৰ্যন্ত বিভিন্ন দেশের 
এপ্রিনীয়ারদের রীতিমতো! দক্ষতার পরিচয় পাওয়া 


৪৮৪ 


যাঁয়। এই সেতু নানা ধরনের-_/১:০ 71986 বা 


দীর্ঘতম Steel Arch Bayonne Bridge 

খিলান সেতু, Suspension Bridge বা ঝুলন্ত 
সেতু, Cantilever Bridge (এও একধরনের 
খিলান সেতু ), Girder Bridge, Floating 
Bridge বা ভাসমান সেতু প্রভ্ৃতি। 

নদী, খাল, গিরিখাদ, জলপ্রপাত প্রভৃতির 
উপর দিয়ে যেতে গেলে বা রেল-বাস-লরী 
চলাচলের জন্যে পৃথিবীর সব দেশেই সেতু তৈরী 
হয়েছে। এই সেতু যে পাঁচ/ছয় হাজার বছর 
আগেও তৈরী হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
স্থমেরীয়রা ৩২০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দে খিলীন সেতু তৈরি 
করেছিল। মিশরে ২৬৫০ খ্ৰীষ্টপূৰাৰে নীল নদের 
উপরে সেতু তৈরী হয়েছিল বলে জানা গেছে। 
তুরস্কের অন্তর্গত স্মার্ন। (বর্তমানে ইজমির ) শহরে 
মেলেস নদীর উপরে আনুমানিক ৮৫০ খ্রীষ্টপূর্বান্দে 
একটি সেতু তৈরী হয়েছিল। সেট পাথরের চাই 
দিয়ে তৈরী একটি খিলান সেহু। এই সেতু এখনও 
বর্তমান । " 

রোমানর! ২য় শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে পাথরের 
চাই-এর সেতু তৈরি করেছিল। তার ভগ্নাৰশেষ 
নর্দস্থারল্যাণ্ডে বর্তমান । 
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আগে কাঠ ও ইট দিয়ে সেতু তৈরী হত। পরে 
পাথরের চাই দিয়ে তৈরী হতে থাকে । বর্তমানে 
সৰ্বত্ৰ লোহা ও কংক্রিট দিয়ে সেতু তৈরি করা হয়ে 
থাকে। 
৷৷ দ্দীল'=ম পলকে সেতু ৷৷ 

দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতু মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের 
লুইসিয়ানার Hue P. Long Bridge এটি 


৭,০৯ মিটার লম্বা । এটির নিৰ্মাণকাৰ্য ১৯৩৫ 
খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। চীনের নানকিং-এ ইয়াংসি 


নদীর উপরের সেতুতে চলাচলের পথ ও রেলপথ 


দাঞ্জিলিং রেলপথ 

ভুইই আছে। উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সেতুসমূহের 

মধ্যে এটিই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লঙ্কা । 
ৰি 


॥ সব্বভেসয়ে ল<ডু৷ সেতু ৷৷ 
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবার ত্রি্জ পৃথিবীর মধ্যে 

সব চেয়ে চওড়া! সেতু । এটি ৪৮ মিটার চওড়া । 

এর দৈর্ঘা ৫*২৯ মিটার। ১৯৯৩২ সালে এটি 

ব্যবহারের জঙ্ো খুলে দেওয়া হয়। এর উপর দিয়ে 

লোক,সাইকেল, রেল গাড়ি প্রভৃতি চলে। 

৷৷ ভচচতম ন্গেতু ৷৷ 


সব চেয়ে উচু সেতু মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত 


৪৮৫ 


রেলওয়ে মেতু 


কলোরাডোতে আরকানসাস নদীর Royal 
G০r৪e-এর উপরের সেতু । এটি ঝুলন্ত সেতু ৷ 
জলের উপরে ৩২৯ মিটার উচ্চে অবস্থিত। 

সব চেয়ে উঁচু রেল চলাচলের সেতু ফ্রান্সের 
সিওউল (91০19) নদীর উপরে নদীপৃষ্ঠ থেকে 
প্রায় ৪১ মিটার উচ্চে অবস্থিত। 


॥ বিভিল্স অপসিদ্ধ, সেতু ৷৷ 

ইংল্যাণ্ডের দ্য হাম্বার এসটিউয়াৰি ন 
( ঝুলন্ত সেতু ), নাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গু ম্যাকিনাক 
স্ট্রেটস ব্রিজ (ঝুলন্ত সেতু), জাপানের 
অন্তৰ্গত হনশিউর সঙ্গে শিকোকুর সংযোগ 
স্থাপনকারী আকাশি-কাইকিও (14851) 
Kaiky০) ব্রিজ (যানবাহন চল|৮লের ওরেলগাডি 
চলাচলের সেতু ), কানাডার সেন্ট লরেন্স নদীর 
উপরকার ছা কুইবেক ব্রিজ, গ্রেট ব্রিটেনের দ্য 


ফোর্থ ব্রিজ (ক্যার্টিলিভার সেতু), মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
দ্য সেকেণ্ড লেক ওয়াশিংটন ব্রিজ (ভাসমান সেতু), 
নায়াগ্র। ব্রিজ ( ঝুলন্ত সেতু ), লওনের টাওয়ার 
ব্রিজ (ঝুলন্ত সেতু), স্কটল্যাণ্ডের টে তরি, 
লোয়ার জান্বেজী ব্রিজ, কলকাতা ও হাওড়ার 
মধ্যে অবস্থিত রবীন্দ্র সেতু (বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম 
ক্যাটিলিভার স্প্যান ব্রিজ ), থানার ভোণ্ঢা ব্রিজ, 
মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ভেরাজ্যানোন্যারোজ ব্রিজ, 
সা-ফানসিসকোর গোল্ডেন ব্রিজ প্রভৃতি । পৃথিবীর 
প্রসিদ্ধ সেতুসমূহের মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে 
করা গেল। 


৷৷ কাণ্ডে্স সাহছুলল গু উস ৷ 

কাঠের পাইল (timber Pile), কাঠের 
ট্রাস (কড়ি) সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের 
এঞ্জিনীয়ারি-এর প্রতিভার নিদর্শন। সুইটজার- 


৪৮৬ 
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ল্যাণ্ডের হের উপরে কাঠের বাড়ি তৈরি করার 
ব্যাপারে কাঠের পাইল ব| কাঠের খুঁটির ব্যবহার 
কর! হয়। সেই দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও কাঠের 


খুঁটির প্রচলন হয়। লে 


॥ 3লালে৷ সেতু ৷৷ = 

উত্তরপ্রদেশের লছমনবোলার সেতু আগে 
ছিল ঝোলানো সেতু । লোকে একটা দড়ি ধরে 
পাটাতনের উপর দিয়ে যাতায়াত করত। এখন 
অবশ্য সে স্থলে উন্নত ধরনের ঝুলন্ত সেতু তৈরী 
হয়েছে। 


॥ ভাসমান সেতু ৷৷ 

ভাসমান সেতুর প্রচলন হয় পারস্য-সম্জাট্‌ 
সাইরাস (0985 )-এর আমলে। ভাসমান 
সেতুটি সে-যুগের প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ার মান্ৰোক্লিস 


(Mandrocles)-এর তত্বাবধানে বসফরাস প্রণালী 


উপরে তৈরী হয়। এটির দৈথা ছিল ৯১৪ মিটার ৷ 
॥ সেতুনিশালৈ৷ অন্তর ব্যন্যহান্ল ॥ 

সেতুনির্মাণে খরচ কমাবার জন্যে ১৫২০ 
খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় এঞ্জিনীয়ার আ্যাণ্ডিয়া প্যালাডিও 
(Andrea Palladio, ১৫১৮-৮০ খ্ৰী.) বিভিন্ন 
যন্ত্রের সাহায্যে সেতুনির্মাণের উপায় উদ্ভাবন 
করেন ৷ এর প্রায় দেড়শ বছর পরে বিখ্যাত 
এঞ্জিনীয়ার, পদার্থতত্ববিদ্‌ ও দার্শনিক রবার্ট হুক 
(Robert Hooke, ১৬৩৫-১৭*৩ শ্রী, )-এর 
Hooke’$ Law অনুযায়ী কোন কিছুর উপরে 
ভার পড়ার নিয়ম জানার ফলে ১১%. 
কাজে খুব সুবিধা হয়। 
৷৷ সলনা || 

মন্বস্থ্টির প্রথম থেকেই, নামুষ যুদ্ধ করে 
আসছে। যুদ্ধের জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগে মামুষ 


অতি সাধারণ অস্ত্ৰ ব্যবহার করত। পৌরাণিক 
যুগে ভারতের লোক রথে চড়ে তীরধনুক নিয়ে যুদ্ধ 
করত। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ে জান! যায়, সে 
যুগে বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্রের মতে৷ কোন ধরনের অন্ত 
ছিল। আজকাল তো কথাই নেই। যত দিন 
যাচ্ছে, ততই নান! ধরনের নূতন নূতন যুদ্ধান্ত্ 
উদ্ভাবিত হচ্ছে। 

রিভলভার, পিস্তল, বন্দুক, রাইফেল, কামান, 
বিমানধবংসী কামান, ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণান্ত্র বোমা, 
পরমাণু বোমা, বোমারু বিমান, রকেট, রণতরী, 
ডেস্টুয়ার, সাবমেরিন, মাইন, মর্টার, বিমানবাহী 
রণপোত প্রভৃতি কত রকমের যে যুদ্ধাস্ত্ৰে প্রচলন 
হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। এঞ্জিনীয়ারিং- 
এর সাহায্যে এই. সব বুদ্ধান্ত্র ক্রমশঃ দুর্ধর্ষ হয়ে 
উঠছে। 


॥ নৌকা নিশালৈ প্র্ুক্তিন্বদ্য।1॥ 

আগেকার দিনে যে-সব জাহাজ ইতিহাসে 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছে, সে-গুলির অধিকাংশই বড় 
পালতোলা নৌকা বা বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত 
নৌকা। নৌকার প্রচলন আজও পৃথিবীর সবত্ৰই 
আছে। এই সব নৌকা নির্মাণে প্রযুক্তিবিগ্ঠার 
দক্ষতা পরিস্ফুট। 


॥ কাপড়ের কুন ৷৷ 
কাপড়ের কল ক্রমশই উন্নত হয়ে উঠছে। 


কোথাও বাম্পীয় শক্তিতে, কোথাও বৈদ্যুতিক 
শক্তিতে এই সব কাপড়ের কল চলে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কল চালানো হয়। 
কাপড়ের কলের ভিতরের দৃশ্বা না দেখলে বাইরে 


থেকে বোঝাই যায় না, এঞ্জিনীয়ারগণ কিরূপ পটতা 
পহকারে এই সব কলের কাজ ঢালাবার ব্যবস্থা 


কয়েন। আজকাল এক সঙ্গে বহু মাকু চলে। 


এঞ্জিনীয়ারিং 
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তাতীর ঘরে তো একজন একটা মাকু চালায়। 

৷৷ ইতেেকছি-ক্যাক্স এঞ্জিনী স্নান্সিং ॥ 
ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং এক বিশেষ যুগের 

প্রবর্তন করেছে । বিদ্যুতের শক্তির সাহায্যে পাখা 


চলছে, আলে জ্বলছে, এঞ্জিনের দ্বারা কারখানা _ 


চলছে, পাম্প চলছে, টেলিগ্রাম করা যাচ্ছে, 
টেলিফোনে কথা বল! সম্ভব হচ্ছে_-এমনি হাজারো 
রকম কাজ বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রয়োগে করা সম্ভব 
হচ্ছে। ইলেকট্রন মাইক্রমকোপ, টেলিভিসন, 
রেডিও, অসিলে।গ্রাফ, এক্স-রে, ট্রাম, ট্রেন, রেডার 
প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর 
দ্বারা তৈরী হচ্ছে। 
॥ সিভিল এঞ্জিনীয্লাক্রিং ৷৷ 

রাস্তা, সেতু, খাল, বাড়ি, রেলপথ, বিমান বন্দর, 
নদীর বাধ, জাহাজঘাটা, কলকারখানা প্রভৃতি 


তৈরি সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এর মধ্যে পড়ে। ' 


নদীতে বাধ দিয়ে জলশক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদিত 
হচ্ছে। পৃথিবীতে অসংখ্য বাধ তৈরী হয়েছে। 
সেগুলির জলস্রোতের সাহায্য বিদ্যুতের স্থষ্টি হয়ে 
সভ্য জগৎকে আলো দিচ্ছে। এই বাঁধ তোর 
এঞ্জিনীয়ারদের অপূর্ব কী্তি। প্রয়োজনের সময় 
বাধের দ্বার! সুরক্ষিত জলাধার থেকে জল ছেড়ে 
দিয়ে শস্কক্ষেত্রে দেবার ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। 


॥ ড্যাম শব! বলৰ ৷ শু 


Rogunsky Dam ( রাশিয়া), ম্থ্যরেক 
(রাশিয়া), ইনগুরি (রাশিয়। ), গ্র্যাণ্ড ডিক্সেন্স 
( স্বুইটজারল্যাওড ), ভ্যাজণ্ট ( ইটালী ), মাইক! 
( ক্যানাড৷ )) মভয়সিন ( স্থইটজাৱল্যাণ্ড ), 
অরভিল ( মাকিন যুক্তরাষ্ট্র), কন্ট্ৰ্যা ( স্থইটজার- 
প্যাড ), *ভাখরা ( ভারতবর্ষ), হুভার ( মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্র), সুকুর বাধ বা লয়েডস ব্যারেজ 


(পাকিস্তান ), তারবেলা (পাকিস্তান ), নাগাজজুন- 
সাগর (ভারত) কিয়েভ (রাশিয়া) প্রভৃতি 
বাধ প্রসিদ্ধ । 
॥ অন্ল্র নিশখাল ॥ 

বন্দর নির্মাণে এঞ্জিনীয়াররা অভূতপূৰ্ব দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি 
দেশেই বন্দর বা জাহাজঘাটা আছে। ভারতে 
বিশাখাপত্নম্‌* হলদিয়া, কান্দলা, পরাদীপ, 
খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানে অত্যুন্নত বন্দর অবস্থিত। 


॥ -মকান্নিক্যাল এঞ্জিনীয়ান্লিং ॥ 

বোকারো, ভিলাই, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানের 
ইম্পাত কারখানা, জামসেদপুরে টাটার ইস্পাত 
কারখানা, রাচীর হেভি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনী- 
য়ারিং-এর কারখানা, ফরাক্কায় গঙ্গা নদীর উপরের 
ব্যারেজ, বোস্বাইয়ের কাছে তারাপুর ও রাজ- 
স্থানের কোটায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের 
সুবৃহৎ কারখানা এঞ্জিনীয়ারিং-এর চরম পরাকাষ্ঠার 
পরিচয় । 

কারখানা চালাতে গেলে এঞ্জন্রে শ্রয়োজন। 
হাইড্রলিক যন্ত্র ও বয়লার চালাতে এঞ্জিন আবশ্যক ৷ 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, ক্রেন, কনভেয়ার ইত্যাদি 
চালাতে এঞ্জিন 'না হলে চলে না। এই এঞ্জিন 
তৈরি ও তার যন্ত্রপাতি তৈরি মেকানিক্যাল এঞ্জিনী- 
যারিংংএর আওতায় পড়ে ৷ এরোনটিক্যাল এঞ্জিনী- 
য়ারিং অটোমোবাইল এঞ্রিনীয়ারিংং মেরিন 
এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি গেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং 
থেকেই স্থষ্ট। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মেকানিক্যাল 
এপ্ৰিনীয়ারিং দ্বারা আনেক ধরনের কাজ হয়ে থাকে। 


'॥মাইনিং ও ০সটালাল্ক্ফিক্যাল 


একঞ্জিনীয়ান্লিং ॥ 


খনি থেকে সোনা, তামা, সানা, দস্তা, রূপা, 
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পারদ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, নিকেল, অন্ত, 
ইলমেনাইট, টাংস্টেন, জিপসাম, গন্ধক, মোনা- 
জাইট, বক্সাইট প্ৰভৃতি ধাতু, আকরিক লোহা, 
কয়ল! প্রভৃতি উত্তোলন মাইনিং ও মেটালারজি- 


ক্যাল এঞ্জিনীয়ারি-এর আওতায় পড়ে। 
মাইনিং এঞ্জিনীয়ারদের কাজ শুধু ধাতব 


পদার্থকে খনি থেকে তোল! নয়, খনির শ্রমিকদের 
যাতে কোন বিপদ্‌ না হয় সেজন্যে নানা বৈজ্ঞানিক 
ব্যবস্থা তাদের করতে হয়। খনির মধ্যে বিস্ফোরণ 
ঘটানো, ভূগর্ভের জল পাম্প করে বাইরে আনা, 
শ্রমিকদের খনিগর্ভে নামানো ওঠানো--এমনি 
অসংখ্য কাজ মাইনিং এঞ্জিনীয়ারদের তত্বাবধানে 
হয়ে থাকে। 

' লোহা পাথর বা লৌহম্শ্রিত বেলে পদার্থকে 
| গলিয়ে তা থেকে লোহা বার করা, কারখানায় 
লোহার সাহায্যে নানা জিনিস তৈরি --সব 
কাজই মেটালারজিক্যাল এঞ্জিনীয়ারদের নিপুণ 
কাজ। বিশুদ্ধ লোহা! নরম । তাকে শক্ত করার 
জন্তে তাতে খাদ মেশাতে হয়। এই ভাবেই 
ইস্পাত তৈরী হয়। মহাকাশগামী রকেট যাতে 
প্রচণ্ড তাপে গলে না যায় সেইভাবে স্থকৌশলে 
লোহাকে কঠিন ও সর্বপ্রকার চাপ ও তাপ সহা 
করবার শক্তিসম্পন্ন করা হয়। এ সব কাজ 
মেটালারজিক্যাল এঞ্জিনীয়াররা সুষ্ঠুভাবে পালন 
করে থাকেন। 

॥ ক্ৰেমিক্যাল এঞ্ডিঃনীক্সারিহ ॥ 

কাচ, সিমেন্ট, চিনি, তেল, সাবান, প্লান্টিক, 
পলিথিন, সার, স্টার্চ (3037০), আযাসিড, 
প্রসাধন দ্রব্য, নানা রং, কৃত্রিম রেশম ও সুতা, 
বিস্ফোরক, পেট্রল, পেট্ৰোলিয়াম-জাত নানা দ্রব্য 


========= = 
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(আলকাতরা, বেনজিন, স্তাকারিন প্রভৃতি ), 
মৃন্ময় পাত্ৰ প্রস্তুতি তৈরি করতে এঞ্জিনীয়ারিং-এর 
প্রয়োজন। সে এঞ্জিনীয়ারিং রসায়নশাস্ত্রসম্মত। 
তাকে বলে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং। 

এঞ্ষিনীয়ারিং-এর যে-সব বিভাগের কথা বলা 
হল, তাছাড়া ছোটখাট আরো অনেক বিভাগ 
আছে। দিন যত এগোচ্ছে, জগৎ তত এগিয়ে 
চলেছে! সেই সঙ্গে নানা এঞ্জিনীয়ারিং-এর উদ্ভব 
হচ্ছে। * 

সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ এঞ্জিনীয়ার 
তাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যসমাজের 
উপকার সাধন করে যাচ্ছেন। যে-সব বিজ্ঞানীর 
বিরামবিহীন গবেষণার ফলে এঞ্জিনীয়ারিং অর্থাৎ 
যন্ত্রবিজ্ঞান বা যস্ত্ৰবিস্তা বা প্রযুক্তিবিদ্যা বা পূর্তবিদ্া 
মনুয্যসমাজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করতে 
সমর্থ হয়েছে তাদের সংখ্যা কম নয়। সারা পৃথিবীর 
প্রায় সব দেশেই তাদের গবেষণাক্ষেত্র প্রসারিত 
ছিল এবং এখনও আছে। আক্কিমিডিস, গ্যালিলিও, 
নিউটন, ডারউইন, পাস্তর, লিস্টার, ডবলিউ. সি. 
রোপ্টগেন, ই. বেরিং, ই. ফিশার, রোনাল্ড রস, 
এইচ. বেকারেল, রবার্ট কক, জগদীশচন্দ্র বস্থু, 
প্রফুল্লচ্ত্র রায়, মাকেনি, আনেন্ট রাদারফোর্ড, 
কুযুরি, এম. প্্যান্ক, আলবার্ট আইনস্টাইন, এডিসন, 
এন. বোর, ব্যাটিং, সি. ভি রমন, হরগোবিন্দ 
খোরানা, ফানি, ফ্লেমিং, ফ্লোরে, চেন, ওয়াকসম্যান, 
মত্রন্মণ্যম চন্দ্রশেখর, গ্রাহাম বেল, মস; 
ওয়েস্িহাউস, সিমেন্স, ম্যাক্সওয়েল, হেতঞ্জ, 
ফ্যারাডে, গ্যালতানি, ভোলটা, হামফ্রি ডেতি 
প্রভৃতি অসংখ্য বিজ্ঞানীর ক্লান্তিহীন গবেষণার 
ফলে এঞ্জিনীয়ারিং-এর দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। 


দর্শনশান্ত্রের ইংরেজী ফিলসফি (0011০ 
৪010105)। কিন্তু আগেকার দিনে ফিলসফি 
বলতে অনেক কিছু বোঝাত। বিজ্ঞানের নানা 
শাখা ফিলসফির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিলসফি শব্দের 
অর্থ জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা । জ্ঞান তো! অনন্ত। 
বিজ্ঞান জ্ঞানের মধ্যেই পড়ে । আগে জ্যোতিবিদ্যা, 
পুরাতদ্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূত, বলবিষ্ধা, 
জীববিষ্ঠা, শারীর বিজ্ঞান, মনোবিষ্ঠা ইত্যাদি 
সব কিছুই দর্শন শব্দের আওতার মধ্যে ছিল। 
আজকাল বিজ্ঞানের এই সব বিভিন্ন শাখাকে 
ফিলসফি থেকে পৃথক্‌ করে দেখা হয়। 

আমাদের দেশে সংস্কৃতে বহু দর্শনশান্ত্র লেখা 
হয়েছে। ইউরোপীয় ফিলসফি শব্দের সঙ্গে সেই 
দর্শনশান্ত্রের অনেক পার্থক্য। যে শাস্ত্ৰে জ্ঞান 
থাকলে আত্মতত্ব, পরলোকতথ, স্ব্টি-স্থিতি-লয়ের 
কথা, ঈশ্বরতত্ব, অদৃষ্টতত্ব, জগতের কার্ধকারণভাব 
প্রভৃতি জানা যায় তাকে সংস্কৃতে দৰ্শনশাস্ত্ৰ বলা 
হয়। প্রধানতঃ সাংখ্য, পাতঞ্জন, স্তায়, বৈশেষিক, 
মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয় শান্ত্র দর্শনশান্ত্র নামে 


খ্যাত। এরই নাম ষড়দর্শন। যে শাস্ত্ৰ ওই সব 
ব্যাপারে জ্ঞান প্রদান করে তা-ই দর্শনশান্ত্র_ 
দর্শনদায়ক ( জ্ঞানপ্রদ ) শাস্ত্ৰ । 

ষড়দর্শন ব্যতীত আরো! নানা দর্শনশস্তর 
আমাদের দেশে প্রচলিত-_চার্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, 
আর্হতদর্শন, পূৰ্ণপ্ৰজ্ঞদৰ্শন, নকুলীশ পাশুপতদর্শন, 
শৈবদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, রসেশ্বর দর্শন ও 
শাংকরদর্শন। এই সব দর্শনের কতকগুলি প্রায় 


চার হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। 
৷৷ সাংখ্য দুস্ণন্নি ॥ বত 


মহধি কপিল মাংখ্য দর্শনের প্রণেতা । সাংখ্য 
দর্শনে বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আদিদৈবিক__-এই ত্ৰিবিধ দুঃখের সম্পুর্ণ নিবৃত্তি 
হলে পরসপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়। 
মোক্ষ অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তি, ঈশ্বরলাভ নয়। কিভাবে 
এই ত্ৰিবিধ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় 
তা-ও সাংখ্য দর্শনে লিখিত আছে। সাংখ্যদর্শলমতে 
প্ৰকৃতি দ্বারাই জগতকাৰ্য সাধিত হচ্ছে। কপিল 
বলেছেন, জগৎ মিথ্যা নয়; সত্য। কিন্তু ঈশ্বর বলে 
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ষে কেউ আছেন, তার কোনও প্রমাণ নেই। 
= জৰ ৰু মনবৰ 


কপিল মুনি সাংখ্য দৰ্শন বোবাচ্ছেন 
ভাগবতমতে কপিল মুনি নারায়ণের পঞ্চম 
অবতার। তার পিতা কৰ্দম প্রজাপতি, মাতা | 
দেবহুতি। তিনি কোপবশে সগররাজার যাট ' 
হাজার ছেলেকে ভস্মীভূত করেন। 


॥ পাভঞ্ল দশন ॥ 
পতঙ্জলি খযি খ্ৰীঃ পৃঃ ১৫০ অবে বৰ্তমান 
ছিলেন। তিনি পাঙঞ্জল দর্শনের প্রণেতা, তিনি 
সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্ৰের সমসাময়িক ছিলেন। 
পাতঞ্জল দর্শন মূলতঃ যোগশান্ত্র। এতে যোগের 
বিষয় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট আছে। এতে যোগপাদ, 
সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ নামে চারিটি 
পাদ আছে। প্রথম পাদে যোগের লক্ষণ, সমাধি, 
ছুঃখাদি ও চিন্তবিক্ষেপ নিবারণের উপায় বল! 
হয়েছে। দ্বিতীয় পাদে আছে ক্রিয়াযোগ, ক্রেশ- 
কর্মাদির বিবরণ ও আসনাদি লক্ষণ। তৃতীয় পাদে 
ঘোগের অন্তরঙ্গ ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি 
কথিত হয়েছে। চতুর্থপাদে সিদ্ধিপঞ্চক নিরূপণ, 


বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ, সাকারবাদ সংস্থাপন ভ 
কৈবল্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । পাতঞ্জল দর্শন 
মতে যোগ দ্বারাই ক্লেশাদি ও অবিদ্যার নিরাকরণ ও 
মোক্ষলাভ হয়। এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করা হয়েছে। 


যান দৰ্শন 
অক্ষপাদ গৌতম হ্যায় দর্শনের প্রণেতা । এতে 
বলা হয়েছে, সকলের কর্তা পরমেশ্বর । 


৷ ৰৈশেষিক চশ্ণন ৷ 

কণাদ উলৃক বা উলুক খখষি বৈশেষিক দর্শনের 
প্রণেত|। তিনিই জানিয়েছিলেন, পরমাণুর 
সমবায়ে বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের স্থষ্টি এবং তাপ ও 
আলোক একই পদার্থ। বৈশেষিক দর্শনমতে 
ধর্মাধর্ম দ্বারা স্থুখনুঃখের উৎপত্তি হয়। ছুঃখনিবৃত্তির 
মামই মুক্তি। 
৷ সীমাৎসা দর্পন ॥ 

বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি খাষি মীমাংসা দর্শনের 
প্রণেতা । এই দর্শনমতে দেবগণ শরীরী ঝন। বেদ 
অপৌরুষেয় ও নিত্য। 
৷ লেদ্ণল্ড দ্যন্শল ৷ 

বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনের প্রণেত।। এই দৰ্শন 
মতে সচ্চিদানন্দ ব্ৰহ্ম থেকে প্রকৃতির স্থষ্টি। প্রকৃতি 
থেকে মায়া ও অবিদ্যার উদ্ভব। মায়াশ্রিত চৈতন্য 
ঈশ্বর। অবিগ্ঠাশ্রিত চৈতন্য জীব। 


৷ চাৰ্বাক দৰ্প ৷৷ 

বৃহস্পতির শিষ্য চার্বাক এই দর্শনের প্রণেতা । 
ভার মতে স্থূল দেহই আত্মা । পরলোক ও জন্মান্তর 
নেই। জগতের কর্তা কেউ নেই। যতদিন বেঁচে 
থাকা যাবে, সুখে থাকবার চেষ্টা করতে হবে, খণ 


করেও ঘি খাবে। বেদ, যজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধাদি 
মিথ্যা।, 


দর্শনশান্ত 


৬৯১ 


হী দম্পন্নি ৷ 
এই দর্শনমতে জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, আত্মা ক্ষণিক 
জ্ঞানরূপ ৷ 


৷ আহত দৰ্শন ৷৷ 
এই দর্শনমতে আত্মা স্থায়ী । 
বিশ্বতষ্টা ৷ 


সবজ্ঞ পরমেশ্বর 


৷ ব্লামানুক্ত দৰ্শন ৷ 

এই দর্শনমতে পদার্থ তিনপ্ৰকার--চিৎ, অচিৎ 
ও ঈশ্বর। চিৎ জীব, অচিৎ জড় জগৎ। জগতের 
কর্তা ঈশ্বর । 
৷ শুললভ্ত দৰ্শন ৷ 

এই দর্শনমতে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। 
ঈশ্বর জগতের কী । 


৷৷ নক্ষলীশা শী৷শুশত দ্শনি ৷ 
এই দৰ্শনানুযায়ী মহাদেবই পরমেশ্বর । তিনি 
পশু অর্থাৎ জীবগণের অধিপতি। 


৷ হলৰ দশন ॥ 
এই দর্শনেও শিবকে পরমেশ্বর ও পণ্ড অৰ্থাৎ 


জঁবগণের কর্তা বল] হয়েছে। 


৷৷ অভ্যভিভৱ্ত। দশন ॥ 

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনমতে মহাদেবই জগদীশ্বর 
জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার ভেদ নেই। 
॥ রসের দৰ্শন ৷ 

এই দর্শনমতেও শিবকে পরমেশ্বর বলা হয়েছে। 
রসেশ্বর দর্শনমতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্ৰভেদ 
নেই। 


৷ শাক্ৰল দৰ্শন ॥ 
ংকরাচার্ধ-প্রনীত এই দর্শনে ব্ৰহ্মই সত্য, আর 


অব মিথ্যা । 


শাংকর দর্শন প্রণয়নে রত শংকরাচার্য 


৷ নন্যন্যাস্ম = বান্ুল্ছেৰ সালতিভীচ্ম ৷ 

মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় ন্যায়দর্শনের বিষয়- 
বস্তু নিয়ে নব্যন্যায়ের প্রবর্তন করেন। গৌতমের 
ন্যায়শাস্ত্ৰে বল! হয়েছে, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, 
প্রয়োজন প্রভৃতি ষোলটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হলে 
মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু নব্যন্যায়ে বলা হয়েছে, শুধু 
প্রমাণের আলোচনা দ্বারাই মোক্ষ ( নিঃশ্রেয়স্‌ ) 
লাভ সম্ভব। 

তখনকার দিনে মিথিল! স্ায়শান্ত্রের বেন্দ্ 
ছিল। নদীয়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম 
(১৫শ শতক) পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্যের 
সম্মতিক্রমে মিথিলীয় পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের 
নিকট স্থায়শান্ত্ৰ অধ্যয়ন করতে যান। 


মিথিলার গৌরব পাছে ক্ষুণ্ হয় এই ভয়ে 
কোন শিক্ষার্থীকে স্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন গ্ৰন্থ 
মিথিলার বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হত না। 
বাসুদেব গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চারিখণ্ড চিন্তামণি ও 
কুস্থমাঞ্জলি-নানক গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে নবদ্বীপে ফিরে 


৪৯২ 


যান ও বাঙালী শিক্ষার্থীদের ন্যায় শিক্ষা দিতে 
থাকেন। তার ফলে মিথিলার গৌরব হাস 
পেতে থাকে। 


১ 
বাহুদেব সার্বভৌম 


প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও 
গ্রীচৈতন্বাদেৰ বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য ছিজেন। 


॥ স্লঘনলনাথ শিকেমলি ৷ 

খ্ৰীঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রঘুনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন। জীচৈতন্যদেৰ ভার সহপাঠী 
ছিলেন। রথুনাথ শ্রীহট্র থেকে এসে নবদ্বীপে 
বাহুদেব সাধ্‌ভৌমের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
তিনি মিথিগায় ন্যায়ের উপাধিলাভের জন্য গমন 


প্রোগ্রেমিভ বুক অব নলেজ 


করেন ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে ন্যায়শাস্ত্ৰ 

পরাজিত করে ‘শিরোমণি’ উপাধি লাভ করেন। 
রঘুনাথ ৩৮ খানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। 

তাঁরই স্ুব্যবস্থায় কোন শিক্ষার্থীকে মিথিলায় আর 


শ্রীচৈতন্তদেব ও রঘুনাথ 


হ্ায়শান্ত্রে উপার্িলাভের জন্য যেতে হত না। 
নবদ্বীপেই উপাধিপ্রদানের ব্যবস্থা হয়। 
॥ ভপন্নিআদ্‌ ৷৷ 2৬ YOY 
উপনিষদকে বেদের নান! অংশের শেষ ভাগ 
বলা হয়। প্রত্যেকটি উপনিষদে ব্রন্ষজ্জান নিরূপিত 
হয়েছে । (‘ধৰ্মের কথা’ অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য ৷ ) 
উপনিষদে বল! হয়েছে, ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত । 
তিনি অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌ (ছোট থেকেও 
ছোট, বড় থেকেও বড় )। তিনি বিশ্বত্রক্মাণ্ডের 
সব কিছুর স্ৰষ্টা। তিনিই প্রাণ, তিনিই আনন্দ। 
তাকে জানা হলে সবই জানা হয়ে যায়। তিনি 
পূর্ণ। সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই থেকে 
যায়। তিনি পরমাস্থা। সেই 
পরমাত্মারই অংশ । জন্ম থেকে মৃত্যু পৰ্যন্ত যে 
মানুষ বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তা থেকে মুক্তি 


সকল জবাস্ম। 


দৰ্শনশাস্ত্ৰ 


পেতে হলে কামন|-বাসন৷ সম্পূৰ্ণ ত্যাগ ও ঈশ্বরো- 
পাসন৷| দ্বারা মোক্ষ ব| নিৰ্বাণ লাভ করা প্ৰয়োজন ৷ 
॥ নভিক্]েভাল্ল ভলাশ্যান ॥ 

কঠোপনিষদে আছে নচিকেতা বাজশ্রবা ঝষির 


ৰ! * ১ 
হে, 


EL 


বাজশ্রবার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ 


পুত্র । বাজশঁব। বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। তাতে তিনি 


সব কিছুই দান করেন। পুত্র নচিকেতা যজ্ঞশেষে 
পিতাকে " বলেন, আমাকে আপনি কাকে দান 
করলেন? যজ্ঞ করতে করতে পিতা ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিলের। তিনি প্রথমে পুত্রের প্রশ্নের উত্তর 
দেন না। কিন্তু পুত্র গীড়াগাড়ি করতে থাকায় 
তিনি বলে বসেন, ‘তোমাকে যমকে দিলাম ৷’ 

এই কথা শুনে পুত্র নচিকেতা যমালয়ে যাত্রা 
করেন। যখন তিনি যমভবনে পৌঁছলেন, তখন 
যম বাড়িতে ছিলেন ন|। দ্বারী সে কথা জানালে 
যমের দর্শনলাভের জন্তে নচিকেতা তিন দিন তিন 
রাত্রি অনশনে দ্বারদেশে পড়ে রইলেন। যম বাড়ি 
ফিরে ঠাকে কত বোঝালেন, কত প্রলোভন 
দেখালেন ৷ কিন্তু তিনি পরমাত্মবিষয়ক জাঁন- 
লাভের আগ্রহ প্রকাশ কঃতে থাকেন। শেষ পৰ্যন্ত 


৩৯৩ 


নচিকেতা যমের নিকট থেকে ছুটি বর ও পরমাত্ম- 
বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 


যমপুরীতে মের সঙ্গে নচিকেত| কথ! বলছেন। তিনি 
নির্ভয়ে পরমাক্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের আগ্রহ প্রকাশ করলে 
ধম তীর দিকে বিস্মনবিস্ফীরিত নেত্রে তাকাজেন। 


॥ গীত৷ 

গীত! ‘ব্ৰীমদভগবদ্গীতা’র সংক্ষেপ । এই 
গ্রন্থে বল! হয়েছে, অৰ্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
সমবেত আত্মীয়স্বজনদের দেখেন, তখন যুদ্ধ 
করলে তাদের প্রাণনাশ হবে এ কথা ভেবে তিমি 
বিমর্ষ হয়ে রথে চুপ করে বসে থাকেন। 

গ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জনের রথের সারথি, তিনি 
অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্,দ্ধ করার জন্যে যে-সব কথ 
রলেন, তাই-ই গীতায় আছে। গীতায় জীবন, 
মৃত্যু, আত্মা, যোগ, জ্ঞান, ঈশ্বর, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে 
বহু মূল্যবান কথা লেখা আছে। ব্যাসদেব এই 
গ্ৰন্থ রচনা করেন। 

গীতা মহাভারতের ভীন্মপর্কের অন্তৰ্গত। গীতা 
পৃথিবীর অন্যতম বহুপঠিত এখং হিন্দুদের পরম 
পৰিত্ৰ গ্ৰন্থ ৷ কিন্তু গীতাকে দর্শনশান্তর বল! হয় না । 
কারণ এট মোক্ষলাভমূলক ধৰ্মশাস্ত্ৰ নয়। 


১১১ 


৪৯৪ 


ব্যাসদেব শিষ্যদের গীতার মাহাত্মা ব্যাখা! 
কবে শোনাচ্ছেন 


॥ বলো ব্বামনাথ ৷ 

কৃষণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্্ 
শুনতে পান, রামনাথ নামে এক মহাপণ্ডিত বনের 
মধ্যে নির্জন স্থানে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন কার 
অধ্যাপনা করছেন। তিনি তৎকালীন: সবপ্রধান 
নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে গ্যায়- 
শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করে বিরাট পণ্ডিত হন ও তর্কসিদ্ধান্ত 
উপাধি লাভ করেন। 

রামনাথ খুব গরিব ও নিঃস্পৃহ ছিলেন । 
পঠদ্দশায় তার বিবাহ হয়। রামনাথের পত্নী 
স্বামীর মতোই উদার ও নিঃস্পৃহ ছিলেন। রামনাথ 
সেকালের রীতি-অন্থুযায়ী রাজসাহায্যে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করেন নি। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাৰে 
বনের মধ্যে পর্ণকুটারে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। 
বনের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন 
বলে তাকে লোকে বলত ‘বুনো রামনাথ'। 

রাজা শিবচন্দ্র রামনাথের সঙ্গে দেখা করে 


তাঁর কোন অন্ুপপন্তি আছে কিনা তা জিজ্ঞাস! 
করেন। অনুপপত্ত শব্দের টি অৰ্থ--শামস্ত্ৰহ্ৃদয়গম 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


করার দৈন্য ও আথিক দৈন্য। রামনাথ প্রথম 
অর্থ বুঝে বললেন, শাস্ত্ৰহ্ৃদয়গমের কোন 
অন্ুপপন্তি নেই । 

রাজা বললেন, তিনি আধিক অনটনের কথা 
বলছেন। সে কথা শুনে রামনাথ তার স্ত্রীকে 
জিজ্ঞাস! করতে বললেন । রাজা রামনাথের স্ত্রীর 
কাছে তাদের আথিক অভাব কিরূপ তা জানতে 
চান। রামনাথের পত্নী বললেন, কিসের অভাব ? 
তেতুলগাছে অনেক পাতা আছে। সেই পাতার 
ঝোল খেয়ে তাদের বেশ চলে যায়। অভাব বলতে 
কিছু নেই। 


বুনো রামনাথ ও শিবচর 


রাজ! বিশ্মিত হলেন। তিনি অতিশয় প্ৰীত 
হয়ে রামনাথকে অর্থসাহাযা করতে চাইলেন। 
রামনাথ দান গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন। 

রামনাথের মতো উঁচু দরের দাৰ্শনিক কুষ্ণনগরে 
থাকায় রাজা গববোধ করজেন। 


দৰ্শনশাস্তৰ ৪৯৫ 


॥ ভাইফ্নজক্তেনিক্ত ॥ 


| গ্রীসে রামনাথের ন্যায় একজন নিৰ্লোভ, = 


নিরহংকার দাৰ্শনক ছিলেন। তার পাণ্ডিত্যের 
| খ্যাতি সে যুগে দেশেবিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
ডাইয়জেনিজ (Di০৪ene5, ৪১২-৩২২ খীষ্টপূৰাৰ্দ) 
এথেন্দের রাজপথের ধারে একট! শোয়ানো বড় 
স্নানের টবের মধ্যে থাকতেন। তিনি খুব মোট! 
কাপড় পরতেন, অতি সাধারণ খাদ্য খেতেন। তিনি 
বলতেন, দেহের সুখের দিকে মন দিলে জ্ঞান 
আহরণে বাধার স্থষ্টি হয়। 
ডাইয়জেনিজ দিনছুপুরে একট] জলস্ত লণ্ঠন 
নিয়ে রাজপথে বিচরণ করতেন। এ ধরনের অদ্ভুত 


ভাক্টঙ্কজেনিজ ও আলেকজান্ডার 


আচরণে বিস্মিত হয়ে লোকে ওাকে তার কারণ 


- ॥ খেলিজ ॥ 


জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, তিনি জ্ঞানী লোক 
খুজে পান কিনা তার জন্যে এই রকম আলো! 
হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 

মহাবীর আলেকজাগার একদিন ডাইয়জে- 
নিজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তখন শীতকাল ৷ 
ডাইয়জেনিজ গায়ে রোদ লাগাচ্ছিলেন। 
আলেকজাণ্ডার তার জন্যে কিছু করতে পারেন 
কিনা তা তাকে জিজ্ঞ।সা করলেন। 

ডাইয়জেনিজ নির্পিগ্তভাবে উত্তর দিলেন, 
আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। অনুগ্রহ করে 
রোদট! আড়াল না করে সরে দাড়ান। আলেক- 
জাণ্ডার তো অবাক্‌। ডাইয়জেনিজ কত কী 
চাইতে পারতেন, তা! তিনি না করে শুধু রোদটা 
ছেড়ে দিতে বলছেন। কী নিস্পৃহ পণ্ডিত। 
দিগিগয়ী বীর দিপ্িজয়ী পণ্ডিতের নিৰ্লোভ আচরণের 
কাছে হার মানলেন। 


পাশ্চাত্য জগতে গ্রীঞ্দের মধ্যে দার্শনিক- 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যে যুগের কথা বলা হচ্ছে, 
সে যুগে গ্রীসে সাতজন বিরাট জ্ঞানী ব্যক্তি 
ছিলেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন থেলীজ 
(Thales of Miletus, আমুমানিক ৬২৪-৫৬৫ 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব )। থেলীজ ৫৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দের সূর্যগ্রহণ 
সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলতেন, জলই 


সব পদার্থের মূল। 


॥ পাইথাপোল্লাস ॥ 

পাইথাগোরাস ( Pythagorus, আনুমানিক 
$৮২-৫০৭ বৰীষটপূৰ্বাৰ্ৰ ) ছিলেন গ্রীক বিজ্ঞানী 
দার্শনিক! তুরস্ক থেকে কিছু দূরে ১৪708 দ্বীপে 
প্তার জন্ম হয়। আনুমানিক ৫৩% খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ্দে 


৪৯৬ 


চলে যান। তিনি রহস্তান্ুুসন্ধানী দার্শনিক ও 
গণিতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আত্ম, ও জন্মান্তরে 
বিশ্বাসী ছিলেন। 
৷ হুল্লাল্লি্টাল ৷ 

হেরাক্লিটাস ( Heraclitus of Ephesus, 
আনুমানিক ৫৪*-3৭৫ শ্বীষ্টপৃরাব্দ ) ছিলেন একজন 
প্রমিদ্ধ দার্শনিক। তিনি বলতেন, জগতের সব- 
কিছু নিত্যপরিবর্তনশীল। আগুন সব কিছুর মূল। 
তার দার্শনিক মতবাদ পারমেনিডিজ ( Parme- 
14৩9, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতাব্দী ), ডিমক্রিটাস 
(Democritus, আনুমানিক ৪৬, শ্রীষ্টপূর্বাব্দ ), 
প্লেটো ( 81800, ৪২৭-৩৪৭ খ্ৰীষ্পূৰাব্সপ) ও 
সক্রেটিজ (Socrates, হু ?-৩৯৯ খ্ৰীষ্টপূৰাব্))-কে 
প্রভাবিত করেছিল। 
॥ সজ্ৰেনটেজ ॥ ia = 

মহাজ্ঞানী সক্ৰেটিজ ( 5০crates, ৪৭০-৩৯৯ 
খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ ) ছিলেন গ্রীসের ভাস্কর সফ্রোনিস্ক স্‌ 
ও ধাত্রীবিদ্যানিপুণা ফিসারেটির পুত্র । সক্রেটিজ 
দেখতে অতিশয় কুশ্রী ছিলেন। তার স্ত্রী জ্যান্তিপী 
(38701009) অতিশয় মুখরা ও ক্রোধপরায়ণ। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


রমণী ছিলেন। সক্রেটিজ সম্পূর্ণ ক্রোধজয় করার 
জন্যে পত্নীর নিদারুণ বাক্যবাণ ও অত্যাচার অক্রেশে 
সহা করেন। 1ি)/9) 2 NS 

সক্ৰেটিজ তিনবার যুদ্ধে যান ৷ পরে আযাথেন্সে 
স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন ও সকলকে অমূল্য 
দাৰ্শনিক জ্ঞান প্রদান করতে থাকেন। তিনি 
গ্রীকদের, বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের সংপথে 
থেকে জীবনযাপনের কথা বলেন। অধামিকতা 
ও যুবকদের নীতিহীন করার মিথ্যা অভিযোগে 
তার প্রতি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি সহাস্য- 
বদনে হেমলক বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেন। 

লের মধ্যে শিষ্যেরা কাদতে থাকলেন। 

একজন বললেন, বিন! দোষে বিচারের প্রহনন করে 
আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সক্রেটিজ 
বললেন, তাহলে কি তোমর! চাও, দোষ করে আমি 
মৃত্যুবরণ করি ? 


সক্রেটিজের শিষ্য ছিলেন প্রসিদ্ধ গ্রীক 
সেনাপতি জেনোফোন ও দার্শনিক প্লেটো. তিনি 


কিছু লিখে যান নি। তার কথা প্লেটোর লেখা বই 
পড়ে জান! যায়। 


সক্রেটিজ্ের বিষপান 


ঢু 


| 


প্লেটো (৮1810, ৪২৭-৩৪৭ খ্ৰীষ্টপূৰাৰদ ) 
ছিলেন আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক আযারিস্টটলের 
গুরু। প্লেটে আযাথেন্সবাসী একজন বিখ্যাত 
দার্শনিক ও লেখক ছিলেন। তিনি আ্যাকেডেমি- 
নামক বিগ্ভাভবনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান 


সশিষ্য আযরিস্টটল 
কর্ডোভা শহরে তার জন্ম হয়। তিনি আযারিস্টটলের 
মতৰাঙ্গকে তার লেখার নধ্য দিয়ে বিস্তারিতভাবে 
প্রকাশ করেন। তাকে খ্রীষ্টানরা বলত আভেরোস 
( Averoes ) | 


করতেন। প্লেটোর বিখ্যাত বইয়ের নাম । টমাস জ্যান্মইন্নাস॥ 


1)18108069। Republic এই পুস্তকেরই 
অংশ। ‘ডায়ালগস’ পুস্তকে প্রশ্নোত্তরের ছলে 
দার্শনিক ও সামাজিক জ্ঞানের কথ! বলা হয়েছে। 


৷ জ্যাল্লিস্টউল্ল ॥ 


প্লেটোর শিষ্য পা (Aristotle, ৩৮৪- 
৩২২ খীষ্টপূর্বাব্দ )-কে সব জ্ঞানীদের গুরু বল! 
হয়। তিনি প্লেটোর পরলোকগমনের পর ম্যাসিডনে 
যান। তার একটি বিখ্যাত বই পলিটিকস 
(Politics) ৷ 


৷ আন্,ইবল.-লরম্পিল ॥ 
আবু-ইবন্-রশিদ (১১২৬-৯৮ খ্রী.) একজন 
প্রসিদ্ধ আরব দার্শনিক ও লেখক। স্পেনের 


০০ =-= 


৪৯৮ 


টমাস আ্যাকুইনাস (Saint Thomas 
£8001098, আনুমানিক ১২২৫-৭৪ শ্রী, ) ছিলেন 


বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক । 
॥ ্ৰানম্সিস ০বক্ন ৯ 
মহাজ্ঞানী ইংরেজ দার্শনিক বেকন 


ফ্রান্সিস বেকন 


( Francis Bacon, ১৫৬১-১৬২৬ শ্রী.) শুধু 
বিখ্যাত দার্শনিকই ছিলেন না, একজন প্ৰসিদ্ধ 
লেখকও ছিলেন। অনেকের ধারণা, শেকৃস্পীয়ারের 
নামে যে-সব বই চলে, সে-সব তারই লেখা। 


! দেক্াৰ্ভ । 
ফরাসী দার্শনিক দে কার্ড (Rene Descartes, 


১৫৯৬-১৬৫০ খ্ৰী. ) গণিতজ্ঞ ও লেখক ছিলেন। 


ভার বিখ্যাত কথা, আমি চিন্তা করছি, কাজেই 
আমি আছি (1 am thinking,so I exist ) 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


দেকার্ত 


৷৷ স্পিনোজ। ৷ 

ম্পিনোজ! ( Baruch 
5pin০za, ১৬৩২-৭৭ শ্রী.) এক পোতু্গিজ ইহুদীর 
সন্তান। আমস্টার্ডামে ভাপ জন্ম হয়। তিনি 
দেকার্তের ভাবধারার অনুগামী ছিলেন। অর্থে 
তার লোভ ছিল না। তার লিখিত বহু লেখা 
তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় নি। 
॥ ইম্যান্ুুস্থেলল স্ষাণ্ড । 

জাৰ্মান দার্শনিক ইম্যাম্ণুয়েল কাণ্ট (11010)810- 
1061 Kant, ১৭২3-১৮৭৪ খ্ৰী.) ছিলেন যুক্তিবাদী। 
তার তিনখানি বিখ্যাত বই Critiquo of Pure 
Reason (১৭৮১), Critique of Practical 
Reason ( ১৭৮৮ ) ও Critique of Judge- 
ment ( ১৭৯* )। 


or Benedict 


৷ শোপেনহাল্ডস্নান্স ৷ 

জাৰ্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ার ( Arthur 
Schopenhauer, ১৭৮৮-১৮৬০ তরী.) দুঃখবাদ 
(Pessimism) প্রচার করে বিখ্যাত হন। তিনি 
ভারতীয় দর্শনের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
তিনি প্লেটো ও হেরাক্লিটাসের ভক্ত ছিলেন। 


॥ হঞ্গেন ॥ 

জাৰ্মান দার্শনিক ও অধ্যাপক হেগেল (Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, ১৭৭*-১৮৩১শ্রী,) 
ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। স্টাট্‌গাটে তার 


জন্ম হয়। 


শোপেনহাউয়ার 


৫০০ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ সেশভ।৷ 
ফরাসী দার্শনিক কৌত ( Auguste Comte, 
- ১৭৯৮-১৮৫৭ শ্রী.) ১১ বৎসর পরিশ্রম করে ১৮৪২ 
খ্রীষ্টাব্দে ছয়টি বৃহৎ খণ্ডে তার Positive Philo- 
8001)9-নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার প্রচারিত 
মতবাদ positivism | 


॥ লাইব,ন্িৎল।৷ 

জার্মান দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ লাইব.নিৎস 
( Gottfried Wilhelm Leibnitz, ১৬৪৬- 
১৭১৬ শ্রী.) নিউটনের সঙ্গে সঙ্গে 11- 


লাইব্‌নিংস 
finitesimal Calculus আবিষ্কার করেন। 


তা ১৬৮৪ খীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 

। ভা "=, 
অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক ও থক 

ভলতেয়ার ( Francois Marie Arouet de 


Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ শ্রী, )। 
on Man,’ ‘Essay on the Morals and 


‘Discourses 


Spirit of Nations’ প্রভৃতি তার প্রসিদ্ধ 
পুস্তক । তিনি ফ্ৰেডারিক দ্য গ্রেট-এর আমন্ত্রণে 
১৭৫০ থেকে ১৭৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দ ১৮৭ জার্মানীতে 
অবস্থান করেন। 


| ী্লননসে।৷ ৷৷ 

প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক রুসো (Jean- 
Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ খ্ৰী.) জেনেভায় 
জন্মগ্ৰহণ করেন। তার মতবাদ ফরামী বিপ্লবের 
অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। 


৷ ব্ৰেন্দাম ॥ 


ব্শ্বোমষ 


দর্শনশান্ত্ 


দার্শনিক বেস্থাম (Jeremy Bentham, 
১৭৪৮-১৮৩২ খ্ৰী.) utilitarianism বা উপ- 
যোগবাদের প্রচারকর্তা। জন স্ট,য়ার্ট মিল তারই 
ভাবশিষ্য। 


৷ এমাসন্ন ॥ 
আমেরিকান দার্শনিক ও প্রবন্ধলেখক এমার্জন 


এমার্গন 
(Ralph Waldo Emerson, ১৮*৩-১৮৮২ খ্ৰী.) 
বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা । 


৷৷ স্পেনসাল্ ৷ 

ইংরেজ দাৰ্শনিক স্পেনসার ( Herbert 
9৩0০8, ১৮২*-১৯*৩ খ্ৰী. ) ক্রবিবর্তনবাদের 
উপর ভিত্তি করে রচিত দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা । 
ভার The System of Synthetic Philo- 
৪001) দশ খণ্ডে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ । 


৫০১ 


৷ লীড শপে ৷ 
জাৰ্মান দার্শনিক নীট্‌শে ( Friedrich 
Wilhelm Nietzsche, ১৮৪৪-১৯০ৎহ্রী.) 


ওয়াগনার ও শোপেনহাউয়ারের দার্শনিক মতবাদের 
দ্বার! প্রভাবিত হন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা ৷ 
৷ ৰ্ৰে্গস ॥ 

ফরাসী দার্শনিক জারি বের্গস' ( Henri 
Louis Bergson, ১৮৫৯-১৯৪১ খ্ৰী. সাহিত্যে 
নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (১৯২৭ খ্রী.)। তার 
দার্শনিক মতবাদকে ৬16811500 ব| প্রাণবাদ বলে। 


॥ জন স্ট_ফ্ৰা উ সিল (ক্লু 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক জন স্ট,য়াট মিল 

(John Stuart Mill, ১৮*৬-১৮৭৩ খ্ৰী. ) ১৮৪৩ 

খ্ৰীষ্টাব্দ তার বিখ্যাত স্যায়-রন্থ প্রণয়ন করেন। 
যাদের নাম করা হল, তারা ছাড়া আরো! বছ 


দার্শনিক ছিলেন_যেমন হবস ( Hobbes, 


১৫৮৮-১৬৭৯ শ্রী, ), হিউম (David Hume, 


ররর 11000000000 


হে প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


১৮২০-১৮৯৫ খ্ৰী. ), কাল মার্ক স্‌ ( Heinrich 
Karl Marx, ১৮১৮-১৮৮৩ খ্ৰী. ) প্রভূতি। 


পাশ্চাত্যের স্যায় ভারতের সধত্র সর্ককালে 


এঙ্গেলস অসংখ্য দশনিকের উদ্ভব হয়েছে। এত দাৰ্শনিক 
১৭১১-১৭৭৬ খ্ৰী. ), উইলিয়াম জেমস ( $/1111817. পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আবিভূৰত হন নি। 
James, ১৮৪২-১৯১৭ খ্ৰী. )) লক (Locke, শুধু ভারত কেন, চীন, জাপান, আরব, রাশিয়া, 


১৬৩২-১৭০৪ খ্ৰী ), ফিথ টে (Fiche, ১৭৬২- স্পেন, পোতু'গাল, হল্যাণ্, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে 
১৮১৪ খ্ৰী. ), এঙ্গেলস (Freidrich En৪le৪, বহু দাৰ্শনিক জন্মগ্রহণ করেছেন। 


৪৫০2১), 


সকাল বেলায় সূর্য ওঠে। মানুষ ঘুম থেকে 
উঠে নানা কাজে লেগে যায়। সারা দিন ধরে 
কাজ চলে। সূর্য অন্তে যাঁয়। বিকেল গড়িয়ে 
সন্ধ্যা হয়। তারপর রাতের শুরু। বেশ কিছু 
রাত হলে মানুষ ঘুমোতে যায়। আবার ভোরে 


বিছানা ত্যাগ করে । 
এই সকাল থেকে সন্ধ্যা বা রাত, আর রাত 

থেকে ভোর পৰ্যন্ত সময়কে মানুষ নিজেদের স্থবিধের 
জন্যে ভাগ করে নিয়েছে । আগেকার দিনে 
হিন্দুরা সময়ের ভাগ করত এই ভাবে_ 

৬০ অনুপলে ১ বিপল 

৬০ বিপলে ১ পল 

৬০ পলে ১ দণ্ড 

৬০ দণ্ডে ১ দিন 

৭১ দণ্ডে ১ প্রহর 


৮ প্রহরে ১ দিন ও রাত। 
তারপর দিন, রাত, সপ্তাহ" মাস ও বৎসর 
ধরা হয়। সকালে স্র্য ওঠার সময় থেকে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত ১ দিন, সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত রাত। 
আবার দিন ও রাত মিলিয়ে দিনও ধরা হয়। 


ইংরেজী মতে-_ 
৬* সেকেণ্ডে ১ মিনিট 
৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা 
২৪ ঘণ্টায় ১ দিন (দিনরাত ) 


ভারতীয়েরা বর্তমানে বিপল, পল, দণ্ড ছেড়ে 
ইংরেজী মতে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা মানে ও সেই 
মতো! সময়ের ভাগ করে। 

পৃথিবী নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে 
পাক খেতে খেতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪১ সেকেণ্ড 
ূর্ষের চারদিকে ঘুরছে। মোটামুটি পৃথিবীর 


৫০৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


০ পাপ BT = wr i অন = এক tt ৬ দশ, Amen == re EE 


ঘুরতে ১ দিন লাগে। এটা হল সৌর দিন ৷ 

সাধারণতঃ লোকে ভোর থেকে নতুন দিনের 
শুরু হয় বলে ধরে থাকে। কয়েক হাজার বছর 
আগে ব্যাবিলনিয়ার বিদ্বান লোকে তাই মানতেন। 
কিন্তু গ্রীক ও ইহুদীরা সূর্য অস্ত গেলে সন্ধ্যা থেকে 
দিন আরম্ভ হয় বলে ধরতেন। প্রাচীন কালের 
রোমানরা বলতেন, দিনের শুরু মাঝ রাত থেকে। 
ইংরেজরা রোমান পঞ্জিকা মানে বলে তার! মাঝ 
রাত থেকেই দিনের আরম্ভ বলে মানে ৷ 

এর ফলে ইংরেজ আমলে রেলের টাইম টেবলে 
রাত বারোটাকে শুন্য ধরা হয়েছে, আর সেই 
অন্ুষায়ী তখন থেকেই দিনের আরম্ভ । ০.২০ 
মানে রাত বারোট| বেজে কুড়ি মিনিট ৷ তার 
পর তের ঘণ্টা বাদে ভারতীয়দের ছুপুরকে ১টা 
ধর! হয় অর্থাৎ ১৩-২০ মিনিট মানে ছ্ুপুরে ১টা 
বেজে ২০ মিনিট ৷ এই ভাবে চলতে চলতে ২৪ 
অথবা ০ (শুন্য ) হলে রাত বারোটা । 

সৌর দিন ছাড়া আর একট। দিন হিন্দুরা 
মানে, তাকে বলে তিথি। এ হল চান্দ্র দিন। 
চাদের কলা থেকে এই তিথি গণনা করা হয় । 
অমাবস্তার দিন চাদ দেখা যায় না। পনেরটা 
তিথি ধরে আলো৷ বাড়তে বাড়তে পুর্ণিমা আসে । 
এই পনের দিনকে বলে শুক্লপক্ষ। আর পুণিম| থেকে 
আলো কমতে কমতে পনের দিন বাদে অমাবস্তা 
হয় অর্থাৎ আকাশে একেবারে চাদ দেখা যায় না। 
এই পনের দিন কৃষ্ণপক্ষ । তিথি পনেরটি প্রতিপদ, 
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্টি, সপ্তমী, 
অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্ৰয়োদশী, 
চতুর্দশী ও পুণিমা বা অমাবস্তা। শুক্লপক্ষ ও 
কৃষ্ণপক্ষ মিলে হয় এক চান্দ্রমাস। 

সাতটা দিনে এক সপ্তাহ। সাতটা দিনের 


বা বারের ভিন্ন ভিন্ন নাম__রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, 
বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি ৷ রবিবার সূর্যের নামে, 
সোমবার চন্দ্রের নামে, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ ও 
শনি সেই সেই নামের পাঁচটি গ্রহের নামে ৷ 

ইংরেজী মতে Sunday, Monday, Tues- 
day, Wednesday, Thursday, Friday ও 
Saturday | ইংরেজী নামের বারগুলি স্বর্য চন্দ্র 
বা নানা দেবদেবীর নামে (ছবি দ্ৰষ্টব্য) । 


বিভিন্ন বারের নামের উৎপত্তি 


আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়কে বলি 
দিন ও সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বলি রাত। এই 
দিন রাত বৎসরের ২১শে-২২শে মার্চ ও ২১শে-২২ 
শে সেপ্টেম্বর ছাড়া সমান থাকে না। কখনও দিন 
বড়, রাত ছোট । কখনও রাত বড়, দিন ছোট । 
২৩শে ডিসেম্বরের পর থেকে দিন বড় হতে থাকে । 

হিন্দুদের কাজকর্ম সৌরমাস বা সৌর দিন 
নিয়ে ৷ সেই মাসের কোনটা ৩০ দিনে, কোনট! ৩১ 
দিনে, আবার কোনটা ৩২ দিনে; কখনও কখনও 
কোন মাস ২৮ বা২৯ দিনে । বাংলামাসগুলির নাম 
এক একটা নক্ষত্রের নামে । বিশাখা থেকে বৈশাখ, 
জ্যেষ্ঠ| থেকে লষ্ট, পুর্বাষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণ! 


সময় ও ঘড়ির কথা ৫*৫ 


থেকে শ্রাবণ, পুর্বভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে 
আশ্বিন, কৃত্ডিকা থেকে কাতিক, মৃগশির! থেকে মাৰ্গ 
শীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পুত্যা থেকে পৌষ, মঘ1 থেকে 
মাঘ, পূর্বফন্তনী থেকে ফান্তন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র । 

বৈশাখ মাসের পুণিমায় চাদ অস্ত যাবার সময় 
বিশাখা নক্ষত্রকে তার কাছে দেখা যায় ও চৈত্র- 
পুণিমায় চিত্র নক্ষত্রকে চাদ অস্ত যাবার সময় 
তার কাছে দেখা যায় । এই কাছে মানে এই নয়, 
খুব কাছে, তা কোটি কোটি কিলোমিটার দুরে । 
আকাশের দিকে চাইলে যেমনটি মনে হয়, তাই 
বলা হয়েছে। 

দিনের বেলায় আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় না। 
কিন্ত দেখ! না গেলেও নক্ষত্ররা আকাশে থাকে। 
সেই সব নক্ষত্রের প্রত্যেকটিকে বলে রাশি (5180) ৷ 
রাশি বারোটা । বারোটা রাশিকে নিয়ে হয় 
রাশিচক্র (2০019) জ্যোতিধিদরা! হিসেব করে 
জানতে পারেন, সুর্য এক একটা নক্ষত্ররাজ্যের মধ্য 
দিয়ে যায়। স্থর্য মাসে একবার একটা! রাশির 
মধ্যে থাকে। এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে 
যাবার বা সংক্রমণের সময়কে বলা হয় সংক্রান্তি। 
প্রতি বাংলা মাসের শেষ দিন সংক্রান্তি । 

শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ নিয়ে এক চান্দ্র মাস। 
এই চান্দ্রমাসের ভিন্ন নাম। সে সব নামের চলন 
আমাদের মধ্যে নেই। চান্দ্রমাসের শুরু ও শেষ 
অমাবস্তায়। দিন হিসাবে চান্দ্রমাস হয় ২৭ 
দিনের একটু বেশী ৷ 

মুসলমানের! চান্দ্রমাস ধরে সময়ের হিসাব 
করে। তাদের বারে! মাসের নাম-_ মহরম? 
শফর, রবীঅল্‌ আউঅল, রবীঅস্সানি, জমাদিঅল্‌ 
আউঅল, জমাদি অস্সানি, রজব, শাবান, 
রমজান, শওয়াল, জেলকদ ও জেলহজ্জ। 


ইংরেজী মাস January, February, 
March, April, May, June, July, August, 


September, October, November ও 
December-aএর নামকরণ বাংলা মাসসমুহের 
মতোই নানাভাবে হয়েছে। বিপরীত দিকে 
ফেরানো দুই মুখওয়ালা রোমান দেবতা জেনাস- 
এর নামে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ( প্রায়শ্চিত্তের 
উৎসব) থেকে ফেব্রুয়ারি, যুদ্ধদেবতা 1979 থেকে 
মাৰ্চ, লাতিন শব্দ এপ্রিলিস ( Aprili৪ ) থেকে 
এপ্রিল, মার্কারির মাতা 1519 থেকে মে, 
জুপিটারের স্ত্রী 1০০ থেকে জুন হয়েছে। 

_ আগে জুলাই মাসের নাম ছিল কুইস্টিলিস ও 
আগস্ট মাসের নাম ছিল সেকৃস্টিলিস। দুটি শব্দের 
অর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ। কারণ, সে সময়ে মার্চ মাসকে 
বছরের প্রথম হিসাবে ধরা হত। জুলিয়াস সীঞ্জার 


জুলিয়াস সীজার 
(Caius Julius Caesar, আনুমানিক ১৫১-৪৪ 
খ্রীষ্টপুৰ্বাব্দ ) কুইন্টিলিস মাসে জন্মগ্রহণ করেন ।- 
তিনি তাঁর নামানুষায়ী কুইট্টিলিসের নাম রাখেন 
ভুলিয়াস। সেই জুলিয়াস ভুলাইয়ে পরিণত 
| 
ৰ সম্রাট্‌ অক্লেভিয়ানাস অগস্টাস (0১915 
Octavianus, Augustus, ৬৩ শ্রীষটপূর্বাব্দ-১৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ) সেক্স্টিলিস মাসে জন্মগ্রহণ করেন ৷ তাঁর 
নামানুঘায়ী সেক্স্টিলিসের নাম হয় আগস্ট মাঁস। 


৫০৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


অক্টেভিয়ানাস অগস্টাস 
সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর-এর 


অর্থ সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম । কারণ, আগেই 
বলা হয়েছে, পুর্বে মাচ মাস থেকে বছর শুরু হৃত । 
এখন অবশ্য জানুয়ারি থেকেই বর্ষারস্ত । 

আগে জুলাই € আগস্ট ৩০ দিনের মাস ছিল । 
সীজার জুলাই-এর দিনসংখ্যা ৩১ করলেন। 
অগস্টাসও অগস্টের দিনসংখ্যা ৩১ করলেন। তার 
ফলে বৎসরের দিনের সংখ্যা ঠিক রাখবার জন্যে 
ফেব্রুয়ারি মাসের সংখ্যা হল ২৮। 

ইংরেজী মতে সৌর বৎসর ধরা হয়। কিন্ত 
সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ 
সেকেণ্ডে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে 
আসতে যত সময় লাগে তাই-ই সৌর বৎসর 
কিন্ত বছরে প্রায় ছ ঘণ্টা করে কম ধর! হয়ে যায় । 
সেইজন্ে প্রতি চার বৎসর অন্তর ফেব্রুয়ারি 


মাসকে ২৯ দিনের মাস করা হয়। সেই বতসরকে 
বলা হয় লীপ-ইয়ার (Leap-year) । 


কিন্তু পুরোপুরি ঠিক হয় না। তাই প্রতি 
চারশ বৎসরে তিন বার লীপ-ইয়ারে ১ দিন 


বাড়ানে। হয় না। এইভাবে সময়ের হিসাব 
অনেকটা নিভূ'ল হয়৷ 


অব মানে বৎসর ৷ তবে প্রধানতঃ এক 
একট| বিশেষ ঘটনা থেকে যে হিসাব কর! হয় 
তাকে অব্দ বলা হয়। বঙ্গাব্দ, খ্ৰীষ্টাব্দ, চৈতন্যাব্দ, 
বিক্রমাব্ঘ, শকাব্দ সংবণ অন্য, রবীন্দ্রাব্দ প্রভৃতি 
নানা অব প্রচলিত আছে৷ 


উঠ 
নে gg 

ত / 

NEC -, 2 


[৷ 
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যীশু খ্ৰীষ্ট যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
ভুল করে তার ৪ বা ৫ বছর পর থেকে যে অন্ধ 
ধরা হয় তাই-ই খ্রীষ্টাব্দ । 

বুদ্ধদেব যীনু্রীষ্টের জন্মের ৫৬৩ বৎসর আগে 
জন্মগ্রহণ করেন তাই বল! হয়, বুদ্ধদেব ৫৬৩ 
্ী্পুর্বান্দে জন্মগ্রহণ করেছেন । 

৭৮ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ ধর! হয় ও সংবৎ 


সময় ও ঘড়ির কথা ৫৯৭ : 


বুদ্ধদেব 


ধর! হয় ৫ খ্ৰীষ্টপূর্ব অব্দ থেকে। অর্থাৎ খ্ৰীষ্টাব্দ 
থেকে ৭৮ বাদ দিলে শকাব্দ হয় ও খৰীষ্টাব্দের সঙ্গে 
৫৫ বৎসর যোগ করলে হয় সংবৎ অব্দ। ভারত 
সরকার সারা ভারতে শকাব্দ চালু করতে চেষ্টা 
করছেন। সংবৎ অব্দ সারা উন্তরভীরতে প্রচলিত ৷ 


বাংল! বওসরের হিসাবে বঙ্গাব্দ হয় । খ্রীষ্টাব্দের 
সঙ্গে ৫৯৩ বা ৫৯৪ যোগ করলে কত বঙ্গাব্দ তা 
জানা যাবে। ১লা বৈশাখ থেকে ১৬ই পৌষ পৰ্যন্ত 
৫৯৩ যোগ করলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যাবে। আর 
বঙ্গাব্দ পেতে হলে ১৭ই পৌষ থেকে ৩১শে চৈত্র 
পৰ্যন্ত ৫৯৪ যোগ দিতে হবে। ভারত সরকার 
শকাব্দ চালু করতে চাইলেও বাংলায় বঙ্গাব্দই 


পুরোপুরি চালু রয়েছে 


প্রীচৈতন্যদেবের জন্মবৎসর থেকে হিসাব করলে 
চৈত্ন্যাব্দ, বিক্রমাদিত্যের জন্মব্সর থেকে 
বিক্রমাব্দ, রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎুসর থেকে হিসাব 
করলে রবীন্দ্রাব্দ পাওয়া যাবে। 

মুসলমানেরা হিজরী অক্দানুযায়ী কাজকর্ম 
করেন ৷ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ 
৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত অর্থাৎ 
প্রস্থান করেন। সেই থেকে হিজরী অব্দ ধরা 
হয়। হিজরী অব্দের বণ্সর চান্দ্রবৎসর অৰ্থাৎ 
৩৫৪ দিনের, আর শ্রীষ্টান্দের বৎসর ৩৬৫ দিনের । 
সেইজন্যে প্রতি বৎসর ১১ দিন করে খ্রীষ্টাব্দের : 
সঙ্গে হিজরী অব্দের পার্থক্য হয়। এইভাবে ৩৩ 
বৎসরে পুরো! এক বছর পার্থক্য হয়ে যায়। 

আগেকার দিনে এখনকার মতে৷ ঘড়িও ছিল 
না, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ডও ছিল না। লোকে 
আকাশে সর্ষের অবস্থান থেকে সময় ঠিক করত। 
মেঘলা দিনে আকাশে সূর্য না থাকায় তাঁদের খুবই 
অসুবিধায় পড়তে হত। স্থর্য অস্ত গেলে অন্ধকার 
ছেয়ে যেত । তখন রাত হয়েছে, বুঝতে হত। 

ক্রমে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরের লোক সূর্য 
ঘড়ি তৈরি করল। একটা পাথরের উপর দাগ 
কেটে ভার উপর একটা কাঠি পুঁতে দেওয়া হত। 


৫০৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অৰ নলেজ 


সূর্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠির ছায়াও সরে 
সরে ষেত। তাই দেখে তখনকার লোকে সময় 
নিরূপণ করত। স্ূর্ষঘড়ির অসুবিধা মেঘলা দিনে 
ও রাত্রে সে ঘড়ি কোন কাজেই লাগে না। 


৮: 


মিশরের জলঘড়ি 
তারপর তৈরী হল জলঘড়ি বা clepsydra । 


একটা ছোট ফুটোওয়াল! পাত্রে জল ভরতি করে 
রাখা হত। সেই ফুটো দিয়ে জল পড়তে কি রকম 
সময় লাগে তা দেখে সময় ঠিক করা হুত। এই 


স্পেনীয় ৰালিঘডি 


ভাবে ফুটোওয়াল| পাত্রে বালি ভরতি করে সময় 


নিরূপণের চেষ্টা হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বালি- 
ঘড়ি নিমিত হয়েছিল । SC 

৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ! Hsing ও Liang Lingtsan 
কলকবজা দিয়ে ঘড়ি তৈরি করেন। ১৩৮৬ সালে 
উইণ্টশায়ারের স্তালিসবেরি ক্যাথিড়ালে যে ঘড়ি 
বসানো হয়েছিল, তা আজও বর্তমান ৷ সাসরসেটের 
ওয়েলস ক্যাথিড়ালের ঘড়ি ১৩৫২ সালে চালু হয় 
বলে জানা যায়। ১৫০০ ্ৰীষ্টাৰ্দের কিছু পরে 


সময় ও ঘড়ির কথা A 


স্বারেমবার্গে প্রথম টে কথড়ি তৈরী হয়। 

পেগুলাম-চালিত ঘড়ির আবিদ্ধর্তা হল্যাঞ্ডের 
বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতিবিদ ও পদার্থতববিদ 
ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনজ ( Christian Hygens, 
১৬২৫-১৬৯৫ খ্রী.)। বড় বড় ঘড়িতে একটা 
জিনিস দোলে, তাকে বলে দোলক ( পেণ্ডুলাম_ 
pendulum ) । পেণঙ্ডুলাম লম্বায় কমালে বা 
বাড়ালে তার দোলনের সময় বাড়ে বা কমে যায়। 
ইটালীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এই ব্যাপার 
লক্ষ্য করেন। 

ঘড়ির ভিতরে স্প্রিং এর পেঁচ থাকে। পেঁচ 
কষে দম দিতে হয়, তাতে ঘড়ি চলে। 

আজকাল বহু ঘড়িতে দম দিতে হয় না। সে: 
সব ঘড়ি বিদ্যুতের সাহায্যে চলে । আবার পাঁর- 
মাণবিক শক্তিতে চালিত অত্যুন্নত ঘড়িও উদ্ভাবিত 
হয়েছে। 

ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত গ্রীনিচ নামক স্থানের 
সময়কে বলে Greenwich Meridian Time 
বা G. . T.। এখানে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মান- 
মন্দির ছিল। বর্তমানে তা হাস্টমন্সো ক্যাসল 
( Hurstmonceaux Castle )-এ স্থানাস্তরিত 
করা হয়েছে। গ্রীনিচ * দ্রাঘিমায় অবস্থিত, 
হাস্ট'মন্সো ক্যাসলও তাই। গ্রীনিচের দ্রাঘিমা- 
রেখ! থেকে পৃথিবীর সব জায়গায় সময় নিরূপিত 
ছুয়। এই দ্রাঘিম।-রেখাকে বলে International 
Date Line গ্রীনিচের সময় অনুযায়ী যখন 
বেলা বারেোটা, তখন কলকাতায় ৫-৫৪ 
(বিকাল )। 

সুইটজারল্যাণ্ড ঘড়ি তৈরির জন্য বিখ্যাত! 
এখানকার দক্ষ কারিগরদের সহযোগিতায় পৃথিবীর 


নানা দেশে বহু ঘড়ি তৈরির কারখানা তৈরী 
হয়েছে। 

a. m. (ante merediem সুর্য ঠিক মাথার 
উপর (অর্থাৎ কোন দেশের মধ্য রেখার উপর ) 
আসার আগে পর্যন্ত বারো ঘণ্টা অর্থাৎ রাত 
বারোটার পর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত বোঝায়। 
আর 0. m. post meridiem ) স্‌ৰ্য মধ্য রেখা 
অতিক্রম করবার.পর থেকে বারে! ঘণ্টা অর্থাৎ 
বেলা বারোটার পর থেকে রাত বারোটা পযন্ত 
বোঝায় । 1 ৪. 70. বললে রাত একটা, 9 a.m. 
বললে সকাল নটা, 1 7. ৷. বললে বেলা একটা 
ও 9 0. 7. বললে রাত নয়টা বুঝাবে। 


॥ 13. 0. ও 4.1). ॥ ৬ 

2. ০.-র অর্থ Before Christ অর্থাৎ খ্ৰীষ্ট 
পর্বব্দ ( যী গ্রীষ্টের জন্ম থেকে গণিত বৎসরের 
আগের বৎসর ) এবং A. D.-র অর্থ Anno 
Domini বা in the year of our Lord 


অর্থাৎ খ্ৰীষ্টাব্দ । 


ঘড়ি নানা রকমের --টাইমপীস, টে কঘড়ি, 
পকেটঘড়ি, হাতঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি (৮৮911 
4০০), আযালাৰ্ম ঘড়ি ইত্যাদি। কোন ঘড়ির 


টাইমপীদ 
কাটায় এমন জিনিস মাখানে! থাকে যার জন্যে 
অন্ধকারে ঘড়িতে কটা বেজেছে তা জানা যায়। 


আযালার্ম ঘড়িতে আগে থেকে ঠিক করে রাখলে , 


নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বেজে ওঠে। কোন ঘড়ি 
প্রকাণ্ড বা অতি প্রকাণ্ড, কোনটা একেবারে ছোট । 

ফ্রান্সের সেণ্ট পিয়েরের ক্যাথিড়ীলের আট্ট্র- 
নমিক্যাল ক্লক পৃথিবীর অতি বৃহৎ ঘড়ি। এটি 
১৮৬৫-১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নিগ্মিত হয়। এর উচ্চতা 
১২১ মিটার, চওড়ায় ৬'*৯ মিটার. গভীরতা ২৭ 
মিটার । 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত উইসকনসিনের 
4১119078065 Company of Milwankee 
বাড়িতে যে চারমুখো ঘড়ি আছে সেটি স্বৰ্বহৎ ৷ 


প্রজাপতি ঘড়ি (butterfly watch) 
ঘড়ির প্রত্যেক মুখের ব্যাস ১২'২৮ মিটার, তার 
মিনিটের কাটা ৬০৯ মিটার লম্বা ৷ 
সবচেয়ে উঁচুতে স্থাপিত চারমুখো ঘড়ি নিউ 
ইয়র্ক শহরের উইলিয়ামসবার্গ সেভিংস ব্যাঙ্কের 
ঘড়ি। এটি রাস্তা থেকে ১৩১ মিটার উঁচুতে বসানো 
আছে। 


বিগ বেন 


লগুনের ওয়েস্টমিনস্টারের হাউস অব কমনসের 


সময় ও ঘড়ির কথা ৪১ 


বিগ বেন (Big Ben ) ঘড়ি এক বিখ্যাত ঘড়ি। 
এর মিনিটের কাটা ৪'২ মিটার লম্বা । দোলকটির 


ওজন ৪৫০ পাঁউও। ঘণ্টার অঙ্কগুলো৷ "৬০৯৬ 
মিটার (২ ফুট ) লম্বা । 

ইংলণ্ডের লিভারপুলে একটা ঘড়ি আছে, তার 
ডালার ব্যাস ৭'৬ মিটার । 


নিউ ইয়র্কের কলগেট কোম্পানির ঘড়ি ১১৯ 
মিটার চওড়|। 

ওয়াশিংটনের U. 5. Naval Research 
Laboratoryতে ১৯৬৪ সালে সময়-পরিমীপক 
twin atomic hydrogen masers স্থাপিত 
হয়। ১৭ লক্ষ বছরে তার ১ সেকেণ্ড সময়ের 
হেরফের হতে পারে। 


উনবিংশ শতাব্দীর একটা জার্মান ঘড়ি 


জার্মানির অন্তৰ্গত ব্যাভেরিয়ার হ্থ্যরেমবাগে'র 
পিটার হেনলিনের ঘড়ি ( Portable clock 
work time-keeper ) সবচেয়ে পুরনো । এটি 
আনুমানিক ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত হয়। এটি 
বর্তমানে পেনসিলভেনিয়ার অন্তর্গত ফিলাডেল- 
ফিয়ার মেমোরিয়াল হলে আছে। 


হাতঘড়ি 
সব চেয়ে পুরনো হাতঘড়ি সুইটজারল্যাণ্ডের 
অন্তর্গত জেনেভার Jacquet Droz ও Leschot 
এর দুটি ঘড়ি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী । 
সব চেয়ে ছোট ঘড়ি সুইটজারল্যাণ্ডের 19৩৪০ 
Le C০Ut৮e-এর দ্বার! তৈরী একটি ঘড়ি যা লম্বায় 
১'২ সেন্টিমিটার ও ০৪৭৬ সেষ্টিমিটার চৎড়া। 


এটির ওজন ০'২৫ আউন্স ৷ 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্যালিফোনিয়ার 
জ্যাক উইলির ঘড়ি সংগ্রহের গ্রহের প্রবল বাতিক ছিল। 
তীর সংগ্রহে প্রায় ৪০০ ঘড়ি ছিল। ১) 
রোমক দেবী মিনার্ডার মুতির একটি 
ঘড়ি লাগানো, আছে। সেটি ভীর হাতের ঢাল 
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দিনার্তার মৃতির হাতের ঢাল 


ঞেফারসনের ঘড়ি 


| 


সময় ও ঘড়ির কথা ৫১৩ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন 
( Thomas Jefferson, ১৭৪৩-১৮২৬ খ্ৰী.) 
একটি অদ্ভুত ঘড়ি তৈরী করিয়েছিলেন। ছুপ্রস্থ 
কামানের গোলার সাহায্যে এই ঘড়ি চলত । 

রতুখচিত ঘড়ির মুল্য খুব বেশী । তার চেয়ে 
বেশী দামী অত্যন্ত পুরনো ঘড়ি । লোকে সহস্র 
সহস্র ডলার বা পাউণ্ড দিয়ে এগুলি কেনে। 


কখনও কখনও বিভিন্ন জাদুঘরে এগুলি সংরক্ষিত 
হয়। 


ভারতবর্ষে আগে সব ঘড়িই বিদেশ থেকে 
আসত। আজকাল এদেশে অনেক উৎকৃষ্ট 
ঘড়ি তৈরির কারখানা হয়েছে। তার ফলে 
বিদেশ থেকে ঘড়ি আসা খুবই কমে গেছে। 
ভারতে নিম্নিত ঘড়ি উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে উঠছে 


৫ 


আমাদের দেশের নানাস্থানে প্রতিদিন কত 
ঘটনা ঘটছে। শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা 
পৃথিবীতে নিত্য নৃতন নান! ঘটনা ঘটবার বিরাম 
নেই। অসংখ্য নদ-নদী, অরণ্য, পর্বত, সাগর- 
উপসাগর, মরুভূমি নিয়ে পৃথিবী। সেই সব স্থানে 
অহরহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে । সকলের মনে 
সেই সব ঘটনার কথা জানবার জন্যে প্রবল আগ্রহ ৷ 


|| সংবাদপত্ৰ ( News paper ) 


সারা রাত অন্ধকারে ঘুমিয়ে থেকে ভোরে মানুষ 
জেগে ওঠে । ভোরের সোনার আলোয় দশ দিগন্ত 
ঝলমল করতে থাকে । মানুষ তখন জানতে চায়, 
কোথায় কী সব ঘটেছে। কিন্তু পৃথিবী তো ছোট 
নয়। পৃথিবীর নানা দেশ কত দূরে। পৃথিবীর 
কেন, আমাদের ভারতেরই বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব কম 


নয়। কাজেই অত দূর দূর জায়গার খবর জান| খুব 
সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু এই ব্যাপাঁরকে সহজ 
করেছে সংবাদপত্র-যার ইংরেজী প্রতিশব্দ news 
Paper অর্থাৎ যে পত্রে বা কাগজে সংবাদ থাকে । 


॥ কিচু পক্মসা মূল্য হিসালে দিলে 
বাড়িতে কাগজ এসে আক ৷৷ 


সংবাদপত্রে থাকে দেশবিদেশের নানা খবর । 
সকালে উঠেই মানুষ সংবাদপত্রে চোখ বুলোবার 
জন্যে উদগ্রীব হয়। বাড়িতে বসেই লোকে সংবাদ- 
পত্র পেয়ে যায়। ফেরিওয়ালা পায়ে হেঁটে বা 
সাইকেলে করে বাড়িতে বাড়িতে সংবাদপত্র বা 
খবরের কাগজ পৌছে দিয়ে যায়। তারা সংবাদ 
পত্রের অফিন থেকে সংবাদপত্র আনাবার বাবস্ত 
করে। বাড়ির লোকেদের কোন পরিশ্রম করতে 


সংবাদপত্র ৫১৫ 


ফেরিওয়ালা সংবাদপত্র বিলি করছে । 


হয় না। কিছু পণ মূল্য হিসাবে দিলেই হল। 
কাগজ বাড়িতেই গেল। 
|| সৎবাদসত =এক্চাশে বিপুল আনসিক্ৰ 


পলিশ্র্ম ও দৈহিক প্ৰয়াস ৷৷ 


'বাদপত্রের অফিপ থেকে সংবাদপত্র এনে বাড়িতে 
বাড়িতে সরবরাহ করার রাপার যত সহজই 
হোক না কেন, এই সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে 
যে বিপুল মানসিক পরিশ্রম ও দৈহিক 
প্রয়াসের প্রয়োজন হয়, তা মোটেই সহজ নয়। 
সেই দুরূহ বাপারের কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত 
হতে হয়। 


|| সৎ বাদপতে বর ইতিহাস জানাব 
প্শ্রোজনীস্বতা ॥ 
সংবাদপত্রের অকিস থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ 
করার জন্যে যে-সব জটিল কাণ্ডকারখানার প্রয়োজন 
হয়, লেই সব নানা ধরনের ব্যাপার জানবার আগে 


আমাদের জানা দরকার সংবাদপত্রের ইতিহাস। 
সংবাদপত্র স্থষ্টির আগে হয় লিপি ও মুদ্রণের 
আবিষ্ধার। তারও অনেক আগে পৃথিবীর মানুষ 
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কোন সংবাদ পাঠাতে 
চাইলে পাথরের পাতলা ঠাইয়ের উপরে তা খোদাই 
করে পাঠাত বা কোন নির্দেশ বা উপদেশ পাথরে 
খোদাই করে সাধারণের জন্যে এক জায়গায় রেখে 
দিত। 

পাথর ছাড়া'কাদার উপর লিখে তা পুড়িয়ে যে- 
সব বাণী বা উপদেশ জনসাধারণকে জানানো হত, 
সে-সবের কিছু কিছু মিশর, ইরান, মোহেন-জো- 


ন্দিরগাত্রে হাইয়্যারোগ্লিফ 
দরো ও হরপ্লায় পাওয়া গেছে। 
৷৷ হাইস্ন্যাস্লোল্লিফ ৷৷ 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মন্দিরগাত্রে বা 
সমাধির উপরে লোকে ছবি একে ও অক্ষর খোদাই 
করে অনেক কথা ও ব্যাপার জনসাধারণকে 


ম্‌ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৫১৬ 
জানাত। সেই সব ছবি ও লেখা থেকে প্রাচীন- সে-সবে সংবাদজাতীয় কিছু থাকলেও সেগুলিকে 
কালের ইতিহাস জানা যায় । মিশরে, মেক্সিকোয়,  সংবাদবাহক পত্রের পায়ে ফেলা যায় না। 


পেরুতে, মেসোপটেমিয়ায় এই -ধরনের চিত্র ও 
লিপির সন্ধান মিলেছে । মিশরের চিত্রলিপির 
নাম হাইয়্যারোগ্রিফ (17191081501) ৷ 


৷৷ প্যাপাইরাস থেকে পেঁপার ৷৷ এ i 

আগেকার দিনে মিশরে নীলনদের উপত্যকায় 
প্যাপাইরাস (99185) নামে এক ধরনের জলজ 
শরজাতীয় গাছের মজ্জা ফালি ফালি করে কেটে ও 
চাপ দিয়ে জুড়ে কাগজের মতো করা হত। তার 


পাপাইরাসের মজ্জায় হাইয়ারোগ্রিফ 
উপর লেখা হত। এই প্যাপাক্টরাস শব্দ থেকে 


বর্তমানের পেপার (91১1) শব্দের শ্য্টি। অবশ্য 
এখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শুধু মিশরে নয়, 
অন্যান্য বহু স্থানেও প্যাপাইরাস গাছ জন্মে থাকে । 
অবশ্য, সেই সব স্থানে প্যাপাইরাস থেকে কাগজের 
মতো কিছু তৈরি করা হয় নি। প্যাপাইরাস থেকে 
তৈরী কাগজের মতো বস্তুর উপরে লেখা অনেক 
কথা পাওয়া গেছে। সেগুলি প্রাচীনকালের 
ইতিহাসের কথা। 

এভাবে পাথরই হোক, পোড়! মাটির টালিই 
হাক অথব! প্যাপাইরাস থেকে তৈরী কাগজের 
মতো জিনিসই হোক, দে-সবের উপর লিখে দূর 
দরান্ঠার প্রেরণ করা কোন দিন সম্ভব হয় নি। 


|| ৰ্লোজেটা স্টোন ৷৷ 


মিশরের (ঈজিপ্টের) রোজেটা-নামক স্থানে 
একটি কালো আগ্নেয় শিলাপ্রস্তরের উপরে 
হাইয়্যারোগ্রিফিক, ডিমটিক ও গ্রীক অক্ষরে ক্ষোদিত 
লিপি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের দ্বারা আবিষ্কৃত 
হয়। এটি লম্বায় ৯১৪৭ মিটার। পঞ্চম টলেনি 
এপিফেনিস (Ptolemy ৬. Epiphanes, ২০৫- 
১৮১ শ্রীষ্টপূৰাব্দ-এর পুরোহিতদের নির্দেশ এতে 
আছে। এই মূল্যবান্‌ প্রস্তরটি বর্তমানে ব্ৰিটিশ 
জাদুঘরে আছে। এই প্রস্তরটি রোজেট! প্রস্তর 
(Rosetta Stone) নামে প্রসিদ্ধ । 


৷৷ গেজেট ৷৷ 

ইটালীর অন্তর্গত ভেনিসে ১৫৩৬ খ্রাষ্টাব্দে 
গেজেট নামে খুব কম দামের সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হয়েছিল। সংবাদপব্রটির মূল্য ছিল ১ গেজেটা 
(08229118)। গেজেট! ইটালীয়ান মুদ্রা, এক 
ফাদিং-এর চেয়ে কম দামী। তাই থেকে গেজেট 
কথাটির উদ্ভব । ওই সময়ে জার্ানিতেও সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে জাপানি ও 
ইটালীতে ছোট বড় নানা আকারের অনেক সংবাদ- 
পত্র প্রকাশিত হয়। প্রায় সংবাদপত্র ফেরি- 
ওয়ালার পথে পথে ফেরি করে বেড়াত। সেই 
সব কাগজের দেখাদেখি ১৬৬১ এঁষ্টান্দে জাৰ্মান « 
ইটালীয় সংবাদপত্র থেকে সংবাদ আহরণ করে 
সেসবের ইংরেজী অনুবাদ করে প্রকাশ করা 
হত। 


॥ গ্রেউব্রিটেন্দে গুলদগতেকু প্রক্গাম্ণ | 


রানী আযানের সময়ে বহত উংরেজ্ী সংবাদপর 


সংবাদপত্র ৫১৭ 


7০৮০৮৮৮৮৮৮২ শিিশিশিটি {||} 


রোজেটা স্টোন 
প্রকাশিত হয় । লণ্ডনে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫৩টি সংবাদ- 
পত্র প্রকাশিত হয়। ১৬৬৫ গ্রষ্টান্দের ১৬ই নভেম্বর 
যে লণ্ডন গেজেট (পূর্বের নাম অক্সফোর্ড গেজেট ) 


প্রকাশিত হয়, তা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে 
থাকে। দ্য টাইম্‌স্‌ প্রথমে দ্য ডেলী ইউনিভারসাল 
রেজিস্টার নামে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে 
১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তার নাম হয় দ্য টাইম্‌স্‌। দ্য 
ম্যাঞ্চেস্টার গািয়ানের প্রথম প্রকাশকাল ১৮২১ 


খ্ৰীষ্টাব্দ । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দৈনিক সংবাদপত্ররূপে 
এর প্রকাশ । দ্য স্কচম্যানের প্রতিষ্ঠা-বৎসর ১৮১৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দ । দৈনিক সংবাদপত্র হিসাবে এর প্রকাশ 


১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে । দ্য গ্্যাসগো আযাডভারটাইজার 
সবশ্রেষ্ঠ স্কটিশ সংবাদপত্র । এটি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্য গ্লোব সান্ধ্য 
সংবাদপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। দ্য 
বেলফাস্ট নিউজ লেটার ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। দৈনিক সংবাদপত্ৰ দ্য পাবলিক লেজারের 
প্রকাশকাল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন ৷ 
৷৷ যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ৷৷ জর্দা 
নিউজ ক্ৰুনিক্‌ল্‌, ডেলি এক্সপ্রেস, দ্য রেকর্ডার, 
ইয়র্কশীয়ার পোস্ট, ডেলি হেরাল্ড প্রভৃতি বহু 
দৈনিক সংবাদপত্র ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়। দি 
অবজারভার 'ও সানডে টাইম্স্‌ রবিবারের কাগজ ৷ 
দিঅবজারভার ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠ ডিসেম্বর 
প্রকাশিত হয়। এটি যুক্তরাজ্যের সর্বপুরাতন 
রবিবারের কাগজ । সাপ্তাহিক কাগজ স্পেক্টেটর, 
স্টেট স্ম্যান আও নেশন, টাইম আযাড টাইড, দি 
ইকনমিস্ট, দ্য লিস্নার, টাইম্স্‌ উইকলী রিভিউ, 
ম্যাঞ্চেন্টার গাডিয়ান উইকলী প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের 
নাম-কর! সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এ ছাড়া আরো 
বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক প্রভৃতি সংবাদপত্র 
ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত 
হয়। 


দি প্রোখ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
= = 


॥ সুক্তকাজ্যেন্স সৰ্বপুাতন সংবাদ- কেজি। এতে ৯৪৬ পৃষ্ঠা ছিল ও ১২ লক্ষ লাইন 


পত্ৰ 
যুক্তরাজোর সর্বপুরাতন সংবাদপত্র লয়েড স্‌ লিস্ট 
(1০55 List)। ১৭২৯ গ্রষ্টাব্দে এটি সাপ্তাহিক 
ও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অর্ধসাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত 
হয়। 
৷৷বলিভিল্স দেশে সবাদপত্রের 
প্রক্চা্ণ ৷৷ 
জাৰ্মানি, রাশিয়া, ইটালী, ফ্ৰান্স, নেদারল্যাণ্ড স্‌, 
ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, বেলজিয়াম, স্পেন, 
পোতুগাল, যুগোশ্লাভিয়া, ফিনল্যাণ্ড অষ্রিয়া, 
হাঙ্গেরী, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, ইজরায়েল, মাৰ্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো, কানাডা, অস্টে লিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপিন্জ, 
ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশ প্রভৃতি 
স্থানে অগণিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। 
॥ সর্বপ্রাচীন্ন সংবাদপত্ৰ ৷ 


১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Post och Inrikes 
Tidningar পৃথিবীর সর্প্রাচীন সংবাদপত্ৰ, যা 
এখনও প্রকাশিত হয়ে থাকে। এটি রয়্যাল 
স্বইডিশ আযাকাডেমি অব লেটার্স থেকে প্রকাশিত 
হয়। 


॥ সর্বপ্রাচীন বাণিজ্যিক সংবাদপত্ৰ ৷৷ 


নেদারল্যাণ্ডসের 17982119775 Dagblad/ 
Oprechte Haarlemsche Courant পৃথিবীর 
সৰ্বপুরাতন বাণিজ্যিক সংবাদপত্ৰ । 


॥ সন্ব ভেয্নে বেশী গু জনের কাগজ ৷৷ 


১৯৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর রবিবারের নিউ 
ইয়র্ক টাইম্স্‌ সংবাদপত্রের ওজন ছিল ৩৪০ 


রে 


বিজ্ঞাপন ছিল। 


পত্রের আয়তন ছিল ১৩০ * ৮৯ সে.মি. । এটি 
জর্জ রবার্টস্‌ কর্তৃক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । 
আয়তনে পৃথিবীর মধ্যে এটিই সব চেয়ে বড়। 


৷ ক্ষুদ্ৰতম সংবাদপত্ৰ ৷৷ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগনের অন্তর্গত রোজ- 
বার্গের ডেলী ব্যানার পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম সংবাদপত্ৰ । 
এর আয়তন ছিল ৭'৬ % ৯'৫ সেন্টিমিটার। এর 
মাসিক মূল্য ছিল মাত্র ২৫ সেন্ট। 
॥ সাক্ষিন মুক্ত বাষ্টের দৈনিক সহবাদ- 

পত্রেক্ব সহখ্যা ৷৷ 

১৯৭৯ শ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা 
১৭৬৯। 


৬৮ 


॥ সংবাদপত্রের সৰ চেয়ে বেশ 


সা ৷৷ 


সব চেয়ে বেশী সংবাদপত্র পাঠকের সংখা! দেখা 
"য় স্থইডেনে। সেখানে প্রতি হাজার জন 'পিছু 
৫৬৪টি সংবাদপত্র বিক্রীত হয়। 
॥ সর্বাপেক্ষা প্রবীণ 

সম্পাদক ৷ 

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিলের হিসাবে দেখা 
যায়, দা ক্রিশ্চান হেরাল্ডের প্রধান সম্পাদক ডঃ টমাস 
রিড্‌ল্‌ (১৮৮৬ সালে জন্ম) ৯৫ বংসর বয়সেও 
কাগজের সম্পাদনায় রত। 


সংশাদপত্ৰ- 


সংবাদপত্র ৫১৯ 


॥ সংবাদপত্রের প্রভাৰ্সসংথ্যা ৷৷ 


প্যারিসের লে পেটিট জার্নালের প্রচারসংখ্যা 
১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হয় দশ লক্ষ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দ্য 
ডেলি মেলের প্রচারসংখ্যা হয় দশ লক্ষ । বর্তমানে 
জাপানের বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র Yomiuri 
Shimbun-এর প্রচারসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সব 
চেয়ে বেশী। ১৯৮১ খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলের 
হিসাবে দেখা যায়, এর প্রচারসংখ্যা ১,৩৭,৪১,৯২১। 
এর মধ্যে সান্ধ্য সংস্করণের প্রচারসংখ্যা ৪৯,৫৬,৪৪৪ 
এবং প্রভাতী সংস্করণের প্রচারসংখ্যা ৮৭,৮৫৪৭৭। 
যুক্তরাজ্যের দ্য নিউজ অব দ্য ওয়ার্লড-নামক সংবাদ 
পত্রের বিক্রয়সংখ্যা ৪১,৯৭,৬৫২ (১৯৮০)। যুক্ত- 
রাজ্যের দৈনিক সংবাদপত্র দ্য সান-এর বিক্রয়-সংখ্যা 
৩৭১৪১,৩৭৩। ভারতে আনন্দবাজার পত্রিকার 
প্রচারসংখ্যা সর্বাধিক__সাড়ে চার লক্ষের উপর ৷ 
৷৷ শবর্জদেশ্শে সহলাদপজেব্'প্রক্াস্ণ ৷৷ 

ভারতবর্ষের প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র অগস্টাস 
হিকির ‘বেঙ্গল গেজেট” । এটি ১৭৮০ খ্ৰীষ্টাব্দের 
২৯শে জানুয়ারী শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলা ভাষায় 
‘বাঙ্গালা গেজেট’ প্রকাশ করেন। তার সাত দিন 
পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে শ্রীরামপুরের 
ছাপাখানা থেকে “সমাচার দর্পণ” প্রকাশিত হয়। 
দুটিই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । বাংলা প্রথম মাসিক 
পত্রের নাম ‘দিগ দর্শন । মার্শম্ান সাহেবের 
সম্পাদনায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা 
থেকে এটি প্রকাশিত হয়। 

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জন বুল (John Bull) নামে 
যে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় পরে তার নাম হয় 
দি ইংলিশম্যান। 

১৮২৯ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে সমাচার দর্পণ বাংলা ও 


ইংরেজী ছুই ভাষাতে প্রকাশিত হতে থাকে । ১৮৩২ 
ীষ্টাব্দে পত্রিকাটি হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক ৷ 

‘সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রথমে ছিল 
সাপ্তাহিক, পরে সপ্তাহে তিনবার এটি প্রকাশিত 
হত। শেষে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি দৈনিক সংবাদপত্র 
হয়ে দাড়ায়। এই কাগজই বাংলার প্রথম দৈনিক 
খবরের কাগজ । 


॥ সংবাদপত্রের উঙ্গতি ॥ সি 


আগে সংবাদপত্রে শুধু সংবাদ থাকত। ক্রমশঃ 
তাতে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, 
মনীষীদের জীবনকথা, জ্যোতিবি্ধা প্রভৃতি 
প্রকাশিত হতে থাকত। প্রথম দিকে কাগজের 
ৃষ্ঠা-সংখ্যা কম থাকত। ছাপাও উন্নত ছিল 
না। পরে ক্রমশঃ পৃষ্ঠাসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, কাগজ ও 
মুদ্রণ উন্নত ধরনের হয়েছে। 
৷ প্ৰথম বাংলা! দৈনিক সংবাদপত্ৰ ৷ 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে “নিত্যপ্রকাশ' নামে একটি 
সংবাদপত্ৰ প্রকাশিত হয়। অনেকে বলেন, এটিই 
বাংলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। সমাচার দর্পণ 
দৈনিক সংবাদপত্র রূপে বার হওয়ার আগেই নাকি 
এটির প্রকাশ । 


৷ বিভিঙ্গ ভাষাস্ন ভারতীয় সংবাদ- 
পত্রের প্ৰব্বসন্শ ৷৷ 


১৯৭৯ শ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৮৩টি ভাষায় সংবাদপত্ৰ 
প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ৬৭টি ভাষার বিশেষ 
প্রচলন নেই। 


॥ ভাবতে সংবাদপত্র ও সামগ্রিক 
পত্রের সংখ্যা ॥ 


১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা 


৫২০ 
যায়, ভারতের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সংখ্যা 
১৩,৩২০ । তন্মধ্যে মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয় 
১,৯৪৮টি। দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ 
থেকে প্রকাশিত হয় ৪,২২০টি। দৈনিক সংবাদপত্র 
ছিল ৮৭৫টি, আর ৩)৮০১টি ছিল সাপ্তাহিক। ৬টি 
প্রধান ভাষায় প্রকাশের সংখ্যা_ইংরেজী ২,৭৬৫টি 
(প্রচারসংখ্যা ৭৮,২৮,০০০), ৩,২৮৯টি হিন্দী (প্রচার- 
সংখ্যা ৭৭,৩৮,০০০)। প্রায় ১১৫টি সংবাদপত্রের 
প্রতিটির সংখ্যা ৫০,০**-এর উপর ছিল। মোট 
প্রচারসংখ্যা ছিল ৩,৪০,০০,৮০০ | 

পরে সেই সংখ্যা দাড়ায় হিন্দী ৪৬১০, ইংরেজী 
৩২৮৮, বাংলা ১২৫৯, উৰ্ছ' ১১৮০, মারাঠী ৯৮৪, 
তামিল ৭৫৫, মালয়ালম ৬৯৭, গুজরাটী ৬৭৪, 
কানাড়ী ৫৫৬ ও তেলেগু ৫০৩। 
॥ বহুকাল এনে সে-সব সৎবাদপত্র 

চলে আসছে।৷ 


বহুকাল ধরে চলে আসছে--বোম্বাই সমাচার 
(গুজরাট । ১৮২২), টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়া (ইংরেজী ৷ 
১৮৩৮), ক্যালকাটা রিভিউ (ইংরেজী ত্রৈমাসিক ৷ 
১৮৪৪), গাঙিয়ান (ইংরেজী পাক্ষিক। ১৮৫১), 
বেলগাঁও সমাচার (মারাঠী সাপ্তাহিক । ১৮৬৩), 
অমুতবাজার পত্রিকা (ইংরেজী দৈনিক! ১৮৬৮), 
দ্য স্টেট্দ্ম্যান (ইংরেজী দৈনিক। ১৮৭৫), হিন্দু 
(১৮৭৮) ইত্যাদি । 
৷ সংবাদপত্র প্ৰকাশে পুথিবীতে 

ভাব্রতেন্র স্ছান ৷৷ 


UNESCO-এর বিবরণী থেকে জানা যায়, 
সংখ্যার দিক্‌ দিয়ে দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণে 
পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয় ৷ 
৷৷ বর্তমান্ন ভাতের প্রসিদ্ধ পতিক ৷৷ 


বর্তমানে ভারতের বিখ্যাত পত্ৰিকা---আনন্দ- 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বাজার পত্রিকা (কলকাতা), যুগান্তর (কলকাতা), 
স্টে্স্ম্যান (কলকাতা), বন্থুমতী (কলকাতা), 
আজকাল (কলকাতা), সত্যযুগ (কলকাতা), 
ট্রিবিউন, নর্দার্ন ইণ্ডিয়া পত্রিকা (এলাহাবাদ), হিন্দু 
(মাদ্রাজ), টাইমস অব ইণ্ডিয়া (বোম্বাই), বিশ্বামিত্ৰ 
(কলকাতা, পাটনা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী ও 
নাগপুর), হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌ (নিউ দিল্লী), লীডার 
(এলাহাবাদ), বোম্বাই সমাচার (গুজরাট), 
পাইওনীফুর (লক্ষৌ), ফীপ্রেস জার্নাল (বোম্বাই), 
ন্যাশনাল হেরাল্ড (লক্ষ) ট্রিবিউন (সিমলা), দ্য 
সার্চলাইট ও ইণ্ডিয়ান নেশন (পাটনা), অন্ধ্রপ্রভা 
(অন্ধ), আসাম টি.বিউন ও অসমীয়া (গৌহাটি), 

দ্য টেলিগ্রাফ (কলকাতা) ইত্যাদি৷ { 
৷৷ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ॥ পু 


বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টেলিগ্রাম 
করে, বেতার মারফত, টেলিপ্রিপ্টারে সংবাদপত্র _ 
অফিসে সংবাদ পাঠায়। সেই সব সংবাদ সংবাদপত্রে 
সন্নিবেশিত করে ছাপা হয়। দিনরাতের সকল = 
সময়ে সংবাদপত্রের অফিস খোল! থাকে । | 

ইংল্যাপ্ডের রয়টার্স সাভিস, গ্লোব এজেন্সি _ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আযসোসিয়েটেড প্রেস অর 
আমেরিকা, ইউনাইটেড প্রেদ অব আমেৰিকা, _ 
রাশিয়ার টাস এজেন্সী, ভারতের প্রেস ট্রাস্ট অব; 
ইণ্ডিয়া (১. 1. 1), ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া 
(0. ৮. 1) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদসরবরাহ _ 
প্রতিষ্ঠান । | 
এছাড়া ঈদ্টার্ন নিউজ এজেন্সী (বাংলাদেশ), _ 
ওয়াশিংটন পোস্ট নিউজ এজেন্সী (যুক্তরাষ্ট্র, ঘানা = 
নিউজ এজেন্সী (ঘান|), কেনিয়া নিউজ এজেন্সী _ 
(কেনিয়া) প্রভৃতি বহু সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান _ 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ, সরবরাহ করে থাকে॥ _ 


ত ৫২১ 


এ জন্যে সংবাদপত্ৰসমূহকে নির্ধারিত মূল্য দিতে 
হয় । 
৷ স্টপ প্রেস ৷৷ 


আগে সাধারণ ফ্ল্যাট মেশিনে সংবাদপত্র ছাপা 
হত। বর্তমানে প্রায় সকল বড় খবরের কাগজের 


মেশিন আছে। লাইনো৷ টাইপে কম্পোজ করে 
সেই সব মেশিনে দ্রুত ছাপ! হয়ে থাকে। ছাপ! 
প্রায় শেষ হওয়ার কিছু আগে কোন জরুরী 
সংবাদ এলে ছেপে দেবার ব্যবস্থা! হয়। তার 
জন্তে আগে থেকেই কিছুটা জায়গা খালি রেখে 
দেওয়া হয়। নই থালি জায়গায় দরকারী খবর 
_ সন্নিবেশিত করে ছাপার ব্যবস্থা হয়। Stop 
P1655 ( বাংলায় “শেষ সংবাদ’ ) হেডিং দিয়ে সেই 
খব্র ছাপা হয়। 


॥ সংবাদপত্ৰ অফিসের ক্ৰৰ্শচাব্রী ৷৷ 
সংবাদপত্র অফিসে কম্পোজিটার, লাইনো উন্নত মুত্ৰাযনত 


৫২২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৷৷ বিশ্বনিছ্যালস্ম্ে সাংবাদিকতা শিক্ষা | 


সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন দেশে সুব্যবস্থা 
আছে। ভারতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা 
শিক্ষা দেওয়া হয় ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ডিগ্রী ও 
ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের জন্যে ছুবছরের ডিগ্রী 
কোর্স চাল আছে। 


৷৷ বিভিন্ন কাগজেন্স নিজস্ প্রত্তিনিঘি ৷৷ 


সারা পৃথিবী থেকে সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
মারফত সংবাদপত্র অফিসে রাতদিন খবর আসে। 
তাছাড়া বড় বড় খবরের.কাগজের নিজন্ব প্রতিনিধি, 
নিজস্ব ক্যামেরাম্যান থাকেন। তারা বিভিন্ন দেশে 
গিয়ে ভূমিকম্প, বন্যা, যুদ্ধ প্রভৃতির ধ্বংসলীল| দেখে 
সংবাদ লিখে পাঠান। প্রাণের মায়! না করে যুদ্ধের 
নানা ছবি তোলেন। গহন অরণ্য, দুর্গম মেরু 
দেশ, উত্তাল সমুদ্র প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সংবাদ 
আহরণ করেন, ছবি তোলেন ৷ এ জন্যে অনেকের 
প্রাণহানি ঘটেছে। তবু তারা জনস্বাৰ্থের খাতিরে 
তাদের মহান্‌ কর্ম থেকে বিরত হন না। 


॥ সংবাদপত্ৰ মুদ্রন্পে কাগজ ৷৷ 


সংবাদপত্র মুদ্রণের অধিকাংশ কাগজ কানাডা, 
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, রাশিয়া, পোলাগু, ফিনল্যাণ্ড, 
চেকোষ্লোভাকিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ 
থেকে আসে। ভারতের নেপানগরে ৭৫ হাজার 
টনের উপর কাগজ উৎপন্ন হয়। ভেলোরেও সংবাদ- 
পত্র যুদ্রণের কাগজ তৈরী হচ্ছে। 


॥ তহলাদপভ্রসস্ভহেন্ল অমুল্য প্ৰস্থাল ৷৷ 


ভারত আজ স্বাধীন। বহু বংসর ব্রিটিশের 
অধীন থাকবার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ 
করে। এজন্যে সহস্র সহস্ৰ স্বাধীনতাসংগ্রামীদের 
অশেষ নির্যাতন সহা করতে হয়েছে, অপরি নীম 
ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে, বহু মহাপ্রাণ সংগ্রামী 
মৃত্যুবরণ করেছেন ৷ স্বাধীনতা খুব সহজে আসে নি। 
ভারতের সংবাদপত্রসমূহও নানাভাবে অকুণ্ঠ 
সহযোগিতা করে স্বাধীনতা অর্জনের, পথকে স্বুগম 
করেছে। সংবাদপত্রসমূহের অমূল্য প্রয়াস ইতিহাসে 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


আফিকা ও আমেরিকার নানা দেশ, ভারত, 
ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতিকে পরাধীন করে সে-সব দেশের 
সম্পদ বহুকাল ধরে যারা লুণ্ঠন করেছিল 
তাদের মধ্যে ইংরেজ জাতি অন্যতম | স্পেন, পোতু- 
গাল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, ডেনমার্ক প্রভৃতি 
দেশের মতো ইংল্যাণ্ড অন্যায়ভাবে অন্যান্য দেশকে 
পরাধীন করে শত শত কোটি টাকা নিজেদের দেশে 


নিয়ে গেছে। 

ইংরেজ জাতি ভারতে বাণিজ্য করতে এসে ছলে 
বলে কৌশলে ভারতকে পরাধীন করে ছুশো বছরের 
অধিক কাল লুণ্ঠন চালিয়েছে, অত্যাচার-উৎগীড়নে 


ভারতবাসীকে পযু'দস্ত করেছে। 

শেষ পর্যন্ত নির্যাতিত ভারতসন্তান ভারতকে 
স্বাধীন করবার জন্যে সংগ্রাম চালাতে শুরু করে। 
বহু ক্লেশবরণ, বহু লোকের ফাসি, বহু সম্পত্তি 
ধ্বংসের পর ভারত শেষ পৰ্যন্ত ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দের ১৫ই 
আগস্ট স্বাধীন হয়, ভারতের আকাশে তার নিজস্ব 
তিনরঙা পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হয়। স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের ইতিহাস বিরাট ও বিচিএ লোমহর্ষক 
ঘটনায় পূর্ণ ৷ 
॥ সিপাহী বিদ্ৰোহ ৷ 

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হওয়ার একশে। 


৫২৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বছর পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। 
ব্যারাকপুরে প্রথম সিপাহীর! বিদ্রোহ করে । তার- 
পর সেই বিদ্রোহ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 
ইংরেজরা বহু কষ্টে সেই বিদ্রোহ দমন করে। 
অনেকে বলেন, এই বিদ্রোহই ভারতে প্রথম 
স্বাধীনতা অজনের প্রয়াস। (‘ইতিহাস--ভারতীয় 
ও বৈদেশিক’ অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য ) । 

তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি, ওুপন্যাসিক, 
সাহিত্যিক, দেশনেত| নানাভাবে ভারতের মনো- 
বেদন| প্রকাশ করতে থাকলেন, ভারতবাসীকে 
ব্ৰিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াবার জন্যে প্রেরণ! 
যোগাতে থাকলেন । 


॥ ব্রবীত্্ননাথ লাকুৰ্ল ॥ ES 


ঠাকুরের প্রতিটি সন্তানই দেশে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রেরণা যোগান। প্রথমেই নাম করতে 


হয় মহামনীষী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৷ তিনি 
ভার লেখা অজস্র গান, কবিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 
দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীজ উপ্ত করেন। 
রবীন্দ্রনাথ ( ১৮৬১-১৯৪১ শ্রী. )-রচিত গান গেয়ে, 
গানের ছত্র উচ্চারণ করতে করতে বিপ্লবী ভারত- 
সন্তানেরা হাসিমুখে ব্ৰিটিশের নির্যাতন সহ্য করেছে, 
জেল খেটেছে, ফাসির মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করেছে । 


॥ লাজ ল্লাক্মস্মোহন ল্লান্ম ৷ 


রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্ৰী. ) বিলাতে গিয়ে 
ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশার কথা ব্রিটিশ 
সরকারের সামনে তুলে ধরেন। তিনি ছিলেন 


রামমোহন রায় 

একজন উচ্চশ্রেণীর সমাজসংস্কারক | তারই চেষ্টায় 
দেশ থেকে বীভৎস সতীদাহ-প্রথ! উঠে যায়। তিনি 
ধর্মের নামে যে-সব কুসংস্কার চলছিল, তার মূলে 
কুঠারাঘাত করেন। 


॥ হেমচন্দ্ৰ ল্ক্যোক্পাধ্যান্ ॥ 
হেমচন্দ্ৰ (১৮২৪-১৯০৩ শ্রী.) তার বহু কবিতার 


বিচ 
॥ স্্রা্মী িন্েকানল্দ ॥ 


পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী 
বিবেকানন্দ ( ১৮৬৩-১৯০২ খ্ৰী. ) তার নিরলস কর্ম- 


হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম প্রচার করেন। 


॥ ব্ৰঙ্গ লাল ল্দ্টোগাধ্যান্স ॥ 


কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৬-১৮৮৭ খ্ৰী) 
ভার কবিতায় স্বদেশপ্রেমের কথা লিখে দেশবাসীর 
মনে প্রেরণা যোগান । 


॥ বক্ষিম্চত্দ্র ভত্রোপাধ্যান্ম ৷৷ 


স্বাধীন ভারতের অন্যতম জাতীয় সংগীত ‘বন্দে 


মাতরম্‌-এর লষ্ট সাহিত্যসম্ৰাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্ৰ তার অমর 
উপন্যাস আনন্দমঠের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার বাণী 
প্রচার করেন। 'বন্দে'মাতরম্‌ শব্দ উচ্চারণ করে 


আসমুদ্রহিমাচল ন্বাধীনতা-সংগ্রামীরা সংগ্ৰামে 
রত হয়েছে, জেল খেটেছে, ফাসি গিয়েছে। 


৫২৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সাধনার মধ্য দিয়ে জাতির মনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে 
যোগদানের প্রেরণায় উদ্বদ্ধ কৰে গেছেন । 
॥ ভগিনী নিৰ্েেদিত৷ ॥। 

ভগিনী নিবেদিতা ( ১৮৬৭-১৯১১ খ্ৰী) ছিলেন 
একজন ইংরেজ মহিলা ( মিস মার্গারেট এলিজাবেথ 


নস 4742 ন 
ভগিনী নিবেদিতা 
নোবল )। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ 


করেন ও এদেশে থেকে প্রধানতঃ বিপ্লবীদের 
বিভিন্নভাবে তাদের কার্যকলাপে সহায়তা করেন 


৷৷ ল্লাজনাক্সায়ণ ত্স্স॥ 


প্রসিদ্ধ লেখক খষি রাজনারায়ণ বস্তু ( ১৮২৬- 
১৮৯৯ খ্ৰী.) ‘জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারণী’ নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন ৷ 


॥ স্পিম্পিল্সকুস্মাল্স হোন ৷৷ 


সাংবাদিক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ‘ইণ্ডিয়া লীগ'- 
নামক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 
॥ আনন্দমোহন বন্ড ৷৷ 

প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা আনন্দমোহন বসু 
( ১৮৪৭-১৯০৬ খ্ৰী.) ছিলেন ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক । তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্ৰাজ 
কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। 


৷৷ সুব্বেন্দ্ৰনাখ জন্দ্যোপান্যায় ৷৷ 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্মরণীয় নেতা 


স্থরেন্্রনাথ 
সুরেন্দ্রনাথ ( ১৮৪৮-১৯২৫ শ্রী.) ‘ভারত সভা'র 
প্রতিষ্ঠা করেন ( ১৮৮৩ খ্ৰী. )। তাই থেকে ভারতের 
জাতীয় রাজনৈতিক সমিতি কংগ্রেসের উদ্ভব 
(১৮৮৫ খ্ৰী. )। তিনি কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে 
(১৮৯৬ খ্ৰী) ও আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯০২ খ্ৰী) 


সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কাৰ্জন 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫২৭ 
ন 


বঙ্গদেশকে ছভাগে ভাগ করেন। , তার ফলে দেশে 
তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা দেয়। লর্ড কার্জন 
বলেন, ‘Partition of Bengal is a settled 
8০৮ ৷ তার উপযুক্ত জবাবে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, 
T will unsettle the settled fact’| হয়েও 
ছিল তাই। সারা দেশ জুড়ে যে প্রচণ্ড বঙ্গভঙ্গ 
রদ আন্দোলন শুরু হয়, তাতে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ 
খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়ে যায়। 
৷৷ উম্মেশলল্দ্ৰ ব্ৰন্দ্যোপাশ ্যাস্ন ৷ 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের 
সভাপতি ( ১৮৯২ খ্ৰী. ) হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


(1. C. Bonnerji, ১৮৪৪-১৯০৬ শ্ত্রী.)। 
ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেস কমিটী তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। 
৷৷ ভাল্পতেল্স জাতীস্্ কহগ্রেন ॥ 

ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক মহাসভা কংগ্রেস 
প্রধানত; ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আযালান অক্টেভিয়ান হিউম 
নামে এক ইংরেজ সিভিলিয়ানের প্রচেষ্টায় গড়ে 
ওঠে। তখনকার দিনে কংগ্রেসের মধ্যে দুটো দল 
ছিল-__নরমপন্থী ও চরমপন্থী ৷ নরমপন্থীরা আবেদন 
নিবেদনের মাধ্যমে আন্দোলন করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। চরমপন্থীর! প্রচণ্ড আন্দোলন, প্রয়োজন 
হলে সশস্ত্ৰ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অজ নের 
প্ৰয়াসী ছিলেন। লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর 
তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নেতা 
চরমপন্থী দলে ছিলেন ৷ 


। লাল! লাজপত ব্বাস্স ॥ 


পাঞ্জাবের জননেতা লালা লাঙ্গপত রায় 
( ১৮৫৬-১৯২৮ খ্ৰী.) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 
ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের 


লাজপত রায় 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি দীথকাল 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। 


৷৷ ব্ৰালপল্ঘাখন্ল তিলক ॥ 

মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট জননায়ক বালগঙ্গাধর তিলক 
ব| টিড়ক (১৮৫৭-১৯২০ খ্ৰী.) দেশের মানুষকে 
আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ‘শিবাঞ্জী উৎসব’ 
প্রবৰ্তন করেন ও কারাগারে দীৰ্ঘদিন কারাবাস 
করেন। 


॥ লিপিন ==্দ্ৰ শাল ৷৷ 


অসাধারণ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ( ১৮৫৫- 
১৯৩২ খ্ৰী. ) তার নিরলস কর্মসাধন! ও উদ্দীপনাময় 
ভাষণের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মনে স্বাধীনত| 


সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা সঞ্চার করেছেন । 
গোপালক্ক-্ষ্ গোখলে ৷৷ 


মহারাষ্ীয় জননেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বিপিনচন্দ্র পাল 
( ১৮৬৬-১৯১৫ খ্ৰী.) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের 


দা 888 <” 


a 2. 


গোপালরুষণ গোখলে 
বেনারস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং নানা- 
ভাবে দেশবাসীকে, বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের 


ইংরেজের অত্যাচার-নিগীড়নকে অগ্রাহ্য করে 
স্বাধীনতা অজ নের প্রচেষ্টায় ব্রতী করে তোলেন। 


॥ দাদাভাই নুক্রোক্জী ॥৷ 

প্রসিদ্ধ পাশ জননায়ক দাদাভাই নওরোজী 
১৮৮৬ খ্ৰীঠাব্দে কলকাতায়, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে 
ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ৷ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় 
তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 


॥ পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ॥ 


জওহরলালের পিত! মতিলাল নেহ রু ( ১৮৬১- 
১৯৩১ শ্রী ) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে ও ১৯২৮ 
খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি 
হন। দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের 'স্বরাজ্য পাৰ্টি’ গঠনে 
তিনি ছিলেন প্রধান সহায়ক । 


॥ক্মহাকআ। গান্ধী ৷ 


জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্ৰী.) 
অসহযোগ আন্দোলনের অষ্টা। প্রধানত; তার 


এ ইং ভি ৰ 
যহাত্ম। গান্ধী চরক| কাটছেন 


সশিব্য বীশ্ুখীষ্ট 


যাঁশ খষ্ট খঢীখ্টান ধর্মের প্রবর্তক। প্যালেস্টাইনের 
রাজধানী জেরুজালেমের কাছে বেথলেহেম-নামক গ্রামে 
এক সূ্‌ত্রধরের গৃহে তিনি আবির্ভূত হন ৷ কুমারী মেরী 
তাঁর লৌকিক মাতা । যশ; তখনকার দিনে ধর্মের যত 
কুসংস্কার সবকিছুর বিরোধিতা করেন ও মানুষের মধ্যে 
স্ব, সদাচার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। 
তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্যান্বিত হয়ে ইহুদশরা তাঁর প্রবল 
বিরোধিতা করে। 

যাঁশুর বহ: শিষ্য ছিলেন। সে-সবের মধ্যে পিটার, 
আ্যাণ্ডু, জেম্‌স, যোহ্‌ন প্রভাত বারো জন আত অন্তরঙ্গ 
শিষ্য ছিলেন। যশ জানতে পেরোছিলেন, ইহহদশরা 
তাঁকে ধরে দণ্ডিত করবার চেষ্টা করছে। যাঁশ এক 
ভোজনসভায় শিষ্যদের বলেন, একজন তাঁর প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করবে । জডাস ইস্কেরিয়ট সেই বিশ্বাস- 
ঘাতক। সে যাঁশুকে ধরিয়ে দিলে বিচারের প্রহসন করে 
তার প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। আড়াআড়ি স্থাপিত 
দুইটি কাঙ্ঠদশ্ডের ( ক্লসের ' উপরে হাতে-পায়ে পেরেক 
বি'ধে তাঁর প্রাণহানি ঘটানো হয়। 

বিখ্যাত ইতালশয় চিত্কর পল ভেরোনীসী বা 
পাগুলো ক্যাগলিয়ারি (১৫২৮-৮৮ খ্‌ঁ,) সশিষয যাঁশুর 
শৈষভোজনের একটি অনবদ্য চিত্র আঁকেন। সেই চিত্রটি 
পূ্বপক্ঠায় দেওয়া হয়েছে। 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫২৯ 


বহুমুখী চেষ্টায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে বলা 
চলে। তিনি: বহুবার কারাস্তরালে কাটিয়েছেন 
'ম্পারণ আন্দোলন, লরণ সত্যাগ্ৰহ, ‘আইন অমান্য 
আন্দোলন’, ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন", ‘বৃটিশ পণ্য- 
বর্জন’ প্রভৃতির দ্বারা স্বাধীনতা-সংগ্রামকে ছূর্যার 


পথে চালনা করেন। তিনি বহুবার অনশন করে 
উদ্দেশ্য সফল করার প্রয়াস চালান। তার সংগ্রাম 
সম্পূর্ণ অহিংস পথে পরিচালিত হয় । 


॥ দেশবন্ধু ভিতুক্লওচন দাশ ॥ 
দেশসেবায় আত্মনিরেদিত প্রাণ একনিষ্ঠ কংগ্রেস- 


নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ( ১৮৭০-১৯২৫ খ্ৰী.) 
ছিলেন একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার। আলিপুর 


৫১ 


বোমার মামলার আসামী খৰি অরবিন্দকে মুক্ত 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
করেন। তিনি সহস্ৰ সহস্র টাকা উপার্জনের পথ 
ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯২২ খ্ৰীষ্টাৰ্দে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন ৷ সুভাষচন্দ্র বস্তু ও যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত তার শিল্বস্থানীয় ৷ 


॥ শ্ৰীঅন্রন্বিন্দ ॥ 

দেশকে স্বাধীন করতে গেলে কেবল কংগ্রেসের 
মাধ্যমে আন্দোলন করলে চলবে না, নির্মম 
অত্যাচারী বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার প্রয়োজন, 
একথা একশ্রেণীর তরুণ ও যুবক স্বাধীনতা-সংগ্রামী 
বুঝেছিলেন। ভীদের আন্দোলনকে বলা হয় 
সশস্ত্ৰ বিপ্লবী আন্দোলন । রিভলভার, বন্দুক, 
বোম! প্রভৃতির সাহায্যে ইংরেজদের এদেশ থেকে 
বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর অগ্নিমন্ত্ৰে দীক্ষিত 
বিপ্লবীদের সহায়তা করতে যে স্বদেশপ্রেমিক এগিয়ে 


৫৩০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


আসেন তার নাম শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ( ১৮৭২-১৯৫০ 
শ্বী.)। তিনি আলিপুর বোমার মামলার সম্পর্কে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশবন্ধু তাকে মুক্ত করেন 
কারাগারে থাকবার সময়ে শ্রীমরবিন্দের মন 
আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে ব্যাকুল হয়। তিনি 
পণ্ডিচেরীতে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে শেষ জীবন 
সেখানে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন ও সিদ্ধিলাভ 
করেন। 


৷৷ ল্ৰাক্মীন হোক ৷ 


বারীন ঘোষের পুরো নান বারীন্দ্ৰকুমার ঘোষ 
(১৮৭০-১৯৫৯ খ্ৰী. )। তিনি প্রীমরবিন্দের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা। তিনি ছিলেন একজন স্বদেশসেবায় উৎসর্সিত- 
প্রাণ বিপ্লবী। মানিকতলার বাগান থেকে তাকে 
ও উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, 
উল্লাসকর দত্ত, শচীন্দ্ৰনাথ সেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করে। বিচারে তাঁর প্রতি প্রথমে মুত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া 


বারীন্দরকুমার ঘোষ 


হল। পরে সেই আদেশের পরিবর্তন করে তাকে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। তিনি 
আন্দামানে দণ্ডভোগের পরে ফিরে এসে সাংবাদিকতা 
করেন। 


৷৷ ক্ষুদিল্লাম বড । 


বিপ্লবী সত্যেন্দ্ৰনাথ বস্তুর কাছ থেকে শিক্ষা 
পেয়ে ক্ষুদিরাম বস্থু (১৮৮৯-১৯০৮ খ্ৰী. ) তরুণ বয়সে 


অসমসাহসী বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। তিনি বারীন 
ঘোষের কাছ থেকে বোমা নিয়ে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে 


মজঃফরপুরে যাত্রা করেন। ভুতপূৰ প্রেসিডেন্সি 
ম্যাজিষ্টেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল- 
ক্রমে যে ফিটন গাড়িতে বোম! নিক্ষেপ করেন সেই 
গাড়ির আরোহী নিরীহ মিসেস ও মিস কেনেডি 
নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে যান। তার ফাসি 
হয়। 


চিট উই 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৪৩১ 


প্রফুল্ল চাকী নিজের পিস্তলে আত্মহত্যা করেন 
(১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা মে )। 


৷ ক্ৰানাইলাল দত্ত ৷ 


ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের পর বিপ্লবী কানাইলাল 
দত্ত ( ১৮৮৭-১৯০৮ খ্ৰী ), সতোন্দ্রনাথ বস্থু ও আরও 


৷৷ প্ৰফুল্ল চাকী ৷ 
ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়বার সময় 


অনেকে গ্রেপ্তার হন | তাঁদের দলের নরেন্দ্র গোস্বামী 
বা নরেন গোসাই রাজসাক্ষী হলে কানাইলাল 
- সত্যেন্্রনাথের সহযোগিতায় জেলের মধ্যেই নরেন 
গেখসাইকে গোপনে যোগাড়-কর| একটা! রিভল- 
ভারের গুলিতে হত্যা করেন। বিচারে কানাই- 
লালের ফাসি হয়। 3 


৷৷ সত্যেন্দ্ৰনাথ বল্স্‌ ৷৷ 
খৰি রাজনারায়ণ বসুর ভাই সত্যেন্দ্ৰনাথ বসু 


( ১৮৮২-১৯০৮ খ্ৰী.) কানাইলালের সঙ্গে একযোগে 
নরেন গৌসাইকে হত্যা করলে তারও ফানি হয়। 


৫৩২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ = 
০০০০০০০০০০৮ সমস 
ড় চট্টগ্রামের এক অন্ত্রাগার দখল করেন ৷ তার দল তার 


নির্দেশে অন্ত্ৰাগারে আগুন ধরিয়ে দিলে ইংরেজর! 
দিগ্বিদিকে পলায়ন করতে থাকে । ইংরেজদের 


সশস্ত্ৰ বাহিনী মেশিনগান থেকে গুলি বর্ষণ শুরু 
করলে সূর্য সেন দলের সকলকে নিয়ে জালালা- 


বাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। ইংরেজ ও বিপ্লবীদের 
মধ্যে গুলি বিনিময় হতে থাকে । সূৰ্য সেন কয়েক- 
জন বিপ্লবীর সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে শহরে চলে 
যান। এক বাড়িতে থাকবার সময় তাকে পুলিস 
গ্রেপ্তার করে। তিনি ও তার সহকমী তারকেশ্বর 
ধরা পড়ে যান। তাদের ফাসি হয়। 


॥ প্লীতিললত৷ শুফ্নাদ্দেদাক্ল ৷৷ 
চট্টগ্রামের স্মরণীয়| বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা 


সত্যেন্দ্ৰনাথ বহু 
॥ লুৰ্শ সেন ৷৷ ওয়াদ্দেদার ( ১৯১১-১৯৩২ খ্ৰী. ) সূৰ্য সেনের যোগ্য 


মাস্টার-দা নামে পরিচিত নূর্ঘ সেন ছিলেন শিষ্যা ছিলেন। তিনি সূর্ঘ সেনের নির্দেশে ১৯৩২ 


একজন স্বরণীয় বিপ্লবী নেত| ৷ তার নেতৃত্বে বিপ্লকীরা| আ্ৰীটাৰে মাত্র ৮ জন সঙ্গী নিয়ে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫৩৩ 


ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। রক্ষী প্রহরীর 
নিক্ষিপ্ত একটি বোমার টুকরা এসে লাগে গ্রীতিলতার 
বুকে। গ্রীতিলতা৷ পুলিসের হাতে ধরা না দিয়ে 
পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। 
এই ভাবে এক অমূল্য জীবনের অবসান ঘটে । 


॥ নিনাম্্ক দামোদৰ সাভাব্পক্ুৰর্স ॥ 


স্মরণীয় দেশহিতব্রতী মারাঠী বীর বিনায়ক 
দামোদর সাভারকর ( ১৮৯৩-১৯৬৬ খ্ৰী. ) বিলাতে 
থেকে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার 
করেন। বিলাতে স্যার কার্জন ওয়াইলীকে হত্যার 
জন্য মদনমোহন ধিংড়ার ফাসি হলে পুলিস এই 
ধারণার বশবর্তী হয় যে সাভারকর ওই হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গে জড়িত । তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্যে 
ভারতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে এক জাহাজে তোলা 
হয়। ছুঃসাহসী বীর সাভারকর জাহাজ থেকে জলে 
ঝাঁপ দিয়ে ফ্রান্সের মাৰ্সাই উপকূলে ওঠেন ৷ হেগের 
আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারে তিনি অপরাধী 
সাব্যস্ত হলে ফরাসী সরকার তাঁকে ভারতে পাঠিয়ে 
দেন। বিচারে তার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
ভোগের আদেশ হয় । তিনি চৌদ্দ বৎসর আন্দামানে 
কারাবাস করেন। মুক্তিলাভ করে তিনি ভারতীয় 
হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। গু 
ৰ 


॥ শ্ৰভীন দাস ॥ ৰল 

যতীন্দ্ৰনাথ দাস ( ১৯০৪-১৯২৯ খ্ৰী. ) কংগ্রেস- 
কর্মী হিসাবে কয়েকবার জেল খাটেন। তিনি পরে 
বিপ্লবী হন। ভগৎ সিংকে তিনিই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে 
সাহায্য করেন ৷ লাহোর ষড়যন্ত্ৰ মামলার সম্পর্কে 
তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়। তিনি জেলের 
মধ্যে ৬৩ দিন একনাগাড়ে অনশন করে মৃত্যুবরণ 
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করেন। 


। ভগত সিহং ॥ 


পাঞ্জাবের বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং “নওজোয়ান 
ভারত সভা" নামে একটা! দল গঠন করে যুবকদের 
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 
সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে বিরাট শোভাযাত্রার 
পুরোভাগে ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত 
রায়। স্যাণ্ডার্স নামে এক ইংরেজের পরিচালনায় 
পুলিস দল লাঠি চালনা করতে থাকে। লাজপত রায় 
লাঠির আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হন ও পরে মার! 
যান। ভগৎ সিং প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে দলবল 
নিয়ে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেন। পরে ১৯২৯ খ্ৰীষ্টাব্দ 
বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে লাহোরের পরিষদ ভবনে 
বোমা ফেলেন। ধরা পড়লে তার ফাসি হয় 
(১৯৩০ শ্রী.)। 


৫৩৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ভগৎ সিং 


॥ লাচ্ছা শতীন )। 


অসমসাহসী যতীন্দ্ৰ নাথ মুখোপাধ্যায় ( ১৮৮০- 
১৯১৫ খ্ৰী, ) কম বয়সে একটা বাঘ মেরে ‘বাঘা 
যতীন’ নামে ভূষিত হন ৷ তিনি জাৰ্মানি ও জাপান 
থেকে অস্ত্র আনবার চেষ্টা করেন। জার্মানি দু’ 
জাহাজ অস্ত্র পাঠাতে রাজী হয়। একটি জাহাজ 
অন্ত্ৰশন্ত্ৰ নিয়ে রওনা হয়। উড্ভিষ্যার ( ওড়িশার ) 


বালেশ্বর উপকূলে জাহাজ ভেড়বার কথা হয়। 
কুখ্যাত পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট তিনশ 


পুলিস নিয়ে বুড়ীবালামের তীরে গিয়ে হাজির 
হলেন। যতীন্দ্ৰনাথ ও তার সহকর্মীরা ট্রেঞ্চের মধ্যে 
থেকে নির্ভীকভাবে যুদ্ধ চালালেন। সকলকে বন্দী 
করে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া 
হল। বালেশ্বর হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু 
হল। তার ছুই সহকর্মীর ফাসি হল, একজন যাব- 
আজীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 


বাঘ| যতীন 


॥ গোপীনাথ সাহা ৷৷ 
স্তার চাল'স টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে 


গোপীনাথ সাহা 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫৩৫ 


গোপীনাথ সাহা ভুলক্ৰমে অন্য এক সাহেবকে হত্যা 
করে বসেন। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তার ফাসি 
হয়। 

॥ এস. এন. ক্লাস্ন ॥ 


নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ( ১৮৯৩-১৯৫৪ শ্রী.) 
একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী । পনবর্তীকালে 


এম. এন. রায় 


তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় ( সংক্ষেপে এম. এন. রায় ) 
নামে খ্যাত হন। তিনি চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
মেক্সিকো, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়ে বিভিন্ন 
উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করেন। 
লেনিন তার উপর নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার 
দেন। কিন্তু পরে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে 
ভারতে আসেন ও বিভিন্নভাবে দেশসেবার কাজ 
করেন। 

৷ ্লাসলিহাৰ্রী বন্ড ॥ 


অক্লান্ত দেশকর্মী রাসবিহারী বস্তু ( ১৮৮০- 


১৯৪৪ খ্ৰী.) বড়লাট লর্ড হাডিঞ্জ যখন দিল্লীর দরবার 
উপলক্ষে হাতির পিঠে করে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে 
লক্ষ্য করে বোন! নিক্ষেপ করেন। হাড়িপ্র-পত্বী হাতি 
থেকে পড়ে যান, হাডিঞ্জ মৃছিত হন, হস্তীচালক মারা 
যায়। রাসবিহারী ভিড়ের মধ্য দিয়ে পলায়ন করেন। 
পরে তিনি পি. এন. ঠাকুর এই ছদ্মনামে জাপানে 
চলে যান। পরবর্তী জীবন তার জাপানে কাটে। 
জাপানে থাকলেও ঠার ভারতসেবার কাজ থেমে 
থাকে নি। তিনিই স্থৃভাষচন্দ্রের উপর আজাদ হিন্দ 
ফৌজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। 


৷ প্ৰফুল্ল ভতৰলতী ৷ 


রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘরের রোহিণী পাহাড়ে অতি 
শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা করতে যান। 
তার সঙ্গে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর 
দত্ত, নলিনীকাস্ত গুপ্ত প্রভৃতি জননেতারা! । প্রফুল্ল 
যে বোমার বিস্ফোরণ ঘটান, তাতেই তার দেহ ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকেই স্বাধীনতার প্রথম শহীদ 
বলা উচিত। 


॥ ব্ৰিনস্ব-ব্বাদল-দীন্নেশ ॥ (শশ৮ 


যাদের নাম স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে ডাল- 
হাউসি স্কোয়ারের নাম বদলে বি-বা-দী বাগ ( বিনয়- 


বাদল-দীনেশ বাগ ) রাখা হয়েছে তাঁর! অর্থাৎ বিনয় 
বস্তু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত ১৯৩০ গ্রীষ্টাব্দের ৮ই 
ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্চিংস-এ গিয়ে 
রিভলভারের গুলিতে কারাবিভাগের তদানীন্তন 
ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা 
করেন। পুলিসের সঙ্গে গুলিচালনার যুদ্ধে কয়েক- 
জন ইংরেজ অফিসার নিহত হন। বিনয় ও দীনেশকে 
গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হল । 


৫৩৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


দীনেশ গুপ্ত 
॥ অশ্িলীকুহস্মা দত্ত ॥ 


বরিশালের একনিষ্ঠ দেশসেবক তাশ্বিনীকুম্গার 
দন্ত ( ১৮৫৬-১৯১৩ শ্রী, ) ১৯*৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ 


বাদল গুপ্ত 
বাদল গুপ্ ঘটনাস্থলেই পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে 
আত্মহত্যা করলেন। বিনয় বনু হাসপাতালে মার! 
যান। দীনেশ গুপ্তের ফাসি হয়। 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫৩৭ 


আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামানে 
নির্বাসিত হন। আন্দামান থেকে ফিরে তিনি 
আজীবন নানাভাবে দেশের সেবা করে গেছেন । 


॥ যতীভ্দ্ৰমোহন সেনগুপ্ত ৷৷ 


চট্টগ্রাম জেলার একনিষ্ঠ দেশকমী যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত ( ১৮৮৫-১৯২৩ খ্ৰী.) ব্যারিস্টারি ত্যাগ 
করে পুরোপুরি দেশের কাজে লাগেন ও বহুবার জেল 


যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 
খাটেন। তিনি পাঁচবার কলকাতা কর্পোরেশনের 
মেয়র হন তার পত্নী ইংরেজ রমণী নেলী সেন- 
গুপ্তাও বিশিষ্ট দেশকমী ছিলেন । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভানেত্রী 
হন। এ 


॥ সর্দার লশল্লভভাই প্যাটেল্ন ॥ 
‘লৌহমানব’ বলে কথিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 
( ১৮৭৫-১৯৫০ খ্ৰী ) বার্দৌলীর কৃষক সত্যাগ্রহে 


বল্লভভাই প্যাটেল 

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের করাচী 
অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন ৷ তারই চেষ্টায় 
দেশীয় রাজাগুলি ভারতের অন্তভুক্ত হয়। তিনি 


নেতৃত্ব করেন 


বহুবার কারাবরণ করেন। তিনি স্বাধীন ভারতের 
সহকারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 


॥ল্লাজেত্দ্রপ্রঙ্াদ ৷৷ 

বিহারের ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ( ১৮৮৪-১৯৬৩ খ্ৰী.) 
চম্পারণের কৃষক সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব করেন। লবণ 
আইন অমান্য আন্দোলনেরও তিনি অন্যতম প্রধান 
সংগঠক ৷ ১৯৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দে বোস্বাইয়ে ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 
মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন । 
তাকে বহুবার জেল খাটতে হয়। তিনি ভারতের 
প্রথম রাষ্ট্রপতি । 


। জওহৰীলাল নেহ ক্লু ৷ 
পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুত্র জওহরলাল 


Bl প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 

৮০০০০০০০০০০ 
মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত 
স্বাধীন হলে তিনি প্রধানমন্ত্রী ১188 সেই 


পদে আসীন ছিলেন ৷ 
॥ ভ্ভান্লভত্দ্র শ্ৰহ্স ।। 


অক্লান্তক্মী অসমসাহসী  দেশনেতা সুভাষচন্দ্র 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ৷ তিনি আই. সি. 
এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সরকারী চাকরি গ্রহণ 
করেন নি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইন অমান্য 


রাজেন্দ্প্রদাদ 
নেহরু ( ১৮৮৯-১৯৬৪ খ্ৰী. ) গান্ধীজীর প্রিয় শিষ 
ছিলেন ও স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার 
কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বড়লাট 


স্নভাষচন্ত্ৰ বহু 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন । তাকে 
ইংরেজ সরকার মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দেয়। 


সেখানে স্বাস্থ্যহানি ঘটলে সরকার তাকে মুক্তি 
দেয়। তিনি বনুবার কারাবরণ করেন । ১৯৩৮ 
খ্রীষ্টাব্দে হরিপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি 
হুন । পরবৎসরও ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হন ৷ 
কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলাদলির জন্যো পদত্যাগ ৰ 
করেন ও “ফরওয়ার্ড স্লক’ নামীয় রাজনৈতিক দল { 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


গঠন করেন। তাকে গ্রেপ্তার করে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্মে 
বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয়। সেখান থেকে তিনি 
গোপনে আফগানিস্তান হয়ে মস্কো যান। সেখান 
থেকে বালিনে যান ৷ বালিন থেকে তিনি জাপানে 
গেলেন। সেখানে ক্যাপ্টেন মোহন সিং বন্দী 
ভারতীয় সেনাদের নিয়ে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন 
করেন রাসবিহারী বন্থ তার পরিচালনার ভার 
স্তর উপর অর্পণ করেন। তার সৈন্যদল আসামে 
এসে পৌছায়। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে 
অন্তৰ্হিত হন। তিনি এখন কোথায় তা কারও জানা! 
নেই। 
॥ ডাঃ বি. এস. মুঞ্ডে ॥ 
হিন্দুনেতা ও অক্লান্ত দেশকর্মী। তিনি হিন্দু 
মহাসভার সভাপতি ছিলেন। আইন অমান্ত 
আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। 
হিন্দুদের সামরিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করে তিনি 
রত খ্যাতি লাভ করেন। 


।। কৰে‘: এফ নব্ীম্যান ৷ 


পাশ দেশনেত| কে. এফ, নরীম্যান ( ১৮৮৫- 
১৯৩৯ শ্রী.) আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান 
করেন। তিনি দীর্ঘকাল ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি বোম্বাই-এর মেয়র হন । 


॥ সসদনসোহন সালব্য ৷৷ 


পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ( ১৮৬১-১৯৪৬ শ্রী.) 
কাশীর হিন্দু বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ 


মদনমোহন মালব্য 
করেন। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহে!রে ও ১৯১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন। তিনি হিন্দু মহাসভারও সভাপতি হন। 


॥ সল্লোজিনী নাইডু ৷৷ 


প্রসিদ্ধ বাঙালী রাজনীতিক ও দেশকর্মী 
সরোজিনী নাইডু ( ১৮৭৯-১৯৪৯ শ্রী.) ১৯২৫ 
খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে সভানেত্রী 
হন। তিনি গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 
রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন ও 
বহুবার কারাবরণ করেন। ভারত স্থাধীন হলে 
তিনি উত্তরপ্রদেশের গভর্নর হন ৷ 
৷৷ আ্যানি ব্বেশাস্ত ৷৷ 

ইংরেজ নারী হলেও আযানি বেশান্ত ( Annie 
Besant, ১৮৪৭-১৯৩৩ শ্রী.) ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনে যোগদান করেন ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 


৫৪০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


হাজরা (১৮৭০-১৯৪২ খ্ৰী.) কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী 


গর". 


মাতঙ্গিনী হাজরা 
ছিলেন ও কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। 
১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
পতাকা হস্তে এক শোভাযাত্রা পরিচালন! করেন। 
ইংরেজ সেনাবাহিনীর গুলিতে তার মৃত্যু হয় । 


॥ ভিন্কার্ী ক্লুস্তম কাম৷ ৷৷ 


ফ্ৰান্সে থেকে যে মহিলা নানাভাবে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন 
তার নাম ভিকাজী রুস্তম কাম| ( ১৮৬১-১৯৩৬ 
ঞ্জী,)। বোদ্বাই-এ তার জন্ম হয়। 


॥ শৰৎ চজ্দ্ব শ্ৰহ্স ॥ | 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বস্ু 
(১৮৮৯-১৯৫০ খ্ৰী. রাজনৈতিক কার্যকলাপের 
জন্য কয়েকবার কারারুদ্ধ ছিলেন ৷ 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫৪১ 


( ৮৮২-১৯৬২ খ্ৰী.) ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দ 


পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। 
তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্যপাটিতে যোগদান করেন ও 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটে পরাজিত করে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হন ৷ তিনি কলকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্ৰী থেকে বহু সংগঠন কাৰ্য 
করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। dy 


৷ ইন্দিক্ল গান্ধী ॥ 


জওহরলাল নেহক্লর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
(জন্ম ১৯১৭ শ্রী.) কম বয়স থেকেই নানাভাবে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকেন। তিনি 
একাধিকবার জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। 
প্রধানমন্ত্রী লালবাহাছুর শাসন্ত্রীর পরলোকগমনের 


৫৪২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ইন্দিরা গান্ধী 


পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। 

এই অধ্যায়ের স্বল্পপরিসরে অগণিত স্বাধীনতা- 
সংগ্রামীদের মাত্র কয়েকজনের নামোল্লেখ কর! হল। 
কত যে ভারত-সন্তান কতভাবে সাত সমুদ্র তের 
নদীর পার থেকে আগত অত্যাচারী বৃটিশের 
নির্ধাতন সহা করে, কারাবরণ করে, ফাসি 
গিয়ে ভারতকে স্বাধীন করেছেন, তা বলে শেষ 
করা যায় না। দের অমর জীবন ইতিহাসে 
চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে । 


॥ ভ্ডাল্সত বিভাগ ॥ 


নিৰ্মম অবাঞ্ছিত বৃটিশ প্রায় তশো বছর “ভারতের 
বুকে বসে অত্যাচার চালিয়ে তাদের ক্রুর আচরণ 
থেকে ক্ষান্ত হয় নি। ভারত ত্যাগ করে যাবার সময় 


অখণ্ড সোনার ভারতকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করে গেছে । 
তার বিষময় ফল ভারতবাসী এখনও ভোগ করছে। 
ভারত বিভাগ এক অতি বিষাদময় ঘটন| | 


॥ স্মাৰ্ণীনিতালহপ্ৰানীদেল্ল 
জন্সেল্প লাম ॥ 


কস্ৰুস্বে্ৰ- 


এখানে মাত্র কয়েকজন স্বাধীনতাসংগ্রামীর নাম 
শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে তাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম 
জানানে! হল--শহীদ অনাথবন্ধু পাজা, শহীদ অপূর্ব 
সেন, শহীদ চিত্তরঞ্জন মুখাজী, শহীদ অতুল সেন, 
শহীদ অমলেন্দু ঘোষ, শহীদ অনন্তহরি মিত্র, শহীদ 
ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, শহীদ ত্রিপুরা সেন, শহীদ 
অনিলকুমার দাস, শহীদ হরিগোপাল বল, 
শহীদ প্রমোদরপ্জান চক্রবর্তী, শহীদ আবদুল করিম 
গোলাম জিলানী,শহীদ আসফাকুল্লা, শহীদ মতিলাল 
মল্লিক, শহীদ জীবন ঘোষাল, শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, 
শহীদ সঞ্জীবচন্দ্ৰ রায়, শহীদ সুশীল সেন, শহীদ 
গুণধর হাজরা, শহীদ অনুজ! সেন, শহীদ রামকৃষ্ণ 
রায়, শহীদ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শহীদ রানেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শহীদ আশুতোষ কুইলা, শহীদ চিন্ত- 
প্রিয় রায় চৌধুরী, শহীদ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচাধ 
শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত, শহীদ নির্নলজীবন ঘোষ, 
শহীদ তারকেশ্বর সেন, শহীদ দীনেশচন্দ্র মজুমদার, 
শহীদ সতীন্দ্রনাথ সেন, শহীদ হিমাংশু বস্তু, শহীদ 
হৃষীকেশ সাহা, শহীদ স্মতীশ ব্যানাভা, শহীদ 
নলিনী বাগচী, শহীদ গ্রপ্োৎ ভট্টাচার্য, শহীদ 
নগেন্দ্ৰনাথ দত্ত, শহীদ মুগেন্দ্রনাথ দত্ত, শহীদ 
তারাদাস ভট্টাচার্য, শহীদ নবভ্ঞীবন ঘোষ, 
শহীদ নরেশ রায়, শহীদ পঞ্চানন পালিত, শহীদ 
প্রভাস বল, শহীদ ভূদেবপ্ৰসাদ সেন, শহীদ 
মনোরঞ্জন সেন, শহীদ মহেন্দ্ৰনাথ রায়, শতাদ 
মানকুমার বসুঠাকুর, শহীদ যতীশ গুহ, শহীদ রত 
সেন, শহীদ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শহীদ শটীন্দ্রনাথ 
মিত্র, শহীদ শৈলেশ চাটাজী, শহীদ সান্ভোষক মার 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫৪৩ 


মিত্র, শহীদ সুশীল দাশগুপ্ত এবং অনিলচন্দ্র রায়, 
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, চারণকবি মুকুন্দদাস, 
অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আবুল 
কালাম আজাদ, রজনীকান্ত সেন, রাজাগোপালাচারী, 
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রঙ্গলাল গাঙ্গুলী জ্যোতিষচন্দ্ 
রায়, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনন ভাই পরমানন্দ, 


বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্যামসুন্দর চক্রবতী, ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্ত, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বাবা গুরুদিত সিং হরিদাস 
মিত্র, ভোপৎকার, কামিনীকুমার দত্ত, পুলিনচন্ত্র 
দাস, পূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস, ফণিভূষণ দাশগুপ্ত, বিপিনবিহারী 
গান্ধুলী, ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অস্থিকাচন্দ্র মজুমদার । 


= হর টা 


হরদ্য়াল নাগ ( ১৮৫৩--১৯৪২ খ্ৰী. ) 
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অমনেন্দ ঘোষ (১৯২৬-:১৯৪৭ ৩) আবদুল করিম গোলাম জিলানী ( ১৯*৪--১৯৩২ খ্ৰী. ) 


আসফাকুর। ( মৃত্যু ১৯২৯ শ্রী') 


আশুতোষ কুইল্য ( মৃত্যু ১৯৪২ খ্ৰী. ) 


৫২ 


চিত্তরগুন মুখাৰ্জী ( ১৯১৯--১৯৪০ খ্ৰী. ) 


জীবন ঘোষাল ( ১৯১২--১৯৩১ খর. ) তারকেশ্বর দ্বক্তিদার (মৃত্যু ১৯৩৪ খর. ) 


তারকেশ্বর সেন (মৃত্যু ১৯৩১ খ্ৰী. ) ত্রিপুরা মেন (১৯১৩--১৯৩০ শ্ৰী. ) 


দীনেশচন্দ্র মজুমদার ( ১৩১৪ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ) নিৰ্মলজীবন ঘোষ ( ১৯১৬-১৯৩৪ খ্ৰী. ) 


৫৪৮ প্রোগ্েসিভ বুক অব নলেজ 


- নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ( ১৮৯৯৬-১৯১৫ খ্ৰী. ) ্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ( ১৯১৩১৯৩৩ খ্ৰী. ) 


মানকুমার বন্থঠাকুর (১৯২০--১৯৪৩ শ্রী.) 


রামকুষ্ণ বিশ্বাস (মৃত্যু ১৯৩১ খ্ৰী. ) 


৫৫৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সতীন্দ্ৰনাথ সেন ( ১৮৯৪-১৯৫৫ খ্ৰী. ) পুলিন দাস ( 


১৮৭৭-১৯৪৯ শ্রী, ) 


বীৱেম্ৰনাথ শাসমল ( ১৮৮১--১৯৩৪ এৰ ) 


বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ( ১৮৮৭+--১৯৫৪ খ্ৰী., 
ইসস TD ক্ৰ 


মানুষ যত শক্তিমান্ই হোক না কেন,পাখিদের 
মতে| উড়তে পারে না । বাঘ, সিংহ, হরিণ প্রভৃতি 
জস্তরাও উড়তে পারে না। একমাত্র উড়তে পারে 
পাখি। 

এই সব পাখিদের অনেকেরই পাখনার রং খুব 
সুন্দর। কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল প্রভৃতির স্বর 
কত মধুর, যেন মনে হয়, তারা গান গাইছে। 
এই সব পাখি উড়ে বেড়ায়, এ গাছ থেকে ও 
গাছে গিয়ে বসে, ডানা মেলে আকাশে 
উঠে যায়। 

মানুষের চিরদিনের ইচ্ছে, এই সব পাখিকে 
বাড়িতে রেখে দেয়, তাদের গান শোনে । ছোট 
ছোট ছেলেমেয়ের পাখিদের দেখে, তাদের কাছে 
গিক্সে আদর করতে পারলে খুশী হয়। আবার 
টিয়া, চন্দনা. ময়না, শালিক প্রভৃতি পাখিদের 


শেখালে বুলি বলে। এই সব কারণে পৃথিবীর 
সব দেশের লোক যত্ন করে পাখি পোষে। কোন 
কোন পাখিকে খাঁচায় রাখতে হয় না। নিজের 
খুশিমতে। ঘোরাফেরা করে। উড়ে গেলেও ফিরে 
আমে, বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না_যেমন পায়র।। 
তবে বেশির ভাগ পাখিকেই খাঁচায় পুরে রাখতে 
হয়, দাড়ের উপর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, 
তা নাহলে উড়ে পাঁলায়। 

পায়রা, মুনিয়া, বদরিকা, ময়ূর, শালিক, টিয়া, 
চন্দনা, ময়না, কাকাতুয়া, হীরামন, কোকিল, ফিঞ্চ, 
ক্যানারী, বার্ড অব প্যারাডাইস, চড়ুই, দোয়েল, 
পাপিয়া, ফিঙ্গে, শ্যামা প্রভৃতি অসুং্যরকম পাখি 


॥ কোক্কিলল | রি p ৰু 
কোকিল পরিযায়ী পাখি। আমাদের দেশের 


পাখি পোষা 


পাখি নয়। শীতের দেশ থেকে বসম্তকালে এদেশে 
উড়ে আসে৷ গ্রীষ্মকালে এদেশ ছেড়ে চলে যায়। 
পুরুষ কোকিলের কণ্ঠস্বর খুব মধুর। তার কুহুতান 
শুনে সকলেই তৃপ্তি পায়। কিন্ত গ্ৰীষ্মকাল এলেই 
তারা চলে যায়। তাই লোকে তাদের ধরে রাখতে 


চায়। 


কোকিল 
কোকিল বাসা বাধে না। কাক ও অন্যান্য 
পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। কাক বা অন্য পাখি 


সেই ডিমের বাচ্চাকে নিজের মনে করে পালন 
করে। 

পাখিশিকারীরা কোকিল ধরে যারা কোকিল 
পুতে চায় তাদের বেচে দেয়। গৃহস্থেরা খাঁচায় 
কোকিল রেখে দেয় । সেই কোকিল প্রায় সার! 
বছর ধরে ডাকে । তাদের কুহু ডাক শুনে বাড়ির 
সকলে খুশী হয়। কোকিলকে নিয়মিত পোকামাকড় 
খেতে দিতে হয়। ক্রমশঃ তারা ফলপাকড়ও খেতে 
শেখে। 
| সালা ॥। 

অনেকের বাড়িতে পায়রা থাকে । সাধারণতঃ 
পায়রার ঝাঁক থাকে । সেই সব পায়রাদের 
থাকবার জন্যে উঁচু বাঁশের মাচা করে দেওয়া হয়। 


৫৫৩ 


তার উপরেই তারা বেশির ভাগ সময়েই কাটায়। 
মাঝে মাঝে আকাশে উড়ে যায় ও বেশ এক চক্কর 
দিয়ে ঘুরে আসে । 

কোন কোন বাড়িতে দেওয়ালের কানিসে 
পায়রারা থাকে । কোথাও দেওয়ালের উপর দিকে 
কাঠের খোপ রেখে দেওয়া হয়। তাতেও পায়রার! 
থাকে। 
॥ নানা জ্তঞাতেশ্ৰ সাল ৷৷ 

লোটন, মুক্ষি, সেরাজু, গোলা, পরপণ, লঙ্কা, 
গিরেবাজ প্রভৃতি নানা জাতের পায়রা আছে । 

সব পায়রাই গল! ফুলিয়ে বকম্বকম্‌ করে 
ডাকে। 

লোটন বা নোটন পায়র। ওড়বার সময় 
ডিগবাজি খায়। লঙ্কা পায়রা মরুরের মতো লেজ 
মেলে ধরতে পারে । গিরেবাজ পায়রা খুব উঁচুতে 


তি 


১৬ ঠা 


শিস দিলে পাররারা উপরে উড়ে যায় 


৫৫৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


পা ুেল এল 
উড়তে পারে। পরপণ পায়রার পায়ে পালক মধ্যে একটা! মরচে-ধর। পেরেক রেখে দিলে তাদের 


(পর) থাকে। গোলা পায়রা পোষার কোন শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় লোহার যোগান হয়ে 


ঝামেলাই নেই। তারা আপনাআপনি এসে 
গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাদের জন্যে 
থাকবার কোন জায়গ। করে দিতে হয় না। তার৷ 
সাধারণতঃ ছাদের কানিসেই থাকে। 
পায়রা পোষ! যাদের রীতিমতো শখ তার! নীচে 
দাড়িয়ে শিস দিলেই পায়রার। উপরে উড়ে যায় ও 
ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে । অনেকেই পায়রার সেই 
ঘুরে ঘুরে ওড়া, ডিগবাজে খাওয়। প্রভৃতি দেখে 
বেশ আনন্দ পায়। 
॥ শাস্সস্লাব্ সাহান্যে লক শালীল্৷৷ ৷৷ 
পায়রাকে শিক্ষ| দিলে এক বাড়ি থেকে বহু 
দূরের বাড়িতে খবর পৌছে দিতে পারে। তাদের 
পায়ে একট! ছোট কৌটে। বেঁধে দিতে হয়। 
তার মধ্যে চিঠি থাকে ।' পায়রা সেই কৌটে] 
সমেত ঠিক ঠিক জায়গায় পৌছে যায়। যুদ্ধের 
সময় পায়রার সাহায্যে ডাক পাঠানো আগেকার 
দিনে রীতিমতো৷ রেওয়াজ ছিল। অবশ্য এখনও 
পায়রার সাহায্যে সংবাদ পাঠানে। হয়ে থাকে । 


৷৷ শক্রিলৰ্শ৷ ॥ 


পায়র| যে খোপে থাকে, সেই খোপের সামনের 
দিক্টা একটু উঁচু করে রাখতে হয়। ত! নাহলে 
তাদের ডিম গড়িয়ে নীচে পড়ে যেতে পারে। 
প্রতিটি খোপ তারের জাল দিয়ে ঘিবে দেওয়! 
দরকার। 

পায়রাদের যাতে স্থানের কোন অসুবিধা না হয় 
তার জন্যো একট! বড় গামলায় করে পরিষ্কার জল 
রেখে দিতে হয়। পায়রা অনেক থাকলে লম্বা 
কম গভীর চৌবাচ্চা রাখা ভালে! । 

পায়রারা যে পাত্র থেকে জল খায় সেই পাত্রের 


থাকে । এর ফলে পায়রাদের স্বাস্থ্য ভালো। থাকে । 


৷ আচ্ছা ॥ 

গম, সরষে, ধান, যব, পায়রা-মটর প্রভৃতি 
পায়রাদের খাদ্য। এ সব ছাদে, উঠানে বা 
বারান্দায় ছড়িয়ে দিলে তারা খু'টে খুঁটে খেতে 
পারে। যেখানে পায়রার! খায় সব সময়ে সেখানে 
একটা পাত্রে জল রেখে দিতে হয়। তাহলে তারা 
প্রয়োজনমতো জল খেতে পারে। পায়রাদের 
খাগ্ঠ ছড়িয়ে না দিলেও চলে । একটা চওড়া কম 
গভীর পাত্রে করে দিলেও তাদের খাওয়ার অস্সবিধা 


পায়রার! খুঁটে খুঁটে শশ্য গায় 


পাখি পোষা ৫৫৫ 


দেখা গেছে, যেখানে সরষে, মটর, ছোলা! 
ইত্যাদি বিক্রি হয়, সেখানে, বিশেষ করে 
রেলস্টেশনের ধারের মার্কেটে পায়রার! খাণ্য়ার 
আশায় বাক বেঁধে থাকে । কেনাবেচা করার 
সময় অনেক শস্ত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের 
সেই সব শস্ত খুঁটে খুঁটে খাওয়ার সুবিধে হয়। 
॥ ললুলি-শৰলা৷ পাৰি ॥ 

ময়না, চন্দনা, টিয়া, শালিক, কাকাতুয়! প্রভৃতি 
পাখিকে শেখালে মানুষের মতো অনেক কথা 
বলতে পারে। এ-সবের মধ্যে ময়না খুব সহজেই 
বুলি বলতে শেখে । অনেক গৃহস্থ সকাল বেলায় 
ঠাকুর-দেবতার নাম তাদের মুখ থেকে শোনবার 
জন্যে তাদের তারা, কালী, হরি প্রভৃতি বলতে 
শেখায়। যে-সব পাখির নাম করা হলঃ দে-সব 
পাখি ছাড়া আরে অনেক রকম পাখি বিদেশের 
লোকের বাড়িতে পোষা হয়। তারা বেশ ভালো 
বুলি বলতে পারে। কোন কোন পাখিকে শেখাতে 
হয় না। তারা যা শোনে, তাই বলে। বুলি-বলা 
পাখিদের সব দেশেই খুব আদর 1 


॥ ভিন্না ও চন্দনা ৷৷ 


টিয়া ও চন্দনা প্রায় একই ধরনের পাখি 
চন্দনার গলায় একটা লাল ডোর! থাকে। টিয়া 
পাখির রং সবুজ, ঠোট লাল। 

টিয়। পাখি ঝাঁক বেঁধে শস্তক্ষেতে নেমে ফসল 
খায়। স্ব্ধমুখী জাতীয় ফুলের বীজও খায়। 
এদের ঠোটের খুব ধার। অনেক সময় দেখা গেছে, 
ফুলসমেত ডাল কেটে মুখে করে নিয়ে টিয়াপাখি 
উড়ে যাচ্ছে। 

লোকে টিয়াকে খশচাতেও রেখে পোষে, আবার 
পায়ে শিকল দিয়ে দাড়ের উপরেও রাখে । 


এদের খাদ্য নান! ধরনের ফল, ছোলা, মটর 
ইত্যাদি। ছাতু, কলা, পেয়ার! ইত্যাদি এদের খুব 


[এ LS 


॥ মহন ৷ 

ময়না পাখিকে কাঠের বা লোহার শিকের 
খ'ণচায় পোষা হয়। 

বাড়ির লোকে যে-সব কথ| বলে, ময়না! তার 
অনেক কিছুই অনুকরণ করে বলে থাকে। 
সাধারণতঃ আমাদের দেশের হরবোল! পাখিদের 
মধ্যে ময়নার কথা খুব স্পষ্ট ও মধুর। এদের 
কথায় বিশেষ জড়তা থাকে না। 

ময়না নানা রকমের ফল, ছাতু, ছুধ-ভাত 
ইত্যাদি খায় ৷ 

ময়না খুব সুখী পাখি। সহজেই রোগে 
আক্রান্ত হয় ও মারা যায়। সেইজন্যে তাদের 
দিকে বিশেষরূপ দৃষ্টি দিতে হয়। 


৫৫৬ প্রোশ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ শীলিকু ॥ 


শালিক বাংলার পল্লী অঞ্চলের অতি সাধারণ 
পাখি। প্রায় সব সময়েই কিচিরমিচির করে। 
মনে হয়, ঝগড়া করছে, নিজেদের মধ্যে বাদবিতগণ্ডা 
করছে। 

শালিককে খাঁচায় রেখে পুতে হয়। অনেক 
সময় পোষা শালিককে ছেড়ে দিলেও উড়ে 
পালায়'না। কখনও উড়ে সামনের গাছে বসে, 
কখনও ছাদের কানিসে বা ঘরের চালে বসে। 
কিন্তু সন্ধ্যার আগেই উড়ে এসে খাঁচার মধ্যে 
প্রবেশ করে। 

ছাতু, নানা ধরনের ফল, ফড়িংজাতীয় পতঙ্গ 
ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য। 

শেখালে শালিক মানুষের কথার অনুকরণে 
কথা বলে কিন্ত এদের কথা খুব স্পষ্ট নয়। 


পাখি পোষা 


৷৷ কাকাভুস্রা। 

কাকাতুয়ার মাথায় বুটি থাকে। আকারে 
অনেক বড় পাখি। সাধারণতঃ অস্টে,লিয় ও তার 
পার্শ্ববর্তী নান! দ্বীপে এদের দেখা যায়। 


কাকাতুয়া 

কাকাতুয়ার গায়ের রং সাদা । সাদা পালকে 
হলদে বা লাল রঙের আভাস দেখ! যায় । 

নিউ গিনির কাকাতুয়া ধূসর রঙের, ঠোট 
লালাভ। এদের ঠোটের জোর সাংঘাতিক। যে 
বাদাম ভাঙতে হাতুড়ির প্রয়োজন, তা এরা 
সহজেই ঠোটের চাপে ভেঙ্গে ফেলতে পারে । 

কাকাতুয়াকে পায়ে শিকলি দিয়ে দাড়ে রেখে 


৫৫৭ 
দেওয়া হয়। 

কাকাতুয়। খুব ভালে বুলি বলতে পারে । 

দাড়ের দুদিকে খাবারের বাটি থাকে । তাতে 
ছোলা, নানা ধরনের কাটা ফল ইত্যাদি রাখা হয়। 
৷৷ বালিকা ৷। 

বদরিকা budgerigar শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। 
এই পাখি অনেকেই সযত্বে পোষেন। অস্টে,লিয়ার 
ঝোপে বাড়ে এই পাখি অনেক দেখা যায়। 


বদরিকা পাখি বাইরের খাঁচায় রাখা চলে। 
তবে অনেকে ঘরের বারান্দায় রাখেন। 

বন্দী অবস্থায় বদরিকা পাখি ৫/৭ বৎসর বেঁচে 
থাকে। 

আফ্রিকার তোতাপাখি l০ve-bird-কেও- 
লোকে বদরিকা পাখি বলে। 1০০-৮1এ অনেক 
জাতের ৷ তন্মধ্যে ছ'রকম পোষ মানে । 

বদ্দরিক পাখি ধূসর, সবুজ, নীল প্রভৃতি নানা 
রঙের। এই পাখির আকার বড় নয়। 

" দুধ, নানারকমের ফল ও শস্য প্রভৃতি এদের 
খাদ্য । 


৫৫৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
॥ সুন্নিস্সা ॥ 4৮ (ED 0074 
মুনিয়া নানা রঙের বেশ ছোট পাখি। একসঙ্গে ia) ০৮ ৭১৫৫ 
অনেকগুলি পাখিকে খাঁচায় রেখে পোষা হয়। ২ ওক %25%/ ২ 
খাঁচার মধ্যে টবসমেত গাছ রাখলে তাতে এ ৮১ রর, 
ঘোরাফেরা করে। গাছ থেকে নারকেলের মালা At 
ঝুলিয়ে দিলে সেই মালার মধ্যেও থাকে। ২৯ 
এর! কাকনি দানা খেতে খুব ভালবাসে ৷ == ১৬ 
॥ বাৰ্ড জৰ স্যাল্দাভাহ্ুস ॥ Bee ০৬৫ 1111, 
বার্ড অব প্যারাডাইস ( স্বর্গের ৰং উর 4 
নিউ গিনি ও তার পাৰ্শ্ববৰ্তী দ্বীপসমূহের পাখি । রিং ৰ 1 
এদের লেজ খুব লম্বা! ও সুন্দর ৷ ন = = 
৪ জাতের এই পাখি দেখা যায়। সাধারণতঃ = নত 


লোকে খুব উঁচু ও বড় খাঁচায় এদের পুষে থাকে। 
৷৷ শাশিল্প। ও দোহ্েল ৷৷ 

পাপিয়া কোকিলজাতীয় পাখি (1791 
cuckoo )। খাঁচায় রেখে পুষতে হয়। 

দোয়েলকেও খীচায় রাখতে হয়। 
দৌয়েলের কঠস্বর খুব মিষ্ট। 

এদের পাকা ফল খাওয়ানো হয়। ফড়িং ও 
অন্যান্য পোকামাকড়ও এর! খেয়ে থাকে । 


পাপিয়া” 


|| হল ॥ 


ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি। পুরুষ পাখির 
পেখম অতি সুন্দর । বর্ষার সমাগমে পুরুষ পাখি 
পেখম তুলে নৃত্য করে। সে দৃশ্য খুবই সুন্দর । 


বধার সমাগমে পুরুষ ময়ূর পেখম তুলে নৃত্য করে 
ভারতের বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ময়ূর ঘুরে 
বেড়ায়। ব্রন্মদেশে ও মালয়েশিয়ায়ও একশ্রেণীর 
ময়ূর দেখা যায়। 

পোষা ময়ুরকে সাধারণতঃ খাঁচায় রাখা 
হয় না। বাগানে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্তে 
উচু করে যে দাড় রাখা হয়, তাতে বসে রাত 
কাটায়। 

ময়ূরের ডাককে বলে কেকা । কবির! সেই 
ডাককে নানাভাবে বর্ণনা করলেও, সে ডাক 
শুনতে তত মধুর নয় । সাধারণতঃ বধাসমাগমে 


ময়ূরের কেকারব শোনা যায়। 


গু === 


) 
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মানুষ থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সব জীব 
তাদের কঠব্বর দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। 
মনুয্যেতর প্রাণীরা মুখ দিয়ে শব্দ করে কিন্তু তারা 
কী বলে, তা আমর! বুঝতে পারি না। অবশ্য, 
প্রাণীরা পরস্পরে তাদের কণ্ঠস্বরে কী ভাব প্রকাশিত 
হচ্ছে, তা বুঝতে পারে। 

মানুষ কথা বলে তার মনের ভাব ব্যক্ত করে। 
সেই কথা এক বা একাধিক শব্দের সমষ্টি। যে-সব 
শব্দ পর পর উচ্চারণ করে মানুষ তার মনের ভাব 
প্রকাশ করে তার নাম ভাষা। পৃথিবীর সব 
জাতির মানুষেরই নিজস্ব ভাষা আছে। 

এই ভাষা দিয়ে আমর! পরস্পরের মধ্যে ভাব- 
বিনিময় করি। বড় জোর একট! সভায় অনেককে 
মনের ভাব জানাই । যখন মনের কথা জানাই, 
তখন সকলেই বোঝে, কিন্তু বহু দিন পরে সে-সব 
কথা হারিয়ে যায়। 

এইজন্যে মানুষ ভাষাকে ধরে রাখবার জন্যে 


৮৯৪0৮ 
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লিপি বা অক্ষরমালার স্থষ্টি করেছে। পৃথিবীর সব 
দেশের সব জাতির লোকের নিজস্ব লিপি বা 
অক্ষরমাল! আছে। সেই সব লিপি বা অক্ষরমাল! 
হাতে লিখে বা ছেপে রেখে দিলে পরে তা পড়ে 
লোকে বুঝতে পারে, আগেকার সময়ে কী কথা বলা 
হয়েছিল। বহু যুগ পরেও সেই সব লিপি বা 
অক্ষরমালার মাধামে মানুষের মনের কথা 
জানা যায়। 


আদিম যুগে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে 
নানা দেশে নানা ধরনের মানুষ ছিল। তারা 
লিখতে পড়তে জানত না। তাদের কণ্ঠস্বরের 
মাধ্যমে পরম্পরে মনের ভাব বুঝত। সেই সময়ে 
তারাও কিছু এঁকে বা লিখে রাখবার চেষ্টা করত। 

তার! যে-সব গুহায় বাস করত, সেই সব গুহার 
গায়ে তারা সে-যুগের দেখা জন্ত-জানোয়ারের 
ছবি আকতে শুরু করল। প্রাচীন প্রস্তরযুগের 


৫৬০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


শেষের দিকের মানুষেরা এই ভাবে পাহাড়ের 
গুহার গাত্রে অনেক ছবি আকত। শুধু তাই নয়, 
রঙ দিয়ে নান! রেখা বা চিহ্ন গুহাগাত্রে একে 
রাখত। হয়তো সে-যুগের সেই সব চিহ্ন বা 
রেখাই লিপি বা অক্ষরমাল!। 

অবশ্য এই ধরনের রেখা বা চিহ্ন বেশী দেখা 
যায় নি। জন্তজানোয়ারের ছবিরও সন্ধান বেশী 
পাওয়া যায় নি। নানা দেশের বিভিন্ন গুহাগাত্রের 
ছবি নিপুণভাবে আকা না হলেও সেগুলির মধ্যে 
বৈচিত্র্য খুজে পাওয়া গেছে ৷ 

যত দিন যেতে লাগল, মানুষ পাহাড়ের গুহার 
দেওয়ালে বা পাথরের গায়ে আরো নানা ছবি 
আকতে লাগল। এ-সব ছবি শুধু জন্তু- 


শিকার করছে, কেউ মাছ ধরছে, কেউ কেউ মধু 
সংগ্রহ করছে, কেউ কেউ দল বেঁধে যুদ্ধে যাচ্ছে, 
কেউ কেউ বা একসঙ্গে নাচছে। এ ধরনের ছবির 
সংখ্যা হয়তো পৃথিবীতে অনেক ছিল। কিন্তু 
কাচা রঙে আকা ছবি বহুকালের জলবৃষ্টিতে ধুয়ে 
গেছে। কাজেই সে-সবের সন্ধান খুব কমই 


বছরেরও আগে চিত্রলিপি থেকে ধ্বনিলিপির 
বিকাশ শুরু হয়। মানবসভ্যতার শুরু থেকে 
ভাষাকে লেখারূপ দেবার আবশ্যকতা দেখ! দেয়। 

অতি প্রাচীন কালে মৃংপাত্রের উপর যে-সব 
চিহ্ন বা প্রতীক ও অলংকরণের ধার! প্রচলিত ছিল 
তা থেকে লেখার পদ্ধতি দেখা দেয়। 

অক্ষর বিকাশের চারটি স্তর-__চিত্ররীতি, ভাব- 
চিত্ররীতি, মিশ্ররীতি, অক্ষরলিপি ও স্ুমেরীয় 
লিপি। 


॥ জিজ্রলীভিি ৷৷ 

চিত্রের সাহায্যে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা । 
॥ ভাৰচিত্ৰল্লীতি ॥ 

প্রাচীনকালে চিত্ররীতি ছিল বস্তু বা ক্রিয়ার 
চিত্ৰ অঙ্কনেই সীমাবদ্ধ। তা থেকেই বস্তুর গুণ- 
প্রকাশের চিত্ররূপ ব্যবহারের প্রয়াস দেখা দেয়। 
তাকেই বলে ভাবচিত্ররীতি বা. 01০/০- 


10982901710 method | 


॥ মিশ্ৰন্থীভি ৷। 
চিত্র বা প্ৰতীক দ্বারা ধ্বনি ক্ল্পায়ণের চেষ্টাকে 
বলে মিশ্ররীতি। মিশরীয় হায়ারোগ্রিফ 


(016:0815 ) মিশ্ররীতির উদাহরণ ৷ 


লিপি ও মুদ্রণ ৫৬১ 


9010 )-র উদ্ভব | 
॥ সুমেল্লীন্নস লিলি ॥ 


বর্তমান ইরাকের ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস 
নদীর দোয়াব অঞ্চলে সুমেরীয়র। সর্বপ্রথম লিপির 
ব্যবহার শুরু করে। ৰু 


স্থমেরীয় লিপি 
গ্রীকরা ইরাক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের নাম 


দিয়েছিল মেসোপটেমিয়া। এর সর্বদক্ষিণে বাস 


₹রত স্ুমেরীয়রা। তাদের রাজধানী ছিল 
ব্যাবিলনিয়া। উত্তরে বাস করত আ্যাসিরীয় 
জাতি। তারও উত্তরে বাস করত আক্কাদর|। 
এরা সকলেই সেমিতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । 
সুমেরীয়রা কাচা মাটির ফলকে এক খণ্ড কাঠ বা 
শর দিয়ে লিখত। তাদের চিত্রাক্ষরগুলি ছিল 
বাণমুখ লিপি বা কীলকাক্ষর ( cuneiform )। 

আকাদর। সুমেরীয় লিপিই গ্রহণ করে। 
ভারা প্রতীক বা চিত্র-সংখ্যা ৬০*তে কমিয়ে 
আনে। 


॥ সিশলীৰ় ৱিনলি ॥ 
পণ্ডিতদের মতে মিশরীয় লিপি এশিয়া থেকে 


৫৩ 0 


আনয়ন-করা কোন সেমিতিক লিপি থেকে জাত। 
মিশরীয় লিপি মিশ্ররীতির। মিশরীয় ধ্বন্যাত্মক 
লিপির ২৪টি চিহ্ন গ্রহণ করেই ফিনিসীয়র! 
ব্বনিলিপির রূপদান করে। তা থেকেই ইউরোপীয় 


বর্ণমালা গঠিত হয়। 


॥ চীন লিলি ॥ 


সম্ভবতঃ চীন-সম্রাটু ফু-শি (২৮৫২-২৭৩৮ খ্ৰী. 
পূ্বাব্দ ) চীন। লিপির উদ্ভাবন করেন। চীনা ভাষা 


চিত্রকপ অক্ষর্লপ উচ্চারণ অর্থ 


/2 ইউয়েহ চন্দ্র 
111 শান পর্বত 
4 ৭জু বালক 
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একাক্ষর শব্দবহুল বলে লিপি একাক্ষর রয়ে 
গেছে। এত দীর্ঘকালেও তার আর কোন রূপান্তর 
ঘটে নি। চীনা ভাষায় প্ৰায় ৫* হাজার শব্দবাচক 
চিহ্ন আছে। 
॥ জ্কাপ্পান্নী লিশি ॥ 

জাপানে চীন! লিপির প্রচলন ছিল । তা থেকে 
জাপানীর! ধ্বনিবাচক লিপি তৈরি করে নিয়েছে। 


৫৬২ প্রোগ্রেসিভ 


হাজার হাজার চীনা ভাবচিত্রলিপি তথা ধ্বন্যাত্মক 
অক্ষরের স্থানে জাপানীরা ৪৭টি অক্ষর বা 55119015 


পপ, মী 


॥ শিল্ধুলিলি ॥ 

সিন্ধু নদের অববাহিকায় হরগ্লা, মোহেন- 
জো-দরে! প্রভৃতি স্থানে যে প্রাচীন সভ্যতার 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা মিশরীয় বা 
সুমেরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। হরপ্না, মোহেন- 
জো-দরো প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত সীলগুলিতে মোট প্রায় 


৪০০ চিহ্ন, প্রতীক বা অক্ষর দেখা যায়। আজও 
এইগুলির পাঠোদ্ধার করা যায় নি। কোন কোন 
প্রতীকে পরবর্তী কালে ভারতে প্রচলিত ব্ৰাহ্মী- 
লিপির ন্যায় স্বৱচিহ্নের সংযোগ লক্ষ্য করা গেছে। 


॥ আল্লাম্মীক্স ল্সিশি ॥ 
পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়ার উত্তর ভাগে প্রাচীন 


অব নলেজ 

সেমিতিক লিপি গড়ে ওঠে। ডেড মীর তীরে এক 
পাহাড়ের গুহায় আরামীশ্ন লিপিতে লেখ! ওল্ড 
টেস্টামেন্টের চামড়ার গুটানো পুথি ( Dead Sea 
50011 ) পাওয়া গেছে। তা থেকে পারস্তের 
পহলবী লিপি গড়ে উঠেছে। জরধুক্্বাদীদের জেন্দ- 
আবেস্ত। পহলবী লিপিতে লেখা ৷ 


আরামীয় লিপি থেকে জাত। 


আধুনিক মিশরীয় লিপির উদ্ভব 
ea 
॥ মিন্নোল্সালন লিলি ॥ ০471 
ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপের মিনোস রাজাদের 


প্রাসাদে যে অজস্ৰ লেখফলক পাওয়া গেছে; _ 
সে-সব দেখে মনে হয়, ক্ৰীটের অধিবাসীরা = 


লিপি ও মুদ্রণ 


ফিনিসীয় বর্ণমালার বিকাশের ধারা 
দশরীয় হায়ারাধিফ | দিনাই উচ্চারণ | ফিনি্গীয় | এক 
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বঙ্গাফরে ্রি্র্সীয় বণর্রালার বণছাকাৰ 


উচ্চারণ ও সঙ্গে তির, অফ দেওয়া গেল 


ফিনিসীয় বর্ণমালার বিকাশের ধার? 


০ 


৫৬৩ 


৫৬৪ 
মিশরীয় হায়ারোগ্রিফিক লিপি শিখেছিল। ক্রীট 
দ্বীপের মিনোয়ান লিপির পাঠোদ্ধার করা যায় নি 


মিনোয়ান লিপি মিশরীয় ও স্থমেরীয় লিপি দ্বার! 
প্রভাবিত। 


॥ মাল্লালিলি ॥ 

মধ্য আমেরিক। ও দক্ষিণ মেক্সিকোর মায়ারা 
এক ধরনের লিপি ব্যবহার করত। পরবর্তী 
আযাজটেকর! তাই ব্যবহার করত বলে জানা গেছে। 
এ-সবই ভাবচিত্রলিপি ৷ 


॥ হ্ৰিনিসীহ্ বৰ্ণমালা ॥ 


কেউ কেউ বলেন, মিশরীয় থেকে রূপান্তরিত 
ক্রীটীয় ব| মিনোয়ান লিপির প্রভাবে পশ্চিম 
এশিয়ায় ব্যবহৃত সেমিতিক লিপির বিভিন্ন ধরনের 
মধো বাণমুখ লিপির প্রেরণায় উদ্ধৃত অন্যতম 
লিপিই ফিনিসীয় লিপি। 


॥ লোসান ল্ৰণমাৱ্শা ৷৷ 


গ্রীক বর্ণমালা থেকে গৃহীত হলেও গ্রীক 
বর্ণমাল! পূৰ্ণ রূপ লাভ করার আগেই রোমান 
বর্ণমালার স্থপ্রি। রোমান বর্ণমালাই ইংরেজী 
বর্ণমালা রূপে ব্যবহৃত হয়, অবশ্য কিছু কিছু 
পার্থকা দুষ্ট হয়। রোমান লিপিই পরিবর্জন ও 
পরিব*:নর মধ্য দিয়ে কিছুটা ভিন্ন রূপে পশ্চিম ও 
উত্তর ইউরোপে প্রচলিত হয়। 


॥ প| লব লিললি ॥ 


জামান ও স্বাণ্ডিনেভিয়ার মধ্যযুগের সন্নাসী 
ও লিপিকরদের হাতে রোমান বর্ণমালা কিছুটা 
গোলাকার রূপ লাভ করে। তাকেই বলে গথিক 
লিশি। এক সময়ে ইংল্যাণ্ডে গথিক লিপির 
প্রচলন ছিল। বর্তমানে অবশ্য ইংল্যান্ডে গথিক 
লিপি সম্পূৰ্ণ পরিত্যক্ত। 


৬. 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৷৷ শশা লৰ্লমালা। ৷৷ 


রুশ বর্ণমালায় মোট ৩৩টি বর্ণ বা প্রতীক 
আছে। এই বৰ্ণমালা পরোক্ষভাবে গ্রীক থেকে 
স্থষ্ট। সেন্ট সিরিল (Saint Cyril, ৮২৭-৮৬৯ খী.) 
বুলগেরিয়। ও মোরাভিয়ার স্নাভ ভাষায় বাইবেল 
অনুবাদ করতে গিয়ে যে বর্ণমাল। ব্যবহার করেন, 
তাই হচ্ছে সিরিলিক বর্ণমাল|। তা থেকেই রুশ, 
পোল প্রভৃতি স্নাভ বর্ণমালা! গড়ে ওঠে। 


॥ ভালভীৰয় লিলি ॥ 


বর্তমানে ভারতবর্ষে যে-সব লিপি প্রচলিত 
আছে, সে-সব ব্ৰাহ্মী লিপি থেকে গঠিত। শুধু 
ভারতের নয়, শ্রীলঙ্কা, তিব্বত, ব্ৰহ্মদেশ, থা ইল্যাণ্ড, 
কান্থোডিয়। (কাম্পুচিয়।), ভিয়েতনাম, ইন্দো- 
নেশিয়া, কিলিপিন্জ, প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন লিগি 
ব্ৰাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভৃত। 


17৮17131784 
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অশোকের অঙ্গশাসন £ খয়োঠী লিপি 
সম্রাট অশোকের লেখ বা অনুশাসন সব 
প্রাকৃত ভাষায় এবং গ্রীক, খরোগী, ব্ৰাহ্মী ও 
আরামীয় অক্ষরে লেখা । অধিকাংশ অনুশাসন 
ব্ৰাহ্মী লিপিতে লেখা ৷ 


॥ ল্লাকননী কিলিস্পি ।। 


তীর্থংকর ধষভদেব তার কন্যা ব্ৰাহ্মীকে যে 
লিপি শিক্ষা! দেন, তাই-ই ব্ৰাহ্মী লিপি । কেউ 


লিপি ও মুদ্রণ 


কেউ বলেন, ব্রহ্মার মুখনিঃস্থত লিপিই ব্ৰাহ্মী ৷ 
॥ ল্লোইটী লিপি ॥ 


পশ্চিম এশিয়ার আরামীয় লিপির পরিবন্তিত 
অক্ষরগুলি খর ব1 গাধার ওষ্ঠের মতো! দেখতে বলে 
খরোষ্ঠী এই নাম হয়। 


11777171787 
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অশোকের রুশ্মিনদেই সুম্ত অনুশাসন 
খরোগী লিপি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার 
অনুকূল নয় বলে কয়েক শতাব্দী পরে এর 
অবলুপ্তি ঘটে। 
সমাট অশোকের পরে ধীরে ধীরে ব্ৰাহ্মী লিপির 
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অশোক লিপি 


৫৬৫ 


পরিবর্তন ঘটতে থাকে। গুপ্তযুগের পর-খ্রীষ্টীয় ৭ম 
শতাব্দী থেকে ৯ম শতাব্দীর মধ্যে ব্ৰাহ্মী লিপির 
চারটি রূপ দেখা দেয়--উদীচা, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও 
দাক্ষিণাতা । 
॥ ভদ্দীল্য ছিলন্সি ॥ 

উদীচ্য বা উত্তরাঞ্চলের লিপি শারদ! লিপি 
নামে গ্ল্যাত। এই শারদ! লিপি থেকেই পাঞ্জাব 
ও কাশ্মীরের গুরুমুখী লিপির উদ্ভব । 


॥ ৩এতভীল্য লিলি ৷৷ 

প্রতীচ্য বা পশ্চিমা লিপির নাম নাগর লিপি। 
তা থেকেই দেবনাগরী, গুজরাতী প্রভৃতি লিপির 
মৃষ্টি। 
॥ প্ৰাচ্য লিশি৷ ॥ 

প্রাচ্য লিপির নাম কুটিলা লিপি। এ থেকেই 
বাংলা, ওড়িয়া ইত্যাদি লিপির বিকাশ । 
॥ দলক্ষিলাত্য লিনলি ৷৷ 

দাক্ষিণাতা লিপি অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের 
লিপিসমূহ ব্ৰাহ্মী অক্ষরমালা থেকে উদ্ভুত। 
তেলেগু ও কানাড়ী ব্ৰাহ্মী লিপি থেকে গড়ে 
উঠেছে। তামিড় বর্ণমালা থেকে কেরলে ব্যবহৃত 
মালয়ালম বর্ণমালা রূপ লাভ করে। 
॥ সিংহুলী লিলি ৷৷ 

্রাঙ্গীর কোন দক্ষিণী রূপ থেকে শ্রীলঙ্কার 


সিংহলী লিপির সৃষ্টি । ক ন 
॥ ভিন ভী লিপি ॥ /০:” পা { 


তিব্বতী লিপি সম্ভবতঃ খ্ৰীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ 
শতকে ব্ৰাহ্মীর কোন প্রাচীন রূপ অনুযায়ী গড়ে 
ওঠে। 

ভারতীয়দের দ্বারাই শ্যামদেশ ( থাইল্যাণ্ড ), 
কম্বোজ (কান্থোডিয়া ব| কাম্পুচিয়। ), চম্পা 
(ভিয়েতনাম ), সুমাত্ৰা, যবদ্বীপ, কোরিয়া, 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
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লিপি ও মুদ্রণ 
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বিভিন্ন লিপি (২) 


৫৭৯ প্রোখ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ফিলিপিন্জ, দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ব্ৰাহ্মীজাত 
লিপির প্রচলন হয়। এখনও সেই সব লিপি 
পরিবতিত আকারে বিদ্যমান । 

সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন সময়ে এত লিপির 
উদ্ভব হয় যে তা বলে শেষ করা যায় না। সে- 
সবের ইতিহাসও খুব বিচিত্র। পণ্ডিতদের মধ্যে 
মতভেদ থাকলেও সেই-সব লিপির ইতিহাস বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তকে মবিস্তারে 
বণিত আছে। 

কেবল লিপি স্থষ্টি করলেই মনুষ্যসমাজের 
উদ্দেশ্য সফল হবে না, এ কথা ভেবে লোকে 
সহজ উপায়ে ছাপার কাজ চালানোর বাবস্থা 


তালপাতার পুথি 


করে। কিন্ত আগে লোকে লিখত পাথরে খোদাই 
করে, বড় জোর তালপাতার পু'থিতে। বর্তমান 
কালের মতে| কাগজ স্ষ্টি তখনও হয় নি। 


॥ স্যাঞ্পাউল্লান্ন ॥ 


মিশরে নীল নদের ধারে প্যাপাইরাস নামে 
একরকম নলখাগড়ার গাছ জন্মায়। সেই গাছের 
পাতলা পাতল। পাত জুড়ে তখনকার দিনে লম্বা 
কাগজের মতো করা হত। তাতে লিখে সেই 
প্যাপাইরাস গাছের পাত গুটিয়ে রাখা হত। 

প্যাপাইরাসের পাতে লেখা বই মিশরের 


প্যাপাইরাসের গুটানো পাত 


রাজাদের কবরে রেখে দেওয়া হত। সেই বইকে _ 
বলা হয় “বুক অব দ্য ডেড’ । | 

এই প্যাপাইরাস কথা থেকেই বঠমানের 
পেপার (099০7) শব্দের উদ্ভব । 


॥ কলম ॥ SE. ৰ 
রোমকেরা খুব পাতলা কাঠের উপর কালি 
দিয়ে লিখত। যে ছু'চলে। জিনিস দিয়ে তারা 
লিখত, তারই নাম কলম। 

চীনে কাগজ আবিষ্কার হওয়ার আগে রেশমী 
বান্ত্ের উপর লেখা! হত। 


॥ ভেলাম শু পাৰ্ডমেণ্উ ॥ 


পশ্চিম এশিয়। ও ইউরোপে চামড়ার পাতের 
উপর লেখার প্রথা চালু হয়। এই চামড়ার পাতকে 
ভেলাম ( vellum ) ও পার্চমেন্ট (parchment) 
বলা হত। ভেড়ার ছানা, বাছুর, ছাগলছানা! 
প্রভৃতির পাতলা মন্থণ চামড়া থেকে ভেলাম ও 
পার্চমেন্টের স্থপ্টি হত। 


লিপি ৬ মুত্ৰণ 
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॥ ভুর্জপ্পত্র ॥ 
আমাদের দেশে বহু কাল আগে ভূর্জপত্রে লেখা 
চালু হয়। এ ১০০ 


ঞ্ষি ভূঞপত্ৰে লিখছেন। 
একরকম গাছের ছালের উপরকার পাতল! 
আবরণ। 


শয়। 


॥ ভালশ্পাভালল পুহি ॥ 


তৃৰ্জপত্ৰ ছাড়া তালপাতায় লিখে সেই পাতা 
গেঁথে বইয়ের আকার কর| হত। ভারত, নেপাল 
প্ৰভৃতি দেশের বহু স্থানে হাজার হাজার তাল- 
পাতার পুঁথি পাওয়া গেছে। এখনও বাংলার 
সুদূর পল্লী অঞ্চলের পাঠশালায় বা টোলে বহু 
শিক্ষার্থীকে তালপাতায় লিখতে দেখা যায়। 
॥ ভুক্লোউ কাকতত ॥ 

তুলোট একধরনের হাতে-গড়া মোটা খসখসে 
কাগজ। এতে ঠিকুজী, কোর্ঠী, দলিলপত্র, ধর্মীয় 
গ্রন্থ লেখা হয়ে থাকে। তুলোট কাগজে লেখা 
পুঁথিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। সে-সব পুথি 
অধিকাংশই ধর্মীয় গ্রন্থ। এখনও কোথাও কোথাও 
তুলোট কাগজ চালু আছে। 
॥ কাপত ৷৷ ৰ 

ঘাস, আখের ছিবড়া, বাঁশ; নানা ধরনের গাছ, 
কাঠ প্ৰভৃতি ভিজিয়ে, পচিয়ে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে 


মণ্ড (19810 ) করা হয়। সেই মণ্ড থেকে আধুনিক 
উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে বছ রকমের, বহু আকারের 
কাগজ তৈরী হচ্ছে। সে-সব কাগজ কোনট! পুরু, 
কোনটা পাতলা, কোনটা খসখসে, কোনটা মস্থণ। 
ফুলস্ক্যাপ, ডবল ফুলস্ক্যাপ, ডিমাই, ডবল ডিমাই, 


কাগজ কল 
ক্রাউন, ডবল ক্রাউন, রয়্যাল প্রভৃতি নানা 
আকারের কাগজ পৃথিবীর সব উন্নত দেশে কাগজ- 
কলে প্রস্তুত হচ্ছে কাগজস্থষ্টির পর থেকে সহস্ৰ 
সহস্ৰ বই, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, পুস্তিকা, হাণ্ড- 
বিল প্রভৃতি ছাপ৷ হচ্ছে। তার দ্বারা লোকে 
প্রভূত জ্ঞানলাভ করছে। 


॥ লাৎল৷ লিপশিল সুজিত কদঞ্প ॥ 

নবম শতকে বাংলালিপি প্রচলিত হলেও তার 
মুদ্রিত রূপ প্রথম দেখা যায় ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের একটি 
বইয়ে। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জাৰ্মানির লাইপসিগ 
নগরে মুদ্রিত গেয়র্ক যাকব কের ( Georg Jacob 
Ker )-প্রণীত একটি লাতিন গ্রন্থে এক থেকে 
এগার পর্যন্ত বাংল! সংখ্যা ও শ্রীসরজন্ত বলপকাং 


৫৭২. প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
মারের( Sergeant Wolfgang Meryer ) এই নাম “কিপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। বইখানি বাংলা। 
জার্মান নামটি বাংলা অক্ষরে ছাপা দেখা যায়। 


১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের লাইডেন শহরে 
মুদ্রিত ডেভিড মিলিনস-প্রণীত লাতিন ভাষায় 
রচিত হিন্দুস্থানী ব্যাকরণেও বাংলা বর্ণমালার 


প্রাচীনকালের ছাপাখানা 
এদেশে বাংলায় বই ছাপানোর প্রয়াস আরম্ভ 


হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। দেশীয় ভাষায় 
হরফ তৈরির কারখানা কলকাতাতেই প্রথম 
স্থাপিত হয়। পরে শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হয় । 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ করণিক 
স্যার চার্লস উইলকিন্দ প্রাচীন পু'থির অক্ষর এবং 
কালীকুমার রায় ও খুসমৎ মুন্সীর হস্তাক্ষর মিলিয়ে 
বাংলা অক্ষরসমূহের একটা রূপ দেবার চেষ্টাকরেন। 
কিন্তু তার প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না। 

পোতুৰ্গিজ পাদরীরাই সকলের আগে 
তিনখানি বাংল! বই ছাপেন। সেগুলি পোতু'গালের 
রাজধানী লিসবনে ছাপা! হয়। একখানি বইয়ের 


তবে তা রোমান হরফে ছাপা -হয়। 
॥ লাভলী জক্ষল্ে ছাপা লই ॥ ২৬১ 

এদেশে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে ছাপা বই 
হচ্ছে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড 
(Nathaniel Brassy Halhed, ১৭৫১-১৮৩০ খ্ৰী.) 
কর্তৃক ছাপা বাংলা অক্ষর, শব্দ ও বাক্য সমেত 
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। 
॥ পীঞ্থহান্মনন কমা ॥ 

স্তার চার্লস উইলকিন্স (Sir Charles 
Wilkins, ১৭৫০-১৮৩৮ খ্ৰী. প্রথম বাংল! হরফ 
কাটেন। পঞ্চানন কর্মকার ও তার জামাতা 
মনোহর কর্মকার এই কাজে তাকে বিশেষভাবে 
সাহায্য করেন। 

পঞ্চানন কর্মকার শুধু বাংল! অক্ষর তৈরি করেই 


ক্ষান্ত হন নি। তিনি সর্বশুদ্ধ চৌত্রিশটি ভারতীয় 
ভাষা ও চৈনিক ভাষারও ধাতুনিমিত অক্ষর তৈরি 
করেন। 


পঞ্চানন ও মনোহরের তৈরী হরফেই ‘A 
Grammar to the Bengal Language’- 
নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। “সমাচার দৰ্পণ’, 


লিপি ও মুদ্রণ 
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‘দিগ দর্শন’ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা তাদের তৈরী 
হরফেই মুদ্রিত হয়। কেউ কেউ পঞ্চাননকে 
বাংলার ক্যাক্সটন বলেন ৷ 


শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম কেরী (William Carey, 
১৭৬১-১৮৩৪ খ্ৰী.) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 


যে ছাপাখানী খোলেন, তা ভারতের মুদ্রণ- 
চর্চার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে । 


যতদূর জানা গেছে, খ্ৰীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে 
চীনদেশে মুদ্রণ-পদ্ধতির স্থচন| হয়। ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ হরফ তৈরী হয়। সে-যুগে অবশ্য চীনে 
মুদ্রণের উন্নতি হয় নি। 


॥ শোহান এ9তেল্লাঙ্গ ॥ 

১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির যোহান গুটেনবার্গ 
(Johann Gutenberg, ১৪০*-১৪৬৮ শ্রী.) প্রথম 
পৃথক্‌ পৃথক হরফ সৃষ্টি করেন ও সে-সবের দ্বারা 
মুদ্রণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। হার্লেমের লরেন্স 
কোস্টার (Laurens Koster )-ও প্রথম পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ হরফ স্থষ্টি করেন বলে দাবি করেন 


গুটেনবার্গ 


॥ ক্যান্ডাউন্ন ॥ 

১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাক্সটন (William Caxton, 
১৪২২-১৪৯১ শ্রী.) ওয়েস্টমিনস্টারে প্রথম মুদ্রণ- 
যন্ত্ৰ স্থাপন করেন। 

॥ প্ৰীভৰ সুজ্ৰামত্ঞ ।। 

এর প্রায় ৫০ বৎসর পরে ফ্রান্সের এতিয়েন 
দুপের ও ১৭৯৮ শ্রীষ্টান্দে ইংল্যাণ্ডের আৰ্ল 
স্ট্যানহোপ ( Earl Stanhope ) ধাতব মুদ্রা যন্ত্র 
উদ্ভাবন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির 
স্তাক্সনিতে ফ্রিডরিখ কোয়েনিগ ( Friedrich 
1006018) ফ্ল্যাটবেড মুদ্রণযন্ত্ের আবিষ্ধার করেন। 
॥ জলাইন্লোট্রাইঞ্প মেসিন ॥ 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লাইনোটাইপ যন্ত্ৰ উদ্ভাবন 
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করেন মারগ্যানথ্যালার ( Marganthaler ) | 
লাইনোটাইপ যন্ত্রে একসঙ্গে একট! করে লাইন 
কম্পোজ ড. হয়ে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে । 


॥ সনোভাইল সেলিন ॥ 

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে টোলবাৰ্ট ল্যান্সটন মনোটাইপ 
যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এতে প্রতিটি হরফ পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে । 

অফসেট মেসিন, রোটারি মেসিন, ছবি ছাপার 
মেজিন প্রভৃতি বহুপ্রকার মেসিন উদ্ভাবিত হওয়ার 
ফলে ছাপার কাজের খুব সুবিধা হয়েছে। 
সাধারণতঃ রোটারি মেসিনে সংবাদপত্ৰ মুদ্রিত হয়। 


॥ চলি ছাপা ল্ল ।। 
ছবি ছাপার জন্যে রক তৈরী হয়। এই ব্লক 
ছুরকমের--লাইন ব্লক ও হাফটোন ব্লক। অফসেট 
মেসিনে ছাপাতে গেলে রক তৈরির প্রয়োজন 
হয় না। 
ছাপার হরফ বহু রকমের। সে-সব টাইপ 


৫৭৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


আধুনিক মুত্ৰাযন্ | 
তৈরির কারখানায় তৈরী হয়। লাইনোটাইপের _ 
অনুকরণে লাইনে! ফেস টাইপ তৈরি কর! হয়। | 
টাইপ--ছোট, বড়, বাঁকা, মোটা, ফ্ল্যাট প্রভৃতি | 
নান! রকমের । 


চি 


সত 


নান। যুগে নানা দেশে কত ঘটন। ঘটেছে। 
সব ঘটনা সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এমন 
কতকগুলি ঘটনার কথা৷ আমর! ইতিহাস পড়ে 
জানতে পারি, যে-সব লোকে ভুলে যায় নি, 
কোনদিন হয়তো ভুলে যাবে না। এমনই সব 
ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মাত্র 
কয়েকটির কথ! এই অধ্যায়ে বল! হল। 


॥ ম্যালাএখন্লে শুদ্ধ ৷৷ 


প্রাচীন কালে গ্রীসে অনেক নগররাষ্ট্র গড়ে 
উঠেছিল। ৫৩০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দে পারসিক সাগ্রাজ্য 
ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। পারসিক সম্ৰাট্‌ 
একে একে গ্রীক রাষ্ট্রগুলি দখল করে নিতে 
থাকেন। অ্যাথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি গ্রীক রাষ্ট্র 
পারসিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ .করে। সে কালে 
সব চেয়ে শক্তিশালী পারসিক সম্রাট ছিলেন প্রথম 


দরাযুস ( Darius I, ৫২১-৪৮৮ খ্ৰীষ্টপূৰ্বা্দ )। 
এশিয়া মাইনের রাজধানী সারদিস নগরী 
আযাথেন্সবাসীর! পুড়িয়ে ধ্বংস করে। দরায়ুস 
৪৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আযাথেন্সকে শাস্তি দেবার জন্যে 
অভিযান চালান । 

৪৯, খ্রীষ্টাব্দে আযাথেন্দের ৩৫ কিলোমিটার 
দূরে ম্যারাথন-নামক স্থানে গ্রীকদের সঙ্গে 
পারসিকদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। দরায়ুস ৬০০ 
জাহাজে করে প্রায় ৪* হাজার সৈন্য পাঠিয়ে- 
ছিলেন। আ্যাথেন্সের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৯ হাজার । 
প্লেটিয়া শহর থেকে আরও ১ হাজার সৈন্য এসে 
যোগ দেয়। গ্রীক বীর মিলটিয়াডিস (14111019095, 
আনুমানিক ৫৪*-৪৮৯ গ্রীষ্টপূর্বাব্দ ) মাত্র দশ 
হাজার সৈন্য নিয়ে বিপুল পারসিক বাহিনীর 
বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। পারসিকরা 
পরাজিত হয়ে জাহাজে উঠে পালিয়ে গেল। 


৫৭৬ 


পালাবার সময়ে বহু পারসিক সৈন্য হতাহত হল। 
এই যুদ্ধ ইতিহাসে ম্যারাথনের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ । 


॥ শাৰ্মোপীলিল ভু ৷৷ DEE ff 


দরাঘুস বা ডেরিয়াসের মৃত্যুর পর তার 
ছেলে জারক্সেস (5067%65 ) সিংহাসনে বসলেন। 
তিনি পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে 
৪৮১ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
ুদ্ধধাত্রা করেন। এঁতিহাসিক হিরৌডোটাসের 


মতে তার সৈম্তসংখযা ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ। 


গ্রীকদের সৈম্সংখা। ছিল মাত্র ৭০০৪। 
থার্মোগীলির সংকীর্ণ গিরিবর্্বে যুদ্ধ শুরু হল। 
পারসিকরা থেস ও ম্যাসিডোনিয়ার মধ্য দিয়ে 
স্পার্টান সৈন্যদের সম্মুখীন হন। স্পার্টার রাজ! 
লিওনিডাস ( Leonidas, রাজত্ব আনুমানিক 
৪৯০-৪৮০ খীষ্টপূর্বাব্দ ) মাত্র বাছাই-কর| ৩০০ জন 
সৈন্য নিয়ে পারসিকদের বার বার হটিয়ে দিলেন। 


জেরাক্সেস ৯০ জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলেন, 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


গ্রীকদের ছিল মাত্র ৩০০ জাহাজ । একজন 
বিশ্বাসঘাতক গ্রীক জারক্সেসকে পথ দেখিয়ে 
দিল। জারক্সপেস বনজঙ্গল পার হয়ে পিছন 
দিক্‌ থেকে গ্রীক সৈন্যদের আক্রমণ করলেন । 
অসমসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেও লিওনিডাম 
পরাজিত হলেন। স্পার্টান সৈন্যগণ নিহত হল। 
তিনিও মারা গেলেন ৷ তখন স্পাটান জাহাজগালি 
তাড়াতাড়ি গিয়ে আযাথেন্দে পৌছে শহরের মৰ 
লোককে সরিয়ে নিয়ে গেল। পারসিক দৈন্থার! 
যুদ্ধজয়ের পর সেখানে গিয়ে দেখল, নগরী 
জনশূন্য । নিষ্ঠুর জারক্সেস নগরীটি ধ্বংস করে 
ফেলবার আদেশ দিলেন। এই যুদ্ধকে ইতিহাসে 
থার্মোগীলির যুদ্ধ বলে। ANS 


|| সালামিসেল তনু ৷৷ 


অধিকাংশ গ্রীক ত্যাথেন্দের বিপরীত দিকে 
অবস্থিত সালামিস (98109 ) দ্বীপে চলে যায়। 
অত্যাচারী জারক্সেস তাদের ধ্বংস করতে 
থার্মোগীলির যুদ্ধের পর নৌবাহিনী নিয়ে সেখানে 
হাজির হলেন। জ্যাথেন্দের বিজ্ঞ রাজনীতিক 
থেমিস্টক্লিজ ( Themistocles, আনুমানিক ৫১৪- 


থার্মোপীলির যুদ্ধ 


সালামিসের নৌযুদ্ধ 


কুবলাই খাঁর দরবারে মার্কে। পোলে৷ 
[পৃর্বপ্ঞ্ঠার ছবি ] 

বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক মাকো পোলো (181০০ 
৪০1০, ১২৫৪-১৩২৪ খই.) ছিলেন ভিনিসীয় ব্যবসায়ী 
নিকোলো পোলোর পত্ৰ ৷ মাকো পোলো তাঁর পিতা ও 
পিতৃব্য মাফও পোলোর সঙ্গে আনুমানিক ১২৬০ 
খ্যাঁণ্টাব্দে চীনে যাবার জন্যে পদরজে যাত্রা করেন।- 
চীনের সম্রাট: কুবলাই খাঁ (Kublai Khan, ১২১৬- 
১২৯৪ খত.) তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন ৷ তাঁরা 
সেবার চীন থেকে ১২৭০ খ্ীষ্টাত্দে ভেনিসে ফিরে 
আসেন ৷ 

এর দুবছর বাদে তাঁরা পুনরায় চীনে যাবার- জন্যে 
যাত্রা করেন এবার তাঁরা পূর্বের পথ লা ধরে অন্য পথ 
ধরেন। তখন মাকো পোলোর বয়স ১৮ ৷ চার বংসর 
বাদে তাঁরা পিকিৎ-এ গিয়ে পেছান। এবারও তাঁরা 
সম্রাট কুবলাই খাঁর কাছে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ 
করেন ৷ সম্ৰাট, মাকো পোলোকে নানা সম্মানজনক ও 
গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। সতের বছর চীনে 
কাটিয়ে মাকে পোলো ১২১০ খনীঘ্টাব্দে স্বগহে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবহ তাঁর বিস্ময়কর  ভ্রমণ-কাহিনখ 
লৈখেন ৷ সেই কাহিনী পড়ে ইউরোপায়দের বিস্ময়-- 
বিমৃদ্ধ দুষ্ট চীনের দিকে আবদধ হয়। সে যুগে মাকে 
পোলোর মতো দুঃসাহসী, শক্তিমান ও দঢ়চিত্ত পর্যটক 
ছিলনা ৷ 


ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৰ 


৪৪৯ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ )-এর নেতৃত্বে গ্রীক জাহাজগুলি 
বিপুল পারসিক জাহাজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে 
পারসিকদের সম্পূর্ণ পরাজিত করে। জারক্সেস 
এক মার্বেল পাথরের সিংহাসনে বসে তার 
নৌবাহিনীর পরাজয় দেখলেন ৷ তিনি তাড়াতাড়ি 
নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এর পর তিনি 
আর গ্রীসে যেতে পারেন নি। এই যুদ্ধ 
সালামিসের যুদ্ধ নামে ইতিহামে খ্যাত হয়ে 


আছে। নি 
|| হবলদিক্বাতেলল শুদ্ধ ৷৷ 
থার্মোপীলির যুদ্ধের সঙ্গে ভারত-প্রসিদ্ধ 


হলদিঘাটের যুদ্ধের তুলনা৷ করা হয়। রাজস্থানের 
আরাবল্লী পর্বতের একটি গিরিসংকট গোগুণ্া বা! 
হলদিঘাট নামে পরিচিত। এইখানে মোগল 


সমাট্‌ আকবরের সেনাপতি রাজপুতকুলকলঙ্ক- 


মানসিহের সঙ্গে প্রাতঃস্বরণীয় রাজপুতবীর 


রাণা প্রতাপ 
রাণা প্রতাপের যুদ্ধ হয়। রাণা প্রতাপ (মৃত্যু 
১৫৯৭ খ্ৰী.) ছিলেন মেবারের প্রসিদ্ধ মহারাণা ৷ 


৫৪ 


মানসিংহ একবার তার অতিথি হন। কিন্ত মানসিংহ 
মোগলদের সঙ্গে বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন 
বলে তার আহারের সময় প্রতাপ নিজে 
উপস্থিত ন! থেকে পুত্র অমরসিংহকে পাঠিয়ে দেন। 
এতে মানসিংহ অতিশয় অপমানিত বোধ করেন 
এবং এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে 
১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট মোগল সৈন্যবাহিনী 
নিয়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে হলদিঘাটে 
সমবেত হন। ভারতগৌরব . রাণ। প্রতাপের 
সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই কম৷ * সে তুলনায় মোগল 
সৈন্য সংখ্যায় ছিল অনেক। রাজপুত সৈন্যরা 
অমিত বিক্ৰমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। 
রাজপুতদের এই গৌরবজনক যুদ্ধকে ইতিহাসে 
হলদিঘাটের যুদ্ধ বলে৷ 
॥ ইউলেক্কা ॥ 
আকিমিডিস ( Archimedes, ক 
২৮৭-২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ) ছিলেন প্রাচীনকালের 
একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক বিজ্ঞানী। একদিন তাকে 
সাইরাকিউজের রাজ! তার নবনিমিত সোনার 
মুকুটে কতখানি খাদ মেশানে। আছে, ত! জানাতে 
বললেন। আকিমিডিস সেই সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে 
স্নানের চৌবাচ্চায় নামলেন । সঙ্গে সঙ্গে কিছু জল 
উপচে পড়ে গেল এবং আকিমিডিস জলের মধ্যে 


নিজের শরীরটাকে কিছুট! হালক! বোধ করলেন ৷ 

তিনি বুঝতে পারলেন, তার শরীরটা যে 
পরিমাণে হালকা মনে হচ্ছে, ঠিক সেই পরিমাণ 
জল চৌবাচ্চ। থেকে উপচে পড়েছে। তখনই তিনি 
“ইউরেকা”, “ইউরেকা* (আমি পেয়েছি, আমি 
পেয়েছি ) বলতে বলতে চৌবাচ্চা থেকে নেমে নগ্ন 
অবস্থায় রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন এবং 
রাজাকে বললেন, সোনার মুকুটে কতটা! খাদ আছে, 


মুকুটটা না ভেঙ্গেই তা তিনি বলতে পারবেন। 
খাটা সোনার মুকুট জলে ডোবালে যতটা জল 
অপদারিত হবে, ভেজাল-দেওয়। সোনার মুকুটে 
ততটা জল অপদারিত হবে না। 


॥ বঙ্গ আন্দোলন ॥ 


ব্রিটিশ আমলে ভারতের বড়লাট লণ্ড কার্জন 
(Lord Carzon, ১৮৫৯-১৯২৫ শ্রী.) ১৯০৫ 
খ্রীষ্টাব্দে শাসনকাৰ্যের সুবিধার অজুহাতে বঙ্গদেশ 
দুভাগে ভাগ করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী 
ও আসামকে একজন পৃথক্‌ শাসনকর্তার অধীন 
করা হয়। বঙ্গদেশকে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করার 
জন্যে সমগ্র বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলনের স্থ্টি হয়। 
প্রসিদ্ধ নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
কংগ্রেস যে আন্দোলন করে তারই নাম বঙ্গভঙ্গ 


আন্দোলন ৷ 


করে। 


কংগ্রেসের আন্দোলনের 


ব্রিটিশ সরকার অনেককে ধরপাকড় 


পাশাপাশি 


স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 


৫৭৯ 


বিপ্লবীদের কার্ধকলাপও দেখা যায়। বড়লাট 
বলেন, ‘Partition of Bengal is a settled 
০৮ । সুরেন্দ্রনাথ তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে তার উত্তরে 
বলেন, 'I will unsettle the settled ৫৮ ৷ 
শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে ব্রিটিশ 
সম্রাটের আদেশে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়। 


॥ হুললালী লিল ॥ 


রুশো ( Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২- 
১৭৭৮ খ্ৰী. ), ভলটেয়ার ( Francois Marie 
Arouet de Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ খ্ৰী. ) 
প্রভৃতি মনীষীর লেখার দ্বারা অভিজাতশ্রেণীর 
বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারে নিপীড়িত ফ্রান্সের দরিদ্র 
জনদাধারণের মধ্যে গণচেতনা জাগরিত হয়। 
ধূমায়িত অসন্তোষ থেকে ১৭৭৯ খীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে 


ফরাসী বিপ্লবের সমম্বের একটি দৃশ্য 
অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হয় তার নাম ফরাসী 


বিপ্লব (French ]২০%৮০]0000.)। নানা 
বিশৃঙ্খলার ঘটনার মধ্যে দেশের শাসনকার্ষ 
বিদ্রোহীদের করায়ত্ত হয়। প্ৰধানতঃ গিলোটিনের 


সাহায্যে বহু শত বিশিষ্ট লোকের শিরশ্ছেদ করা 
হয়। ফ্রান্সের রাজ। যোড়শ লুই Louis XVI, 
১৭৫৬১৭৯৩ খ্ৰী ) ও রানী আযান্টয়নেট ( Marie 
Antoinette, ১৭৫৫-১৭৯৩ থ্রী.) ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। লুই ও আ্যান্টয়নেট 
পলায়ন করতে চেষ্ট/ করেছিলেন 


কিন্তু 


৪. ৷ 
লুই ও আণ্টয়নেঢের পলায়নের চেষ্টা 

সীমান্তে ধৃত হন । তাদের শিরশ্ছেদ কর। হয়। 

১৭৮৯ শ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ফ্রান্সের কুখ্যাত 

কারাগার ব্যাস্টিল দুর্গের পতন হয়। বিদ্রোহী 

নেতা! রোব স্পীয়ার ( Maximilien Francois 

Robespierre, ১৭৫৮-১৭৯৪ শ্রী. )-এর নির্দেশে 


বহু নিরীহ ফরাসীর শিরশ্ছেদ করা হয়। প্রধানতঃ 
তারই কথায় রাজা লুই-এর শিরশ্ছেদ করা হয়। 


শেষ পর্যন্ত ফ্ৰান্সে বিভীষিকা স্থষ্টির অপরাধে ১৭৯৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দেরৱ জুলাই মাসে তারও শিরশ্ছেদ কর! হয়। 
ড্যান্টন ( Georges Jaacques Danton ১৭৫৯ 
১৭৯৪ খ্ৰী. ) ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা 
হলেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন গিলোটিনের সাহায্যে 
অসংখ্য জমিদারের শিরশ্ছেদ কর] হয়। জমিদারী- 


৫৮০ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


রোৰ স্গীয়ার 

প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বড় বড় ধনী পান্রীদের সব 
সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়। অবশেষে ১৭৯৫ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের অধীনে ডিক্টেটরী শাসন 
প্রবর্তিত হলে ফরাসী বিপ্লবের অবসান ঘটে। 
ফরাসী বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা 
( 29116, liberte, fraternite )। 
॥ আমেৰিকাৰ আজ্রীন্াভ্ডা-সৎ গ্রাস ॥ 

বর্তমানে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম 
স্বাধীন শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ। পূর্বে এই 
দেশ ছিল বুটিশের অধীন। তখনকার দিনে মাত্র 
১৩টি রাষ্ট্র ইংরেজর। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করে। 
১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাজিনিয়! থেকে আরম্ত করে ১৭৩২ 
গীষ্টাব্দে জঙ্জিয়! পৰ্ধন্ত মোট ১৩টি উপনিবেশ 
ইংরেজরা! আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। 
ইল্যাণ্ডের ইংরেজদের অধীনে আমেরিকার 


অধিবাসীর। নানাভাবে নিপীড়িত হতে থাকে। 
১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ১৩টি উপনিবেশ 
সম্মিলিতভাবে কংগ্ৰেস নামে এক প্রতিনিধি সভ। 
গড়ে তোলে । তারপর জর্জ ওয়াশিংটন (George 


Washington, ১৭৩২-৯৯ শ্রী, )-এর নেতৃত্বে সৈন্য- 
দল ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সাত বৎসর 
ধরে তুমুল যুদ্ধ চলে । ইংরেজর! পরাজিত হয়। 
তারপর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-এর সন্ধিপত্রে 
ইংরেজরা! আমেরিকার স্বাধীনত। স্বীকার করে 
নেয়। সম্মিলিত ১৩টি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র নামে খ্যাত 
হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির লোক, বিশেষ 
করে ইংরেজর সেই যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী । 
ইংল্যাণ্ডের অধীনতাপাশ ছিয় করে, ৬০টি রাষ্ট্র নিয়ে 
বর্তমান মাকিন যুক্তরাষ্ট্র। 
॥ স্ীচশশ|-ক্ৰ পান৷ আছ ॥ 

রাশিয়! প্রকাণ্ড দেশ। সে তুলনায় জাপানের 
আয়তন অতি নগণ্য । তাহলেও জাপান রীতিমতো! 
শক্তিশালী । রাশিয়া ক্রমাগত কোরিয়া ও 
মাঞ্চরিয়ার উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্ট। করতে 
থাকলে জাপান খুব শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বেশ 
কিছুদিন ধরে মনোমালিন্য চলার পর ১৯% 


পসরা 


ইতিহাসের উল্লেখযোগা ঘটনা ৫৮১ 


্ীষ্টাব্দের দই ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের 
যুদ্ধ বাধে। রাশিয়ার স্থলসৈন্যের প্রধান ছিলেন 
কুরোপ্যাটকিন ( Aleksei Nikolaevich 
Kuropatkin, ১৮৪৮-১৯২৫ শ্রী.)। জাপানের 
স্থলসৈন্যের প্রধান ছিলেন মার্শাল ওয়াম| ৷ তার 
অধীনে কাউন্ট নোগি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন! 
করেন। তুমুল সংগ্রাম চলে। পোর্ট আর্থার 
ও মুকডেনের স্থলযুদ্ধে রাশিয়ার সম্পূৰ্ণ পরাজয় 
হয়। নৌযুদ্ধে রাশিয়ার বালটিক নৌবহর জাপানী 


ৰ 


Bos 


সেনাপতি আডমিরাল টোগোর নৌবাহিনী দ্বারা 
বিধ্বস্ত হয়। কোরিয়া ও সাখালিন দ্বীপ জাপান 
অধিকার করে নেয়। তদানীন্তন জার দ্বিতীয় 
নিকোলাস (Nicholas IL, ১৮৬৮-১৯১৮ খ্ৰী.) 
জাপানের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
যুদ্ধশেষে সন্ধির শৰ্তামুযায়ী জাপান লিয়াওটাং 
উপদ্বীপ, পোর্ট আর্থার ও ইলিয়ট দ্বীপপুঞ্জ লাভ 
করে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান পৃথিবীর 

অন্যতম শক্তিশালী জাতি বলে গণ্য হয়। : 


৫৮২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৷॥৷জক্তোন্নান অন আৰু ৷৷ = 

ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী ( Henry ৬, 
১৩৮৭-১৪২২ খ্ৰী. ) ফ্রান্স আক্রমণ করে বহু যুদ্ধের 
পর ফ্রান্স দখল করে নেন। তাঁর ছেলে ষষ্ঠ হেনরী 
(Henry VI, ১৪২১-১৪৭১ শ্রী.) ফ্রান্সের 
সিংহাসনে বসেন। একটার পর একটা যুদ্ধে 
ফরাসীর| ইংরেজ সৈন্যদের দ্বার পরাজিত হয়ে 
হতাশ হয়ে পড়েছিল । এই রকম ঘোর দুৰ্দিনে 
জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc—Jeanne d’ 
AIC, ১৪১২-০৩১ খ্ৰী. ) নামে এক কৃষক বালিকার 
মনে হল, ঈশ্বরের আদেশ, সে ফরাসী সৈন্যদের 
নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে ফ্রান্স 
ইংরেজদের কবলমুক্ত হবে। সে সিংহাসনচ্যুত সপ্তম 
চার্লস ( Charles VI )-এর সঙ্গে দেখ| করে তার 
কাছ থেকে সৈন্য চাইল। চার্লস তাকে একটি 


সাদ! ঘোড়া ও কিছু সৈন্য দিলেন। 

_ জোয়ান সেই ঘোড়ায় চড়ে একটা সাদ! 
পতাকা নিয়ে যুদ্ধাত্র! করল। ফরাসী সৈন্যরা 
তার অধীনে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে একটার পর 


জোয়ানের বিচার 


একটা জায়গা ইংরেজদের কাছ থেকে উদ্ধার 
করল। তারপর জোয়ান চার্ললকে সিংহাসনে 
বসাল। সে যে এই অসম সাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন 
করে ফ্রান্সকে স্বাধীন করল, তার জন্যে সে কোনও ' 
পুরস্কার চাইল ন।। 

ইংরেজরা একদিন এক বিশ্বাসঘাতক ফরাসীর 
সাহায্যে জোয়ানকে ধরে ফেলল। তারপর 
বিচারের প্রহসন করে তাকে ডাইনী আখা। দিয়ে 
প্রকাশ্যে একটা খু'টিতে বেধে পুড়িয়ে মারল। 
বর্বর কাপুরুষ ইংরেজ সৈন্যরা এই নৃশংস দৃশ্য দেখে 
পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ল। মৃত্যুর পূর্বে 
জোয়ানের কোনরকম দুর্বলতা দেখা! গেল ন|। সে 
শুধু হাত ছুখানি উচু করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফান্সের 
কল্যাণ কামনা করল। 

এরপর ইংল্যাণ্ড আর কোন দিন ফ্রান্সের 
মাটিতে ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যায় নি। 
স্বাধীনতার পুজারিণী জোয়ান ১৯২০ *াষ্টাবদে 
সাধ্বী জোয়ান ( 56. 1081} ) আখ্যায় ভূষিত হুনু। 


॥ বাশি নাব শিলৰ ॥ । 


আগে রাশিয়ার রাজাদের বল। হত জার 
(021, Tsar )। রাশিয়ার জনসাধারণ বিভিন্ন 
সময়ে এই সব স্বৈরাচারী জারের দ্বারা নানাভাবে 
নিপীড়িত হত। জারের নির্দেশে তাদের প্রায়ই 
গ্রেফতার কর! হত, সাইবীরিয়ার মতে! তৃষারাচ্ছন্ন 
স্থানে নির্বাসিত করা হত। অনেকে মৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত হত। তাছাড়া জীবনধারণের উপযোগী 
উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন তাদের ভাগ্যে জুটত না। 
তখনকার দিনে রাশিয়ার সমাজে ছু'শ্রেণীর লোক 
ছিল--অভিজাত ( যারা খুব ধনী ) এবং সার্ক 
(5৫1 অর্থাৎ দাস। খুব গরিব)। এই সার্ক 
শ্রেণীর লোকেরাই ছিল সংখ্যায় খুব বেশী ৷ দেশের 


ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটন। 


বেশির ভাগ জমিজমা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের 
দখলে ছিল। তাদের অবিচারে অত্যাচারে গরিব 
জনসাধারণের দুর্দশার সীমা ছিল না। আথিক 
ছুর্গতির অবস্থা চরমে উঠলে গরিব লোকেরা 
অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে । 

টলস্টয়, টুৰ্গেনিভ, ডস্টয়েতস্কি প্রভৃতি 
সাহিত্যিকদের লেখার মধ্য দিয়ে তাদের অসন্তোষ 
প্রকাশ পেতে থাকল। প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়! 
মিত্রপক্ষে যোগদান করে কিন্তু জার্মানির সৈন্যদের 
দ্বারা বার বার পরাজিত হতে থাকে। তখন 
দেশের শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি জারের উপর ক্রুদ্ধ 
হয়ে দলে দলে ধর্মঘট করতে লাগল। যুদ্ধক্ষেত্র 
ত্যাগ করতে লাগল ৷ 

রাশিয়ায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নিহিলিস্ট 
(Nihilist ) দল বলে একটা শক্তিশালী বিপ্লবী 
দল গড়ে উঠেছিল। তাদের হাতে বহু রাজকৰ্মচারী 
নিহত হল ৷ এমন কি, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার 
( Alexander Il, ১৮১৮-৮১ খ্ৰী.) নিহিলিস্ট 
দলের দ্বারা তার গাড়ির তলায় নিক্ষিপ্ত বোমার 
আঘাতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ সেন্ট পিটার্স- 
বার্গে নিহত হলেন ৷ এর পর নিহিলিস্ট দলের 
উপর নির্মমভাবে পীড়ন চলতে থাকে। তার ফলে 
সেই দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। 


৫৮৩ 

সমাজতান্ত্রিক দল বলে একটা বিপ্লবী দল 
গড়ে উঠেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, কৃষক ও 
শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা। জারের 
নির্দেশে পুলিস ও সৈন্যদল তাদের লোকজনকে 
গ্রেফতার, নির্বাসনে প্রেরণ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে 
দলকে ভেঙ্গে দিতে চেষ্ট৷ করতে লাগল। 

সহস্ৰ চেষ্টা করেও দেশের বিপ্লব আন্দোলন 
দমানো গেল না। লেনিন ( Vladimir Ilyich 
Ulyanov, ১৮৭০-১৯২৪ খ্ৰী. ), লিও ট্রটৃস্কি (Lev 
Davidovich Bronstein, ১৮৭৯-১৯৪০ খ্ৰী. ), 
স্ট্যালিন ( Joseph Vissarionovich Djuga- 


স্ট্যালিন 
shvili, ১৮৭৯-১৯৫৩ খ্ৰী. ) প্রমুখ বড় বড় 
অধীনে রাশিয়ার জনগণ জারের শাসনের বিরুদ্ধে - 


নেতার 


৫৮৪ 
তুমুল আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকল। লেনিন, 
ট্ৰট্‌স্কি ও স্ট্যালিন বার বার কারাবন্দী ও নির্বাসিত 
হলেন। 

বর্তমান রাশিয়ার রাজধানী মস্কো । তখন 
রাজধানী ছিল সেন্ট পিটার্সবার্গ। বিদ্রোহী 
শ্রমিকরা মস্কো শহরকে দখল করবার চেষ্টা করল। 
নানা দিকের বিদ্রোহে জার ক্ষিপ্ত হয়ে ভীষণ 
অত্যাচার শুরু করে দিলেন। 

ইতিমধ্যে সমাজতান্ত্ৰিক দল দুভাগে ভাগ 
হয়ে যায়--বলশেভিক ( Bolshevik) ও 
মেনশেভিক (14191517911 )। বলশেভিকদের 
দলে ছিল বেশী লোক। মেনশেভিকদের দলে ছিল 
অনেক কম লোক । দেশব্যাপী আন্দোলন চলতে 
চলতে শেষে ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের প্রথম বলশেভিক 
বিপ্লব নামে খ্যাত বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেল। 
১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি গ্যাপন নামে 
একজন পাদ্রী রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে দেশে 


যে নিদারুণ খাদ্ধসংকট ও বিশঙ্খল! দেখা দেয় 
সে-সন্বন্ধে দুঃখ জানাতে জারের সঙ্গে দেখা করতে 


সেন্ট পিটার্সবার্গে গেলেন। সঙ্গে ছিল কয়েক 
হাজার নিরন্তর নারী-পুরুষ ও বালক-বালিক|। 
তার! জারের প্রাসাদের কাছে গেলে কসাক 
সৈন্যর| তাদের চাবুক মেরে হঠাতে না পেরে 
তাদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালাল। রাজপথ 
হতাহত লোকে ভরে গেল। এই মর্মন্তদ ঘটনায় 
দেশের সর্বস্তরের লোক ভীষণ ক্ষেপে গেল। 

জার তখন জনসাধারণকে শান্ত করতে ডুমা 
অর্থাৎ রাশিয়ান পাৰ্লামেণ্ট গঠন করে দেশের 
লোকদের হাতে কিছুটা ক্ষমতা দেবার বাবস্থা! 
করলেন। তিনবার তিনভাবে ডুমা গঠন কর! 
হল। দেশের লোক তাতে সন্তুষ্ট হল ন1। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট 


প্রোগ্সেসিভ বুক অব নলেজ 


পিটার্সবার্গে আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করল। 
তাদের দমন করতে যে-সব সৈন্য এল, তারাও 
শ্রমিকদের দলে যোগ দিল। জার বেগতিক দেখে 
মেনশেভিকদের উপর দেশের শাসনভার দিলেন । 
মেনশেভিকরা ছিলেন বড়লোক । তার! বিপ্লব 
চাইতেন ন!। লেনিন সুইটজারল্যাণ্ডে নির্বাসিত 
জীবন যাপন করছিলেন। তিনি দেশে ফিরে এসে 
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। প্রকৃত 
বলশেভিক বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। ১৯১৭ 
খ্ৰীষ্টাব্বেৰ ৭ই নভেম্বর বলশেভিক দল সেন্ট 
পিটার্সবার্গ দখল করে নিল। 

রাজপ্রাসাদে মেনশেভিক দলের কেরেনেস্কী 
( Aleksandr ৮০0৫0109101) Kerenesky )-র 


he 
| Bi ৰ} 


কেরেনম্বী 
নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক চলছিল। 
বলশেভিক দলের লোকেরা হুড়মুড় করে সেখানে 
গিয়ে হাজির হল। মন্ত্রীরা সবাই পালিয়ে 
গেলেন। প্রায় বিনা রক্তপাতে রাজপ্রাসাদ দখল 
করা হয়ে গেল । 


ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 


ক্রমে সার! দেশের প্রায় সব স্থান বিপ্লবীদের 
দখলে এসে গেল। আগেই জার সপরিবারে 
নিহত হয়েছেন ( ১৯১৮ শ্রী. ১৬ই জুলাই )। এখন 
বিপ্লবীদের বাধা দেবার মতো কেউ নেই। কিন্তু 
ইংল্যাণ্, ফ্রান্স প্রভৃতি ধনতাস্ত্রিক দেশগুলির 
প্রেরণায় রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ বেধে গেল। ট্ৰী্‌স্কি 
চার লক্ষ লাল ফৌজ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে 
গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটালেন। ১৯২* খ্রীষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে রাশিয়ার বিপ্লবের অবসান হল। 

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হয়। লেনিন 
ছদ্ম নাম। আসল নাম ভ্যাডিমির ইলইচ 
উলিয়ানভ। ট্ৰট্‌স্কি ছদ্ম নাম। আসল নাম 
লিওন ডেভিডোভিচ ব্রনস্টিন। তিনি মেক্সিকোতে 
১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এক যুবকের হাঁতুড়ির আঘাতে 


আষ্রিয়ার যুবরাজকে হত্যা 


৫৮৫ 


Franz Ferdinand ) সাবিয়ায় বেড়াতে গেলে 
১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দের জুন মাসে গ্যাব্রিয়েল প্ৰিন্‌ংসিপ 
( Gabriel Prinzip) নামে এক সাধিয়ান 
ছাত্রের গুলিতে সারাজেভো শহরে নিহত হন। 
এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা 
আগস্ট যে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ বেধে যায়, তাকেই 
বলা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ( First World War )। 
অন্নিয়া প্রথম সাবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে। 
জাৰ্মানি অন্্ৰীয়ার পক্ষে যোগদান করে। জাৰ্মানি 
বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে সৈন্যচালন| করতে গেলে 
বেলজিয়াম বাধা দেয়। তার ফলে বেলজিয়ামকে 
জার্মানির সঙ্গে যে যুদ্ধ করতে হয়, তাতে 
বেলজিয়ামের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
এক পক্ষে ছিল অষ্জৰিয়া, জার্মানি, তুরস্ক ও 
বুলগেরিয়া। অপর পক্ষে ছিল ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, 
বেলজিয়াম, রাশিয়া, গ্রীস, ইতালি, রুমানিয়া, 
পোতুগাল, জাপান, মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ২৩টি 
দেশ। প্রথম দিকে জার্মানি জয়লাভ করতে 
থাকলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ১৯১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। ফ্রান্সের 
ভার্সাই (ড০15911195 ) নগরীতে উভয়পক্ষ এক 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে (১৯১৯ গ্রষ্টাব্দের ২৮শে 
জুন)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় এক কোটি লোক 
নিহত হয়। ১৮,৪০০ কোটি ডলার ব্যয়িত হয়। 


অতিশয় ছুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়। ডানজিগ 
বন্দরকে স্বাধীন আন্তৰ্জাতিক শহরে পরিণত কর! 
হয় এবং পোলাগুকে সেই বন্দর মারফত বৈদেশিক 
বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দেওয়া! হয়। ডানজিগ 
বন্দরে যাবার জন্যে কিছুটা জায়গ! ছেড়ে দেওয়া 


৫৮৬ 
হয়। সেই জায়গাই পোলিশ করিডর নামে খ্যাত। 
জার্মানির সমস্ত উপনিবেশ হাতছাড়৷ হয়ে যায়। 
যুদ্ধের ক্ষতিপূরণম্বরূপ একটা বিপুল অর্থ দাবি 
করা হয়। স্থির হয়, সেই টাকা বাৎসরিক কিস্তিতে 
শোধ করতে হবে। জার্মানির ভালো! ভালে! 
জায়গ| আলসাস-লোরেন, সাইলিসিয়া প্রভৃতি 
হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় লোহা ও কয়লার 
খনিগুলিও হাতছাড়া হল ৷ 
সন্ধিশৰ্তানুযায়ী কয়ল। ও লোহা! দিতে দেরি 
করছে বলে ফ্রান্স জার্মানির খনি-প্রধান অঞ্চল রঢ় 
দখল করে নিল। জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা 
অচল হয়ে যাবার উপক্রম হল। ভার্সাই সন্ধির 
বিরুদ্ধে জার্মানিতে প্রবল অসন্তোষ দেখ! দিল 
এবং নানারকম দল গড়ে উঠতে লাগল ৷ সে-সবের 
মধ্যে একটা দলের নাম ন্যাশনাল সোসালিস্ট দল। 
এই দলকে বল! হয় নাৎসী (Nazi) দল। এই 
দলের নেত| ছিলেন হিটলার ( Adolf Hitler, 


ভিটলার 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


১৮৮৯-১৯৪৫ শ্রী.)। তিনি প্রেসিডেন্ট হিগ্ডেনবার্গের 


হিগ্ডেনবাগ 
মৃত্যুর পরের দিন (১৯৩৪ খ্ৰী. ৩রা আগস্ট ) 
প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলার হয়ে ফুরার উপাধি গ্রহণ 


করলেন। 

হিটলার লক্ষ লক্ষ মাইল পাকা রাস্তা তৈরি, 
অসংখ্য মোটর গাড়ি, এরোপ্নেন, জাহাজ প্রভৃতির 
কারখানা তৈরি, বড় বড় রাসায়নিক দ্রব্যের 
কারখানা তৈরি, উন্নত ধরনের বিভিন্ন শিল্পের 
কারখানা গঠন প্রভৃতির দ্বারা জার্মানিকে 
রীতিমতো উন্নত করে তুললেন। তিনি 
চেকোন্লোভাকিয়ার সুদেতানলাগুকে ও অস্টরিয়াকে 
জার্মানির অন্তর্ভূক্ত করলেন। তিনি পোলিশ 
করিডর ফিরিয়ে দিতে বললেন। পোল্যাণ্ড তা 
দিতে রাজী না হওয়ায় ১৯৩৯ খ্ৰী. ১লা সেপ্টেম্বর 
হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হল। 

এর পর রাশিয়া, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, 
নরওয়ে, পোল্যাগ্ু, ডেনমার্ক, চীন, রুমানিয়া, 
বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 
দেশ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হল। জাৰ্মানি, 
জাপান ও ইতালি সেই সব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ধা 


চালিয়ে যেতে থাকল। প্রথম দিকে জার্মানি বহু যুদ্ধে 
বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় 
বরণ করতে বাধ্য হল। জাপান ভালোভাবেই 
যুদ্ধ করছিল কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা ও 
নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ 
ঘটালে অসংখ্য লোক হতাহত হল। তখন জাপ- 
সমাট্‌ হিরোহিতোর নির্দেশে জাপান যুদ্ধ বন্ধ 
করে মিত্রশক্তির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করল। 

যুদ্ধে জার্মানি সম্পূর্ণ পরাজিত হল। হিটলার 
ভূগর্ভস্থ কক্ষে আত্মহত্যা করলেন। হিটলারের 
সহকারী বহু লোক এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী 
তোজো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুসোলিনীকে 
আগেই তার দেশবাসী বন্দী ও নিহত করে। 
বিরাট ক্ষয়ক্ষতির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি 
ঘটে। জার্মানি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পশ্চিম জার্মানি 
(ফেডারেল রিপাবলিক অব জাৰ্মানি) ও পূর্ব 
জার্মানি (জামান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক ) 


নামে দু'টি পৃথক্‌ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 
॥ ভাওয়াল আমল৷ ॥ “fv 
ভাওয়াল বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা 
জেলার একটি স্থান। এখানকার বিখ্যাত জমিদার 
বংশের মধ্যমকূমার রমেক্দ্রনারায়ণ রায় ১৯০৭ 
খ্রীষ্টাব্দে বিষক্রিয়ার ফলে মারা গেলে তীকে শ্মশানে 
নিয়ে যাওয়। হয়। রমেক্দ্রনারায়ণ দাঞ্জিলিং-এ 
ছিলেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয় এবং দাজিলিঙের 
শ্শানেই তাকে দাহ করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। 
সেদিন ছিল ভীষণ দুৰ্ধোগ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির জন্যে 
তার মৃতদেহ দাহ না করেই শবযাত্রীরা গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করে । লোকশ্রুতি, এক নাগা সন্ন্যাসী 
তাকে বাচিয়ে তোলেন এবং সঙ্গে নিয়ে যান ৷ 
রমেন্দ্রনারায়ণ বেশ কয়েক বৎসর নাগা 


সন্ন্যাসীর সঙ্গে থাকেন। তার যে স্মতিভ্রংশ 
হয়েছিল, তা দূর হলে তিনি ভাওয়ালে ফিরে এলে 
রমেন্দ্রনারায়ণের ভার্ধা বিভাবতী তাকে রমেন্দ্র- 
নারায়ণ বলে স্বীকার করেন না। রমেক্দ্রনারায়ণের 
দিদি স্বীকার করেন, প্রজারাও স্বীকার করেন। 
নিজ সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যে 
রমেন্দ্রনারায়ণ আদালতের দ্বারস্থ হন। বহুদিন 
ধরে অগণিত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হয়। 
বিচারক তাকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্ত্র- 
নারায়ণ রায় বলে সিদ্ধান্ত করেন। এই মামলাই . 
“ভাওয়ালের মামলা!’ নামে প্রসিদ্ধ। অবশ্য মামলায় 
জয়লাভ করার পর বেশী দিন রমেন্দ্রনারায়ণ 
জীবিত থাকেন নি। 


॥ জনলি্িয়ানওসর্লাললালাপেল হত্যাকা ৷ 


জালিয়ানওয়ালাবাগ পাঞ্জাবের অন্তর্গত 
অমৃতসরের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি উদ্যান৷ 
ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর-জেনারেল ভা ইকাউন্ট চেম্স্‌- 
ফোর্ড ( Viscount Chelmsford, শাসনকাল 
১৯১৬-১৯২১ খ্ৰী.)-এর শাসনকালে রাউলাট শ্যাক্ট 
( Rowlatt Act ) নামে এক কুখ্যাত পীড়নমূলক 
আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে 
বিরাট প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে ওঠে ৷ জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগে তিন দিকৃ-ঘেরা জায়গায় প্রতিবাদ- 
সভার অনুষ্ঠান হয়। ব্রিটিশ সরকার জেনারেল 
ডায়ারকে সেই সভাস্থলে প্রেরণ করে। ডায়ার 
সভায় সমবেত কয়েক হাজার নিরস্ত্র নর-নারী, 
বালক-বালিকার উপর নির্মমভাবে গুলি চালায়। 
সভাস্থল থেকে বার হবার মাত্র একটি পথ । সেই 
পথ আগলে দাড়িয়ে ডায়ার ও তার সশস্ত্ৰ 
বাহিনী। লোকে পালাতে পারে না। ডায়ারের 
নৃশংস গুলিতে ঘটনাস্থলেই সরকারী হিসাবে 


৫৮৮ 
৩৭৯ জন নিহত হয় এবং ১২০০ আহত হয়। 
বেসরকারী হিসাবে হতাহতের সংখ্যা কয়েক 
সহজ। এই ঘটনায় সরলা দেবী চৌধুরানীর 
স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী মারা যান। বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ একটি ওজন্িনী ভাষায় ব্রিটিশ 
সরকারকে প্রতিবাদপত্র লিখে “স্তার' উপাধি 
ত্যাগ করেন। = 


৷৷ নলেভাজনীল্ অশুুৰ্লান্ন ॥ ৮২, 


ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র 
বস্তু ‘নেতাজী’ উপাধিতে আখ্যাত। তিনি স্বাধীনতা 
সংগ্রামের জন্যে বার বার গ্রেফতার হন এবং 
বিভিন্ন স্থানে কারাবন্দী হয়ে থাকেন। ১৯৪০ 
খ্রীষ্টাব্দে জেলে থাকার সময় তিনি মুক্তির জন্যে 
অনশন করেন। তার ফলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। 
ইংরেজ সরকার তাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে নিজ 
গৃহে অন্তরীণ করে রাখে । কর্মবীর সেখান থেকে 
নিরুদ্দেশ হবার পথ খুঁজতে থাকেন। তার মুখে 
দাড়ি গজিয়েছিল। তিনি ছদ্মবেশে তার বাড়িতে 
প্রহরারত পুলিসের চোখের সামনে দিয়ে ১৯৪১ 
খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি স্বগৃহ ত্যাগ করেন। তার 
ভ্রাতুপুত্ৰ ঠাকে মোটরে করে গোমে! স্টেশন পৰ্যন্ত 
নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিনি ট্রেনে যাত্রা করে 
পেশোয়ারে গিয়ে পৌছলেন ৷ তারপর দেখান থেকে 
গেলেন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। উত্তম- 
চাদের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করে কিছুদিন পরে 
মস্কোতে যান ৷ মক্কোয় থাকার সুবিধা না হওয়ায় 
সেখান থেকে বালিনে যান। 

বালিনে তিনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন । 
তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যে-সব ভারতীয় 
সৈন্য জাৰ্মান ও ইতালিয়ানদের ছারা বন্দী হয়েছিল, 
তাদের নিয়ে স্থভাযচন্দ্ৰ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 
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( Indian National Army ) গড়ে তুললেন । 
প্রায় ৩৫ হাজার যুদ্ধবন্দী নিয়ে ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনী গড়ে উঠল। তারপর বছর ছুই বাদে 
তিনি সিঙ্গাপুরে গেলেন। 


ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্যে, জেনারেল 
মোহন সিং ভারতীয়, বিশেষ করে জাপানীদের 
হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একট! বিরাট 
বাহিনী গড়ে তোলেন। তার নাম হয় আজাদ 
হিন্দ ফৌজ। ১৯৪৩ গ্রীষ্টান্ের ২৫শে আগস্ট 
জাপানপ্রবাসী বিখ্যাত বিপ্লবী রাপবিহারী বনু 
স্ভাষচন্দ্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সর্বাধিনায়ক পদে অভিষিক্ত করেন । তখন 
থেকে সুভাষচন্দ্র ‘নেতাজী’ উপাধিতে ভূষিত হলেন। 
তিনি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বাধীন 
ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠা করলেন । জার্মানি, 
ইতালি, জাপান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি ৯টি দেশ সেই 
সরকারকে স্বীকৃতি দিল। আজাদ হিন্দ রেডিও 
ষ্টেশন স্থাপিত হল। আজাদ হিন্দ ডাক টিকিট 
বার হল। 


এবার “দিল্লী চলো” বলে আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর লোকের! ধ্বনি তুলল। নেতাজীর সৈম্থা- 
দল ভারত অভিমুখে যাত্রা করল। একদল গেল 
ইন্ফলের দিকে, একদল গেল কোহিমার দিকে 
(১৯৪৪ খ্ৰী. )। কিন্ত বেশীদূর আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর পক্ষে অগ্রসর হওয়া! সম্ভব হয় নি। তার 
প্রধান কারণ, জাপান তার প্রতিশ্রুতি পালন 
করে নি। প্রয়োজনীয় খাদ্য, অন্ত্ৰশস্ত্ৰ, পোশাক- 
পরিচ্ছদ প্রভৃতি যোগান না দেওয়ার ফলে 


নেতাজীর বাহিনী ভারতের মাটিতে বেশী দূর যেতে, 


পারল না। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান আত্মসমৰ্পণ 
করল। জার্মানী পরাজিত হল। নেতাজী জাপান 


ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৫৮৯ 
সরকারের নির্দেশে বিমানে টোকিওয় ঘাত্রা মৃত্যু হওয়ার কাহিনীকে বিশ্বাস করেন না। 
করলেন। শোনা যায়, সেই বিমান তাইওয়ান পরের ঘটনা সম্পূর্ণ রহস্তাবৃত। নেতাজী কোথায় 
দ্বীপের তাইহোকুতে বিধ্বস্ত হয়। নেতাজী মারা গিয়েছেন বা আছেন, তিনি এখনও জীবিত কি না, 
যান। কিন্ত অনেকেই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর তা সঠিক জানা যায় না। 


বেঁচে থাকতে গেলে প্রত্যেক জীবকে খেতে 
হবে। গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সবাইকেই। 
গাছপালা মাটি, সূর্যের আলো প্রভৃতি থেকে খাদ্য 
সংগ্রহ করে। পশুপাখি ফল, শস্ত, গাছপালা, 
কীটপতঙ্গ, নান! জীবজন্ত খেয়ে বাচে। মানুষ 
ফল, শস্য, গাছপাল! খায়, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ 
প্রভৃতিও খায়। আদিম যুগে মানুষ প্রথম দিকে 
শুধু জীবজন্তর কীচা মাংস খেত, পরে গাছের 
ফলমূলও খেতে থাকে । তারও পরে চাষ করতে 
শিখে নানা ফসল এবং মাছ ধরতে শিখে নদী- 
হুদের মাছ ধরে খেতে আরম্ভ করে। আগে তার! 
সব কিছু কাচাই খেত। পরে আগুনের ব্যবহার 
করতে শিখে মাছমাংস প্রভৃতি আগুনে সেঁকে বা 
ঝলসে খেতে থাকে । 

বর্তমান যুগে মানুষ ফল, শস্ত, মাছ, মাংস, ডিম, 
দুধ প্রভৃতি অনেক কিছু খায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 


এই রাম্না-করা খাদ্য যে 


তারা রান্না করে খায়। 
নানা দেশে কত ভাবে তৈরী হয়, তা বলে শেষ করা 


যায় না। সব দেশের মানুষের রুচি বা পছন্দ 
একরকম নয়। | 


॥ কণচা-মাওয়্ৰা খাদ্য ॥ 

লোকে নানা ধরনের ফল, যেমন শসা, মুলে, _ 
ভুট্টা, নারকেল, আম, জাম, কঁঠাল, পেয়ারা, 
আনারস, আপেল, আঙ,র, খেজুর, তরমুজ, বেল, 
টম্যাটো, নাশপাতি, বেদানা, কলা, কমল! লেবু, 
তাল প্রভৃতি কাচাই খায়। এ-সবের মধ্যে অনেক 
ফল পাকলে তবে খাওয়া হয়। অনেক ফল কাচাও 
খাওয়া হয়, রান্না করে বা আগুনে পুড়িয়েও খাওয়া 
হয়ে থাকে। বড় জাতের শসা যাকে বলে পালা 
শসা তা রান্না করে খাওয়া হয়, ভুট্টা পুড়িয়ে 


নারকেল গাছ 


খাওয়া হয়। মুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা 
রান্না করে খেয়ে থাকি, কাচা মুলোও খাই। 


কলা 


৷৷ ল্লাল্সা-কুল। দ্য ॥ টি 


পৃথিবীর সব দেশেই লোকে নানাভাবে খান্ত 
রান্না করে খায়! ফলশস্ত, মাছমাংস, ডিম, দুধ 
সবই রান্না করে খাওয়া হয়। এই সব খাদ্য নান! 
দেশে নানাভাবে রান্্ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি 
বাড়িতে, হোটেলে, রেস্ত্রোরায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 
রান্নাঘর থাকে | সেখানে নানা ধরনের খাঘ্য রান্না 
করা হয়। ঝোল, ডাল, চচ্চড়, ভাজা, শুক্তো, 
ডালনা,অন্থল, চাটনি প্রভৃতি নানা মসলা ও ঘি 
তেল সহযোগে রান্না করা হয়ে থাকে । মোচার 
ঘণ্ট, মোচার চপ, ভেজিটেবল চপ, মাছের চপ, 
মাংসের চপ, চিংড়ির কাটলেট, মাটন কাটলেট, 
মুরগীর মাংসের কাটলেট, মাছের ফ্রাই, কচুরি, 


৫৯২ 
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শিঙ্গাড়া; নিমকি, ডালপুরি, রাধাবল্লভি, ঘুগনি, 
পোলাও খিচুড়ি, ভাত, রুটি, চাপাটি, লুচি, পরটা, 
মুড়িঘণ্ট, শাকভাজা, ঘণ্ট, ছে'চকি, বড়া, ফুলুরি, 
বেগুনি, মাঝের ঝাল, কোর্মা, কালিয়া, কোন্তা, 
আলুর দম, পায়েস, হালুয়া, স্তালাড, টোস্ট, স্ট.ং 
পাই, স্তাণ্ডউইচ, পেঁয়াজি, বেগুন পোড়া, আলুর 
খোসা ভাজ! প্রভৃতি অসংখ্য রকমের খাদ্য তৈরী 
হয়। এই সব রান্ন! করতে সরষের তেল, বাদাম 
তেল, নারকেল তেল, ঘি, মাখন, পিয়াজ, রসুন, 
হলুদ, লঙ্কা, মুন, আদা-বাটা, হিং, কাল জিরে, 
পাঁচফোড়ন, টক দই, জিরে, কিসমিস, গরম মসলা, 
মৌরি, তেজপাতা, নারকেল কোরা, চিনি, গুড়, 
ধনে প্রভৃতি নানা ধরনের তেল-মসলা ব্যবহার 
কর! হয়। খাস্কে স্বস্বাহু করতে এ সবের বিশেষ 
প্রয়োজন। 


॥ Ea ॥ 


দুধ মান্ুষের খুব প্রিয় খাগ্ন। গরু, মোষ, 
ছাগল, ভেড়া, উট, বলগা-হরিণ প্রভৃতির দুধ 
লোকে খেয়ে থাকে । মরুভূমির দেশের লোকে 
উটের দুধ খায়। বরফের দেশের লোক এস্ষিমোরা 
বলগা-হরিণের দুধ খায়। ছাগলের দুধে প্রোটীন 
বেশী আছে। লোকে প্ৰধানতঃ গরু মোষের দুধ 
বেশী ব্যবহার করে। ছুধ সকল শ্রেণীর লোকের 
খাত ও পুষ্টিকর পথ্য। দুধ থেকে ছানা, পনীর, 
ক্ষীর, রাবড়ি, দই প্রভৃতি তৈরী হয়। ছানা দিয়ে 
নানাধরনের খাবার তৈরী হয়; রসগোল্লা, রাজভোগ, 
সন্দেশ, পান্তয়া, ক্ষীরমোহন, পেঁড়া, গুজিয়া, 
কালজাম, ছানার গঞ্জা, দানাদার, ছানার পায়েস, 
ছানার ডালনা, ছানার মালপোয়া, ক্ষীরের 
ঘালপোয়া, ছানার কালিয়া প্ৰভৃতি অতি মুখরোচক 


মিষ্টান্ন তৈরী হয়ে থাকে | 
খাবারের দোকানে শুধু উপরে উল্লিখিত মিষ্টান্ন 


পাওয়া যায় না। খাস্তার গজা, নিমকি, শিঙ্গাড়া, 
পুরী, লুচি, রাধাবল্লভি, জিলাপি, অমৃতি, বৌদে, 
জিভেগজা মিহিদানা॥ দরবেশ, শোনপাপড়ি, 
খাস্তার কচুরি, হিঙের কচুরি, সীতাভোগ প্রভূতিও 
পাওয়া যায়। এসব খাছ শুধু দোকানেই পাওয়া 
যায় না, বাড়িতেও তৈরী হয়। 


॥ স্পিনে স্পান্েল্ন ॥ 
পুলি পিঠে, রাঙাআলুর পুলি, মুগের পুলি, পাটি- 
সাপটা, মুগ সামালি, আস্কে পিঠে, সরু চাকলি, দুধ 
পুলি, মালপোয়া, তিলের নাড়,, নারকেল নাড়ু, 
বাদামের বরফি, সুজি গাজর লাউ সফেদ৷ প্রভৃতির 
হালুয়া, গোকুল পিঠে, চি'ড়ের পিঠে, আমক্ষীর, 
ক্ষীরকমলা, তালক্ষীর, চালের পায়েস, সুজির 
পায়েস, চি'ড়ের পায়েস, আলুর পায়েস, ফুলকপির 
পায়েস প্রভৃতি নানা ধরনের পিঠে পায়েস তৈরী 
হয়। দক্ষিণ ভারতের ইডলি, ধোসা বর্তমানে 
ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়। 
ছোট ছোট কচুরির মধ্যে মসলামাখা৷ আলুসিদ্ধ 
রেখে তেঁতুলের জলে ডুবিয়ে যে জলকচুরি তৈরী 
হয়, তা বর্তমানে লোকেদের পরম প্রিয় খান্ত । 


। শে কু ॥। 

কেক নানা ধরনের । মিল্ক কেক, ফ্রুট কেক, 
কুইন কেক, বার্থডে কেক, চকোলেট কেক, 
ক্রিসমাস কেক, কোকোনাট কেক, স্ট্রবেরি কেক, 
ডেসার্ট কেক, কনডেন্স.ড. মিন্ক কেক, ফিশ কেক, 
এগ কেক, চীজ প্যানকেক,_-এমনি বহু রকমের 
কেক বিদেশের লোকের প্রিয় খাদ্য । ভারতেও 
কেকের প্রচলন কম নয়। বিশেষ করে বড়- 


নানা দেশের খাছ ৫৯৩ 


দিনের সময়ে কেক প্রচুর বিক্রী হয়, বাড়িতেও 
তৈরী হয়। 


৮০ 

পাউরুটির স্নাইসের মধ্যে টম্যাটো, মাংসের 
পাতলা ফালি, শশা, গাজর, বীট, পিয়াজ, মাছ, 
আদা, লঙ্কা, মসলা প্রভৃতি দিয়ে নানা ধরনের 
স্যাগুউইচ তৈরী হয়। 


॥ পুডিং ॥ 
পুডিং প্ৰধানতঃ হোটেলে রেস্তোরায় বিক্রী 
হলেও বাড়িতেও তৈরী হয়ে থাকে। কোকোনাট 
পুডিং, ব্রেড আযাণ্ড বাটার পুডিং, ক্যানারি পুডিং, 
চকোলেট ক্রীম পুডিং, রাইস পুডিং, পাইন 
আাপল্‌ পুডিং, জ্যামজেলি পুডিং প্ৰভৃতি 
ভালোভাবে তৈরি করতে পারলে অতি মুখরোচক 
খাদ্যে পরিণত হয়। 
৷৷ শিক্ষুত ৷৷ ESS 2 
বিস্কুট সাধারণতঃ বাড়িতে তৈরি করা হয় না। 
থিন আযারোরুট, ক্রীম ক্র্যাকার, মেরী, নাইস, 
সার্কাস, কোকোনাট, জিঞ্জার নাট, অরেঞ্জ ক্রীম, 


জেম, চকোলেট ক্রীম প্রভৃতি নানা কোম্পানির 
নানা ধরনের নাম-দেওয়া বিস্কুট বাজারে চলে । 


৭7%. 


॥ “লাভলি ৷। 

পাউরুটি পৃথিবীর সর্বত্রই চলে। ফালি ফালি 
করে কাটা পাউক্ল'টিকে স্লাইস্ড, ব্রেড বলে। মিন্ক 
ব্রেড, হোলমিল ব্ৰেড, চকোলেট ব্রেড, খেজুর বা 
কিসমিস-দেওয়া পাউরুটি, মিষ্টি বান রুটি প্রভৃতি 
প্রচুর চলে। 


৫৫ 


॥ স্যালাড় ॥ রাগ 
স্যালাড মানুষের প্রিয় খাগ্ভ। এই স্যালাড 
নানা ধরনের__নিরামিষ ও আমিষ ছু'রকমের। 


" ডিমের স্যালাড, কাকড়ার স্যালাড, ডিম টম্যাটোর 


স্যালাড, গাজরের স্যালাড, ফুলকপির স্যালাড, 
চীনাবাদামের স্যালাড, শশা ও আনারসের স্যালাড 


> বাট বিন আলু আদ! পেঁয়াজ প্রভৃতির স্যালাড, 


প্রভৃতি বহু রকমের স্যালাড লোকে খায়। সব 
চেয়ে বেশী চলে মিক্সড. ভেজিটেবল স্যালাড। 
তাতে বাঁধাকপি, গাজর, আলু, বিন, শশা, 
ফুলকপি, জলপাই, টম্যাটো, আপেল, বীট, 
কিসমিস, চীনাবাদাম, আনারস, মটরশু'টি প্রভৃতি 
থাকে। 
[Ee ial তু 

সুপ নিরামিষ ও আমিষ--দুরকমেরই হয়। 
টম্যাটোর সুপ, পালংশাকের সুপ, মটরসু"টির 
সুপ, শশার সুপ, গাজরের সুপ, আলুর সুপ, 
ডালের সুপ, মাছের সুপ, পাঠার মাংসের সুপ, 
চিকেন সুপ, প্রভৃতি নানা ধরনের সুপ খুব পুষ্টিকর 
ও উত্তম থান্ত। 


॥ মাছ ৷৷ 


নদী, পুকুর, ডোবা, জলা, সাগর, হুদ প্রভৃতি 


মাছ-ধরা সোভিয়েট জাহাজ 
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থাকে। চিংড়ি মাছের কাটলেট, ভেটকি মাছের 
ফ্রাই, পোন! মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, মাছের, 


সাগরে মাছ ধর! 


সাগরে মাছের ঝাঁক 
থেকে লোকে মাছ ধরে নানাভাবে রায়া করে 
খায়। পৃথিবীর সব দেশের লোকই মাছ খেয়ে 


চপ, মাছ ভাজা, মাছের অন্থল, মাছের ঝোল, 
কুচো চিংড়ির বড়া, বড় পোনা মাছের কো'র্দা ও 
কালিয়া, চিংড়ির দম, টেংরা মাছের কোরমা, 
চিংড়ি ভেটকি প্রভৃতি মাছের ঘণ্ট, ইলিশ মাছ 
ভাতে প্রভূতি খান্ত মাছ দিয়ে তৈরী হয়। রুই, 


বা 77:71 
HAROLD * 
11৯৯৯, 


রুই মাছ 
কাতলা, বাটা, মিরগেল, কালবোস, মাগুর, শিক্গি, 
টেলাপিয়া। সিলভার কার্প, বান, ইলিশ, পার্শে, 
বোয়াল, ভাঙ্গন, পমফ্রেট, কই, শোল, পুটি, 
মোরলা, স্কাদস, আড়, টেংরা, সাডিন, হেরিং, কড, 
মোচা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, লেঠা, 
বরফের দেশে মাছ ধরা বেলে, তপসে, শংকর প্রভৃতি অসংখ্য রকমের মাছ 


নানা দেশের খাস 


লোকে খেয়ে থাকে । জাপানীর! বৰ্তমান যুগেও 
কাচা মাছ খায়। এক্ষিমোরা কাচা মাছ খেতে 
অভ্যস্ত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের লোকে টম্যাটে৷ বা 
লেবুর রসে ডুবিয়ে কাচ! মাছ থেতে ভালোবাসে । 
পৃথিবীর অনেক দেশে বিশেষ করে নানা দ্বীপের 
লোক বর্তমান যুগেও কাচা মাছ খেয়ে থাকে। 


॥ মাংস ৷৷ 

পাঠা, ভেড়া, হরিণ, মুরগী, কচ্ছপ, শুকর, 
বলগা হরিণ, উট, নানাধরনের পাখি প্রভৃতির 
মাংস নানা দেশের লোকে নানাভাবে রে'ধে খায়। 
ইউরোপে রায্না-কর! বিরাট বিরাট মাংসের চাড়া! 
টেবিলের এক পাত্রে রেখে দেওয়া হয়। লোকে 
সেই চাংডা থেকে কেটে কেটে খায। এদেশে 
মাংস টুকরো টুকরো! করে কেটে নানা মসলা! 
সহযোগে রান্না করা হয়। মাংসের চপ, কাটলেট, 
কোর্সা, কালিয়া, ডালনা, ঝোল, পোলাও প্রভৃতি 
নানারকম খাদ্য তৈরী হয়ে থাকে । মাংস রাধবার 
ধরন নানা দেশে নানা প্রকার। লোকে ঝিনুক, 
গেঁড়ির মাংসও খেয়ে থাকে । 
|| শ্সন্নীল || 

সব দেশের লোকই পনীর (০৫৪5৪) খায়। 
সব হোটেলে রেস্তেশারায় পনীর পাওয়া যায়। 
বাড়িতে পনীর তৈরি করার চলন হয়েছে। এই 
পনীর সাধারণতঃ গরু ছাগল প্রভৃতির দুধ দিয়ে 
তৈরী হয়। এদেশে সাধারণভাবে পনীর 
তৈরী হয়ে থাকে । কিন্তু পাশ্চান্ত্যে নানাভাবে 
পনীর তৈরী হয়। পাচ শতের অধিক রকমের পনীর 
সারা পৃথিবীতে চল্দে। সমারসেটশায়ারের অন্তর্গত 
চেড্যার ( C॥eddএr )-নামক স্থানে প্রথমে যে 
পনীর তৈরী হয়েছিল, তার নাম চেড্যার। এই পনীর 
আগে শুধু ব্রিটেনেই চলত ৷ এখন কানাডা, নিউ 


৫৯৫ 


জীল্যাণ্ড, অস্ট্ৰেলিয়া, হল্যাণ্ড ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
চলে। সাধারণতঃ পনীরের তিনটি প্রধান বিভাগ 
(১) নরম (ক্যামেমবার্ট, কেন্িজ),॥ (১) 
8]02-৮61060 অর্থাৎ নীল শিরা (ষ্টিলটন, 
রোকফোর্ট, গরগনজোলা ), (৩) hard-pressed 
অৰ্থাৎ কষে চাপ-দেওয়া ( চেড্যার; চেশায়ার, পার- 


মেস্তান ইত্যাদি )। আশমস্টারডামের নিকটবর্তা 
ইডাম (Edam )-নামক স্থানে প্রথমে যে 


পনীর তৈরি হত, তা বর্তমানে সারা হল্যাণ্ডে 
চলে। তার নাম ইডাম পনীর। উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের 
ব্ৰী (816)-নামক স্থানের পনীর শ্রী নামে খ্যাত। 
এই পনীর খুব সাদা ও নরম। সুইটজারল্যাণ্ড, 
জার্মানি প্রভৃতি দেশের স্তাপস্তাগে! (8588০) 
একধরনের খুব কঠিন সবুজ রঙের পনীর। নানা 
দেশে নানা ধরনের পনীর তৈরী হয়ে থাকে! 


৷ নান! থ্রললন্নেল্ল ফল ॥ 
আম, জামরুল, কাঠাল, বেল, তরমুজ, অ!পেল, 
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নাশপাতি, আনারস, কালোজাম, খেজুর, তাল, 


বোখারা, আশফল, লিচু, কানরাডা, জলপাই, 
লকেট, ফলসা, কমলা লেবু, পাতি লেবু, কাগজী 
লেবুঃ খরমুজ1, কয়েত বেল, আভোকাডো, কুল, _ 
গুজবেরি, গ্রেপফ,ট, বাতাবি লেবু, চালতা, ডেফল, 
এক ধরনের আঙুর তরমুজ, তেঁতুল, নোনা, পানিফল, পীচ, স্ট্রবেরি ও 


নানা দেশের খান্ত টি 


পেপে, রাম্পবেরি, বাদাম, মহুঞ্ধা, সপেটা, স্থপারি 
প্ৰভুত নানাধরনের ফল লোকে খায়। 
৷৷ লতি ॥ 

গোল আলু, রাঙা আলু, শকরকন্দ আলু, কচু, 
মানকচু, গুড়ি কচু, শোলা কচু, ওল, আদা, হলুদ, 
পেঁয়াজ, রস্থন, মুলে, গাজর, বীট, গলকপি, 
বাধাকপি, ফুলকপি, শালগম, উচ্ছে, করলা, 


কাকরোল, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গে, লাউ, চাল কুমড়ো, 
মিষ্টি কুমড়ো, কণাকুড়, ফুটি, পটল, বেগুন, 
টম্যাটো, লঙ্কা, ঢে'ড়শ, সীম, বরবটি, মটরশু টি, 
কাচকলা, থোড়, মোচা, সজনে ডাটা, এচোড়, 
ডুমুর প্রভৃতি বহু রকমের সবজি লোকে খেয়ে 
থাকে। এ-সবের মধ্যে বেশির ভাগ রান্না করে 


খাওয়া হয়। রদ 
॥ শাক ৷৷ nt ৮১১১ 

পু'ই শাক, পালং শাক, কাটোয়া ডাটা, নটে 
শাক, কলমী শাক, গিমে শাক, পাট শাক, ব্ৰাহ্মী 
শাক, হিঞ্চে শাক, শুষনি শাক, থানকুনি, পিড়িং 
শাক, নেথি শাক, ধনে শাক, গুলফা শাক, টক 
পালং প্রভৃতি শাক নানাভাবে লোকে খেয়ে 
থাকে। টি. এট 
৷৷ লাল, পলম উক্য।ক্কি স্পঙ্্য ৷ 

চাল রে'ধে লোকে ভাত খায়। চাল ভেজেও 
খায়। চাল থেকে মুড়ি চিড়ে ্য়। ধান থেকে খই 
হয়। গমের আটায় রুটি, চাপাটি, পুরি হয়। ময়দা 
থেকে লুচি, কচুরি, ডালপুরি, পরট| ও নানা ধরনের 
খাবার হয়। যব থেকে ছাতু, রোগীর পথ্য বালি 
হয়। ভূট্রার খই হয়। বাজরা ও জোয়ারের রুটি 


নানা দেশের খাছ 


৫৯৯ 


হয়। যই (ওটুফ্‌), চিনা, কাউন নানাভাবে 
খাওয়া হয়। 
॥ ডাল ॥ bd 


অড়হর, মস্থর, মুগ, ছোলা, কলাই, বিউলি, 
মটর, প্রভৃতি ডাল মানুষের প্রিয় খাদ্য । 


॥ শটী, ছা, কক্ফি, পান, তামাক: আফিম ॥ 
শটীর পালে| ও আযারোরুট থেকে রোগীর পথ্য 
হয়। চা, কফি উত্তেজক পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। মুখশুদ্ধি হিসাবে ভারতের লোক খয়ের, চুন, 
সুপারি, বড় এলাচ, মৌরি, ধনের চাল ইত্যাদি 
সহযোগে পান খায় । নেশার জন্যে তামাক পাতা 
থেকে তৈরী খইনি, দোক্তা, গুড়,ক তামাক প্রভৃতি 
খাওয়া হয়ে থাকে । আফিম নেশ৷ ও ওষধ হিসাবে 
ব্যবহৃত মাদক দ্রব্য । = | 


॥ জভ্লে ৷৷ 

সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, ধর বীজ, 
কাপাস তুলার বীজ, রেটি, তিসি প্রভৃতি থেকে 
তেল তৈরী হয়। সেই সব তেলের অধিকাংশ 
রান্নার কাজে লাগে। বনস্পতি তৈরিতে প্ৰধানত: 
চীনাবাদাম ও কাপাস তুলার বীজের তেল লাগে। 


॥ সম্মান ৷৷ 

সয়াবীন থেকে যে দুধ পাওয়া যায়, তা গবাদি 
পশুর দুধের মতো গুণসম্পন্ন। সয়াবীনের দুধ 
খাওয়া চলে। তা থেকে ছানা, দই, নানা ধরনের 
খাবার তৈরি করা চলে। সয়াবীনের ছুধ অতি 
পুষ্টিকর খাত । 


৷৷ সংৰর্লক্ষিভ আদ্য ॥ 

নানাধরনের জ্যাম, জেলি, মোরববা, আচার, 
চাটনি বহু রকমের ফল থেকে তৈরী হয়। এসব 
অনেক দিন ধরে রাখা চলে। টিন বা শিশিতে 
ভালোভাবে প্যাক করা হলে দীর্ঘদিন অবিকৃত 


থাকে। আম, লেবু, কুল, আনারস, আমড়া, লঙ্কা, 
জলপাই, বেল, আলুবোখারা, টম্যাটো, কয়েত বেল, 
তেঁতুল, পেঁপে প্রভৃতির আচার, মোরববা, চাটনি, 
জেলি, জ্যাম তৈরি করা হয়ে থাকে। 

তাছাড়া নানাধরনের রান্না-কর! মাছ বা মাংস 
টিনে ভরে বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশভ্ৰমণের 


সময় এই সব টিনে প্যাক-করা খাদ্য খুব কাজে 
লাগে। অসময়ে টিন বা শিশি খুলে সেই সব 


সংরক্ষিত খাদ্য ব্যবহার করা চলে। 


॥ দেশ-বিদেশে অদ্ভুত খাদ্ক্য ॥ 

বাঙালীর! কুচো চিংড়ি মাছ খায়। দাক্ষিণাত্য, 
রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা কুচো চিংড়ি 
তো খায়ই না, বরং চিংড়ি মাছ খাবার নামে নাক 
সি'টকোয়। এদেশে ব্যাড খায় না। ব্যাঙকে খাদ 
হিসাবে ভাবতে গেলে দ্বণা বোধ করে। কিন্তু 
মা্চিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্যাঙ অতি 
স্বখাগ্। ‘ভারতের লোক জলাজমি, পুকুর প্রভৃতি 
থেকে ব্যাঙ ধরে বিদেশে পাঠায়। এতে প্রচুর 
অর্থাগম হয়। 

উত্তর আফ্রিকার লোকেদের কাছে পঙ্গপাল 
সুখান্য। তারা পঙ্গপালকে কাচাই চিবিয়ে চিবিয়ে 
খায়। তারা শুধু পঙ্গপাল খায় না, পি'পড়ের ডিম 
খায়। অবশ্য, উত্তর আফ্রিকা কেন, পৃথিবীর নান! 
দ্বীপের মানুষ ও বন্য মানুষ পি'পড়ের ডিম খেতে 
ভালোবাসে । 

চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা 
পাখির, বিশেষ করে সোয়ালো পাখির বাসা 
খায়। 

ব্যাঙের ছাতা অধিকাংশই বিষাক্ত । ত! খেলে 
মানুষের মৃত্যু হতে পারে। যে-সব ব্যাঙের ছাতা 
বিষাক্ত নয়, সে-সর লোকে খায়। বাংলার পল্লী 
অঞ্চলে কৌড়ক খায়। এই কৌড়ক ব্যাঙের ছাতা। 


৬০5 প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ঈ্যাতসেতে জায়গায়, খড়ের গাদায়, মেটে ঘরের 
মেঝেতে কৌড়ক জন্মায়। লোকে সেই কৌড়ক 
মাংসের মতো রান্না করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে 
থাকে। 

বর্মার লোকে ডাপ্লি বলে যে খাদ্য খায়, তার 
দারুণ তুৰ্গন্ধ। অন্য দেশের লোক তো ভাবতেই 
পারে না, বর্মীরা কী করে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে সেই 


খাদ্য খায়। তারা বলে, এই ঙাগ্ি বেশ কিছুদিন 


মাটিতে পুতে রাখলে খেতে খুব ভালো লাগে। 
সাপ, গোসাপ, ইনুর প্রভৃতিও বন্য জাতির লোকেরা 
খেয়ে থাকে। বিচিত্র এই পৃথিবী! 


॥ আল্যযেন্স বিভাগ ৷৷ 

নির্ধিচারে খাদ্য খেয়ে পেট ভরালেই চলে ন|। 
যে-জিনিস নিয়মিত খাওয়া হচ্ছে, তার খাছা-মূল্য 
কতখানি তা দেখা দরকার। প্ৰধানত: প্রোটীন, 
শ্বেতসার বা শর্করা ও আমিষজাতীয় পদাৰ্থ-খাদ্যকে 
এই কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যাদের বহু- 
মূত্র রোগ আছে তাদের শর্করাজাতীয় খাগ্ধ অধিক 
পরিমাণে খাওয়া নিষেধ | বেশী স্নেহ বা চঠিজাতীয় 
খান্ধ খেলে শরীরে বেশী মেদ জন্ম, তার ফল 
ভালো হয় না। ভিটামিন বা খাত্যপ্ৰাণ বলে 
নানা শ্রেণীর যে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ খাগ্যের 
মধ্যে বিদ্যমান, সেই ভিটামিন-সংবলিত খাগ্ 
চিকিৎসকর পরামর্শমতো নিদিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ 
করা দরকার। উপযুক্ত ভিটামিনের অভাবে লোকে 
পীড়িত হয়ে থাকে । ভিটামিন এ, বি, সি, ডি 
প্রভৃতি অনেক রকম ভিটামিন আবিদ্কৃত হয়েছে 
('শারীর বিজ্ঞান? অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য ৷ ) 

সারা পৃথিবীতে অসংখ্য দেশে অসংখ্য রকমের 
খাদ্য প্রচলিত আছে। সে-সবের বর্ণনা তো দূরের 
কথা, সম্পূর্ণ নামোল্লেখ করাও এই অধ্যায়ের 
অল্লপরিসরে সম্ভব নয়। 


নানা কথ! 
॥ ভ্তোক্তসজক্তাস্ন সশ্দভৈফ্ে বড় আদ্য ৷৷ 
রান্না-কর| ডিম রান্না-করা মাছের মধ্যে পুরে 
সেই মাছ রাম্না-করা মুরগীর মধ্যে পুরে আগুনে 
ঝলসানো ৰ! পোড়ানো ভেড়ার মধ্যে রাখার পর 


' সেই ভেড়া একটা আস্ত ঝলসানো! বা পোড়ানো 


উটের মধ্যে রাখলে একটা বিচিত্র খাদ্য তৈরী হল। 
কোন সম্ত্রান্ত বেছইনের বিবাহে সেই উটকে খাছ 
হিসাবে ভোজ-সভায় রাখা হয়। পৃথিবীতে এত বড় 
খাদ্য আর কোথাও কোন ভোজমভায় পরিবেশিত 
হয় না। 
॥ সবচেহক্োো বড় ও শউচচভ্ভাক্স দলীয”ক্ৰেকু।৷ 
১৯৭৬ সালের ৪ঠ1 জুলাই তারিখে তৈরী 
বাণ্টিমোর সিটি বাইসেনটিয়্যাল কেক পৃথিবীতে এ 
পর্যন্ত তৈরী সবচেয়ে বড় কেক। এতে উপাদান 
লেগেছিল ৩১.১৮ টন। ১* হাজার ডজন ডিম 
ও ৯৭৯৭ কেজি চিনি এই কেকটি তৈরি করতে 
ব্যবহার করা হয়েছিল। রয় বাটারওয়ার্থ ও ফ্যাঙ্ক 
ব্ৰেন্থান ৯৯৮৭ খ্ৰীষ্টাৰ্দের ৯লা মে কানাডার নোভা 
স্কোসিয়াতে যে কেক তৈরি করেন, সেটি উচ্চ ঠায় 
ছিল ৯'৯* মিটার (৩২ ফুট ৬ ইঞ্চি)। এটি 
পৃথিবীতে এ পর্যন্ত তৈরী সবচেয়ে উঁচু কেক। 


॥ সৰলেস্ে বড় পাকি ।। 
নিউ ইয়র্কে ১৯৭৯ খ্ৰীষ্টাৰ্দের -১৬ই সেপ্টেম্বর 
Franz 12100008061 একখণ্ড পা রুটি: তৈরী 
করেছিলেন। সেটি দৈখ্যে ছিল ৩২২.৭ নিটার 
($ মাইল )। 
৷ সব্বচেশ্রে বড় ডিমের অসলে্লেউ ৷৷ 
১৯৭৯ সালের ২৯শে জুন কানাডার অন্টারিওর 
অন্তর্গত কিচেনারে 0:006508 কলেজের ছাত্ররা 
১২,৪৪*টি ডিম দিয়ে একটি অমলেট তৈরি করে। 
সেটি ৯.১ ৩.*৪ মিটার (৩০ x ১* ফুট) 


নানা দেশের খাদ্য “কু 


সবচেয়ে বড় পিজা পাই 
প্রস্তুত হয়। এটির ওজন ছিল ৮,৪৬৫ কেজি। 
আয়তনের পাত্রে তৈরি কর! হয়েছিল । 


॥ সন্বৰভেস্নে বড় শিক্ল। পাই ॥ 
১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর লোৱেকো 


মামাতো কর্তৃক তৈরী পিজা পাই ( pizza pie) 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। নিউ ইয়কের অন্তৰ্গত 
গ্লেন ফল্‌সের ওম! পিজা রেস্তোরার জন্যে এটি 
এটির ব্যাস ছিল ২৪"৪ মিটার ( ৮* ফুট ১ ইঞ্চি)। 
আয়তন ছিল ৪৬৮ বর্গ মিটার ( ৫৩৭ বর্গ ফুট )। 
এটি কেটে ৬০,৩১৮ খণ্ড করা হয়। 


এয়া. 


n চ্লীর্ঘভস সসেজ ॥ 

১৯৮০ খীষ্টাব্দের ২১শে মে ফ্রান্সের ট্রেটস 
গ্রামে এক স্থানীয় উৎসবে যে একটানা সসেজ 
(পাতল! নলের ন্যায় আকারের ময়দার লেচির 
মধ্যে মাংসাদির পুর-দেওয়া খাদ্য বিশেষ ) তৈরী 
হয়েছিল সেটি লম্বায় ছিল ৩.৮১ কিলোমিটার 
( ২.৬৭ মাইল )। 


£ 
/ 
(০ 


মাটির নীচে এমন কতকগুলি জিনিস থাকে যে- 
সব জিনিস মান্ুষের জীবনযাত্রার পক্ষে খুবই 
মূল্যবান্‌। শুধু ভূগর্ভে নয়, সমুদ্রে, পর্বতাভান্তরেও 
এসব থাকে । কয়লা, লোহা, অভ্র, তামা, সোনা, 
গন্ধক, রুপা, হীরা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, সীসা, বক্সাইট, 
ক্রোমিয়াম, প্লাটিনাম, টাংস্টেন, পারদ, 'ম্যাগনে- 
সিয়াম, ইউরেনিয়াম, আযার্টিমনি, নিকেল, টিন, লিগ- 
নাইট, মোনাজাইট, বিসমাথ, ক্যাডমিয়াম, ফেলস- 
পার, আপাটাইট, ক্রাইওলাইট, কাইনাইট ব্যার| 
ইট্‌জ্‌, বেরিল, ডলমাইট, কোরাগাম, গ্রযাফাইট, 
আযাজবেস্টস, খোরিয়াম, খনিজ তেল প্রভৃতি 
অসংখা দ্রব্য যেখান থেকে তুলে আন! হয়, 
সাধারণতঃ সেই সব স্থানকে খনি বলে ও সেই সব 
খনি থেকে উত্তোলিত উপরে উল্লিখিত নান! দ্রব্যকে 
বলে খনিজ দ্রব্য । এই সব জিনিস মানুষের বহু 
প্রয়োজনে লাগে এবং এগুলি খুবই মূলাবান্‌, তাই 
এ-সবকে বলা হয় খনিজ সম্পদ । 

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই খনি আছে। সেই 
সব খনি থেকে নান! খনিজ দ্ৰব্য তোলা হয়। যে 


দেশ থেকে যত বেশী খনিজ দ্রব্য পাওয়| যায়, সে 
দেশ তত সমৃদ্ধ ৷ 
৷ লৌহ ৷৷ 

প্রথমেই আলোচন। কর! যাক লৌহ ব| লোহার 


লোহা গলানো হচ্ছে 


খনিজ সম্পদ 


৬০৩ 


মি... ৰ 
সম্বন্ধে । মনুষ্যসমাজে লোহ! সব ধাতুর চেয়ে বেশী , সোনা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ, আযলিউমিনিয়াম, 


ব্যবহৃত হয়। খনি থেকে ব পাহাড় কেটে লোহা- 
পাথর বা আরুরিক লোহ! ( £07 026 ) তুলে এনে 
প্রচণ্ড উত্তাপে তাকে গলিয়ে তা থেকে ব্যবহারযোগ্য 
লোহা বার করে নেওয়। হয় ৷ এই লোহ! বার করার 
ব্যাপারে রাসায়নিক প্রক্রিয়। অবলম্বন করতে হয়। 
পৃথিবীর নান! দেশে ও ভারতে লৌহ নিষ্কাগনের ও 


ব্লাস্ট ফার্নেদ 
ত! থেকে নানা দ্রব্য তৈরি করার বড় বড় কারখানা 
আছে। 
পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী লৌহ উৎপাদিত 
হয় সোভিয়েট রাশিয়ায় । শুধু লোহ! নয় খনিজ 


প্লাটিনাম, আজবেসটস, লবণ ও অন্যান্য বহু খনিজ 
দ্রব্যের দিক্‌ দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়| অতিশয় সমৃদ্ধ, 


বহু ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে প্রথম স্থানাধিকারী ৷ 


সোভিয়েট রাশিয়ার উরল পর্বত অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য 
বেশী পাওয়। যায় ৷ 

সোভিয়েট রাশিয়ার আকরিক লৌহ উৎপাদনের 
পরিমাণ বার্ষিক ৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ৷ পৃথিবীর 
সর্ববৃহৎ লোহার খনি সোভিয়েট রাশিয়ার কুস্ক, 
(69150) অঞ্চলের আকরিক লৌহের খনি ৷ এ থেকে 
২০৩০০ মিলিয়ন টন আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয় । 


লোহ! গালানো হচ্ছে 

বিজ্ঞানীরা! বলেন, ভূ-হ্বকের শতকরা ৫ ভাগ 
লোহা । খাঁটি লোহ। খুব নংম। এর সঙ্গে কার্বন 
মিশিয়ে ইস্পাত ও ঢালাই লোহ! উৎপন্ন করা হয়। 
লোহার সঙ্গে শতকরা ৩৫ ভাগ কোবাল্ট মেশালে 


৬০৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ম্যাগনেটিক ইস্পাত, ১*৭৫ ভাগ মাঙ্গানীজ মেশালে 
কঠিন ইস্পাত, *৬৮ ভাগ মলিবডেনাম মেশালে 
বয়লার ও বাম্পীয় যন্ত্রাদি নির্মাণের উপযোগী 
ইস্পাত, ০১৮ ভাগ ভ্যানাডিয়াম মেশালে রেলের 
এঞ্জিন ইত্যাদি তৈরির উপযোগী ইস্পাত, ১৮ ভাগ 
ক্রোমিয়াম ও৮ ভাগ নিকেল মেশালে স্টেনলেস স্টীল, 
১ ভাগ সিলিকন ও **৭৫ ভাগ ম্যাঙ্গানীজ মেশালে 
রেলগাড়ির স্প্রিং ইত্যাদি তৈরির উপযোগী 
ইস্পাত, ১৮ ভাগ টাংস্টেন, ৪ ভাগ ক্রোমিয়াম ও 
১ ভাগ ভ্যানাডিয়াম যেশালে যন্ত্রাদি কাটবার 
উপযোগী ‘high speed steel’ তৈরী হয় ৷ 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর লোকে প্রথম 
দিকে লোহার ব্যবহার জানত না কিন্তু ত| না জেনেই 
লোহা-পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরি করে জীবজন্ত শিকার 
করত। তার পরে তার। একট! একট! করে ধাতুর 
ব্যবহার করতে শেখে । 

সব কিছুর আগে যে যুগ আরম্ভ হয় তার নাম 
পুরাতন প্রস্তর যুগ। তার পরের যুগের নাম নূতন 
প্রস্তর যুগ ৷ এর পর তামা, পরে ব্রোঞ্জ এবং তার 
পরে লোহার প্রচলন শুরু হয়। তাই থেকে তাম্ৰ 
যুগ, ব্রোঞ্রযুগ ও লৌহযুগ কথার সৃষ্টি । 


খ্ঃপৃথ পঞ্চম শতাব্দীতে নিথিত লোহার কান্ডে 


আনুমানিক ৪৭ হাজার খ্ৰীষটপূৰ্বাব্দে হেমাটাইট 
আকরিক লৌহ ( 8690) ব্যবহৃত হয় । সোয়াজি- 
ল্যাণ্ডের Hhohh০ জেলায় তার নিদর্শন পাওয়! 


* গেছে। 


ভারতে প্রধানতঃ চাররকম আকরিক লৌহ 
পাওয়া যায়-_ম্যাগনেটাইট, ল্যাটেরাইট, আলয় 
লৌহপ্রস্তর ওহেমাটাইট ৷ এ সবের মধ্যে বিহারের 
সিংভূম, গুড়িশার কেওনঝড় ও ময়ূরভঞ্চে হেমাটাইট 
প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। বিহার, হিমাচল 
প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কৰ্ণাটক ও ওড়িশায় ম্যাগনে' 
টাইট আকরিক লৌহ পাওয়। যায়। আসামের 
কামরূপ জেলায় বোকোর নিকটে হামিদে ও 
গোয়ালপাড়া জেলার চন্দরদিঙ্গায় প্রচুর আকরিক 
লৌহের সন্ধান পাওয়া গেছে। মধাপ্রদেশের 
বৈলাডিল্লা, বস্তার ও ডাল্লি, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, 
বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে আকরিক লৌহ পাওয়। 
যায়। 

ভারতের উচ্চশ্রেণীর লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ 
২১ হাজার মিলিয়ন টন-_পুথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের 
অধিকারী । নিয়শ্রেণীর আকরিক লৌহের ভাণ্ডার 
প্রায় এক লক্ষ মিলিয়ন টন। 

ভারতে বহু লৌহ উৎপাদন ও লৌহনিমিত 
দ্রবোর কারখান। আছে। রাউরকেলা, ভিলা, 
দুর্গাপুর, মহীশূর আয়রন আযাণ্ড ষ্টীল লিঃ, বোকারে! 
দি ইণ্ডিয়ান আয়রন আগ ষ্টীপ কোং লিঃ, টাটা! 
আয়রন আগু ষ্টীল কোং লিঃ প্রভৃতি লৌহ উৎপাদন 
ও লৌহনির্সিত দ্রব্যাদি তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ ৷ 

এ ছাড়া রাচির হেভি এঞ্জিনীয়ারিং কপৌরেশন, 
ছর্গাপুরের মাইনিং আগু আ্যালয়েড মেসিনারা 
কর্পোরেশন, এলাহাবাদের ত্ৰিবেণী স্ত্রাকচার্যালস 
লিঃ, তুঙ্গভদ্ৰ। ষ্টীল প্রোডাষ্ট্ লিঃ, বিশাখাপত নমের 
ভারত হেভি প্লেটন্‌ আগু ভেদ্লস্‌ লিঃ, রাচির 


হিন্দুস্থান ষ্টীল লি’, কলকাতার হিন্দুস্থান স্টল 
ওয়ার্কম কনস্টাকশনলিঃ ও নিউদিল্লীর এঞ্জিনীয়ারিং 
প্রোজেক্ট স্‌ ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ প্রভৃতি সংস্থ৷ সরকারী 


মৰ্থানুকুল্যে চালু আছে। ূ 
॥ ক্রুস্নচল| ৷৷ প্র 


কয়লা অতি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রবা। কয়ল| 
শুধু রান্নার কাজে লাগে না, রেলগাড়ি, জাহাজ 
প্রভৃতি চালাতে, বিছ্বাৎ-উংপাদনের জন্যে, এক্সিন 
চালাতে, নানা ধরনের কলকারখান। চালাতে 
কয়লার প্রয়োজন ৷ কয়ল! থেকে আলিকাতর1 পিচ, 
জ্বালানী গস উৎপন্ন হয়৷ ম্যাপথালিন, স্তাকাধিন 
বেঞ্জিন, আনিলীন, নানা ধরনের রং, কার্নলিক 
আসিড, বেকেলাইট, নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি 
আলকাতরা থেকে তৈরী হয়। 

বহু কোটি বৎসর আগে পৃথিবীর কোন কোন 
অংশে সুবৃহৎ ফার্ন গাছের মতে! বিরাট বিরাট 


Ed 
কি: 


৬০৫ 
গাছের বন ছিল। ভূমিকম্পের ফলে বা অন্য 
প্রাকৃতিক কারণে সেই সব বন মাটির নীচে চাপা 
পড়ে যায়। সুদীৰ্ঘকাল মাটির নীচে থেকে প্রচণ্ড 
চাপে ও তাপে সেই সব বনের গাছপাল। অঙ্গার 
ব! কয়লায় পরিণত হয়ে যায়। 

লোকে কোনক্রমে কোথাও সেই কয়লার 
সন্ধান পায়। তারপর থেকে সার! পৃথিবী জু 
কয়লার সন্ধান শু হয়ে যায়। কিন্তু কয়লা তে 
২০/২৫ হাত মাটির তলায় থাকে ন।! থাকে 
অনেক. গভীরে ৷ নান! রকম যন্ত্রপাতির সাহাযো 
সুড়ঙ্গ কেটে নীচে নামবার ব্যবস্থ। হয়েছে। খাঁচার 
মতে৷ কুঠুরিতে বা লিফটে করে খনির মজুর নীচে 
নামে। কয়ল| স্তরে স্তরে থাকে । শাবল কোদাল 
দিয়ে ব। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহাযো সেই কয়ল! 
কেটে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়! ১৫/২০ জন 
মানুষ যতট! কয়ল। কাটতে পারে একটি Irn 
_॥৪n-নামক যন্ত্রের সাহায্যে ততট। কয়লা কাট। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৪৪৫৬০০০০৩৩৩ 


হয়থাকে। 


খনির ভিতরট। গাঢ় অন্ধকার। শ্রমিকরা 
আলে! হাতে সেখানে ঘোরাফেরা করে। আগে 
এই আলে! থেকে অনেক বিপদ্‌ ঘটত। গ্যাস 
জ্বলে উঠে প্রলয়ংকর কাণ্ড ঘটাত ৷ স্যার হামফ্কি 
ডেভি (Sir Humphry Davy, ১৭৭৮- 
১৮২৯ শ্রী) ১৮১৬ সালে যে সেফটি ল্যাম্প 
উদ্ভাবন করেন বর্তমানে তাই ব্যবহার করা হয়। 
আগুন জ্বলে ওঠবার ভয় থাকে ন।। 

কয়লার খনিতে পদে পদে বিপদ্‌। উপরের 
কয়লার স্তর ভেঙ্গে পড়তে পারে। এতে অনেক 
শ্রমিক মার। পড়ে । নিরাপত্তার জন্যে বড় মোট। 
ঘোট। শীলের খুঁটিকে ঠেকনে। হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। 

ভূগর্ভের জল বেরিয়ে এসে খনিকে ভরিয়ে 
তুলতে পারে। তাতে বহু শ্রমিকের প্রাণহানি 
ঘটে। সেই রকম বিপদ্‌ থেকে উদ্ধারের জন্য উন্নত 
ধরনের পাম্পের সাহায্যে জল তুলে ফেলবার 
ব্যবস্থ। আছে। 

বিষাক্ত গ্যাসে শ্রমিকদের মৃত্যু হতে পারে। 
সেজন্যে শ্রমিকর! গ্যাস-মুখোশ পরে । 

পুথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৫০,৮৬ 
বিলিয়ন মেট্রিক টন ৷ যে পরিমাণ কয়ল। বর্তমানে 
বায়িত হয়ে থাকে, তাতে এই কয়লায় ২০০০ বছর 
চলবে। বর্তমানের দ্বিগুণ পরিমাণ ব্যয়িত হলেও 
১০০০ বছর চলে যাবে। 

কয়লা উৎপাদনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্য 
প্রথম স্থানের অধিকারী ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বংসরে 
১৭২৩৪ বিলিয়ন মেট্রিক টন কয়ল। উত্তোলিত হয়ে 
থাকে । রাশিয়ায় হয় ৫৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, 
গ্রেট ব্রিটেনে ১৭৭৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং 
ভারতে ৭০১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। 


পৃথিবীতে মোট কয়ল! উৎপাদনের শতকরা ৪৬ 
ভাগ এশিয়ায়, ৩৮২ ভাগ উত্তর আমেরিকায়, ১৩১ 
ভাগ ইউরোপে, ১৪ ভাগ আফ্রিকায়, আস্ট্রেলিয়ায় 
১১ ভাগ ও দক্ষিণ আমেরিকায় * ২ ভাগ ৷ 

ভারতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খনি থেকে রানীগঞ্জে 
প্রৎম কয়লা! উৎপাদন শুরু হয়। 

প্রতি বংসরই পৃথিবীর নান। নৃতন নূতন স্থানে 
কয়লার সন্ধান পাওয়। যাচ্ছে। ভারতে রামগড়, 
রানীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নূতন কয়ল! খনি আবিষ্কৃত 
হয়েছে ৷ 

ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৮৩০০ 
মিলিয়ন মেট্রিক টন ৷ এর বেশির ভাগই আছে 
ঝরিয়া গিরিডি, বোৌকারো ও রানীগঞ্জ অঞ্চলে ৷ 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র 
তন্ধপ্রদেশ, আসাম, মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশ ও 
নাগাল্যাণ্ডে কয়লার খনি আছে। সব চে" বেশী 
কয়ল। উত্তোলিত হয় বিহারে, তার পরে গশ্চিমবঙ্গে, 
তারপর মধ্যপ্রদেশে ৷ 

১৯৭৩ সালে সমগ্র কয়লাশিল জাতীয়করণের 
আওতায় আন! হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৯শে 
সেপ্টেন্সৰ কোল ইণ্ডিয়া লিঃ গঠিত হয়ে ছ ৷ 


॥ লিগনাইউ ৷৷ //// (য়া 

লিগনাইট এক ধরনের নরম বাদামী কয়ল| ৷ 
এ থেকে পেট্রোলিয়াম, ডিজেল অয়েল ও হাইডো- 
কারবন গ্যাস উৎপন্ন হয় । তামিলনাড়ুর দক্ষিণ 
আৰ্কট জেলার নেভেলিতে লিগনাইটের খনি আছে। 
রাজস্থান, গুজরাট ও কাশ্মীরেও লিগনাইট পাওয়া 


যায়। 


॥ গভীল্লপতন্ম ক্ৰস্মলাব্র শন্ ॥ 
সব চেয়ে গভীর কয়লার খনি গ্রেটার ম্যাঞ্চে- 


জল 


খনিজ সম্পদ ৬৯৭ 


স্টারের অন্তৰ্গত লে (16181) )-র আর্লে সীম, 
পারসনেজ কলিয়ারি ১২৫৯ মিটার গভীর ৷ তার 
পরে গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টারের অন্তৰ্গত বিকারশ+ 
( Bickershaw )-এ অবস্থিত বিকারশ' কলিয়ারি 
=: ০৯৭ মিটার গভীর । 


৷৷ খনিজ তৈল ৷৷ UA 

কয়লাকে বল! হয় কালো হীরে ( black 
diamond), আর খনিজ তৈলকে বল৷ হয় তরল 
সোন। (11014 6০1d ) ৷ খনিজ তৈল বলতে খনি 
থেকে যে তৈল অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম তোলা! হয় তাকে 
বোঝানো হচ্ছে। 


টেমপো চলে, উড়োজাহাজ চলে, নানারকম এঞ্জিন 
চলে-_এমনই কত রকমের কাজ হয়। পেট্রল 
নিষ্কাশনের সময় যে-সব জিনিস পাওয়। যায় তা 
থেকে রবার, প্লাস্টিক প্রভৃতি তৈরি হয়। পেট্রল 
আবিদ্কৃত হওয়ায় মনুষ্যসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত 
হয়েছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বাধিক পেট্রোলিয়াম 
উত্তোলনের পরিমাণ ৪৮৫ মিলিয়ন টন । সোভিয়েট 
রাশিয়ার উৎপাদন ৬০৩ মিলিয়ন টন ৷ ভেনেজুয়েল। 
১১৩ মিলিয়ন টন, মেক্সিকো! ১১০ মিলিয়ন টন, 
মৌদি আরর ৪৯৫ মিলিয়ন টন, ইরাক ১৩৮ মিলিয়ন 


টন, নাইজিরিয়। ১০১ মিলিয়ন টন, চীন ১০৬ 


পেট্রোলিয়াম যখন উত্তোলিত হয় তখন তার 
সঙ্গে অনেক কিছু মিণানো। থাকে। সেই পেট্টে৷- 
লিয়ামকে নান। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত 
করা হয়। তা থেকেই পেট্রল (গ্যাসোলিন) পাওয়া 
ঘায়। এই পেট্ৰলের সাহায্যে মোটর, বাস, লরী, 


তৈ লশোধনাগার 


মিলিয়ন টন, যুক্তরাজ্য ৮০ মিলিয়ন টন, ইরান ৭9 
মিলিয়ন টন, কুওয়াইট ৮৬ মিলিয়ন টন, আবু ধাবি 
৬৪ মিলিয়ন টন, কানাড। ৮২ মিলিয়ন টন, ঈজিপ্ট 
৩০ হাঁজার টন, লিবিয়। ৮৫ মিলিয়ন টন, পশ্চিম 
জাৰ্মানি ২৪ মিলিয়ন টন, সিরিয়া ৩০ মিলিয়ন টন, 


৬৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


লিবিয়া মরুতূমি থেকে তৈল উত্তোলন 


আলজিরিয়া ৪৫ মিলিয়ন টন ৷ এ ছাড়! ত্ৰিনিদাদ, 
কলম্বিয়া, আর্জেন্টিন।, ব্রাজিল, ইকোয়েডর, পেরু, 
বলিভিয়া, চিলি, কাতার, ওমান, ছুবাই, তুরস্ক, 
বাহরায়েন, গ্যাব, আঙ্গোলা, টিউনিসিয়া, কঙ্গো, 
জাইরে, অ্ৰীয়া,স্পেন, নেদারল্যাগুস. ফ্রান্স, ইটালী, 
ডেনমার্ক, অস্টে,লিয়।, ব্ৰুনেই, মালয়েশিয়া, বামী, 
জাপান, পাকিস্তান, রুমানির।, যুগোস্লাভিয়া, 
আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জাৰ্মানি, 
বুলগেরিয় ও চেকোক্সোভাকিয়ায় অল্পবিস্তর পেট্্রে- 
লিয়ান উত্তোলিত হয় । আফগানিস্তান, বাংলা ;দশ, 
কিউবা, গোয়া তেমালা।, ইজরায়েল,মঙ্গোলিয়া, মর কে।, 
নিউ জীল্যাপ্ু, তাইওয়ান ও থাইলা|ণ্ডে নগণ্য 
পরিমাণ পেট্রোলিয়াম পায়| যায় । 

ভারতে মাত্র ১* মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম 
উৎপন্ন হয়। সারা পৃথিবীতে মোট ৩০৬৫ মিলিয়ন 
টন পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হয়। সবই অপরি- 
শোধিত খনিজ তৈল । 

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতে খনিজ তৈল 


উত্তোলনের জন্য কুপ খনন করা হয়। ১৮৮৯ সালে 
ডিগবয়ে তৈল উত্তোলিত হয়। পরের ৬০ বৎসর 
শুধু ডিগবয় থেকেই তৈল পাওয়। যায়। বর্তমানে 
আসামের ডিগব্য়, নাহ।রকাটিয়া, মোরান প্রভৃতি 
স্থানে খনিজ (হৈল উত্তোলিত হয়। বোম্বাইয়ের 
কাছে সমুদ্রতলের নীচে Bombay 1111 -নামক 
স্থান থেকে সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হচচ্ছ। 
ভারতের নান জায়গ। থেকে খনিজ তৈল পাওয়ার 
আশা দেখা দিয়েছে । 

বারাউনি (বিহারে), কৌচিন, কয়ালি (বরোদার 
কাছে ), নুনমাটি ( গৌহাটির কাছে ) প্রভৃতি স্থানে 
তৈলশোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। 

বহু জায়গায় পাইপে করে দূরবর্তী স্থানে 
পেট্রোলিয়াম পাঠানো হয়। ট্রানস-সাইবীরিয়ান 
পাইপ লাইন Tuimazy থেকে ( Omosk ও 
Novosibirsk হয়ে ) Irkutsk পর্যন্ত বিস্তৃত। 
দৈৰ্ঘ্য ৩,৭৩২ কিলোমিটার। পুথিবীর মধ্যে 


দীর্ঘতম । 
কানাডার অন্তর্গত আলবাটার এডমনটন থেকে 


খনিজ সম্পদ্‌ 


নিউইয়র্ক স্টেটের বাফেলে৷ পৰ্যন্ত বিস্তৃত ইন্টার 
প্রভিন্সিয়াল পাইপ লাইন কোম্পানির পাইপলাইন 
২৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ । 

সবচেয়ে বেশী খরচ পড়েছে আলাম্ক। পাইপ 
লাইন বসাতে ৷ পাইপের ব্যাস ১২১ মিটার ৷ এতে 
করে দিনে ২ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তৈল 
পাঠানো হয়। 

পেট্রোলিয়াম অতি দাহ পদার্থ। সহজেই এতে 
আগুন ধরে যায়। অনেক সময় তৈল উত্তোলনের 
সময়ে ঘর্ষণে বা অন্য কারণে তৈলকুপের মধোই 
আগুন লাগে । কখনও কখনও সেই আগুন নেভাতে 
২১ বৎসর লেগে যার । সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের 
ফলে ধোঁয়ায় সারা আকাশ ঢেকে ধায় । 

বর্তমানে কয়লা থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
পেট্রল উৎপাদিত হচ্ছ ৷ 

বিজ্ঞানীদের ধারণা, লক্ষ লক্ষ বংসর আগে যে- 
সব বৃহদাকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণ করত তার! 
কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মাটি চাপ। পড়ে যায়। 
সেই অবস্থায় প্রচণ্ড চাপে ও তাপে সেই-সব প্রাণীর 
দেহজাত পদার্থ ই পেট্রোলিয়াম । 


+ tty 
8714৭ জল dr 


॥ সোনা ৷ > - 

সোন। ( ০1৭ ) খুব দামী ধাতু । সোন| দিয়ে 
অলংকারাদি তৈরী হয়। তাছাড়া বৈদেশিক 
বাণিজোর ক্ষেত্রে ঘাটতি হলে সোন| দিয়ে তা পুরণ 
করতে হয়। 

প্রধানতঃ খনি থেকে অপরিশোধিত অবস্থায় 
সোন! পাওয়। যায়। নদীর বালির মধ্যে স্বর্ণ রেণু 
পাওয়। যায়। বিশুদ্ধ স্বর্ণ কোমল । তামা, রুপা, 
নিকেল ব| প্যাল্যাডিয়াম মিশিয়ে তাকে কঠিন করে 
নেওয়া হয়। 

স্বণ উৎপাদনে পৃথিবীতে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান 
প্রথম (শতকর। ৪৭ ভাগ) ৷ কানাডার স্থান দ্বিতীয় ৷ 

৫৬ 


খনি থেকে সোনা আহরণকারী 


ভারতে স্বর্ণের উৎপাদন নগণ্য বল! চলে । ভারতে 
যে স্বর্ণ উত্তোলিত হয় তার শতকরা ৬৫ ভাগ আসে 
কৰ্ণাটক রাজোর কোলার হ্বর্ণথনি থেকে । অন্ধ- 
প্রদেশের অনস্তূপুর জেলায়, তামিলনাড়ুর Wynaad- 
এ, বিহারের মানভূম শঞ্চলে কিছু খনিজ সোন! 
পায়৷ যায় । আসাম, বিহার, কাশ্মীর, মধ্য প্রদেশ, 
ওড়িশ৷ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে পলিজ 


সোনা কিছু পাওয়। যায়৷ 
ৰ =>" বাস" 


আয়ুৰ্বেদে অভের উল্লেখ আছে। অভ্র ভারতে 
অতি প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । 

বিহারে ৩,৩৮০ বর্গ কিলোমিটার, রাজস্থানে 
৩১১১০ বর্গকিলোমিটার এবং অন্ধপ্রদেশে ১,৫৫০ বর্গ 
কিলোমিটার স্থানে প্রচুর অভ্র পাওয়া যায়। ভারত 
পৃথিবীর নানাদেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অভ্রের 
পাতের ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে। 

বিমান, মোটরগাড়ি, বানিশ ও নানা ওষধ 


তৈরিতে অন্ডের প্রয়োজন হয়। 
কানাড।, মাদাগাস্কার, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে 


কিছু কিছু অত্র পাওয়। যায়৷ 
অন্ত নানাপ্রকার ৷ তন্মধ্যে পটাসিয়াম মাইক, 


॥ নজর ॥ 


এ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ম্যাগনেসিয়াম মাইক, বাইওটাইট ও আয়রন 


মাইক! প্রধান । 


৷৷তাম| ৷৷ 2 


তামা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আবিষ্কৃত ধাতু ৷ 
তামার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উত্তমরূপে 
যাতায়াত করে এবং এতে কোন মরিচা পড়ে ন৷ ৷ 
তামা নমনীয়। উৎপাদিত তামার প্রায় অর্ধেক 
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরিতে লাগে । 


ৰদ [3 


উটার তামার খনি 
তামা ও দস্তার মিশ্রণে পিতল তৈরী হয়। 
তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি কর! হয়। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র চিলি, কানাডা, জাম্বিয়৷ ও 
কঙ্গোতে প্রচুর তামা পাওয়া যায়। 


ভারতে বিহারের অন্তৰ্গত সিংভূম, রাজস্থানের 
খেতরি ও দারিবোয় যথেষ্ট তামা উৎপন্ন হয় । বিদেশ 
থেকে ভারতে তামা আমদানি করতে হয়। 


১৯: 
নী “ক 


৷ স্যাঙ্গালীকজ ৷৷ = ৰ 


সস 
~ 


ম্যাঙ্গানীজ একধরনের রূপালী সাদা ভঙ্গুর 


বিজ্ঞানগম্মত তামার পাত শোধনাগার 


আবাণুলেশিয়ার তামার খনি 


ধাতু ৷ বাতাসের সংস্পর্শে মলিন হয়ে যায়। 
কার্ধন মেশালে ম্যাঙ্গানীজ কঠিন পদার্থে পরিণত 


খনিজ সম্পদ্‌ ৬১১ 


হয়। সুইডিশ রসায়নবিদ্‌ কার্ল উইলহেল্‌ম্‌ শীলি 
(Carl Wilhelm Scheele, ১৭৪২-৮৬ শ্রী )১ ৭৪ 
খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঙ্গানীজ আবিষ্কার করেন। প্রতি টন 
ইস্পাত তৈরিতে ১৪ পাউও ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন। 
ডাই ব্যাটারি, এনামেল, প্লাস্টিক, বাৰ্মিশ, কাচ ও 
নানা রাপায়নিক শিল্পে ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন ৷ 
পৃথিবীতে ১৮ ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ম্যাঙ্গানীজ 
উৎপন্ন হয়। ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান 
পৃথিবীতে প্রথম ৷ ভারতের স্থান তৃতীয় ৷ প্রধানতঃ 
মধ্যপ্ৰদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে ম্যাঙ্গানীজ 
উৎপাদিত হয়। বিহারের সিংভূম, গুজরাটের পাঁচ- 
মহল, মধ্প্রদেশের নাগপুর, বালাঘাট, ভাণ্ডার|, 
ছিন্দোয়ারা, ইন্দোর, ওড়িশার বোনাই, কেওনঝড়, 
কোরাপুট ও রাজস্থানের ঝাশওয়াড়ায় ম্যাঙ্গানীজের 
খনি আছে। মধাপ্রদেশে ভারতের মোট উৎপাদনের 
দুই-তৃতীয়াংশ মাঙ্গানীজ পাওয়া ঘায়। 


তৈরী হয়। রং, 


দণ্ডা ও সীসার খনি 
তেয়ারিতে ও মৃংশিল্পে দস্তা লাগে 


কানাডা, মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো পোলাগু অস্টে,লিয়া সোভিয়েট 
রাশিয়া, ইটালী, স্পেন ও পৃথিবীর নান! স্থানে 
দস্তার খনি আছে। ভারতে রাজস্থান ও তামিল- 
নাড়তে দস্ত| পাওয়া যায়। ভারতে খুব বেশী 
পরিমাণ দস্ত। উৎপাদিত হয় । 
॥ সীসা ৷৷ ৰ 2.2= 

সীসা (199d ) নরম ঘাতসহ ধাতু। পিতল, 
ব্রোঞ্জ, ছাপার টাইপের ধাতু, জলের নল, কাচ ও 
রংশিল্প ইত্য।দিতে সীসার প্রয়োজন। ছাপার টাইপ 
তৈরি করতে এর সঙ্গে আ্যা্টিমনি মেশাতে হয়। 
সকল প্রকার সীসাই বিষাক্ত। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
( মিসৌরী ), অস্ট্রেলিয়। ( Broken Hill) ও 
সোভিয়েট রাশিরায় প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। 

ভারতে সীসার উৎপাদন নগণা ৷ পৃথিবীর মোট 
উৎপাদনের মাত্র *২ শতাংশ ভারতে পাওয়া যায়। 
বিহারের পালামৌ, উদয়পুরের জওহর ও জয়পুরে 
সীসার খনি আছে। 
॥ ইউল্লেনিস্া্ম ॥ 

বিজ্ঞানী ক্লাপরথ ( Klaproth) ১৭৮৯ 
খ্রীষ্টাব্দে পিচরেণ্ড থেকে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার 
করেন। ইউরেনিয়াম শ্বেতবর্ণ ধাতু, কিন্তু বাতাসের 


এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম-২৩৫ (গ্রন্থে ২:৫9 সেন্টিমিটার, 
দৈর্ঘে। ২.৫৪ সেন্টিমিটার, উচ্চতায় ২:৫৪ সেন্টিমিটার), 
১৫** টন করলার তেজ এতে নিহিত। 


৬১২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সংস্পর্শে মলিন হয়ে যায়। ইউরেনিয়ান নান|- 
প্রকার ৷ ইউরেনিয়াম আইসোটোপ 0255 আবিদ্কৃত 
" হওয়ার পর পারমানবিচ কার্ষের বিশেষ সুবিধা 
হয়েছে এবং পারমাণবিক বোমা তৈরি করা 
গেছে। 


ভারতে বিহারে, কুলু অঞ্চলে ও গাড়োয়ালে 
ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে ৷ 


॥ গান্দক ৷৷ 
গন্ধক (5011 বা 0113090) সালফিউরিক 


আসিড, কাগজ, কীটনাশক দ্রব্য, দিয়াশলাই, 
বারুদ প্রভৃতি তৈরিতে লাগে। সাধারণতঃ 
আগ্নেয়গিরির নিকটবতী অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে 
পাওয়। যায় । এর রং হলদে। এটি ভঙ্গুর ধাতব 
পদার্থ । ভারতে গন্ধক উৎপাদন নগণ্য । বেশির 
ভাগ গন্ধক বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। 


এ ২৩ প্রাচ, জলা += 


al 


তৃগর্ভ থেকে তরল গন্ধক পাম্প করে বাইরে এনে স্প্রে করে একটা পাত্রে রাখা হচ্ছে 


ব। পারা (mercury বা! quicksilver) 
তরল ধাতু ৷ ব্যারোমিটার ও থার্মোমিডার 
তেরি করতে পারদ লাগে। mercury-vapour 


দৈৱ প্রয়োজন হয়। গুৰৰ রং ছাপার 
৷? পদ।খ ওঅন্যাগ্য অনেক রাসায়নিক 


তোর করতে পারদ লাগে। স্পেন, চীন, 


জাপান, মেক্সিকো ও দক্দিণ শামেরিকায় প্রচুর 


৷ আজশ্েস্ট ত ৷ 


সবেস্টজকে কখনও কখনও ‘rock cotton’ 
হয়। আযাজবেদ্টজ (৭555005) দীর্ঘ আশযুক্ত 


= ~ 
একধরনের খনিজ পদার্থ। এ থেকে অগ্নি- 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ৫ টন ওজনের আযলিউমিলিয়াষের পিণ্ড ( ০8০) 


সি, ফ্রান্স ও ইটালীর 
খনি থেকে ত্যাজবেস্টজ পাঁওয়। ঘায়। 


ও 


গ্যাজবেস্টজ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বিহার, কৰ্ণাটক ও 
রাজস্থানে পাওয়। ঘায়। ক্রিসোলাইট আজবেস্টজ 
ঠচ্ছামতে| বাকানে। নোয়ানে। যায়। তা পাওয়া 
যায় অন্ধ্রপ্রদেশের কুডাপ্জায়, ট্রমলাইট আ!জ্বেষ্টজ 
সহজে বাকানো নোয়ানো যায় না। 


চমনিনিশ়াম ৷৷ VU 
য়াম একপ্রকার নীলাভ শ্বেতব্ণ, 
লঘু ও নমনীয় ধাতু। এর গলনাঙ্ক ৬৬০ ২” 
সেটিগ্রেড। বক্সাইট থেকে উৎপন্ন হয়। আয৷পিউ- 
মিনিয়াম ভৃত্বকের ৮১ শতাংশ । বিমান, রেলের 
কামরা, বাসনকোনন, ঘরের নান! আসবাব প্রভৃতি 
তেরিতে ব্যাপকভাবে বাবহৃত হয়। ভারতের বহু 


আলিউমিন্সিয়ামের পাত তৈয়ী হচ্ছে 
রমাণ আলিউমিনিয়াম উৎপন্ন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলিউমিনিয়াম কোম্পানি 


‘নে বক্সাইটের খনি আছে। সেজন্যে প্রভূত 
পি ৷ 


অৰ নলেজ 
ক প্রোগ্রেসিভ বুক 


অব আমেরিকা ১৯৭৯ খ্ৰী. ১৭,১০,৯৩৮ টন 
আযলিউমিনিয়াম উৎপাদন করে। পৃথিবীতে এই 
উৎপাদনেরপরিমাণ সব চেয়ে বেশী।আলিউমিনিয়াম 
গলানোর দিক্‌ দিয়ে কানাডার আলিউমিনিয়াম 
কোম্পানি অব কানাডা লিঃপাশ্চান্তো শ্রেষ্ঠ । বৎসরে 
ওই কোম্পানি ৪,৩১,০০০ টন আলিউমিনিয়াম 
গলায় । SUG 


॥হীলা ৷৷ 2৫৪ 
হীরা ব| হীরক (৭13100070 ) বিশুদ্ধ অঙ্গারক | 
প্রচণ্ড চাপে ও তাপে হীরার স্থষ্টি । হীর| সব চেয়ে 
দামী ও কঠিন পদার্থ । ভারতে প্রথম হীরা পাওয়া 
যায়। হায়দ্রাবাদের নিকটে গোলকুণ্ডার খনি থেকে 
'কোহিনুর'-নামক হীরা পাওয়া যায় । বর্তমানে দক্ষিণ 
আফ্রিকার খনি খুব প্রসিদ্ধ । আঙ্গোলা, সিয়ের| 
লিওন, কঙ্গো, তানজানিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে 
হীরা পাওয়। যায় । কৃত্রিম উপায়ে অতি উচ্চ তাপে 
ও চাপে হীরা প্রস্তুত করা গেছে। এক্সসেলসর 
(685615107) ১৭১ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ 
আফ্রিকা), গ্রেট মোগল- ২৮০ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান 
ভারত ), জোঙ্কার (01015) ৭২৬ ক্যারাট (প্রাপ্থি- 
স্থান দক্ষিণ আফ্ৰিক| ) রিজেন্ট ( regent ) ৪১০ 
ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান ভারত), অর্লভ (০019৬ ) 
৯০০ কারাট (প্রাপ্তিস্থান ভারত), কোহিনুর 
১০৬৪ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান ভারত), কুলিনান ৩১০৬ 


নানা রকযের হীরা 


ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা ) প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ হীরক ৷ 

খনিজ দ্রব্যের সংখা। প্রায় ২ হাজার | সে-সবের 
বিবরণ দিতে গেলে একটা সম্পূর্ণ বইয়ের 
প্রয়োজন । কাজেই প্রধান প্রধান খনিজ দ্রবোর 
কথা জানানো হল । 

খনিজ সম্পদ্‌ বলতে বহু রকমের বিভিন্ন রতুকেও 
বোঝায় যেমন, চন্দ্ৰকান্ত মণি, রুবি, নীলা 
( জামীর1 ), পা, বৈদূর্যমণি, তাড়ি, পুষ্পয়াগমণি 
( পোখরাজ ), পীলু (1846 ), প্রবাল প্রভৃতি । 


চি 
মো ড় ; 
৮-০ 


ম্যাজিক (77881) এই ইংরেজী শব্দটির 
মানে ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি, ভেলকি বা জাছুবিদ্ভা ৷ 
কথাটি গ্রীক শব্দ magike ( = কৌশল ) থেকে 
এসেছে। কেউ কেউ বলেন, Maus শব্দের 
বহুবচন Mai (মেজাই ) শব্দ থেকে কথাটার 
উৎপত্তি । - 


প্রাচীন মিশর, পারস্য, গ্রীস ও রোমের 
পুরোহিতের! ও চিকিৎসকের! নান! ধরনের জাছুবিদ্ধা 
দেখাতেন। পারস্তের একশ্রেণীর পুরোহিতকে বলা! 
হত Maus, বহুবচনে মেজাই ( (৭6; )। তারা 
যে-সব জাছুবিগ্ভার কৌশল দেখাতেন সেগুলি তারা 
দেবদেবীর কাছ থেকে শিখেছেন, বলা হত। 
যেভাবেই হোক, সেই জাছুবিস্তা বর্তমানকালের 
মতে৷ নানা কৌশলপূর্ণ ছিল না। তারা ভবিয্যদ্ধাী 
করার মাধ্যমে জনসাধারণের চিত্তজয় করতেন । 
মেজাই-ই যীকপ্ুখ্ৰীষ্টের জন্মের কথা আগে থেকে 


বলেন। 


॥ ভাল্পতে জাদুলিদ্যা £ ইন্দ্ৰজাল । 


কবে কোন্‌ দেশে ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যার প্রথম 
প্রচলন হয়, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে 
ভারতে যে জাছুবিদ্ঠার প্রচলন বহুকাল আগে থেকে 
ছিল ত! সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায়। দেবরাজ 
ইন্দ্রের সভায় এই বিদ্যা দেখাবার বাবস্থা ছিল বলে 


এর আর এক নাম ইন্দ্রজাল। সহ 
EAE 

॥ ভ্োজবাজি ৷ ৬ চল 
ভোজরাজ ৱরাজকাৰ্যের অবসরে জাছুবিদ্ঠা 
দেখাতেন। একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী তাকে এই 
বিদ্যা শিখিয়েছিল। সেকালে তার জাছুবিদ্ধা 
দেখবার জন্তে রাজপ্রাসাদের সম্মুখের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ 


প্রজাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেত। কখনও কখনও 


৬১৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


রাজপ্রামাদের সামনের প্রাঙ্গণে ভোজরাজ বহু 
লোকের সামনে জাছুবিদ্যা দেখাচ্ছেন। 


ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীরাও এসে ভিড় জমাত। 


সেই থেকে তার জাছুবিষ্কা ভোজরাদি নামে 
প্রসিদ্ধ ৷ 


এ" 
৷৷ ভানুমতীৰ্ল খেলা ৷ ছা ৬. 
বিক্ৰমাদিত্যের কন্যা ভান্গুমতী ছিলেন ভোজ- 
রাজের পত্নী । তিনি জাছুবিদ্ভার কৌশল ভালো- 
ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। প্রথমদিকে রাজ- 
প্রাসাদের ছাদে বা অঙ্গনে সমবেত লোকদের 
বিশেষ করে মহিলাদের এই বিদ্যা দেখাতেন। পরে 
রাজপথের ধারেও জাছুবিগ্ঠার কৌশল দেখিয়ে জন- 
সাধারণকে বিমোহিত করতেন । তার নাম থেকেই 
৮৮/5৪/০০৯৯ 
খেল। 
আজকাল পথে ঘাটে অনেকে, বিশেষ করে 
পশ্চিমা মেয়েরা ডুগড়গি বাজিয়ে জাহুবিদ্ঠা দেখায় ৷ 
বেদে-বেদেনীরাও দেখায়। তাদের জাছুবিদ্ভাকে 


ভানুমতীর খেলা বা খেল বল! হয়। তারা মড়ার 


খুলি, মানুষের হাড সামনে রেখে ডুগড়গি বাজিয়ে 
দর্শক যোগাড় করে । তার পর নানা ধরনের জার 


গীত 


টি 


৬] 


পথের ধারে ভানুমতীর খেলা 
কৌশল দেখায়। এই ভান্মতীর খেলা দেখে 
সাধারণ লোক অবাক্‌ হয়। স্টেজ বাধা নেই, 
তাবু খাটানো নেই, বিশেষ কিছু সাজসরঞ্জাম নেই! 
তারা তাদের সামান্য উপকরণ দিয়ে যে-সব জাছু- 
বিদ্যার কৌশল দেখায়, তা দেখে পথের ধারে 


সমবেত লোকজনের! বিমোহিত হয়ে যায়। 


পদ (28 


আসামের কামাখ্যাকে জাদুবিদ্যার জন্যে প্রসিদ্ধ 
বল! হয়। এখানকার জাদুকরেরা নাকি তাদের 
দৈবশক্তিলন্ধ জাদুবিদ্যার বলে মানুষকে ভেড়া 
বানাতে পারত। অবশ্য, এর কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় নি। 


॥ ব্লাজসভ্তাস্ন ভজ 
আগেকার দিনে দেশবিদেশের রাজসভায় 


ম্যাজিকের কথ! ৬১৭ 


টি... ৮৯ 


অনেক জাদুকর থাকত বা বহু জাদুকরকে জাছুবিদ্া! 
দেখানোর জন্যে আহ্বান জানানো হত। জাছ- 
করের! হাজার হাজার দর্শককে তাদের জাদুর 
কৌশল দেখিয়ে বিমোহিত করত । 

জাদুকরের। গ্রাম থেকে গ্রীমান্তরে, দেশ থেকে 
দেশান্তরে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াত! যাদের সঙ্গে 
সামান্য উপকরণ থাকত, তারা হেঁটেই যেত। যাদের 
থাকত বহু উপকরণ, সাজসরঞ্জাম তারা গাড়িতে 
করে যাতায়াত করত ৷ ্‌ 


1 


৷৷ বর্তমান কালের জাদুবিদ্যাব্র 
জনন্ৰু ॥ 

ফরাসী জাদুকর রবার্ট হুড়িনকে বলা হয় 
বর্তমান কালের জাছুবিদ্তার জনক। তিনি শুধু 
হাতের কৌশল দেখাতেন না, নান! ধরনের যন্ত্ৰ- 
পাতির মাহাযো উন্নত ধরনের জাদুবিগ্তা দেখাতেন ৷ 


॥ গণপতি ল্পক্ান্ল ॥ 

গণপতি সরকার ছিলেন একজন বিখ্যাত 
জাদুকর ৷ তার বহুবিধ জাছুবিগ্যার কৌশ লের মধো 
অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সুপ্রসিদ্ধ! তিনি এমন সব 
কৌশল দেখাতেন, যে-সব তার আগেকার 


জাদুকরর দেখান নি । 
৷ ছডিন্ ৷৷ 1 

হ্যারি হুডিনি (Harry Houdini, ১৮৭৪- 
১৯২৬ খ্ৰী’) ছিলেন সেকালের সবচেয়ে নাম-করা 
জাদুকর ৷ তার প্রকৃত নাম ছিল Erich Weiss | 
তিনি হাঙ্গেরীর লোক ছিলেন। তিনি মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্র, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে তার জাদুবিদ্যার 
কৌশল দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন ॥ তাঁর 


হাতকড়াবদ্ধ হুডিনি নিজেকে মুক্ত করছেন ৷ 


অন্যান্য জাদুর কৌশলের মধ্যে হাতকড়াবদ্ধ 
অবস্থায় বন্ধনমুক্ত হওয়| ছিল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ৷ 

কাণ্ডিনি (00911) বলে একজন জাদুকর 
নান| ধরনের জাছুবিদ্যা দেখিয়ে খুব প্রসিদ্ধি অর্জুন 
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৷৷ জাদুসজ্ঞাউ,লি. সি. সরকাব্র ৷ 


পি. সি. সরকার অর্থাৎ প্রতুলচন্দ্র সরকার 
(১৯১৩-১৯৭১্রী.) ছিলেন বর্তমান কালের একজন 
অতি বিখ্যাত জাদুকর । তিনি স্বদেশে জাদুবিদ্যা 
দেখিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন ৷ ইংল্যাণ্ড, 
মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, জাপান, জার্মানি, আফ্রিকার 
নানা দেশ প্রভৃতি স্থানে বার বার দলবল সহ গিয়ে 
ম্যাজিক দেখিয়ে প্ৰভূত খ্যাতি অর্জন করেন। 


৬১৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে তার জন্ম হয়। তিনি ॥ সানা স্সকমস্ন্নে জাদুবিদ্যা কোৌস্পল॥ 


নিউইয়র্ক শহর থেকে জাছুবিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ॥ 
২০৮7 পান জাপান, জাৰ্মানি থেকেও তিনি হরেক রকম তাসের! খেলা, শূন্ম থেকে আম 
অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্যারিসের পাড়ার জালতির মতে! জালতি দিয়ে অদৃশ্য পায়রা 


ধরা, টুপি-চাপা দেওয়া ডিম, পায়রা প্রভৃতি অদৃশ্য 
করে দেওয়া, স্টেজ থেকে আরোহীসমেত মোটর- 
গাড়িকে উধাও করা, একটা ছোট পাত্র থেকে 
বালতি বালতি জল বার করা, বীজ পোতার সঙ্গে 
সঙ্গে গাছ গজিয়ে তোলা বা! গাছকে বড় করে 
তোলা, লোকের মাথায় জ্বলন্ত উন্ুন চাপিয়ে ত তে 


রান্না করা, চোখবীধ| অবস্থায় ব্লাকবোডের লেখা 
পড়তে পারা বা তিন চার লাইন অঙ্কের সমষ্টি 


পি. সি. সরকার চোখ-বাধা অবস্থায় প্যারিসের 
রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছেন । 


জনাকীণ রাস্তায় চোখবীধা অবস্থায় সাইকেল 
চালনা করেন। তার পুত্র জুনিয়ার পি. সি. সরকার 
পিতার মতোই, কোন কোন ক্ষেত্রে পিতার চেয়েও 
খ্যাতিমান্‌ জাদুকর । - 


৷ ভান্সতেন্স বছ জাদুকন্র ৷ 


দেখিয়ে হাজার হাজার দর্শককে বিমোহিত করে 
থাকেন ৷ জাদুকর এ. সি. সরকার, যোগী জাদুকর 


ধগাল রায়, কে. লাল প্রভৃতি বহু জাদুকর প্ৰভূত জাদুকর একটা লঙ্গা মোটা নলের মতো পাত্র থেকে 
খাতিলাত করেছেন ৷ কয়েকটা টাইমপীস বার করেছেন । 


আজকাল বহু মহিলা জাছকরও বেশ নাম করা, একটা সরু পাত্রের মধ্য থেকে কয়েকটা 
করেছেন ৷ টাইমপীস বার করা, কারো শরারে তরবারি প্রবেশ 


ম্যাজিকের কথা ৬১৯ 
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জাদুকর কারে! শরীরে তরবারি প্রবেশ করানোর 
ম্যাজিক দেখাচ্ছেন 


করিয়ে দেওয়া, পাত্রের এক ধরনের ফলকে অগ্ঠ 
ধরনের ফলে পরিণত কর|--এমনই কত রকমের 
জাদুবিদ্যা বর্তমানে দেখানো হয়, ত! বলে শেষ 
করা যায় ন| । 


৷৷ মানুহে দ্বিখণ্ডিত কলা ৷ 
সবচেয়ে লোমহর্ষক জাদুবিদ্ঠ একটা জীবন্ত 
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রা? 


জাদুকর শায়িত মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করার 
ম্যাজিক দেখাচ্ছেন ! 

মানুষকে একট! বাক্সের মধ্যে পুরে তাকে লগা করে 
শুইয়ে তাকে করাতের সাহায্যে দ্বিখণ্ডিত করা । 

এই সব জাছুবিদ্যায় দেখানো ব্যাপারগুলে। যে 

সত্য সত্যই ঘটে না, ত! জেনেও লোকে জাদুবিগ্ঠার 

আসরে দর্শকের আসনে আসীন হয়। বেশির ভাগ 

ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মঞ্চে জাদুকর কী কৌশলে 


সব দেশেই জাহুবিদ্যার উত্তরোত্তর প্রসার লাভ 
ঘটছে । তবে ভারতে এর দ্রুত উৎকর্ষ সাধিত 


হচ্ছে । 


নং LEN 


টা 


গ্ৃত্যকলার অর্থ নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে নাচা। 
এই নাচা নিজের মনে আনন্দ হলেও হয়, লোককে 
আনন্দ দেবার জন্যে জনসমক্ষেও হয়। কবে যে 
পৃথিবীতে লোকে নাচতে শুরু করে, তা জানা যায় 
না। কিন্ত আদিম যুগে গুহামানবেরাও যে নাচত, তা 
গুহার দেওয়ালের চিত্র দেখে জানতে পারা যায়। 
তবে সেই নাচ বর্তমান যুগের মতো নানারকম সুদৃশ্য 
৪ সুশৃঙ্খল অঙ্গতঙ্গীসহকারে হত না। 


৷৷ সন্দিল্পে সন্দিক্পে ত্য ৷৷ 


দেবতাকে খুশী করবার জন্যে লোকে, বিশেষ 
করে মেয়েরা মন্দিরে মন্দিরে নৃত্য করে এসেছে, 
এখনও করে। সেই সব নৃত্য কখনও ধূন্থচি হাতে 
করে, কখনও প্রদীপ নিয়ে, কখনও পুজার পুষ্পার্ঘা 
নিয়ে হয়ে থাকে। গ্রীস, মিশর ( ঈ্িপ্ট ), ভারত, 
বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ ( থাইল্যাণ্ড ), কাস্বোডিয়া 
( কাম্পুচিয়া প্রভৃতি দেশের নানা উপাসনালয়ে 
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নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে খাকে। ন্রত্য দ্বারা নৰ্তক বা 
নর্তকী নিজে খুশী হয়, অপরকে খুশী করে। 


॥ নুপুব্রের তালে.তালে নৃত্য ৷৷ 


আগে নৃত্য ছিল মানুষের কেবল আনন্দের 
প্রকাশ। তার! নাচত 'আপনমনে অনাড়স্থরভাবে। 
আজকাল লোকে নানা রকম মুখোশ, সাজসজ্জা 
নিয়ে নাচে। সেই নাচের সঙ্গে থাকে বাজনা, তাল, 
মান। সে-নাচে সে খুব বেশী স্থর করে গান গায় 
না, কিন্ত অপরে গান গায়। সেই গানের ভাষাকে 
নৰ্তক বা নর্তকী নাচের মধ্য দিয়ে রূপ দেয়। 
তাদের পায়ে বাধা থাকে নৃপুর। নাচের সঙ্গে সেই 
নূপুর তালে তালে বাজতে থাকে । কখনও হাতে 
থাকে খঞ্জনী বা করতাল। 


৷৷ নানা! কৌশলেৰ নুত্য ৷৷ 
যত দিন যাচ্ছে, ততই বিভিন্ন দেশের লোক 


বৃতাকলা ৬২১ 


= —  —— — শা্াশ্াাশ্ীীশীশ?োশে শিম সস 
বিভিন্ন রকমের নাচের কৌশল প্রশর্তল করছে। 


সেই সব নাচের নানা দেশে নানা নাম। সভ্য 
শিক্ষিত মানুষেরা থিয়েটারে, জনসভায়, হোটেলে 
নানা কৌশলে নানা সাজসজ্জাসমন্বিত হয়ে নাচে । 


৷৷ ভাবতে নুত্যে্প প্রচলন ॥ 2)? 


সুমের দেশে, গ্রীসে, পেরুতে, মেক্সিকোয়, 
ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই নৃত্য শুরু হয়েছে। 
ভারতে তো চৌধটিকলার মধ্যে নৃত্য একটি উচু 
ধরনের কল।। নানা গ্রন্থে ভারতীয় নৃত্যের কথ! 
লেখা আছে। নানা মন্দিরগাত্রে খোদিত বহু নৃত্য" 
মূতি দেখা যায়। ভারতে কয়েক হাজার বছর 
আগেও নৃত্যের প্রচলন ছিল। 


৷৷ নানা দেশেন্ল ত্য ৷৷ 


মিশরে ৪ হাজার বছর আগেও নৃত্যের প্রচলন 
ছিল। সেখানে প্ৰধানতঃ ভোজনভায় নাচের ব্যবস্থা 
ছিল। 

গ্রীসে বহু প্রাচীন কালে নৃত্য প্রচলিত ছিল। 
সক্ৰেটিদ, প্লেটো প্রভূতি মনীবীরা নৃত্যকে উঁচু 
দরের শিল্প বলে গেছেন। 

রোমান বাগ্মী সিসেরে| (Marcus Tullius 
Cicer০, ১০৬-৪৩ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্। তার বক্তৃতায় ও 
লেখায় নুতোর গুণগান করে গেছেন। 

স্পেনের নৃত্যকলাও বহু কাল পূর্বের। অবস্থা, 
স্পেনের নুত্যশিল্লে আরবীয় ধারার সন্ধান মেলে। 


প্রাচীনকালেও ফ্ৰান্সে নৃত্যশিল্পের বহুল প্ৰচলন 
ছিল। পরে দ্বিতীয় হেনরীর পত্নী ক্যাথারিন ডি 
মেডিসি (Catherine de’ Medici, ১৫১৯-৮৯ 
খ্ৰী) ফ্রান্সে সামাজিক নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা! করেন 
ও প্ৰভূত উন্নতি সাধন করেন। 


॥ মোহেন-জ্ো-দৱ্রো ও হুরঙ্গাহু নৃত্য ॥ 


সিন্ধু উপত্যকায় মোহেন-জো-দরোতে ও পাঞ্জাবে 
হরপ্লায় যে-সব ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সে 
সবের মধ্যে বহু নর্তকীর ভাঙ্গা মৃতি পাওয়া গেছে। 
মন্দিরে দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে যে নারীরা 
নৃত্য করত, যারা নৃত্যে সারা জীবন উৎসর্গ করত, 
যাদের বল! হত দেবদাসী তাদের কথা তাই থেকে 
জানা যায়। ভগ্নাবশেষের মধ্যে নর্তকীদের সঙ্গে 
নানারকমের বাগ্যযন্ত্রও পাওয়া গেছে ৷ 
॥ দেবদাসী প্রথা ৷ 

কেউ কেউ ৰলেন, দেবদাসী প্রথার প্রচলন হয় 
মিশরে, কেউ কেউ বলেন, ভারতেই প্রথম দেবদাসী 


প্রথা শুরু হয়। এখান থেকেই বলিদ্বীপ, মিশর, 
গ্রীস, রোম, শ্যামদেশ প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। 
॥ ইন্দোনেশিস্মায় ভাৰতীয় প্রথাস্ 
নৃত্য ॥" 
ইন্দোনেশিয়ার অস্তর্গত বলিদ্বীপের অধিবাসীদের 
অধিকাংশ আজও হিন্দু। তারা রামায়ণ, মহা 
ভারতের কাহিনীকে রূপ দেবার সময় নৃত্যের 
অবতারণা করে থাকে । আগেও করত । ইন্দো- 
নেশিয়! বর্তমানে ইসলামধর্মাবলম্বীদের দেশ হলেও 
সেখানে আজও লোকে রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্ত 
ভারতীয় পুরাণের কাহিনীর অভিনয় করে গীতবান্ের 


৬২২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সঙ্গে নৃত্য করে। শ্যামদেশে ( থাইল্যাণ্ডে ), ব্ৰহ্ম- 
দেশে, কাম্বোডিয়ায় ( কাম্পুচিয়ায় ) নানাভাবে 
ভারতীয় প্রথায় নৃত্যের অবতারণা হয়ে থাকে। 


॥ আদিম অধিবাসীদেল্ল নৃত্য ৷৷ 
শুধু মন্দিরে মন্দিরে নৃত্যপ্রথা প্রচলিত ছিল 
না। শব-শোভাযাত্রায়, অন্তোষ্ঠিক্ৰিয়ার সময়, পশু 


আদিবাসীদের নৃত্যের মুখোশ 
শিকারে যাবার সময়, যুন্ধযাত্রার প্রাক্কালে, যুদ্ধে 


জয়লাভ হলে, যুদ্ধক্ষেত্রে, নিবিড় অরণ্যে, আনন্দ্ৰোং- 


১ AS 


কেনিয়ার আদিবাসীদের নৃত্য 
সবের সময় বহু দেশের আদিম অধিবাসীরা নৃত্য করে 
এসেছে এবং কোথাও কোথাও আজও করে থাকে। 
৷৷ নিজস্সনুত্য ৷৷ 


প্রাগৈতিহাসিক কালে প্রস্তরমুগেরও আগে 


ফিলিপিন্জ, দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিম লুজনের ইগরট 
(18০10) জাতির মধ্যে একধরনের ‘বিজয়নৃত্য’ 
প্রচলিত ছিল। 

সে নৃত্য ছিল রীতিমতো উদ্দাম ও প্রচণ্ড। 
তারা সামনে হিংস্র জীবজ্তদের দেখে এই ধরনের 
নৃত্য শুরু করত। তাদের ধারণা ছিল, ওই রকম 
তাণ্ডব নৃত্য দেখে বনের পশুর বশীভূত হয়ে পড়বে। 
তারা ভিন্ন দলের শত্রু প্রকৃতির মানুষদের সামনে ওই 


০০০০৭, এপি, 
আমেরিকান ইত্ডিয়ানদের যুদ্ধনৃত্য 

ধরনের দুৰ্ধ্ব মৃত্য শুরু করত। সেই নৃত্যের প্রচণ্ডত| 
লক্ষ্য করে শত্রুরা অনেক সময়েই ভীত হয়ে পশ্চাদ- 
পসরণ করত। যুদ্ধে জয়লাভ করেও তারা ওই 
ধরনের উদ্দাম নৃত্য করত। বর্তমানে অবশ্য ফিলি- 
পিন্জের কোথাও সেই ধরনের অতি বিশৃঙ্খল নৃত্য 
দেখা যায় না। 


৷৷ হবি ভরত ॥ 

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ভরত নামে এক 
মহধি ছিলেন। তিনি নৃত্য সম্বন্ধে একটি বই লিখে 
গেছেন। তাতে তিনি মহাদেবকে বলেছেন, স্বয়ং 
নটরাজ। মহাদেবই নৃত্যের তালে তালে ত্রিভূবনকে 
মোহিত করেন। মহধি ভরত নৃত্যকলা সম্বন্ধে বহু 
কথ তার বইতে লিখে গেছেন। 


॥ দক্ষিণ ভারতের মৃত্য ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করে কালিয়নাগকে দমন করেন, 


৬২৩ 


শত শত গোপিনীর মনে আনন্দ দেবারজন্যো রাসনৃত্যে 
মেতে ওঠেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই সব নৃত্যের ধারা 
আজও ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে চালু 
আছে। 
॥ উচ্ঙগাঙ্জ নুত্য ৷ 

ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্যের চারটি প্রধান ধারা__ 
ভৱতনাট্যম্‌, কথাকলি, মণিপুরী ও কথক। এই 
সব নৃত্য নারীপুরুষ উভয়েই করে থাঁকে। নারীর 
নৃত্যের ভঙ্গীকে বলে লাস্ত এবং পুরুষের নৃত্য" 
ভঙ্গীকে বল! হয় তাণ্ডব । অবশ্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে 
লাস্য বর্তমান থাকলেও তাগুবেরই প্রাধান্য বেশী ৷ 
॥ ভব্পতনাট্যাক্ম, ৷৷ 


ভাব, রস ও তালের আছ্যক্ষর (ভ-্ভাব, রন 
রস, ত-তাল ) নিয়ে ভরতনাটাম্‌ কথাটির স্প্টি। 
নৃত্যকলা ও অভিনয়কলার সংমিশ্রণ ভর্তনাট্যম্‌। 
এই নৃত্যের মাধ্যমে ভগবদারাধনা করা হয়। শুধু 
মনোহর নৃত্য নয়, মধুর সংগীত ভরতনাট্যসের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নানাপ্রকারে ঘাড় 
ও কাধ কীপিয়ে, হাতু নেড়ে, চোখের ইশারা করে 
ভরতনাট্যম্‌ নৃত্য প্রদশিত হয়। দক্ষিণ ভারতের 
তাঞ্জোর জেলায় এর উৎপত্তি এবং প্রধানতঃ দক্ষিণ 
ভারতেরই নৃত্য হলেও ভারতের নানা রাজ্যে ভরত- 
নাট্যম্‌ নৃত্য ছড়িয়ে পড়েছে। 


॥ কথাকলিন হৃত্য ৷৷ 


দক্ষিণ ভারতের কেরলে কথাকলি নৃত্য খুব বেশী 
চলে। প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য এর উৎপত্তিস্থল ৷ 
রূপসজ্জা এই নৃত্যের প্রধান অঙ্গ । মান/রকমের 
মুখোশ পরে, নানা ধরনের রঙ দ্বারা সজ্জিত হয়ে 
ও অলংকার পরে এই নাচ দেখানো হয়। এতে 
৬৪টি মুদ্রা এবং মাথার ৯টি, চোখের ৮টি, ভ্রর ৬টি 
ও গলার ৪টি ভঙ্গী প্রদশিত হয়। প্রধানত; 
রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কথাকলি 
নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই নৃত্যে বীররসেরই 
প্রাধান্য । আবহসংগীত এই নৃত্যের অপরিহার্য 
অঙ্গ। কথাকলি নৃত্য যখন চলে তখন ছুজন গায়ক 
ধুর স্বরে গান গায়,-তিন চারজন বাদক নানা যন্ত্ৰ 
বাজায়। নৃত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে অভিনয় 


করাও হয়। 


॥ সলিপুৰী মৃত্য ৷৷ 
মণিপুর ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। এই 


রাজ্যে মণিপুরী নৃত্যের উদ্ভব। প্রধানতঃ মণিপুরের 
নৃত্য হলেও আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, পশ্চিমবঙ্গ 


৬২৪ 


কথাকলি নৃত্যের শিল্পীর বিচিত্র রূপসজ্জা 
প্রভৃতি স্থানে এর প্রচলন কম নয়। শিব ও 
পার্বতীর মিলন নিয়ে মণিপুরী নৃত্য রচিত। 
সাধারণতঃ সাতদিন ধরে মণিপুরী নৃত্য চলে। 
নৃত্যের সঙ্গে সংগীত ও বাগ্ধ চলে, আর চলে 


অভিনয়। মন্দিরা ও খোল বা্ধসহযোগে এই 
শ্বৃত্য হয়। 
॥ কৰক নৃত্য ॥ 


কথক নৃত্যে মুখচোখের ভাব প্রকাশ ও অঙ্গ- 
ভঙ্গী অপরিহার্য । পায়ে ঘুঙর বেঁধে তবলার 
বোলের সঙ্গে তাল রেখে উদ্দাম ভঙ্গীতে নৃত্য 
অনুষ্ঠিত হয়। কথক নৃত্যে অত্যধিক দৈহিক 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


পরিশ্রম হয়। কথক ন্বত্যেও রূপসজ্জার বিশেষ 
প্রয়োজন ৷ নারীপুরুষ উভয়েই কথক নৃত্য করে 
থাকে। উত্তর ভারতে এই নৃত্যের উৎপত্তি। 
পশ্চিমবঙ্গে এর বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। 


৷৷ গুড়িস্পি নুত্য ৷৷ 

ওড়িশি নৃত্যের সঙ্গে কৰ্ণাটক সংগীত যুক্ত হয়ে 
এক বিচিত্র পরিবেশের স্থষ্টি করে। এই নৃত্যের 
সময়ে নর্তকের কোমর, পিঠ ও ঘাড় সোজা থাকে। 


উপযুক্ত বাগ্চসহযোগে এই নৃত্য মনোহর হয়ে 
ওঠে । 


৷৷ কুচিপুড়ি ৷৷ 
কুচিপুড়ি ভরতনাট্যমেরই রূপান্তর । অন্ত্ৰ- 
প্রদেশেই এর প্রচলন বেশী । এই উচ্চাঙ্গ নৃত্যের 


সঙ্গে কৰ্ণাটক সংগীত যুক্ত হয়ে নৃত্যকে এক অপরূপ 
মাধূর্যে মণ্ডিত করে তোলে। ভরতনাটামের 
রূপান্তর হলেও অনেকাংশে নিজন্ব স্বাতপ্তো এই 
নৃত্য মনোহর । 

তাল মান লয়ের সঙ্গে এই নৃত্য এক অপুৰ 
পরিবেশ স্থষ্টি করে থাকে । টি 
॥ সাওতালী নৃত্য ॥ 


ভারতের আদিবাসী সাওতালরা চা আদি- 
বাসীর তুলনায় অনেক দিক্‌ দিয়ে উন্নত প্রকৃতির । 
এদের সাহিত্য অপুব সুষমামণ্ডিত। নৃত্যও দশক 
দের প্রভূত আনন্দ দান করে। পুণিমা রাত্রে 
আরণা পরিবেশে মাদল-সহযোগে সাওতালী 
মেয়েদের নৃত্য রীতিমতো উপভোগা। প্রতিটি 
মেয়েই মাথায় ফুল গুঁজে নৃত্য করে। পুরুষদের 
বাদনভঙ্গীও অপূর্ব। প্রধানত; ছোটনাগপুর ও 
পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে সাওতাল নারীপুরুষের 
নৃত্য তাদের যতটা আনন্দ দেয়, ততটা আনন্দ 
দেয় সমবেত দর্শকদের। 
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যুদ্ধের ভঙ্গী নেই । 


নৃত্যকলা 


৬২৫ 


৷৷ ব্লাস্তবেঁশে নৃত্য ৷ 
রায়বেশে একপ্রকার পল্লী নৃত্য । রায়বীশ 


নামে এক ধরনের বাশের লাঠি নিয়ে পল্লীর যোদ্ধারা 
যুদ্ধ করত। সেই ধরনের লম্বা লাঠি এক হাতে 


নিয়ে, অন্য হাতে ঢাল নিয়ে পথিকরা নাচত। 


খালি গায়ে, খালি পায়ে মালকৌচা বেঁধে তারা 


নৃত্য করত। এখন আর রায়বেশে লাঠি নিয়ে 
পরথিকরা কোথাও নাচে না। 


ব্রতচারী আন্দো- 
লনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত রায়বেশে লোকনৃত্যের 
পুনঃপ্রবর্তন করেন। যারা নাচে তাদের নাচে 
তবে হাকডাক আছে। 


প্রধানত; তারা গুরুসদয় দত্ব-রচিত ছড়া-কবিতা 


আবৃত্তি করে নেচে থাকে। 


_॥ থালি নুত্য ৷৷ 
নাগা মেয়েরা ও অন্যান্য আদিবাসীর| থালি 


নিয়ে যে নৃত্য করে তা দেখতে খুবই সুন্দর 
সাওতালী মেয়েরাও এই নৃত্যে খুব পটু। 
॥ কালি-নৃত্য ॥ 
যাকে বলা হচ্ছে কাঠি-নৃত্য, তা বাংলার প্রাচীন 
৫৭ 


লা সা নিয়ে নৃত্য 


লাঠি-নৃত্য থেকে রাজা, জমিদার 
প্রভৃতির [ৰ গৰা 


লড়াইয়ের ব্যাপারে লাঠি হাতে করে ছুটে যেত। 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সেই সব লাঠি- 
য়ালদের বিক্রম লোপ পেতে থাকে । তার! যে 
লাঠি খেলা দেখাত, লাঠি নিয়ে লড়াই করতে যাওয়া 
বন্ধ হয়ে গেলে সেই লাঠি খেলা পল্লী অঞ্চলে থেকে 
যায়। পরে বড় বড় লাঠি নিয়ে সেই খেলার স্থানে 
ছোট ছোট লাঠি বা কাঠি নিয়ে নাচের প্রচলন 
হয়। বর্তমানে স্কুলের ছেলেমেয়ের! কাঠি নৃত্য করে 
থাকে। নানা আদিবাসীদের মধ্যে লাঠি নিয়ে নৃত্য 
আজও প্রচলিত, কাঠি নিয়েও তারা নৃত্য করে 
থাকে। 
॥ ছৌ-নাল ॥। a 
সাধারণতঃ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে, 


নাচ দেখানো হয়। এতে বীররসের 
পু পা 
বিভিন্ন সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ছোঁ-্বত্য দেখিয়ে : 
থাকে। চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজনের সময় 


পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর,জেলায় ছৌ-নৃত্য 


৬২৬ 

হতে দেখা যায়। বর্তমানে ছোঁ-নৃত্য প্রধানতঃ 
পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। 

৷৷ ঢালী নৃত্য ৷৷ 


আগেকার দিনে রাজা ও জমিদারের পাইকরা 
ঢাল নিয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে লড়াই করতে যেত। 
তারা বৎসরে ২/১ বার ঢাল নিয়ে নৃত্যের অনুষ্ঠান 
করত। তাকে বলা হত ঢালী নৃত্য। এখন 
রাজাও নেই, জমিদারও নেই। তাদের পাঁইকরাঁও 
নেই। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে ঢালী নৃত্যের প্রচলন 
এখনও আছে। এই নৃত্যে বীররসের প্রাধান্য । 
তবে যার৷ নাচ দেখায় তারা ঢাল নিয়ে নাচে না, 
ঢালের বদলে টাচাড়ির চেঙারি নিয়ে নাচ দেখায় | 
সেই চেঙারি যেন তাদের ঢাল। 
॥ জারী নৃত্য ॥ 


প্রধানত; পল্লী অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে এই 
নাচ প্রচলিত। জারী গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
এই নাচ দেখানো হয়ে থাকে। কোথাও দলবদ্ধ 
ভাবে, কোথাও একা একা এই নাচের অনুষ্ঠান হয়। 
আগেকার দিনে এ নাচ ছিল বীররসপ্রধান। 
বর্তমানে এ নাচে করুণ রসের প্রাধান্ত। প্রধানতঃ 
কারবালা যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে এই নৃত্যের উদ্ভব । 


৷৷ নাটুক্সা নৃত্য ॥ 


পুরুলিয়ায় বিবাহাদি সামাজিক উৎসবে এই 
নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ধামসা-নামক এক 
ধরনের চামড়ার বাদ্যযন্ত্রের বাদনসহযোগে এই নৃত্য 
হয়ে থাকে । এর প্রধান বিষয়বস্তু যুদ্ধ। যুদ্ধের 
নানা কৌশল, বহরচনার অন্থকরণে নাটুয়া নৃত্য 
অনুষ্টিত হয়। এতে অনেক লোক একসঙ্গে নৃত্যে 


যোগ দিয়ে থাকে । তাদের হাতে থাকে খেলনা 
তরোয়াল বা ছোর!। তাদের অঙ্গে থাকে যাত্রার 
যোদ্ধার মতো সাজ । পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় 


প্রোগ্রেসিভ বুক অক নলেজ 


এর তেমন প্রচলন নেই। 
॥ লোকনুভ্য ॥ 

পৃথিবীর সকল দেশেই লোকনৃত্য (folk 
dance ) প্রচলিত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম 
লোকন্ৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । বাংলায় লোক- 
নৃত্য আগে ছিল বীররসপ্রধান। বর্তমানে বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রভাবে লোকনৃত্য লাস্তপ্রধান হয়ে উঠেছে। 
ভারতের সর্বত্র লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে বেশী হয়। লোকনৃত্যের সঙ্গে লোক- 
সংগীত গাওয়া হয়। 


৷৷ বেদুইনদেল্র নাচ ॥ 


মরুভূমির বেছুইনদের উদ্দাম নৃত্য খুবই 
উপভোগ্য । মরুভূমি থেকে বালির ঝড় ও উত্তাপ 
থেকে শরীরকে রক্ষা করবার জন্যে বেদুইনরা সারা 
শরীর ঢেকে রাখে । সেই রকম পোশাকে আপাদ- 
মস্তক-পরিবৃত হয়ে তারা বালির উপরেই নাচ শুরু 
করে দেয়। | 


॥ বৰৰ নাচ ॥ 


বৰ্মা বা ব্ৰহ্মদেশ ভারতের পাশেই আবস্থিত। 
অনেক সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বরমীরা ভারতের অনুকরণ 
করে থাকে । তারা যেভাবে অঙ্গভঙ্গী করে নাচে 
তা অনেকটা ভারতীয় নৃত্যের মতোই । বর্গার ওজি 
(০21) নৃত্য ও পোয়ে নৃত্য শুধু বর্মার নয়, বর্মার 
বাইরে নানা দেশের লোকেদের খুব প্রিয় । 


॥ জাপানী নৃত্য ॥ 


জাপানের নর্তকীদের নাচ খুব মনোরম। তারা 
যখন বহুবৰ্ণ পোশাক পরে নাচে তখন তা দেখে 
দর্শকের! খুব আনন্দ পায়। জাপানের নর্তকীদের 
বলে গেইশা ( &6151)8 )। বাড়িতে অতিথি এলে 
গেইশারা নৃত্য করে তাকে আনন্দ দেয়। সেই 


জাপানের গেইশা নর্তকীর দল 


সঙ্গে পুরুষ বাদকেরা প্ৰধানতঃ বাঁশি বাজায়। 
গেইশারা হোটেলেও নিয়মিত নাচ দেখিয়ে থাকে । 
জাপানীরা ফুল খুব ভালবাসে। নাচের জায়গা 
তারা ফুল দিয়ে সাজায়, মাথায় ফুল গৌজে ৷ 


॥ ইউল্লোন্পীক্স লৃত্য ৷৷ 


আগেকার দিনে স্কটল্যাণ্ডে যে তরবারি নুত্যের 
প্রচলন ছিল, তা এখন আর দেখা যায় ন| 
ইংরেজদের পল্লীনুত্য মরিস (1০115 )ও উঠে 
গেছে। মরিস নাচ ছিল খুবই উদ্দাম। লোকে 
জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে এই নাচ নাচত। 
কিন্ত আজকাল আর সেই নৃত্য অনুষ্ঠিত হতে দেখ! 
যায় না। 


আমেরিকার চতুষ্কোণ ( স্কোয়ার ) নৃত্য 


পল্লীর চতুষ্কোণ (50216) নৃত্য খুব প্রাচীন । 
চার জোড়া নারীপুরুষের দ্বারা এই নৃত্যের অনুষ্ঠান 
হয়। মাজুরকা (112011 ) প্ৰধানতঃ পোলিশ- 
দের নৃত্য। তাহলেও ইংল্যাণ্ডে এ নৃত্যের প্রচলন 
দেখা যায়। 

কোয়াড্রিল (qudrille )ও একধরনের চতুক্ষোণ 
(১0.816) নৃত্য স্কটিশ-হাইল্যাগুনৃত্য রীল (661)। 
রীল গীতবাগ্ের সহযোগে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। 

জিগ (118) নৃত্য আগের মতে বহুলপ্রচলিত 
না হলেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। এখনও 
কিছু চলে। স্টেপ (516 ) নৃত্যও চলে । 

১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে মিনিউয়েট (10100 ), 
ফরাসী কৃষকদের গ্যাভট (80006 ) নৃত্য, বল 
নাচের মতো! দুজনের কোটিলিয়ন (cotillion ) 
নৃত্য বহুলপ্রচলিত ছিল। আজকাল এ-সব নাচের 
তেমন চলন নেই। 

বর্তমান কালে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বল নাচ 
(ball dance ) ব্যাপকভাবে প্রচলিত। একই 
হলে এক সঙ্গে অনেকে দুজন স্ত্ীপুরষে মিলে এই 
নৃত্য করে থাকে । বল নাচ সামাজিক নৃত্য ৷ 

ম্পেনিশ-আমেরিকান নৃত্য ট্যাংগো ( tang০ ) 
একধরনের সামাজিক বল নাচ। বর্তমানে ট্যাংগো 


৬২৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কালে 


ভু জনপ্ৰিয়। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় এই 
নাচের প্রচলন খুব বেশী। 


ও রোমে মুক অভিনয়ে ব্যালের চলন ছিল। ফ্ৰান্সে 
প্রচলিত হবার আগেই ইটালীতে ব্যালে চালু ছিল। 


টুইস্ট (twist ) নাচ বৰ্তমানে খুবই জনপ্রিয়। 
এ খুবই উদ্দাম নাচ । সাধারণতঃ তরুণ ও যুবকেরা 
এই নাচের অনুরাগী ৷ 


॥ ব্যালে ॥ 


ইউরোপ, আমেরিকা, অস্টে লিয় প্রভৃতি স্থানে 
ব্যালে (ballet ) নৃত্যের খুবই প্রচলন। গ্রীসে 


বিচার 


ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই ( Louis xiv, ১৬৩৮-১৭১৫ 
হব) রাজসভার অনুষ্ঠানে ব্যালের প্রচলন 
করেন। রাশিয়ায় ব্যালে খুবই জনপ্রিয় । আ্যানা 
প্যাভলোভা ( Anna Pavlova, ১৮৮৩-১৯৩১ 
খ্ৰী.) একজন পৃথিবীপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী । তিনি 
ভারতে এসে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের 
(১৯০০-১৯৭৭ শ্রী.) সঙ্গে কয়েকটি ব্যালে নৃত্যে 
যোগ দিয়েছিলেন । 


৷৷ শ্য্যালাজে ৷৷ 
ক্যাবারে ( ০৪৮০৪৷০৮) এক ধরনের উদ্দাম 

নতা। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত 

হয়। বর্তমানে প্রধানতঃ হোটেলে ও রেস্তোরা য় 

এই নাচ দেখানো হয় । & 

৷৷ উদস্লশহক্ৰৰ্ল ৷৷ 

নৃতাজগতে উদয়শংকর এক অবিস্মরণীয় নাম। 


তিনি নৃত্যে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 


তার দলে ফরাসী নর্তকী সিমকি, তার বোন 
কনকলতা, স্ত্রী অমলাশংকর ও ভাই দেবেন্দ্রশংকর 


ছিলেন। সকলেই  নৃতা-নাট্যের ( dance- 
drama) মাধ্যমে বহু কাহিনীতে রূপদান 
করেছেন। উদয়শংকর হরপার্বতী নৃত্য, গজাস্থুর 
বধ প্রভৃতি নৃত্য দ্বারা সকলকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে 
গেছেন ৷ 


হয়পাৰ্বতী নৃত্যে উদয়শংকর ফরাসী নর্তকী সিমকি 


৷৷ নানাঞৰ্লন্ল্লে সাচ ॥ 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে হুলা, আমেরিকান নিগ্রোদের 


LE Se ==-=- তান = সময় টিসি টি এ 


নিউ জীল্যাণ্ডের মাওরীদের নৃত্য 
জাজ, ট্যাপ ডান্স, কিউবান ডান্স কোঙ্গা (০০০৪৪) 
. খুবই প্রসিদ্ধ। 


টরণ্টোর জাতীয় ব্যালে নৃত্য 

পাঞ্জাবী পুরুষদের ভাংর! নাচ, গুজরাটী মেয়ে- 
দের গরবা নাচ, বিহারের পল্লীনৃত্য হো-হো ও 
ছকরবাজি, গাড়োয়ালী নাচ প্রভৃতি বহু নাচ 
ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচলিত। 


চীন, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, নিউ জীল্যাগু, 
বলিভিয়া, পেরু, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ইরান, ইরাক, 
ইউরোপের নানা দেশ, সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ 
প্রভৃতিতে কত ধরনের নাচ যে প্রচলিত তা বলে 
শেষ করা যায় না। 


বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দক্ষিণ 
সাগরের দ্বীপবাসীদের উদ্দাম নৃত্য 
নৃত্য সবহ্মস্কে নান! হ্রুথ। 
॥ শ্ৰহু লোত্কেন্ল কোক্জা মৃত্য ॥ 


ডেভনের অন্তর্গত সিড মাউথ নামক স্থানে 
১৯৭৮ সালের ২৫শে আগস্ট ৮১২৮ জন লোক 
একসঙ্গে সাপের আকারে কোঙ্গা নৃত্য প্রদর্শন 
করে। 


৷৷ নুত্যপ্ৰদৰ্শনীতে অধিকসংখ্যক 
নৰ্তক-নৰ্ত-্কী ॥ 


১৯৬৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
টেক্সাসের হাউসটনে আযাস্টে| হলে এক নৃত্য- 
প্রদর্শনী হয়। তাতে একসঙ্গে ১৬,৫০০ জন লোক 
অংশগ্রহণ করে। স্থানাভাবে ৪ হাজার নর্তক- 
নর্তকী ফিরে যায়। 

॥ একনাগাড়ে বেশী সময় ন্বত্যেক্ল 
লোকও ॥ 

পিট স্বার্গের মোটর স্কোয়ার গার্ডেনে টনি 
আলটেরিরি ( Tony Alteriri ) ও ভেরা মিকাস 
(Vera Mikus) ১৯৩২ খ্ৰীষ্টাব্দের ৬ই জুন থেকে ৩০ 
শে নভেম্বর পর্যন্ত টানা ২৪ সপ্তাহ ৫ দিন (৪১৫২২ 
ঘণ্টা) ধরে নৃত্য করেন ৷ প্রথম দিকে তাদের ঘণ্টায় 
১৫ মিনিট বিশ্রাম দেওয়া হত। পরে-সেই সময় 


নৃত্যকলা! ৬৩১ 
কমিয়ে কমিয়ে ১০, ৭, ৬, ৫ মিনিট কর| হয়। শেষ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দ্রুত ট্যাপ ডান্সে ট্যাপ করার 


সপ্তাহে ঘণ্টায় ৩ মিনিট বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। 
শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নাচ বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। 


৷৷ ল্যালেতে সনব্বভেস্থে বেস্পী লোক্ক্স 
তসহস্পগ্রহণ ৷৷ 
১৯৬২ সালে রয়াল আলবাৰ্ট হলে লিলিয়ান 
রাউলে (11180 7২০1০) কর্তৃক আয়োজিত লণ্ডন 
কস্টার ব্যালেতে ২০০০ লোক অংশগ্রহণ করে । 


॥' ট্যাপ ডান্সে লেক ॥ 


১৯৭৩ সালের ১৪ই জানুয়ারি রয় ক্যাস্ল্‌ মিনিটে 
১৪৪০ বার ( সেকেণ্ডে ২৪ বার) কাঠের পাটাতনের 
উপরে জুতো ঠকে ট্যাপ ডান্স করেন। এইটি 


রেকর্ড। 
॥ সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ট্যাপ- 
ডান্লাল্র ॥ 

১৯৭৯ সালের ১৫ই অক্টোবর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
মিনিয়্যাপলিসে Beth 0৮০0651-আয়োজিত 
একটি অনুষ্ঠানে ১৮০১ জন ট্যাপ-ডান্সার সমবেত 
হন। 


॥ ড্রাম বাজালো ॥ 

-১৯৭৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৮ 
সালের ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত (৭২০ ঘণ্টা ) এক 
নাগাড়ে ড্রাম বাজান মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তৰ্গত 
রিজফিল্ডের ক্লিফোৰ্ড মার্শাল ভ্যান বুরেন (Clifford 
Marshall Van Buren )। ডাম বাজানোতে 


এইটিই বিশ্ব রেকর্ড । 


বায়োস্কোপ (০1০১০০১) বা সিনেমা (cine- 
108)-র কথা শোনে নি, এমন কেউ আছে বলে 


মনে হয় না। বায়োস্কোপ মানে ছায়াছবি বা 
চলচ্চিত্র। ছায়াছবি বা চলচ্চিত্রের ঘরকেও বায়ো- 
স্কোপ বলে। সিনেমার একই অর্থ__ছায়াছবি বা 
চলচ্চিত্র এবং ছায়াছবি বা চলচ্চিত্রের ঘর। 

সব দেশের শহরে, এমন কি পাড়াগীয়ে 
আজকাল বায়োস্কোপ শা! সিনেমা দেখা যায়। 
বেশী দিন আগে কোথাও বায়োস্কোপ বা সিনেমার 
চলন ছিল না। ফটোগ্রাফ তোলা শুরু হয় অনেক 
আগে। প্রায় দেড়শ বছর আগে। ফটোগ্রাফি 
যেমন অনেক দিনের অনেক চেষ্টায় আবিষ্কৃত 
হয়েছে, বায়োস্কোপ বা সিনেমাও তেমনই আবিষ্কার 
করতে অনেক দিন ধরে নানা দেশে বহু মনীষীকে 
চেষ্টা করতে হয়েছে । 

ফটোগ্রাফির সাহায্যে ছায়াকে ধরে রাখা যায় । 
কিন্তু সেই ছায়া বা ছবি স্থির থাকে, নড়ে না 


চড়ে না। ঘরের দেওয়ালের গায়ে গাছপালার 


ছায়া পড়ে। তাতে গাছপালার ছবি ফুটে ওঠে। 
ঝড় বইলে গাছপালা দুলতে থাকে। দেওয়ালে যে 
ছায়া পড়ে, তাও দুলতে থাকে। তাই দেখে 
দেখে মনীষীরা ভাবতে থাকলেন, ছবিকে তো নড়তে 
চড়তে দেখা যায় । এমন উপায় বার করা দরকার 
যাতে ছবির নড়াচড়! বা চলন্ত ছবিকে নিজের, ইচ্ছা- 
মতো যখন তখন দেখা যাবে। এই ভাবতে ভাবতে 
মানুষের অনেক দিন কেটে গেল। 
॥ র্লাল্জ্ৰাত্প শ্লাস্থোস্ফোণ ৷৷ 

পথের ধারে একজন লোক একটা কাঠের 
চকচকে পালিশ-কর! বাক্সের উপর চোঙওয়াল! 
গ্রমোফোন বসিয়ে হাঁক দিত, কে বায়োস্কোপ 
দেখবে, এস। বাক্সের গায়ে থাকত তিন চারটে 
গোল গোল মুখ । সেই মুখের মধ্য দিয়ে তাকালে 
বাক্সের ভিতরে নানা ছবি দেখা যেত। বাইরে 
থেকে হাতল ঘোরালে সেই সব ছবি একটার পর 
একটা দেখা ষেত। সাধারণতঃ ছেলেমেয়ের! তাই 
দেখে খুব আনন্দ পেত। একে বলা হত রাস্তার 


চলচ্চিত্র 


৬৩৩ 


স্কোপ (praxin০5০০p€)। সেটাও একট! বাক্স, 
যার মধ্যে ছুটন্ত বা চলন্ত ছবি দেখা যেত। হাতল 
ঘোরালে ভিতরের রোলার ঘুরতে থাকত । তাতে 
যে-সব আঁকা ছবি থাকত, সেগুলি দ্রুত হাতল 
ঘোরাবার ফলে ছুটছে বা চলছে মনে হত। 
॥ ফটোগ্রাষ্কেল সাহায্যে চলন্ত ছনি 
দেখালো| ৷৷ 

এডওয়ার্ড ময়ব্ৰিজ (Edward 1১105011089) 

নামে এক ব্যক্তি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সান- 


ৰং ফ্রান্সিস্কোতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকা ছবি নিয়ে চলন্ত 


রাস্তার বায়োস্কোপ 


বায়োস্কোপ । ভারতের সুদূর পল্লী অঞ্চলে এখনও 
কেউ কেউ এই ধরনের বায়োস্কোপ দেখিয়ে অর্থো- 
পার্জন করে। 
৷ জোশ্বিট্রোপ ও জোক্মিত্রেণস ৷৷ 

ইংরেজ গণিতজ্ঞ ডবলিউ. জি. হৰ্নার জোয়িট্রোপ 
(Z0etrope) বা জীবনচক্র (the wheel of life) 
নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার উপরের 
ছিদ্র দিয়ে ভিতরে তাকালে চোঙের উপরের ছবি- 
গুলিকে ছুটন্ত বা চলন্ত বলে মনে হত। ভিতরে 
থাকত নানাভঙ্গির ছবি। দ্রুত চোঙ ঘোরালে 
মনে হত, ভিতরের কোন ছবি ছুটে যাচ্ছে। রঙিন 
ছবি দেখবার যন্ত্রকে বলা হত zoechrome ৷ এই 
জোয়িট্রোপ বা জোয়িক্রোমকে বল! যেতে পারে 
বর্তমান যুগের চলচ্চিত্র বা ছায়াছবির আদি। 
জোয়িট্রোপ বা জোয়িক্রোম অনেকটা রাস্তার 
বায়োস্কোপেরই মতো । 
৷ প্ৰ্যান্জিনোস্ক্রোপ ৷৷ 

এই ধরনের আর একটা যন্ত্রের নাম প্র্যান্সিনো- 


হবি দেখানোর বদলে ফটোগ্রাফ তুলে তাই দিয়ে 
ছুটন্ত বা চলন্ত ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। " 
কিন্তু এভাবেও বর্তমান যুগের মতো চলচ্চিত্র 
হল না। 
॥ ৰ্লোল ফিল্ম আবিকজ্ৰার্স ৷৷ 

মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ইস্টম্যান ( George 
Eastman, ১৮৫৪-১৯৩২ শ্রী.) ১৮৮৪ খৰীষ্টাব্দে 
সেলুলয়েডের ফটো তোলার রোল ফিল্ম বা গোটানো 
ফিল্ম আবিষ্কার করলেন। কোডাক ক্যামেরাও . 
তারই আবিষ্কার । তার আবিষ্কারের ফলে ফটো 
তোলার ব্যাপারে খুবই সুবিধা হল। 
॥ মুভি ক্যান্সেলা। ৷৷ 

উইলিয়াম ফ্রিজ গ্রীন (William Friese . 
01991) নামে একজন ইংরেজ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চলন্ত 
ছবি তোলার ক্যামেরা (movie camera) আবি- 
ষ্কার করলেন । 
॥ এডডিসন্নেক্স ক্ৰিলেম্যাউপ্ৰাফ ॥ 

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন 
(Thomas Alva Edison, ১৮৪১-১৯৩১ খ্ৰী. ) 
সিনেম্যাটগ্রাফ (cinematograph) বা কিনে- 


৬৩৪ 


ম্যাটগ্রাফ (kinematograph) নামে এক যন্ত্ৰ 
আবিষ্কার করলেন। সে যন্ত্রের হাতল ঘোরাতে 
চলন্ত ছবি দেখা গেল। তার আবিষ্কৃত যন্ত্রের 
সাহায্যে যে চলন্ত ছবি দেখা গেল, তাই-ই প্রথম 
চলচ্চিত্র । এডিসন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তার কিনেম্যাট- 
গ্রাফ যন্ত্রের পেটেন্ট নেন ৷ 

তবে ফ্রান্সের Etienne Jules Marey 
(১৮৩০-১৯০৩ খ্ৰী. ) ১৮৭০ সালে সিনেম্যাটগ্র্যাফি 
উদ্ভাবনের প্রেরণ যোগান । 


৷৷ চুনকাম-কব্পা দেওস্মালে চলচিচত্র 
প্রদর্শন ৷ 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লে প্রিন্স (Le Prince, 
১৮৪২-১৮৯০ খ্ৰী. ) নিউ ইয়র্কে বধিরদের প্রতিষ্ঠানে 
(at the Institute for the Deaf) এক চুন 
কাম-করা দেওয়ালে চলচ্চিত্রের রৈখিক আদরা 
দেখাবার ব্যবস্থা-করেন। তিনি ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে লীডস সেতুর উপরের যানবাহন 
চলাচলের এক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। 


৷৷ সেলুলয়েড ফিল্মের্ চলচ্চিত্র ৷৷ 
১৮৯৫ খীষ্টাব্দ প্যারিসে ২০ Marie 


মি 
ন 


রা, 
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Louis Nicolas Lumiere (১৮৬২-১৯৫৪ খ্ৰী.) 
ও Louis Jean Lumiere (১৮৬৪-১৯৪৮ খ্ৰী.) 
সেলুলয়েড ফিল্মের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা 
করেন। ছবিটি তোলা হয় সম্ভবতঃ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
Ly০ns-এর কারখানার ফটকে ৷ 


॥ প্রোজেক্টব্র ৷ 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে টমাস আর্শাট তার ভাইটা- 
স্কোপ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ডাবলিউ. পল 
থিয়েটারগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র 
একধরনের প্রোজেক্টর (projector)। তার 
সাহায্যে পর্দার উপরের ছবি স্পষ্ট হয়। তাদের 
যন্ত্র দুটি আধুনিক কালের অত্যাবশ্যক প্রোজেক্টর 
বা উৎক্ষেপণ যন্ত্রের আদি রূপ। 
৷৷ হ্বাস্ৰী সিনেম্াপুহ ৷৷ 


যে-সব চলচ্চিত্র দেখানে| হত, সেগুলি দেখা- 
বার জন্যে প্রথম স্থায়ী গৃহ অর্থাৎ সিনেমা হল 
( চলচ্ছিত্র-গৃহ ) নিমিত হয় পিটস্বার্গে হ্যারী ; 
ডেভিস নামে এক ব্যক্তির উদ্যোগে । এই ইলে 
প্রদশিত প্রথম ছবির নাম দ্য গ্রেট ট্রেন-রবারি 
(The Great Train-robbery)। হলের 'প্রবেশ- 


কায়রোর কাছে খোলা জায়গায় চলচ্চিত্র প্ৰদৰ্শন 


চলচ্চিত্র 


মূল্য ধার্য হয়েছিল নিকেল ধাতুর তৈরী পাঁচ সেন্ট । 
সেই থেকে হলটির নাম দেওয়া হয়েছিল নিকেলো- 
ডিয়ন (Nickelodion )। নূতন হল, নূতন 
প্রদশিত চলচ্চিত্র। প্রতিটি প্রদর্শনীতে তিলধারণের 
জায়গা থাকত না । দেশের সবাই, গণ্যমান্য ব্যক্তিও 
উৎসাহের সঙ্গে চলচ্চিত্র দেখতেন ৷ 

এর পর থেকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ইটালি, 
স্পেন, পোর্তুগাল, রাশিয়া, মেক্সিকো, কানাডা, 
জাপান, চীন, অস্টে লিয়া প্রভৃতি সব দেশেই চলচ্চিত্ৰ 


প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। ভারতেও হয়, তবে এই 

সব দেশের তুলনায় অনেক পরে। hd 

৷৷ সবাক্‌ছব্বি ৷৷ চৰ 
নির্বাক ছবি দেখে দেশের লোক সন্তুষ্ট রইল না। 


যে-সব ছবি দেখা হয়, তারা তো! কথা বলে না, গান 
গায় না, আকাশের মেঘ থেকে শব্দ হয় না, গাড়ি 
চলবার সময় কোন ধরনের আওয়াজ হয় না। যাতে 
সেই সব কথা বাশব্দ শোনা যায়, তার জন্যে 
সকল দেশেই বিশেষভাবে চেষ্টা চলতে থাকল। 
বিজ্ঞানী এডিসন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফনোগ্রাফ (phono- 
৪raph) যন্ত্র আবিষ্কার করে শব্দতরঙ্গকে ধরে 
রাখতে ও তাকে বাজিয়ে শোনাতে সমর্থ হন। 
তিনি কাইনেটোক্কোপ (00910500196) ও ফনো- 
গ্রাফ জুড়ে মানুষের কথা বা গান অথবা কোন 
কিছুর শব্দকে ধরে তা শোনাবার ব্যবস্থা করলেন ৷ 
যে চলচ্চিত্রে মানুষের কথা, পাখির গান, ঝরনার 
জল পড়ার শব্দ, মেঘের ডাক ইত্যাদি শোনা যায় 
তা হ'ল সবাক্‌ চিত্র বা টকি (talkie) ৷ প্যারিসের 
ইউজিন -অগাস্টিন লস্টি (Eugene Augustin 
Lauste) ১৯০৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট যে মেসিনের 
পেটেণ্ট নেন ১৯১০ সালে লণ্ডনে তার সাহায্যে ছবি 
ও শব্দ দুইই একসঙ্গে ফিল্মের উপর ধর! পড়ে । 
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৷ প্ৰথম সম্পুর্ণ সবাক চলচ্চিত্ৰ ৷৷ 

ডঃ লী ফরেস্ট (01 Lee Forest, ১৮৭৩-১৯৬১ 
খ্ৰী.) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল নিউ ইয়র্ক 
শহরের রিয়ালটো থিয়েটারে সবাক্‌ চলচ্চিত্র প্রদর্শন 
করার ব্যবস্থা করেন । ওয়ার্নার ত্রাদার্সের ‘Lights 
Of New York’_যোট ১৯২৮ সালের ৬ই জুলাই 
নিউ ইয়র্ক শহরের দ্য স্ট্যাণ্ডে প্রদশিত হয় সেটি 
প্রথম পুরো সবাক্‌ চলচ্চিত্র। প্রথম বাংলা সবাক্‌ 
ছবি ‘জামাই ষষ্ঠী । সেটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদশিত 
হয়। 
॥ বিন ছলি ॥ 

বেশির ভাগ চলচ্চিত্র একরঙা। বর্তমানে বহু 
ছায়াছবিকে রঙিন করে তোল! হয়েছে। বিদেশে 
বর্তমানে রঙিন ছবিই বেশী প্রদশিত হয়। এই 
রঙিন ছবিকে বলে টেক্নি-কলার (techni-co- 
10017 ছবি । 


॥ ছবি তোলার কৌশল ৷৷ 


আগ্নেয়গিরির অধ, দগার দেখাবার জন্যে নিমিত 
৪৫ ফুট উচু মাটির কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি 


৬৩৬ 
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ছবি তোলার ব্যাপারে নানা কৌশল অবলম্বন 
করা হয়। দুস্তর মরুভূমি, গহন অরণ্য, দুৰ্গম তুষার- 
রাজা, গগনস্পর্শী পর্বত, সীমাহীন সমুদ্ৰ--সব 
জায়গায় না গিয়েও অনেক সময়ে স্ট,ডিওতেই 
কৃত্রিম উপায়ে ছবি তোলা হয়ে থাকে। কৃত্রিম 
উপায়ে হলেও সেই সব দৃশ্য দেখে দর্শকেরা ভয়ে 
বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়, যেন তারা সত্যিকারের 
দৃশ্যই দেখছে। এমনি কৌশলে কৃত্রিম উপায়ে 
ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় প্রভৃতির ছবি তোলা হয়। এ 
ব্যাপারে পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের বাহাদুরি 
খুবই প্রশংসনীয় । 
৷৷ সব্বচেয্নে বেশী অৰ্থব্যয়ে নিহিত 
ছবি ৷৷ 
১৯৭৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্টার ট্রেক (Star 
Trek) বলে যে ছবিটির ওয়াশিংটনে প্রদর্শন শুরু হয় 
ত! তুলতে ৪৬০ লক্ষ ডলার লেগেছিল। পরিচালক 
ছিলেন রবার্ট ওয়াইজ ও প্রযোজক ছিলেন স্কি. 
রডেনবেরি। এটিই সবচেয়ে দামী ছবি। 
৷ সব চেয়ে কম খরচে তোলা ছবি ৷৷ 
সব চেয়ে কম খরচ লেগেছিল সিসিল হেপ- 
ওয়ার্থের ‘Rescued by Rover’ নামক ছবিটি 
তুলতে । খরচ পড়েছিল মাত্র ৩৭.৪০ পাউণ্ড । 
৷৷ ভাব্তের খ্যাতিমান্‌ অভিনেতা ও 
অভিনেত্রী ৷৷ 
ভারতের চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান্‌ অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর নাম-_ছূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্ৰমথেশ 
বড়,য়া, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, 
অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাছুড়ী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
উত্তমকুমার, জহর রায়, কানন দেবী, চন্দ্রাবতী, 
বিকাশ রায়, উমাশশী, পেসেন্স কুপার, সীতা দেবী, 
যমুনা দেবী, অশোককুমার, কিশোরকুমার, সৌমিত্র 


> ‘ (- 
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. অহীন্দ্র চৌধুরী | 
চাটাজী, সুচিত্ৰা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অপর্ণা সেন, 


সন্ধ্যা রায়, মলিন! দেবী, প্রভা, রাজলক্ষ্মী, রেণুক! 
দেবী, তরুণকমার, নবৰীপ হালদার, হেম| মালিনী, _ 


চলচ্চিত্রে সেকস্পীয়রের Henry ৬ 
নাটকের একটি দৃশ্য 
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ধৰ্মেন্দ্ৰ, বৈজয়স্তরীমালা, রেখা, মাল! সিংহা, নাগিস, 
রাজকাপুর, দিলীপকুমার, সায়রা বানু প্ৰভৃতি ৷ 


৷৷ বিদেপশেৰর অভিনেত৷ ও অভিনেত্রী ৷৷ 


বিদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে চালি 


War and Peace নামক চলচ্চিত্ৰে নেপোলিয়ানের 
ভূমিকায় এক অভিনেতা 


গ্ঠবাইসিকল থীফ চিত্রের একটি দৃশ্য 
চ্যাপলিন, গ্রেটা গাঁবোঃ ফ্রেডারিক মার্চ, লন চেনী, 


ন্টান লরেল, অলিভার হাডি, ক্লারা বো, শালি 
টেম্পল, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, রুডলফ ভ্যালে- 


টিনো, হ্যারল্ড লয়েড, মরিস শেভ্যালিয়ার, বারবারা 
স্টানউইক, এলিজাবেথ টেলার, জানেট “গনর, 
ক্যাথারিন হেপবার্ন, স্পেন্সার ট্রেসি, মার্ল ন ব্র্যাণ্ডো, 


টিটি 


৬৩৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


পোলা নেগ্রী, ক্লার্ক গেব্‌ল্‌, লাওনেল ব্যারিমোর, 
সার! বার্নহাডট, রিচার্ড বার্টন, জ্যাকি কুপার, 
রবার্ট টেলার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । 
॥ ভাল্পতেন্স খ্যাতনামা চিত্রপল্ি- 
চাঁলক ৷৷ 

ভারতের খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক-__মধু বোস, 
সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, দেবকীকুমার বন্থু 
মৃণাল সেন, খত্বিক ঘটক, প্রমথেশ বড়ুয়া, ধীরেন 
গাঙ্গুলী (ডি.জি.), নীতিন বোস, তরুণ মজুমদার, 
উত্তমকুমার, অরুন্ধতী দেবী, হৃষীকেশ মুখাজী, 
উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রভৃতি ৷ 


৷৷ গসফ্নাল্ট ডিজনি ৷৷ 
চলচ্চিত্ৰ জগতে ওয়াণ্টার (ওয়াণ্ট) ডিজনি (স্ব 31- 
ter Elias Disney, ১৯০১-১৯৬৬ খ্ৰী. ) এক 


বিস্ময়কর নাম। তিনি আকা ছবির সাহায্যে জীব- 
জন্তু ও মানুষের অভিনয় করিয়ে চলচ্চিত্র সৃষ্টি 
মি 


করেছেন ৷ তার ‘মিকি মাউস’ জগদ্বিখ্যাত। তিনি 


শত শত শিল্পীর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ ছবি আঁকিয়ে 
সেগুলির জীবন্ত রূপ চলচ্চিত্রে দেখিয়েছেন। মিকি 


মাউস, ডোনাল্ড ডাক প্রভৃতি কথার স্ৰষ্টা তিনি৷ 
অসংখ্য মূল্যবান্‌ তথ্যচিত্র তৈরি করে ডিজনি 

জগংজোড়া নাম কিনেছেন। সেই সব তথ্যচিত্রে 

মরুভূমি, অরণ্য, সমুদ্র, নানা গাছপালা, জীবজন্তু 


প্রভৃতি দেখা গেছে। 
৷৷ ডিজনি ল্যাণুড ৷৷ 

ডিজনির অতি বিস্ময়কর স্থ্টি ডিজনি লাগ 
(Disney 1:800)। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 


অন্তর্গত লস আ্যাঞ্জেলস শহর থেকে কিছু দূরে ১০৫ 
একর জমির উপর বহু কোটি টাকা ব্যয়ে তিনি এক 
রূপকথার দেশ স্থষ্টি করেছেন। এখানে নদনদী, 
অরণ্য, প্রান্তর, হৃদ প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছে। 
এখানে নানা জীবজন্তও রাখা হয়েছে। এতে আছে, 
ছোট রেল লাইন, ছোট জাহাজ। তাতে করে 
ঘোরা চলে। মূলতঃ ডিজনি ল্যাণ্ড ছোট ছেলে" 
মেয়েদের জন্যে তৈরী হলেও বড়দের পক্ষেও এটি 
খুব আকর্ষক সুন্দর স্থান । 


৷৷ ডিল'নিল্ল পৰ্লিচালিত চলচিচত্ৰ ৷৷ 


ওয়াণ্ট ডিজনি অনেক চলচ্চিত্র তৈরি করে 
গেছেন--স্নে। হোয়াইট আযাণ্ড দ্য সেভ্‌ন্‌ ডোয়াফ্‌ স্‌ 
(Snow White and the Seven Dwarfs), 
ফ্যাণ্টাসিয়| (Fantasia), দিলি সিমফনিজ (9111) 
Symphonies), © ভ্যানিশিং প্রেইরী (The 
Vanishing Prairy,) ছা লিভিং ডেজার্ট ( The 
Living Desert ) প্রভৃতি সুপ্ৰসিদ্ধ ৷ 


৷৷ সুদীৰ্শ-সমফ্রেন্স চলচিচত্র ॥ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ওহিওর Andy 
Warhol ২৪ ঘণ্টা চলে এমন একটি চলচ্চিত্র তৈরি 
করেন। এটি ব্যবসায়গত দিক্‌ থেকে ব্যর্থ হয়। 
Jacques Rivette যে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন 


& 


চলচ্চিত্ৰ 


সেটি ছিল ১২ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের চলচ্চিত্র । কিন্তু 
১৯৭১ সালে Le Hav৷e-তে মাত্র একবার প্রদশিত 
হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানির অন্তর্গত হানোভারের 
একটি চলচ্চিত্র একটানা ৩২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ১০ 
সেকেণ্ড চলে। 


॥ অভিনশ্ৰে বেশী অর্থউপাজনিন ৷৷ 


চলচ্চিত্রে একবার অভিনয়ের জন্যে সব চেয়ে 
বেশী অর্থ উপার্জন করেন মার্লন  বত্র্যাণ্ডো 
(Marlon Brando, জন্ম ১৯২৪ খ্ৰী. ) ও স্টীভ 
ম্যাককুঈন (Steve Mc Queen, ১৯৩০-৮০ খ্ৰী.) । 
দুজনেই পান ২৫,০০,০০০ ডলার (১২,৫০,০০০ 
পাউণ্ড) করে- মার্লন ব্ৰ্যাণ্ডো সুপারম্যান (Super- 
0181) বইয়ে ও স্টিভ ম্যাককুঈন তাই পান (Tai 
Pan) বইয়ে অভিনয়ের জন্যে। 


॥ সৰ্বল্ৰহত ফিল্ম স্ট,ডিও ৷৷ 


কালিফোনিয়ার ইউনিভার্সাল সিটিতে অবস্থিত 
The Black Lot স্টুডিও পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ 
ফিল্ম স্টডিও। এখানে ৫৬১টি বাড়ি ও ৩৪টি 
স্টেজ আছে। 


৷৷ সব চেয়ে পুক্লাতন সিনেলাপ্ৃহ ॥ 


শো-তে নিমিত হয়। 


৷৷ সৰ্শব্ৰহত সিনে'সা ৷৷ { 
পৃথিবীর সৰ্ববৃহৎ সিনেমা নিউ ইয়র্ক 

রেডিও সিটি মিউজিক হল। এটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের 

২৭শে ডিসেম্বর নিমিত হয়। এতে ৫,৯৪৫টি 

আসন ছিল, বর্তমানে ৫,৮৮৮টি আসন আছে। নিউ 


৬৩৯ 


ইয়র্ক শহরের রক্সি সিনেম| (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই 
মার্চ নিমিত হয় ) এক সময়ে সর্ববৃহৎ ছিল। এর 
আসনসংখ্য ছিল প্রথমে ৬২১৪ (পরে হয় ৫১৮৬৯)। 
এটি ১৯৬০ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
॥ সিনেমা-প্রাঙক্গণে গাড়ি ল্লাম্খন্বান্ল 
প্রশস্ততম স্থান্দ ॥ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের লীন (Lynn)-এর Loew's 
0০0 Air সিনেমা-প্রাঙ্গণে ৫,০০০ গাড়ি রাখবার 
জায়গা আছে। 
॥ জনসংখ্যার্ বিচান্রে সব চেস্মে বেশী 
সিনেমা ৷৷ 
সান মেরিনোয় জনসংখ্যার বিচারে সব চেয়ে 
বেশী সিনেমা আছে। প্রতি ১,৫১২ জনের জন্যে 
১টি সিনেমা । সৌদি আরবের লোকসংখ্যা ৯৫ লক্ষ 
২০ হাজার। কিন্তু সে দেশে কোন সিনেমা 
নেই। 
॥ হে দেশে সবচেয়ে বেশী লোক 
সিনেমার শাস্স ৷ 
ফিলিপিন্জের (লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ 
১৪ হাজার ১৭) লোকেরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে 
বেশী সিনেমায় যায় । 
॥ সৰ চেস্ত্রে বেশীসংশ্যক সিনেমা ৷৷ 
১৯৭৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর 
মধ্যে সিনেমার সংখ্যা সোভিয়েট রাশিয়ায় সব চেয়ে 
বেশী--১,৬৩,৪০০। 
॥ সৰ চেস্সে বড় সিনেমার পর্দ?॥ 
সিনেমার পর্দা সব চেয়ে বড় কালিফোনিয়ার 
অন্তৰ্গত সাণ্টা ক্লারার ম্যারিয়ট'স গ্রেট আমেরিকা! 
এটারটেনমেন্ট সেপ্টার-এর পিক্টোরিয়াম থিয়েটারের 
পৰ্দ|--২১৩৩ মিটার লম্বা, ২৯২৬ মিটার চওড়া। 


এটি স্থায়ী পর্দ1। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


:__ঁ র্যা শিট 


অস্থায়ী পর্দা ১৯৩২ সালের প্যারিস প্রদর্শনীতে 
নিমিত সিনেমাগৃহের পর্দা ৯*'৫ * ১* মিটার । 
॥ অস্কাৰ পুৰ্ক্ষাক্ম ৷৷ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত টেক্সাসের অস্কার 
পিয়ার্স (05০81 Pierce)-এর নামে চলচ্চিত্ৰ, 
সিনেমায় অভিনয় বা পরিচালনার জন্মে৷ যে পুরস্কার 
দেওয়া হয়, তার নাম অস্কার পুরজ্কার। ইউনাই- 
টেড স্টেটস জ্যাকাডেমি অব মোসন পিকচার আর্টস 
জ্যাণ্ড সায়েন্সেস কৰ্ত,ক অস্কার পুরস্কার দেওয়া হয়। 
ওয়াপ্টার (ওয়াপ্ট) ডিজনি সব চেয়ে বেশী অস্কার 
পুরস্কার পেয়েছেন। ক্যাথারিন হেপবার্ন তিনটি 
অস্কার পুরস্কার লাভ করেন। ফ্রেডারিক মার্চ, 
স্পেন্সার ট্রেসি ও মাৰ্ল'ন ব্র্যাণ্ডো ছুটি করে অস্কার 
পুরস্কার পেয়েছেন। 


চলচ্চিত্র হিসাবে বেন হুর (Ben Hur) ১১টি, 


গান উইথ স্ব উইগু (Gone with the Wind) 
১০টি, ওয়েস্ট সাইড স্টোরি (West Side Story) 
১টি পুরস্কার লাভ করে। আ্যাটেনব্যরোর ‘গান্ধী’ 
ছবি ৭টি অস্কার পুরস্কার লাভ করেছে। 

সৰ্বকনিষ্ঠা অভিনেত্রী শালি টেম্পল (Shirley 
Temple) ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ বংসর বয়সে অস্কার 
পুরস্কার লাভ করেন। 


সব চেয়ে বেশীবয়স্ক অভিনেতা জর্জ বান্স্‌ ৮০ 
বৎসর বয়সে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে The Sunshine 
B০)$-নামক ছবিতে অভিনয়ের জন্যে অস্কার পুর- 
স্কার লাভ করেন। 

ভারন্তের পরিচালক সত্যজিং রায়, মুণাল সেন 
প্রভৃতি কয়েকটি অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন। 

॥ নানা কথা ৷৷ 
বাংলা চলচ্চিত্র ভারতের অন্যান্য স্থানের চলচ্চিত্র 


অপেক্ষা উন্নত মানের বলে বিবেচিত হয়েছে। সব 
চেয়ে বেশী ছবি বোশ্বাইয়ে তৈরী হলেও সব ছবি 
বাংলার ছবির মতো উন্নত ধরনের নয়। 

ক্যানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (Cannes Film 
Festival), ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (Venice 
Film Festival) প্রভৃতিতে বাংলা ভবি অনেক 
পুরস্কার পেয়েছে। 

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র, অভিনেতা! 
ও পরিচালককে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। 

ভারতের চলচ্চিত্র ছাড়া বিদেশী চলচ্চিত্রও 
এই পুরস্কার লাভ করে-_-এর নাম স্বৰ্ণময়ুর, রৌপ্য 
ময়ূর ও ব্রোঞ্জ ময়ূর । 

উচ্চশ্রেণীর জাতীয় ছবির জন্য প্রযোজক রাষ্ট্র 
পতির পদক ও ৪০ হাজার টাকা, পরিচালক একটি 
ফলক (01806) ও ১০ হাজার টাকা পান। তথ্য- 
চিত্রের জন্য পুরস্কারের অর্থ একটি পদক ও ১৫ 
হাজার টাকা__পান প্রযোজক, একটি প্লেক ও ৫ 
হাজার টাকা পান পরিচালক । এছাড়া আরো 
কয়েকটি পুরস্কার (অর্থ ও পদক) বরাদ্দ আছে। 

১৮৯৬ সালের ৭ই জুলাই বোম্বাইয়ের ওয়াটসন 
হোটেলে ফ্রান্সের লুমিয়ের ব্রাদার্স প্রথম চলচ্চিত্ৰ 
প্রদর্শন করেন। রেলগাড়ি, সমূপ্রন্গান, কারখানা 
থেকে শ্রমিকদের প্রস্থান প্রভৃতি দেখানো হয়। 
১৮৯৭ সালে ইংল্যাণ্ডের জুবিলী শোভাযাত্রা দেখানো! 
হয়। কয়েকজন বিদেশী ফটোগ্রাফারও কয়েকটি _ 


চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন ৷ } 
১৮৯৯ সালে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ভারতীয় 


চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করেন ৷ ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
মহারাষ্ট্রের সাধু পুগুলিকের জীবনকথা নিয়ে চলচ্চিত্ৰ 


প্রদশিত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দাদাসাহেব ফালকে 
রাজা হরিশ্ন্দ্র নামে এক চলচ্চিত্র নির্মাণ 
করেন। | 


চলচ্চিত্ৰ 


৬৪১ 


ইল 


এটি বোশ্বাইয়ে প্রদশিত হয়। চলচ্চিত্র বিষয়ে 
বহুমুখী কর্মধারার জন্যে দাদাসাহেব ফালকেকে 
ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়। 

১৯০১ সালে হীরালাল সেন (রয়্যাল বায়োস্কোপ 
কোম্পানি) প্রথম কয়েকটি বাংলা থিয়েটারে ভার- 
তীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বাবস্থা করেন ৷ 

১৯০৭ সালে জে. এফ. ম্যাডান কলকাতায় 
এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস নামে প্রথম সিনেমা 
গুহ নিৰ্মাণ করান । 

, জে. এফ. ম্যাডান নলদময়ন্ত্রী নামে যে চলচ্চিত্ৰ 
নিৰ্মাণ করান, সেইটি প্রথম বাংল! চলচ্চিত্ৰ । 
স্টার অব দি ইস্ট ফিল্ম কৌং দক্ষিণ ভারতে ভীষ্ম 
প্রতিজ্ঞ! নামে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করে । 
বোস্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি 
Alam Ara নামে প্রথম ভারতীয় সবাক চলচ্চিত্র 
তৈরি করে। কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারের 
শিরিন ফরহাদ দ্বিতীয় ভারতীয় সবাক্‌ চলচ্চিত্ৰ । 

জামাই ষষ্ঠী প্রথম বাংল! সবাক্‌ চলচ্চিত্র ১৯৩১ 
সালে নিমিত হয়। 

ইম্পিরিয়ালের কৃষাণ কন্যা ভারতে তোলা 
প্রথম রঙিন ছবি। 

চণ্ডীদাস চলচ্চিত্রে দেবকীকুমার বস্থু প্রথম 
নেপথ্য সংগীত প্রবর্তন করেন (১৯৩২ খ্ৰী. )। 
নীতিন বোস ভাগ্যচক্র প্রথম প্লেব্যাক প্রথার 


প্রবর্তন করেন ( ১৯৩৪ হী )। 

১৯৫৬ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের রৌপ্য জুবিলী 
উৎসব প্রতিপালিত হয়। 

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম, ১৯৬১ রানে দ্বিতীয়, 
১৯৬৬ জী. তৃতীয়, ১৯৬৯ হী, ৪, ১৯৭৫ হী, পঞ্চম, 
১৯৭৬ খ্ৰী. যষ্ঠ, ১৯৭৯ খ্ৰী. ৭ম, ১৯৮১ জৰী, অষ্টম, 
১৯৮৩ খ্ৰী. নবম আন্তর্চাতিক চলচ্চিত্ৰ উৎসব 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ভারত, রাশিয়া, 
ইজিপ্ট, চেকোপ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ব্রাজিল, ইরান, 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশ 
যোগদান করে। 

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় চলচ্চিত্রের হীরক 
জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়। 

১৯৭১ সালে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী 
চলচ্চিত্র ভারতে নিমিত হয় (৪৩৩টি ফিল্ম )। 
জাপান ছিল দ্বিতীয় (৪** ফিল্ম )। মাকিন যুক্ত 
রাষ্ট্র তৃতীয় (২** ফিল্ম )। বর্তমানে ভারতের 
স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় । 

ডারতের প্রত্যেক রাজোই চলিত নিৰ্মিত হয়ে 
থাকে। ১৯৮২ সালের হিসাবে দেখ! যায়, সব চেয়ে 
বেশী নিমিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে ( ১৯৬১ ), তার 
পরে তামিলনাড়ুতে (১৭৭৭ ), তার পরে মহারাষ্ট্রে 
(১১৯৫), এর পরে কেরলে (১১৯৪ )। পশ্চিম- 
বঙ্গে ৬৬৮টি চলচ্চিত্র নিমিত হয়েছে (১৯৮২ খ্ৰী.) । 


৫৮ 


প্রধানতঃ যে বিদ্যার সাহায্যে ঘরবাড়ি তৈরি 
করা হয় তাকে বলে স্থাপত্য (architecture) | 
ঘরবাড়ি তৈরি করার বিদ্যা যার জান আছে তাকে 
বলে স্থপতি (॥r৮০hite০t)। আর কেটে বা 
খোদাই করে মূর্তি, মন্দিরাদি তৈরি করার বিদ্যাকে 
বল! হয় ভাস্কর্য (5০810) এবং এ বিদ্যা যার 
জানা আছে তাকে বলে ভাস্কর (sculptor) | 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারত বহু প্রাচীনকাল থেকে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। স্থুমের, মিশর, 
চীন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি স্থানের মতো স্থাপত্য ও 
ভাস্কৰ্যে ভারতের স্থান খুব উচ্চে। ভারতায় 
স্থপতি ও ভাস্করদের সহায়তায় কান্থোডিয়া 
( কাম্পুচিয়া ), শ্যামদেশ (খাইল্যাণ্ড), বৰ্মা, 
ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি স্থানে বহু 
স্তুপ, মন্দির প্রভৃতি গড়ে উঠেছে । 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, 


জাপান, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশ 
প্রভৃতিতে ভাস্কৰ্য তেমন উৎকর্ষলাভি না করলেও 
সে-সব দেশে স্থাপত্যের বহু অত্যুন্নত নিদর্শন বর্তমান। 
মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য 
ছুইয়েরই বহু উন্নত ধরনের নিদর্শন দেখা যায় । 


॥ লিঙ্ক সভ্যতা ৷ 


মোহেন-জো-দরো ও হরপ্লায় পাঁচ হাজার বছর 
আগেকার ঘরবাড়ির বহু ধ্বংসাবশেষ দেখ! গেছে। 
সে-সব দেখে মনে হয়, সেই অতি প্রাচীন যুগেও 
ভারতের স্থাপত্য কত উন্নত ছিল। তখনকার 
দিনের স্থপতিদের ঘরবাড়ি তৈরি করার কাজে 
বিস্ময়কর নৈপুণ্য ছিল। মোহেন-জো-দরো৷ ও 
হরপ্লার সভ্যতাকে সিন্ধুসভ্যতা বল! হয় ৷ 


ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য ৬৪৩ 
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॥ সৌৰ্ধশ্মুপেক্ল হ্ছাপত্য ও ভাস্ফৰ্শ ৷ 


তারপর প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে 
ভারতের স্থপতি ও ভাস্করেরা কী সব ঘরবাড়ি 
পাওয়া যায় না। ৷ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য- 
যুগের বহু স্তম্ভ, ভূপ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় । 


৷৷ অশোক্কের নিৰ্মিত স্ত,প, ত্তজ্ঞ ও 

জৈত্য ৷ 

মৌৰ্যযুগের সম্রাট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য ( জীবংকাল 
খ্ৰী. পূ. ৩২১ অন্দ ) মগধের প্রাচীন হিন্দু সম্রাট ও 
মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা । তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল 
বিরাট ও অপূর্ব কারুকার্ধখচিত। সেই রাজপ্রাসাদ 
এখন আর নেই। কিন্তু বিদেশী ভ্রমণকারীদের 
লিখিত বিবরণ থেকে রাজপ্রাসাদের কথা 
জানা যায়। ৰ 


৷অপশোক্ৰত্তক্ত ॥ 


মগধের বিখ্যাত সমাট্‌ অশোক ছিলেন 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যের পৌত্র। তাঁর পিতা বিন্দুসার। 
অশোকের প্রাসাদও ছিল বিরাট ও স্ুন্দর। 
বিদেশী পর্যটকদের লেখা থেকে সে কথা জানা 
যায়। রাজপ্রাসাদটি বর্তমানে সম্পুর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত । 
কিন্ত অশোকের তৈরী বহু ভূপ, স্তম্ভ, চৈত্য প্রভৃতি 
এখনও ভারতের নানাস্থানে বর্তমান। প্রধানতঃ 
অশোকস্তত্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অতি উন্নত 
নিদর্শন। অশোকের সময়ে তৈরী বারাণসীর 
কাছের সারনাথ স্তান্তের উপরকার সিংহমূ্তি ও 
অশোকচক্ৰ খুবই প্রসিদ্ধ । সারনাথ স্তম্ভের 


দাড়িয়ে আছে চারটি সিহহমুর্তি_ প্রত্যেকে 
প্রতোকের দিকে পিছন করে। তাদের পায়ের 
কাছে আরও কয়েকটি ছোট প্রাণীর মাঝখানে 
একটি চক্র । সিংহমূতি ও অশোকচক্ৰ বৰ্তমানে 
ভারতের জাতীয় প্রতীক। যে-সব অশোকস্তস্ত 
এখনও বিদ্যমান, ত! স্থাপত্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন ৷ 


লোঁড়িয়া নন্দনগড়ের অশোকন্তন্ 


সমাট্‌ অশোক প্রায় ৮৪ হাজার সপ নির্মাণ 
করিয়েছিলেন। ইট পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে 
গম্বুজের মতে! সপ ৷ স্তম্ভ, ভূপ ও চৈত্য সারা 
ভারতের নানা স্থানে ছিল। বহু স্তম্ভ, ভূপ ও 


৬৪৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


চৈত্য ধ্বংস হয়ে গেছে। যা আছে সৌনদর্ষে, 
কারুকার্ধে, স্থাপত্যে ও ভাস্কৰ্যে সে-সব অতুলনীয় । 
॥ সাচী সুল ৷ 

চৈত্য বৌদ্ধ মঠ। অশোকের তৈরী বহু চৈত্য 


তার বিশাল স’‘ন্নাজ্যের নান| স্থানে নিমিত 
হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালের 


সীচী ভূপ 
নিকটবর্তী সাচী ভূপ সুপ্রসিদ্ধ । এটির চারদিকের 
বেষ্টনীর মাপ ৩৭ মিটার। এটি উচ্চতায় ১৩ 
মিটার। ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী এই স্তূপটির 
কারুকার্য ও গঠনশৈলী প্রতিটি দর্শককে বিমোহিত 


করে। 


॥ শুক্ছ ন্রাজাদেন্র আসলেন সুপ ॥ 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৮৪ অন্দে মৌৰ্য বংশের শেষ রাজা 


বৃহদ্রথের সেনাপতি পুস্যমিত্র মগধের সিংহাসন 
অধিকার করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম 
শুঙ্গবংশ। শুঙ্গবংশের রাজারা ১১২ বৎসর রাজত্ব 
করেন। তাদের আমলেও বহু স্তূপ নিগিত হয়। 
এই সব স্ূপের মধ্যে ভারহুত স্তূপ অতি প্রসিদ্ধ 
এটি আকারে যেমন বৃহৎ, এর গঠননৈপুণ্যও তেমন 
অপূৰ্ব । কিন্তু এটির ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্তমান ৷ 
৬ 

॥ বুদ্ধগস্বান্স সন্দিল্ল ॥ হি 

শুঙ্গ রাজাদের রাজত্বকালেই বিহারের বুদ্ধগয়ার 
মন্দির নিম্নিত হয়। এই মন্দির আজও পূর্ণ 


বুদ্ধগয়ার মন্দির 
মহিমায় বিদ্যমান । এর ভিতরের ও বাইরের 
কারুকার্য অপূর্ব । এটি বেশ উচ্চ। সারা পৃথিবীর 
নানা দেশের পর্যটক, বিশেষ করে চীন, জাপান, 
থাইল্যাণ্ড, কাম্পুচিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ 


বুদ্ধগয়ার মন্দিরে বাইরের প্রাচীর গাত্রের 
সন্ন্যাসীর| প্রতি বৎসর এটি দর্শন করতে, সমবেত 
হন। 
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৷৷ নাগা্জু নক্কোণ্ডা ॥ 

গুঙ্গ রাজাদের আমলে নির্দিত নাগার্জুনকোণ্ডা 
ভূপ, চৈত্য ও মঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বুদ্ধদেব 
ও তার শিষ্যদের নান! ভঙ্গীর অপূৰ্ব স্ুষমামণ্ডিত 
প্রস্তরমূর্ত বিদ্যমান ৷ সেগুলির মধ্য দিয়ে ভারতের 
প্রাচীনকালের স্থপতিদের অপুধ দক্ষতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। প্রায় দু হাজার বছর কেটে গেছে. 
কিন্ত সে-সবের সৌন্দর্য স্নান হয় নি। বর্তমানকালের 
মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে সে যুগের স্থাপত্যের নৈপুণ্য 
লক্ষা করে। 


॥ অম্মল্লাবতী সুপ ॥ 
দক্ষিণ ভারতের অমরাবতী স্তূপ অতি বিখ্যাত । 


এই স্তুপের গায়ে পাথর নানা গাছ, 


লতাপাতা, পদ্মফুল তৈরি করা হয়েছে । সে সবের 


অমরাবতী স্তূপ 
সৌন্দর্য প্রতিটি দর্শকের চিত্ত জয় করে। সুক্ষ্ম 
কারুকার্যের জন্য ভূপটি সুপ্রসিদ্ধ । নানা স্থান 
থেকে সহস্র সহস্ৰ লোক এই স্তুপ দেখতে যায় । 


॥ পাহাড়ে গুহার শিল্পকৰ্ম ৷ 


প্রাচীনকালের ভাস্কর ও স্থপতিরা বিভিন্ন স্থানে 
পাহাড়ের গুহায় তাঁদের অপরূপ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে 
গেছেন। বোস্বাই থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত 
নান! স্থানে, পূর্ব ভারতের ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের 
নানা স্থানের নানা গুহায় সেই সব যুগের ভাস্কর ও 
স্থৃপতিদের নিপুণ হন্তের সৃষ্টি বিমান । কার্প, 
নাসিক, বেদসা, ভাজ! গুহার স্তপ ও চৈত্যের অপূৰ্ব 
শিল্পকৰ্ম অতি বিখ্যাত ৷ বোস্বাইয়ের কাছে কার্দে 
গুহার সম্মুখের প্রাচীরগাত্রের ভাস্কৰ্য, বড় বড় ঘরের 
ভিতরকার নানা স্তম্ভ ইত্যাদি ভারতের প্রাচীন 


৬৪৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


যুগের স্থপতি ও ভাস্করদের অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় ভিডি এখানকার বিহার, চৈত্য, মূৰ্তি 
দেয়। সারা পৃথিবী থেকে সমাগত শত শত পৰ্যটক ৃ 
সেই সব স্থাপত্য একঞ এড ৬১১৬ 
হয়ে যান । 


॥ অজন্ত৷ ৷ 2 
অজস্তা বা ডি র 

জেলার একটি ছোট গ্রাম ৷ জলগঁ| স্টেশন থেকে 

৬১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । এখানকার 

অজন্টা বা অজন্তা পর্বত পশ্চিমঘাটের একটি শাখা 

পর্বত। সেই পর্বতের গুহামন্দির বিশ্ববিখ্যাত । 

পর্বতগাত্র ক্ষোদিত করে এখানে ২৫টি বিহার ও 


৫টি চৈত্য নিম্নিত হয়েছিল ৷ গুহার সংখ্যা ৩৯টি অজন্ত| গুহার বহি 
ss ১5 প্রভৃতির সৌন্দর্য অপরূপ, এ-সবের গঠননৈপুণ্য 


অতি বিখ্যাত ৷ 
॥ ওভডভিশশাল্স অল্দিল্ল ৷ 


উড়িষ্য।(ওড়িশ!) রাজ্যে অগণিত কারুকার্যমণ্ডিত 
বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। পুরীর জগন্নাথদেবের 
মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারকের 
(কোনার্কের) স্ূর্যমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। ওড়িশার 
উদয়গিরি পর্বতের বাঘগুহা, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির 
গুহামন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিস্ময়কর নৈপুণ্যে 
নিদর্শন। ওড়িশায় সমাট্‌ অশোকের শিলালিপিও 


আবিষ্কৃত হয়েছে । _ ৰ 
॥ ইল্োল্ল! ৷৷ (টি 
ছি. 
ইলোরা মহারাষ্ট্রের অন্তৰ্গত একটি স্থান, 


দৌলতাবাদ ও এরঙ্গাবাদের নিকটবতশ। এখান 
থেকে প্রায় তিন ৪০4৯ দূরে কয়েকটি বিখ্যাত 
নত গুহামন্দির অবস্থিত । বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন পর্যায়ে 

অজন্তার ১৯নং গুহার ভিতরের দৃশ্য বিভক্ত ওই সব মন্দিরে অপূর্ব স্তম্ভ, মূর্তি প্রভৃতি 
ছাদে ও প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য চিত্র আকা আছে । বিরাজিত। এগুলি প্রাচীন কালের ভারতীয় 
প্রধানত: বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী. নিয়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । এখানকার 


তা বলে শেষ কর! যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
সেগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মহিমায় অত্যুন্দল । 
নহাবলীপুরমের রথ বা প্যাগোড মন্দির, তাঞ্জোরের 
মন্দির, মীনাক্ষী দেবীর মন্দির, রামেশ্বরের মন্দির, 
তিরুপতির মন্দির প্রভৃতি প্রগিদ্ধ। সবগুলিরই 
স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য অতুলনীয় ৷ 
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৬৪৮ ৰ প্রোগ্রেসিভ বুক অৰ নলেজ 


স্থাপত্যের নিদৰ্শন ৷ উৎকলরাজ যযাতি কেশরীর 
রাজত্বকালে এটি নিমিত হয়। পুরীর মন্দিরের 
ভিতর ও বাহিরের স্থাপত্য অতিশয় প্রশংসনীয় । 


॥ ভুব্ৰলেশ্নক্লেক্স হি রাজেন্র সন্দিব্ল॥ 


ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির পুরীর মন্দির 
প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে নিমিত হয়। এই মন্দিরের স্ু- 
উচ্চ গম্থুজের চূড়া থেকে পাদদেশ পর্যন্ত প্রস্তরশিল্লের 
অতি প্রশংসনীয় নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। বাহিরের 


তাঞ্জোরের মন্দির 


॥ পুৰ্ীন্স সন্দিন্র ৷ 


পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির ভারতের অত্যুচ্চ 


ভূবনেশ্বরের লিঙ্গরাজজ মন্দির 
ও ভিতরের প্রাচীরগাত্রের ক্ষোদিত মূৰ্তিগুলি সে- 
যুগের স্থপতি ও তাস্করদের অপূর্ব নৈপুণ্যের 
পরিচায়ক । 

॥ ভু বলেশ্বস্লেক্ল নানা সন্দিব্র ॥ 


ভুবনেশ্বরে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অপূৰ্ব নিদর্শন 


অনেকগুলি মন্দির দেখা যায়। রাজারানীর 
মন্দির, মুক্তকেশীর মন্দির প্রভৃতির বিস্ময়কর 
কারুকার্য দর্শকচিত্তকে বিস্ময়ে বিমোহিত করে ৷ 


009) কাল পাথরের তৈরী এক বিস্ময়কর 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। ওড়িশার রাজা 
নরসিংহদেব ব| নুসিংহদেব ১২৫০-৬০ খ্ৰীষ্টাব্দে এটি 
নিৰ্মাণ করান। প্ৰাচীন মন্দিরের কিছুটা ভেঙে 
পড়েছে। যতটুকু আছে, তা দেখে পৃথিবীর সব 
পর্যটক বিশ্ময়াভিতৃত হয়। মন্দিরটি একটি রখের 
আকারে নির্সিত। মন্দিরের চাকাগুলি পাথরে 
ক্ষোদিত এক অপূর্ব ভাস্কৰ্য ৷ সে-যুগের স্থপতি = 


কোনারকের মন্দিরের চাক] 
ও ভান্বরের! যেন ভাদের প্রতিভা উজাড় করে এই 


- মন্দিরটিকে অপূর্ব কারুকার্ষময় করে তুলেছেন। 


এতে অশ্ব, নানা জীবজন্ত, নর্তকী, নৃত্যরত দেবতা, 
সৈনিক, গুরুশিত্ত, শোভাযাত্রাসহকারে গমনশীল 
জনতা প্রভৃতির পাথরে-গড়া মূর্তি বিদ্যমান । সব 
কিছু মিলিয়ে যেন এটি একটা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের 
বিচিত্র স্থষ্টির অপূর্ব সমারোহ । 


৬৫০ .  প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
॥ খাক্তুন্পাহোন্র সন্দিব্র ৷ 


>" 


মধ্যপ্রদেশের খ্মজুরাহো-নামক নগরের মন্দির- 
সমষ্টি খ্ৰীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকে নিস্সিত হয়। 
এখানকার বহু মন্দির কালের নিষ্ঠুর আঘাতে ধ্বংস 
হয়ে গেছে। এখনও ২৫টি মন্দির বিদ্যমান ৷ চিত্র- 
গুপ্ত, পাৰ্শ্বনাথ, আদিনাথ, লক্ষ্মণ, বামন, বিশ্বনাথ, 


মাদুরার একটি মন্দির 
জানানো হল, সে-সব ছাড়া আরো বহু স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য ভারতের নানা স্থানে অবস্থিত। পুনের 
পার্বতী মন্দির, হায়দ্রাবাদের হস্তিগুহা মন্দির, 
কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির, আবু পাহাড়ের 


"জারি, 


খাজুরাহোর বিশ্বনাথের মন্দির 
চতুৰ্ভুজ প্রভৃতির বহু মন্দির এখানে আছে। 
পাথরে খোদাই-কর! দেবদেবী, গন্ধ, নাগ, পৃথিবীর 
নরনারী, জীবজন্ত প্রভৃতির অগণিত প্ৰতিমূৰ্তি 
মন্দিরকে সুশোভিত করেছে। খাজুরাহোর মন্দির- 
গুলির স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য এরূপ অপূর্ব যে তা দেখে 
সারা পৃথিবীর দর্শকেরা অতি মাত্রায় বিন্ময়বিমুগধ 
হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীতে এরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত 


শিল্পকর্ম আর কোথাও নেই। ৰ চখৰ 
৷ ভাক্পতেক্ল অগনিত স্থাপত্য 'বেড়িয়ার হং 
ভাক্ষৰ্শ ৷ ল্‌ হিট জৈন মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির, 


ষে-সব স্থাপত্য ও ভাক্র্ষের নিদর্শনের কথা আগ্রার তাজমহল, জাসারামের শেরশাহের সমাধি, 


ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য নব 
_বিজাপুরের গোল গম্বুজ, দিল্লীর কৃতবমিনার, 
ফতেপুরসিক্রির বুলন্দ দরজা, ভাখর! নাঙ্গাল বাধ, 
হীরাকুদ বাঁধ, অমুতসরের ব্বর্ণমন্দির, দেওঘরের 
নওলক্ষ মন্দির, তারাপীঠের মন্দির, রায়পুরের শিবের 
i ~~ i ‘ thf ' ০. সন সহ 


৪. 


আবু পাহাড়ের জৈন মন্দির 


চিতোরের বিজয়ন্তম্ 
চিতোরের বিজয়ন্তস্ত, পরেশনাথ পাহাড়ের জৈন 
মন্দির, শ্রবণবেলগোলার গোমতেন্গর মৃত, 


বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম প্রভৃতি ভারতের স্থাপত্য _ 
ও ভাস্কর্যের মাত্র কয়েকটি নিদর্শন ৷ 

কলকাতার চ্যাটাজী’স ইন্টারন্যাশনাল, এভারেস্ট _ 
বিল্ডিং, ইনস্থ্যরেন্স ভবন, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, 
টাটা সেন্টার, টেলিফোন ভবন, আয়কর ভবন, 
প্রভৃতি বহু বড় বড় বাড়ি তৈরী হয়েছে। এগুলি 
ভারতের স্থাপত্যের উৎকর্ষের নিদর্শন ৷ 


=~ 


| 
। 
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রাত হয়েছে । ছোট ছেলেটা! কিছুতেই ঘুমোচ্ছে 
না। ঠাকুরমা তাকে কোলে শুইয়ে দাওয়ায় এসে 
বসলেন । আকাশে চাদ উঠেছে। চাদের আলো! 
উঠোনে এসে পড়েছে, দাওয়ার উপরে, ঠাকুরমার 
গায়ের উপরেও পড়েছে । ছেলেটাকে ঘুমপাড়ানোর 
জন্যে ঠাকুরমা স্থর করে বলতে থাকলেন-- 

আয় আয় চাদ! মামা, টী দিয়ে যা, 


০ ই 


রাজার মেয়ে বিয়ে দেব! 
চাদের কপালে চাদ টী দিয়ে যা । 
ঠাকুরমার সুরেলা গলার ছড়া শুনতে শুনতে 
ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল ৷ 
এইভাবে ছোট ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়াতে বা 
তাদের কান্না থামাতে পৃথিবীর সব দেশের মা- 
দিদিমা-ঠাকুরমারা সবুর করে ছড়া বলে এসেছেন 


আজো বলেন। 
সেইদব ছড়ার ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


এলোমেলো ও অর্থহীন । কিন্ত ছেলেমেয়েদের 
উপর সে-সবের প্রচণ্ড প্রভাব । তারা ছড়া শুনতে 


৬৫৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বা বলতে খুবই ভালবাসে । বাংলার পল্লী অঞ্চল (দুই ) 
থেকে শুরু করে শহরের অট্ালিকায় পর্যস্ত নান! আটুল বাটুল শামলা সীটুল 
ধরনের ছড়া চালু আছে। আবার নূতন করে শামলা গেছে হাটে, 
বিভিন্ন কবিরা ছড়া তৈরি করে চলেছেন। শামলাদের মেয়েগুলো 


অনেক ছড়া কার যে রচনা তা জানা যায় না। 
কিন্তু বহুকাল থেকেই সেগুলি বাংলার সর্বত্র 
প্রচলিত। এই ছড়া শুনেই ছেলেমেয়েরা কান্না 
ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে, অসংগত আবদার করা 


থেকে বিরত হয়। “ EU 
॥ কম্মেকটি বাহুলা ছড়া ৷ js 


( এক ) 


শামলাদের মেয়েগুলো পথে বসে কীদে 
পথে বসে কাদে । 
আর কেঁদে! না, আর কেঁদো ন! 
ছোলা ভাজ! দেব, } 
এবার যদি কাদ, তবে 
তুলে আছাড় দেব। 
(তিন) 
নোটন নোটন পায়রাগুলি 


খোকা ঘুমল, পাড়] জুড়ল 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, 
খাজন| দেব কিসে? 
ধান ফুরল, পান ফুরল-_ 
খাজনার উপায় কি? 
আর কটা দিন সবুর কর, 
রস্থন বুনেছি। 


ওপারেতে ছুটি মেয়ে € 
নাইতে নেমেছে। 
ছুই পারে ছুই রুই কাতলা 
ভেসে উঠেছে। 
কে দেখেছে__কে দেখেছে? 
দাদ| দেখেছে। 
দাদার হাতে কলম ছিল, 
ছুড়ে মেরেছে__ 
উঃ! দাদা! বড্ড লেগেছে। 


(চার) 


ক্ষীর নদীর কূলে, 
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙ 
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i ——— — — — শরীরী শরিক াশীশী্পীশিশীশ্িিিটিলিটিশিছিল 


কিসের এত গোল ? 
খোক। আসছে বিয়ে করে 
সঙ্গে ছ'শ চোল। 
থামলো ঢোলের রব, 
খোকামণি ঘুমিয়ে প’ল, 
শান্ত হল সব। 


(ছয়) 
তাই তাই তাই, 
মামার বাড়ি যাই ৷ 
মামার ৰাড়ি ভারী মজা, 
কিল চড় নাই। 
মামা দিল দৈ সন্দেশ, 
গোয়ালে বসে খাই। 
মামী এল ঠেঙা নিয়ে, 
প্রাণ নিয়ে পালাই। 
(সাত) 
খোকন খোকন করে মায়, 
খোকন গেল কাদের নায়? 
সাতটা! কাকে দীড় বায়, 
খোকন রে, তুই ঘরে আয়। 
খোকন গেছে কোন্থানে ? 
শতদলের মাঝখানে । 
সেখানে খোকন কি করে? 
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে। 
(আট) 
ঘুমোও খোকন, যাবে যদি 
তেপাস্তরের 
মাঠ পেরিয়ে যাবে তুমি 
তিরপুনির ঘাটে, 
ঘাট পেরিয়ে যাবে তুমি 
অচিন রাজার দেশে, 


(দশ) 
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, 


বাজছে মাদল গামুর গুমুর | 
ডাল চাল আর মক মসুর 
ফোঁটায় ফৌটায় নামে, 
আকাশ থেকে নামে, 
জলের সাথে নামে, 
ঘরে ঘরে নামে, 
টাপুর টুপুর গামুর গুমুর, 
গামুর গুমুর টাপুর টুপুর ৷ 
__অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(এগার) Eg 
নীল আকাশে স্ৃয্যি মামা 
ঝলক দিয়েছে। 
সবুজ মাঠে নতুন পাতা 
ঘুমোও খোকন গজিয়ে উঠেছে। 
ঘুমোও এখন চুপটি করে পালিয়েছিল সোনার টিয়ে, 
ঘুমিয়ে পড় তবে, ফিরে এসেছে। 
ডেকে দেব কালকে তোমায় ক্ষীর নদীটির পারে থোকন 
বখন সকাল হবে। হাসতে লেগেছে। 
(নয়) DA _ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 
মাছের লেজে ঝাপটা লাগে, তৰ 
শালুক ওঠে দুলে, (বার) 
রোদ পড়েছে নাচনমণির কমলাফুলি, কমলাফুলি, কমলালেবুর ফুল ! 
ভিজে চিকন চুলে। কমলাফুলির বিয়ে হবে, কানে মোতির দুল! 
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে কমলাফুলির বিয়ে, 
ডাকল কোলা ব্যাং; দেখতে যাবে, ফলার খাবে চন্দনা আর টিয়ে। 
খড়গপুরের চাকে ঢোলে কোথায় থাক কমলাফুলি? “সিলেট আমার ঘর”। 
বাজল ড্যাডাঙ ড্যাঙ । টিয়ে বলে “দেখতে যাব, পাখায় দিয়ে ভর”। 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


৫৯ 


ছেলেভোলানো ছড়া 


(তের) 
একের পিঠে দুই, 
চৌকি চেপে শুই! 
গোলাপ চাপা জুই, 
ইলিশ মাগুর রুই, 
পৌটলা বেঁধে থুই, 
হিনচে পালং পু'ই। 
শান-বাধানো ভু'ই। 
গোবর জলে ধুই। 
কাদিস কেন তুই? 

_স্ুকুমার রায় 


(চৌদ্দ) 
“কী খেয়েছ? কী খেয়েছ? 
বল আমায় সত্য ৷” 
“আর তো! কিছুই যায় না পাওয়া, 
তাই খেয়েছি আজব খাওয়|-- 
কাঠালের আমসত্ব !” 


“খেলে কিসে? খেলে কিসে? 

বল আমায় খাঁটি ।” 

“বাসন যত ছিল ঘরে 

বিকিয়ে গেছে ওজন দরে, 

বাকি ছিল খাবার তরে 
সোনার পাথর বাটি ।” 

-_অয়দাশংকর রায় 

(পনের ) 


হরেক ব্যামো এ দুনিয়ার 


কোন্‌ ওষুধে সারবে ? 
জলদি হদিস না মিললে 


জরুর নাড়ি ছাড়বে | 
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পি'পড়েরা সব ক্ষুদে ক্ষুদে, .. 
হাতিরা সব মস্ত। | 
কাক কি কোকিল কালো এবং 


বকের! ধোপাদস্ত। ৰণ 
চালিয়ে রোলার করব সমান, 
এক সাথে সব ঢালাই, ; 


সবাই হ'লে একই মাপের 
ঘুচবে সকল বালাই । 
-প্রেমেন্দ্র মিত্র 


(ষোল ) 
তাইরে নাইরে তাইরে, 
তেল আভিবে তেল মেলে না, 
বেলফাস্টে বেল নাইরে । 
তাইরে নাইরে নাইরে | 


তাইরে নাইরে তাইরে, 
জাম্থিয়াতে জাম মেলে না, 
আম্বালায় আম নাইরে । 
তাইরে নাইরে তাইরে। 


তাইরে নাইরে তাইরে, 
কলকাতাতে কল চলে না, 
ব্যাংককে ব্যাং নাইরে = 
তাইরে নাইরে নাইরে। 
অমিতাভ চৌধুরী 


(সতের ) 
গোয়াড়ির গদাধর 
করে গেঁয়ো-যাত্রা, 
শদাঘাতে ধরাশায়ী 
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শশধর সাতরা ৷ বানান পিঠে দিয়ে পুর । 
অভিনেতা অতি ওঁচা নিজে খান থালাতে, 
চুলগুলি খোচা খোচা, ছেলেকে দেন পেয়ালাতে। 
দুয়েরি গায়ের রঙ, পেয়ালাট| ভাঙ্গল, 


যেন আলকাতরা । চাদ মাম। রাগল। 


গড়েছে সখের দল 
নেই তাল-মাত্রা !! ॥ গুজল্লাটী ছড়া ॥ => 
--হরেন ঘটক 

॥ হিন্দী ছড়া ॥ মামানু ঘর কেটলে ? 

চন্দা মামা দূরকে দীবে| জুড়ে এটলে। 

পুএ পাকায়ে' পুরকে। দীবো তো মে দীঠো। 

আপ খায়ে" থালী মে', মামো লাগে মীঠো। 

বচ্চো কো দেঁ প্যালীমে ৷ 
(বাংল! অনুবাদ ) 
মামার ঘর কোথায়? 
জ্বলছে আলো! যেধায়। 
আলোয় দৃষ্টি পড়ল, 
মামাকে মিষ্টি লাগল। 

॥ মান্লালী ছড়া ॥ 
য়েরে য়ে'রে পাউসা, 
তুলা দেতো প্যায়সা । 

প্যায়স৷ ঝাল! খোটা, 
পাউস আলা মোটা । 
পাউস পড়ল! ঝিম ঝিম ঝিম, 


অঙ্গন বালে ওলে| চিন্ব, 
পাউস পড়ল! মুষল ধার, 
রাস বালে হির বেগার। 
( বাংল! অস্থবাদ ) 
আগরে আয়রে বর্ষা, 
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তাকে দে তো পয়সা! 
মেকী সব পয়সা, 
জোরে এল বর্ষা। 

ঝিম ঝিম বিষ্টি ঝরে, 
উঠানট। জলে ভরে । 
মুষল ধারে বৃষ্টি ঝরে, 
সবুজ ক্ষেত জলে ভরে। 


॥ তামিল ছড়া ৷ 


তামিল দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষ!। 
প্ৰধানতঃ তামিলনাডু রাজ্যের লোক এই ভাষায় 
কথা বলে। তামিল ছড়ার একটি বাংল! অনুবাদ £-- 
থপথপিয়ে খোকনমণি চলে, 
চলতে চলতে সারা! শরীর টলে । 
হাত দুখান৷ দোলে, 
গলায় হার বোলে, 
দোক্চানী গো, দোকান খোল, 


৷ জাপানী ছড়া ॥ 


fe 


এখানে যে জাপানী .ছড়ার অনুবাদ দেওয়া 


হল, সেই ছড়াটি অনেক বড় 
কয়েক ছত্রের বাংল! অনুবাদ :-- 

ঘুমো আমার সোনার খো 

ঘুমো মায়ের বুকে, 

আকাশ জুড়ে উঠল তারা, 

ঘুমোরে তুই স্থুখে 


৷ তার মাত্র 


কা, 


ভি 
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হাত পা নেড়ে কান্না কেন? 
কায়৷ কেন এত ? 
চাদ উঠেছে, ঘুমোরে তুই 
সোনার চাদের মতে৷ । 
ইত্যাদি 
৷৷ মাওৰ্লি জাতির ছড়৷ ৷৷ 
অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে নিউ জীল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ, 
অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহর থেকে ১৯৩২ কিলোমিটার 
দূরে। নিউ জীলাগের আদিবামীদের নাম 
মাওরি। তাদের একটি ছড়ার বাংল! অনুবাদ 
দেওয়া হল। ( জাপানী ছড়া ও মাৎরি ছড়! ছুটিরই 
বাংল! অনুবাদ কবি সতোন্দ্রনাথ দত্তের )। 
খোকা আমার, খোকা আমার, 
‘তুল’ তুলসীর পাতা । 
বেনামূলের গুচ্ছ আমার, 
রাখ, রে বুকে মাথা । 
মুগনাভির কৌটে। আমার, 
খোকা ঘুম যায়। 
গুগগুলো ধুনোর আবেশ 
থোকার চোখে আয়। 


৷৷ নানা দেশ্ন্ল ছড়া ॥ রদ 

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, মাঞিন 
যুক্তরাষ্ট্ৰ, কানাড| প্রভৃতি সব দেশেই ছেলে- 
ভুলানো ছড়া প্রচলিত। সব দেশের ছেলেমেয়েই 
ছড়া শুনতে ব| বলতে ভালবাসে। বইয়ের 
পাতায় ছবি আর ছড়া ৷ প্রায় সব স্কুলেই ছড়ার 
বই-এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা ছড়া পড়ে, মুখস্থ 
করে। এই সব ছড়া কবে কে যে রচনা করেছিল, 
তা জানা যায় না। বেশির ভাগ ছড়াই অর্থহীন, 
এলোমেলো! ভাষায় রচিত ।. 


ইংরেজী ছড়াগুলোকে প্রধানতঃ বলে নার্পারী 
রাইমস্‌ (nursery rhymes) ও Mother 
Goose's Thymes ( গুজ. ঠাকরুনের ছড়। )। 

এই Mother ৫0905০-এর আসল পরিচয় 
সঠিকভাবে জানা যায় না। কেউ বলে তার 
প্রকৃত নাম Queen Goosefoot। কিন্তু তা 
অনুমান মাত্র। ফ্রান্সে গুজ. ঠাকরুনের ছড়ায় দেশ 
ভরে গেছে। 


ইংল্যাণ্ডে মাদার গুজেস মেলডিজ (Mother 
Goose's melodies) নামে একট। ছড়ার বই 
প্রকাশিত হলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব সাড়া 
পড়ে গেল। তারপর থেকে গুজ, ঠাকরুনের ছড়া 
বলে অনেক ছড়ার বই বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের 
স্কুলগুলিতে পড়া হতে থাকল। তারপর সেই 
সব ছড়া বা সেই ধরনের নান! ছেলে-ভুলানো। ছড়া 
কানাডা, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে চালু হল। 

মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, আর্জে্টিনা, পেরু, 
বলিভিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়।, থাইল্যাণ্ড 
চীন, ফিলিপিন্জও মঙ্গোলিয়া, : ইরান, ইরাক 
প্রভৃতি পৃথিবীর সব দেশেই ছড়। চলে। 


আমেরিকার রেডইগ্ডয়ান, ভারতের সাঁওতাল, 
নাগা, কুকী, আফ্রিকার বুশম্যান, নিগ্রে। প্ৰভৃতি 
অনগ্রসর জাতির মধ্যেও বহু ছড়ার প্রচলন আছে। 
সাওতালদের ছড়ার ভাব ও ভাষা বেশ উন্নত 
ধরনের ও মধুর। মঙ্গোলিয়ার পার্ধতাজাতির 
মধ্যে বহুকাল আগে থেকেই ছড়া প্রচলিত ৷ 

এক সময়ে পুধিবীর অধিকাংশ স্থান ইংরেজদের 
দখলে ছিল। ইংরেজর! সেই সব জায়গা থেকে 
সরে গেছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা রয়ে গেছে। 
তাই ইংরেজী ছড়াও এই সব দেশে ব্যাপকভাবে 
প্ৰচলিত । 
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৬৬১ 


2. 


Jack and Jill 

Went up the hill 
To fetch a pail of water ; 

Jack fell down, 

And broke his crown, 

And Jill came tumbling after. 

(বাংল! অনুবাদ ) 

জ্যাক জিল দুজনে 

উঠল গিয়ে পাহাড়ে 
বালতি খানেক জল আনবে বলে, 


জ্যাক গেল পড়ে। 


ভাঙল তার চাদি 

জিল গড়াতে গড়াতে পিছনে এল চলে । 
কয়েকটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী ছড়ার প্রথম ছত্র-- 
(1) Humpty Dumpty sat on a wall ; 
(2) Raa! Baa 1 black sheep ; 
(3) Higgeldy, Piggeldy, my black 

hen; 

(4) Hickery Dickery, Dock ; 


(5) Marry had a little lamb; 
(6) Ding, dong, bell; 
(7) Handy, Spandy, Jack-a-dandy 3 
(8) Pussy Cat, Pussy Cat ; 
ইত্যাদি । 


॥ ল্লাশিস্লান ছড়া ৷৷ 


একটি রাশিয়ান ছড়ার বাংল! অনুবাদ 
খুকুরানী গেল কোথায়? 
সবুজ ঘন ঘাস যেথায়। 
সেথায় দুলছে কত ফুল, 
যেন খুকুর ঝাঁকড়া ঢুল। 
আপন মনে রাঙা সাঝে 
বোনে জামা বনের মাঝে । 


॥ জাৰ্মান ছড়া ॥ 
(বাংলা অনুবাদ) | | {| ॥| 
সবাই জানে ভালো করে, আছে আমারে জান, 
চাদ| মামার কাছে আছে একটি ভেড়ার ছান! ৷ 
টাদা মামা উকি মারে ছাদের কিনারায়, 
উচুতে থাকে, পারবে নাক’ ছু'তে তায় 
তাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ তারার হাসি ফোটে, 
কেউতে। সেথায় ঝগড়াবিবাদ করে নাকো মোটে । 


॥ ফরাসী ছড়া ॥ 

লক্ষ্মী ভাই, 
কাদতে নাই। 
মায়ের পিঠে 
বড় মিঠে। 
বাবার মিঠাই 
খাবে ভাই। 
কান্না থামাও 
খেতে যাও। 


নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করে, কথা বলে কোন 
কাহিনীর রূপায়ণকে বলে অভিনয়। উচু মঞ্চ বা 
স্টেজের উপর অভিনয় হয়। তার সামনে থাকে 
প্রেক্ষাগৃহ বা অডিটোরিয়াম (auditorium) 
সেখানে বসে দর্শক বা শ্রোতারা অভিনয় দেখে ব| 
শোনে। যেস্থানে এই অভিনয় হয় তার নাম 


থিয়েটার (11)6806)1 থিয়েটার শব্দের অর্থ : 
রঙ্গালয়। 
॥ অবনিকা ও দৃস্থাপউ ॥ 


মঞ্চের ঠিক সামনে থাকে একটা ঝোলানো 
পৰ্দা বা যবনিকা। অভিনয় শুরু হলে সেই যবনিকা 
উপরে তুলে নেওয়| হয় বা পাশে সরিয়ে দেওয়| 
হয়। আর থাকে নানা দৃশ্য-জাকা পট যাকে 
বলা হয় দৃশ্যপট বা সীন (5cene)। 
॥ কলকাতার লজ্জা ॥ 

কোন লম্বা বড় ঘরেও অভিনয় হয়, উন্মুক্ত 
স্থানেও অভিনয় হয়। অভিনয়গৃহ অর্থাৎ থিয়েটার 


বা রঙ্গালয় বর্তমানে পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই 
আছে। কলকাতায় স্টার থিয়েটার, ‘রঙমহল’, 
“বিশ্বরূপা”, রঙ্গনা”, “কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, “প্রতাপ 
মঞ্চ, ‘তপন থিয়েটার”, “সারকারিনা', “মিনার্ভা 
থিয়েটার’, “নেতাজী মঞ্চ প্রভৃতি বহু রঙ্গালয় 
আছে। 


॥ ভারতীয় নাউন্কেল উপল 
গ্রীক প্রভাব ॥ 


ভারতে অতি প্রাচীনকালেও অভিনয় হত। 
যে-সব সংস্কত নাটকের অভিনয় হত, সে-সবের 
মধ্যে অনেক নাটক বর্তমানে পাওয়া যায় না। যে 
নাটকগুলির নাম আমরা জানি সেগুলির উপর 
গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক বীর আলেক- 
জাণ্ডার (Alexander the Great, ৩৫৬-৩২৩ 
খ্রী্টপূর্বাব্দ) দিশ্বিজয়ে বেরিয়ে উত্তর ভারতে 
আসেন। সেই সময়ে ও তার কিছু পরে উত্তর 


ব্যবস্থা হয়। 

৩৩২ খ্ৰীষ্টপূখাব্দে আলেকজাগার উত্তর-পূর্ব 
আফ্রিকায় ঈজিপ্টে যে নগরীটির প্রতিষ্ঠা করেন, 
তার নাম আলেকজাগ্ডি য়া (Alexandria) | এই 
নগরীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়েছিল। আলেকজাণ্ডি য়া ছিল সেকালে গ্রীক 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। সেখানে নাটক 
অভিনয়ের সুব্যবস্থা ছিল। সেখান থেকে গ্রীক 
নাট্যাভিনয়ের প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃত নাটক 
অভিনয়ের উপর এসে পড়ে। উত্তর ভারতের 


নাট্যাভিনয়ের প্রভাব ভারতীয় নাটকের অভিনয়ের 
উপর পড়বার বহু আগেই ভারতের নিজস্ব নাটক- 
রচনা ও অভিনয়ের ধারা বর্তমান ছিল। 


৷ প্ৰথম নাউ বলনা! ও অভিনহ্ ॥ 
অধিকাংশ এঁতিহাসিকের অভিমত, গ্রীসে প্রথম 


৬৬৩ 
নাটক-রচন| ও অভিনয় শুরু হয়। প্রায় তিন 
হাজার বছর আগে গ্রীক পৌরাণিক দেবতা 
ডাইওনিসাস (Di০ni5U5) দেবতার সম্মানে নানা 
উৎসবের অনুষ্ঠান হত। নাচ গান হই-হল্লার মধ্য 
দিয়ে সেই সব অনুষ্ঠান হত। তখন থেকেই 
অভিনয়ের আরম্তভ। সেই সব অভিনয় ছিল 
মিলনান্তক.।  মিলনান্ত নাটক অর্থাৎ কমেডি 
(০00760) রই ব্যবস্থা হত। বিয়োগান্ত নাটক 
বা ট্র্যাজেডি (৮৭৪€৭))-র প্রচলন শুরু হয় অনেক 
পরে। অবশ্য বর্তমান কালের বিয়োগান্ত নাটকের 
অভিনয়ের মতো অভিনয় তখন হত না। সেগুলি 
ছিল করুণ মর্মস্পর্শী স্তবো চারণ । নানা পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে বর্তমান কালের ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়। 


৷৷ গ্রীসের বক্র অ্থৎ ৷৷ 

যতদুর জানা যায়, ্ূ্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য 
গ্রীসের মেগালোপলিস (Megalopolis)-এ 
প্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। তার উচ্চতা ছিল ২৩ 
মিটার। ১৭ হাজার লোকের সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় 


৬৬৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
দেখার ব্যবস্থা ছিল। আ্যাথেন্দের ত্যাক্রপলিস 


(Acropolis) ছূর্গের পাশে ্ষ্টপূর্ব ৫০ অন্দে যে 
রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় সেটি সুপ্রসিদ্ধ। তাকে বলা হত 
ডাইওনিদাসের রঙ্গালয়। সেই রঙ্গালয় বর্তমান 
কালের মতো ছিল না। উন্মুক্ত স্থানে অভিনয়ের 
ব্যবস্থা হত। দর্শকেরা পাহাড়ের গায়ে কাটা পাথরের 
আননে বদত। তাতে ৪০ হাজার দৰ্শক, বসতে 
পারত। 


৷ নুখোশ পল অভিনলক্ল IY 


মুখোশ পরে অভিনয় করতে নামবার আগে 
ছাত্রদের সাজসজ্জ! 


৷ সন্ব চেয়ে বড় আ্যাম্পিথিস্কেটালু ৷ 

সব চেয়ে বড় আ্যাম্পিথিয়েটার (ampi- 
theatre) বা উন্মুক্ত অভিনয়স্থান ক্লেভিয়ান 
আ্যাম্পিথিয়েটার বা রোমের কলোসিয়াম। এটির 
দৈৰ্ঘ্য ১৮৭ মিটার ও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্থ ১৭৫ 
মিটার। ৮৭ হাজার লোকের আসন-সমঘ্বিত এই 


বে ধরনের মুখোশ পরে অভিনয় কর! হত হয়। Andrea di Pietro, ওরফে Palladio 
পরে নানা ধরনের বেশ পরে অভিনয় করত। কোন (১৫০৮-৮০ খ্ৰী) পরলোকগমনের তিন মাস আগে 


অভিনেত্রী অভিনয় করত না। পুরুধ অভিনেতাই যে রঙ্গালয়ের নিৰ্মাণ-কাৰ্য আরম্ভ করেন, যেটি ভার 
অভিনেত্রীর বেশে অভিনয় করত। ছাত্র Vicenzo Scamozzi (১৫৫২-১৬১৬ হী.) 


রঙ্গালয় ৬৬৫ 
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১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন, সেটি পৃথিবীর প্রথম 
গৃহমধ্যের রঙ্গালয় (indoor 60686) । তার নাম 
Teatro 0111000100 | সেটি ইটালীর Vicenza-য় 
অবস্থিত। 


॥ ইহল্যাণ্ডেল জাম ৷৷ 


লগুনের ফিনসবেরি ফীল্ডস (Finsbury 
Field5)-এর নিকটে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
James Burbage’s ‘ থিয়েটার লগুনের প্রথম 
রঙ্গালয়। লীড্‌সের দ্য সিটি ভ্যারাইটিজ মিউজিক 
হল ১৭৬২ খীষ্টান্দে নিমিত হয় । বরিস্টলের ‘দ্য রয়্যাল’ 
থিয়েটার-এর ১৭৬৪ শ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।  থিয়েটারটি ১৭৬৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ৩০ মে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হয়। 

আগেকার দিনে ইংল্যাণ্ডে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে 
অভিনয় হত। যীশু খীষ্টের জীবনের নানা কাহিনী 
নিয়ে রচিত নাটক অভিনীত হত। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে সে অভিনয় বর্তমানকালের মতো! হত ন। 
কোথাও গির্জার সি ডিতে, কখনও ভ্রাম্যমাণ ঘোড়ার 
গাড়ির উপরে নির্মিত মঞ্চে, কোথাও খোল| মাঠে 
অভিনয় হত। ভূতপ্রেত, স্বৰ্গননক, দৈত্যদানব 
প্রভৃতির নানা দৃশ্য, কাণ্ডকারখানা, লক্ফঝম্প 
ইত্যাদি দেখানো হত। 

ক্রমশঃ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে অভিনয় করা ছেড়ে 
দিয়ে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় 
নিয়ে রচিত নাটকের অভিনয় হতে থাকে । বহু 
নাট্যকারের উদ্ভব হতে থাকে । তাঁদের নাটকের 
স্ত্রী-চরিত্রে অভিনেত্রীরা! অভিনয় করতে থাকে। 
নানাস্থানে স্থায়ী ও সুদৃশ্য রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। 
বহু নাট্যকার বিভিন্ন সময়ে বহু নাটক রচনা! 


করলেন। সেই সব নাটকের বেশ সাফল্যের সঙ্গে 
অভিনয় দর্শকদের মোহিত করে রাখতে লাগল । 


॥ স্পেনে স্লক্ষাল্সস্ল ॥ 


স্পেনে প্রথম দিকে উন্মুক্ত স্থানে, ঘেরা বাড়ির 
উঠানে অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। পরে স্থায়ী রঙ্গালয় 
গড়ে ওঠে । ইংল্যাণ্ডেও সেইরকম খোলা জায়গায় 
অভিনয় হতে হতে ছোট বড় রঙ্গালয় নিমিত হয়। 
বর্তমানে বহু সুদৃশ্য সুগঠিত রঙ্গালয় অগণিত দর্শক 
ও শ্রোতার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছে। 
৷৷ ইটালী নাট্যাভিনয় ৷৷ 


ইটালীতে আগেকার দিনে নাট্যকারগণ যে-সব 
নাটক রচনা করতেন সেগুলির তিনভাবে অভিনয়ের 
ব্যবস্থা হত৷ রঙবেরঙের ও নানা আকৃতির মুখোশ 
পরে অভিনয়, খুব বেশী গান-বাজনার মধ্য দিয়ে 
অভিনয় ও সার্কাসের ভীড়েদের মতো হাস্যকর 
ব্যাপারের অবতারণা করে অভিনয়_এই তিন প্রকার 
অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। ক্রমশঃ নাটক-রচনা ও 
নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ঘটতে লাগল। অন্যান্য দেশের 
উন্নত নাট্যাভিনয় সারা ইটালীকে মাতিয়ে তুলল। 
॥ জাৰ্মান নাট্যকার ৷৷ 

জাৰ্মানিতে বর্তমানে বহু উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারের 
উদ্ভব হয়েছে। তাদের নাটক বহু অত্যুৎকৃষ্ট বঙ্গমঞ্চে 
প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বার! 
অভিনীত হয়ে থাকে। এই সব অভিনেতা 
অভিনেত্রী নাট্যাভিনয় করতে করতে বহু পৃথিবী- 
প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রে অভিনয় করে থাকেন। চতুর্দশ 
শতাব্দী থেকে বহু জার্মান নাট্যকার বহু নাটক 
রচনা করে আসছেন।  হ্যান্স্‌ স্তাক্স, গ্যেটে, 
শিলার, স্ৃতারমান প্রভৃতি নাটাকারের রচিত 
নাটকে জার্মানির নাট্য সাহিত্য সুসমৃদ্ধ। 


৬৬৬ 


॥ ল্লাশিয়ান নাট্যকার ৷ 

পুশকিন, গোগোল প্রভৃতি রাশিয়ান 
নাট্যকারের নাটকসমূহ অভিনয়কালে মঞ্চশিল্প, 
সাজপোশাক, পাদপীঠের আলো, ফোকাসিং প্রভৃতি 
ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে রঙ্গালয়গুলি অধিকসংখ্যক 
দর্শককে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। এইরূপ 
ব্যবস্থার প্রবর্তন শুধু রাশিয়! কেন, জার্মানি, ইটালি, 
ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও হয়েছে। 


! ভ্ৰান্সের নাটক র্লচস্নিতা ৷৷ 
ফ্ৰান্সে পিয়েরে কর্নে ইল (Pierre Corneille, 
১৬০৬-১৬৮৪ শ্রী), জা রাসিন (Jean Racine, 
১৬৩৯-১৬৯৯ খর.) মলিয়ের (Jean Moliere, 
১৬২২-৭৩ যী.) প্রভৃতি নাট্যকারের আবির্ভাবে বহু 
সুদৃশ্য রঙ্গালয়ে বহু নাটকের অভিনয় হতে থাকে। 
৷৷ গ্রীক নাউ্যকাল্ল ৷৷ 
গ্রীক নাট্যসাহিত্য বহু পুৰাতন । এসকাইলাস 
(Aeschylus, ৫২৫-৪৫৬ খ্ৰীষ্টপূৰবাব্দ)), সফক্লিজ 
(Sophocles, ৪৯৫-৪০৬ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ), ইউরিপিডিজ 
(Euripides, ৪৮০-৪০৬ বষ্টপূ্বব্দ), আযারিস্টফ্যা- 
নিজ (Aristophanes, ৪৫৪-৩৮০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ্) 
প্রভৃতি বিশ্রবিশ্ৰুত নাট্যকারগণ অজস্ৰ কমেডি ও 
ট্র্যাজেডি রচনা করে দর্শক ও শ্রোতাদের বিমোহিত 
করেছেন । অবশ্য, অন্যান্য বহু দেশ বর্তমান গ্রীক 
নাট্যসাহিত্যকে পিছনে ফেলে রেখে উৎকর্ষের 
শিখরে উন্নীত হয়েছে। “HY 
১ 


৷৷ শেক্,লংপীয়াক্ল ৷৷ শী } 


শেক্স্পীয়ারকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা 
হয়। তার নাটক সারা পৃথিবীর নানা ভাষায় 
অনুদিত হয়ে অভিনীত হয়ে থাকে। যে-সব দেশে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ইংরেজী ভাষা চলে সে-সব দেশে শেক্স্পীয়ারের 
নাটকসমূহ তার লেখা ইংরেজী ভাষাতেই অভিনীত 
হয়ে থাকে। কিন্তু শেক্স্পীয়ারের আমলে রঙ্গমঞ্চের 
অবস্থা বর্তমানকালের মতো! তেমন উন্নত ছিল না। 
নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চ 
বর্তমানকালের মতে! সুদৃশ্য, সুশৃঙ্খল ও সুরুচিসম্মত 
হয়ে দাড়ায়। 


॥ হংল্যাঙ্ডের্ল নানা থিস্সেটাল্প ও 


দ্য রয়্যাল শেক্স্পীরিয়্যান কোম্পানি, দ্যু হ্যাশনাল 
থিয়েটার, দি ইংলিশ স্টেজ কোম্পানি, দ্য মারমেড 
থিয়েটার, দ্য ন্যাশনাল ইউথ থিয়েটার প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানে বেকেট, লিভিংস, পিথার, সপ্তারস্‌, 
হুয়ীটিং, ব্রেখ্ট, পিটার ক্রক, বেন জনসন, 
ওয়েবস্টার স্রগুবার্গ, ও’ নীল, চার্লস উড, অসবোর্ন, 
ডি. এইচ. লরেন্স মাইকেল হেস্টিংস 
প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটক সাফল্যের সঙ্গে 
অভিনীত হয়। সিবার (Colley 07৮০7, ১৬৭১- 
১৭৫৭ খ্ৰী), গ্যারিক (David Garrick, ১৭১৭- 
৭৯ খ্ৰী), সিডন্স্‌ (Mrs. Sara Siddons, 
১৭৫৫-১৮৩১ খ্ৰী) প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রী 
অভিনয়ে বিপুল যশ অর্জন করেন। 


॥ ন্ালাদেশ্শেন্স নাট্যকার ৷৷ 

বেলজিয়ামের মেটারলিঙ্ক (Count Maurice 
19616111700 ১৮৬২-১৯৪৯ খ্ৰী), ইংল্যাণ্ডের 
পিনেরো (Arthur Wing Pinero, ১৮৫৫- 
১৯৩৪ খ্ৰী), নরওয়ের ইবসেন (Henrik Johan 
Ibsen, ১৮২৮-১৯০৬ হ্বী.), আয়ার্লযাণ্ডের ইয়েট স্‌ 
(William Butler Yeats, ১৮৬৫-১৯৩৯ রী.) 
বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার বার্নাড শ’ ( George 


রঙ্গমঞ্চে জৰ্জ বানণড শ’র নাটক পিগম্যালিয়নের অভিনয়ের একটি দৃশ্য 


Bernard Shaw, ১৮৬৫-১৯৫০ শ্রী.) 
প্রভৃতি নাট্যকারের কালজয়ী নাটক বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন দেশে অভিনীত হয়ে নাট্যশিল্পের অভূতপূৰ্ব 
উৎকর্ষ সাধন করেছে। 


|| হলিডে অন আইস ॥৷ 


১৯৪৫ খ্ৰীষ্টাৰে Morris Chalfen বরফের 
উপর নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। তার 
প্রতিষ্ঠানের নাম হলিডে অন আইস প্রোডাকসন 
ইস্ক। এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর ৭৫টি দেশে বরফের 
উপর নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বংসরে ২ 
কোটি দর্শক ৪ কোটি ডলার ব্যয়ে অভিনয় দেখে । 


৷৷ সহ চেয়ে বড় স্লতৰুম্মশত ৷৷ 
সব চেয়ে বড় রঙ্গমঞ্চ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্গত 
নেভাদার Ziegfeld Room Reno। এতে 


৮০০টি স্পট লাইট আছে। ২টি ১৯'১ মিটার 
পরিধির ঘূৰ্ণায়মান টেবিল আছে। তিনটি প্রধান 


লিফট দিয়ে ১২০০ শো গার্ল (Show girl) 
উপরে যেতে পারে। 


॥ বাংলাস্ন নাউ্যাভিনফ্বের সুচনা ॥ 


১৮৩১ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের উদ্যানে প্রথম বাঙালীর! নাট্যাভিনয়ের 
সূচনা করে। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অভিনয় নয়, 
বাংলা নাটকের অভিনয় হয় বাগবাজারের নবীন 
বস্তুর বাড়িতে । বই-এর নাম “বিদ্যানুন্দর' ৷ কিন্তু 
অভিনয়ের কোন মঞ্চ বা সীন ছিল না। সাধারণ 
গাছতলাতেই অভিনয় হয়। ্‌ 

তার পরে কলকাতার আশেপাশে অনেক 
জায়গায় নাট্যাভিনয় হয়। কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হত। 
এ সব ক্ষেত্রেও বাধা রঙ্গালয় ছিল ন| ৷ 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করদ্ধের ( নাটুকে 
রামনারায়ণের ) ‘কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক চড়ক- 


অমুবাদ করা। তার বেঙ্গলী থিয়েটার ছিল বিদেশীয় 
ধরনের রঙ্গালয়। 


॥ প্রথম জাতীয় নাট্যশালা ৷৷ 
কলকাতার নাট্যপ্রিয় বহু মনীষী মিলে ১৮৫৮ 


খৃষ্টাব্দে বেলগাছিয়ায় একটা রঙ্গালয় স্থাপন 
করেন। তার নাম ছিল ‘বেলগাছিয়| নাট্যশালা’ ৷ 


এই থিয়েটার স্থাপনে অংশ গ্রহণ করেন 
অর্ধেনুশেখর মুস্তাফী (১২৫৮-১৩১৫ বঙ্গাৰ), নাট্যা- 
চার্য অমৃতলাল বস্তু (১৮৫৩-১৯২৯ হী.) নগেন্দ্ৰনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্ৰ 


অধে শেখর মুস্তাফী 


কর, মহেন্দ্র বস, মতিলাল শুর প্রভৃতি। সংস্থার 
সভাপতি ছিলেন বেশীমাধব মিত্র। অমৃতলাল বসু, 
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ও আরো অনেকে অভিনয় 
করেন। 

নীলদর্পণের অভিনয় জনসাধারণের প্রভূত 
প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু দলাদলির জন্যে 
হ্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলে 
মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১ খ্ৰী) ও 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খ্ৰী) ১৮৭৩ সালে 
এর পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। 

শিশিরকুমারের প্রেরণায় এই থিয়েটারে “ভারত- 
মাতা” নামে একটি বূপকনাটোর অভিনয় হয়। 
শিশিরকুমার অবশ্য নানা কারণে থিয়েটারটির সঙ্গে 
শেষ পৰ্যন্ত সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন নি। 


রঙ্গালয় ৬৬৯ 


অধৃগাল বদ 
৷৷ গিক্রিশলল্দ্ৰ ঘোস্ব ৷৷ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত 
নাট্যকার ও অভিনেতা । (‘সাহিত্য’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷) 


৷৷ ইৎব্রেজীতে নাট্যাভিনয় ৷৷ 

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সাহেবরা 
ভারতে যে থিয়েটার স্থাপন করেন, তার নাম প্লে 
হাউস'। ১৮৮৭ সালে “মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার’ 
নামে রঙ্গালয়ে যে নাট্যাভিনয় হত, তা সবই 
ইংরেজীতে ৷ 


৷ ন্সক্লেশত্দ্ৰনাথ হোম্ধ ৷৷ 


গিরিশচন্দ্রের পর তীর পুত্ৰ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
(১৮৬৮-১৯৩৪ খ্ৰী) অতি উন্চদরের অভিনেতা 


ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি এমারেন্ড থিয়েটারে 
অভিনয় করেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর মিনাৰ্ভা 
থিয়েটারের ম্যানেজার হন ৷ পরে তিনি মনোমোহন 
থিয়েটারের অধ্যক্ষ হন। তিনি 'দানীবাবু’ নামে 
খ্যাত। 


|| অমক্রেন্দ্ৰনাথ দত্ত ৷৷ 


অমৱেন্দ্ৰনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬ খ্ৰী) ছিলেন 
একজন নিপুণ নাট্যকার ও অভিনেতা । তিনি 
রঙ্গালয় নামে একটি সাপ্তাহিক পত্ৰিকা প্রবর্তন 
করেন। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে এটিই প্রথম সাময়িক পত্ৰ ৷ 
ক্লাসিক থিয়েটারের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা । তার রচিত 


" ধনর্মলা', 'জীবনে-মরণে" প্রভৃতি নাটক স্ুপ্রপিন্ধ। 


কয়েকজন মনীষী আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেডের 
পত্তন করেন। সেই প্রতিষ্ঠানের উপর স্টার 
থিয়েটারের পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়। তখনকার 
দিনে প্রতিভাবান্‌ অভিনেতা ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী 
১৮৯৫-১৯৭৪ খ্রী.), ছূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২- 
১৯৪৩ খ্ৰী), শিশিরকুমার ভাছুড়ী (১৮৮৭- 
১৯৫৯ শ্রী.), তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতি। 


॥ অহ্ীজ্দ্র চৌপ্যুরী ৷৷ 


অহীন্দ্ৰভূষণ চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪ খ্ৰী.) 
ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা ৷ তিনি আর্ট থিয়েটাস' 
লিঃ, মিনার্ডা থিয়েটার, রঙমহল, নাট্যভারতী 
রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি রঙ্গালয়ে অভিনয় করেন। তিনি 
যে কত নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে 
অভিনয় করেন, তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি 
পশ্চিমবঙ্গের সংগীত, নৃত্য, নাটক আকাদমীর নাট্য 
বিভাগের অধিকর্তা হয়েছিলেন ৷ 


৬৭০ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


= 
অহাঙ্ত্ৰ চৌধুরী 

৷৷ অহীল্দ্ৰনাথ দে ॥ 

একজন কুশলী নট। ১৮৯৯ সালে প্রথম 


ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেন। হাম্রসাত্মক 
ভূমিকায় তার অভিনয় সে যুগে জনচিত্ত জয় 
করেছিল। গম্ভীর ভূমিকায়ও ভার অভিনয় অনবদ্য 
ছিল। 


॥ ম্পিম্পিল্লবুচ্মান্র জ্ঞাদুড়ী ৷৷ 

অনন্য নাট্যপ্রতিভার জন্যে তাকে নাট্যাচার্ধ 
বলা হয়। শিশিরকুমার (১৮৮৭-১৯৫৯ খ্ৰী.) 
বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক 
ছিলেন। তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করে ম্যাডান 
থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতৃরূপে যোগদান 
করেন। তার দেখাদেখি নির্মলেন্দু লাহিড়ী, 


নরেশচন্দ্র মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ 


চৌধুরী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকারপ্ন 
মুখে'পাধ্যায় প্রভৃতি নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। 


হ্‌ 22৯ ৰ 
শিশিরকুমার ভাদুড়ী 
শিশিরকুমার যোড়শীতে ‘জীবানন্দ', আলমগীরে 
‘আলমগীর, দিখ্বিজয়ীতে ‘নাদির শাহে’র ভূমিকায় 
অপূর্ব অভিনয় করেন। যোগেশ চৌধুরী-রচিত 
সীতা নাটকে ‘রামের’ অভিনয় করে তিনি বিপুল 
খ্যাতি লাভ করেন। 

আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড ‘কৰ্ণার্জুন’ নাটকের 
অভিনয়ের সময় ফুট লাইটের পিছনে কাটাকাটা 
দৃশ্যপট, তার সঙ্গে উইংস (51105) ও স্পট 
লাইটের আমদানি করে বাংলার নাটামঞ্চের উৎকর্ষ 
সাধন করেছিল। 
৷৷ অপৰ্রেশচত্দ্ৰ মুখোপশাধ্যাস্ন ৷৷ 


প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তিনি মিনার্ভা ও স্টার 
থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন। 'কর্ণার্জ ন’, 


॥ দুর্গাদাস ন্দ্যোপাধ্যান্ম ৷৷ 


প্রখ্যাত নট (১৮৯২-১৯৪৩ খ্ৰী)। স্টার 
থিয়েটারে যোগদান করে বহু ভূমিকায় অভিনয় 
করেন। চলচ্চিত্ৰেও তিনি অবতীর্ণ হন। 

রামনারায়ণ তর্করত্ব, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 
দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীবীর| বহু নাটক রচনা 
করেন (সাহিত্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

ব্রজেন্দ্রনাথ দে যাত্রার উপযোগী বহু নাটক 
রচনা করেন। তাঁকে পাল! সম্ৰাট, বলা হয়। 


৷৷ লুৰ্ণস্নিমান আঞ্থও ৷ 

পূৰ্বে রঙ্গালয়ে বিদেশের খূৰ্ণায়মান মঞ্চের ব্যবস্থা 
ছিল ন৷ ৷ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘মহানিশা’র অভিনয়- 
কালে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তন হয়। সতু সেন 
বঙ্গদেশে এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ (Revolving Stage) 
এর প্রবর্তক । 


॥ অব্ন মহল ৷৷ 

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্যে 
যে শিশু রঙমহলের প্রতিষ্ঠা হয়, তারই বর্তমান 
নাম “অবন মহল'। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে 


এই অবন মহল। এখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 


করে থাকে। 
॥ সৰ চেস্ত্রে ড় থিস্মেটাল্র ভবন ৷ 
পিকিং-এর তিয়ান আযান মেন স্কোয়ারের 
পশ্চিমে অবস্থিত ন্যাশনাল পিপ্‌ল্স কংগ্রেস ভবন 
(Ren min da hui tang) পৃথিবীর সব চেয়ে 
বড় থিয়েটার ভবন। এটির নিৰ্মাণকাৰ্য ১৯৫৯ 
হষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ভবনটি ১২৯ একর (৫২ 
হেক্টার) স্থানের উপর অবস্থিত। এতে ১০ হাজার 
লোকের বসবার আসন আছে। 
৷৷ সব চেশ্বে বেশ্দী অভিন্ন ৷৷ 
থিয়েটার, চলচিত্র ও টেলিভিশনে ১৮০৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫১ ধঁষ্টাব্দ পৰ্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
Jan Leighton ১৮০৪ বার বিভিন্ন ভূমিকায় 
অভিনয় করেন। 


পৃথিবীতে কত দেশ । কোন দেশ কাছে, কোন 
দেশ দূরে, আবার কোন দেশ বহু দুরে । মাঝখানে 
সাগর, নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি থেকে 
নানা দেশকে পুথক্‌ করে রেখেছে । 


লোকে নানা কাজে নানা দেশে যায়। আত্মীয়- 
স্বজন, বন্ধুবান্ধব বিদেশে যায় । কেউ কেউ সেখানে 
বাস করে কেউ কেউ কম দিনের জন্তে যায়। তাদের 
কাছে সংবাদ পাঠানোর দরকার হয়, তারাও সংবাদ 
পাঠায়। শুধু সংবাদ নয়, জিনিসপত্র দেওয়।-নেওয়। 


চলে। 
কিন্তু এসব কাজ তে! লোক মারফত করা 


সহজ নয়। কাজেই মানুষ চিঠি দিয়ে সংবাদ ও 
পাশেল যোগে জিনিসপত্র দেওয়! নেওয়া করে ৷ 
॥ ডাকছেন কাজ ৷৷ 


এই চিঠি ডাকঘর মারফত পাঠানো হয় । সামান্য 
খরচে কাছে বা দূরে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা ডাকঘরই 
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করে। সব দেশেই 


আছে। প্রত্যেক 


চালিয়ে থাকে । 
এই ডাকঘর 


ডাকঘর 
ডাকঘর ( post office ) 


দেশের 


মারফত 


সরকারই ডাকঘর 


চিঠি, জিনিসপত্রের 


প্রাচীন কালের রোমে অগ্নিকাণ্ড 


নশরো (Nero, Claudius Caesar, ৩৭-৬। 
খুীণ্টাব্দ ) ছিলেন প্রাচীন রোমের সম্রাট ৷ তাঁর সময়ে 
রোমে এক ভয়াবহ অগ্নিকা"ড ঘটে। অনেকে বলেন 
নখরোর নিদেশে রোমে আগ্রকাণ্ড ঘটানো হয়। অগ্নি- 
কাণ্ডের ধবংসলগলা দেখে নীরো উল্লাসে বাঁণা বাজাতে 
থাকেন । 

এঁতিহাসিক ট্যাসিটাস (Caius Cornelius Tacitus, 
৫৫-১২০ খী) বলেন, সে যুগে বাঁণা (8016) 
আঁবক্কৃতই হয় নি। আর আঁগ্নকাশ্ডের সময়ে নীরো 
রোম থেকে বহু দুরে আ্যা্টিয়াম-নামক স্থানে তাঁর 
নিজের বাড়িতে ছিলেন৷ 

{ পৰ্ৰেপণ্ঠোর উপরের ছবি ] 


ট্ৰয়ের যুদ্ধ 


প্রাচীন কালে ট্রয়-নামক স্থানে ট্রোজানদের সঙ্গে গ্রীক- 
দের এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। ১০ বংসর ধরে যুদ্ধ চলে ৷ 

আযাগামেমনের দ্রাতা স্পার্টর রাজা মেনেলেয়াসের 
সুন্দরী পত্নী হেলেন স্বামী ও কন্যা পাঁরত্যাগ করে ট্রীয়ের 
রাজা প্যারিসের সঙ্গে চলে গেলে তাঁকে উদ্ধার করে 
বাড়িতে ফারয়ে আনবার জন্যে ট্রোজানদের বিরুদ্ধে 
গ্রঁকেরা সংঘবদ্ধভাবে যৃদ্ধযাত্রা করে। একটা কাঠের 
ঘোড়ার মধ্যে গ্রীক সৈন্যরা লুকিয়ে থেকে ট্রয় প্রবেশ 
করে এবং তুমূল যুদ্ধের পর ট্রয়কে ধংস করে হেলেনকে 
উদ্ধার করে নিয়ে আসে । 

প্যারিস ট্রয়ের যুদ্ধের নবম বৎসরে নিহত হন। 

[পূর্বপৃথ্ঠার নীচের ছবি ] 


ডাকঘর ও ডাকটিকিট ৬৭৩ 


৮৮০০০০০০০০০ 


_ ছিল ন|। দিল্লীর পাঠান সম্ৰাট্‌ শেরশাহ (রাজহকাল 
১৫৪৩-১৫৪৮ খ্ৰী.) ঘোড়ার পিঠে করে ডাক পাঠানোর 
ব্যবস্থা করেন ৷ এখনও অনেক দেশে ঘোড়ায় চড়ে, 
উটে চড়ে, সাইকেলে, গরুর গাড়িতে, নৌকোয় 


চিঠি ফেলবার ডাক্বান্স 

পার্শেল, টেলিগ্রাম, সংবাদপত্র ইত্যাদি স্বশৃ্দলভাবে 5 EERIE: সা 
পাঠানো হয়। স্পেনে সাইকেলে করে চিঠি বিলি 

বল্প। হরিণে টান| বা কুকুরে টান| দ্লেজ গাড়িতে ডাক 

যায়। দূর দূর পল্লী অঞ্চলে লোকে পায়ে হেঁটে ডাক 


॥ ডাক গালালোল্ ল)ক্ছা ॥ 
আগে বর্তমান কালের মতো ডাকের বাবস্থা 


ভাক পিওন 
নিয়ে যায়। তাদের হাতে থাকে একটা লাঠি বা 


হরিটালিয়াছ উটের পিঠে ডাক 


৬৭৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ফরাসী ভাকহরকর! 


বর্শা লাঠির ব| বর্শীর মাথায় ছোট ছোট ঘণ্টা বীধা 


রানার 


থাকে । যখন তারা জোর পায়ে চলে তখন ঘণ্টা 
থেকে ঠন ঠুন করে আওয়াজ হয়। এদের বলে 
রানার ( runner ) | 


আজকাল অবশ্য রানারের সংখ্য। অনেক কনে 
গেছে। মোটরগাড়ি, রেল, জাহাজ, উড়োজাহাজ 
প্রভৃতিতে করে ডাক পাঠানো হয় । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিল। ডাকহর করা 
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॥ পাকা লাহাজ্য্যে সংবাদ প্রে্রশ ॥ 

আগে পোষ! পায়রাদের পায়ে একটা ছোট 
কৌটোয় চিঠি পুরে ছেড়ে দেওয়া হত ৷ সেই পায়রা 
গন্ভবাস্থলে পৌছে যেত ৷ যুদ্ধের সময় পায়রার 
সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান চলত। এখন এ 
প্রথ| কোথাও কোথাও খুব সামান্যই আছে। 


॥ জনসাধারণের জন্যে ডাকেন 
ল্যলস্থ| ৷৷ 

প্রথম দিকে সরকার নিজেদের সংবাদাদি 
আদানপ্রদানের জন্যে ডাকের বাবস্থ। আরম্ভ করে। 
পরে জনসাধারণের প্রয়োজনে ডাকের ব্যবস্থা 
সকলের জন্যে হয়। ইংল্যাণ্ডে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তদানীন্তন ডাকবিভাগের কর্তা উইদারিংস জন 
সাধারণের জন্যে ডাকের বাবস্থা! করেন। ভারতে 
১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাকের ব্যবস্থা শুরু হয়। লর্ড 
ক্লাইভ সেই ব্যবস্থা করেন । কিন্তু তখন শুধু সরকারী 
কাজে ডাকের বাবস্থ। হয় । 


এর অনেক পরে ভারতে জনসাধারণের জন্যে 
ডাকের ব্যবস্থ। শুরু হয়। 


॥ ডাকটিকিট ৷৷ 

পোস্টকার্ড, খাম ইত্যাদি পাঠাতে গেলে 
সরকারকে কিছু শুল্ক দেবার প্রয়োজন হয়। তখন 
ঠিক হয়, চিঠিপত্রাদির উপর স্ট্যাম্প বা! ডাকটিকিট 
মেরে দিতে হবে বা স্ট্যাম্প-লাগানো৷ পোস্টকার্ড, 
খাম ইত্যাদি কিনতে হবে । জনসাধারণ সামান্য 
অর্থ দিয়ে ডাকটিকিট কেনে ব| পোস্টকার্ড, খাম 
ইত্যাদি কেনে ৷ তার ফলে সরকারের যে অর্থাগম 
হয়, তাতে ডাকবিভাগের খরচ চলে যায়। 


॥ সৰ্বত্ৰ একহ হাল্রেক্র মান্জল ৷৷ 

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। 
সেই ডাকটিকিট শুধু চলত সিন্ধু প্রদেশে । ১৮৫৪ 
খ্রীষ্টাব্দে দেশের সব জায়গায় একই রকম মাস্থলের 
হার প্রবতিত হয়। আগে মাত্র তিনরকমের ডাক- 
টিকিট চালু হয়েছিল (১) সাদ! কাগজে শুধু একটা 
ডিজাইন, (২) লাল কাগজে ডিজাইন, (৩) সাদ! 
কাগজে নীল কালিতে ডিজাইন । 


॥ আকগোক্র দিনে ডাক প্পরেলনেন্ল 
ব্যবন্থ। । 
ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা নান| দেশে অনেক 
' আগে হয়েছিল ৷ রোমে ঘোড়সওয়ার ঘোড়ায় করে 
বাড়িতে বাড়িতে চিঠি বিলি করত। পথের মাঝে 
মাঝে সে যুগেও ডাকঘর ছিল । 
প্রাচীন মিশরে যীশু খ্ৰীষ্ট জন্মাবার ছ'শ বছর 
আগেও চিঠি পাঠানোর ভালে! বাবস্থ। ছিল । 
বিখ্যাত মিশরীয় পর্যটক ইবন বতুতা মহম্মদ 
তুঘলকের সময়ে (১৩২৫-১৩৫১ খ্ৰী) ভারতে ঘোড়ায় 
করে ও পায়ে হেঁটে চিঠিপত্রাদি বিলির ব্যাবস্থা! ছিল 
বলে জানিয়েছেন। তার লেখা বই 'সফরনামা' 


ঘোঁড়ায় করে চিঠিপত্রাদি বিলি 


পড়ে এ কথা জান। যায়। 

মার্কো পোলে! (Marco Polo, ১২৫৬-১৩২৩ 
শ্রী) ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে যান ৷ তিনি লিখে 
গেছেন, সেই সময়ে চীনে দশ হাজারেরও বেশী 
ডাকঘর (1১056 ০9০০) ছিল । 


॥কস্মানি-অনর্ডাল্ ৷৷ ॥ ১৮টি 

পোস্টকার্ড, ইনল্যাণ্ড লেটার কার্ড, খাম প্রভৃতির 
সাহায্যে চিঠি পাঠানো হয়। কোন জিনিস 
পার্শেল করে প্রেরণ করা চলে। টাকা পয়সা 
পাঠাতে গেলে মানি-অর্ডার করতে হয় । ডাকঘরে 
গিয়ে একটা ফর্মে যাকে টাক! পাঠানো! হবে তার 
ঠিকানা, কত টাকা পাঠানে। হচ্ছে তা এবং ২৪ 
লাইনে একট! চিঠি লিখে সেই ফর্ম ও টাকা 
ডাকঘরে জমা দিলেই হল । সেই সঙ্গে মানি-অর্ডার 
খরচও দিতে হবে ৷ তাহলেই যার নামে টাকা! 
পাঠানে। হল ত নির্দিষ্ট সময়ে তার কাছে পৌছে 
যাবে। মানি-অর্ডার যোগে টাকা -পাঠানোর 
ব্যবস্থা হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৷ 


॥ ভেঁলিঞ্ৰাফ’ ৷৷ 
যত দিন যাচ্ছে, ডাকঘরের কাজ ততই 


৬৭৬ 
বাড়ছে। ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা 
হয়েছে । যার কাছে যে কথা জানানো হবে ত 
লিখে ডাকঘরে জম! দিলে ডাকঘরের কর্মচারী 
টেলিগ্রাফ-বন্ত্রের সাহায্যে তা পাঠিয়ে দেন একট! 
যন্ত্রে সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করা হয়। 
একটি বৈদ্যুতিক তারের দুদিকে দুটি যন্ত্র সংলগ্ন 
থাকে ৷ তাতে আঙুলের ডগা দিয়ে সামান্য আঘাত 
করলে একরকম শব্দ হয় এবং তা মুহূর্তের মধ্যে 
যন্ত্রের অপর প্রান্তে সেইরকম স্থানে শব্দ উখিত 
হয় | টেলিগ্রামে 'টরে’ ও টক্কা'-নামক ছুটি শব্দের 
সাহায্যে বর্ণগুলি লিখিত হয়ে শেষে একট! বাক্যে 
পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে যে সাংকেতিক বর্ণমালার 
ব্যবহার হয় তাকে বলে মর্স কোড ( Morse 
C০৭০) ৷ টেলিগ্ৰাফ--যন্ত্ৰ । টেলিগ্ৰাম--টেলিগ্ৰাফে 
বাহিত সংবাদ ৷ 

১৮৫১ খ্ৰীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড- 
হারবারে প্রথম টেলিগ্ৰাফে খবর পাঠানোর ব্যবস্থ| 
হয়। এই টেলিগ্রাফ লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র 
প্রায় ৩৪ কিলোমিটার ৷ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা 
থেকে আগ্রা পর্যন্ত টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থ| 
হয়। পরে একদিকে বোম্বাই ও অন্যদিকে পেশোয়ার 
পর্যন্ত এই লাইন বাড়ানে। হয় । ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দের 
২৭শে জানুয়ারি ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে প্রথম 
টেলিগ্ৰাফে খবর পাঠানোর ব্যকস্থা। হয় | 


১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম 
টেলিগ্রাফের তার বসানো হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 


R. 5. Newell জলের তলার তার (cable ) 
তৈরি করেন। ১৮৭১ সালে আটলান্টিক মহা- 
সাগরের তল! দিয়ে আমেরিকার সঙ্গে টেলিগ্রাফের 
তার বসিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা! হয়। 


॥ ভেলিপ্ি্ৰিণ্ভাক ৷৷ 
টেলিগ্রাফ প্রেরকযন্ত্ৰে টাইপরাইটারের চাবির 
(বার্ড এমনভাবে লাগানো থাকে যাতে দরে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ = 


অবস্থিত অপর একটি টাইপরাইটার চলতে পারে । 
এর ফলে দূরের সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে টাইপে লেখা 
হয়ে যায়। এই যন্ত্রের নাম টেলিপ্রিন্টার যন্ত্র । 
অবশ্য, বর্তমানে সংবাদপত্রের অফিসে ও অন্যান্য 
বড় বড় অফিসে টেলিপ্রিণ্টার যন্ত্র আছে এর জন্মে 
ডাকঘরে যেতে হয় ন। ৷ টেলিপ্রিন্টার এক্সচেঞ্জের 
সংক্ষিপ্ত নাম টেলেক্স (66116. )। ১৯৬৯ সালের 
৮ই জুলাই দেবনাগরী অক্ষরে টেলেক্স সাভিস প্রথ। 
চালু হয়। ১৯৭৮ সালে ভারতে ১০১টি শহরে 
টেলেক্স সাভিসের বাবস্থা ছিল । 


৷৷ভি. পি ৷৷ 

১৮৭৭ সালে ভি. পি. বা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মূল্য দিয়ে দেবার ব্যবস্থার মালপত্র পাঠানোর 
ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে এই ভি. পি. করার ব্যাপার 


খুবই বেড়ে গেছে। পপ 1. 


, "আয়ত = 


॥ ব্ৰিমান ডাক ॥ ৮০, 
চিঠিপত্র জাহাজে করে' পাঠাতে গেলে দেরি 
হয়ে যায় ৷ সেইজন্যে এরো প্লেনে করে চিঠি পাঠানো! 
হয়। ১৯১১ গ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সর্বপ্রথম 
ভারতে এরোপ্লেনযৌগে চিঠিপত্র প্রেরণ কর! হয়। 
এলাহাবাদের ইউ. পি. ইণ্ডাদ্টিয়াল আযাণ্ড এগ্রি- 
কালচারাল প্রদর্শনী থেকে নৈনী জংশনে ৬,৫০০ 
চিঠি ও পোস্টকার্ড এরোপ্লেনযোগে পাঠানো হয় । 


॥ ইন্নসিওরা করার ব্যবস্থা ৷৷ 

পার্শেল, চিঠিপত্ৰাদি যাতে ন। হারিয়ে, যায় 
তার জন্যে বেশী মাস্থল দিয়ে সে-সব ইনসিওর 
করার বাবস্থ। আছে। হারিয়ে গেলে ডাক 
বিভাগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। 


॥ এক্সপ্রেস ডেলিভারি ৷৷ 
তাড়াতাড়ি চিঠিপত্রাদি পাঠানোর 


জন্যে 


প্রেস ডেলিভারির ব্যবস্থ। আছে । এজন্যে 
বেশী মাস্তুল দিতে হয়। সাধারণ চিঠিপত্রা দির 
চেয়ে এই ব্যবস্থায় প্রেরিত চিঠিপত্রাদি অনেক দ্রুত 


নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যায়। 


একা 


॥ দেজন্াগন্্রী আঙ্কল টেলিগ্রাম 
ল্ৰ্যল্ৰস্ছ| ৷৷ 
আগে শুধু ইংরেজীতেই টেলিগ্রাম করবার 
ব্যবস্থা ছিল। আজকাল ভারতের প্রায় তিন 
হাজার টেলিগ্রাফ আফিসে দেবনাগরী অক্ষরে 
প্রধান প্রধান ভাষায় টেলিগ্রাম পাঠানো যায়৷ 
২৯০৫টি ডাকঘরে এইভাবে টেলিগ্রাম প্রেরণের 


সুবিধা আছে। 


৷৷ প্লীতি ও শুভ্ডেচ্চ্া-জ্ভাপন্ 
তাৰ্রল্বাৰ্৷ ৷৷ 

নম্বর-দেওয়া কয়েকটা বাঁধা গৎ আছে । কেউ 
তার পছন্দমতো সেই সব নম্বরের দু'একটা 
টেলিগ্রাম করলে টেলিগ্রাফ অফিস নিদিষ্ট স্থানে তা 
পৌছবার বাবস্থা করে ৷ এইভাবে প্রীতি ও শুভেচ্ছ| 
( reetings ) জানানো হয়। 

দেবনাগরী বা ইংরেজী ভাষায় লেখা সুন্দর 
ছবি-সমন্বিত কার্ড ব। খামে করে এই greetings 
পাঠানে। হয়। ভারতে প্রতি বৎসর ইংরেজীতে 
২১ লক্ষ ও দেবনাগরীতে ৪৩ হাজার greetings 
পাঠানে। হয় | 


৷ ডেড লেউ'ৰে অফ্ফিস ৷৷ 

ঠিকানা লেখার ভুলে অনেক চিঠিপত্রাদি 
নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো যায় না। সেই সব 
চিঠিপত্রাদি ডেড লেটার অফিসে যায়। সেখান- 
কার কর্মচারীর! চিঠি খুলে ঠিকানার খোজ করেন। 
যদি ঠিক ঠিকানা পাওয়া যায় তাহলে আবার 


সেই চিঠিপত্রাদি নিৰ্দিষ্ট স্থানে পাঠাবার চেষ্টা করা 
হয়। 


॥ পিন কোড ॥ 

১৯৭২ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট থেকে ডাক, 
বিভাগ সহজে ও ভালোভাবে চিঠি বিলি করবার 
উদ্দেশ্যে একধরনের ব্যবস্থা! করেছে । এর নাম 
Postal Index Number 0986 (সংক্ষেপে PIN 
0০৫০)। মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের ব্যবস্থাকে 
বলে Zip 0০4 এই ব্যবস্থায় সারা ভারতকে 
৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে । ১টি সংখ্যা 
দিয়ে 711) 0০৫০ লেখা হয়। প্রথম সংখ্যায় অঞ্চল 
বুঝায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় উপ-অঞ্চল বুঝায়, 
চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় নির্দিষ্ট ভাকঘরকে 
বুঝায়। 

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম পড়েছে ৭ নম্বরে। 
কলকাতার বড় ডাকঘরের সংখ্যা ৭০০০১ ৷ 
কলকাতার বড় ডাকঘর বোঝাবে ৭০০০০১ দিয়ে। 
নয়াদিল্লীর বড় ডাকঘর হয়েছে ১১০**১। এইভাবে 
সারা ভারতের সব জায়গার বড় ডাকঘরের এক 
একটা নম্বর হয়েছে। 


॥ ভ্ৰাম্যমাণ ডাকব ৷৷ উঁ 

ভ্ৰাম্যমাণ ডাকঘরেরও বাবস্থা হয়েছে ৷ নাগপুর, 
মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা, আমেদাবাদ, 
হায়দ্রাবাদ, কানপুর ও ভিলাই-এ ডাকঘরের 


নুবিধা-সংবলিত ডাকবিভাগের গাড়ি বিভিন্ন স্থানে, 
বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন ঘুরে থাকে ৷ ১৯৭৯ 


সালের হিসাবে দেখ। যায়, সারা ভারতে ৩২১৫ ৭৩টি 
ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর ছিল ৷ 


॥ ল্লাতিক্ৰালীন বিমান ডাক ॥ 
বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও নাগপুরে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৬৭৮ 

রাত্রে অন্তর্দেশীয় রাত্রিকালীন বিমান ডাকের ব্যবস্থা চালুহয়। তখন সারা ভারতে ৫০টি টেলিফোন 
আছে। ইনল্যাণ্ড লেটার কার্ড, পোস্টকার্ড, মানি- এক্সচেঞ্জ প্ৰতিষ্ঠিত হয় । ভারতে কলকাতায় প্রথম 
অর্ডার প্রভৃতি অতিরিক্ত মাস্থুল ব্যতিরেকেই পাঠানো টেলিফোন চালু হয়। ১৯৭৮ সালের হিসাবে দেখা 
হয়ে থাকে৷ যায়, ভারতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সংখ্যা ৬,২ ৮ ৷ 


ভারতে দেড় শতাধিক ডাকঘর রাত্রে খোল। 
থাকে ( ১৯৭৯তে ছিল ১৪৩টি )। 


॥ জন্ধদেন্ল বিশেষ সুবিশ্ৰ। ॥ 

ভারতে অন্ধ ব্যক্তিদের ১৯৬৬ সালের ১ল৷ 
ডিসেম্বর থেকে দেশে ব| বিদেশে চিঠিপত্রাদিতে 
ডাকটিকিট লাগাতে হয় না বা কোন রকম মাসুল 
লাগে না। 


॥ চিঠি, টেলিগ্রান্ম ও পার্শেলেন্ সহস্যা। ॥ 
ভারতে প্রতি বৎসর ২ কোটি চিঠি, ৪ লাখ 
টেলিগ্রাম ও ২ লাখ পার্শেল পাঠানো হয়ে থাকে । 


॥ ডাকনবাক্স ও ডাকলে সংখ্যা ॥ 
ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৪,২৬,৫৫৩টি ডাকবাক্স 
আছে। ডাকঘরের সংখ্যা ভারতে দেড় লক্ষের বেশী 

(১৯৭৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,৩০,৯৮৮ )। 
ভারতীয় টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা পৃথিবীতে সর্বপ্রাচীন ৷ 

বর্তমানে ২০১৮৭০টি টেলিগ্রাফ অফিস আছে। 


॥ ফলোগপ্ৰাম সাভ্ডিস ॥ 

ডাকবিভাগে টেলিফোনে বা টেলিগ্রামে কোন 
সংবাদ দিলে নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোনে জানিয়ে 
দেওয়া হয়। একে বলা হয় ফনোগ্রাম সাভিস 
( phonogram service ) | 


॥ ট্েভিনষ্কোন্ন ৷৷ 


গ্রাহাম বেল দ্বারা ১৮৭৬ সালে টেলিফোন 
উদ্ভাবিত হয়। এর ৫ বছর পরে ভারতে টেলিফোন 


১৯১৩ সালে সিমলায় ৭০০টি অটোমেটিক 
টেলিফোন চালু হয়। বর্তমানে ভারতের প্রত্যেক 
বড় শহরে অটোমেটিক টেলিফোনের বাবস্থা হয়েছে। 
১৯৭৮ সালে টেলিফোনের সংখ্য! ছিল ২২,৪৭,১৮৭ । 

১৯৭৮ সালে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ১,২৫,২৮৩ । 
গ্রামাঞ্চলের ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ১৩,২০৬ । 


॥ ডাকল সেভিৎস ব্যাক ৷৷ 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা 
জমা নেবার জন্যে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোল৷ হয়। 
১,২৪,৮৪৯টি ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোল। হয়েছে। 
১৯৭৯ সালে ৪ কোটি ২৬ লক্ষ সেভিংস ব্যাঙ্ক 
আযাক।উন্ট খোল| হয়। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার 


পরিমাণ ৫,৭৪৭ কোটি টাক৷ । টা 
0 2 


॥ স্ৰেস্নাব্লিৎ চিলি ॥ 4 

চিঠি লিখে খামে পুরে ব! পোস্টকার্ডে নাম 
ঠিকান! লিখে ডাকবাক্সে ফেলতে হয়। পোস্টম্যান 
আত ডাকবিভাগের লোক ডাকবাক্স খুলে চিঠি 
নিয়ে যায়। খামে বা কার্ডে কম মাস্ুলের ডাকটিকিট 
লোগানে! হলে তা 'বেয়ারিং চিঠি’ হয়ে যায় । যাকে 
সেই কমমাস্থুল-দেওয়! চিঠি পাঠানে। হয়, তার কাছ 
থেকে দ্বিগুণ মাসুল আদায় কর! হয়। 

সব দেশের ডাকটিকিট আলাদা ৷ আবার একই 
দেশে বিভিন্ন সময়ে নৃতন নৃতন ডাকটিকিট বার 


হয়। মাস্থল অনুযায়ী ডাকটিকিটের ধরন নানা 
রকমের হয়। 


॥ ভাক্সতেক্ল প্ৰথম ডাকটিকিট ॥ 
সিন্ধুপ্ৰদেশে ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের ১ল। জুলাই প্রথম 


ডাকঘর ও ডাকটিকিট ৬৭৯ 


ডাকটিকিটের প্রচলন শুরু হলেও সার! ভারতে 
১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১ল| অক্টোবর ডাকটিকিট চালু হয়। 
সেইজন্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে ডাকটিকিট প্রচলনের 
শতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী হয়। তাতে 
১৯৫৪ খ্ৰীষ্টাব পর্যন্ত সারা ভারতে যত রকম 
ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল সে-সব প্রদশিত হয় ও সব 
ডাকটিকিটের এক রঙিন আযালবাম প্রকাশিত হয়। 


॥ পুর্পনে। ডাক টিকিটের মুল্য ৷৷ 

চিঠিপত্রাদি পাঠানোর মাসুল বাবদ ডাকবিভাগ 
থেকে ডাকটিকিট ( 005098০ ১0800} ) প্রকাশিত 
হয়। সেই মাস্থল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামান্য ৷ 
কিন্তু ডাকটিকিট পুরনো! হলে ব| ডাকটিকিট প্রকাশ 
বন্ধ হয়ে গেলে সে-সব যখন দুপ্রাপ্য হয়ে ওঠে তখন 
তাদের মূল্য হয়ে ওঠে অনেক বেশী। কোন কোন 
ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্ত রকম মূল্যে সেগুলি বিক্রি হয়। 
যাদের ডাকটিকিট সংগ্রহ করার শখ তার। দাম বেশী 
হলেও সেগুলি কিনে নেন। 


॥ ডাকটিকিট বিল্ৰুস্নেল্প দোকান্ন ৷ 
পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ডাকটিকিট সংগ্রহ 
করার জন্যো বহু লোক সময় ও অর্থ ব্যয় করেন 
সে-সব টিকিট বিক্রির বড় বড় দোকানও আছে । 
এই টিকিট সংগ্রহ করাকে ইংরেজীতে বলা হয় 
ফিলাটেলি ( 01)118061) ), যে সংগ্রহ করে তাকে 
বল| হয় ফিলাটেলিস্ট ( philatelist ) । 
না লগুনের স্ট্যানলি গিবন্স, ইণ্টারন্যাশনাল লিঃ 
ro; পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ডাকটিকিট বিক্রির 
দোকান ৷ ভারতেও ফিলাটেলি ওরিয়েপ্ট, বোম্বে 
ফিলাটেলিং কোং প্রভৃতি অনেক ডাকটিকিট বিক্রির 
রাষ্ট্রপ্বের বিডিন্ন ডাকটিকিট দোকান আছে। 
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MAGYAR POSTA:. 


৬৮১ 


ডাকটিক্টে নান! জী বজন্ 


॥ দু পয়সা ডাকটিন্িটেক্স দাম কন্বেক 
হাজার ডাক! ৷৷ 


সিদ্ধুপ্রদেশে ডাকটিকিট প্রচলনেরও আগে 
ভারতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছু'রকম ডাকটিকিট প্রচলিত 
হয়েছিল । তাতে সিংহ ও তালগাছের নকশা ছিল ৷ 


এ টিকিট কলকাতার টণকশালে ছাপ৷ হয়েছিল। 
কৰ্নেল ফৰ্বস এই ডাকটিকিটের প্রবর্তক ৷ কিন্তু সেই 


টিকিটগুলি শেষ পৰ্যন্ত চালু হয় নি। ১৮৫২ 
ধীষ্টা্দের ১লা জুলাই যে টিকিট চালু হয় ত! ছিল 
লাল, সাদা ও নীল রঙের ৷ একটা গোল বেস্টের 
মধ্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তীর-আক] একটা 
নকশা এম্বস করে দেওয়া হত। তাতে লেখা 
থাকত 31945 District: Dawk | প্রতিটি 
টিকিটের দাম ছিল মাত্র দু’ পয়স| ৷ বর্তমানে সেই 
সব অপ্রচলিত পুরাতন টিকিটের প্রতিটির দাম 


কয়েক শ' টাক! ৷ লাল রঙের টিকিটের দাম আবার 


কয়েক হাজার টাক! ৷ এত দাম দিয়েও এই সব 
টিকিট সংগ্রহ কর! খুবই কঠিন ব্যাপার ৷ 


॥ সআলীষুক্ত" ডাকটিকিট ৷ 

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের জেমস চামান 
আঠাযুক্ত ডাকটিকিটের প্রচলন করেন। জেকব 
পাঁফিন্স টিকিটের পিছনে আঠ! লাগাবার মেসিন 


আবিষ্কার করেন 6 ( 5 
॥ ব্লোলাওণ্ড হিল ॥ 29, রি 


আগে ইংল্যাণ্ডে দুরত্ব হিসাবে চিঠিপত্রাদি 
পাঠাবার মাসুল ছিল বিভিন্ন রকমের । স্যার 
রোলাওড হিল ( ১1 Roland Hill, ১৭৯৫-১৮৭৯ 


. শ্রী)-এর চেষ্টায় একই হারে সৰ্বত্ৰ চিঠিপত্রাদি 


পাঠাবার ব্যবস্থা হয় । ১৮৪০ খ্ৰী্টাব্দে মাত্র ১ পেনি 


৬৮২ 


রোলাগ হিল 


মূল্যের ডাকটিকিটে ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র চিঠি পাঠাবার 
ব্যবস্থ। হয়। রোলাগ্ড হিল ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোস্টমাস্টার জেনারেল ছিলেন ৷ 
১৮৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাকবিভাগের চীফ সেক্রেটারি 
ছিলেন ৷ 


৷ ফটোগ্রেক্ডিগল্প পদ্ধতিতে * টিন্িউ 

চালা ৷ 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ডিলা র আও 
কোম্পানির ছাপাখানায় চার আন। দামের ডাকটিকিট 
ছাপা হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের নাসিক শহরে 
সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ডাকটিকিট ছাপাবার 
বাবস্থা হয়। ফটোগ্রেভিওর ( photogravure ) 
পদ্ধতিতে ডাকটিকিট ছাপিয়ে আন। হত আগে 


‘ডাকটিকিট ছাপানোর ব্যবস্থা করে। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ৷ এখন ভারতেই ফটো- 
গ্রেভিওর পদ্ধতিতে ডাকটিকিট ছাপা হয়৷ 


॥ স্মারক ডাকডিন্কিউ ৷৷ 

নিত্য নৃতন ডাকটিকিট বিশেষ করে বিভিন্ন 
মনীষীর স্মরণে স্মারক ডাকটিকিট ছাপানো হচ্ছে। 
তাছাড়া, নানা জীবজন্ত, স্থাপত্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, 
নদী, পর্বত প্রভৃতির ছবিও ডাকটিকিটে থাকে । 


॥ দেশীয় রাজ্যের ডাকটিকিট ॥ 

ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে বাবস্থা, করে বিভিন্ন দেশীয় রাজা 
ভূপাল, 
পাতিয়াল।, গোয়ালিয়র, বিন্দ প্রভৃতি দেশীয় রাজা 
নিজ নিজ টিকিট ছাপাতে থাকে । এখন আর 
কোন দেশীয় রাজ্য নেই । সেই সব রাজ্যের টিকিটও 
চালু নেই। দেশীয় রাজ্যসমূহের ছাপানে। টিকিট 
দুপ্রাপ্য হয়ে উঠেছে । তাই সে-সব কিনতে অনেক 
টাকা লাগে । টিকিট-সংগ্রাহকর! বেশী দাম দিয়েই 
সেই সব টিকিট কেনে ও সধ্ত্বে তাদের আালবামে 
সাজিয়ে রাখে । 
॥ ডাকটিনিটেল জানুক ৷৷ 


নয়! দিল্লীতে জাতীয় ডাকটিকিটের জাদুঘর 


( National Philatelic Museum ) স্থাপিত 
হয়েছে। তাতে সব রকম ডাকটিকিট রাখা হয়েছে 
এবং যত নূতন ডাকটিকিট ছাপা হয় তা৷ সাজিয়ে 


রাখা হয়। এই জাদুঘরে শুধু ভারতীয় ডাকটিকিটই 
নেই, অসংখ্য বিদেশী ডাকটিকিট ও আছে । 

দশ টাকা মূল্যের গান্ধী-স্মারক ডাকটিকিটও 
এখানে আছে । অনেক ছশ্রাপ্য বিদেশী টিকিট 
এই জাদুঘরে রক্ষিত আছে । Penny Black of 
1840 ( ১৮৪০ খ্ৰীষ্টাব্দের কালে! রঙের এক পেনি 
মূলোর ) ইংল্যাণ্ডের ডাকটিকিটও এই জাদুঘরে 
আছে। 


ডাকঘর ও ডাকটিকিট ৬৮৩ 


॥ ডাব্রিকিউ _ জমালোৰ্ল নানা 
সংরঞ্াম ৷ 
যার! ডাকটিকিট সংগ্রহ করে জমান, তাদের 
বেশ কিছু সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। ডাকটিকিট 
রাখার আ্যালবাম, জল রাখার ট্রে (£৭) ) বা 


পাত্র, যাতে খামে-আট। ডাকটিকিট ভিজিয়ে তুলে 


EL Batt UE DUE 

আযালবামে লাগানোর জন্যে চিমটে দিয়ে ডাকটিকিট 
তোলা হচ্ছে 

নিতে হয়, ভিজা টিকিট তোলবার চিমটে ( twee- 

2675 ), ডাকটিকিটের কাগজের জলছাপ দেখবার 

কালে! রঙের ওয়াটার-মার্ক ডিটেকটার ( water- 


আলবাষে ডাকটিকিট আট] হচ্ছে 


mark detector ), যার উপরে ডাকটিকিট উলটে 
রাখলে জলছাপ স্পষ্ট দেখা যায় প্রভৃতি সরঞ্জাম 
ডাকটিকিট সংগ্রহকাঁরীর পক্ষে প্রয়োজন ৷ ডাক- 
টিকিট রাখার আযালবাম ছোট, মাঝারি, বড় সব 
রকমের হয়। নূতন করে পাত৷ লাগাবার জন্যে 


আলাদ! আলগ। পাতাওয়ালা ( loose-leaf ) 
আযালবামও ব্যবহার করা চলে । অনেক আলবামে 


ডাকটিকিট আটকাবার জন্যে দেশ-হিসাবে পাতা 
নিদিষ্ট কর! থাকে | 


৷৷ পানক্োল্সেস্পন ডাকটিকিট ॥ [1]. 

ডাকটিকিট অনেকগুলি একসঙ্গে ছাপা হয়। 
সেই সব ডাকটিকিট আলাদা করার সময়ে যাতে 
ডাকটিকিট ছিড়ে ন। যায় বা কোন অস্থুবিধা না 
হয় তার জন্যে ডাকটিকিটের চার ধারে ফুটো 
থাকে। এই ফুটোকে বলে পারফোরেশন 
( perforation ) । ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড 
আর্চার সাহেব পারফোরেশন-করা ডাকটিকিট চালু 
করেন। 


॥ডাকবিক্ঞাগ কতৃক অতিৱ্রিক্ত 
ডাকটিকিউ ছাপানো ৷৷ 
ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর সংখ্য। দিন দিন দেশে 

বেড়েই চলেছে। তাদের কথা ভেবে ডাকবিভাগ 
বহু বাড়তি ডাকটিকিট ছাপেন। সেগুলি অব্যবহৃত 
টিকিট। প্রধানতঃ ব্যবসায়ীর! সেগুলি কিনে নেন। 
ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর! তাদের কাছ থেকে সেই 
সব অব্যবহৃত টিকিট (201). ) কিনে নেয় । কিন্তু 
অব্যবহৃত টিকিটের চেয়ে ব্যবহার-করা টিকিটের 
মূল্য বেশী। তাই ডাকবিভাগ কিছু খামে ডাক- 

টিকিট মেরে তাতে ডাকঘরের ছাপ মারে । তাকে 
বলে 8056 day ০০৮:। সেই ছাপ-মার। 
ডাকটিকিট ব্যবসায়ীর! কিনে নিয়ে সময়মতো 
ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের কাছে বিক্রি করে । 


৬৮৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ ফ্ক্লাব্ির অসম্মুল্য ডাকটিকিটেল্স 

সংগ্রহ ৷৷ 

সারা পৃথিবীতে বহু অত্যুৎসাহী নাম-কর! 
ডাকটিকিট সংগ্রাহক ছিলেন ও আছেন ৷ জার্মানির 
কাউন্ট ফিলিপ ফন ফেরারি এই রকম একজন 
উৎসাহী ডাকটিকিট সংগ্ৰাহক ৷ তাকে উপাধি 
দেওয়। হয়েছে ‘স্ট্যাম্প কালেক্টার নাম্বার ওয়ান’ ৷ 
তিনি ছিলেন বিরাট ধনী ৷ তার মা তাকে আড়াই 
কোটি টাকার ধনসম্পত্তি দিয়ে যান। ফেরারির 
বেশভূষ। ব| অন্ত কোন ব্যাপারের দিকে মন ছিল 
ন।। প্রতি সোমবার তিনি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক 
(Franc) মূল্যের ডাকটিকিট কিনতেন। প্রথম 
মহাযুদ্ধের শেষে জার্মান সরকার ক্ষতিপূরণ হিসাবে 
ফেরারির অমূল্য সংগ্ৰহ-ভাণ্ডার ফরাসী সরকারকে 
দিয়ে দেন সেই সংগ্রহ তখনকার দিনে ৫৪ লক্ষ 
টাক! মূল্যে নিলামে বিক্রি হয় 


॥ ডাকটিকিট সংগ্ৰাহক্ত বিশিষ্ট ল্যক্তি" ৷৷ 

ইংল্যাণ্ডের রাজ! পঞ্চম জর্জ ও ষ্ঠ জর্জ, মাৰ্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, রুমানিয়ার রাজ। 
ক্যারল, মিশরের রাজা ফারুক, স্পেনের রাজ। 
আলফান্দে॥ নাৎসী জার্মান নায়ক হিটলার ডাক- 
টিকিট সংগ্রাহক ছিলেন। রানী এলিজাবেথ ডাক- 
টিকিট সংগ্রহ করে থাকেন ৷ 

রাজা ক্যারলের সংগৃহীত ডাকটিকিট ছিল 
আড়াই লক্ষ, রুজভেপ্টের ডাকটিকিট ছিল ত্ৰিশ 
হাজার। 


ভারতের জাল কুপার, যিনি India’s Stamp 
Journal-এর সম্পাদক, তিনি একজন অদ্বিতীয় 
অভিজ্ঞ ডাকটিকিট সংগ্রাহক। তিনি জাতিতে 
পাশা ৷ 


৫ 


জাল কুপার 
॥ সব্চেয়ে দামী ডাক চিক্িউ ॥ 
সব চেয়ে দামী ডাক টিকিট ব্রিটিশ গায়েনার 
(বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র গিয়ানার _ 3059109-র)। 
১৮৫৬ সালের ৪ঠ1 এপ্রিলের ছাপ-সংবলিত 
১ সেন্ট মূল্যের ম্যাজেন্টা রঙের ডাকটিকিট। 


এটি নিলামে ৮ লক্ষ ৫” হাজার ডগ্লারে 
(৩,৮০,০০০ পাউণ্ডে ) বিক্রী হয়। এটি ১৯৮০ 


সালের ৫ই এপ্রিল 1.1 R. Weinberg 


Syndicate কর্তৃক নিউইয়র্ক শহরে এক অজ্ঞাতনামা 
ডাকটিকিট সংগ্রাহককে বিক্রীত হয়। 

লগুনের স্টানলি গিবনস্‌ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ 
১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে ১,১*,*** *** ডলার 


ডাকঘর ও ডাকটিকিট 


৬৮৫ 


(৪৫,৪৫,০০ পাউণ্ড) দামের টিকিট বিক্রি 
করেন । 
৷৷ লানা আ়তলেৰ্ল ডাকটিকিউ ॥ 

বিশেষ উদ্দেশ্যে ২৪৭ ৫ X৬৯ ৮ মিলিমিটার 
আয়তনের ডাকটিকিট ১৯১৩ সালে চীনে ছাপ৷| 


| 


সালের ৩০শে অক্টোবর মার্শাল 
দ্বীপপুঞ্জে যে ৭৫ সেন্ট মুল্যের ডাকটিকিট ছাপ! 
হয়, তার আয়তন ১৬০ * ১১০ মিলিমিটার ৷ 


১৯৭৯ 


॥ লব ছেয়ে ছোট ডাক্চটিকিউ ॥ 

সব চেয়ে ছোট ডাকটিকিটের আয়তন ৮ « ৯'৫ 
মিলিমিটার ৷ এর মূল্য ১০ সেন্ট ও ১ পেসো। 
১৯৬৩-৬৬ সালে বলিভারে ছাপা! হয় । 


॥ সব চেয়ে পুক্পনো। ডাকাটিকিউ ৷৷ 


গ্রেটব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার মুতি-সংবলিত 
পেনি দামের ডাকটিকিট সব চেয়ে পুরাতন 


রানী ভিক্টোৱিয়ার = প্রতিমুৰ্তি-সংবপিত এক পেনি 
যুলোর ডাকটিকিট 


( Penny Black of 1810) 1 ১৮৪০ খ্ৰীষ্টাব্দের 
চলা মে জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে বিক্রি 


শুরু হ্য় । 


ভারতের ডাকবিভাগ স্ুশৃঙ্খলভাবে নানা কাজ 
করে চলেছে ৷ সব কথা এই অধ্যায়ের স্বল্প পরিসরে 
বিবৃত হল না। ডাকবিভাগ দ্বার ভারতের 
জনসাধারণের পরম উপকার সাধিত হচ্ছে ৷ 


আদিম যুগের লোক আগুনের ব্যবহার জানত 
না। আকাশ থেকে বাজ পড়ে যখন বনের শুকনো 
পাতায় আগুন ধরে গেল, তখন তা দেখে তার! 
‘ভাবতে লাগল, এ আবার কী ! 
ঘর্ষণে আগুন জলে উঠে সারা বম পুড়ে ছাই 
হয়ে গেল, তখন বনের আদিম অধিবাসীরা পালিয়ে 
গেল ও ভাবতে লাগল, কী থেকে কী হল? 
সারা বনট! ছাই হয়ে গেল ! মেঘের কোলে বিদ্যুৎ 
চমকাতে দেখে তারা ভাবতে থাকল, ঈশ্বরের 
অভিশাপে ওই রকম হচ্ছে ৷ 

তখনও পর্যস্ত তারা কাচা মাংস, কাচা সবজি, 
ফলমূল খেত, ক্রমে তারা আগুনের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝতে পারল । কিন্তু আগুন জ্বালবার উপায় বার 
করতেই তাদের বহু কাল কেটে গেল। 


গাছে গাছে প্ৰচণ্ড 


॥ আদিম শ্থুগে প্ৰথম আগুলেক্স সহি; ॥ 

আদিম যুগের মানুষের! প্রথম প্রথম শুকনো! কাঠ 
বার বার জোরে জোরে ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখল। 
কিন্তু সে এক ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তার পর 
পাথরের উপর পাথর ঠকে আগুন স্থষ্টি করতে 
থাকল। ওই ঠোকাঠকিতে যে স্ষুলিঙ্গ বার হল, 
তা পাশে রাখা শুকনো পাতা বা শেওলায় লেগে 
আগুন জ্বলে উঠত। 

সে-যুগের লোকেরা কাচা মাংস বা সবজি 
পুড়িয়ে খেতে বা তৈজ্সসপত্ৰ তৈরি করতে শিখল। 
যত দিন যেতে লাগল ততই তারা আঞ্চনকে নানা 
কাজে লাগাতে থাকল। আগুনে ধাতু গলাতেও 
তার! শিখল ৷ 

লোকে বুঝল, মানুষের জীবনে আগুনের খুবই 


দিয়াশলাই ৬৮৭ 


শুকনো কাঠ ঘষে আগুন জালানে। 
প্রয়োজন ৷ কিন্তু আগুন জ্বালবার সহজ উপায় 
বার করতে তাদের বহুকাল কেটে গেল। 


গুহামানবেরা পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে 
আগুন জালাত। রোমানর! তার চেয়ে বেশী দুর 


পাথর ও লোহার সংঘর্ষে আগুন জালানে! 


অগ্রসর হয় নি। তারাও ওইভাবে পাথরের উপর 
পাথর ঠুকে, বড় জোর লোহা ঠুকে আগুন জ্বালাত। 
পাশে থাকত গন্ধক-মাখানো কাঠের টুকরো, 
তাতে আগুনের ফুলকি পড়ে আগুন জব উঠত। 
॥ টিগুান্র বনজ ॥ ১ 
মধ্যযুগে পাথর ও লোহার সংঘর্ষে আগুন 
জ্বালানো হত। সেই আগুনের ফুলকি ছেঁড়া কাপড়, 
শুকনো শেওল। বা পাতায় পড়ে আগুন জ্বলে উঠত। 
এই সব জিনিসকে বল! হত টিণ্ডার (11067) । যে 
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রা! / 

| | ৫ ৫৫ 
শা |), 
ঢিণ্ডার বক্স 

ৰাক্সে এ সব রাখা হত, তাকে বল! হত টিগার বক্স 
( tinder box )। 


পরে টিণ্ডার বক্সে ছেড়া কাপড় বা শেওল| 
রাখার পরিবর্তে গন্ধকে-ডোবানো সরু সরু সহজদাহ্য 
কাঠের ফালি রাখা হত। পাথরে লোহায় 
ঠোকাঠুকিতে আগুনের ফুলকি বার হলে সেই 
ফুলকি সেই কাঠের ফালিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
আগুন জ্বলে উঠত ৷ 
॥ গন্ধক ও ফলফৰ্াসের সাহায্যে 
আগুন জ্ঞালাবাক্র ব্যবস্থা ॥ 


এইভাবে চলল বহু কাল। নানা লোকে 


৮৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অৰ নসেজ 


নানাভাবে আগুন জ্বালাবার সহজ উপায় বার করার 
চেষ্টা করতে থাকল । শেষে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট 
বয়েল ( Robert Boyle, ১৬২৭-৯১ খ্ৰী.) নামে 
একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী যিনি রবার্ট হুক (Robert 
[7০০1০)-এর সঙ্গে আধুনিক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার 
পত্তন করেন, তিনি এক টুকরো পাতলা কাঠের 
ফালিতে গন্ধক মাখিয়ে তা গন্ধক ও ফসফরাসের 
মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে আগুন জআ্বালাবার ব্যবস্থা 
করলেন। কিন্তু তার এই ব্যবস্থা তেমন কার্ধকরী 
হল না। 


॥ কহগ্রীভ দিস্বাস্ণলাই ॥ 


জন ওয়াকার (John Walker) নামে 
একজন ইংরেজ ওঁষধব্যবসায়ী প্রথম দিয়াশলাই 
আবিষ্কার করেন। গার আবিষ্কৃত দিয়াশলাই-এর 
নাম কংগ্রীভ (0০876৮) দিয়াশলাই । সরু সরু 


করে কাটা কাঠির ডগায় সহজদাহা রাসায়নিক 
পদার্থ লাগানো থাকত। সেই কাঠি একটা 


সিরিশ কাগজে ঘষলে আগুন জ্বলে উঠত। জন 

ওয়াকারের দিয়াশলাই থেকে বর্তমান কালের 

দ্রিয়াশলাই-এর উদ্ভব বলা চলে ৷ 

॥ ল্ললায্মনবিদ চজ্যানসেলেৰ আশলিল্কত 
দিস্থাম্পলাই ॥ 


১৮০৩ খ্ৰীষ্টাব্দে ফরাসী রসায়নবিদ্‌ চ্যানসেল 


চ্যানসেলের দিয়াশলাই 


(Chancel )-এর আবিষ্কৃত দিয়াশলাই-এর চেয়ে _ 
জন ওয়াকারের দিয়াশলাই অধিক কার্যকর হয়। 
১৮৩৩ খ্ৰীষ্টাব্দে অষ্ট্ৰিয়া ও জার্মানিতে সাদ! বা 
হলদে ফপফরাস-মাখানো! কাঠির সাহায্যে আগুন _ 
জ্বালাবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সাদা বা: 
হলদে ফসফরাস অতি সহজদাহ্য পদার্থ। বিপজ্জনক; 
পদাৰ্থ বলে বিবেচিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত _ 
অনুযায়ী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। 


॥ নির্ল।শদ দিস্সীম্পণতলাই ॥ ণ 


শেষে লাল ফসফরাস আবিষ্কৃত হওয়ায় বিপদের; 
সম্ভাবনা কেটে গেল। তার ফলে নিরাপদ; 
দিয়াশলাই (সেফটি ম্যাচ )-এর উদ্ভব হল। প্রথম _ 
নিরাপদ দিয়াশলাই আবিষ্কৃত হয় ১৮৪৪ খ্ৰীষ্টাৰে৷ = 
সুইডেনে।  দিয়াশলাইয়ের কাঠির মাথায় সব; 
রাসায়নিক পদার্থ লাগানোর পরিবর্তে দিয়াশলাই-এর = 
বাক্সের গায়ে কিছুটা রাসায়নিক পদার্থ লাগানো; 
হলে| ৷ সেই রাসায়নিক পদার্থ লাগানো জায়গায় 
রাসায়নিক পদার্থলাগানো কাঠি ঘষে আগুন _ 
জ্বালানো সম্ভব হল। জন ওয়াকারের কংগ্রীভ ম্যাচ _ 
( Congreve match ) ও স্যামুয়ল জোনগের ৰ 
লুসিফার ম্যাচ (Lucifer match)-এন চেয়ে এই _ 
নিরাপদ দিয়াশলাই বেশী কার্যকর হল ৷ ‘i 


৷৷লোকোফ্োক্ষে ; 

ফসফরাস-লাগানো কাঠি খসখসে জায়গায় _ 
ধধলে ২লে ওঠে। এই ধরনের কাঠিভর! দিয়াশলাই _ 
বাকে বলা হত লোকোফোকো (10০০19০০)1. 
লোকোফোকোর প্রচলন বেশী দিন ছিল না. 


হয় বা গৃহস্থের বাড়িতে এই ধরনের বিধাক্ত ফসফরাস- 
লাগানো দিয়াশলাই ব্যবহার করতে না হয়, সে 


দিয়াশলাই ৬৮৯ 


জন্যে ১৮৯৮ 
সেসকুইসালফাইড (Phosphorus sesquisul- 
phide)-এর চলন হয় । ৰ 
৷৷ শ্ৰৰ্ভমান কালেল্ল দিস্মাম্পলাই ॥ 

বর্তমান কালের দিয়াশলাই-এর কাঠির মাথায় 
ফসফরাস সেসকুইসালফাইড লাগানো থাকে । কাঠির 
মাথার তলার দিকে একটু প্যারাফিন লাগানো 
থাকে-। তার জন্যে কাঠি তাড়াতাড়ি জ্বলে ও 
আগুন জ্বলে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় না। 


বর্তমান কালের নিরাপদ দিয়াশলাই 
পৃথিবীর সব দেশেই নিরাপদ দিয়াশলাই (সেফটি 


ম্যাচ) চলে। রান্নাঘরে এই সেফটি ম্যাচের 
নিত্যকার প্রয়োজন । অধিকাংশ মানুষের পকেটে 
দিয়াশলাই থাকে। এ জন্যে প্রতিদিন কোটি 
কোটি দিয়াশলাই-এর বাক্স তৈরী হয়। এত 
দিয়াশলাই তৈরি করতে সব দেশেই কারখানা গড়ে 
উঠেছে। 
॥ দিস্মাম্পলাই-এল্স কাটি ও লাক্স তৈরি ॥ 
সাধারণতঃ পাইন (Dine) ও ফার (17) 
গাছের কাঠ থেকে দিয়াশলাই-এর কাঠি ও বাক্স 
তৈরী হয়েখাকে। এই সব বাক্স ও কাঠি তৈরি 


৬১ 


০ 
খ্রীষ্টাব্দে অবিষাক্ত ফসফরাস করতে আধুনিক উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রতিটি 


দিয়াশলাই-এর কারখানায় আছে। সেই সব 
কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ করে। কলে 
কাঠ চেরাই হয়, দিয়াশলাই-এর বাক্স তৈরী হয়। 
কাঠির মাথায় ও দিয়াশলাই-এর বাক্সের গায়ে 
রাসায়নিক পদার্থ লাগানো হয়। 


৷৷ দিয্নাশলাই-এক্ল বাক্সেল্স উপল্রে স্লঙিন 
ছলি ॥ 


দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপর কত ধরনের রঙিন 


- ছবি থাকে । তাতে কোম্পানির নাম লেখা থাকে । 


অধিকাংশ কারখানায় নিজস্ব ছাপার মেসিন থাকে। 
তাতে ছবি ছাপা হয়। 


॥ ভাবতে দিস্সাপ্পলাই-এল্স ক্ৰাত্রখান্সা।৷ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতে দিয়াশলাই-এর 
কারখানা খুব বেশী ছিল না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 
আমদানি-করা দিয়াশলাই-এর উপর শুদ্ধ বসে। 
১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের নিজস্ব দিয়াশলাই শিল্পকে 
বাচাতে সংরক্ষণ শুক্ ধাৰ্য হয়। তার ফলে বিদেশ 
থেকে দিয়াশলাই আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। 
ওয়েস্টার্ন ম্যাচ কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান একটি বড় সুইডিশ কোম্পানির তত্বা- 
বধানে গড়ে ওঠে। কলকাতা, বেরিলি, অস্বরনাথ 
ওমাদ্রীজে কারখানা তৈরী হয়। পরে ক্রমশঃ 
সারা ভারতের নানা স্থানে বহু দিয়াশলাই-এর 
কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে ৬০/৭০টি 
দিয়াশলাই-এর কারখানায় কোটি কোটি দিয়াশলাই 


তৈরী হচ্ছে। €৮ 


॥৷ লিগাক্লেউ লাইটার ৷ 
সিগারেট-লাইটার (cigarette-lighter) বলে 


জাপানের Teiichi বির র সং 
আগুন জ্বালাবার একরকম ছোট জিনিসের চলন 
হয়েছে। সেটি সাধারণতঃ লোকের পকেটে থাকে । 
আগুন জ্বালবার দরকার হলে আঙ/ল দিয়ে সিগারেট- 
লাইটারের মধ্যকার ছোট ইস্পাতের চাকা ঘুরোতে 
হয়। সেই চাকার সঙ্গে ছোট চকমকি পাথরের 
ঘষা লেগে আগুনের ফুলকি বার হয়। ভিতরে 
যে পেট্রলে-ভেজ! পলতে থাকে, তাতে আগুনের 
ফুলকি লেগে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। 
আগুনের প্রয়োজন শেষ হলে িগারেট-লাইটারের 
মাথার ঢাকনাট| বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে 
যায়। 
নিরাপদ দিয়াশলাই বা সিগারেট-লাইটার 
মানুষের বহু উপকার সাধন করে থাকে । এর জন্যে 
বেশী পয়সা খরচ করতে হয় না। এতেও মানুষ 
পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। আরো সহজ ও অল্পব্যয়সাধা 
দিয়াশলাই উদ্ভাবন করার জন্যে লোকে চেষ্টা 
করে যাচ্ছে। 


রি. 


দু ৯: 


দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপকার ছবি 
প্রতিটি দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরে নানা 
ধরনের রঙিন ছবি থাকে | সারা পৃথিবীর অগণিত 
কারখানায় তৈরী দিয়াশলাইসমুহে সেই সব ছবি 
লাগানে| থাকে। স্ট্যাম্প যোগাড়ের মতো কারো 
কারো ওই সব দিয়াশলাই-এর বাক্স যোগাড় করে 
জমিয়ে রাখবার শখ থাকে । Teiichi Yoshizawa 
(জন্ম ১৯০৪ খ্ৰী. )-নামে এক জাপানী ভদ্রলোক 
১৯২৪ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরকার 
ছবি সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত তিনি 
১০০-র অধিক দেশের ৫,৫৯,৭৪৪টি দিয়াশলা ই-এর 
বাক্সের উপরকার ছবি সংগ্রহ করেছেন। 
॥ সৰবচেয্নে পু্থানো দিসফ়াশ্দলাই বাক্কোর 
উপন্রকান্র ছবি ৷৷ 4: ৮_ পাস 
জন ওয়াকারের দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরকার 
ছবি সব চেয়ে পুরাতন ( ১৮২৭ খ্ৰী, )। সেই ছবিও 
জাপানী ভদ্রলোকের সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত 
আছে। 


\\৯ 
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মানুষ ভাবে । কথা বলে সে তার মনের ভাব 
প্রকাশ করে। সেই যে কথ৷ তাকে বলে ভাষ৷ ৷ 
প্রাগৈতিহাসিক' যুগে মানুষ তার মনের কথ ভাষার 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ করত ৷ সেকালে লিপি আবিষ্কৃত 
হয়নি। অনেক পরে লিপির আবিষ্কার হয়েছে। 
যে দিন জনসাধারণের মধ্যে সেই সব লিপির প্রচার 
হল সেই সময় থেকে মুদ্রণ-প্রথ। আবিষ্কৃত হল। 
লিপি ও মুদ্রণ প্রথার আবিষ্কার হতে বহু যুগ কেটে 
গেছে। 

মানুষের চিন্তার লিখিত রূপ- কবিতা, উপন্যাস, 
নাটক, সন্দর্ড প্রভৃতি য! অলংকার, ব্যাকরণ, ছন্দ 
ইত্যাদির সঙ্গে রচিত হয়, তাকে বল! হয় সাহিত্য ৷ 
এক শ্রেণীর রচনার সমষ্টি সাহিত্য, যেমন--অনুবাদ 
সাহিত্য, ধর্ম সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, দার্শনিক 
সাহিত্য ইত্যাদি ৷ 


। শুৰ্বেল্ন সব কিছুরই প্রকাশ কুবিতান্ম 

আগেকার দিনে মানুষ যা কিছু ভাষার প্রকাশ 
করত ও যা লিখত তা সবই কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত 
হত৷ বর্তমান যুগের মতে৷ গদ্যের প্রচলন ছিল না। 
মানুষ যে-সব বই লিখত, তা কবিতার মাধ্যমে ৷ 
এমনকি লোকে কবিতায় চিঠি লিখত। গত্যের 
প্রচলন অনেক পরে হয়েছে, এখন চিঠিপত্র, দলিল- 
দস্তাবেজ, রচনা, পুস্তক সবই গণ্যে লেখা হয়। 
কবিত। রচনার রেওয়াজ অনেক কমে গেছেন . 
পৃথিবীর সর্বত্রই গদ্যে পুস্তকাদি রচিত হয় ও ছাপা 
হয়। নানা ধরনের পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িক 
পত্রাদি সবই গদ্যে লেখ। হয়। * 
৷৷ পৃথিব্ৰীব্ল প্ৰথম গ্রন্থ । 

পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ ভারতের আর্যদের বেদ। 
অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর আগে বেদ রচিত হয়। 


৬৯২ 
হিন্দুদের ধারণা, পরমেশ্বর আৰ্য ঝধিদের বেদ অর্থাৎ 


জ্ঞান দান করেন। বেদ কোন মানুষের দ্বারা 
রচিত হয় নি। & 
॥ শ্রুতি ৷৷ পি 


সেই প্রাচীন যুগে আৰ্য খষিদের মুখ থেকে শুনে 
শুনে লোকে বেদ মুখস্থ করত। কোন প্রকার 
লেখার মধ্য দিয়ে বেদ প্রচারিত হত না। লোকে 
খষিদের মুখ থেকে শুনে শুনে শিক্ষা করত বলে 
বেদের আর এক নাম শ্রুতি । 


৷ লেদ লিভাগ ॥ 

বহুকাল ধরে বেদ প্রচারিত হবার পর মহৃধি 
কৃষ্ণদৈপায়ন সব বেদ সংগ্রহ করে সেগুলি চার 
৮. (টি! CEC) ৬৫৫ LAR, Ue ৰ 


ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করছেন 


ভাগে সাজান। বেদ বিভাগ করার জন্যে 
কুষ্ণদ্বৈপায়নের নাম হয় বেদব্যাস। চার ভাগ 
বেদ_ থক্‌, যঙ্গু, সাম ও অথর্ব । 

বেদ শুধ ভারতীয় খধিদের রচিত প্রাচীন 
ধর্মশান্্র নয়। বেদকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
বল! যেতে পারে। ভারত আ্যাসিরিয়া, স্বমের, 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ব্যাবিলনিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, চীন প্রভৃতি দেশের 
মতোই অতি প্রাচীন সভ্য দেশ ৷ কোন কোন দিক্‌ 
দিয়ে ওই সব দেশের চেয়েও ভারতীয় সভ্যত| বেশী 
প্রাচীন। 

ভারতীয়ের! যতই সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী 
হোক ন। কেন, ইতিহাস লিখে সে যুগের রীতিনীতি, 
আচারব্যবহার প্রভৃতি লিখে রাখে নি। শুধু 
বেদগুলির মধ্য দিয়ে জানা যায় সে-যুগের 


. লোকেদের জীবনযাত্রা, দেবোপাসন।, সামাজিক 


নিয়মকানুন, রীতিনীতি । কাজেই বেদগুলিকে 
ধর্মশান্ত্র ও ইতিহাস বলা হয় । 

চারিটি বেদের মধ্যে খ্খেদ সবচেয়ে প্রাচীন । 
॥ উপন্নিদ, ৷৷ 

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের শেষ অংশকে বলা হয় 
“উপনিষদ । প্রায় এক হাজার শ্রষ্পূর্বান্দে 
উপনিষদ্‌ রচন! শুরু হয়। বেদে বহু দেবদেবীর 
উপাসনার কথা লিখিত আছে। কিন্তু উপনিষদে 
একমাত্র ব্রন্মের কথ! বল! হয়েছে। ব্রহ্ম এক ও 
অদ্বিতীয়, সকল উপনিষদে তাই বল! হয়েছে । 


শঙ্করাচার্য উপনিষদের ভাষ্য চন! করছেন 


সাহিত্য 


উপনিষদ অনেক (প্রায় ১৫০)। সে সবের 
মধ্যে বারোটির নাম--এঁতৰেয় ও কৌশীতকী 
(খগ্রেচীয়); ছান্দোগা ও কেন (সামবেদীয়); 
তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর ( কৃষ্ণযজুৰ্বেদীয় ); 
বৃহদারণ্যক, ঈশ, প্রশ্ন, মুগুক ও মাগুক্য 
( গুকর্লংজুৰ্বেদীয় )। জাবাল, পরমহংস, সন্যাস, 
আরুণেয়, কণ্ঠশ্ৰুতি, পিণ্ড, আত্ম, চুলিক ও 
নীলরুদ্র (অথৰ্ববেদীয়) ৷ শঙ্করাচাৰ্য বারোখানি 
উপনিষদের ভাষ্য লেখেন ৷ বেদের শেষ ভাগ বলে 
মূলতঃ উপনিষদ্কে বেদান্ত বল| হয়। 


॥ লেদাজ্গ ॥ 

বেদের আনুষঙ্গিক শান্ত্রকে বলে বেদাঙ্গ ৷ শিক্ষা, 
কল্প, বাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ--এই ছয় 
প্রকার বেদাঙ্গ। বৈদিক যুগের শেষের দিকে এগুলি 


রচিত হয়। 
৷৷ স্মুতি ল৷ সংহিতা ৷৷ এ ওঁ 


স্মৃতি বা সংহিত| সংস্কৃত ধর্মশান্্র। এগুলি মনু 
অত্র, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবন্ধ, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, 
আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, 
ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও 
বশিষ্ঠ কর্তৃক লিখিত হয়। 


॥ পুৰ্লাল ও উপপুৰাণ ॥ 

খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৬০০ অব্দ থেকে আরম্ভ করে ৪** অব 
পৰ্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৮ খানি মহাপুরাণ ও ১৮টি 
উপপুরাণ রচিত হয় । অবশ্য, আরও অনেক পুরাণ 
ও উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। পুরাণে স্থষ্টি 
রহস্ত, ধর্মের কথ।, ব্রতের নিয়ম সম্বন্ধীয় কথা, দেব- 
দেবতাদের কথ! প্রভৃতি লিখিত আছে। মহাপুরাণ 
-- ব্ৰহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, 
ভাগবত, নারদীয় পুরাণ, মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, 
ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাপ, বরাহ- 


৬৯৩ 
পুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কুর্মপুরাণ, মৎস্ত- 
পুরাণ, গরুডপুরাণ ও ব্ৰহ্মাগুপুরাণ ৷ 

এই সব পুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণ নিয়ে বিরাট 
পৌরাণিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এই পৌরাণিক 
সাহিত্য শুধু ধর্মশান্ত্র নয়, এগুলি প্রাচীন কালের 
ইতিহাস ৷ 
॥দের্শনিস্পাত্র ৷ 

দর্শন প্রধানত: ছয়টি__বেদাস্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল 
ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা ৷ এই ষড় দর্শন ছাড়া 
আরও অনেক দর্শন আছে (দর্শনশান্ত্রঁ অধায় 
দ্রষ্টব্য )। 
॥ প্রাচীন হাকা্য ৷ 

ভারতের দুখানি অমূল্য মহাকাব্য_রামায়ণ 
ও মহাভারত ৷ প্রাচীন যুগের ঝষিদের দ্বার৷ 

৮ 3 এ ্ঠ Ts 


ইন্দোনেশিয়ার রাষ্টরশ্ত স্বহর্ত 


৬৯৪ 


রচিত মহাকাবা দুইটি একাধারে ধর্মশাঙ্জ, 
পৌরাণিক সাহিতা ও ইতিহাস ৷ চার হাজার 
বৎসরের আগে রচিত মহাকাব্য ছুটি আজও 
ভারতের সৰ্বত্ৰ অপূৰ্ব প্রভাব বিস্তার করে আসছে ; 
শুধু ভারতে নয়, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, কাম্বো- 
ডিয়া (কাম্পুচিয়া), জ্ৰীলঙ্ক', নেপাল, আফগানিস্তান 
প্রভৃতি দেশে মহাকাব্য ছুটির প্রভাব বিদ্যমান ৷ 
ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত একটি 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি 
স্থহর্ত বাল্সীকিকে জাতীয় কবি ও রাম-সীতাকে 
জাতীয় নায়ক-নায়িকা! বলে ঘোষণ! করেন। 
অনেকের ধারণা, গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড ও 
অডিসি ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত 
থেকে প্রেরণ! লাভ করেছে। 
হল্্াঙ্মান্ক।তা ৷ 5 
পৃথিবীর আদি কবি মহুষি বাল্মীকি সংস্কৃত 
ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। একদিন মহষি 
নদীতে স্থান করবার সময় একটি গাছে এক ব্যাধের 


0 


~ 


পি পর 
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এক ব্যাধ নদীর ধারের গাছের একটি বককে তীর দিয়ে 

বিধেছে। বান্মীকি তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছেন । 


প্রোগ্রেসিভ বুঝ অব নলেজ 


ছায়া ছুই ক্রৌঞ্চের একটিকে ( কৌচ বককে ) বাণ- 


বিদ্ধ হতে দেখে খুবই ব্যথিত হন ৷ তার মুখ দিয়ে 
একটি শ্লোক নির্গত হয়__ 
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শ্বাশ্বতীসমাঃ 


যত ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ৷৷ 
বাল্মীকির মুখনিঃস্থত এই দুই পঙ্‌ক্তিই সংস্কৃত 
ভাষায় প্রথম শ্লোক--পৃথিবীর প্রথম কবিতা । 


মহুধি বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচনা 


মহধি বালীকি ব্রহ্মাকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে রাম- 
সীতার কাহিনী নিয়ে রামায়ণ রচন! করেন। এই 
রামায়ণের সাতটি কাণ্ড - আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, 
কিছ্িন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড। সত্যপালনার্থ 
দশরথ কর্তৃক রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে 
প্রেরণ, সীত| ও লক্ষণ সহ রামের বনে গমন, লঙ্কার 
রাজা রাবণ কর্তৃক পঞ্চবটী বন থেকে সীত! হরণ, 
সুগ্রীব' হনুমানাদির সাহায্যে সবংশে রাবণকে 
নিধন, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর সীতার পাতাল- 
প্রবেশ, রাম-লক্ষ্পণের সরযূতে মাত্মবিসর্জন, 
দশরথপত্বী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্ৰা, অপর ছুই 


পুত্র ভরত ও শক্রুত্ব প্রভৃতির কথা স্থূললিত সংস্কৃত 
কবিতায় লিখিত আছে। 

বাঙালী কবি কৃত্তিবাদ উপাধ্যায় (ওঝা) 
বাংলায় যে রামায়ণ রচনা করেন, সচরাচর আমরা! 
তাই পাঠ করে থাকি ৷ এতে মূল সংস্কৃত রামায়ণে 
নেই, এমন অনেক কাহিনীও আছে। যেমন-- 
রত্বাকর দস্থা, হনুমানের সূর্যকে বগলে পোৱা, 
অহীরাবণ ও মহীরাবণের কথ! প্রভৃতি ৷ 

সম্ভবতঃ দেড় হাজার খ্রাষ্টপূর্ৰাব্দ আগে ভারতের 
জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ রচিত হয় । 2 
॥ সহাভ্ডান্সত ॥ 

মহাভারত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাব্যগ্ৰন্থ । ভারতের এই জাতীয় 
মহাকাব্য আনুমানিক প্রায় এক হাজার খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দে 
রচিত হয়। এতে মোট ২,২০,০০০ পঙ্ক্রি 
আছি ৷ 

মহাভারতের পর্ব আঠারোটি_ আদি, সভা, 
বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্ৰোণ, কর্ণ, শল্য, 


মহৰি ব্যাপদেব কর্তৃক মহাভারত রচনা 


সৌপ্তিক, স্ত্রী শাস্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রম- 
বাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বৰ্গারোহণ ৷ 
কুরুপাগুবের যুদ্ধই মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু ৷ 
অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্ৰের পুত্র দৰ্যোধন, ধূতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জন, নকুল 
ও সহদেবকে তাদের হ্যাষ্য রাজ্যাধিকার থেকে 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত করার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন 
করেন ৷ পাণ্ডুপত্নী কুস্তী ও পাগুবদের পত্নী দ্ৰৌপদী 
বহু নির্ধাতন ভোগ করেন ৷ কুরুক্ষেত্র-নামক স্থানে 
আঠারো দিনব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধ হয়। এতে 
সার! ভারতের রাজ! ও বীরের! যোগদান করেন। 
কর্ণ, ভীষ্ম, দ্ৰোণ, অশ্বখামা প্রভৃতি বীরগণ কৌরব- 
পক্ষে যোগদান করেন । শ্রীকৃষ্ণ পাওবদের সহায় 
হন এবং অর্জুনের রথের সারথি হন। যুদ্ধে শেষ 
পর্যন্ত দুৰ্যোধন ও তার পক্ষের অধিকাংশ বীরই 
মারা যান। পাগুবর! অর্জু নপুত্র অভিমন্থার পুত্র 
পরীক্ষিতের উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করে 
মৃহাপ্রস্থানে গমন করেন। 


রথে রক ও অজুন 
॥হল্লিলৎস্ণ ৷৷ 

হরিবংশ গ্রন্থটির নাম খিল হরিবংশ শ্রীকৃষ্ণের 
জীবনকথ। নিয়ে গ্রন্থটি রচিত । একে মহাভারতের 

1 চলে ৷ /৫ 

"লীলা দল 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-নামক গ্রন্থকে সংক্ষেপে গীতা 
বল! হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটি এক 
অপূর্ব পৌরাণিক সাহিত্য ও ধৰ্মশাস্ত্ৰ। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের গ্রারস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত আত্মায়স্বজনদের 
দেখে অর্জন বিমর্ষ হয়ে রথের উপর চুপ করে বসে 
থাকলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বুঝিয়ে দেন আত্মীয়স্বজনদের 
বধে অর্জুনের কোন অন্যায় হবে ন|। তিনি 
আরও অনেক উপদেশ দান করেন। সেই সব কথা 
গীতায় সুন্দরভাবে লিখিত আছে । মহধি বেদব্যাস 
কর্তৃক গ্রন্থটি রচিত হয়। এটি হিন্দুদের অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মগ্ৰন্থ ও দর্শনশাস্ত্র। পৃথিবীর বহু ভাষায় 
গীত৷ অনূদিত হয়েছে। 


৷ অশ্থচ্যোন্ ৷৷ 

অশ্বঘোষ বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও সংগীতজ্ঞ ৷ 
খ্ৰীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন ৷ 
দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি মহারাজ কনিষ্ষের 
সভাকবি হন ৷ তিনি প্রথম জীবনে হিন্দু ব্ৰাহ্মণ 
ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। তার রচিত বারোটি 


গ্রন্থের মধ্যে 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদনশান্্রম”, 
বুদ্ধচরিত’ প্রসিদ্ধ । সেকালে তার রচিত সাহিত্য 
গ্রন্থের বিশেষরূপ সমাদর ছিল । 

॥ ভাস ॥ 


ভাস সম্ভবতঃ চতুর্থ শতকে দাক্ষিণাত্যে বর্তমান 
ছিলেন ৷ তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত 
ভাষায় নাটক-রচয়িতা, তিনি বৎসরাজ উদয়ন ও 
তার পত্নী বাসবদত্তার কথা নিয়ে যে অতি উৎকৃষ্ট 
নাটক রচনা করেন, তার নাম 'স্ব্টবাসবদত্তা” ৷ 
তার রচিত নাটকগুলির মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ । 


৷৷ ক্গালিলোহন ॥ 


মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিতোর 
(২য় চন্দ্ৰগুপ্তের) নবরত্সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন । 
কেউ কেউ তাকে প্রথম কুম।রগুপ্তের সমসাময়িক 
বলেন ৷ কোন কোন এতিহাসিকের মতে তিনি' 
ছিলেন পশ্চিম মালবের অধিবাসী এবং খ্ৰীষ্টীয় 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন । 

কিংবদন্তী আছে যে, তিনি প্রথম জীবনে 
অতিশয় মূৰ্খ ছিলেন, পরে সরস্বতীর কৃপায় ও 
অপরিসীম চেষ্টা দ্বারা ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি 
ও নাট্যকার হন ৷ তার রচিত॥ রঘুবংশ, কুমার- 
সম্ভব, মেঘদূত ও খতুসংহার অতি উৎকৃষ্ট কাবা ৷ 
অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌, মালবিকাগ্নিমিত্ৰম্‌ ও বিক্রমোর্ব 
শীয়ম্‌ বিখ্যাত নাটক । 

রামায়ণ-বগিত স্থর্যবংশের ত্ৰিশ জন রাজার 


কাহিনী নিয়ে রচিত ‘রঘূুবংশ’। “কুমারসম্ভবে' 
দেবসেনাপতি কাতিকের জন্মকাহিনীর বৰ্ণন] 
আছে ৷ এক নিৰ্বাসিত বিরহবেদনাতুর যক্ষের মেঘকে 
দূত করে তার পত্নীর নিকট বার্তা প্রেরণের ব্যাপার 
নিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত খণ্ডকাব্য মেঘদূত’ । 
এ এক অপূর্ব সাহিত্য । 'খতুসংহা'র" প্রকৃতি প্রেম- 
মূলক কাব্য ৷ 

কথ্বমুনির আশ্রমে পালিত৷ শকুন্তলার সঙ্গে 
রাজ! দুদ্মন্তের বিবাহ, স্মৃতিভ্ৰশের ফলে সাময়িক 
বিচ্ছেদ, পরে পুনরায় মিলনের কাহিনী নিয়ে 
অপূর্ব ভাষায় রচিত “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্ঠ নাটক । 
এই নাটক পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে 
সমাদৃত হয়েছে। 

কুবেরভবন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় স্বর্গের 
অপ্দর উর্বশী কেশী-দানব কর্তৃক আক্রান্ত হন। 
পুরুরবা তাকে উদ্ধার করেন উর্বশী এক অসতর্ক 
মুহূর্তে দেবসভায় পুরুরবার নাম উচ্চারণ করলে 
নাট্যাচার্য ভরতের শাপে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হন 
ও পুরুরবার সঙ্গে থাকডে বাধ্য হন ৷ সেই কাহিনী 


কগমূনির আশ্রমে দুম্বত্ত ও শকুন্তলা 


নিয়ে 'বিক্রমোর্বশীয়ম্ঠ নাটকটি রচিত। 

বিদিশাপতি অগ্রিমিত্রের সাহাযো বিদর্ভের 
মাধব সেন বিদর্ভে আপনার প্ৰভূত্ব স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে নিজ সহোদর। মালবিকাকে নিয়ে বিদিশার 
পথে যাত্রা করেন। পথে নানা গোলযোগের 
সুষ্টি হয়। এঁতিহাসিক পটভূমিকায় মালবিক৷ ও 
অগ্রিমিত্রের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় কালিদাসের 
“মালবিকাগ্নিমিত্রম্ঠ নাটক ৷ এঁতিহাসিকের! বলেন, 
“বিক্রমোর্বশীয়ম রচনার পর কালিদাস এই নাটক 
রচন। করেন। এটি সম্ভবতঃ কালিদাসের দ্বিতীয় 
রচন!। 


n শাূদ্ৰক |! 

মৃচ্ছকটিকম’ একটি সংস্কৃত নাটক। সেটির 
রচয়িতার নাম শুদ্রক। তিনি ছিলেন বিদিশার 
রাজ| ৷ এঁতিহাসিকদের ধারণা, কোন পণ্ডিত রাজা 
শূত্রকের নামে এই নাটকটি রচন| করেন। 


৬৯৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


নাটকটিতে সে যুগের রাষ্ট্রবিগ্রব এবং ত্যাগ, দান 
প্রভৃতির নিখুঁত চিত্র আছে। বিদিশার রাজা 
বিবিধ শাস্ত্ৰে পারদর্শী শতবর্ষজীবী ব্ৰাহ্মণ ছিলেন ৷ 


॥ লী৷হৰ্ষ ৷৷ 

শীহ্ষ নামে কান্যকুন্জে প্রাচীনকালে এক ব্ৰাহ্মণ 
পণ্ডিত ছিলেন। তার পিতার নাম শ্রীহরি। 
্রীহর্ষ 'নৈষধচরিতম, নামে একটি সংস্কৃত মহাকাব্য 
রচনা করেন। 

কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন প্রীহর্য নামে পরিচিত। 
তিনি 'রত্বাবলী' ও 'নাগানন্দ' নামে দুইটি সংস্কৃত 
নাটক রচনা করেন। “প্রিয়দগ্িকঃ নামে আর 
একটি নাটক তিনি লেখেন । 


৷৷ ভৰভুতি কঠ ৷ 

অষ্টম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত নাট্যকার ৷ 
পিত| নীলকণ্ঠ, পিতামই গোপাল ভট্ট ও মাত| 
জাতুকণা ৷ ভবভূতি শ্রীকণ্ঠের জন্মস্থান দক্ষিণাপথের 
অন্তৰ্গত বিদৰ্ভ প্রদেশের পদ্মপুর নগর। গ্রীক 
তার উপাধি, তিনি কনৌজরাজ যশোবর্মন ও 
কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। 
তিনি মালতীমাধব', ‘বীরচরিত’ ও ‘উত্তরচরিত’ 
নামে তিনটি নাটক রচন| করেন ৷ 


॥ বাকুপতিল্লাজ ৷৷ 

ভবভূতি প্রীকঠের শিষ্য সংস্কৃত কবি। তার 
রচিত কাব্যের নাম 'গৌড়বহ' । তিনি কান্কুজের 
রাজ! যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন । 

ভউন্নাল্লা ৷ ॥ 

কৃষ্ণনগরের রাজবংশের পূর্বপুরুষ । আদিশূর 
কান্তকৃজ থেকে যে পচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, 
ভট্টনারায়ণ তাদের মধ্যে একজন । ভট্টনারায়ণ 
'বেশীসংহার" নামে একটি উৎকৃষ্ট নাটক রচন। 


করেন ৷ 


॥ বিস্শাখদক্ভ ৷ 
রাজা পুথুর পুত্র ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার ৷ 
‘মুদ্ৰারাক্ষস’ তার রচিত নাটক । 


॥স্ণো বর্সন্ন ॥ 
কান্তকুজ্জের রাজা। তিনি “রামাত্যুদয়” নামে 
একটি নাটক রচনা করেন ৷ 


৷৷ মঅহেনল্দ্ৰ=ৰ্মন্ ॥ 
প্রাচীনকালের খ্যাতিমান্‌ লেখক। তার 
রচিত একটি নাটকের নাম ‘মত্তবিলাস’ । 


॥ স্লাজশেখৰ্স ॥ 

প্রাচীন কালের একজন বিখ্যাত সংস্কৃত 
নাটকের রচয়িতা ও কবি ৷ তিনি ছয়খানি নাটক 
রচন| করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ৷ তন্মধ্যে চারিটি 
নাটকের নাম _'ক্ূর্রমঞ্জরী', 'বালরামায়ণ', 
'বালমহ।ভারত' ও “বিদ্ধশালভঙ্জিক।' | তিনি বহু 
কবিত। রচন| করে গেছেন ৷ 


৷ জীব মিশ্র ॥ 

বিখ্যাত রূপকধ্মী নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে”র 
রচয়িতা । কেউ কেউ বলেন, তার প্রকৃত নাম 
কেশব মিশ্ৰ । 


৷৷ ৰক্ষণ তর্কালৎক্ান্র ৷ 

চন্দ্রদূত'-নামক খণ্ডকাব্যের রচয়িত৷। তিনি 
দায়ভাগের টীকা, কাবাপ্রকাশের টীক৷ ও শ্রাদ্ধ- 
বিবেকের টীকাও রচনা করেন । 


৷ লীকৃুষ্ণ সাৰ্বভৌম ৷৷ 

অপর নাম শ্রীকৃষ্ণ শঞ।। প্রাচীন কালের 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ৷ তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
পিতামহ নবদ্বীপরাজ রামজীবনের সভাপণ্ডিত 


সাহিত্য 


৬৯৯ 


35555 ররর 


ছিলেন। খণ্ডকাব্য ‘পদাঙ্কদূত’ তাঁর রচন| ৷ 


॥ আমানুর ৷ 


প্রাচীন কালের বিখ্যাত কবি। 
গ্রন্থের নাম “জাতকমালা” । 


৷৷ নাপাজু‘ন ॥ 
‘সুহৃল্লেখ’ ও 'মধামকারিকা' নামে ছুটি সাহিত্য- 


রসোচ্ছল কাব্য প্রণয়ন করে বিখ্যাত হয়ে আছেন ৷ 


তার কাব্য- 


॥ আৰ্শদেৰন ৷ 

আর্ধদেব কয়েকটি কাব্য রচনা করেন বলে 
জানা যায়। সে-সবের মধ্যে “চতুঃশতিকা কাব্য 
সুপ্ৰসিদ্ধ ৷ 


৷৷ অস্ত | 

প্রাচীন কালের একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক । 
তিনি খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে পুরুষপুরে 
(পেশোয়ারে) আবিভূর্তি হন। তাঁর রচিত বহু 
গ্রন্থের মধ্যে ‘মহাযান স্থত্রালংকার ও ‘মহাযান 
সম্পরিগ্রহশাস্তর সুপ্রসিদ্ধ ।. 
॥ জ্ভান্পন্ি ৷ 

খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। 
তার রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘কিরাতাৰ্জুনীয়ম্‌’ ৷ 
৷ আঁশ ৷৷ 

ধারা নগরীর রাজ! ভোজদেবের সমসাময়িক 
প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। পিতার নাম শ্রীদত্তক 
সবাশ্রয়। তার প্রসিন্ধ কাব্যগ্রন্থ “শিশুপালবধ' ৷ 


৷৷ ভি ৷ 

বিখ্যাত ‘ভট্টিকাব্য’ন্য (রাবণবধ মহাকাব্যের) 
রচয়িত| । বলভীর রাজ। ধরসেনের দ্বারা পালিত 
হন ৷ ‘ভট্টিকাব্য’ পাণিনিস্থত্তের উদাহরণমূলক 
হলেও কাব্যগুণে সাহিত্যরসোভ্ডীৰ্ণ হয়ে উঠেছে ৷ 


ভট্টি নামধারী একাধিক পণ্ডিত ছিলেন। ভরত 
মল্লিকের মতে রাজ! ভর্ভৃহরি ও ভট্টি একই ব্যক্তি ৷ 


॥ ভর্তৃহল্রি ॥ 
উজ্জয়িনীর রাজ! ছিলেন। তিনি বৈরাগ্যশতক”, 


‘নীতিশতক’ ও 'শুঙ্গারশতক" গ্রন্থের রচয়িতা ৷ 
পতঙ্জলি পাণিনি মহাকাঁব্যের ‘বাক্যপ্ৰদীপ’-নামক 
টীকা রচন। করেন ৷ 


॥ কু হল| ॥ 

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। কাশ্মীরের 
রাজাদের ইতিহাস কবিতায় রচন| করে বিখ্যাত 
হন। সেই রচনা-গ্রন্থের নাম 'রাজতরঙ্গিণী” ৷ 


গ্রস্থখানি ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কহলন 
কাশ্মীরের এক রাজার মস্ত্ৰিপুত্ৰ ছিলেন ৷ 
॥ সোমদেৰ ভু ৷৷ 

প্রসিদ্ধ কথাসরিত্সাগর’-নামক সংস্কৃত 


আণথ্যায়িকার রচয়িতা ৷ গ্রন্থটি কাশ্মীরাধিপতি 
রাজ! অনস্তদেবের রানী স্ূর্যবভীর সন্তোষবিধানের 


জন্য রচিত হয়। 
॥ জয়দেন ॥ 


১২শ শতকের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। প্রথমে 
রাজ! লঙ্গ্মণসেনের, পরে উৎকলরাজের সভাকবি 
হন। বারভূম জেলার কেন্দুবিষ গ্রামে জন্ম হয়। 
পিতা ভোজদেব। পত্রী পদ্মাবতী । প্রসিদ্ধ 
গীতিকাব্য ‘গীতগোবিন্দ’ রচনা করেন। গীত- 
গোবিন্দের ‘দেহি পদপল্লবমুদারম্‌’ ছত্রটি স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণের রচনা বলে কিংবদন্তী আছে। 
প্রাকৃত ও পালি সাহিত্য 
কত যে সংস্কৃত ভাষার কবি, নাট্যকার, 


আখায়িকাকার বিভিন্ন সময়ে কত যে গ্ৰন্থ রচনা 
করে গেছেন, তা বলে শেষ করা যায় ন৷ ৷ সংস্কৃত 


৭০০ প্রোগ্রেিভ বুক অব নলেজ 


uh 
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গীতগোবিন্দ রচনারত জয়দেব 
ভাষার পরে দেশে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন হয়। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা 
প্রচলিত হয় ( বঙ্গদেশে মাগধী প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রে 


মহারাষ্্রী প্রাকৃত প্রভৃতি )। 'গাথাসপ্তশতী', 
‘বৃহৎক্থ!’ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত 
হয়। প্রাকৃত ভাষা বলে গণ্য পালি ভাষাতেও 
বহু গ্রন্থ রচিত হয়। বেশির ভাগ বৌদ্ধ এন্থ পালি 
ভাষায় রচিত হয়। বৌদ্ধ ধৰ্মগুন্থ ‘ত্ৰিপিটক’ পালি 
ভাষায় রচিত। গ্রন্থটির তিনটি বিভাগ- স্বত্ত 
(মূত্র) বিনয় ও অভিধম্ম (অভিধর্ম)। 

বহু সংস্কৃত নাটকে সাধারণ লোকের 
কথাবার্তায় ও মেয়েদের কথাবার্তায় প্রাকৃত ভাষার 
ব্যবহার করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের 
সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞানশকুস্তলমে এই রকম কর! 
হয়েছে। 


প্রাকৃত ভাষ! ও পালি ভাষার প্রচলন বন্ধ হয়ে 
গেলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাদেশিক ভাষার 


চলন হয়। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষার প্রচলন হয়। 
বঙ্গভাষা বা বাংল! ভাষার প্রচলন হতে থাকলেও 


বহু লেখক বহু গ্রন্থ সংস্কৃতে রচন! করেছেন ৷ 


বাংল! সাহিত্য ')/2} 
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বাংলা ভাষা ভারতের, এমন কি পৃথিবীর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ৷ কিন্তু মাত্র হাজার খানেক 
বছর আগে এই ভাষার প্রচলন হয়। আদিযুগে 
অর্থাৎ প্রথমদিক্‌কার যুগে এই ভাষ! ছিল কিন্তুত- 
কিমাকার। সব চেয়ে পুরাতন বাংল! ভাষায় 
লেখা বই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (সংক্ষেপে চর্যাপদ ), 


হরপ্রসাদ শান 
যেটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী ( ১৮৫৩- 
১৯৩২ শ্রী.) নেপাল রাজদরবারের পু থিপত্তর 
খাটতে খাটতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে আবিষ্কার করেন, 


তার ভাষ| দেখলেই বুঝতে পারা যায়, বর্তমান 
কালের ভাষ! থেকে আদি যুগের বাংল! ভাষার 
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কতখানি পাৰ্থক্য ছিল। চর্যাপদে সাড়ে ছেচল্লিশটি 
গান আছে। এই গানগুলিকে চৰ্যা ব| চধাপদ 
বলে ৷ তেইশ চব্বিশ জন বৌদ্ধ সহজিয়া পণ্ডিত 
এগুলি রচনা করেন। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগ পৰ্যন্ত বাংল! সাহিত্যের আদি যুগ ৷ 


॥ লথধ্থ্যযুল ॥ 

বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগ বলতে বোঝায়, 
ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পৰ্যন্ত 
কালকে ৷ মধ্যযুগের প্রথম দিক্‌কার বই বিশেষ 
সংগ্রহ করা যায় নি। বডু চণ্ডীদাস বা অনস্তবড় 
চণ্ডীদাসের লেখা যে বইটি পাওয়া গেছে, সেই 
বইটির নাম জান যায় নি ৷ কারণ, বইটি ছেঁড়াকাটা 
অবস্থায় পায়| যায়। রাধাকুষ্ণবিষয়ক রচনা বলে 
বইটির নাম দেওয়। হয় শ্রীকৃ্ণকীর্তন। এই শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তনের ভাষার সঙ্গেও বর্তমান কালের বাংল! 
ভাষার অনেক পার্থক্য । 

মধ্যযুগে অসংখ্য বই রচিত হয়েছে । এই যুগের 
সাহিত্যকে প্রধানতঃ পাঁচটি শাখায় বিভক্ত কর! হয় 
--(১) মঙ্গলকাব্য সাহিত্য, (২) অনুবাদ সাহিত্য, 
(৩) বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, (৪) চৈতন্থযজীবনী 
সাহিত্য ও শাত্তপদ সাহিত্য ৷ 
॥ নক্দলক্গল্য সাহিত্য ৷ 

অয়োদশ-চতুপশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেবদেবীর 
উপাখ্যানমূলক কাবাগুলিকে বল৷ হয় মঙ্গলকাব্য ৷ 
এই মঙ্গলকাব্যও ছিল নান! প্রকার! মে সবের 
মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, বর্মমঙ্গল. শিবমঙ্গল, 
কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন রকম 
মঙ্গলকাবা ছিল ৷ 


৷৷ অন্সলা'নক্দল ৷৷ 


দেবী মনসাকে নিয়ে মনসানঙ্ল কাব্য রচিত । 


চম্পাই নগরের বণিক শিবভক্ত চাদ সদাগর 
মনসার পূজা করতে অসম্মত হলে মনসা দেবী 
চাদের সব ছেলেকে মেরে ফেলেন। মনসা দেবীর 
পাঠানে। সাপের কামড়ে চাদের ছোট ছেলে 
লখীন্দর মারা যান ৷ লখীন্দরের নববিবাহিতা৷ পত্নী 


৯২ 
১ ২২৯ 
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ভেলায় বেহুল! ও লখীন্দর 

বেহুলা ভেলায় করে মৃত স্বামীকে নিয়ে স্বর্গে 
উপস্থিত হন। বেভুলার অনুরোধে দেবতার! 
াদকে মনসার পূজা করতে সম্মত করান। তখন 
লখীন্দর মনসাদেবীর কৃপায় পুনজাঁবন লাভ করেন ৷ 
মনসামঙ্গলের বিষয়বস্তু এই চীদ-মনসার বিবাদ ৷ 
দ্বিজ বংশীদাস, হরিদন্ত, নারারণদন্ত প্রভৃতি বহু কবি 
বিভিন্ন সময়ে ননসামঙ্গল কাব্য রচনা! করেন। 
সেগুলির মধ্যে পঞ্চদশ শতকের বিজয় গুপ্তের 
মনসামঙ্গল সুবিখ্যাত ৷ 
|| চণ্ডী মক্তৰল ॥ 

দুর্গার শপর নান চণ্ডী; তাকে নিয়ে যে 
মঙ্গলকাবা রচিত হয় তার নান চণ্ডীমঙ্গল কাবা 
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অনেক কবি বিভিন্ন সময়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা 
করেন ৷ সেসবের মধো কবিকঙ্কণ মুকুন্দণাম 
চক্রবর্তী (১৬শ-১৭শ শতক )-রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য 
সবশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কবিকঙ্কণ 
চণ্ডী নামে প্রদিদ্ধ। কবিকম্কণ চণ্ডীতে আছে, চণ্ডী- 
দেবী কৈলাস ত্যাগ করে নিজ পুজার প্রচারের 
জন্যে কালকেতুর গৃহে গোধিকারূপে গমন করেন। 
দেবীর পুজা করলে কালকেতু অতুল এশর্ষের 
অধিকারী হন ৷ ধনপতি নামে এক বণিকের স্ত্ৰী 
খুল্লন| তার সতীন লহনার দ্বার! বহুভাবে নিগৃহীত 
হন। চণ্ডীদেবীর পুজা করলে খুল্লনার ভাগ্য 
ফিরে যায়। ধনপতি চণ্ডীদেবীকে পুজ। না করায় 
বহু কষ্ট ভোগ করেন ও সিংহুলে বন্দী হুন। পুত্ৰ 
শ্ৰীমন্ত চণ্ডীদেবীর কৃপায় পিতাকে মুক্ত করেন। 


৷ ্ৰ'র্ল'মক্তুল ॥ 


রাঢ় অঞ্চলের দেবত| ধর্মঠাকুরের কথ! নিয়ে 


বিভিন্ন সময়ে মাণিকরাম গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবতী, 
রূপরাম চক্রবতী প্রভৃতি বহু কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য 
রচন। করেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ঢেকুর- 
গড়ের ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে ধর্মপালের 
সেনাপতি কৰ্ণসেনের ছয় পুত্র মারা যায়। 
কৰ্ণসেনের সঙ্গে গৌড়ের রাজার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর 
বিবাহ হয়। কর্ণুসেন-রপ্রাবতীর লাউসেন নামে 
পুত্র হয়: লাউসেনের সঙ্গে ইছাই ঘোষের যুদ্ধ ও 
মৃত্যু এবং লাউ:সনের বীরত্বের নানা আশ্চৰ্যজনক 
কাহিনী নিয়ে ধমমঙ্গল রচিত ৷ 
॥ নব্লসিহৎ হু দেল | 

অষ্টাদশ শতকের কবি। তিনি ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
‘ধৰ্মমঙ্গল’ কাব্য রচন| করেন। বর্ধমান জেলার 
রাখাবি গ্রাম তার জন্মস্থান । 


॥ অন্মুলাদ সাহিত্য ৷ 


চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শ্রীমন্তাগবত, 
রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বাংলায় অনুবাদ করা 
হয় ৷ 


॥৷'লআলাধৰী বন্ড ৷৷ 

গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মন্ত্রী ও রূপ-সনাতনের 
নিয়োগকৰ্তা মালাধর বস্তু আরমন্তাগবতের প্রথম 
স্বন্ধের অনুবাদ করেন । সেই অনুবাদগ্ৰস্থের নাম 
‘ব্ৰীকৃষ্ণবিজয়’। এতে ীকৃষ্ণের জন্ম থেকে 
দেহত্যাগ পৰ্যন্ত বর্ণনা আছে। হুসেন শাহ. তাকে 
গুণরাজ খ| উপাধি দেন ৷ 


॥ ক্ৰুত্তিবাস শুনয় ॥ 

কৃত্তিবাস ওঝ| (উপাধ্যায় ) খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্দশ 
শতাব্দীর শেষভাগে নদীয়া জেলার ফুলিয়| গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। গোৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় 
কুত্তিবাস বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনী 
বাংলা পছ্ভে রচনা করেন ৷ সচরাচর আমর! তার 


সাহিত্য 
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অন্থুবাদগ্রস্থ রামায়ণই পাঠ করে থাকি। অবশ্য 
বাল্মীকি রামায়ণে নেই এমন বহু কথা তিনি লিখে 
গেছেন ৷ তিনি ব্ৰাহ্মণ ছিলেন ৷ 


৷ ক্ৰাশ্শীৰাম দাস 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাৰ্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকের কবি কাশীরাম দাস ব্যাসদেবের 
সংস্কৃত মহাভারতের আদিপৰ্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব ও 
বিরাটপর্বের কিছু অংশ লিখে মারা যান। তার 
ভ্রাতুষ্প,ত্র নন্দরাম বাকী অংশ লেখেন ৷ কাশীরাম 
জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তার জন্ম হয় বর্ধমান 
জেলার সিঙ্গি গ্রামে। তার পিতা কমলাকান্ত 
সপরিবারে উড়িস্ায় (ওড়িশায় ) বাস করতেন । 


॥ টৈওব শদ্লাললা সাহিত্য ৷ 

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, 
বলরামদাস প্রভৃতি অনেক কবি বিভিন্ন সময়ে 
রাধাকৃষ্ণের লীল| নিয়ে বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করে 
"2. 
॥ ল্ৰিদ্যা পতি ॥ Lb 

মিথিলা প্রবাসী বাঙালী কবি বিদ্যাপতি (আনু- 
মানিক ১৪০০-১৫০৬ খ্ৰী. ) মিথিলার রাজ। শিব- 
সিংহের সভাকবি ছিলেন ৷ তিনি মৈথিলী বাংলায় 
রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক বহু পদাবলী রচনা করে গেছেন। 
‘পুক্ুষপরীক্ষা’, 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, ‘বিবাদসার’ 
প্রভৃতি পুস্তক তার লেখা। অনেকের মতে 
বিদ্যাপতি নামে একাধিক কবি ছিলেন। 


॥ লিদ্যাপতি ক্লিক্পঞ্ডন ॥ 

একে বলা হয় ছোট বিগ্ভাপতি। তিনি বর্ধমান 
জেলার শ্রীখগ্ডবাসী বৈষ্ণবকবি ৷ রখুনন্দন ঠাকুর 
তার গুরু । তিনি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বহু বৈষ্ণব 
পদাবলী রচনা করে গেছেন । 


॥ লঙ্ডীদাস্ন ৷ 

চণ্ডীদাস নামে বাংল! সাহিত্যে একাধিক কবির 
নাম পাওয়া যায়। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের রচায়তা অনন্ত 
বডু চণ্ডীদাসের কথা আগেই বল।হয়েছে। দীন 
চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে দুজন কবির নাম 
পাওয়া যায়। চৈতন্যোত্তর যুগের কবি চণ্ডীদাসই 
প্রসিন্ধ। তিনি বীরভূম জেলার নানুর বা বাঁকুড়া 
জেলার ছাতন। গ্রামের বাশুলী দেবীর পূজারী 
ছিলেন। ছুই স্থানের ছুই জন চণ্ডীদাসও হতে 
প্রারেন। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবপদ।বলী পুরোপুরি 
রাংলায় রচিত ও অপূর্ব রসনিষিক্ত ৷ 
॥ ভ্ভানদাল ৷৷ 

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদাবলী-রচয়িত! জ্ঞানদাস বর্ধমান 
জেলার কীদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তার 
রচিত বহু স্থুমধুর পদ আছে। 


॥ ভৈতল্যকজীলন্নী সাহিত্য ॥ 


আধুনিক প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণবমতের প্রবর্তক 
চৈতন্যদেব ( ১৪৮৫-১৫৩৩ খ্ৰী.) স্ত্রী বিষ্ণুপ্ৰিয়| ও 
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মাত৷ শচীদেবীর মায়! ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে 
যান ৷ তিনি দণ্ডী কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধৰ্ম 
গ্রহণ করেন এবং বাংলায়, উড়িষ্যযায় ( ওড়িশায় ) ও 
দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে বৈষ্ণবধৰ্ম প্রচার করেন 
ও সকলকে কীৰ্তনের মাধ্যমে হরিভক্তিতে মাতিয়ে 
তোলেন। তার অপূর্ব জীবনকাহিনী নিয়ে রূপ 
গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ 
গ্রন্থ রচনা! করেন। 
৷৷ স্মন্দাল্ৰনদাসল ॥ 

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর (১৫০৭-১৬০৯ খ্ৰী.) 
হালিশহরের নতিগ্রামে জন্মগ্ৰহণ করেন৷ 
বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্ৰশিয় ছিলেন ৷ 
আনুমানিক ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘চৈতন্যমঙ্গল’ 
নাম চৈতন্যজীবনীমূলক গ্রন্থ রচন! করেন, পরবর্তী 
কালে তার নাম হয় চৈতন্যভাগব্ত ৷ 'পদকল্পতরু'তে 
তার রচিত ৩০টি পদ আছে। 'নিত্যানন্দবংশ 
বিস্তার” 'চৈতন্যলীলাম্ৃত', “ভক্তিচিন্তামণি', “ভজন- 
নিৰ্ণয়’ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন ৷ 
॥ হোলভলনদাস।৷ 

বৈষ্ণব সাধক কবি লোচনদাস বা ত্রিলোচনদাস 
(১৫২৩-১৮৮৯ খ্ৰী. ) বৰ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের 
অন্তৰ্গত কোগ্রামের বৈগ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 


তিনি নরহরি সরকার ঠাকুরের মন্তরশিব্য ছিলেন ৷ 
তিনি ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্থামঙ্গল’ গ্ৰন্থ রচনা 


করেন ৷ তার রচিত বহু পদাবলী প্রচলিত আছে। 
তিনি বাংলা কথা ভাষার ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের 
প্রবর্তক । 


॥ জস্থান্সন্দ ৷৷ 

অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য জয়ানন্দ ১৫১২ 
খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার আমাইপুর। গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন ৷ তার রচিত 'চৈতন্কমঙ্গল’ সুপ্রসিদ্ধ । 
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৷৷ গোলিল্দদ্লস ॥ 

প্রসিদ্ধ বৈষ্বপদরচয়িতা কবি গোবিন্দদাস 
( ১৫৩৫-১৬১৩ খ্ৰী.) শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি বহু বৈষ্ণবপদাবলী র6ন| ছাড়া সংস্কতে 
‘সংগীত মাধব’ ( নাটক ) ও ‘কৰ্ণামৃত’ নামে দুখানি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ৷ বিদ্যাপতির “প্রেম কি অঙ্কুর” 
পদটি সম্পূর্ণ করে ‘কবিরাজ’ উপাধি পান ৷ 
৷৷ গোলিন্দদাস চক্রুলর্তা ॥ 

গোবিন্দদাসের সমকালীন বৈষ্ণব কবি। তিনি 
শ্রীনিবাস আচার্ধের শিষ্য ছিলেন। তিনি পুরো পুরি 
বাংলায় পদাবলী রচনা করেন। তার অনেক 
পদাবলী গোবিন্দদ।সের পদাবলীর সঙ্গে মিশে 
গেছে। 
৷৷ শ্রীনিবাস আচাৰ্য ৷৷ 

বিখ্যাত গৌরাঙ্গভক্ত । নদীয়। জেলার চাকন্দী 
গ্রামে জন্ম । তার কয়েকটি মধুর পদাবলী আছে। 


॥ শাক্ত প্দনাললী সাহিত্য ৷৷ 

দেবী দুর্গ। ও কালিক। শক্তির দেবী। তাদের 
নিয়ে যে-সব গান বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে, 
সেই সব গানকে শাক্ত পদাবলী বলে ৷ 


| ল্রাচ্মপ্রস্পাদক সেন্স ॥ 

রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন ( ১৭২৩-১৭৭৫ খ্ৰী. ) 
প্রসিদ্ধ শাক্ত পদাবলীরচয়িত| সাধক কবি। তিনি 
হালিশহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামের অধিবাসী । 
তিনি প্রসিদ্ধ শ্যামাসংগীত-রচয়িতাঁ। তার রচিত 
‘কালীকীৰ্তন’ সুবিখ্যাত ৷ 
৷ বুমলাক্গল্ত ভট্ৰাভাৰ্শ ৷৷ 

বর্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত সাধক 
কমলাকান্ত ১২১৬ বঙ্গাব্দ বর্তমান ছিলেন। তার 
রচিত বহু শ্যামাসংগীত বাংলার সর্বত্র আজও 
প্রচলিত। 
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॥ শীলা পুৰ্বে কেনী সাহেবেক্র 
ছাপাখানা ৷৷ 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ মিশনারী উইলিয়াম ডি. ডি. 


কেরী ( William D. D. Carey, ১৭৬১-১৮৩৪ 


উইলিয়াম কেরী 
শ্রী.) শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা 


করেন। তিনি পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী টাইপ 
দিয়ে একটি বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ইংরেজী 
অভিধান (১৮২৫ খ্ৰী. ), রামায়ণ, মহ] -!ণত, 
বিষ্ণুমার হিতোপদেশ প্রভৃতি ছেপে পাশ 
করেন। 

বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে কত যে কবি, 
ওপন্থযাসিক, গল্পলেখক, প্রবন্ধকার, গীতিরচয়িত| 
প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেছেন ত| বলে শেষ কর! যায় 
না। ভারতচন্দ্র রায়, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আরম্ভ করে 
বর্তমান কালের নান! কবি ও সাহিত্যিকের রচনায় 
বাংল! সাহিত্য দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর 
হচ্ছে। 


৬২ 


॥ ভাব্বতচন্দ্ৰ লাস ॥ 

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ( ১৭১২-১৭৬৭ খ্রী.) 
পেঁড়োবসস্তপুর গ্রামের জমিদারবংশীয় মুখোপাধ্যায়- 
বংশীয় ব্ৰাহ্মণ ৷ তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার 
সভাকবি ছিলেন। তিনি ‘অন্নদামঙ্গল’ ‘বিদ্যাসাগর’ 
ও “রসমঞ্জরী'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ৷ 
৷ ঈশ্বব্রত্দ গুপ্ত ॥ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ( ১২১৮-১২৬৫ বঙ্গাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্র 
ও দীনবন্ধুর গুরু ছিলেন ৷ তিনি ‘সংবাদ প্রভাকর'- 
নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন ৷ 'প্রবোধ প্রভাকর” 
‘হিতপ্রভাকর’, “বোধেন্দুবিকাশ' প্রভৃতি তার রচিত 
গ্রন্থ । তিনি খাঁটি বাঙালী কৰি ছিলেন। 


॥ জা! ব্লামনোহনল ক্লাস্ম ॥ 
রাজ রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্ৰী. ) 


রামমোহন রায় 
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ব্ৰাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ৷ হুগলী জেলার অন্তৰ্গত 
রাধানগরের খানাকুল গ্রামে তার জন্ম হয়। তিনি 
“বেদাস্তসার” ‘বেদাস্তগ্রন্থ', ভট্টাচার্যের সহিত বিচার”, 
‘গোস্বামীর সহিত বিচার’ প্রভৃতি ৭০ খানি গ্রন্থ রচন| 
করেন ৷ তিনি বাংলা গদ্ধকে সাহিত্যের উপযোগী করে 
গড়ে তোলেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি 
হিসাবে বিলাতে যান ৷ ব্রিস্টলে তার মৃত্যু হয়। 


৷ দেবেন্দ্ৰনাথ লালু ॥ 
রবীন্দ্রনাথের পিত| মহর্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
(১৮১৭-১৯০৫ খ্ৰী.) শাস্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ৷ 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তার লেখা বাংল! রচন। খুব মধুর ছিল। তিনি 
'তত্বৰোধিনী পত্ৰিকা’ প্রকাশ করেন ৷ 
॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাপৰ্ল ৷ > 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রী ) মেদিনী- 
পুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে 
আধুনিক বাংল৷ গগ্ঠ-সাহিত্যের জনক বলা হয়। তিনি 
সীতার বনবাস’, ‘কথামালা’, বোধোদয়', চিরিতা- 
বলী’, ‘আখ্যান মঞ্জরী’, ‘উপক্ৰমণিকা’, “ব্যাকরণ 
কৌমুদী’, ‘খজুপাঠ’, ‘শকুন্তলা’, ‘উত্তৱরামচৰিত’, 
'বর্ণপরিচয়”, ভ্রান্তিবিলাস" ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ 
প্রভৃতি বহুগ্ৰন্থ প্রণয়ন করেন। এই সৰ্বজন্‌পূজ্য 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


মহামনীষীই বাক্যমধ্যে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি 
ইত্যাদির ব্যবহার প্রথা চালু করেন। 
॥ টেক্চাদ লাকুব্ ৷ 

প্যারীটাদ্র মিত্র টেকাদ নামে পরিচিত (১৮১৪- 
১৮৮৩ খ্ৰী.) । তিনি কথ্য ভাষায় “আলালের ঘরের 
দুলাল’ নামে বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস 
রচনা! করেন। তিনি ‘জাত থাকার কি উপায়’, 
‘আধ্যাত্মিক|’ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ৷ 


॥ অক্ষয়কুমার দত্ত ৷ 

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ খ্রী.) তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদক হন । বাংল! সাহিত্যে বিজ্ঞান 
ও দর্শন সম্বন্ধে সার্থক রচন! তিনিই প্রথম প্রকাশ 
করেন। তার ‘চারুপাঠ’ (তিন ভাগ ), ‘ভূগোল’, 
"বাহাবস্তুরৱ সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’, 


সাহিত্য 


“ধর্মনীতি', পিদার্থবিছ্য।” 
সম্প্রদায়’ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা গন্য 
সাহিত্যকে উন্নত করেন ৷ 


পর, 


অক্ষয়কুমার দত্ত 


॥ ভ্রদেবঙ্তত্দ সুখোপীধ্যাস্থ ৷ 

বিখ্যাত শিক্ষাত্রতী ও বাংল! প্রবন্ধ সাহিত্য 
রচনাকার। ভূঁদেবচন্দ্র ( ১৮২৭-১৮৯৪ শ্রী, ) 
‘পারিবারিক প্রবন্ধ”, “সামাজিক প্রবন্ধ, "আচার 
প্রবন্ধ’, “সফল স্বপ্ন”, ‘স্বপ্পলন্ধ ভারতের ইতিহাস”, 
পুষ্পাঞ্জলি’, ‘ক্ষেত্ৰত’, 'পুরাবৃত্তসার' প্রভৃতি বহু 
গ্রন্থ রচন। করে বাংল! গগ্ঠসাহিত্যের উন্নতিসাধন 
করেন। 
॥ ভ্ৰক্ষিমচন্দ্ৰ চভোপাধ্যযান্ ৷৷ 

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৫ খ্ৰী) ২৪ পরগনা জেলার 
কাঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন তাকে বাংলার শ্ৰেষ্ঠ 
উপন্যাসিক ও ‘বন্দেমাতরম্‌’ মন্ত্রের ঝষি বলা হয়। 


‘ভারতবর্ষায় উপাসক 'ছূর্গেশনন্দিনী” 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


'কৃষ্ণকান্তের উইল’, “দেবী চৌধুরাণী” ‘আনন্দমঠ’ 
প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি বঙ্গদর্শন? 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ৷ বঙ্কিমচন্দ্র একজন বিশিষ্ট 
প্রবন্ধ লেখক হিসাবেও বিখ্যাত। তার 'কৃষ্ণচরিত্র', 
'কমলাকান্তের দপ্তর” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ৷ 


৷৷ সঞ্জীব্চস্দ্ৰ ভোপীশ্যাক্স ॥ 
বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্ৰ ( ১৮৩৪-১৮৮৯ 
শ্রী.) একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধলেখক ছিলেন। 
তার লেখ! 'পালামৌ+, ‘জাল প্রতাপচাদ’ প্রভৃতি 
গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক 
ছিলেন। 
৷৷ ব্লামেল্দ্ৰজুন্দৰ্ল তিনেদী ॥ 
বিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক ও প্রবন্ধকার। 
রামেন্দ্ৰসুন্দৰর ( ১৮৬৪-১৯১৯ খ্ৰী.) - প্রকৃতি”, 
“জিজ্ঞাসা” “কর্মকথা” ‘চরিত-কথ|’, “নানাকথা” 
“বিচিত্র প্রসঙ্গ” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে বাংলা 


a } প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


যামেন্দনুন্দর ত্ৰিবেদী 


সাহিত্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তিনি 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম 
ছিলেন। 
॥ ল্লামনাল্লায়ণ তন্ত্র ॥ ৯১ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব (১৮২২-১৮৮৬ খ্ৰী) ছিলেন 
একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার । ২৪ পরগনা জেলার 
হরিনাভি গ্রামে তার জন্ম। তার “কুলীনকুলসর্বন্থ' 
প্রথম বাংল! সামাজিক নাটক (১৮৫৪ খ্ৰী.) ৷ “বেণী- 
সংহার নাটক’, ‘রত্লাবলী নাটক’, “অভিজ্ঞান শকুম্ভল 
নাটক’, ‘নব-নাটক’, ‘মালতীমাধব নাটক’, ‘যেমন 
কর্ম তেমন ফল’, ‘চক্ষুদান’ প্রভৃতি বহু নাটক 
তিনি রচনা করেন। লোকে তাকে বলত নাটুকে 
রামনারায়ণ ৷ ‘দক্ষযজ্ঞম্‌’, ‘আৰ্যশতকম্‌’ প্রভৃতি 
তার সংস্কৃত রচনা! । 
॥ মাহক্ছেল সগ্লুস্বুদন দক্ত ॥ 
বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক 
প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক মধুসূদন দত্ত (১৮২৪- 


১৮৭৩ শ্রী.) বর্তমান বাংলাদেশের যশোহরের 
সাগরদ্দাডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ৷ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করে মাইকেল উপাধি লাভ করেন । 


মাইকেল মধুসুদন দত্ত 
‘মেঘনাদবধ’ কাব্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচন|। 
শিমিষ্ঠা', ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, 'বুড় শালিকের 
ঘাড়ে রো?” ‘পদ্মাবতী নাটক’, “তিলোত্বমাসম্ভব 


তিনি 


কাব্য’, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য’, ‘কৃষ্ণকুমারীনাটক’, 
'চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ‘হেক্টর বধ্য, 'মায়াকানন" 
প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচন| করেন ৷ ইংরেজী রচনায়ও 
তার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল । 
৷৷ স্লাজকু্ণ ৰায় ৷৷ 

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রাজকুষ্ণ রায় (১৮৪৯- 
১৮৯৪ শ্রী. ) ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষরের অন্যতম অষ্টা । 
‘পতিব্ৰতা’, ‘লয়ল|-মজনু’, ‘দ্বাদশ গোপাল’ 
(১৮৭৮ খ্ৰী), 'বামনভিক্ষা' (১৮৮৫ খ্ৰী.), 'হিরণ্যয়ী’, 
‘কিরণ্ময়ী’, গিরিসন্দৰ্শন’, 'আগমনী’, “নিভৃত 
নিবাস’ প্রভৃতি গ্ৰন্থ তিনি রচন| করেন ৷ 


সাহিত্য ৭০৯ 


॥ দীনবন্ধু মিত্র ৷ 
বিখ্যাত নাটক “নীলদর্পণে*র রচয়িতা দীনবন্ধু 
মিত্র ( ২৮৩০-১৮৭৩ শ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ 


দীনবন্ধু মিত্ৰ 

নাট্যকার ৷ ‘নবীন তপস্থিনী',“সধবার একাদশী’ 
(সামাজিক নাটক), ‘কমলে কামিনী’, ‘লীলাবতী’, 
“বিয়ে পাগলা বুড়ো’, ‘জামাই বারিক' প্রভৃতি বহু 
গ্রন্থ তিনি রচন| করেন ৷ 
॥ গিল্রিশলল্দ্ৰ হঘোন্ন ॥ 

বিখ্যাত নট, নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চপরিচালক 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১ খ্ৰী) কলকাতায় 
জন্মগ্রহণ করেন। “সীতার বনবাস’, “বিশ্বমঙ্গল 
ঠাকুর, “সিরাজুদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', “প্রফুল্ল, 
‘বলিদান', 'শাস্তি কি শাস্তি, ‘তপোবন', ‘লক্ষ্মণ 
বর্জন" 'পাগুবের অজ্ঞাতবাস', 'পাণ্ডব কৌরব', 
ছত্রপতি', 'হারানিধি" প্রভাসযজ্ঞ', চৈতন্যলীল৷', 
‘আশাতরু' প্রভৃতি ৭০ খানি নাটক, প্রহসন ও 
গীতিনাটা রচনা করেন ৷ 


গিরিশচন্র ঘোষ 
৷ অস্সতলাল্ শ্ৰস্স ॥ | 
অমৃতলাল বস্তু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্ৰী.) ছিলেন 
একজন যশস্বী নট ও নাট্যকার । তার নাটক ও 


অমৃতলাল বহু 
প্রহসনের মধ্যে 'হরিশ্চন্দ্র, ‘তরুবালা’, ‘খাসদখল', 


৭১৩ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


‘বিবাহবিভ্ৰাট’, 'বিজয়বসন্ত', ‘অবতার’, 'ব্যাপিকা! 
বিদায়’ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ । তার রচিত অনেক 
গান আছে। 


৷৷ ক্ষীক্লোদঞ্ৰসাদ বিদ্যাবিলোদ ৷ 

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ওঁপন্থাসিক ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ ( ১৮৬৩-১৯২৭ খ্ৰী ) ‘আলিবাব৷’, 
নন্দকুমার' ‘আলমগীর’', ‘নিবেদিতা’, "সাবিত্রী", 
‘বঙ্গেশ্বৰ প্রতাপাদিত্য', ‘পদ্মিনী’, 'চাদবিবি', 
মিশরকুমারী’ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচন| করেন ৷ 


৷৷ ল্ৰিজেল্দ্ৰলাল ব্লায্ম ৷৷ 
বিখ্যাত গীতিকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্ৰলাল 
রায় ( ১৮৬৩-১৯১৩ খ্ৰী.) নদীয়। জেলার কৃষ্ণনগরে 


ন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
জন্মগ্রহণ করেন। 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', ‘মেবার 
পতন’, ‘পুনৰ্জন্ম', ‘পরপারে’, ‘আষাঢ়ে’ 'ত্রাহস্পর্শ', 
প্রায়শ্চিন্ত, ‘কন্কি অবতার", “পাষাণী', ‘সীতা’, 
‘ভীষ্ম’, “প্রতাপসিংহ', 'ছ্র্গাদাস' প্রভৃতি নাটক ও 
প্রহসন তিনি রচনা করেন। তিনি বহু উৎকৃষ্ট 


সংগীত রচনা করেন ৷ ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার 
তিনি প্রতিষ্ঠাত। ৷ দিলীপ কুমার রায় তীর পুত্র ৷ 


॥ স্লসেশচল্দ্ৰ দত্ত ৷৷ 

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯ শ্রী.) এতিহাসিক 
উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার ‘রাজপুত 
জীবনসন্ধ্যা” “মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', ‘মাধবীকঙ্কণ’, 
‘বঙ্গবিজেতা’ প্রভৃতি এঁতিহাসিক উপন্যাস 
স্থপ্রসিদ্ধ। ‘সমাজ’, ‘সংসার’ প্রভৃতি কয়েকটি 
সামাজিক উপন্যাসও তিনি রচনা করেন! তিনি 
বরোদ। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন ৷ 


॥ স্লাখালদাস বৰ্ৰক্দ্যোপীথ্যান্ছ৷ ৷৷ 

বিখ্যাত প্ৰত্নতাত্বিক ও এঁতিহাসিক রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯২-১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) মোহেন-জোৌ।- 
দরে। ও হরগ্। গ্রাম খনন করিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। তার রচিত ‘শশাঙ্ক’, ‘ময়ুখ’, ধৰ্মপাল’, 
'পাষাণের কথা’ প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থ ৷ 


॥ প্রক্তাতক্ষুমাল্প সুষ্ধখোপাপ্যাফ় ॥ 

প্রখ্যাত গুঁপন্যাসিক ও গল্পলেখক প্রভাত 
কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-:৯২২ খ্ৰী) বর্ধমানের 
ধাত্রীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ৷ তার লেখ! “সন্দুর 
কৌটা”, ‘নবীন সন্ন্যাসী’, “সত্যবালা', ‘রত্নদীপ’, 
'রম। সুন্দরী” প্রভৃতি উপন্যাস ও বহু গল্প প্রভূত 
খ্যাতি অর্জন করেছিল। 
॥ স্পল্রত্চ্ুত্দ চুট্টোপাধ্যাফা ॥ 

আধুনিক যুগের প্রথিতযশ। কথাসাহিত্যিক 
শরৎচন্দ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন ৷ তিনি ‘চন্দ্ৰনাথ’, দেবদাস’, ‘বড়দিদি’, 
‘রামের সুমতি’, “বিন্দুর ছেলে’ 'গৃহদাহ', ‘দত্ত৷’, 
পল্লী সমাজ’, ‘নববিধান’, “শেষপ্রশ্ন', ‘পথের দাবী’, 
'অরক্ষণীয়া', “পরিণীতা?, ‘বামুনের মেয়ে’ ‘পণ্ডিত 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


মশাই’ প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাস রচনা করেন ৷ তার 


শ্রচিত বহু ছোট গল্প সাহিত্য জগতে সুপ্ৰসিদ্ধ ৷ 
৷ চাক্ুচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাপ্যযাস্ম ॥ 


প্রখ্যাত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৭৭-১৯৩৮ খ্ৰী) হাইফেন', ‘স্রোতের ফুল", 
‘যমুনাপুলিনে ভিখারিনী”, চোরকীটা’, ‘দোটানা’, 
মুক্তিস্নান’, ‘নষ্টচন্দ্ৰ’ প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাস রচনা 
করেন । তার 'রবিরশ্মি’ রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনা- 


মূলক অপূৰ্ব গ্রন্থ । 
৷ স্নক্ৰুূচলালল ল্ৰন্দ্যোপাথ্যাস্ম ॥ 
প্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৭- 


১৮৮৭ খ্ৰী.) বর্ধমানের বাকুলিয়| গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন ৷ তিনি 'রসসাগর'-নামক এক পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’, 'কর্মদেবী', 
‘কাঞ্চী কাবেরী", 'শুরসুন্দরী” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের 
মধা দিয়ে তিনি পরাধীন জাতির লোকেদের মনে 


স্বাধীনতার কামনা জাগিয়ে তোলেন । 
॥ হেন্মভত্দ্ৰ জন্দ্যোগ্পাধ্যান্ ৷৷ 


মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, রূপক, গীতিকবিতা৷ 
প্রভৃতি রচনা করে হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৪৫- 


হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৩১০ বঙ্গাব্দ) অশেষ যশ অর্জন করেছেন। তার 
'বৃত্রসংহার কাব্য’, “দশমহাবিগ্যা”, “আশা-কানন' 
“বীরবাহু কাব্য”, “চিন্তাতরঙ্গিণী”, ‘ছায়াময়ী’ প্রভৃতি 
অসংখ্য রচনা সুরিখ্যাত। ৰ 
৷৷ নন্বীনচত্্র সেন ॥ রা 
বাংলার স্বনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন 


নবীনচন্দ্র সেন 


৭১২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


(১৮৪০-১৯০৯ শ্রী ) 'অবকাশরপঞ্রিনী”, “পলাশীর 
যুদ্ধ’, 'রৈবতব', ‘কুরুক্ষেত্র; ‘প্রভাস’, “অমিতাভ”, 
'রঙ্গমতী”, “আমার জীবন”, প্রবাসের পত্র প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা করেন। 


৷৷ নিহান্লীলাল চক্রবর্তী RD. 


আধুনিক গীতিকাবোর জনক :, বিহারীলাল 
চক্ৰবতী (১৮৩৫-১৮৯৪ খ্ৰী) পূর্ণিমা’, ‘সাহিত্য 
সংক্ৰান্তি’), 'অবোধ বন্ধু” ‘সংগীতশতক’, ‘বঙ্গমুন্দরী’, 


বিহারী লাল চক্রবর্তী 
'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধিলাভ 
করেন। তাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুর বলা হয় । 


॥ স্ললীভ্দ্ৰনাথ ঠাকুর ৷৷ 

বঙ্গ সাহিত্যে এক স্মরণীয় সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ 
১৮৬১-১৯৪১ শ্রী) জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারৈ 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ “প্রিন্স দ্বারকানাথ 
ঠাকুর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভার 
'গীতাঞ্জলির' ইংরেজী অনুবাদ পড়ে সুইডিশ 
আকাডেমি তাকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল 
পুরস্কার দেয়। রবীন্দ্রনাথ কবি, গীতিকার, 


গল্পলেখক, উপন্যাসিক. নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক, 
অভিনেতা, চিত্রকর ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তার 
'ভান্থুসিংহের পদাবলী”, ‘কড়ি ও কোমল’, ‘সোনার 
তরী’, 'খেয়”, ‘চৈতালি’, “বৌঠাকুরানীর হাট”, 
'রাজধি', গোরা", “ঘরে বাইরে’, “নৌকাডুবি? 
‘শেষের কবিতা”, বাল্মীকি প্রতিভা", “বিসর্জন” 
“রাজা ও রানী’. 'রক্তকরবী', ‘ডাকঘর’. 'গৃহপ্রবেশ” 
শেষরক্ষা”, চিরকুমার সভা”, শ্যাম৷’, 'চগ্ডালিকা* 
তাসের দেশ’, ‘চার অধ্যায়’ ‘জীবনস্মৃতি’ প্রভৃতি 
অসংখ্য গ্রন্থ বিপুল যশ অর্জন করেছে। ‘চুটি, 
কাবুলিওয়ালা”, ‘পোস্টমাস্টার’ প্রভৃতি অসংখ্য 
ছোট গল্প লিখে তিনি বাংল! সাহিত্যের পরিপুষ্ট 
করেছেন। তিনি প্রায়তিন হাজার গান লিখে তাতে 
নিজে সুর দিয়েছেন ॥ বহু শিশুপাঠ্য গ্ৰন্থও তিনি 
রচন। করে গেছেন এত বড় সাহিত্যিক ভারতে 
কেন সারা বিশ্বে কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। 

বহু কবি, গীতিকার, ওঁপন্থ্যাসিক, গল্পলেখক' 
নাট্যকার. শিশুপাহিতিক বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যকে 


সাহিত্য 2 


সমৃদ্ধ করেছেন ও করে যাচ্ছেন। গোবিন্দচন্দ্ 
দাস, যতীন্দ্রমোহন বাগচী যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত 
প্রমথ চৌধুরী (বীরবল). রাজশেখর বন্থ (পরশুরাম), 
মোহিতলাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, 
প্রেমাঙ্কূর আতর্থা, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালী- 
প্রসন্ন সিংহ, স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), 
অন্নদাশংকর রায়, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রবোধ 
সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, 
আশাপূর্ণ! দেবী, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ 
দাশ, সুকান্ত ভট্টাচাৰ্য, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, 
সুবোধ ঘোষ, মনিশংকর মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্ৰ, বিভূতিভূষণ 
মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী জরাসন্ধ, শক্তিপদ 
রাজগুরু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার 
মিত্র, বিনয় মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ, বীরেন্দ্রকৃষ্ 
ভদ্র, গৌরকিশোর ঘোষ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, অধিল নিয়োগী, 
সুকুমার সেন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়ংবদা দেবী, 
শিবরাম চক্রবর্তী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, 
সত্যজিৎ রায়, রমাপদ চৌধুরী, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, 


সুকান্ত ভট্টাচার্য 
নারায়ণ সান্যাল, সুনীল গাঙ্গুলী, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ 
ভট্টাচাৰ্য এবং আরে! অনেকে বাংলা সাহিত্যকে 


॥ শিশু সাহিত্য ॥ 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় 


/0, 


কালিদাস রায় 


(চৌধুরী), যোগীন্দ্র সরকার, স্ুুখলতা রা, 
দ্বক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, লীলা মজুমদার, হেমেন্দ 


৭১৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
কুমার রায় প্রভৃতি বহু শিশুসাহিত্যিকের রচনায় 
বাংল! সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ৷ 


মেলে ৷ আরবীয় সাহিত্যিকের তাদের কবিতা 
স্থর সহযোগে গাইতেন ৷ এই সব কবি সাহিত্যিক- 
দের বল! হত রাউই। তাঁদের কবিতাকে বলা হত 


কাশিদা। 
ইন্রানীক্ সাহিত্য 


ইরানীয় সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থের 


নাম জরথুস্্র রচিত 'জেন্দ আবেস্তা।” গ্রীকবীর 
আলেকজাগারের আক্রমণে প্রাচীন ইরানীয় 


সাহিত্যের বহু নিদর্শন নষ্ট হয়ে যায়। পারস্তের 
(ইরানের) চার জন বিখ্যাত কবির নাম ওমর 
খৈয়াম, হাফিজ, সাদি ও ফিরদৌসী। বহুপঠিত 
আরব্যোপন্তাস পারসিক ভাষায় রচিত। গ্ৰন্থ- 
খানির নাম আলেফ লয়লা বা একাধিক সহস্ৰ 
রজনী । 


স্থকুষার রায় 


আক্রবীয় সাহিত্য 
যীশু খ্ৰীষ্টের জন্মের অন্ততঃ হাজার বছর আগে 


আরবীয় সত্যতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে সময়কার 
কোন সাহিত্যের কথা জানা যায় না। এম -৮ম 
গ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীতে রচিত সাহিত্যের কিছু কিছু সন্ধান 


জয়ণুস্ট 
॥ ওম্নব্ল খৈ0্পান ৷৷ 
পারস্তের প্রসিদ্ধ কবি (মৃতু ১১২৩ খ্ৰী)। তার 
প্রণীত কাব্যগ্ৰন্থ 'রুবাইয়াং। এই ‘র্ুবাইয়াং 
কবিতাগ্চ্ছ পৃথিবীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত 
হয়েছে। 


॥ হাফিজ ॥ 

প্রসিদ্ধ পারসিক কবি হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন। তার প্রকৃত নাম শামসুদ্দীন 
মহম্মদ ৷ তার রচিত গ্রন্থের নাম “দিওয়ান হাফিজ’ ৷ 
৷ শেখ সাদী ॥ 

শেখ সাদী (১১৭৪-১২৯২ খ্ৰী) ছিলেন একজন 


প্রসিদ্ধ পারসিক কবি। তার রচিত “গুলিস্তান” ও 
‘বুস্তান’ প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ । 
৷৷ ফ্ৰিল্লদৌস্ী ॥ 

গজনীর মামুদের সভাকবি ফিরদৌসী 


(৯৩৭-১০২০ খ্ৰী.) বিখ্যাত কাব্যগ্ৰন্থ ‘শাহনামা’ 


ফিরদৌসী = 


রচনা ক্লরেন। ফিরদৌসীর প্রকৃত নাম মুহম্মদ 
আরুল কাসিম । 
॥ গ্রীক সাহিত্য ৷৷ 

প্রাচীন যুগে গ্রীস বহু দিক্‌ দিয়ে উন্নত ছিল। 
তার সাহিত্যও অপূর্ব ছিল। হোমার, ঈসপ, 


আনুমানিক 
৬২৪-৫৬৫ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ), আযানাক্সিম্যাণ্ডার (Anaxi- 
mander, ৬১১-৫৪৭ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্ ), হেরাক্লিটাস 


থেলিজ ( Thales of Miletus, 


(Heraclitus of Ephesus, আনুমানিক 
৫৪০-৪৭৫ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ, এসকাইলাস (Aeschylus, 
৫২৫-৪৫৬খ্ৰীষ্পূৰ্বাব্দ । গ্রীক নাট্যসাহিত্যের জনক), 
সফক্লিজ ( Sophocles, ৪৯৫-৪০৬, খীষ্টপূর্বাব্দ ৷ 
শতাধিক নাটকের রচয়িতা ), ইউরিপিডিজ (Euri- 
Pides, ৪৮০-৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, ৯২টি নাটকের 
রচয়িতা ৷ বিয়োগান্ত নাটক-রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ), 
আারিস্টফেনিজ ( Arist০চhanes, আনুমানিক 
৪৪৪-৩৮৫ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব, ৪৪ খানি মিলনাস্তক 
নাটকের রচয়িতা ), সক্রেটিস ( ‘দৰ্শনশীস্ত্’ অধ্যায় 
দ্ৰষ্টব্য ), আযারিস্টটল ( ‘দৰ্শনশাস্ত্ৰ অধ্যায় দ্র. ) 


ইউরিপিডিজ 


প্রভৃতি বহু মনীষী তাদের বহুমুখী প্রতিভার 
দ্বার! গ্রীক সাহিত্যকে বিভিন্ন, কালে সমৃদ্ধ করে 
গেছেন । 


॥হোহ্মাল্ল ॥ 

গ্রীক মহাকবি হোমার (০৫) খ্ৰীজন্মের 
প্রায় সাতশ বছর আগে বর্তমান ছিলেন। তিনি ‘দ্য 
ইলিয়াড’ (116 11190) ও ‘অভিসি’ (0dyssey)- 
নামক ছু'খানি মহাকাব্য রচনা করেন। ইলিয়াডে 
আছে, ট্রয় শহরের রাজকুমার প্যারিস স্পার্টার রাজা 
মেনেলাউসের পত্নী হেলেনকে নিয়ে গেলে মেনে- 
লাউস ও তার ভাই আগামেমনন অন্যান্ত গ্ৰীক 


রাজাদের সাহায্য ট্রয় অবরোধ করেন। ইউলিসিস, 


আাকিলিজ, আযাগামেমনন প্রভৃতি বীরদের 
সাহায্যে মেনেলাউস দশ বৎসর যুদ্ধের পর 
হেলেনকে উদ্ধার করেন। 

অডিসি ইলিয়াডের উপসংহার । ট্রয়যুদ্ধের পর 
গ্রীকবীর ইথাকার রাজ! অডিসিউসের নান! 
দুঃসাহসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বদেশে ফেরার কথা 
নিয়ে অডিসি রচিত। 


॥ সপ ॥ 

বিখ্যাত গ্রীক নীতিগল্প-লেখক ঈসপ (১৪5০, 
আনুমানিক ৬২০-৫৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ) ছিলেন একজন 
ক্রীতদাস । জীবজন্কদের নিয়ে রচিত নীতিগল্পের 
লেখক হিসাবে ঈসপ বিখ্যাত। অনেকে অবশ্য 
বলেন, ঈসপের নামে যে নীতিগঞ্জ প্রচলিত 
(Aesop's Fables) তা! ঈসপের রচন! নয় । তার 


সাহিত্য ৭১৭ 


মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে ব্যাব্রিয়াস বলে এক 
ব্যক্তি গল্পগুলি লেখেন। 
প্রাচীন মিম্পল্লীস্্ সাহিত্য 

মিশরীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন (‘ধর্মের কথা’ 
অধ্যায় দ্র.)। প্রায় তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে 
মিশরের সম্ৰাট্‌ (ফেরে! ) রাজত্ব শুক করেন ৷ দ্বাদশ 
রাজবংশের সময়ে মিশরীয় সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয়। সম্বাট্‌ চতুৰ্থ আমেন-হোটেপের রচিত 
নূর্যদেবত। আটনের স্তুতি সাহিত্যরসোচ্ছল ৷ 
সেগুলি মিশরের এক জাদুঘরে রক্ষিত আছে। 


কোমান সাহিত্য 

বর্তমানে রোম ইটালীর একটি রাজধানী মাত্র । 
পূর্বে রোম সাত্রাজ্য বলতে সার! ইটালী ও অন্যান্য 
স্থানকে বোঝাত। প্রাচীন রোমে যেমন অনেক 
প্রথম শ্রেণীর সাহিত্োর স্থষ্টি হয়েছিল, ইটালীতেও 
তেমনই বহু সাহিত্যিকের দ্বার! উৎকৃষ্ট সাহিত্য হৃষ্ট 
হয়েছে। নাটক, অনুবাদ, ইতিহাস, প্রবন্ধ, কাব্য, 
উপন্যাস প্রভৃতির ভিতর দিয়ে সেই সাহিত্য 
পৃথিবীতে বিপুল সমাদর লাভ কয়েছে। 


॥ প্ল্োল ও টেক্রেন্স ॥ 

প্লটাস (71095 Maccius Plautus, 
আনুমানিক ২৫৪-১৮৪ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ ) ও টেরেন্স 
( Terence, আনুমানিক ১৯০-১৫৯ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ ) 
রোমান যুগের প্রসিদ্ধ কমেডি বা মিলনান্তক 
নাট্যকার ৷ প্রটাস প্রায় ১৩০ খানি নাটক রচনা 
করেন বলে জানা যায়। 


॥ কেট ৷ 
কেটে] 


( Marcus Porcius Cato, 


২৩৪-১৪৯ খৰীষ্টপূৰ্বাব্দ ) সাত খণ্ডে রোমের ইতিহাস 
লেখেন। তাকে রোমক যুগের আদি গগ্যলেখক 
বল। হয়। 
॥ সিসেক্রো॥ 

প্রখ্যাত বাগ্মী ও দার্শনিক সিসেরো (Marcus 
১০৬-৪৩ খ্ৰীপূৰবাব্দ ) গগ্ঠ- 
সাহিত্য রচনায় উচ্চস্থান অধিকার করেন ৷ তিনি 
জুলিয়াস সীজারের বন্ধু ছিলেন। জুলিয়াস 
সীজারের মৃত্যুর পর তিনি নিহত হন 111 


Tullius Cicero, 


৷৷ ভাৰ্জিল।৷ 


ভাঞ্জিল , 
(Publius Vergilius Maro, ৭০-১৯ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ) 
বিখ্যাত 'ইনিড' ( Aeneid ) কাব্যের রচয়িতা । 
ট্ৰয় যুদ্ধের পরে ইনিয়াসের ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে 
গ্ৰন্থখানি রচিত ৷ 


৭১৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


উর 


॥ টাহট্রাস লিজ্ভিয়াস ॥ 

টাইটাস লিভিয়াস (Titus ][.1ঘ10$, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
৫৯-১৭ অব্দ ) ১৪২ খণ্ডে সমগ্র রোমের ইতিহাস 
লেখেন । তিনি Livy নামে পরিচিত । 
॥ ল্লিনি ॥ 

প্রিনি ( Pliny the Elder, ২৩-৭৯ খ্ৰী. ) 
Natural History রচন| করেন। গ্রন্থটি ৩৭ 
খণ্ডে বিভক্ত ৷ 


॥ শুভ্ভিড ৷৷ 

ওভিড (0৩14, ৪৩ খ্রী্পূর্বাব্দ-১৮ খ্ৰীষ্টাব্দ ) 
Art of Love ও Metamorphoses-নামক 
দুইটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচন| করেন ৷ ES 


| দান্তে ৷ 


৷) 


দান্তে ( Dante 4১118171215, 


দান্তে 
স্ত্রী) ইটালীর সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি। তিনি ‘Divine 
Comedy’-নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িত। । 


॥ পেল্ৰাৰ্ক ॥ 


পেত্ৰাৰ্ক ( Francesco Petrarch, ১৩০৪- 


পেত্রার্ক 
৭৪ খ্ৰী. ) বহু উৎকৃষ্ট সনেট ব| চতুর্ঘশপদী কবিতা 
রচন| করেন । 


৷ বোক্ষালিণ ৷৷ 

বোকাচিও (Giovanni Boccaccio, ১৩১২- 
১৩৭৫ খ্ৰী. 'ডেকামিরন' ( Decameron)-নামক 
গল্পগ্রস্থের রচয়িতা । 


সাহিত্য ৭১৯ 


হিক্ৰু সাহিত্য 

যীশু খ্ৰীষ্টের জন্মের প্রায় আটশত বংসর আগে 
হিক্র সাহিত্যের স্থষ্টি । ইহুদী জাতির প্রাচীন 
সাহিত্যকে হিক্র সাহিত্য বলা হয়। বাইবেলের 
ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশের মোট ৩৯ খণ্ড হিক্র ভাষায় 
লেখা ৷ 

ইহুদীদের ধর্মগ্রস্থের নাম “তালমুদ'। কেউ 
কেউ মনে করেন তালমুদ মোজেসের লেখা ৷ কেউ 


মোজেস 
কেউ বলেন এজরার লেখা। তালমুদ ছুরকমের 
_জেরুজালেমের ও ব্যাবিলনের। ইহুদীরা 
ব্যাবিলনের তালমুদ মেনে চলেন। 
হক্লেজী সাহিত্য 


খ্ৰীষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে জার্মানি থেকে 


আঙ্গলস ( Angles ), স্যাক্সন (58077) ও জুট 
(Jute ) জাতির লোক এসে ইংল্যাণ্ড জয় করে। 
তাদের দ্বারাই আ্যাংলে।স্তাক্সন ইংরেজী সাহিত্য 
গড়ে ওঠে । নে যুগের বিখ্যাত কাব্য বেওউলফ 
( Beowulf ) । 


॥৷ ব্ৰীড | 

বীড ( Bede, the Venerable, ৬৭৩-৭৩৫ 
খ্ৰী) নামে একজন সন্যাসী ল্যাটিন ভাষায় ইতিহাস 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচন| করেন। 


॥ কাজা আলফ্ৰেড ৷৷ 
রাজা আলফ্ৰেড ( Alfred the Great, 


আলফ্রেড দ্য গ্রেট 
৮৪৯-৮৯৯ শ্রী.) ইংরেজী গগ্ভসাহিত্যের জনক বলে 
প্রসিদ্ধ। 
নর্মানরা একাদশ শতকে ইংল্যাণ্ড জয় করে। 
ক্রমে ক্রমে ইংল্যাণ্ডে আংলো-নরম্যান ইংরেজী 
সাহিত্য গড়ে ওঠে। 
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চলা ॥ 
বিখ্যাত ক্যানটারবেরি টেল সম’ (Canterbury 
Tales রচন| করে চসার (Geoffrey Chaucer, 


চপার 
১৩৪৩-১৪০০ খ্ৰী ) প্রভূত যশ অর্জন করেন। 
তাকে বিশুদ্ধ ইংরেজীর জনক বলা হয়। 


॥ জন গুল্লাইলিম্ক ॥ 
জন ওয়াইক্লিফ (John. Wyclif, ১৩২৪-৮৪ 
খ্ৰী) ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। 


॥ ল্যা৷ৎলাণ্ড ৷৷ 

ল্যাংল্যাণ্ড (William Langland ১৩৩০- 
১৪০০ শ্রী.) ‘The Vision of Piers the 
Plowman’ নামে একটি করুণ কাব্য রচনা 
করেন। 


॥জন্ন গাওয়ার ॥ 
জন গাওয়ার (John Gower, ১৩২৫-১৪০৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


শ্রী) 00706555109 Amantis নামে একটি কাব্য 
রচন! করেন ৷ রি 
॥ এলিজালেথীস্ম সাহিত্য ৷৷ ৰ; 

রানী এলিজাবেথের সময়ে ইংল্যাণ্ডে যে 
সাহিত্যের স্থষ্টি হয় তাকে বল! হয় এলিজাবেথীয় 
সাহিত্য । তখন ৱরেনেসাসের যুগ চলছে। 


॥ এডমণ্ড স্সেল্নানস ॥ 


এডমণ্ড স্পেন্সার (Edmund Spenser, 


এডমণ্ড স্পেন্সার 
১৫৫২-১৫৯৯ শ্রী.) "দ্য ফেয়ারী ক্যুইন” ‘শেফাৰ্ড স 
ক্যালেণ্ডার’ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। 


॥ ক্ৰিলিপ৷ শিডন্নী । 

ফিলিপ সিডনী (Sir Philip Sidney, ১৫৫৪- 
৮৬ খ্ৰী) রানী এলিজাবেথের প্ৰিয়পাত্ৰ ছিলেন ৷ 
তিনি 'আর্কেডিয়া', ‘আ্যাপলজি ফর পোয়েট্র, 
‘ডিফেন্স অব পোয়োট্র' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
তিনি যুদ্ধকালে জুটফেনে মারা যান ৷ 


নেলসনের স্থৃত্যু 

১ম ভাইকাউণ্ট হোরেসিও নেলসন (186 Viscount 
Horatio Nelson, ১৭৫৮-১৮০৫ খওী.) ছিলেন একজন 
অতিশপ্রাসদ্ধ ইংরেজ সমরনায়ক ৷ এঁতিহাসিকেরা তাঁকে 
পৃথিবীর সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নৌসেনাপাতি বলেন ৷ তিনি প্রায় 
সারা জশবন ধরে যুদ্ধ করে গেছেন ৷ ১২ বছর বয়সে 
তিনি জাহাজে কার্যরত হন। ১৭৯৩ খদী, তিনি 
ক্যাপ্টেন হন ॥ ১৭১৪ খণষ্টাব্দে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে 
তাঁর একটি চক্ষু বিনষ্ট হয় । ১৭৯৭ খী তিনি রিয়্যার- 
আযাডামরাল হন ৷ যুদ্ধে তাঁর ডান হাত কাটা যায়। 
১৭৯৮ খত, আবুককির উপসাগরে তিনি ফরাসীদের 
পরাজিত করেন ৷ ১৮০৫ খত, দ্রাফালগারে তাঁর বাহিনী 
ফরাসী নৌবাহনীকে ধংস করে। কিন্তু এই যুদ্ধে 
ফরাসীদের জাহাজ থেকে একটি গুলি এসে তাঁর দেহে 
বিদ্ধ হয়। তিনি জাহাজের পাটাতনে লহাটয়ে পড়েন। 

নেলসন মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শুনতে পেলেন, তাঁর 
বাঁহনগর জয় হয়েছে। তিনি অবশ হাত উধে তুলে 
তাঁর জয়লাভের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । 

[পূর্বপৃঙ্ঠার উপরের ছবি ] 


স্বানী ইজাবেলার দরবায়ে কলাস্বাস 


রান’ ইজাবেলা (153১5118 ], ১৪৫১-১৫০৪ খা.) কলাদ্বাস অবশ্য ভারত ও চীনে যাবার জন্যে যাত্রা 
ছিলেন স্পেনের অন্তর্গত ক্যাস্টিলের বিখ্যাত রানী। করেন। কিন্তু তিনি ১৪৯২ খণ্ড, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ- 
আল্লাগনের পণ্চম ফা্ডন্যাণ্ড (Ferd।n৪nA %, ১৪৫২- পুঞ্জে গিয়ে পেশছান। তিনি আরো কয়েকবার পশ্চিম 
১৫১৬ খুসি) ১৪৬৯ খণ্টাব্দে ইজাবেলাকে বিবাহ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যান। উত্তর ও দক্ষিণ আমোরকার 
করেন ৷ প্রধানতঃ ইজাবেলার উৎসাহে ও প্রেরণায় মূল ভূথণ্ডেও তিনি পেছেছিলেন। কলাম্বাস সোনা, 
কলাদ্বাস (Cueustopher Columbis, ১৪৫১-১৫০৬ রক্ষ ও মসলার সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু তা 
খুশি সমদ্রযান্জা করেন । কলাম্বাস ছিলেন মূলতঃ ইতালীয় পান নি। 
নাবিক। কিন্তু ইতালীয় সরকার থেকে সহায়তা না পেয়ে কলাম্বাসের সমদ্র-আভযানের কাহিনী ইউরোপে 
স্পেনে যান ৷ রান’ ইজাবেলা তাঁর দুরন্ত আঁভলাবের প্রচারিত হলে সেখানকার বিভিন্ন দেশে সমুদ্রপথে যাত্রার 
কথা শুনে তাঁকে জাহাজ, লোকজন ও প্রয়োজনীয় অর্থাদি জন্যে উৎসাহের সণ্ডার হয়। 


দিয়ে সাহায্য করেন ৷ [ পৰবেপণ্ঠোর নীচের ছাব ] 
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॥ ভ্রিলস্টোকফ্কাল্ আার্জো! ॥ 

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মারলো 
(Christopher Marlowe, ১৫১৪-১৫৯৩ খ্ৰী) 
'ডক্টর ফস্টাম’ (D1. FaustU$), ‘দ্য জ অব মালটা” 
(The Jew of Malta), ‘ট্যাম্বারলেন দ্য গ্রেট” 
(Tamburlaine the Great) ও “দ্বিতীয় এডওয়ার্ড’ 
(Edward 11) নামক নাটক রচনা! করেন। 


॥ ভহুলিয়াম শেকসলীয়াব ৷৷ 

সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপীয়ার 
(William Shakespeare, ১৫৬৪-১৬১৬ খ্ৰী ) 
মোট ৩৭ খানি নাটক রচনা করেন ৷ তার কমেডি 


'_ শেকসপীয়ার 
ব| মিলনাস্তক নাটকসমূহের মধ্যে ‘ঘর মার্চেন্ট অব 
তেনিস, ‘এ মিডসামার নাইট'স ড্ৰীম, “আজ 
ইউ লাইক ইট’, 'দ্ভ কমেডি অব এরর্দ্‌ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ। ট্র্যাজেডি ব| বিয়োগান্ত নাটকসমূহের 
মধ্যে “ম্যাকবেথ', ‘জুলিয়াস সীজার’, 'ওথেলো”, 
'হামলেট", ‘রোমিও আযাগু জুলিয়েট’, 'কীং লীয়ার’ 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শেকসপীয়ার সনেট রচনায়ও 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অভিনয়ও করতেন ৷ 


৬৩ 


॥ বেন জনসন ॥ < 

শেকসপীয়ারের বন্ধু ও খ্যাতিমান্‌ নাট্যকার 
বেন জনসন (Ben Jons০n, ১৫৭৩-১৬৩৭ খ্ৰী) 
“এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার", “এভ.রি ম্যান 
আউট অব হিজ হিউমার" ‘দি; আ্যোলকেমিস্ট’ 
প্রভৃতি নাটক রচন! করেন ৷ ১১৮ 


॥ প্ৰসিদ্ধ নাট্যক্যান্র ॥ 
বোমণ্ট (Francis Beaumont, ১৫৮৪- 


১৬১৬ শ্রী), ফ্রেচার (John Fletcher, ১৫৭৯- 
১৬২৫ খ্ৰী) জর্জ চ্যাপমান (George Chapman. 
১৫৫৯-১৬৩৪ খ্ৰী. ) প্ৰভৃতি নাট্যকার বহু নাটক 
রচনা! করে ইংরেজী নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে 
গেছেনু। 


॥ ভ্ৰ্যাম্সিস বেকনন ॥ 
এলিজাবেখীয় যুগের বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক ও 
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ফ্রান্সিস বেকন 
দার্শনিক ফ্রান্সিন বেকন (Francis Bacon 
১৫৬১-১৬২৬ শ্রী) ‘এসেজ', ‘নোভাস অৰ্গানাম’, 
‘আযাটলান্টিস প্ৰভৃতি প্রবন্ধগ্রস্থ রচনা করেন। 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ বাইবেলে অন্যুবাদ ৷৷ 

রাজ! প্রথম জেমসের নির্দেশে ৪৭ জন পণ্ডিত 
ইংরেজীতে বাইবেলের অনুবাদ করেন। এই 
অনুবাদ সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়। সাহিত্যরসোত্তীর্ণ 
এই অনুবাদের নাম Authorised Version of 
the Holy Bible 


৷ নিলউন্ন ॥ 
মিলটন (John Milton, ১৬০৮-১৬৭৪ খ্ৰী.) 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তার রচিত 
প্যারাডাইজ লস্ট’ (Paradise Lost) ও 'প্যারা- 
ডাইজ রিগেণ্ড (Paradise Regained) দুখানি 


! মিলটন 
শ্রেষ্ঠ কাবা। তার 'ল্যালোগ্রো' ([.' Allegro), 
‘ইল পেনসেরোসে।' ([[ 1061)52050), “লিসিডিয়াস' 
(Lycidius) প্রভৃতি কাবা স্ুবিখ্যাত। (৯ 


॥ ড্রাইডেন ॥ 
বাঙ্গ নাটক রচন| করে “যে-সব ইংরেজ কবি 
বিখ্যাত হয়েছেন তাদের মধ্যে জন ড্রাইডেন 


জন ড্রাইডেন 


(John Dryden. ১৬৩১-১৭০০ খ্ৰী) অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ। 'অল ফর লাভ', ‘রিহার্ম্যাল' প্রভৃতি তার 
রচিত গ্রন্থ। 
॥ জিখ্যাত ইৎন্রেজ নাট্যকার ॥ 
উইলিয়াম উইচালি (William Wycherley, 
১৬৪০-১৭১৫ খ্ৰী), উইলিয়াম কনগ্রীভ (William 
Congreve, ১৬৭০-১৭২৯ খ্ৰী, স্যার উইলিয়াম 
ড্যাভারন্যান্ট (Sir William Davernan*, 
১৬০৬-১৬৬৮ খ্রী)। স্যার জন ভ্যানক্র (১1 
John Vanbrugh, ১৬৬৪-১৭২৬ খ্ৰী) প্রভৃতি 
নাট্যকার বহু নাটক রচনা করে ইংরেজী সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করে গেছেন । 
॥আলালেকজাত্ডান্স পোপ ॥ 
আলেকজাগ্ডার পোপ (Alexander Pope, 
১৬৮৮-১৭৪৪ খ্ৰী) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও 
অনুবাদক । তার রচিত ‘এনে অন ম্যান' (6:55 
০n Man), ‘এসে অন ক্রিটিসিজ ম’ (Essay 07 
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আলেকজাণ্ডার পোপ 
Criticism), ইলিয়াড ও অডিসির অনুবাদ 
বিখ্যাত। 
॥ সুই ফু ৷ 


জোনাথান স্থুইফটু ( Jonathan Swift, 
১৬৬৭-১৭৪৫ খ্ৰী ) সুপ্ৰসিদ্ধ গালিভার’স ট্রাভেলস 


জোনাথান সুইফট. 


(Gulliver’s Travels) রচনা করে প্রভূত 


খ্যাতি অর্জন করেন (১৭২৬ খ্ৰী )। 
॥ ডাক্তান্স জনসন ॥ 

ডাক্তার জনসন ( Dr. Samuel Johnson, 
১৭০৯-১৭৮৪ খ্ৰী.) একজন বিখ্যাত ইংরেজ 


অব হিউম্যান উইশেস’, ‘দি আইডলার” “দ্ধ 
স্পেক্টেটর’, 'লাইভস্‌ অব পোয়েট্‌স্‌' প্রভৃতি বহু 


গ্রন্থ তিনি রচনা করেন । 
॥ অলিভাৰ্ল গোল্ডল্সিখ ৷৷ 


অলিভার গোল্ডম্মিথ 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলের্জ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক । 
তার রচনা_-গ্ ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড”, ‘দ্য 
ডেজার্টেড ভিলেজ, 'ছ ট্রাভলার্‌ শী স্ট্পস্‌ টু 
কংকার’ । এন 


কী 
ৰ, 


॥ এড শুয়াৰ্ড গিবন ॥ 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড * গিবন 
(Edward Gibbon, ১৭৩৭-১৭৯৪ খ্ৰী.) "দ্ধ 
ডিক্লাইন আ্যান্ড্‌ ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার’ 
(The Decline and Fall of the Roman 
Empire’ )-নামক ইতিহাসগ্রন্থ রচন। করেন। 


উপন্যাস রচন! 
॥ জন বানিস্মান ৷৷ 
জন বানিয়ান (John Bunyan, ১৬২৮-১৬৮৮ 
শ্রী) কারাগারে বন্দী থাকার সময়ে ‘পিলগ্ৰিম্‌স্‌ 


জন বানিয়ান 


প্রগ্ৰেম' (Pilgrim's Progress) নামে অত্যুৎকৃষ্ট 
রূপক উপন্যাস রচন। করেন। তার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ 
রচনা-গ্য হোলি ওয়্যার? ( the Holy war ), 
'গ্রেস আবাউনডিং? (Grace abounding ), ‘মি 
বাডমান" ( Mr. Badman ) | 


৷৷ স্যাসুস্নেল ক্লিচাৰ্ডসন ৷৷ 

স্তামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson, 
১৬৮৯-১৭৬১ খ্ৰী. ) বিখ্যাত “পামেলা” (Pame!2)- 
নামক উপন্যাসের রচয়িতা ৷ 


৷৷ হেনব্রী স্কিলভিহ, ॥ 
হেনরী ফিলডিং ( Henry Fielding, ১৭০১- 
১৭৫৪ খ্ৰী) ‘টম জোনস্‌’ (০ Jones), ‘জোসেফ 


হেনরী ফিলডিং 


আযাও,জ? ( Joseph Andrews ), 'আমেলিয়।' 


? 


( Amelia ) প্রভৃতি উপন্যাস রচন| করেন ৷ 


॥ ভোবিস্বাস স্মলেউ ॥ 

টোবিয়াস স্মলেট (Tobias George Smollet, 
১৭২১-৭১ খ্ৰী ) ‘পেরিগ্রিন পিকৃল্‌ ( Peregrine 
Pickle ), ‘কাউণ্ট ফ্যাদম’ (Count Fathom), 
'হামফ্রি ক্লিংকার’ (Humphry Clinker) প্রভৃতি 
উপন্যাস রচন! করে অশেষ প্রশংস! লাভ করেন। 


॥ লক্রেস্স স্ভাৰ্ন ॥ 

লরেন্স স্টার্ন ( Laurence Sterne, ১৭১৩- 
১৭৬৮খ্ৰী.) 'ট্িন্ট্যাম শ্যাণ্ডি' (Tristam Shandy), 
‘ত সেটিমেন্ট্যাল জামি’ (‘The Sentimental 
Journey ) প্রভৃতি বনু গ্রন্থ রচন! করেন। বাস 
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লরেন্স স্টান 


রসাত্মক রচন| লিখে তিনি খুব প্ৰসিদ্ধি অর্জন 
করেন ৷ 


॥ শেক্িড্যান ॥ 
শেরিড্যান ( Richard Brinsley Butler 
Sheridan, ১৭৫১-১৮১৬ খএী.) ছিলেন একঞ্জন 
বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার । 'গ্য- রাইভ্যালদ্‌ঃ 
(The Rivals), ‘পিজারে|’ ( Pizzaro ), ছি 
স্কুল ফর স্ব্যাণ্ডাল্‌স্‌’ ( The School for Scand- 
815) প্রভৃতি বহু সফল নাটক রচন! করেন। 
॥ জেম্্‌স্‌ উম্‌ংসল্‌ ॥ 
জেম্‌ম্‌ টম্সুন্‌ (307৩5 Thomson, ১৮৩৪- 
১৮৮২ খ্ৰী. ) ছিলেন একজন স্কটিশ কবি। তিনি 
'ছ সিটি অব ড্রেডফুল নাইট’ (The City of 
Dreadful Night )-নামক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ ৷ 


৷! টমাস গ্রে! 
টমাস গ্রে h০mas Gray, ১৭১৬-১৭৭১খ্ৰী.) 
একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি। তার ‘এলিজি 


টমাস গ্রে 
রিট্‌ন্‌ ইন এ কান্টি, চার্চইয়ার্ড' ( Elegy Written 
in a Country Churchyard ) অতি বিখ্যাত 


সুমধুর রচনা ৷ তার অন্যান্য কবিতা 'ওড অন এ 
ডিস্টান্ট প্রসপেক্ট অব ইটন কলেজ’ ( Ode ০0. ৪ 
Distant Prospect of Eton College) ও 
‘ওড্‌ টু আ্যাডভারসিটি’ ( Ode to Adversity ) 
বিখ্যাত কবিত| ৷ ন 
৷৷ উহুলিস়া ন কুলি-্ন॥ 

উইলিয়াম কলিন্স ( William Wilkie 
Collins, ১৮২৪-১৮৮৯ খ্ৰী.) একজন প্রসিদ্ধ 
উপন্াসিক। তার উপপ্তাস ‘প্র ডেড সিক্রেট' 
(The Dead Secret), ‘দি উম্যান ইন 
হোয়াইট*( The Woman in white ) ও ‘নে| 
নেম’ ( No name ) | 


৷৷ উহ্নলিস্নাম লুছলা বর ৷ 
উইলিয়াম কুপার ( William Cowper, 


৭২৬ 


প্রোগ্রেমিভ বুক অব নলেজ 


১৭৩১-১৮০০ খ্ৰী. ) একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। 


উইলিয়াম কুপার 


তার টাস্ক’ (785) অষ্টাদশ শতাব্দীর এক অতি 


প্রসিদ্ধ কবিতা। mmm 1) 
॥ উচ্মাস্ন চ্যাডারউন ॥ _ - 
টমাস চ্যাটারটন ( Thomas Chatterton, 


১৭৫২-১৭৭০ খ্ৰী. মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা = 


করেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যাৎকৃষ্ট কবিমনীষার 
অধিকারী । 


৷৷ উহুলিস্নাম লেক ॥ 

উইলিয়াম ব্রেক ( William Blake, ১৭৫৭- 
১৮২৭ শ্রী.) ছিলেন এবজন রোমান্টিক কবি ও 
চিত্রকর । তার ‘সংস্‌ অব ইনোসেন্স' ( Songs of 
Innocence ) বিখ্যাত রচনা । 


॥ ক্লন্লাৰ্ট ব্াৰ্শস্‌ ৷ 
রবার্ট বার্ন স্‌ (Robert Burns, ১৭৫৯-১৭৯৬ 
খ্রী) সব চেয়ে বিখ্যাত স্কটিশ কবি ৷ তিনি অসংখ্য 


রবার্ট বান স্‌ 
গ্ৰাম্য গীত রচন। করেন । গ্রাম্য সরলতার সুরে ভর। 
বহু কবিতাও তিনি রচনা! করেন। 


॥ ক্ৰোলক্রিজ৷ ৷ 


কোলরিজ 


পাম 
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কোলরিজ ( Samuel Taylor Coleridge, 
১৭৭২-১৮৩৪ খ্ৰী. )-রচিত “আনসেন্ট ম্যারিনার’ 


( Ancient Mariner) অতি প্রসিদ্ধ রচনা । 
তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত রোমান্টিক কবিতা- 


রচয়িতা ছিলেন ৷ তিনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থের সঙ্গে যুগুভাবে ‘লিরিক্যাল (ব্যালাডস্‌ 
রচন! করেন ৷ 


॥ শফ্লাড'লগুস্লা্থ" ৷ 
উইলিয়াম ওয়াৰ্ডসয়াৰ্থ (William Words- 


উইলিয়াম ওয়ার্ডওয়ার্থ 
worth, ১৭৭ *-১৮৫০ খ্ৰী. ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ 
কবি। 'লুধী গ্রে, 'ড্যাফোডিল্দ্‌, ‘ত্র সলিটারী 
রীপার", 'এক্সকার্সন্” প্রভৃতি বহু কবিতা তিনি 
সরল অনাড়ম্বর ভাষায় সাধারণ 
বিষয়কে মধুর করে কবিতা! রচনার ব্যাপারে তিনি 
খুব বিখ্যাত ছিলেন ৷ 


রচন৷ করেন। 


৷৷ স্যার ওস়াল্টা র স্কটে ॥ 
‘দ্য লে অবগ্য লাস্ট মিন্ট্রেল' ( The Lay 
of the Last Minstrel ), ‘দ্যু মারমিয়ন’ (The 


Marmion), ‘ লেডী অব দ্য লেক’ (The Lady 
of the Lake ), ‘রব রায়’ ( Rob Roy ), ‘ওল্ড 
মৰ্ট্যালিটি’ (01d Mortality ) ‘আইভ্যানহো’ 
( Ivanhoe ), ছু) ট্যালিসম্যান' (The Talis- 
man ), “কেনিলওয়ার্থ, ( Kenilworth ) প্রভৃতি 


স্যার ওয়াণ্টার স্কট 
বহু গ্রন্থের রচয়িত। স্যার ওয়াল্টার স্কট (Sir 


Walter Scott, ১৭৭১-১৮৩২ খ্ৰী.) ছিলেন 
একজন বিখ্যাত ইংরেজ ওঁপন্যাপিক ও কবি ৷ 
॥ ব্রবাৰ্ট সাউদি ॥ 

রবার্ট সাউদি ( Robert Southey, ১৭৭৪- 
১৮৪৩ শ্রী.) প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক ও কবি। 
তিনি গদ্যে ও পদ্ভে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
‘ব্ৰাজিল ও পেনিনস্থলার যুদ্ধের ইতিহাস’ ( [719- 
tories of Brazil and of the Peninsular 
Wa), 'নেলফনের জীবনী’ (Life of Nelson), 
‘অল ফর লাভ’ (A! for Love), ওয়াট টাইলার’ 
(Wat 75161) প্রভৃতি তার রচন!। 


৭২৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ টমাস মুৰ ৷ 

টমাস মূর ( Thomas Moore, ১৭৭৯-১৮৫২ 
শ্রী.) সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি ও লেখক। 
তিনি বায়রনের বন্ধু ও জীবনীকার ছিলেন। তার 
‘আইরিশ মেলডিজ' (Irish Melodies ), “দি 


‘এপিকিউরিয়্যান’ ( The Epicurean ) প্রভৃতি 


বিখ্যাত রচন। ৷ > 


॥ জর্জ সুর ॥ 
জর্জ মূর (George Moore, ১৮৫২-১৯৩৩ খ্ৰী) 
ছিলেন একজন বিখ্যাত আইরিশ ওঁপন্যাসিক ৷ 
কিনফেশন্স্‌ অব এ ইয়ংম্যান’ ( Confessions of 
a Young man ), 'ইভ্‌লিন্‌ ইন্‌স্‌’ ( Evelyn 
Innes ) প্রভৃতি গ্রন্থ তার দ্বার! রচিত হয়। 


॥ উদ্মাল ক্যাম্পবেল ৷৷ 
স্কটিশ কবি ও লেখক টমাস ক্যাম্পবেল 
( Thomas Campbell, ১৭৭৭-১৮৪৪ শ্রী.) ‘দ্য 


বাণ্টিক (The Battle of the Baltic ) 
প্রভৃতি রচন! করেন । 
॥ ল্যাব ৷৷ 
ল্যাগুর ( Walter Savage Landor, 
১৭৭৫-১৮৬৪ শ্রী.) একজন ইংরেজ কবি ও লেখক । 
তার লেখ৷ ইম্যাজিনারি কনভারশেসন্স্‌’ (05381- 
nary Conversations ) অত্যুৎকৃষ্ট রচনা । 


॥ স্পেলি ॥ 
শেলি ( Percy Bysshe Shelley, ১৭৯২- 
১৮২২ খ্ৰী. ) মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে মারা যান। 


শেলি 
কিন্ত ইংরেজী সাহিত্যে তার স্থান খুব উচ্চে। তিনি 
গ্লীতি-কবিতা, কাব্যনাট্য ও কাহিনী-কাব্য লিখে 
প্রসিদ্ধ হন ৷ তার ‘কুইন ম্যাব’ ( Queen Mab ), 
"আযাল্যাস্টর’ ( &135008 ), ‘ভি করিত”) অৱ 
ইসলাম ’ (The Revolt of Islam), 'আ্যাডোনিস' 


ক্যাম্পবেল 
প্লেজার্স্‌ অব হোপ’ ( The Pleasures of 
Hope ), ‘ই মেরিনার্স.. অব ইংল্যাণ্ড ( Ye 
Mariners of England ), পা ব্যাটল অবদ্ধ 
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1755 ররর 


( Adonis ), 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ডচ ( Prome- 
theus Unbound ), ‘দি উইচ অব আ্যাটলাস’ 
( The Witch of Atlas ) প্ৰসিদ্ধ রচনা ৷ 


॥ ক্ৰীউস ॥ 

ইংরেজ কবি কীটস (John Keats, ১৭৯৫- 
১৮২১ শ্রী) অতি তরুণ বয়সে মার! গেলেও অপূর্ব 
সাহিত্য স্থষ্টি করে গেছেন ৷ তার ‘ওড্‌স্‌’ (0০), 
‘ইসাবেল|’ (159919 ), ‘দি ইভ অব সেন্ট 
আযগনিস' (The Eve 068 28065) অপরূপ 


কাব্যসৌন্দর্ষে পরিপূর্ণ ॥ (5 
॥ বায় বন ॥ ৯ = 


ইংরেজ রোমান্টিক কবি বায়রন ( George 
Gordon Byron, ১৭৮৮-১৮২৪ শ্রী) 'আওয়ার্স 


ব|য়রন 
অব আইডল্নেস" (Hours of Idleness), চাইল্ড 
হারল্ঞস পিল্গ্রিমেজ" (Childe Harold's 
Pilgrimage ), ডন জুয়ান’ (Don Juan ) 
প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রচন! করেন। 


॥ ডি কুুইনসি ৷৷ 


বিখ্যাত প্রবন্ধকার ও সমালোচক ডি ক্যুইনসি 
( Thomas De Quincy, ১৭৮৫-১৮৫৯ খ্ৰী. ) 


ডি কুযুইনসি 
ছিলেন কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সাউদির বন্ধু ৷ 
তার বিখ্যাত রচন! ‘কনফেসন্স্‌ অব আযান ওপিয়াম- 


of an Obpium- 


ইটার' 
eater) | 
৷ উইলিফাস স্যাজলিউ ৷৷ 

ইংরেজ প্রবন্ধকার ও সমালোচক উইলিয়াম 
হাজলিট ( William Hazlitt, ১৭৭৮-১৮৩০ 
খ্ৰী ) ‘ক্যাৱেক্টাৱব্‌স্‌ অব শেকৃস্গীয়ার'স প্লেজ’ 
( Characters of Shakespeare’s Plays ), 
“টেবল্‌ টক্‌দস্‌’ ( Table Talks) প্রভৃতি রচন। 
করে বিখ্যাত হন ৷ 
৷ চাৰ্লস ল্যাজ্জ ৷ 

চার্লস ল্যাম্ব ( Charles Lamb, ১৭৭৫- 
১৮৩৪ শ্রী.) ‘এসেস অব এলিয়া' ( Essays of 


( Confessions 


৭৩০ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


চার্লস ল্যাস্ব 


Elia )-নামক গ্রন্থ রচন। করে বিপুল খ্যাতি 0: 


করেন। 


৮ 
৷ জেন অস্টেন ৷৷ 


জেন অস্টেন (Jane Austen, ১৭৭৫-১৮১৭ 
শ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ মহিল! ওপন্থাসিক ৷ 
‘প্রাইড আগ প্রেজুডিস ( Pride and Preju 


dice ), “এমা? (Emma ), 'ম্যানসফীন্ড পাৰ্ক’ - 


(Mansfield Park), “সেন্স আযাগ্ড সেনসিবিলিটি’ 
( Sense and Sensibility ), পারস্থায়েসন্‌” 
( Persuasion ) প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ তিনি রচন। 
করে গেছেন । 


॥ আলঙফ্ৰেড উেনিসন ॥ 

আলফ্ৰেড টেনিসন (Lord Alfred Tenny- 
50n, ১৮০৯-১৮৯২ খ্ৰী.) একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ 
সাহিত্যিক ৷ 'ঘ প্রিন্সেস’ (The Princess ৷ 
‘দি আইডিলস অব দ্য কিংস’ ( The Idylls of 
the Kings), ‘বেকেট' ( Becket ), 'হ্যারজ্ড' 
( Harold )। “কুইন মেরী’ ( Queen Mary ) 
'ইন মেমোরিয়াম' (In Memorium ), ‘ম্যড্‌’ 
( ৭ud ) প্রভৃতি তার রচন|। ১৮৫, খ্রীষ্টাব্দে 


আলফ্রেড টেনিপন 


তিনি রাজকবি ( Poet Laureate ) হন । 


॥ ব্রাউন্নিৎ ॥ 
রবার্ট ত্রাউনিং (Robert Brownin , 


Del 


১৮১২- 
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17555555555 


১৮৮৯ খ্ৰী. ) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। ।॥ ম্যাথু আক্রন্নল্ড | 
“ক্রিসমাস ইভ’ ( Christmas Eve), ‘ম্যান আগ প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আরনল্ 
উম্যান' (Man and Woman) 'পলিন' ( Mathew Arnold, ১৮২২-১৮৮৮ শ্রী, )-এর 
( Pauline ), 'ডামাটিস পারসনী' (Dramatis কাব্যগ্রন্থ 'সোরাব আ্যাও রুস্তম ( Sorab and 
Personae ), ‘পিপ| পাসেস' ( Pippa Passes ). ক রাখ 
রিং আগ দ্য বুক’ ( The Ring and the 
Book ) প্রভৃতি তাঁর রচন| ৷ তার সঙ্গে কবি 
এলিজাবেথ ব রেট ব্ৰাউনিং এর বিয়ে হয়। 
এলিজাবেথ ব্যারেট ব্ৰাউনিং ( Elizabeth 
Barrett Browning. ১৮০৬ ১৮৬১ খ্ৰী.) সনেটস 
ফ্ৰম দ্বা পোতু্গিজ' ( Sonnets from the 


ম্যাথু আরনন্ড 
Rua) এবং ‘এসেজ ইন ক্রিটিসিজ ম্‌’ (255455 
in Critici5)-নামক সমালোচনা গ্ৰন্থ সুপ্রসিদ্ধ । 


॥ জৰ্জ মেরিডিখ ॥ 
প্রখ্যাত কবি ও ওঁপন্যাসিক জর্জ মেরিডিথ 
( George Meredith, ১৮২৮-১৯০৯ খ্ৰী.) 


এলিজাবেথ ব্যারেট ব্ৰাউনিং 
Portuguese ), ‘দ্য ক্রাই অব ত্য চিলড্রেন ( The 
Cry of the Children), ‘অরোর| লাইট 


( Aurora Light) প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা 
রচনা করেন। হ জর্জ মেরিডিথ 


৭৩২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেঙ্গ 


“অরডিয়্যাল অব রিচার্ড ফেভারেল' ( Ordeal of 
Richard Feverel ), ইভ্যান হ্যারিংটন” Evan 


Harrington), ‘ডায়ন| অব দ্য ক্রসওয়েজ' Diana 
of the Crossways ), ‘দি আমেজিং ম্যারেজ? 
( The Amaging Marriage ) প্রভৃতি উপন্যাস 
রচনা করেন। 
৷৷ উমাস হাণ্ডি ॥ 

প্রতিভাবান ওঁপন্যাসিক ও কবি টমাস i 
( Thomas Hardy, ১৮৪০-১৯২৮ শ্রী.) ফার 
ফ্রম দ্য ম্যাডিং .ক্রাউড’ (Far from the 


টমাস হাড়ি 
Madding Crowd ), ‘দ্য ট্ৰাম্পেট মেজর (The 
Trumpet Major ), ‘জুড দি অবস্থিওর’ ( Jude 
the Obscure ), ‘এ পেয়ার অব বু আইজ’ ( A 
Pair 06 Blue Eyes ), 'ডেসপ্যারেট ৱেমেডিজ’ 
( Desperate Remedies ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা 
করেন। 


॥ ক্লাডিয়ার্ড কিপলিহৎ ॥ _, 

কবি, উপন্যাসিক ও বিভিন্ন বিষয়ের লেখক 
রাডিয়ার্ড কিপলিং ( Rudyard Kipling, ১৮৬৫- 
১৯৩৬ খ্ৰী, ভারতের বোম্বাই-এ জন্মগ্রহণ করেন ৷ 
‘জাংগল বুক’ ( Jungle Book ) ‘কিম’ (Kim ) 


= = — —— _= 


প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ৷ 


॥ বসি 

দাস্তে গেবিয়েল রসেটি ( Dante Gabriel 
Rossetti, ১৮২৮ ৮২ খ্ৰী. ) ও তার বোন জজিনা 
রসেটি ( Christina Georgina Rossetti, 
১৮৩০-৯৪ খ্ৰী.) দুজনেই ভালে। কবি ছিলেন। 
‘বিয়াট্্ৰস্ন’ (8980), ‘লিলিথ’ ([111101)), 


‘দাস্তে'স ড্রীম’ (Dante’s Dream), 'ব্যাল্যাডস্‌ 


আযাণ্ড সমেট্‌ম’ (Ballads and Sonnets) প্রভৃতি 
গ্রন্থ দাস্তের রচন|। ক্ৰিশ্চিন৷ রসেটির গ্রন্থ - 
“প্রিন্সেস প্রশ্থেস' (The Prince’s Progress), 
‘সিং-সং’ (5178-5078), ‘গবলিন মারকেট আগ 
আদার পোয়েম্‌স’ ( Goblin Market and 
Other Poems ) প্রভৃতি ৷ 


৷ সুইনবাৰ্শ ॥ 
খ্যাতনাম! ইংরেজ কবি সুইনবা্ন (Algernon 
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Charles Swinburne,  ১৮৩৭-১৯০৯, শ্রী.) 
'আ্যাটাল্যান্ট। ইন ক্যালিডন ( Atalanta in 


C৭lyd০n), ‘সংগ্‌স্‌ বিফোর সানরাইজ' (5০745 
Before Sunrise), “মেরী স্টুয়ার্ট (Mary 
Stuart) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ৷ 
॥ মক্লিসন ॥ 

ইংরেজ কবি মরিস ( William Morris, 
১৮৩৪-৯৬ খ্ৰী.) “আর্থলি প্যারাডাইস’ (Earthly 
Paradise)-নামক কাব্য লিখে প্রভৃত খ্যাতি 


টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle, ১৭৯০- 
১৮৮১ খ্ৰী. বিখ্যাত গন্য সাহিত্যিক ৷ তিনি “ফ্রেঞ্চ 
রেভল্যুশন? ( French Revolution ), ‘পাস্ট 
ত্যাণ্ড প্রেজেন্ট (Past and Present), ‘লাইফ 
আাণ্ড লেটার্স অব অলিভার ক্রমওয়েল’ ( Life 
and Letters of Oliver Cromwell), 
‘ফ্ৰেডারিক দয গ্রেট” (Frederick the Great), 
‘চ্যারিটিজম্‌’ (00181161577), “সার্টর রিসার্টাস’ 
(Sartor Resartus) প্রভৃতি অনেক বই লেখেন । 


॥ কাক্ডিন্যাল নিউস্যান ৷৷ 
কাডিন্যাল নিউম্যান ( John 
Cardinal Newman, ১৮০১-৯০ খ্ৰী.) বিখ্যাত 
ইংরেজ মনীষী, ধর্মযাজক ও সাহিত্যিক । ‘লীড’ 
(Lead), কাইগুলি লাইট’ (Kindly Light) 


প্রভাত তাঁর রচনা । 


Henry 


৷৷ ফিউজেল্লাল্ড ৷৷ 

ফিটজেয়াল্ড (Edward Fitzerald, ১৮০৯- 
১৮৮৩ শ্রী) একজন খ্যাতনাম। ওপন্যাসিক'। “দিস 
সাইড অব প্যারাডাইস” (7015 Side of Para- 


0156), “দ্য লাস্ট টাইফুন’ (The Last Tyfoon) 
প্রভৃতি ভার লিখিত উপন্যাস । তিনি ১৮৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াতে'র ইংরেজী 
অনুবাদ করেন। 


॥ চাৰ্ল'ল ডিক্ৰে”স ৷৷ 
ভিক্টোরিয়ান যুগের অমর ওঁপন্যাসিক চার্লস 
ডিকেন্স (Charles Dickens, ১৮১২-১৮৭০ গ্রী.) 


চার্লস ডিকেন্স 

'পিকউইক পেপার্ণ্ত (Pickwick Papers), 
অলিভার ট্যুইস্ট” ( Oliver Twist ), “ডেভিড 
কপারফিল্ড' (David Copperfield), ‘এ টেল 
অব টু সিটিজ' ( A Tale of Two Cities ), 
ওল্ড কিউরিঅসিটি শপ (914 Curiosity 
599) প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাস তেত্রিশ বৎসর ধরে 
রচনা করেন ৷ 


৷ থ্যাক্ৰাক্লে ৷৷ 
থ্যাকারে (William Makepeace Thac- 
Keray, ১৮১১-৬৩ শ্রী) 'ভ্যানিটি ফেয়ার’ 


৭৩৪ 


(Vanity Fair), ছি বুক অব স্ব স্‌" (The Book 
০£ 9০03), “ইয়েলোগ্লাশ পেপার্স্‌ঠ (Yellow- 
plush Papers), 'পেন্ডেনিস” (Pendennis) 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচন| করেন ৷ থ্যাকারের কলকাতায় 
জন্ম হয়। 


॥ লিউশ্মিস ক্যান্পল ॥ 


'আযলিসেস আযাডভেঞ্চার্স্‌ ইন ওয়াণ্ডারল্য'গু’ 
(11065 Adventures in Wonderland) 
একখানি শিশুপাঠ্য সুমধুর গ্রন্থ । এই বইখানি 
লেখেন চার্লদ্‌ ডজসন (Charles Lutwidge 
Dodgson, ১৮৩২-১৮৯৮ খ্ৰী. )। কিন্তু তিনি 
লিউপ ক্যারল ( Lewis Carr0]]) নামে গ্রন্থ 
রচনা করেন। ভার আর একখানি চমৎকার বই 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ক্যারল 


৬. 


থ দ্য লুকিং গ্রাস' ( Through the Looking 
Glass) 

॥ আর্প এল প্টিভেনসলন ৷৷ 

বিখ্যাত ওঁপন্যাসিক ও কবি আর. এল. 


দস 
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স্টিভিনসন ( Robert Louis Stevenson, 
১৮৫০-১৮৯৪ খ্ৰী.) ‘ট্ৰেজার আইল্যাণ্ড’ (Treasure 
Island ), 'কিডন্যাপ ডঃ ( Kidnapped ', ‘ডঃ 
জেকিল শ্যাণ্ড মিস্টার হাইড' ( Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde ), ট্রাভেল্দ্‌ উইথ এ ডনকি’ 
( Travels with a Donkey) প্রভৃতি বিখ্যাত 
বই । তিনি প্রশাস্ত মহাসাগরের সামোয়া) দ্বীপে 
থাকতেন ৷ 


৷ জৰ্জ বাৰ্শনাড স্ণ” ৷৷ 


পৃথিবীপ্ৰসিদ্ধ আইরিশ নাট্যকার জৰ্জ বানাৰ্ড 
শ’ ( George Bernard Shaw, ১৮৫৬-১৯৫০ 


জর্জ বানাৰ্ড শ’ 
খ্রা) “ম্যান আও সুপারম্যান’ ( Man and 
Superman), ব্যাক টু মেথুসেল!’ (Back to 
Methuselah ), ‘দ্য আ্যাপল্‌ কার্ট” ( The 
Apple Catt), ‘সেণ্ট জন’ (Saint Jobn-.), 
‘হাটত্ৰেক হাউস’ Heartbreak House), “আর্মস 


আগু দ্য ম্যান’ ( Arms and the Man ) 
প্রভৃতি বহু নাটক রচনা করেন। 
॥ ডি. এল. এভিনস্মট ৷ 

প্রসিদ্ধ কবি ও নাটাকার টি এস এলিয়ট 
(Thomas Stearns Eliot, ১৮৮৮-১৯৬৫ খ্ৰী. ) 
‘দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড’ (The Waste Land) ছা 


টি. এস. এলিয়ট 
হলো! মেন’ The Hollow Men), ‘মার্ডার ইন্‌ 
দ্য ক্যাথিড্যাল' (Murder in the Cathedral). 
গ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়ন’ (The Family Re- 
07100) প্রভৃতি গ্রন্থ রচন| করেন। 


॥ জন গলন্স্গুজ্মাদদি ॥ 

খ্যাতনাম। ইংরেজ ওঁপন্থাসিক ও নাট্যকার 
জন গল্‌প্ওয়াৰ্দি ( John Galsworthy, ১৮৬৭- 
১৯৩৩ খ্ৰী) ফোরসাইট সাগ।” (Foresite Saga), 
‘জাস্টিস’ ()1501০6), 'ট্রাইফ' (Strife), ‘ত ম্যান 
অব দ্য প্রপাটি’ (The Man of the Property) 
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গলসওয়াদি 
প্রভৃতি বহু গ্রন্থের প্রণেতা । তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে 
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ৷ 
৷৷ এইচ. জি. ওস্বেল.সূ্‌.।৷ 
সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক ও ওঁপন্থ৷সিক 
এইচ. জি ওয়েলস (Hervert George Wells, 


এইচ. জি. ওয়েলস 
১৮৬৬-১৯৪৬ শ্রী) বহু বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী 


ছিলেন ৷ তিনি ‘দ্য টাইম মেসিন’ (The Time 
Machine , ‘দি ইনভিজিব্ল্‌ ম্যান’ (The 
Invisible Man), ‘দ্য শেপ অব থিংস টু কাম’ 
(The Shape of Things to Come), ‘ঘ সায়েন্স 


অব লাইফ’ (The Science of Life), ‘কিপস’ 
(009), ‘দি ওয়ার্ক, ওয়েল্থ, আযাগু হাপিনেস 
অব ম্যানকাইণ্ড, (The Work, Wealth and 
Happiness 0f Mankind), ‘দি আউটলাইন 
অব হিন্টি' (The Outline of History ) 
প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্যজগতে অক্ষয় 
কীতি অর্জন করে গেছেন। তিনি ছিলেন 
বিষ্ময়কর ভবিষ্যদ্বক্ত' ৷ তার অনেক এঁত্হালিক 
ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। 


॥ কেোনান ডস্মেল ৷৷ 

রহস্তোপন্যাস লিখে স্যার আর্থার কোনান 
ডয়েল (Sir Arthur Conan Doyle, ১৮৫৯- 
১৯৩০ শ্রী ) বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার 
উপন্যাসের গোয়েন্দ। শার্লক হোমস (Sherlock 
Holmes) জগৎপ্রসিদ্ধ। তিনি ‘দ্য হাউণ্ড অব দ্য 


কোনান ডয়েল 
বান্ধারভিলস’ (The Hound of the Busker- 
villes), “স্পেক্ল্ড, ব্যান্ড’ (Speckled Band) 
প্রভৃতি অমর গ্রন্থ রচনা করেন। 
৷৷ জি. নে. ভেস্টার্লউন্ন ৷ 

প্রসিদ্ধ কবি ও ওঁপন্যাসিক জি কে. চেস্টারটন 
(Gilbert Keith Chesterton, ১৮৭৪- 


ঠা রিল রা সস বরন কাছে লদেদেদছেছে তত ৰঙচত< 
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১৯৩৬ শ্রী ) বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। দ্য 
নেপোলিয়ন অব নটিং হিল’ ( The Napoleon 
সপ “I রক ০71 


জি কে. চেস্টারটন 
of Notting Hill), ‘ ফ্লাইং ইন’ (The 
Flying Inn’),'ফাদার ব্ৰাউন স্টোরিজ’ (Father 
Brown Stories), 'দ ব্যালাড অব দ্য হোয়াইট» 
হস’ (The Ballad of the White Horse), 
‘হোয়াটস রং উইথ দ্য ওয়ার্লড১ (What's 
Wrong with the World) প্রভৃতি তার রচনা ৷ 


রাশিয়ান সাহিত্য 
অন্যান্য দেশের মতে] রাশিয়ায় প্রাচীনকালে 
সাহিত্য-স্থষ্টি হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ 
শতাব্দী থেকে রাশিয়ান সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে থাকে । 
একাদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্য-স্থষ্টি শুরু হলেও 

তা তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। 
রাশিয়ান কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
লোমোনৌসফকে রাশিয়ান সাহিত্যের জনক বলা 
হয়। লোমোনোসফ ( Mikhail Vasilyevich 


৬৪ 


Lomonosov, ১৭১১-৬৫ খ্ৰী. ) মক্ধে| বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ 


॥ আলেকজাণ্ডাৰ পুশশক্কিন ৷ 
আলেকজাগ্ডার পুশকিন ( Alexander 

Pushkin, ১৭৯৯-১৮৩৭ খ্ৰী, ) ছিলেন রাশিয়ার 

জনপ্রিয় জাতীয় কবি। তিনি বার বার দেশ 


আলেকজাগ্ডার পুশকিন 
থেকে নিৰ্বাপিত হন । তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার 
ও গল্পলেখক ৷ তার রচনা পরবর্তী রাশিয়ান 
সাহিত্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। তার 
দুখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Eugene Onegin ও 
Boris Godunov | 


॥ নিকোলাই গোগোল ৷৷ 

সমাজ-জীবনের অসংখ্য ক্ৰেটিবিচ্যুতির কথা 
নিয়ে বিদ্রপাত্মক নাটক রচন। করে গোগোল 
(Nikolai Vasilievich Gogol, ১৮০৯-৫২ খ্ৰী) 
বিখ্যাত হয়ে আছেন ৷ তার রচিত নাটক ‘ডেড 


৭৩৮ 


সোল্স্। (Dead ০এ1৬-১৮৪২ থ্ৰী.) ও ‘দ্য 


নিকোলাই গোগোল 
গভনমেন্ট ইন্‌স্পেক্টার’ ( The Government 
Inspector— ১৮৩৬ শ্রী, ) অতি অপূর্ব নাটক। 


৷৷ আইভ্ঞান্ন টুর্গেলেফ ॥ 
বিখ্যাত রাশিয়ান ছোট গল্প ও উপন্যাস রচয়িতা 
আইভ্যান টূর্গেনেফ (Ivan 96:৮০) ৮101 


Turgenev, ১৮১৮-৮৩ খ্ৰী, ) গোগোল ও টল- 
স্টয়ের অস্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কৃষকদের প্রতি 
অত্যাচারের কাহিনী তার লেখার মধ্য দিয়ে 
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প্রকাশিত। তার রচিত গ্রন্থ “ফাদার্স আগ 
সন্ম’ ( Fathers and Sons) “এ নেস্ট অব 
জেণ্টলফোক’ (A Nest of Gentlefolk), 
'ভাজিন সয়েল’ ( Vergin Soil ), “স্মোক 
(Smoke) প্রভৃতি । নিহিলিস্ট ( Nihilist ) 
কথাটির তিনিই উল্ভাবক ৷ 


॥৷ ডস্টস্থেভক্ষি ॥ তি 


নির্যাতিত শ্রমিকদের দুঃখের কাহিনী লিখে 
ডস্টয়েভস্কি (78০৫০: Mikhailovitcch Dos- 
toyevsky, ১৮২১-১৮৮১ খ্ৰী, সে যুগে বিখ্যাত 
হন। তার রচিত উপন্যাস ‘ক্ৰাইম আগ পানিশ- 


মেণ্ট' (Crime and Punishment ) “দি 
ইডিয়ট' (The Idiot ), ‘দ্য প জদ্ড+ ( The 


Possessed), ‘ব্রাদার্স কারামাজোভ' (Brothers 
Karamazov ) প্রভৃতি । 


॥ ব্ৰাউণ্ড লিও উলস্টউস্া । 
কাউন্ট লিও টলস্টয় ( Count Leo Niko- 


layevitch Tolstoy, ১৮২৮-১৯১০ শ্ৰী.) 
দার্শনিক মনোভাব, সরল জীবনধারা ও সৌম্য 
আকৃতির জন্য খষি টলস্টয় নামে খ্যাত। তার 
রচিত বিখ্যাত বই ‘ওয়ার আযাণ্ড গীস’ ( War 


টলস্টয় 


and Peace), “‘আ্যান্য। কারেনিনা ( Anna 


Karenina ), 'রেজারেক্‌শন’ (Resurrection), . 
‘দ্য কসাক্ম (76 ০55০5 ), ‘দি এণ্ড অব দি- 


এজ’ ( The End of the 4১৫০), দ্য পাওয়ার 
অব ডার্কনেস ( The Power of Darkness ) 
প্রভৃতি ৷ 
৷ ম্যাক্সি গঞ্ৰি ॥ 
ম্যাকিম গকি ( Maxim Gx ১৮৬৮- 
১৯৩৬ শ্রী ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাশিয়ান সাহিত্যিক ৷ 
তার প্রকৃত নাম আ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেসকত 
( Alexey Maximovich Peshkov ) | তার 
রচিত উপন্যাস ‘মাদার’ (১০:61) পৃথিবীর সকল 
শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ 


ম্যান্সিম গকি 
‘মাই চাইন্ডহুড’ ( My Childhood ), ‘বাই- 
স্ট্যাণ্ডার’ ( Bystander), ‘টোয়েন্টি-সিক্স মেন 


আগ ওয়ান উম্যান' (Twenty-six Men and 
One Woman), 'স্াটার্ডে নাইট’ (Saturday 
Night) প্রভৃতি ৷ 
৷ পাাস্টারস্যাক ॥ 
প্যাস্টারন্যাক ( Boris 
Pasternak, ১৮৯০-১৯৬০ খ্ৰী.) এবজন প্রসিদ্ধ 
রাশিয়ান সাহিত্যিক । ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
তার রচিত ডঃ বিভাগে| (0728০) রাশিয়ায় 
নিষিদ্ধ হয়। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন কিন্তু ওই পুরস্কার নিতে অস্বীকার 
করেন । 
৷ শোলোখক্ত ৷ * 
মিখাইল শোলোখভ ( Mikbail Aleksan- 
drovich Sholokhov) 'আযাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লেজ 
দ্যু ডন’ (And Quiet Flows the Don), 
‘ভার্জিন সয়েল আপটার্নচ’ (Virgin Soil 
Upturned ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্ৰন্থ রচন৷ করেন। 


Leonidovich 
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তিনি ১৯৬৫ খৰীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। 

সলবেনিংসিন, গ্লাডকভ, প্যানফেরড প্রভৃতি 
সাহিত্যিক বিপুল খ্যাতি অর্জন .করেছেন। এ 
ছাড়! আরও বহু রাশিয়ান লেখক রাশিয়ান 
সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। 


(ওঁ জান সাহিত 68666 


জার্মান সাহিত্য বর্তমানে সুসমৃদ্ধ। কিন্তু এই 
সাহিত্য খুব পুরাতন নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে 
জাৰ্মান সাহিত্য বিশেষভাবে প্রচলিত। তার 
আগেকার সাহিত্য তেমন উন্নত ছিল ন| ৷ 


॥ হ্যান্নস স্যাকুস্‌ ॥ 

হানস স্থাক্‌স ( Hans Sachs, ১৪৯৪-১৫৭৬ 
খ্ৰী.) গন্ধে ও পদ্যে ৫০০০ বিভিন্ন রচন| দ্বারা সে 
যুগের জার্মান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি 
ছিলেন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের যুগের একজন 
মুচি। 


॥ লেসিহ ॥ 


লেসিং (Gothold Epraim Lessing, 
১৭২৯-৮১ খ্ৰী.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট নাট্যকার, 
সমালোচক ও কবি। তার প্রসিদ্ধ রচনা 'লাওকুন' 
( Laocoon )। 


৷ গ্য্মটে বা গ্যেটে ৷৷ 
গায়টে ব| গোটে ( Johann Wolfgang 


von Goethe, ১৭৪৯-১৮৩২ জী) ছিলেন 
একজন প্রসিদ্ধ জার্মান গুপন্তাসিক, কবি ও 


নাট্যকার । তার রচিত ‘ফাউস্ট’ (Faust) এক 


গ্যেটে 


অপূর্ব রচন| ৷ তিনি কাপিদাসের রচিত “অভিভ্ঞান 
শকুস্তলমে'র উচ্ছুসিত প্রশংসা করেন। 


॥ স্পিতনালল ॥ 


বিখ্যাত জাৰ্মান নাট্যকার ও কবি শিলার 
(Johan Christoph Friedrich Schiller, 
১৭৫৯-১৮০৫ খ্ৰী. ) ‘দ্য রবারস্‌’ (The Robbers), 
ডন কারস” ( Don (09110), ‘ওয়ালেনস্ট।ইন’ 
( Wallenstein), ‘উইলিয়াম টেল’ ( William 
Tell ), "দ্য মেড অব অরলীন্স্ঠ (The Maid of 
Crlean, ), ‘মেরী স্টুয়ার্ট’ ( Mary Stuart ), 
'হিস্টরী অব দ্য থারটি ইয়ার্স ওয়ার’ ( History 
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০০ 
মিটি সময়ে প্যারিসে থাকতেন তিনি জাতিতে ইহুদী 


ছিলেন। তাঁর লেখা গান ও কবিতা মধুর হলেও 
ছুঃখভারাক্রান্ত ছিল ৷ (ল্‌ 
॥ ক্লিল্‌কে ৷৷ ৪ 
রিলকে ( Rainer Maria Rilke, ১৮৭২- 
১৯২৬ খ্ৰী.) একজন উল্লেখধোগা জামান 
সাহিত্যিক ৷ তাঁর কবিত| অতি মধুর ও মৰ্মস্পৰ্শী ৷ 
॥লাজে ৷৷ 
প্রসিদ্ধ লেখক রাঙ্ষে ( Leopold Von 
Ranke, ১৭৯৫-১৮৮৬ খ্ৰী. ) ইতিহাসগ্রন্থ রচনা 
করে জাৰ্মান সাহিত্যকে এশ্বর্ধশালী করেছেন। 


॥ সম্সেন্ ই 
শিলার মম্সেন্‌ ( Theodore Momsen, ১৮১৭- 


of the Thirty Years’ War) প্রভৃতি গ্রন্থ ১৯০৩ খ্ৰী, ) ‘রোমান হিস্টরী’ ( Roman His- 
হিনটরী অব দ্য রোমান কয়নেজ' ( []15- 


রচন| করেন । tory ), 


॥ হাইননন্িখ হাইন্নে ৷৷ 

হাইনরিখ হাইনে ( Heinrich Heine, 
আনুমানিক ১৭৯৭-১৮৫৬ খ্ৰী. ) একজন প্ৰসিদ্ধ 
জানান সাহিত্যিক । জাৰ্মান হলেও বেশির ভাগ 


y of the Roman Coinage ), “রোমান 


tor 


হাইনরিখ হাইনে 


৭৪২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


প্রভিন্সেস' ( Roman Provinces ) প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচনা করেন। তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। 
৷ হেল্লমান সুডাকর্সমান ॥ 

হেরমানস্থডারৱমান ( Hermann Suder- 
mann, ১৮৫৭-১৯২৮ খ্ৰী,) বহু উপন্যাস, নাটক ও 
কাবাগ্রন্থ রচন। করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তার 
রচিত ‘ডেম কেয়ার’ (Dame Care)-এর ১২৫ তম 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
৷৷ হাউগ্টউমান ৷৷ 

হাউপ্টমান (Gerhart Hauptmann, ১৮৬২- 
১৯৪৬ শ্রী-) ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার । 
তিনি সাইলেদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং রোম, 
বালিন, স্বুইটজারল্যাও ও যুক্তরাষ্ট্রে কাটান। 
‘দি উয়িভার্স ( The Weavers ) তার বিখ্যাত 


হাউপ্টমান 
রচনা । 'রিকনসিলিয়েসন' (Reconciliation), 
গ্ঠি সাংকেন বেল’ (The Sunken Bell), ‘লোনলী 
লাইভ্‌জ’ ( Lonely Lives) প্রভৃতি তার 
উৎকৃষ্ট রচনা ৷ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিতো 
নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ৷ 


৷৷ ব্সেমাৰ্ক ॥ 

রেমার্ক (Erich Maria Remarque ) 
একজন খ্যাতনামা জার্মান ওপস্থাসিক। তাঁর 
বিখ্যাত উপন্যাস 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন 
ফ্ৰণ্ট’ (All Quiet on the Western Front) | 
এ ছাড়া তিনি আরও কয়েকটি উপন্যাস রচনা 
করেন। i 
॥ উমাস মান ৷৷ < 

টমাস মান ( Thomas Mann, ১৮৭৫- 
১৯৫৫ খ্ৰী. ) একজন খ্যাতনামা জার্মান ওপন্যা সিক, 
গল্ললেখক ও প্রবন্ধকার। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
‘বাডেনত্ৰ:ক্‌স্‌’ 


সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 


টমাস মান 
( Buddenbrooks ), "ছা ম্যাজিক মাউনটেন’ 
(The Magic Mountain) প্রভৃতি তার রচন। | 


৷৷প্ৰিম। 
জাৰ্মান শিশু সাহিতোর রচয়িতা হিসাবে 
হজনের নাম খুব প্ৰসিদ্ধ -জ্যাকৰ লাডউইগ কার্ল 


সাহিত্য ৭৪৩ 


গ্রিম (Jacob Ludwig Karl Grimm, ১৭৮৫ 
১৮৬৩ খ্ৰী. )ও তার ভাই উইলহেল্ম্‌ কার্ল গ্রিম 
( Wilhelm Karl Grimm, ১৭৮৬-১৮৫৯ খ্ৰী.) | 


তারা রূপকথা রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়ে 


আগেকার দিনের ফরাসী সাহিত্য ছিল রূপ- 
কথা ও লোককথ। নিয়ে রচিত নানা ধরনের 
রচন।। দ্বাদশ শতাব্দীর আগে উল্লেখযোগ্য ফরাসী 
সাহিত্যের সন্ধান মেলে না ৷ 


॥ জত! ভ্ৰুস্নসাৰ্ট ॥ 

জ। ফ্রয়সার্ট (Jean Froissart, ১৩৩৭- 
১৪১০ শ্রী.) বিখ্যাত “ক্রনিক্ল্স" (Chronicles) 
রচন। করে ফ্রান্সে কেবল রূপকথার প্রচলনের 
মোড় ঘুরিয়ে দেন। 


॥ ব্ৰুস্মিল্স ॥ 

কমিন্স (Philippe de Comines বা] 
Commines ব| Comynes ব| Commynes, 
আনুমানিক ১৪৪৭-১৫১১ খ্ৰী.) একজন ফরাসী 
লেখক ৷ তিনি মূলতঃ কাহিনীকার হলেও বহু গান 
রচন! করে গেছেন । 


৷৷ ল্ল্াল্বৈলে ৷৷ 


র্যাবেলে (Francois Rabelais, আনুমানিক 
১৪৯৫-১৫৫৩ খ্ৰী) ছিলেন একজন খ্ৰীষ্টীয় য'জক । 
তিনি দেশে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম 
ধরেন। তার গারগাণ্ট,য়া আও প্যাণ্ট্য।গ্ৰ,য়েল' 
(Gargantua and Pantagruel) রচনার ভাষা 
রুক্ষ হলেও হাস্যরসাত্মক । 


CC = 


লাল ৷৷ 

ফরাসী কবি রসার ( Pierre Ronsard. 
১৫২৪-১৫৮৫ খ্ৰী, ) তীর বহু রচনার মধ্য দিয়ে 
ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন ৷ 


॥মতেন॥ 

ফরাসী প্রবন্ধকার মাইকেল ডি ম তেন(Michel 
de Montaigne, ১৫৩৩-৯২ খী.) অনেক পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ প্রবন্ধ রচন। করেন। তার রচন| সে যুগের 
ইংরেজ লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 


॥ '্মলিফ্থেক্স ॥ 
মলিয়ের 
Poquelin, ১৬২২-৭৩ শ্রী.) একজন খ্যাতনামা 

হাস্যরমাত্মক নাটকের রচয়িতা ৷ 


( Moliere—Jean Baptiste 


॥ ভলতেম্সা ॥ 

ভলতেয়ার ( Francois Marie Arouet 
de Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ শ্রী) ছিলেন সে 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী লেখক ও দাৰ্শনিক 


ভলতেয়ার 
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on Man, এসে অন প্য মর্যালস আ্যাণ্ড স্পিরিট 
অব নেশন্স্‌ ( Essay on the Morals and 
Spirit of Nations ), ‘ফিলজফিক্যাল লেটার্স্‌ 
( Philosophical Letters) প্রভৃতি সুবিখ্যাত ৷ 
তিনি ১৭৫০ থেকে ১৭৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত ফ্ৰেডারিক 
দ্য গ্রেটের আহ্বানে বাৰ্লিনে থাকেন ৷ 


॥ ল্লজশ্শে। ৷ 

রুশো ( Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২- 
৭৮ খ্ৰী.) একজন উচ্চদরের ফরাসী দার্শনিক ও 
রাজনৈতিক লেখক ছিলেন। তিনি ‘লে কনট্রাই 
মোশাল’ (Le Contract Social), ‘কনফেশন্স্‌ 
( Confessions ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 
তার মতবাদকে ফরাসী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ 
বল৷ হয়। 


॥লো-মাবশে ৷ 

বো-মারশে (Beau-Marchais, de Pierre 
Augastin Caron, ১৭৩২-১৭৯৯ খ্ৰী.) একজন 
ফরাসী নাট্যকার । তার নাটক ফ্রান্সের বিভিন্ন 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে এক নবযুগের সুচন। 
করে। 
॥ ব্রন ডি লিল ৷৷ 

ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত La Matrseillaise 
১৭৯২ খীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই অপূর্ব জাতীয় 
প্রেরণাদায়ক সংগীত যিনি রচন। করেন তার নাম 
কৰে৷ ডি লিল (7২০০৮ de Lisle, Claude 
Joseph, ১৭৬০-১৮৩৬ খ্ৰী. )। তিনি ছিলেন 
খ্যাতমান। কবি ও গীতিকার । 


৷ ক্কৰোত॥ 
কত ( Auguste Comte, ১৭৯৮-১৮৫৭ 
খ্রী ) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক । তিনি 


ছয়টি বৃহৎ খণ্ডে তার “পজিটিভ ফিলজফি' 
( Positive Philosophy )-নামক অমর পন্থ 
রচনা করেন। 


॥ভিক্উল্প হিউগে। ৷৷ 
ভিক্টর ছিউগে। ( Victor Marie Hugo, 
১৮০২-১৮৮৫ শ্রী) একজন বিখ্যাত ফরাসী 


Uf ৰদ = 


ভিক্টর হিউগে৷ 
ওপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার ৷ ‘লে মিজারেব ল্স্‌ 
(Le Miserables ), ‘দ্য টয়লার্দ অব দ্য সী’ 
( The Toilers of the Sea ), ‘নোৎরদাম’ 
( Notre Dame ) প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক তিনি 
রচনা করেন। 


॥ লালজাক্ ॥ 

বালজাক ( Balzac, Honore de, ১৭৯৯- 
১৮৫০ শ্রী.) ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
গপন্যাসিক। তিনি আশি খানার বেশী উপন্যাস 
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বালজাক 
রচন। করেন। তাঁর রচনার নাম ‘ল| কমেডী 
হিউমেন' (La Comedia Humaine ) । 


॥ দুম ৷৷ 
দুম| (Alexandre Dumas, ১৮০২-৭০ খ্ৰী. ) 


প্রসিদ্ধ ফরাসী গুপস্থাসিক । ‘দ্য থী, মাস্কেটীয়াৰ্স’ 
(The Three Musketeers), ‘ছে কাউন্ট 
অব মটন্টিক্রিস্টো’ (The Count of Monte 
Cristo), ‘ত ব্লাক টিউলিপ’ (The Black 
Tulip ) প্রভৃতি বহু উপন্যাস তিনি রচন! করেন ৷ 
॥ সদ ॥ 

সাদ (George Sand, ১৮১৪-৭৬ খ্ৰী. ) 
ছিলেন একজন ফরাসী লেখিকা । তার প্রকৃত 
নাম Armandine Lucie Dupin. উপন্যাস- 
রচনায় তার বিশেষ দক্ষতা! ছিল। 
॥লক্লোকাল ॥ 

ফ্লোবার ( Gustave Flaubert, ১৮২১-৮০ 
খ্ৰী. ) একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী ওঁপন্যাসিক ৷ 'ম্যাডেম 
বোভারি' ( Madame Bovary ), “সালামবো? 
(S5alanmbo ) প্রভৃতি বহু রচনার জন্য তিনি 
বিখ্যাত৷ 


॥ জোল ॥ 
জোলা৷ (Emil Edouard Zola, ১৮৪°- 
১৯০২ খ্ৰী.) ইতালীয় হলেও পারিসে জন্মগ্রহণ 
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করেন ৷ _ ‘নানা’ (Nana), 'জ্যারমিন্যাল, 
( Germinal ) প্রভৃতি তার শ্রেষ্ঠ রচনা 
॥ ছদোলদে ৷৷ 


দোদে ( Alphonse Daudet, ১৮৪০-৯৭ 
খ্ৰী. ) “রবার্ট হেলমণ্টট ( Robert Helmont), 
টার্টারিন ডি টারাসকন’ ( Tartatrin de 
Tarascon ) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 


|| শ্বাস ৷৷ 


ফাস Anatole France, ১৮৪৪-১৯২৪ 
খ্ৰী. ) ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওপন্তাসিক। তার 
প্রকৃত নাম Jacques Anatole Francois 


' ক্রস 
Thibault | ছোট গল্প লেখায় তার খুব সুনাম 
ছিল । তার প্রসিদ্ধ বই 'থেই” ( Thaise ), ‘রেড 
লিলি’ (Red Lily) প্রভৃতি। তিনি ১৯২১ 
খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 


॥ সোপা ॥ 

মোপাস (Gue de Maupassant, ১৮৫০- 
৯৩ খ্ৰী. ) পৃথিবী-বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ৷ তিনি 
ফ্লোবার, জোল! ও দোদের বন্ধু ছিলেন। তার বহু 
গল্প পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 


॥ক্লোমা কোলা ॥ 

রোঁম। রোলা ( Romain Rolland, ১৮৬৬- 
১৯৪৪ খ্ৰী. ) সুপ্ৰসিদ্ধ ফরাসী লেখক ও মনীষী । 
তার লেখা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ “জ1-ক্রিদ্তফ+ (Jean- 
Chris-ophe ) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ৷ 
তিনি ভারতীয় মনীষীদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন। তার লেখা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 
ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনী স্থপ্রসিদ্ধ ৷ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি 
একজন ভালো নাট্যকারও ছিলেন। 


সুইডেন, নরশুয়্রে ও ডেনমাকেকি 
সাহিত্য 

ইংল্যাণ্ডে রাজা! উইলিয়ামের আমলে পশুর 
চামড়ার উপরে নান! কাহিনী লেখা হত। সেই 
কাহিনীগুলির নাম সাগ। ( 95383 )। আইসল্যাণ্ড, 
সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কে আগে বর্তমান 
কালের মতে৷ উন্নত সাহিত্য ছিল না । ওই চারটি 
দেশে সাগা সাহিত্য প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সে 
স্থলে উন্নত সাহিত্যের স্থষ্টি হয়েছে। আগেকার 
ভাষ। এখন আর স্থুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কে 
ব্যবহৃত হয় না। আইসল্যাণ্ডে পুরনো। দিনের - 
ভাষাই চলে ৷ 


॥৷ সুইডেনৰগ“ ॥ 

স্বুইডেনবৰ্গ ( Emanuel Swedenborg, 
১৬৮৯-১৭৭২ শ্রী.) একজন সুইডিশ লেখক। তার 
দ্য টু ক্রিস্টান রিলিজন? (The True Christian 
Religion), ‘ফোর প্রিলিমিনারি ডকট্রিনন’ (Four 
Preliminary Doctrines), “দি আযাপক্যালিপ স্‌ 
রিভীল্ড' (The Apocalypse Revealed ) 


প্রভৃতি বিখ্যাত রচনা । 
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৷৷ সেলন মা লাপগেক্পমলফল’ ৷৷ 

সেলম| লাগেরলফ ( Selma Lagerlof, 
১৮৫৮-১৯৪০ শ্রী.) বিখ্যাত মহিল! সুইডিশ 
ধপন্যাসিক ৷ 'গোস্ট। বারলিং’স সাগা' ( Gost 
Berling’s Saga ), ‘টেল্‌ অব এ ম্যানর’ ( Tale 
96৪ Manor ) প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে তিনি প্রভূত 
যশ অর্জন করেন ৷ তিনিই প্রথম মহিলা! ওঁপন্যাসিক 
যিনি নোবেল পুরস্কার পান ( ১৯০৯ খ্ৰী.) । 


॥ ই বসেন ৷৷ 

ইবসেন ( Henrik Johan Ibsen, ১৮২৮- 
১৯০৬ খ্ৰী.) নরওয়ের একজন প্রসিদ্ধ ওপন্যাসিক, 
কবি ও নাট্যকার । নাটক রচনায় তার স্থান খুব 


$ 


ইবসেন 
উচ্চে। ‘ঘোস্ট স ( 00508 ), ‘দি ওয়াইল্ড ডাক’ 
( The Wild Duck), ‘দ্যা মাস্ট।র বিল্ডার’ (The 
Master Builder ), 'এ ডল'স হাউন' (4A 
Doll's House ) প্রভৃতি তার শ্রেষ্ঠ রচনা ৷ 


৷৷ বৰিস্নাল্ন্সন লিস্নাল্ন্স্ভাল্লু ৷ 
বিয়ার্ন্সন  বিয়ার্ন্স্টার্ম্‌ (Bjornson 


বিয়ার্নস্টার্ন | 

১৮৩২-১৯১০ খ্ৰী.) নরওয়ের 
প্রসিদ্ধ নাট/কার, ওঁপন্যাসিক ও কবি ৷ নরওয়ের 
জাতীয় সংগীত তাঁর রচন| ৷ 


Bijornstjerne, 


॥ যবামস্সুন॥ Ba 
হামস্থন ( Knut Hamsun, ১৮৫৯-১৯৫২ 


খ্ৰী.) দ্য গ্রোথ অব দ্য সয়েল’ ( The Growth 
of the 501] ), 'হাংগার+ ( Hunger ), 'মিস্ট- 
রিজ' ( Mysteries ) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে 
প্ৰভূত খ্যাতি অর্জন করেন ৷ তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 
॥ লিপ্রিড উণ্ডসেউ ॥ 

সিগ্রিড উগুসেট ( Sigrid Undset, ১৮৮২- 
১৯৪৯ শ্রী.) নরওয়ের একজন বিখ্যাত মহিলা 


ইপন্তাসিক। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে 
নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 
৷ আ্যানডার্পেন ॥ 

আনডারসেন ( Hans Christian 


Andersen, ১৮০৫-৭৫ খ্ৰী.) ডেনমার্কের বিখ্যাত 


আানডারসেন 


কবি, নাট্যকার ও ওপন্যাসিক ৷ শিশুদের জন্য 
রূপকথা রচনায় তার নৈপুণ্য ছিল অসীম৷ তার 
লেখ! ‘দ্য লিট্‌ল্‌ মারমেড’ ( The Little Mer- 
maid ), ‘দি আগলি ডাকলিং (The Ugly 
Duckling ), ‘ত লিটুল্‌ ম্যাচ-সেলার ( The 
Little Matchseller ) প্রভৃতি বই সুপ্রসিদ্ধ ৷ 


( ত্ৰ্যাণ্ডেস ॥ 

ব্ৰ্যাণ্ডেদ Cohen 
Brandes, ১৮৪২-১৯২৭ শ্রী.) ডেনমার্কের একজন 
খাতিমান্‌ সাহিত্যিক তার সমালোচন। সাহিত্য 
তাতি উচ্চদরের | 


( Georg Morris 


আমেরিকান সাহিত্য 
॥ লেনজানিন ভ্রুযাহ্কভিনল ॥ 
বেনজামিন ফ্রযাঙ্কলিন (73210181011) 
Franklin, ১৯০৬-৯০ খ্ৰী. ) মূলতঃ রাজনীতিক 
ও বিজ্ঞানী হলেও তার ‘আত্মজীবনী’ সাহিত্য- 
রসোচ্ছন ৷ তার আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ওয়ে 
টু ওয়েলথ’ ( Way to Wealth )। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


balan AEE EE 


॥ গস্পান্ণিহউনল আন্ভিহ ॥৷ 

ওয়াশিংটন আভিং (Washington Irving 
১৭৮৩-১৮৫৯ খ্ৰী.) আমেরিকান লেখক৷. তায় 
রচিত গ্রন্থ £ ‘টেল্‌স অব এ ট্রাভলার' ( Tales of 
a Traveller ), দ্য স্কেচবুক’ ( The Sketch- 


ওয়াশিংটন আভিং 


b০০k ) প্রভৃতি ৷ তার ওয়াশিংটন, কলম্বসঃ জর্জ 
গোল্চশ্মিথ প্রভৃতির জীবনচরিত প্রসিদ্ধ। 'রিপ 
ভ্যান উইংক্ল্‌’ ( Rip Van Winkle) তার 
একটি বহুপঠিত রচন। ৷ 


॥ জেম্স্‌ ফেন্নিস্োক কুলা? ॥ 

জেম্ন্‌ ফেনিয়োর কুপার (James Fenimore 
C০০pPer, ১৭৮৯-১৮৫১ খ্ৰী) একজন আমেরিকান 
ইপন্াসিক। ‘দ্য স্পাই’ (7076 5০7), ‘দ্য লাস্ট 
অব দ্য মোহিক্যানস্* ( The Last of the 
Mohicans ), 'ছা পাথফাইণ্ডার’ ( The Path- 
80921), ‘দ্য ডীয়ার সেয়া? The Deer 
Slayer ), হোমওয়ার্ড বাউণ্ড' ( Homeward 
Bound ), ‘দ্য প্ৰেইরী’ ( The Prairie ), ‘দ্য 
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জেম্‌স্‌ ফেনিমোর কুপার 
পাইওনীয়ার্স ( The 2100.625 ), ‘ঘ পাইলট, 


ৰ 


( The Pilot ) প্রভৃতি গ্ৰন্থ প্ৰসিদ্ধ ৷ / 


৷ এডগাক্র আ্যালাল পো ৷৷ 22, 
এডগার আ্যালান পো ( Edgar Allan Poe, 

১৮০৯-৪৯ খ্ৰী.) আমেরিকান কবি ও গল্প লেখক ৷ 

তার “ছ ব্যাভেন’ ( The Raven ), 'টু হেলেন’ 


এডগার আযালান পো! 


( To Helen ), “আযান্যাবেল লী” ( Annabel . 


Lee ) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং “টেল্দ অব দ্য 
গ্রোটেস্ক আগ আর্যাবেস্ক' ( Tales of the 
Grotesque and Arabesque ) ছোট গল্পের 
সংকলন এবং ‘দ্য গোল্ড বাগ’ (The Gold Bug), 
ব্যাক ক্যাট’ ( The Black Cat) প্রভৃতি 
ছোট গল্প। 
হাল ম্যান মোলক্ভিল 

হারম্যান মেলভিল ( Herman Melville, 
১৮১৯-১৮৯১ খ্ৰী. ) বিখ্যাত আমেরিকান লেখক । 
মোবি ডিক' M০by Dick), ‘হোয়াইট জ্যাকেট’ 
( White Jacket ) প্রভৃতি তার রচিত গ্ৰন্থ ৷ 
॥ ওস়৷লট জ্ুন্িউম্যানন ৷৷ 

ওয়াপ্টি হুয়িটম্যান (Walt Whitman, 
১৮১৯-৯২ শ্রী.) আমেরিকার জাতীয় কবি। তার 
গপ্যছন্দে লিখিত কবিত। বাংলার কবিদের গগ্যছন্দে 
কবিতা লিখতে প্রেরণ। যুগিয়েছে বলে মনে হয়। 


ওয়াল্ট হুরিটম্যান 
‘লীভ্‌স্‌ অব গ্রাস” ( Leaves of Grass ), ‘ডাম 
টেপ? (Drum Tape ), “ডেমোক্র্যাটিক ভিস্টাজ' 


৭৫০ 


( Democratic 19089 ) প্রভৃতি তার রচনা ৷ 


॥ স্ল্যাল্‌ফ শুক্সালডে। এস্মাব্রসন ৷৷ 

র্যাল্ক, ওয়ালডে। এমারসন (Ralph Waldo 
Emerson, ১৮০৩-৮২ শ্রী.) আমেরিকান কবি ও 
প্রবন্ধকার। তার 'দ্য প্রবলেম্‌ঠ (The Problem), 
উড নোট স্‌’ ( Woodnotes), ‘টাৰ্মিনাস’ (Ter- 
minus), 'কনডাক্ট অর লাইফ’, 'রিপ্রেজেন্টেটিভ 
মেন' ( Representative Men ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
রচন| ৷ 


॥ হেনরী ডেভিড খোল্রো॥ পু 
হেনরী ডেভিড থোৱে| ( Henry David 
Throeau, ১৮১৭-৬২ খ্ৰী ) ইমারসনের বন্ধু জন- 
প্রিয় আমেরিকান লেখক। “ওয়ালডেন' (Walden), 
‘সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স ( Civil Disobe- 
dience ) তার দুখানি প্রসিদ্ধ বই ৷ 
৷৷ ল্যাথানিস্নেল হথর্ম ৷৷ 
ন্যাথানিয়েল হ্থর্ন ( Nathaniel Haw- 


thorne, ১৮০৪-৬৪ খ্ৰী.) প্রসিদ্ধ আমেরিকান 
লেখক ৷ 'ছ মার্বল্‌ ফ্যন’ (The Marble 


স্কাথানিয়েল হথন 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


Fawn ), ‘দ্য স্কার্লেট লেটার’ ( The Scarlet 
Letter ), ‘দ্য হাউস অব দ্য সেভেন গেবল্‌স্‌’ 
( The House of the Seven Gables ), 
‘দ্য স্নে ইমেজ’ ( The Snow Image ) প্রভৃতি 
তার রচিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ ৷ 


৷৷ হেনব্বী গুস্লাড_স্‌স়াখ লংফ্লে৷ ॥ 
হেনরী ওয়াডস্ওয়ার্থ লংফেলে৷ ( Henry 

Wadsworth Lengfellow, ১৮০৭-৮২ শ্রী, ) 

প্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি। তার রচিত ‘দ্য গোল্ডেন 


লংফেলে! 
লিঞ্জেণ্ড' ( The Golden Legend ), ‘ভয়েসেস 
অব দ্য নাইট’ ( Voices of the Night ), ‘gw 
স্প্যানিশ স্ট,ডেণ্ট! ( The Spanish Student ), 
‘হাইয়্য|ওয়াথ।’ (Hiawatha) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । 


॥ জেমস স্লাপেল জোয্েল ॥ 
জেম্দ রাসেল লোয়েল (James Russel 
Lowell, ১৮১৯-৯১ খ্ৰী.) আমেরিকান লেখক। 
‘এ ফেবল্‌ ফর ক্ৰিটিক্‌স্‌’ (A Fable for Critics) 
ঠার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ৷ 


০ এ 
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॥হোম্স্‌॥ 
হোম্ন্‌ (Oliver Wendell Holmes, 
_ ১৮০৯-৯৪ শ্রী ) আমেরিকান লেখক ৷ ‘দ্য প্রফে- 


সার আট ঘৃ ব্রেকফাস্ট টেব্‌ল্‌’ (The Professor 
at the Breakfast Table ), ‘ঘ পোয়েট আযাট 
গ্ঠ ব্রেকফাস্ট টেবল্‌’ ( The Poet at the 
Breakfast Table ), ‘অটোক্ৰ্যাট অব ছ্য-ব্রেক- 
ফাস্ট টেবল্‌ ( Autocrat of the Breakfast 
Table ) প্রভৃতি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ৷ 


॥ ভইলিয়াম প্ৰরেসকউ ৷৷ 
উইলিয়াম প্রেসকট ( William Hickling 


Prescot, ১৭৯৬-১৮৫৯ খ্ৰী. ) আমেরিকার এঁতি- 
হাসিক গ্রন্থকার। তার রচিত ফাডডিন্যাণ্ড ও 
ইজাবেলার ইতিহাস, পেরুবিজয়, মেক্সিকোজয়ের 
ইতিহাস সাহিত্যরসোতীর্ণ বহুপঠিত গ্রন্থ ৷ 


॥ মাৰ্ক টোকেন | 
“মার্ক টোয়েন ( Mark Twain, ১৮৩৫ 


মার্ক টোয়েন 


১৯১০ খ্ৰী.) একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী 
আমেরিকান লেখক ৷ তার প্রকৃত নাম স্তামুয়েল 
ল্যাংহন ক্লিমেন্স ( Samuel Langhorn Cle- 
mens )। ‘টম সইয়ার (Tom Sawyer ), 
এ ট্র্যাম্প আ্যাৰড’ ( & Tramp Abroad ), 
ইনোসেন্ট স্‌ আব্রড' ( Innocents Abroad ), 
'হাক্ল্বেরী ফিন’ ( Huckleberry Finn ), 
গ্যপ্রিস আগ গ্য পপার’ ( The Prince and 
the Pauper) প্রভৃতি তার লিখিত পুস্তক 
প্রসিদ্ধ । 


॥ ওস্মান্পিংউনন কেবল ॥ এ 


ওয়াশিংটন কেব ল্‌( George Washington 
Cable, ১৮৪৪-১৯২৫ শ্রী.) আমেরিকান লেখক 
ও সমালোচক ৷ দাসপ্রথার বিলোপ নিয়ে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের মধ্যে যে গৃহ- 
যুদ্ধ বাধে সে সম্বন্ধে যে-সব সাহিত্যিক লেখনী 
ধারণ করেন, ওয়াশিংটন কেবল্‌ তন্মধ্যে একজন । 
তিনি ‘দ্য সাইলেণ্ট সাউথ’ (The Silent 
5০800), ‘ষ্টেজ স্টোরিজ অব লুইসিয়ান। 
(Strange Stories of Louisiana), ‘গ্ৰ নিগ্ৰো 
কোয়েশ্চেন’ ( The Negro Question ) 
প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা । 


॥ হ্বাল্িস্বেউ স্টো ॥ 


হারিয়েট স্টে। ( Harriet Elizabeth 
Beecher Stowe, ১৮১১-৯৬ খ্ৰী, ) বিখ্যাত 
'আঙ্কল্‌ টম্‌’স্‌ কেবিন’ (Uncle Tom’s Cabin)- 
নামক উপন্যাসের লেখিকা । উপন্যাসটিতে 


৫২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


হ্যারিযেট স্টো 
দাস-ব্যবসায়ের জঘন্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 


বর্ণনা আছে। 
॥ শু হেলব্রী | 

ও’ হেনরী (0১ Henry, ১৮৬২-১৯১০ খ্ৰী. ) 
ছোট গল্প লিখে সে যুগে খুব নাম করেন। তার 


( Cabbages and 
তার আসল নাম 
( William 


'কাবেজেস ত্যাণ্ড কিংস’ 
71085 ) নুপ্ৰসিদ্ধ রচন|। 
ছিল উইলিয়াম সিডনি পোর্টার 
Sydney Porter )। 


॥ এসিলি ডিক্রিন্‌সন্‌ ॥ 

এমিলি ডিকিন্সন ( Emily Elizabeth 
বিখ্যাত আমে- 
তিনি দু'হাজারেরও বেশী 


Dickinson, ১৮৩০-৮৬ খ্ৰী. ) 
রিকান মহিল| কবি । 
কবিত। রচন| করেছেন ৷ 
॥ উহুলিস্মা'ন হা ওফ্থোল্‌স্‌ ৷ 

উইলিয়াম হাওয়েল্স্‌ ( William Dean 
আমেরিকান 


Howells, ১৮৩৭-১৯২০ খ্ৰী. ) 


ওঁপন্যাসিক ও লেখক । 


৭৫২... 


॥ হৃু৷মলিন গানও ৷ 
হামলিন গারল্যাণ্ড ( Hamlin Garland, 
১৮৬০-১৯৪০ খ্ৰী. ) প্রসিদ্ধ আমেরিকান ওঁপ- 


ন্যাসিক। 
2, 
॥ প্টিফেন লেন ॥ (৫ 


দ্টিফেন ক্রেন ( Stephen Crane, ১৮৭১- 
১৯০০ শ্রী) আমেরিকান লেখক । 


॥ ভ্রাযাক্ক নল্লিস ॥ 

ফ্রাঙ্ক নরিস ( Frank Norris, ১৮৭০- 
১৯০২ শ্রী.) আমেরিকান ওঁপন্যাসিক । তার 
ভাই চার্ল স্‌ গিলম্যান নরিন ( Charles Gilman 
Norris, ১৮৮১-১৯৪৫ খ্ৰী. )-ও একজন আমে- 
রিকান ওঁপন্যাসিক ছিলেন। 
॥ জ্যাক হল হগন্ন ॥ 

জ্যাক লণ্ডন (Jack London, 
১৯১৬ খ্ৰী. ) একজন আমেরিকান লেখক । 


১৮৭৬ 


৷৷ কাল স্য)াওন্লাগ ৷৷ 

কাল স্থাগুবার্গ (Carl Sandburg, 
১৮৭৮-১৯৬৭ খ্ৰী. একজন আমেরিকান কবি ও 
সাহিতাক। 'ম্মোক তযাণ্ড ষ্টীল’ ( Smoke 
and Steel ), ‘শিকাগে৷ পোয়েম্‌ম্‌' ( Chicago 
Poems ) প্ৰভৃতি কাব্যগ্রন্থ তার রচনা । 


॥ ্লাবার্ঠ স্্‌স্ট ॥ 

রবাট ফ্রস্ট ( Robert Lee Frost, ১৮৭৪- 
১৯৬৩ খ্ৰী.) একজন আধুনিক নামকর। আমেগ্িকান 
কবি। অনেকের মতে তিনি বর্তমান শতাব্দীর 
শ্রেষ্ঠ আমেরিকান কবি ৷ ‘এ বয়ে'জ উইল’ (৯ 
Boy’s Will ), ‘নর্থ অব বোস্টন’ ( North of 
Boston ) প্রভৃতি তার কাবাগ্ৰন্থ ৷ 


সাহিত্য ৭৫৩ 


॥ এজল্রা পাউগু॥ ৯৬০৬৬০৬4৩০৫ 

এজরা পাউণ্ড ( Ezra এ রী 
১৮৮৫-১৯৭২ খ্ৰী.) প্রসিদ্ধ আমেরিকান মাহি- 
ত্যিক। অনুবাদ সাহিত্যে তার স্থান খুব উচ্চে। 
ইংরেজী সাহিত্যে তাকে শ্রেষ্ঠ তিনজন কবির 
মধ্যে একজন বলা হয়। 
॥ ওস্মালেস স্ভীভেন্স ৷৷ 

ওয়ালেস ষ্টীভেন্স ( Wallace Stevens, 
১৮৭৯ ১৯৫৫ শ্রী) একজন প্রথিতযশ| আমেরিকান 
কবি ও সাহিত্যিক ৷ 
॥ শেক্সডড আযাণ্ডাৰীললন্ন ৷৷ 

শেরউড আযাণ্ডাৱসন (Sherwood Ander- 
00, ১৮৭৬-১৯৪১ খ্ৰী.) আমেরিকান কবি, 
গুপন্যাসিক ও গল্পলেখক । “মেন গ্তীট' ( Main 
Street ) “ওয়াইনবার্গ' ( Wineburg ) প্রভৃতি 
তার রচনা! । 
॥ নিউন্সিস সিন্‌ক্লেণ্ঘার ৷৷ 

লিউয়িস সিনক্লেয়ার ( Lewis Sinclair, 


লিউদ্রিস সিন্ক্রেয়ার 
১৮৮৫-১৯৫১ খ্ৰী ) আমেরিকান ওঁপন্যাসিক ৷ 


৬৫ 


॥ আর্নে স্উ হেন্িং শুস্নে ॥ 

আনেস্ট হেমিংওয়ে ( Earnest 77 
wa, ১৮৯৮-১৯৬১ খ্ৰী ) বিখ্যাত আমেরিকান 
ওঁপন্যাসিক ৷ তার রচিত ‘এ ফেয়ারওয়েল টু 
আৰ্মদ্‌ ( A Farewell to Arms ), ‘ডেথ ইন 
দি আফটারনূন’ (Death in the Afternoon), 
‘ফর হুম দ্য বেল টোল্স্ঠ ( For Whom the 


আরনেস্ট হোমিংওয়ে 

Bell Tolls ), “দি ওল্ড ম্যান আও দ্য সী’ (The 
014 Man and the Sea), "ছু স্লেোজ অব 
কিলিম্যান্জারো” (The Snows of Kiliman- 
£৭70), ‘গ্ৰীন হিল্‌স্‌ অব আফিকা' ( Green 
Hills of Africa ), ইন আওয়ার টাইম’ (11. 
09 71016) ইত্যাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ । তিনি 
১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন । 


॥ উইলিয়াম ফকুলাক্স ৷৷ 


উইলিয়াম ফক্নার ( William Faulkner, 
১৮৯৭-১৯৬২ শ্রী.) প্রসিদ্ধ আমেরিকান 


৭৫৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ভারত 


ওপন্যাসিক। তিনি ‘দ্য সাউণ্ড আযাণও দ্য ফিউরি’ 
( The Sound and the Fury ), 'আজ আই 
লে ডাইং’ ( As I Lay Dying ), ‘লাইট ইন 
অগস্ট’ (Light in August), ‘স্থাকচ্যুয়ারি’ 
(S5nctuary ) প্রভৃতি অনেক উপন্যাসের 
রচয়িত| ৷ তিনি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। 


॥ পাৰ্ল বাক ৷ > 


পার্ল বাক (Pearl Sydenstricker Buck, 
১৮৯২-১৯৭৩ শ্রী.) উল্লেখযোগ্য আমেরিকান 
উপন্যাস লেখিক। ৷ তিনি বহুকাল চীনে অতিবাহিত 
গ্যি গুড আর্থ ( The Good Earth ) 


করেন । 


ৰ পাৰ্ল বাক 
তার একটি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ উপন্যাস ৷ তিনি ১৯৩৮ 
খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

যে সব কবি, &পন্যাসিক, নাট্যকার ও গল্প- 
লেখকের নাম কর! হুল তার! ছাড়া সার! পৃথিবীতে 
বহু প্রসিদ্ধ মনীষী ছিলেন ও আছেন। মেক্সিকো, 
পেরু ব্রাজিল আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, যুগোস্লাভিয়া. 


পোল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বেলজিয়াম, স্পেন, 
পোতুৰ্গাল, ইন্দোনেশিয়|, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি 
পৃথিবীর অসংখ্য দেশে অসংখ্য সাহিত্যিক জন্মগ্ৰহণ 
করেছেন। তাদের প্রতিভ। ও মনীযায় পৃথিবীর 
সাহিত্যতাগ্ডার কানায় কানায় পূৰ্ণ । 


জাপানী সাহিত্য &ে 

জাপান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী 
দেশ । অনেক দিক্‌ দিয়ে পাশ্চাত্য দেশ রাশিয়া, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্সের চেয়ে 
কম উন্নত নয়। কিন্তু জাপানের সাহিত্য ভারতের 
মতে| তো নয়ই, অনেক দেশের মতো সুপ্রাচীন নয় । 

জাপানের সাহিত্যে চীনা প্রভাব খুব বেশী 
করেই পড়েছিল জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর 
থেকে সাহিত্য উন্নতি লাভ করতে থাকে । 


৭১২ শ্রীষ্টাব্দে রচিত “কোজিকি' গ্রন্থ প্রাচীন 
কালের সাহিত্যের নিদৰ্শন ৷ 'নিহোঙ্গী' ও “যুদোকি" 
আরও দুখানি প্রাচীন গ্ৰন্থ৷ 


জাপানী নাট্যসাহিত্যের স্থষ্টি কিভাবে হয় তা 
'কোজিকি' গ্রন্থে লেখ! আছে। আমতেরস্ু-€- 
মিকমি-নে মিকোতে| সে যুগের আলোর দেবী। 
কোন কারণে তিনি পৃথিবীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এক 
পর্বতগুহার মধ্যে আত্মগোপন করেন ৷ ফলে সারা 
পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। অনেকে 
অনেক ভাবে ভার সাধ্যপাধন। করল, অনেক 
স্তবন্থাতি করল কিন্তু দেবীর অসন্তোষ দূর হল না, 
তিনি গুহার বাইরে এলেন না। তখন অমৎস্থু- 
উজ্গুমে-নে|-মিকিতে| বলে এক দেবতা এক ফন্দী 
জাটলেন। তিনি গুহার ঠিক বাইরে এক 
নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করলেন ৷ তখন দেবীর 
সেই অভিনয় দেখবার কৌতূহল হল। তিনি গুহার 


সাহিত্য 


থাকে । সংকলনের নাম “কোকিলম্ব' 


২ 
টা 
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|) তং ৰ 
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৬ ২৮ 
কন, 


গুহ! থেকে আলোর দেবী বাইরে এনে দাড়ালেন । 
বাইরে এসে দীড়ালেন। তার ফলে দিগ দিগন্ত 
আলোয় উদ্ভাসিত্ব হয়ে গেল। 


৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ‘নিহোঙ্গী’ রচিত হয়! কবে যে 
'যুদোকি? রচিত হয়, তা জান। যায় ন| ৷ 

৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫০০টি কবিতার একখানি 
সুবৃহৎ সংকলন রচিত হয়। ৪৫০ জন কবি 
কবিতাগুলির রচয়িতা । গ্রন্থটির নাম 'মান্যোস্থ ৷ 

প্রাচীন যুগের কয়েকজন প্রখ্যাত কবির নাম 
কাকিনোমোতো-নো-হিতোমারো (৬৫৫-৬৭১ খ্ৰী), 
ইয়ানবে-নো-আকাহিতো। (৭৩০ খ্ৰী.) ভামানোই- 
নো-ওকুরা (৬৫৯-৭৩১ খ্ৰী)। এই সব কবি যে 
ছন্দে কবিতা রচন| করেন তার নাম ওয়াকা' । 

৭৫০ খ্ৰীঠাৰে-বেশ কয়েকজন কবির অনেকগুলি 
কবিতার এক সংকলন প্রকাশিত হয়। এই 
সংকল্পনের নান কাইফুম্ু’ ৷ 


৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি উন্নত ধরনের কবিতা- 
সংকলন প্রকাশিত হয় । তাতে বহু উৎকৃষ্ট কবিতা 


প্রকাশিত হয়, তার নাম 


৭৫৫ 


যে সব 
কবির কবিতা নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয় তাঁদের 
কয়েকজনের নাম--কি নো-মিংস্নে ( ৮৫৯-৯২৬ 
খ্ৰী. ), মিলুলে| তদামিনে ( ৮৬৭-৯৬৫ শ্রী), 


} কি-নো-তস্বুৱাই ( ৯৪৬ খ্ৰী. ) ৷ 


১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে অপূর্ব কবিতা সংকলন 
‘শিংকেকিনমু’ । এই 
ভাবে বিভিন্ন সময়ে বহু কবিতা-সংকলন প্রকাশিত 
হয়েছে। 

শুধু কবিত। রচনা নয়, গণ্য রচনাতেও সে যুগে 
জাপানী লেখকেরা খুব নৈপুণ্যের পরিচয় দেন ৷ 
ধৰ্মায় প্রার্থনাবলী, ভ্রমণকাহিনী, দিনপঞ্জী, উপন্যাস, 
গল্প প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক লেখিকার 
দ্বার! গদ্যে রচিত হয়। 


‘নরিটো’ শিন্টে। ধর্মের প্রার্থনাবলী নিয়ে রচিত 
হয়। ৮০০ থেকে ৯৫০ খ্ৰীষ্টাব্দের মধো রচিত 
‘আইসে মনোগাতারি” ও ‘তাকে তোরি মনোগা- 
তারি’ দুখানি গছাস্থ। ৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 
“তোরানিকি' গদ্যে লেখা ভ্রমণকাহিনী'। ৯৭৪-৭৭ 
খ্রীষ্টাব্দে রচিত “কগেরোনিক্ি' গগ্যে লেখা দিনপঞ্জী ৷ 

মহিল| ইপন্াঙ্গিক মাঁরাসাকি সিকিলু সে যুগে 
উপন্যাস লিখে প্রভূত যশ অর্জন করেন। 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে জনপ্রিয় উপন্যাসটি রচনা করেন, 
তার নাম ‘গেনজি মনোগাতারি ৷’ 


৬০৯ 
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‘হেইকি মনোগাতারি', তম রেজুরে গুসা, 
‘হোজোকি’ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বাদশ থেকে চতুৰ্দশ 
শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয় । 

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত 
জাপানে বহু সাহিতাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ১৯৬৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ইয়াস্ুনারি কাওয়াবাত৷ ( Yasunari 


৭৫৬ 
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Kawabata) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেন। 

নাটক রচনায় জাপান বৌদ্ধ যুগেই নৈপুণ্য 
প্রদর্শন করে। সে যুগে ‘নো? নামে একশ্রেণীর 
নাটক রচিত হয়। এই ‘নো’ নাটককে প্রধানতঃ 
চারিটি ভাগে ভাগ কর! যায়--কামি নে| ( দেব- 
দেবীদের কাহিনী নিয়ে রচিত ), স্বুগেম-নে| (সৎ 
ও অসতের ছন্দ নিয়ে রচিত ). ইউরেই-নো৷ (নান। 
অলৌকিক অবাস্তব কাহিনী নিয়ে রচিত) ও 
গেনজাই-নে। ( সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি 
সমস্তা! নিয়ে রচিত ) ৷ 

ওত| নবুনাগা নামে এক মনীষী ও ন'-নো-৩-ংস্ব- 
নামক একজন মহিলা সাহিতাককে দিয়ে কয়েকটি 
উপাখ্যান লেখান। সেই উপাখ্যানের নাট্যরূপ 
মহা সমাদরে মঞ্চস্থ হয়। 

১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইজুমো-নো-ওকুনি নামে এক 
মহিলা জাঁকজমকপূর্ণ নৃত্যগীতবাত্য-সমন্বিত নাট্য|- 
ভিনয়ের বাবস্থ৷ করেন। এই নাট্যাভিনয় 
জাপানীদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠে । নাটকের নাম 
প্রথমে ছিল “শিবাই”, পরে হয় “কাবৃকি' ৷ 

কাবুকি নাটকের অভিনয় বর্তমানেও জাপানে 
খুব জনপ্ৰিয় । ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সোগো-নে।- 
যুবান-কিরি* একটি প্রখ্যাত কাবুকি নাঁটক। 
কাওয়ারা জেনোস্থকে যে অতি জনপ্রিয় কাবুকি 
নাটক রচন। করেন, তার নাম ‘সোগ৷-নো- 
কিয়োজেন ৷ 

কাবুকি নাটকের অভিনয় বিদেশীরাও আগ্রহের 
সঙ্গে দেখে থাকে, কিন্তু ভাবার্থ গ্রহণ করতে 
পারে না। শুধু আড়ম্বরপুর্ণ সাজসজ্জা, প্রসাধন- 
করা. অভিনেতা-অভিনেত্রীর ধীরগতি অভিনয় 
( অনেক ক্ষেত্রে মূকাভিনয়) বাঁশী, ঢাক ও তিন 


তারের গিটারের বাজনা প্রভৃতিই তাদের আনন্দ 
দেয়। 

জাপানের সাহিত্য বিশ্বসাহিততার দরবারে 
পূর্বে তেমন সমাদর লাভ করত না। বর্তমানে বন্ধ 
উদীয়মান সাহিত্যিকের উদ্ভব হওয়ায় জাপানী 
সাহিত্য বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে । 


চীন! সাহিত্য 


চীন অতি প্রাচীন কালের সভ্য দেশ। চীনা 
সাহিত্যও খুব প্রাচীন ৷ খ্ৰীষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতাব্দীতে 
রচিত “ইং কিং একখানি স্থ প্ৰাচীন গ্রন্থ । ‘স্বু-কিং’ 
“সি-কিং, “লি-কিং, ‘চুন বিউ' প্রভৃতি গ্ৰন্থ বহু 
প্রাচীন। মহাত্মা কনফুসিয়াস বা কংফুৎসি ‘চুন 
বিউ' গ্ৰন্থখানি রচন! করেন। "চুন বিউ’ মূলতঃ 
ইতিহাসগ্ৰন্থ। 

কনফুসিয়াসের শিষ্যরা ‘মেন-সি’, ‘তা-গুচ’, 
‘কুংচি’ ও লুন-ইউ’ নামে চারটি গ্রন্থ প্ৰণয়ন করেন । 
যে সাহিত্যরসসমৃদ্ধ পুস্তক কনফুসিয়াসের বাণীর 
সংকলন তার নাম লুম-ইয়াই’ ৷ 

মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ লাওয়েৎসে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব যষ্ঠ 
শতাব্দীতে ‘তাও তে-কিং’ নামে একখানি গ্রন্থে 
তার মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন। লাওর়েৎসের 
প্রধান শিল্প কোয়াংসে এবং তার শিশ্যুবর্গ লিউ-. 
আন, ঠান-ফেই-সে, তসম|-খিন 
প্রচারিত “তাও, ধর্ম সম্বন্ধে বহু সাহিত্যাধ্মী গ্রন্থ 
রচনা করেন। 

চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর বহু গ্রন্থ রচিত 
হয়। প্রায় ৫,৪০০ গ্রন্থের কথ। জানা যায় । বিখ্যাত 
চীনা পরিব্রাজক ফা'-হিয়ান ভারতবর্ষ সদ্বন্ধে টা 
ভাষায় যে সাহিতারসোজ্জল গ্রন্থ বচন 
তার নাম 'কো-ব কি’ । 


লাওয়েৎসের 


সাহিত্য 
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পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে 
যে গ্রন্থ বচন| করেন তাঁর লাম ‘সি-ইউ-কি’ ৷ তিনি 
৭৪ খানি বৌদ্ধ এন্থ চীন! ভাষায় অনুবাদ করে 
চৈনিক সাহিত্যকে এঁশ্বৰ্ষশালী করেন। 
ভারতবর্ষ থেকে বহু পণ্ডিত চীনে গিয়ে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্নভাবে চৈনিক সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ 
কবেছিলেন । তাঁদের কয়েকজনের নাম বিমলাক্ষ 
বুদ্ধজীব বজ্রবোধি কুমারজীব সংঘভৃতি, ধর্মগুপ্ত, 
পুণ্যত্রাত প্রভাকর মিত্র গৌতম সংঘদেব, জিনগুপ্ত 
ধর্ম-মিত্র পংমাৰ্থ, গুণবৰ্মী, ধর্মযশ | 
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বহু শত বৎসর পূর্ব থেকে চীনে অনেক ভালো 
ভালো নাটক রচিত হয়েছে । ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে 
নব্ম শতাব্দী পর্যন্ত চীনা লাট্যকারর! একের পর এক 
নাটক রচনা করেছেন ৷ চীনা সম্রাটদের সাহায্যপুষ্ট 
নাটাশিল্প ক্রমশ: উন্নতি লাভ করতে থাকে । 

১১২৭-১১৬৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৮৫ জন 
নাট্যকারের নাম জানা যায়। তারা সামাজিক, 
এঁতিহাসিক পৌরাণিক প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য 
নাটক রচন। করেন ৷ তন্মধ্যে একটি নাটক পি-পা- 
কি’ অর্থাৎ বাশির কাহিনী ৷ 
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আর একটি করুণরসাশ্রিত নাটক হানের 
দুঃখ নাটকটির কাহিনী এইরূপ _সেযুগে অতি 
দুর্ধর্ষ তাতারদের রাজ! চীন সম্ৰাট্‌কে একটি স্থন্দরী 
মেয়ে পাঠাতে বলেন ৷ অনেক অনুসন্ধানের পর যে 
চীন! মেয়েকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হল 
তাকে দেখে চীনসত্রাট, বিমোহিত ছলেন। তাকে 
তাতারদের রাজার কাছে পাঠাতে সম্রাটের যন 
চাইল না। সে কথ| জানতে পেরে তাতার-রাজ 
ক্রুদ্ধ হয়ে চীনদেশ ধ্বংস করবার হুমকি দিলেন। 
মে"য়টি সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা 
করেন। এই ঘটনায় চীন-সম্ৰাটের মতো তাতার- 
রাঁজও গভীর দুঃখ পেলেন ৷ এর পর তাতার-রাজ 
চীন সম্রাট, বা চীনাদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ 
মনোভাব দেখান নি। নাটকটি সে যুগ বহু 
অভিনীত ৷ বর্তমানেও সেই কাহিনী নিয়ে 
একাধিক নাটক রচিত হয়েছে ও সাফলোর সঙ্গে 
বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে । 

বহুকাল থেকে চীনদেশীয় কবি ও ওঁপন্যা সিকগণ 
নানা কাব্য ও উপন্যাস রচনা করে আসছেন । 


ওয়াই-উই, ওন-ইয়াং-সি. তু-ফু. ওয়াং-আন-সি, 
পো-চিন-ই. স্নু-ম|-কুয়াং প্রভৃতি বহু কবি বিভিন্ন 
সময়ে বহু কাব্য রচনা করেন । 

এঁতিহাসিক গ্রন্থ রচনায়ও চীন কোন দিন 
পিছিয়ে ছিল না, আজও নেই ৷ স্থু মা-চিউ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ৷ তিনি 
যে ইতিহাস-গ্রন্থ রচন| করেন তার নাম ‘সে-চি’। 
এই গ্রন্থে চীন দেশের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে 
বর্ণিত আছে। 

একাদশ শতাব্দীতে ‘ত্স্মু-চি-তুংচিয়েন’ নামে 
একটি ইতিহাঁস-গ্রস্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থের ভাষা 
ছিল পুরোপুরি সাহিত্যধৰ্মী ৷ 

মাঞ্চবংশীয় সত্রাট, কাংশি ও চিয়েন লুং হিলেন 
খ্যাতনাম! কবি৷ তাদের লেখ বহু কবিতা বর্তমান 
কালেও গভীরভাবে প্রশংসিত হয়ে থাকে । 

বর্তমান চীন! সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ৷ 
চীনা উপন্যাস, গল্প, নাটক, কাব্য, ইতিহাস, রূপকথা 
প্রভৃতির যনহু লেখক-লেখিকা' অসংখ্য গ্রন্থ রচনা 
করে চীনা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে তুলছেন ৷ 


TRO র নর রারাসস্ল র্রাস্প রর 
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Me 


= হা 


সাধারণতঃ হাতে বা কলে কোন জিনিস 
তৈরির কাজকে শিল্প (04950) বল! হলেও 
আসলে শিল্পের অর্থ হল কোন প্রাকৃতিক সম্পদকে 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারোপযোগী 
করা । সমাজের নান! প্রয়োজনে নান! জিনিস 
লাগে। কাপড়, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্াম। রেডিও, 
টেলিভিশন যন্ত্র বাসন-কোসন, সাবান, কাচের 
জিনিস, রবারের জিনিস, দড়ি, দিয়াশলাই, সেলাই- 
কল, কাগজ, ব্লক, সাইকেল, চামড়ার জিনিল, চিনি, 
প্লাইউড, থলে, বিস্কুট, কাৰ্পেট, হারিকেন, টাইপ 
রাইটার, কলম, কালি প্রভৃতি বহু জিনিস তৈরির 
কাজকে বলা হয় শিল্প। আর এই সব জিনিস 
দেশের অভ্যন্তরে কেনাবেচা, বিদেশে পাঠানো, 
বিদেশ থেকে আন! প্রভৃতির কাজকে বলা হয় 
বাণিজ্য (0৪৭০) অর্থাৎ বণিকের কাজ বা ব্যবসায় । 

জিনিসপত্র"শুধু তৈরি করলেই চলে না, সেগুলি 


> 


কেনাবেচার জম্যে বিজ্ঞাপনাদি নানা উপায়ে = 
প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয়। শিল্পদ্রব্যকে বাজারে 
ভালোভাবে চালু করতে হলে উপযুক্ত প্রচারের 
বিশেষ প্রয়োজন । 


॥ কুট ক্লশ্ণিল্স ৷৷ 

র সব দেশেই অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়ে 
থাকে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশের শিল্পও তত 
উন্নত। নিত্য নূতন জিনিস তৈরি করে মামুষের 
প্ৰয়োজন মিটানো হয়। দেশকে গড়তে হলে কৃষি- 
ও শিল্প ছুটোরই একান্ত প্রয়োজন । কাজেই সব 
দেশেই অসংখ্য জিনিসপত্র তৈরি করার জন্যে 
কারখানা গড়ে উঠেছে । শিল্পদ্রব্য শুধু কারখানাতেই 
তৈরী হয় না। গৃহস্থের বাড়িতেও তৈরী হয়। 
সেই সব জিনিস তৈরির কাজকে বলা হয় কুটার 
শিল্প (cottage industry)! ভারত, জাপান 


৭৬০ 


প্রভৃতি দেশে অগণিত দ্রব্য কুটীরশিল্পের মাধ্যমে 
লোকে পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কুটারশিল্প- 
জাত দ্রব্য পরিমাণে বড় বড় কারখানায় তৈরী 
শিল্পদ্রব্যের মতো বেশী না৷ হলেও উৎকর্ষের দিক্‌ 
দিয়ে যথেষ্ট ভালে! বলে বিবেচিত হয় । 

পৃথিবীতে কত দেশ । মাফিন যুক্তরাটট, রাশিয়া, 
জাঁমানি, ইংল্যাণ্ড, ফ্ৰান্স, স্পেন, পোর্তুগাল, 
যুগোশ্লাভিয়া, চীন, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি। সেই সব দেশের শিল্প-বাণিজোর বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া এই অধ্যায়ের স্বল্প পরিসরে সম্ভব 
নয়। কাজেই এই অধ্যায়ে শুধু ভারতের শিল্প- 
বাণিজা ও প্রচার-ব্যবস্থার কথ! বল! হবে। অবশ্য 
এ ক্ষেত্রেও মহাদেশতুলা বিরাট ভারতের শিল্প- 
বাণিজ্য ও প্রচার-বাবস্থার বর্ণনা সীমিতভাবে 
দেওয়া ছাড়া উপায় নেই ৷ 


৷ স্বাধীনতা লাভেল্প পল্লপ ভারতে 
শিলোলতি।৷ 


পরাধীন ভারতকে বিদেশাগত দ্রব্যের উপর 
বেশি করে নির্ভর করতে হত। বৃটিশ শাসকের 
ছুরভিসন্ধিতে ভারতের শিল্প অনেক পিছিয়ে ছিল। 
বাণিজ্য বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রব্য আমদানিই 
বোঝাত। বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানি 
বিদেশের একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তেমন ব্যাপক ছিল 
না। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে ভারতের 
শিল্প-বাণিজোর দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়েছে। 
অগণিত কলকারখান! সারা ভারতে গড়ে উঠেছে। 
কুটারশিল্পেরও প্ৰভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। 
আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বাণিজ্যের যথেষ্ট বৃদ্ধি 
হয়েছে । দেশের অন্ভান্তরেও বাবসায়-বাণিজোর 
উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে । 


প্রোগ্রেিভ বুক অব নলেজ 


৷ ভারতের লিভিঙ্স শিল্প প্রতিষ্ঠান ॥ 


ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের 
আম্মকূল্যে বহু বড় বড় কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠেছে। সে-সবের কতকগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিয়ন্ত্ৰণাধীন, কতকগুলি প্রধ্নানতঃ কেন্দ্রীয় 
সরকারের অর্থান্নকুলো প্রতিষ্িত,কতকগুলি সম্পূর্ণ 
বেপরকারী। এখানে মাত্র কয়েকটির সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা দেওয়া হল। 

আর্টিফিসিয়াল লিশ্বস্‌ ম্যান্রফ্যাকচারিং 
কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, কানপুর--১৯৭২ সালে 
কৃত্রিম অঙ্গপ্রতাঙ্গ তৈরির জন্যে স্থাপিত হয়। 

ভারত ইলেকট্রনিক্স লিঃ, বাঙ্গালোর-_-১৯৫৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে কারখানা চাল হয় । এখানে 
বেতার ও ইলেকট্ৰনিক্‌স্‌-এর দ্রব্য তৈরির ব্যবস্থা 
হয়। প্রাথমিক মূলধন ছিল ১০ কোটি টাক! ৷ 

ভারত হেভি ইলেকটিক্যাল্স্‌লিঃ__এই প্রতিষ্ঠান 
(১) চেকোষ্শোভাকিয়ার সহায়তায় স্থাপিত তিরুচির- 
পল্লীর হাই প্রেসার বয়লার প্ল্যান্ট, (২) চেক- 
সহায়তায় স্থাপিত অন্ধের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুরমে 
হেভী পাওয়ার ইকুযুইপমেণ্ট প্যান্ট, (৩) সোভিয়েট- 
সহায়তায় স্থাপিত হরিদ্বারের কাছে রাণীপুরের 
হেভি ইলেটিক্যাল ইকুইপমেন্ট প্লান্ট, (৪) সুই ডিশ 
সহযোগিতায় স্থাপিত হায়দ্রাবাদের ত স্বুইচগিয়ার 
ইউনিট ও (৫) হরিদ্বারের সেণ্টাল ফাউগ্ডি, ফোর্ড 
প্রোজেক্ট পরিচালন! করে থাকে । 

ভারত অফথ্যালমিক গ্রাস লিঃ, ছুর্গাপুর--১৯৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েটের অর্থায়কুল্যে ও কারিগরী 
সহায়তায় চশমার কাচ ইত্যাদি তৈরির জন্যে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বোকারো স্টীল লিঃ, বিহার-_প্রধানতঃ সোভিয়েট 

সহযোগিতায় চালিত ইস্পাত তৈরির কারখানা ৷ 


শিল্প-বাণিজ্য ও প্রচার-ব্যবস্থা 


ব্রেথওয়েট আগু কোম্পানি লিঃ_বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন ক্রেন, রেলওয়ে ওয়াগন, 
পাটকলের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরির কারখানা! 

বার্ন স্ট্যাপ্তার্ড কোং লিঃ__-ভারতের অন্যতম 


বৃহত্তম রেলওয়ে ওয়াগন নির্মাতা । 
সিমেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ_-১৯৬৫ 


খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কেন্দ্ৰচালিত সিমেন্ট তৈরির 
প্ৰতিষ্ঠান। এর উদ্যোগে মধ্যপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, 
আসাম ও হিমাচলপ্ৰদেশে ছটি বৃহৎ সিমেন্ট 
তৈরির কারখানা পরিচালিত হয় | 

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কদ__ পশ্চিমবঙ্গের 
চিত্তরঞ্জনে কেন্দ্রচালিত রেলওয়ে ওয়াগন তৈরির 
কারখানা! ৷ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চালু হয়। 

সাইকেল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ_-১৯৮০ 
খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় চালু হয় ॥ 

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত সার তৈরির কারখান! ৷ 
সিন্তি ( বিহার ), নাঙ্গাল ( পাঞ্জাব ) ট্বে (মহারাষ্ট্র 
গোরক্ষপুর (ইউ. পি.) ও নামরূপ (আসাম ) 
_ এই পাচ জায়গায় সার কারখানা চালু আছে। 
দুর্গাপুর ( পশ্চিমবঙ্গ ), বারাউনি ( বিহার ), নামরূপ 
এক্সপ্যানসন ( আসাম) ও ট্রন্বে একসপাযানসন 
(মহারাষ্টর,__চারটি স্থানে কারখান! স্থাপনের কাজ 
চলছে। ওড়িশা! ও অন্ধ্রপ্রদেশে কারখানা স্থাপনের 
ব্যবস্থা হচ্ছে । 

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ লিঃ কলকাতা 
এখানে জাহাজ তৈরি ও মেরামতের বাবস্থা আছে। 
১৯৬০ সাল থেকে কেন্দ্রের পরিচালনাধীন। 

হেভী এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ, রাচি-_ 
সোভিয়েট ও চেক-সহখোগিতায় তিনটি কারখানা 
চলছে। এখানে ভারী ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি 
করার বাবস্থা আছে। 
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হিন্দুস্থান এয়ারোনটিকৃস, লিঃ__বাঙ্গালোরের 
এয়ারক্র্যাফট ফ্যাক্টরি, কানপুরের এয়ারক্র্যাফট 
ডিপো, নাসিকের এয়ারক্র্যাফট ফ্যাক্টরি, কোরা- 
পুটের এয়ারো» এক্জিন ফ্যাক্টরি ও হায়দ্রাবাদের 
ইলেকট্রনিক ইকাইপমেন্ট ফ্যাক্টরি পরিচালনা করে । 
বিমান তৈরি, বিমানের এঞ্জিন তৈরি, ইলেকট্রনিক 
যন্ত্রপাতি, ক্ষেপণাস্ত্র প্ৰভৃতি কারখানাসমূহে তৈরী 
য় | 
ৰ এয়ারক্র্যাফট্‌ লিঃ, বাঙ্গালোর-_ 
ভ্যাম্পায়ার জেট বিমান; ্যাট্স্‌ বিমান, সুপারসনিক 
জেট ফাইটার, হেলিকপটার, চারজনের উপযোগী 
হালকা বিমান ‘কৃষক’, খুব হালকা বহুমুখী কার্ধের 
জন্য ‘পুষ্পক’ বিমান তৈরি করে। কেন্দ্ৰ ও কৰ্ণাটক 
রাজ্য-নিয়ন্ত্রিত। 

হিন্দুস্থান আযাঁটিবায়োটিক্‌স্‌ লিঃ__কেন্দ্রের 
পরিচালনায় মহারাষ্ট্রের পিম্‌প্রিতে স্থাপিত 
পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইনিন তৈরি করার 
কারখান!। | 

হিন্দুস্থান কেবল্স্‌ লিঃ রূপনারায়ণুপুর 
( পশ্চিমবঙ্গ )_ডাক ও তার বিভাগের নান! 
যন্ত্রপাতি, টেলিকম্যুনিকেশন কেবল প্রভৃতি তৈরির 
কারখানা । 

হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স্‌ লিঃ, বাঙ্গালোর--লেদ, 
গ্রাইণ্ডিং মেশিন, মিলিং মেশিন প্ৰভৃতি তৈরির 
জন্যে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এক জাপানী 
কোম্পানির সহযোগিতায় বাঙ্গালোরের এক 
কারখানায় ঘড়ি তৈরী হয়। তৃতীয় কারখানা স্থাপিত 
হয় হরিয়ানার চণ্ডীগড়ের কাছে। চতুর্থ কারখান! 
কেরলের এরনাকুলমের কাছে স্থাপিত হয়। 
পঞ্চম কারখানা হায়দ্রাবাদের কাছে স্থাপিত হয়। 

ফটো ফিল্ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং 

লিঃ, মাদ্রাজ__ফরাসী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় 
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উতকামণ্ডে চলচ্চিত্রের ফিল্ম, ফটো তোলার ফিল্ম, 
একস্‌-রে ফিল্ম, ফটোগ্রাফির কাগজ প্রভৃতি তৈরি 
করার জশ্য দু'টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। 

হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ, বিশাখাপতনম্‌-- 
এখানে জাহাজ তৈরী হয়। এই কোম্পানির 
অধীনে জ্জাপানের সহযোগিতায় কোচিনে স্থাপিত 
অপর একটি কারখানায় জাহাজ তৈরি ও 
মেরামতের ব্যবস্থা হচ্ছে। 

হিন্দুস্থান স্টীল লি:--৬** কোটি টাকা মূলধনে 
স্থাপিত বৃহত্তম ইস্পাত তৈরির কারখানা ৷ এই 
কোম্পানিতে ১০৬৬ কোটি টাকা নিয়োজিত 
আছে। 

ইণ্ডিয়ান ড্রাগজ্‌ আ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্স্‌ লিঃ, 
নিউ দিল্পী-এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় 
হৃষীকেশে আ্যার্টিবায়োটিকৃস্‌, হায়দ্রাবাদে সিন্থেটিক 
ড্রাগস, মাদ্ৰাজে সাজিক্যাল যন্ত্ৰপাতি ও কেরলে 
ফটো কেমিক্যাল্স. তৈরী হয়। রাশিয়ার 
সহযোগিতায় যে কারখানায় সালফ| ওঁষধ, আার্টি- 
টি. বি. ওষুধ, আযাটি-লেপ রসি ওষুধ, আাটি- 
পাইরেটিক্‌স্‌ ও ভিটামিন্স্‌ তৈরী হয় সেটি এশিয়ার 
মধ্যে বৃহত্তম। 

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ--পাইপ 
লাইন, রিফাইনারি ও বাজারে তৈল বিক্রয়ের জন্য 
গঠিত প্রতিষ্ঠান। নিউ দিল্লী ও বোস্বাইয়ে এর 
কেন্দ্রীয় অফিস অর্থাৎ সদর দপ্তর (হেডকোয়ার্টার)। 

ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাৰ্ঞিছ লিঃ__এই 
প্রতিষ্ঠানে টেলিফোনের নানা যন্ত্রপাতি তৈরী 
হয়। বাঙ্গালোর, নৈনী, শ্রীনগর, রায়বেরিলী ও 
পালঘাটে এই প্রতিষ্ঠানের কারখানা আছে। 

ইনস্ট,মেণ্ট স্‌ লিঃ রাশিয়ান সহযোগিতায় ও 
অর্থান্থকূল্যে রাজস্থানের কোটা ও কেরলের 
পালঘাট জেলায় ইলেকট্রনিক অটোমেটিক 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ইপ্ডিকেটর, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যন্ত্রপাতি, রেকভিং 
ও কনট্রোলিং যন্ত্রপাতি, মেকানিক্যাল হাইড্‌লিক ও 
নিউম্যাটিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী হয়। 

জেসপ আ্যাণ্ড কোং লিঃ, দমদম- ক্রেন, 
ব্যারেজ গেট, রোপওয়ে, মাটি অপসারণের 
যন্ত্ৰপাতি, রাস্তার রোলার, কাগঞ্জ তৈরির যন্ত্রপাতি, 
নানা ধরনের স্টাল প্ল্যাণ্ট প্ৰভৃতি তৈরির কারখান!। 
দুর্গাপুরে এই প্রতিষ্ঠানের অধীন একটি গ্রে-আয়রন 
ফাউণ্ডি, আছে। 

মারুতি উদ্যোগ লিঃ--যাত্ৰী গাড়ী, লরী 
প্রভৃতি তৈরির জন্মে৷ স্থাপিত ও ১৯৮১ সালে 
কেন্দ্র-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। 

ম্তাশন্তাল ইনফ্ট,মেণ্টস লিঃ, কলিকাতা-_ 
সায়েটিফিক ও প্রিসিসন ইনস্টরমেপ্ট, যথ| হাইড়ো- 
মিটার, মেজারিং সিলিগার, ব্যারোমিটার, ব্লাড- . 
প্রেশার ইনস্্রমেন্ট প্রভৃতি তৈরির জন্মে স্থাপিত 
প্রতিষ্ঠান ৷ 

ন্যাশন্যাল নিউজপ্ৰিণ্ট আযাণ্ড পেপার মিল্স্‌ 
লিঃ, নেপানগর ( মধ্যপ্ৰদেশ )_এখানে বৎসরে 
প্রায় ৭৫ হাজার টন কাগজ তৈরী হয়। সাধারণতঃ 
এই প্রতিষ্ঠানকে নেপা মিল্‌স্‌ বলা হয়। 

অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ__কেন্দ্রীয় সরকার ও বৰ্মা 
অয়েল কোম্পানির মালিকানায় আসামে ১৯৫৯ 
সালে স্থাপিত পেট্রোলিয়াম ও ক্রু অয়েল ( এবং 
ন্যাচারাল গ্যাস ) উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান । এই 
প্রতিষ্ঠান ১৯৬২ সালে নাহারকাটিয়া থেকে 
নুনমাটি পৰ্যন্ত ৭২৭ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন 
নির্মাণ করে। 

ত্ৰিবেণী স্টরাকচার্যাল্স্‌ লিঃ, নৈনী- বাড়ি, 
সেতু প্রভৃতির জন্তে প্রয়োজনীয় ভারী ইস্পাতের 
জিনিস তৈরির প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকার ও 
অগ্রীয়ার এক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠান 


শিল্প-বাণিজ্য ও প্রচার-ব্যবস্থা 
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মি ==-শিজ্বানিজঞ ও পচাৰ ৰ, === 


স্থাপিত হয়। 
৷৷ লিভিক্প শিল্প৷ প্ৰতিষ্ঠান ৷ 

এ ছাড়া ভারত ব্রেক্স্‌ আযাণ্ড ভ্যালভ্‌স্‌ লিঃ, 
ভারত আর্থনুার্স্‌ লিঃ, ভারত হেভি প্লেট 
আযাণ্ড ভেস্লজ্‌ লিঃ, ভারত লেদার কর্পোরেশন 
লিঃ (আগ্রা), ভারত পাম্পস্‌ আযাণ্ড 
কমপ্রেসার্স্‌ লিঃ, ভারত ওয়াগন এঞ্জিনীয়ারিং কোং 
লিঃ বোম্বে ইউরেনিয়াম আযাও ধোরিয়াম ফ্যাক্টরি, 
ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কজ্‌ (বারাণসী ), 
হাণ্ডিক্ৰাফট্‌স্‌ আ্যাণ্ড হ্যাগুলুম্স, এক্স 
কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, হিন্দুস্থান ইনসেকটি- 
সাইড্‌স্‌ লি হিন্দুস্থান ল্যাটেক্স লিঃ, হিন্দুস্থান 
অরগ্যানিক কেমিক্যাল্‌স্‌ লিঃ, হিন্দুস্থান পেপার 
কর্পোরেশন লিঃ, হিন্দুস্থান সপ্টজ্‌ লিঃ, হিন্দুস্থান 
স্টীল ওয়ার্কজ্. কনস্ট্রাকসন লিঃ, হিন্দুস্থান 
টেলিপ্রিন্টার্দ লিঃ (মাদ্ৰাজ), ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ 
ফ্যাক্টরি ( গোমিয়া, হাজারিবাগ ), ইণ্ডিয়ান রেয়ার 
আর্থ্‌স্‌ লিঃ, ইনটিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরি ( পেরাশ্ব,র ) 
মাজগীও ডক লিঃ, নাশন্তাল মিনার্যাল ডেভেলপ- 
মেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ, সালেম স্টীল লিঃ স্কুটার্স্‌ 
ইণ্ডিয়া লিঃ ট্যানারি আযাণ্ড ফুটওয়্যার কর্পোরেশন 
অব ইণ্ডিয়া লিঃ, ট্রাতানকোর মিনার্যালস লিঃ, 
তুঙ্গভদ্র। স্টীল প্রডাক্ট স্‌ লিঃ ( মহীশূর ) প্ৰভৃতি 
অসংখ্য শিল্প প্ৰতিষ্ঠান ভারতের নানা স্থানে গড়ে 
উঠেছে। 


॥ নানাবিধ শ্িলদ্ৰব্য ॥ 
সারা ভারতের নান! রাজ্যে নানাবিধ বস্তু 
ইলেকট্রিক মোটর, ব্যাটারি, সেলাই কল, পাখা, 


চিনি, গুড়, প্লাইউড, ব্ল্যাকবোৰ্ড; চায়ের বাক্স, 
সাইকেল, কাগজ, পিচবোর্ড। জুতো, চামড়ার ব্যাগ, 
ব্যারোমিটার, এক্সরে মেসিন, রেশমী ফিতা, _ 
দিয়াশলাই, কাচের গেলাস ও অন্যান্তবাসনকোসন, 
বন্দুক, কামান, রেল এপ্রিন, রেলের ওয়াগন, 
প্লাৰ্ণটিকের নান! জিনিস, সিগারেট, খেলাধুলার 
সরঞ্জাম, আইসক্রীম, গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট, 


রেকর্ড, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, 
মোমবাতি, মাদুর, সতরঞ্চি, সিমেন্ট বনস্পতি, 
রবারের নানা জিনিস, পুতুল, নানারকমের 
খেলনা, চামচ, মাছধর! জাল, নাইলনের মশারি, 
নানা বই, কালি, কলম, চুড়ি, ছাপাখানার টাইপ, 
চিমনি, আয়না, চশমা, চশমার থাপ, দূরবীন, 
বাইনোকুলার, ধূপ, সেফটিপিন, আলপিন, টর্চ, 
থাৰ্মসফ্লাক্স, কেরোসিন তৈল, টালি, ইট, ঘর 
ছাইবার টিন, হায়িকেন, ঘড়ি, ওষুধ, আঠা, 
ইনফ্রা-রে মেসিন, মোটর সাইকেল, রিকশা, 
ট্রামগাড়ি, বাস, লরী, টেম্পো, লজেন্স, নানারকমের 
আচার, দি, মাখন, খোল, ভূষি, খই, মুড়ি, চি'ড়ে, 
চৰি, কম্বল প্ৰভৃতি অগণিত দ্ৰব্য তৈরী হয়। যত 
দিন যাচ্ছে ততই ভারতীয় শিল্পের প্রসার বাড়ছে। 


॥ আমদালি-ক্লণ্ডানি ॥ 

এই সব শিল্পদ্ৰব্যের কিছু উদ্ত্ত হলে বিদেশে 
রপ্তানী হয় এবং ভারতের প্রয়োজনে নানা শিল্পদ্রব্য 
আমদানী হয়। ভারতের রপ্তানি-করা জিনিসের 
মধ্যে চা, চিনি প্রভৃতি প্রধান। পাশের রাষ্ট্রসমূহে 
ভারত কয়লাও পাঠিয়ে থাকে । রপ্তানি-আমদানির 
মাধ্যমে ভারতে দ্রুত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটছে। 
ভারতের অভ্যন্তরেও কোটি কোটি দোকানাদি 


৭৬৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মারফত এই সব শিল্পদ্রব্য বিক্রী হচ্ছে। তাতে 
মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। 


॥ প্রঙ্গান্র-বালন্থা ॥ 


ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের 
জন্যে অধিকসংখ্যক ক্রেতাকে আহ্বান জানানোর 
জন্যে নানাবিধ উপায়ে প্রচার চালানো হয়ে থাকে ৷ 
ংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে, বড় বড় হেডিং-এ 
বিজ্ঞাপন এঁকে ও লিখে, হ্যাগুবিল বিলি করে, 
মুদ্রিত পুস্তিকা ক্রেতাদের দিয়ে জানানো হয়, কোন, 
জিনিসের কত দর, কী ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরী 
কী রকম টেকসই, কী পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞাপন 
দিলে শিল্পদ্ৰব্যাদির বিক্রয় বাড়ে। 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের সময় যে খরচ পড়ে, 
তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনাদির . জন্যে যে খরচ হয় তা 
হিসেব করেই শিল্পদ্রব্যের মূল্য ধাৰ্য করা হয়। 
প্রস্ততকারকদের সব সময়েই লক্ষ্য থাকে যাতে 
উৎপন্ন দ্রব্য ক্রেতার ক্রয়সামর্থোর মধ্যেই থাকে । 


॥ লিনিসস় বাণিজ্যের পল্লিবর্তন ॥ 


পৃবে জিনিসপত্র পেতে হলে জিনিসের বিনিময় 
করতে হত ৷ চাষী তার ধান-চাঙ্গ-গম দিয়ে তাতীর 
কাছ থেকে কাপড় নিত। গোয়ালা তার দুধের 
পরিবর্তে বাজার থেকে সবজ্জি সংগ্রহ করত। কামার 
দা কুডুল তৈরি করে তার মজুরি স্বরূপ কারে 
কাছ থেকে তার গাছের আম কাঠাল বা নারিকেল 
পেত। এমনিভাবে ড্রবা-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে 
সমাজে দ্রব্যাদির লেনদেন হত। পরে কড়ি দিষে 
জ্নিসপত্ৰ কেনবার প্রথা চালু হল। সব কিছুতেই 
লোকে নানা অসুবিধা বোধ করতে করতে শেষ 
পর্যন্ত টাকাপয়সার প্রবর্তন হল। টাকাপয়সা দিয়ে 
জিনিস কেন! সহজ হল। 


আবার ব্যাঙ্কের চেক দিয়ে জিনিসপত্র কেন! 
চলে। সেই চেক ব্যাঙ্কে দিয়ে সহজেই টাক! 
পাওয়া যায়। 
॥ হ্রুলক্ৰাক্মথান্ন| ৷৷ 

চরকায় বা তকলিতে স্থৃতো কেটে তা দিয়ে 
কাপড় বোনানো চলে । কিন্তু অনেক সময় লাগে, 
পরিশ্রম বেশী হয়। কম উৎপাদন হয়। তাই 
মানুষে কাপড় তৈরির কল তৈরি করল। তাতে 
হাজার হাজার কাপড় সহজে তৈরী হচ্ছে। এই 
ভাবে আজকাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বড় বড় 
কারখানায় নানা জিনিস তৈরি করছে। 


৷৷ ক্ুটীরশিল্লের মাথ্যমে নানা জিনিল 
তল ৷৷ 
আবার বাড়িতে বাড়িতে জিনিস তৈরি করার 
রেওয়াজ শুধু ভারতে কেন, সারা পৃথিবীতে 
বিদ্যমান । ভারতে মিলে যেমন বস্ত্ৰাদি তৈরী হয়, 
তাতীর ঘরে তেমনই বস্ত্ৰ তৈরী হয়। তাতের কাপড় 
টেকসই ও সুন্দর হয়। ভারতের সব রাজোই 
অগণিত তাতী বন্ত্রাদি তৈরি করে থাকে। সরকার, 
তাদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। স্ুতী 
কাপড় ছাড়া রেশমী বস্ত্রাদিও তৈরী হয়। জুতো, 
নানা ধরনের খেলনা, ছুরি, কাচি, চিরুনি, আয়না, 
কাচের জিনিস, সাবান, কাঠের আসবাবপত্র, ঝুড়ি, 
কুলো। শাবল, কোদাল, কাটারি প্রভৃতি অসংখ্য 
জিনিস কুটারশিল্পের মাধ্যমে তৈরী হয়ে থাকে। 
অলংকার তৈরি পুরোপুরি কুটারশিজের অন্তর্গত। 
কুটারশিল্পের মাধ্যমে তৈরী জিনিস সাধারণতঃ 
উৎকৃষ্ট হয় । এতে দেশের বহু লোকের কারখানায় 
কাজ না করে ঘরে বসেই অর্থোপার্জন করার 
সুবিধা হয়। 


শিল্প-বাণিজ্য ও প্রচার-ব্যবস্থা 


৭৬৫ 


॥ বিভভাপন্লেল্স সুগা ॥ 

বর্তমানে প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা পন্থা গ্রহণ 
কর! হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া, 
রাস্তার ধারে হোভিং লাগানো, রেলওয়ে, ট্রাম, বাস 
ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া, রাস্তায় রাস্তায় 
হাণ্ডবিল বিলি করা, রেডিওর মারফত প্রচারকার্ষ 
চালানো, দোকানের সামনে সাইনবোর্ড টাঙ্গানো: 
বিভিন্ন মালিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়া, সিনেমায় 
স্লাইড দেওয়া প্রভৃতির দ্বার! শিল্পদ্ৰব্যের প্রচারের 


জন্যে নানা উপায় অবলম্বন কর! হয়। বর্তমানের যুগ 
যেমন যন্ত্রযুগ, একে বিজ্ঞাপনের যুগও বলা চলে । 
ভালভাবে প্রচারকার্য চালাতে গেলে যে বিপুল 
অর্থবায় হয় তা শিক্পদ্রব্যাদির বহুল প্রচারের ফলে 
পুষিয়ে যায়। 

ভারত উত্তরোত্তর শিল্পবাণিজোর ক্ষেত্রে দ্রুত 
উন্নতিলাভ করছে । এইভাবে চললে, ভারত 
শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে 


পরিণত হবে। 


কলা শব্দের ইংরেজী 21001 শব্দটি খুব ব্যাপক । 
সংস্কৃত সাহিত্যে কল| বলতে কি বোঝায় তার বিস্তৃত 
বর্ণনা আছে। বাংস্তায়ন ও ভাগবতকার চৌষটি 
রকম কলার কথা বলেছেন ৷ শব্দ কল্পদ্রমে, ললিত- 
বিস্তর গ্রন্থে লিখিত যে চৌষটি রকম কলার কথ! 
বল৷ হয়েছে, তাতে নুত্য, গীত, বাছা, চিত্রাঙ্কন, 
অভিনয়, প্রসাধন, সাহিত্য প্রভৃতির উল্লেখ 
আছে । 

চারুকলা অর্থাৎ {1116 10 বলতে প্ৰধানতঃ 
চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কৰ্য বোৱায়। সাহিত্য, নৃত্য, গীত, 
বাদ্যও চারুকলার অন্তৰ্গত। কিন্তু এখানে কেবল 
ছবি আকা ও মূৰ্তি গড়ার কথাই বল হল। 


॥ প্রাচীনক্ালেকর গুহাচিল। ॥ 


বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশের লোকেই ছবি 


সি 
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আকে, মূতি গড়ে। এই সব ছবি ও মূতির দিন 
দিন উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। কিন্তু আগেকার দিনে, 
বিশেষ করে সুদূর প্ৰাগৈতিহাসিক যুগে মূর্তি গড়া 
তো! ছিলই না, ছবি আকার রেওয়াজও তেমন ছিল 
ন| ৷ সে যুগের লোকের না ছিল ঘরবাড়ি, ন! ছিল 
এখনকার দিনের মতে৷ আকবার সাজসরঞ্জাম। 
লোকের! বাস করত পাহাড়ের গুহায় । 


সে যুগের লোকেদের মনেও যে ছবি আঁকার 
ইচ্ছা জাগত তার নিদর্শন পৃথিবীর নান! দেশের 
নান! গুহার দেওয়ালে আকা অতি সাধারণ ছবি 
থেকে দেখা যায়। প্রধানতঃ এই সব ছবি ছিল 
জীবঞ্জস্ত ( হরিণ, বাইসন, হাতি প্ৰভৃতি) ও 
মানুষের । তাও সে সব অপটু হাতের আঁকা 
মানুষের ছবি ৷ 


॥ সবভেয়ে পবন! ক্ষোদিত জলন্ত ও 
সানুস্ের মুক্তি ॥ 

সব চেয়ে পুরনো ক্ষোদিত জন্ত ও মানুষের মূতি 
পাওয়া গেছে ফ্রান্সের পেরিগোর্ডে Les Ezzies- 
এর কাছে লা ফেরাসি থেকে ৷ পাথরের চাই-এর 
উপরে খোদাই করা জন্ত ও মানুষের চেহারা । এ- 
গুলি ২৫ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্ষোদিত হয়েছিল বলে 
মনে হয়। 

ফ্ৰান্স, রাশিয়া, মেক্সিকো, স্পেন, আসিয়া, 
ইতালী, সুইটজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ইরান, মরক্কো, 
যুগোশ্লাভিয়া, গ্ৰেট ব্ৰিটেন, আয়ারল্যাণ্ড ভারতবর্ষ, 
চীন প্ৰভৃতি দেশের বহু গুহার দেওয়ালে গুহা 
মানবের আঁকা ছবি দেখা গেছে। বহু গুহার 
দেওয়ালের ছবি রঙিন । গুহামানবেরা সাধারণতঃ 
নানা জীবজন্ত ও মানুষের ছবি একে রেখে গেছে । 
॥ চারুকলান্ব মিশ্শল্লীল্স নৈপুণ্য ৷ 

প্রাচীন মিশরে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও ছবি আকা। ও 
মূৰতি গড়া হত বলে জানা গেছে। সেখানকার ফেরে 
(pharaoh) অর্থাৎ সম্মাট.দের সমাধিকক্ষের দেওয়াল, 
ছাদ, মেঝে প্রভৃতিতে নানা ছবি আকা থাকত । 
মৃত মানুষের. মৃতদেহকে ‘মামি’ করে যে কাঠের 
আধারে রাখা হত, সেই আধারে নান! ছবি, নানা 
কারুকার্য থাকত। অষ্টাদশ রাজবংশের বিখ্যাত 


"সম্ৰাট, তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষে রঙিন ছবি 


দেখা গেছে। ছবি আক! ছাড়া মূতি গড়াতেও 
সে-যুগের মিশরীয় বিশেষরূপ পারদর্শা ছিল। 
সার। মিশরে সে-ঘুগের অসংখ্য প্রস্তরমৃতি পাওয়৷ 
গেছে। ছোট বড় বহু ক্ফিংকৃস, মিশরীয়দের মূতি- 
গড়ার নৈপুণ্যের নিদর্শন । 
৷ সসুসেব্রীয় দাতা! | 

সুমেরীয়রা ছবি আকতে ও মূতি গড়তে খুব 
পারদর্শা ছিল। ত্যাসিরিয়া” ব্যাবিলনিয়া, ক্রীট 
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দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীরচিত্র, কারুকার্য-করা 
বাসনপত্র ছোট বড় রসি গভৃত খুবই সুন 
ছিল। 
॥ মোহেন-জো-দল্লো ও হব্রগ্রাল 
চাক্ুক্ুলা ॥ 

মোহেন-জো-দরো৷ ও হরগ্লায় বহু পুতুল, 
কারুকার্ষ-করা বাসনপত্র। রংকরা মাটির পাত্র, 
ছোট বড় মূৰ্তি, নৃত্যরতা নারীমূতি, হাতি, ছাগল, 
বাঁকানো শিঙের মহিষ প্রভৃতির মূর্তি, নানা ধরনের 
সীলমোহর পাওয়া গেছে । পাঁচ হাজার বছরেরও 
আগের মানুষের চারুকল! স্থষ্টিতে কিরূপ নৈপুণ্য 
ছিল তা সেই সব নিদর্শন দেখে বুঝতে পার! যায়। 
৷৷ প্রাচীন গ্রীস ও ক্লোন চিতুম্পিলল 

ও ভাক্ষৰ্ম ॥ 

প্রাচীন গ্রীস ও রোম প্রস্তরমূর্তি নির্মাণে 
অপূর্ব পারদশিত| লাভ করে। এক সময়ে সারা 
গ্রীসে ও রোমে বিভিন্ন ধরনের বহু সুন্দর সুন্দর 
প্রস্তরমূত্তি নিগিত হয় । শুধু পাথরের খোদাই-করা 
মূৰ্তি নয়, চিত্রাঙ্কনেও গ্রীসে ও রোমে বিস্ময়কর 
নৈপুণ্য দেখা গেছে । অনেক ক্ষেত্রে সে-সব চিত্র 
পাথরের উপরে সুক্ম কাজের ভিতর দিয়ে বিকাশ 
লাভ করেছে। 

গ্রীসের মুক্তি গডার বিদ্যা, অর্থাৎ ভাস্কধ কিরূপ 
নিপুণ ছিল তা মিলস দ্বীপে প্রাপ্ত ভেনাস দেবীর 
হাতভাঙা মূৰ্তি (Venus de Milo) দেখে বুঝতে 
পারা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর ভাস্কর 
মাইরন (M১7০৭ )-এর দ্বারা গঠিত ডিস্ক অর্থাৎ 
গোল চাকতি-নিক্ষেপকারী একজনের মূর্তিটিও 
নিপুণ শিল্পস্থষ্টির নিদর্শন। অবশ্য আসল মূৰ্তিটি 
এখন আর নেই। তারই অনুকরণে নির্মিত 
মূতিকেই আমরা দেখে থাকি। আর একটি 
বিখ্যাত ভাস্কর্য সাপের সঙ্গে লাওকুনের লড়াইয়ের 
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মৃতি। লাওকুন ( [2০০০০ ) ছিলেন শ্রীকদের 
পৌরাণিক দেবতা আাপলোর পুরোহিত ও 
প্রায়ামের পুত্র। লাওকুন চিরকুমার থাকার 
প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ ছিলেন । কিন্তু তিনি বিবাহ 
করেন। তার জন্তে আযাপলো৷ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে 
শান্তি দেবার জন্যে ছুটি বিরাট সাপ পাঠিয়ে দেন। 
সেই সাপ ছুটির সঙ্গে লাওকুনের তুমুল লড়াই শুরু 
হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সাপ ছুটি লাওকুন ও তার 
ছুই পুত্রকে পিষে মেরে ফেলে। লাওকুনের সঙ্গে 
সাপের লড়াইয়ের প্রস্তরমৃতিটি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্রথম 
শতাব্দীর । এটি ভ্যাটিকান প্রানাদে রক্ষিত 
আছে। ৰ 
॥ লুড়েক্ছেল্ন দেওস্থালে শীশুর চিত্ৰ ॥ 
প্রাচীন রোমে গ্রীষ্টধর্মবিরোধীরা খ্রীষ্টানদের 
উপরে নিদারুণ অত্যাচার শুরু করে। তারা স্থযোগ 


পেলেই শ্রীষ্টানদের ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারতে 
থাকে। সে-সময়ে গ্রীষ্টানরা এখনকার দিনের মতে৷ 


জিরতোর কক! রেকো সেন্ট ফাজিস 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
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সংখ্যায় বেশী ছিল না, তাদের শক্তিসামর্থযও 
বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করবার পক্ষে উপযুক্ত 
ছিল ন৷। খ্ৰীষ্টানরা খ্রীষ্টধর্মবিরোধীদের ভয়ে 
ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকত । সেই 
নুড়ঙ্গের দেওয়ালে তাদের আঁকা যীশু খ্রীষ্টের 
মেষপালক মূতি দেখা যায়। 


॥ ক্লোব্রেল্েল্প চিত্রশিল্পী ॥ 
ফ্রোরেন্স (Fl০ence ) ইর্টালীর এক বিখ্যাত 


শহর। এখানে কবি দান্তে ও মাইকেল্যাঞ্জেলোর 
জন্ম হয়। এই শহরেই বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী জিও- 
ভ্যানি চিম্যাবুয়ে (Giovanne Cimabue, 
১২৪০-১৩০২ খ্ৰী.) জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত 
নাম ছিল চেনি ডি পেপে! (Cenni di 2০৮0০) ৷ 
তার আঁকা সেন্ট ফ্রান্সিসের ছবি সুবিখ্যাত। 
তিনি ফ্রোরেন্টাইন চিত্রাঙ্কন ধারার প্রবর্তক । 


॥ জিসান! ৷৷ 
ফ্লোরেন্সের আর একজন চিত্রশিল্পী জিয়ত্তে| 


& ৯ | 


দ্য টি সা নিজ ৩ নাশ 85৩০৮ টি... 


কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা 


শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অণ্টম অবতার (ভাগবতমতে বিংশ 
অবতার )॥ তাঁর পিতা বসুদেব মাতা কৎস-ভগিনশ 
দেবকগ। তাঁর বাল্য ও কৈশোর বৃন্দাবনে কাটে। সেই 
সময়ে অগাণিত গোপকন্যা তাঁর লীলার সহচরশ হন । 
শ্রীরাধিকা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্ৰধানা ৷ 

যমুনার তারে তমালবনে নীপনিকুঞ্জে শ্ৰীকৃষ্ণ 
শ্রীরাধকা ও গোপাঁদের নিয়ে নানা খেলায় মেতে 
থাকতেন। সেই সময়কার একটি চিত্র পৰ্ব প্ঠায় 
সান্নবেশিত হয়েছে। 

কুঞ্জবনে গোপগোপা, ময়ূর, হংস, গাভী, বলাকা-- 
সকলেই শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার উপাস্থাততে উৎফুল্ল সেই সঙ্গে 
কিছুটা বিম্য'ও ৷ তাঁদের চিত্ত এই চিন্তায় উদ্বেল যে 
শ্ৰীকৃষ্ণ তাঁদের ফেলে হয়তো অন্যন্র চলে যাবেন। 

শ্রীকৃষ্ণ কংস ও কংসের অন-চরদের হত্যা করেন। 
শিশুপাল তাঁর দ্বারা নিহত হন । শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকে 
দমন করেন। তান কুরুপাশ্ডবের যুদ্ধে অর্জুনের 
রথের সারথি ছিলেন। তাঁরই সহায়তায় পাণ্ডবেরা 
কংরঃক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়শ হন। 

{তান বন্দাবন ( ব্রজধাম ) ত্যাগ করে মথুরায় গিয়ে 
রাজা হয়েছিলেন ৷ ব্যাসদেব তাঁর ও অর্জুনের কথা [নিয়ে 
শ্রীমপ্ভগব্গীতা ( সংক্ষেপে গীতা ) রচনা করেন । 


চারুকলা 


(Giotto di Bondone, আনুমানিক ১২৬৬ 
আনুমানিক ১৩৩৭ খ্ৰী) । তিনি শুধু বিখ্যাত 
চিত্রকরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ 
ভাস্কর । জিয়ত্তে। আসিসি, পাছুয়া ও ফ্রোরেন্দের 
চার্চের প্রাঁচীরগাত্রে যে-সব রঙিন ছবি আকেন, 
তা আজও বিদ্ধমান। তার অধিকাংশ চিত্র নষ্ট 
হয়ে গেছে। 
৷৷ 4 আ্যাঙ্্‌লিকো ॥ 

ইটালীর আর একজন বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী ফ্রা 
আযাঞ্জেলিকো। (Fr ১11821100,  ১৩৮৭- 
১৪৫৫ শ্রী.)। তিনি ফ্রেস্কো (£7০500) অর্থাৎ 
প্রাচীরচিত্র অস্কনের জন্য প্রসিদ্ধ ! তিনি ফ্লোরেন্সের 
গির্জায় বহু ফ্রেস্কো আকেন। তার অধিকাংশ 


ফ্রা আঁট্লেলিকোর আকা ম্যাডোনা 
ছবিই ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আঁকা। তার আঁকা 


৬৬ 
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যীশুকে কোলে নিয়ে ম্যাডোনা (Madonna) বা 
মাতা মেরীর ছবি অতিশয় সুন্দর । 


| শ্রতিভেলি ॥ ৰ 
ফ্লোরেন্সের ধৰ্মপ্ৰচারক জিরল্যামো স্যাভন্তা- 


রোল ( Girolamo Savonarola, ১৪৫২- 


৯৮ খ্রীঃ)-র শিষ্য স্তাণ্ডে। বতিচেলি ( Sandro 
আনুমানিক 


Botticelli, ১৪৪৭-১৫১০ খ্ৰী.) 


বতিচেলির আঁকা সেন্ট সেবাটীআন 
ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর তিনি অসংখ্য 
ছবি এ'কেছিলেন কিন্তু সে-সবের বেশির ভাগ 
নিজেই পুড়িয়ে ফেলেন। তিনি সিষ্টিন চ্যাপেল 
( Sistine Chapel )-কে চিত্ৰভূষিত করার কাজে 
সহায়তা করেন) তীর দাত্তের ডিভাইন কমেডি 
( Devine Comedy )-র চিত্রভূষণ জগছিখ্যাত। 


৭৭৯ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
পি 2D NNN NNN ললে 


॥ ল্ল্যাষ্ৰেল ॥ 
এর পরের তিনজন পৃথিবী প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী 
লিওনার্দো দা ভিনচি, মা ইকেল্যাঞ্জেলো ও র্যাফেল। 
তিনজনেই ইতালীয়। তাদের মধ্যে র্যাফেল 
: সর্ঘকনিষ্ঠ। লিওনার্দো ও মাইকেল্যাঞ্েলোর প্রভাব 
তার চিত্রশিল্পে পরিস্ফুট | র্যাফেল (Raphael, 
১৪৮৩-১৫২০ শ্রী)-এর আকা! the Madonna of 
the Grand Duke, the Sistine Madonna, 
the Madonna with the Goldfinch ও the 
Ansidei Madonna বিখ্যাত ছবি । ভ্যাটিকান 


রাফেলের ২১ বৎসর বয়সের অকা একটি ছবি 

প্রাসাদের বহু প্রাচীর-চিত্র (ফ্রেন্কো ) তার 
চিত্রান্কনের পটুতার নিদর্শন । তিনি সহশ্রাধিক 
ছবি আকেন। র্যাফেলের আঁকা (Panshanger 
Madonna ১৯১৩ সালে ১,১৬,৫** পাউগ্ডে বিক্রী 
হয়। এটির ১৯৮১ সালের মূলা ২৮,৫***০ পাউণ্ড । 


॥ লিওনাদে 1 দা ভিনচি। 
লিওনার্দো দা ভিনচি (Leonardo da Vinci, 
১৪৫২-১৫১৯ শ্রী.) ইটালীর একজন বিখ্যাত 


লিওনাদের আক] তীর প্রতিকৃতি 
চিত্রকর, ভাস্কর, দার্শনিক, কবি, আবিষ্কারক, স্থপতি, 
সুরকার, মল্ল ও শারীরস্থানবিৎ (anatomist) 


ছিলেন। এরূপ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী 
মনীষী সে-যুগে বিরল ছিল। তার আঁকা প্ৰাচীর- 
চিত্র Last 5002৩ খুবই প্রসিদ্ধ। মোনা লিসা 
(Mona Lisa)-র চিত্রকর হিসাবে লিগনার্দোর নাম 
সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত'। ছবিটি বর্তমানে 


লিণওনাদের আঁকা Last Supper 


প্যারিসের ল্যুভর (০০০) জাদুঘরে রক্ষিত 
আছে। আনুমানিক ১৫০৩ থেকে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
মধ্যে এটি অঙ্কিত হয় । এটির আয়তন ৭৭১৫৩ 
সের্টিমিটার।- এটি ফ্লোরেন্সের Francesco del 
01০০০৭৫০-র পত্নী ম্যাডোনা (সংক্ষেপে মোনা). 
লিসা (Lisa Gherardini)-র প্রতিকৃতি | পছন্দ- 
মতো না হওয়ায় ফ্র্যান্সেস্কো এটি জাকার পারিশ্রমিক 
দিতে অসম্মত হন ফ্রান্সের রাজা! প্রথম ফ্ৰ্যান্সিস . 
১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তার জানের ঘরে রাখার জঙ্কে ৪০০০ 
স্বৰ্ণ ফ্লোরিন অথবা ১৫৩০ কেজি সোনার দামে 
এটি ক্রয় করেন (১৯৮১ সালে এটির মূল্য 
২৩৫,০০০ পাউণ্ড ধার্য হয়)। ১৯৬৭ সালে 
লিওনার্দোর আক! Ginerva de Benci ( প্রতি- 
কৃতি ) ছবি ১৭,৮৫,৭১৪ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়। 
এটির ১৯৮১ সালের মূল্য ৭৯,৫৪,০০০ পাউণ্ড ৷ 
এটি ওয়াশিংটনের শ্যাশনাল গ্যালারি অব আর্ট-এ 
রক্ষিত আছে। 


৭৭২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


| ভ্যান আইক 

বেলজিয়ামের অন্তর্গত ফ্র্যাপ্ডার্সের দুজন বিখ্যাত 
চিত্রশিল্পী হিউবার্টভ্যান আইক (Hubert van 
Ey€k, আনুমানিক ১৩৭০-১৪২৬ শ্রী.) ও তার 
ভাই জ্যান ভ্যান (Jan van, আনুমানিক ১৩৮৯- 


ভ্যান আইকের আকা একখানি ছবি 


১৪৪১ খ্ৰী.) ৷ এ'র! দুজন সম্ভবতঃ তেলরঙা ছবি 


অশাকার প্রথার উদ্ভাবক। ভ্যান আইকের অক] 
Adoration of the Lamb-এর ১৯৮১ সালের 
মূল্য ২,৬৫,০০০ পাউণ্ড । 
৷ ক্ুনেেও্ ॥ 

স্যার পিটার পল রুবেঞ্জ ( Sir Peter Paul 
Rubens, ১৫৭৭-১৬৪* শ্রী.) ফ্রোরেন্সের আর 
একজন বিখ্যাত চিত্ৰশিল্পী । তার আকা ছবি 
Adoration of the Magi ১৯৫৯ সালে 
২,৭৫,০০০ পাউণ্ডে বিক্রী হয়। 


॥ ভ্যান ডাইক ৷৷ 
ভ্যান ডাইক ( Sir Anthony Van Dyck 


or Vandyke, ১৫৯৯-১৬৪১ শ্রী.) বেলজিয়ামের 
আযাণ্টোয়ার্পে জন্মগ্রহণ করেন ৷ তিনি রুবেঞ্জের 
অধীনে চিত্রাঙ্কনবিদ্। শিক্ষা করেন। রুবেপ্জের 
মতোই তিনি জমকালে। রঙের ছবি আকতেন। 
মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি খুব পারদর্শশ 
ছিলেন। তার আকা Elena Grimaldi- 
0৪৮0৷৷০০-র প্রতিকৃতি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১,০২,৮৮০ 
পাউণ্ড মূল্যে (১৯৮১ সালের মূল্য ৩০০০১০৯ 


পাউণ্ড ) বিক্রীত হয়। 
॥ হলব্বীন ৷৷ 


জাৰ্মান চিত্ৰশিল্পী হলবীন দি এলডার 
( Holbein the Elder, আনুমানিক ১৪৬৫- 
১৫২৪ শ্রী)-এর আকা! ছবির সুনাম জাৰ্মানি ছাড়িয়ে 


ইউরোপের নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হয় । 
॥ ড্যান্স ৷ 


ডারারের আক! তার মায়ের প্রতিকৃতি 


চারুকলা 


১৪৭১-১৫২৮ শ্রী.) একজন বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী জার্মান মনীষী । তিনি ছিলেন একজন 
খ্যাতনামা চিত্রকর ও খোদাইকর ( engraver )। 
তামার উপর খোদাই-করা The Knight, 
Melancholia ও St. Jerome in His Study 
খুবই প্রসিদ্ধ। এই তিনটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। 
তিনি খোদাই বিদ্যার (e০০5) অর্থাৎ ধাতুর 
উপরে নকশাদি খোদাই করার প্রথার উদ্ভাবক । 
॥ ন্রেছব্রযান্নুউ,॥ 

ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী রেমত্র্যান্ট্‌ (Harmens van 
Rijn Rembrandt, ১৬০৬-৬৯ খ্ৰী.) মানুষের 
প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্মীয় কাহিনী প্রভৃতির 


রেমত্রানট 
নিখুত চিত্র অঙ্কন করে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে 


আছেন। রেমক্র্যানটের আকা! Aristotle 
Contemplating the Bust of Homer ১৯৬১ 
সালে ৮,২১,৪২৯ পাউণ্ডে বিক্রী হয়। এর বর্তমান 
মূল্য ৪৯,০০,০০০ পাউণ্ড ৷ এটি নিউ ইয়র্ক মেট্রো- 
পলিটান মিউজিয়াম অব আটে রক্ষিত আছে। 


৭৭৩ 


৷ ভাৰ্লসিস্থাল্ল ॥ 

চিত্ৰশিল্পী ভারমিয়ার (Jan Vermeer, ১৬৩২- 
৭৫ শ্রী.) উত্তর-পশ্চিম নেদারল্যাগুমের ডেলফ্‌টে 
জন্মগ্রহণ করেন ৷ জীবিতকালে তিনি চিত্ৰাঙ্কনের 
জন্যে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। মৃত্যুর পরে 
লোকে তাকে ভুলে যায়। উলটে তার চিত্রসমূহকে 


অপর শিল্পীর আকা বলে প্রচার করে। ১৮৬০ 
খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবার তার নাম খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী 
হিসাবে ঘোষিত হতে থাকে। 
॥ স্পেনীস্ম চিত্ৰশিল্পী ॥ 


এল গ্রেকো ( চু] 315০0, ১৫৪৮ 1-১৬১৪ বা 
ৰ | 


৭৭৪. 


১৬২৫ খ্ৰী. ), ভেলাসকেস ( Velasquez, ১৫৯৯- 
১৬৬০ খ্ৰী), মিউরিলো ( Bartolme Esteban, 
Murillo, ১৬১৭-১৬৮২ গ্রী.) প্রভৃতি স্পেনীয় 
চিত্রশিল্পীদের নাম খুব প্রসিদ্ধ । মিউরিলো ধর্মীয় 
চিত্র অঙ্কন করে সে যুগে খুব নাম করেছিলেন । 

ভেলাসকেসের আকা জুয়ান ডি” প্যারেজার 
প্রতিকৃতি ২৩১*০০* পাউণ্ডে বিক্রী হয়। এর 
১৯৮১ সালের মূল্য ৮৫,৩৫,০০০ পাউণ্ড। এটি নিউ 
ইয়র্কের Wildenstein Gallery-তে রক্ষিত 
আছে। 
৷ না সজ্ঞাদ! ফল্পাসী চিত্রকর ৷৷ 

ফ্রান্সের ওয়াত্তে (Jean Antoine Watteau, 
১৬৮৪-১৭২১ শ্রী.) একজন খ্যাতনামা ফরাসী 
চিত্রকর ৷ প্ৰধানতঃ তার আঁক! প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি 
অপূর্ব । তার আঁকা বহু ছবি প্যারিসের লুযুভত্ল, 
জাদুঘরে সযত্বে রক্ষিত আছে। দেলাক্রোয়ে 
( Ferdinand Victor Eugene Delacroix, 
১৭৯৮-১৮৬৩ শ্রী), কোরে! ( Jean Baptiste 
Camille Corot, ১৭৯৬-১৮৭৫ শ্রী.) মিলে 
( Jean Francois Millet, ১৮১৪-১৮৭৫ থ্রী, ), 
মানে ( Edouard Manet, ১৮৩২-১৮৮৩ খ্ৰী. ) 
মোনে ( Claude Monet, ১৮৪০-১৯২৬ খ্ৰী, ), 
দেগাস ( Edgar Degas, ১৮৩৪-১৯১৭ খী.), 
রেনোয়ার ( Pierre Auguste Renoir, ১৮৪১- 
১৯১৯ শ্রী) প্রমুখ বহু খ্যাতিমান্‌ ফরাসী চিত্রশিল্পীর 
আঁকা ছবি বিভিন্ন জাদুঘরে বা চিত্রশালায় অতি 
যড়ের সঙ্গে রক্ষিত আছে। 
॥ হোগার্থ॥ 

ইংল্যাপ্ডের উইলিয়াম হোগার্থ ( William 
Hogarth, ১৬৯৭-১৭৬৪ খ্ৰী.) একজন প্রসিদ্ধ 
কার্টন চিত্রের শিল্পী তা ছাড়া ইনি রুপোর উপরে 
খোদাই-এর কাজে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। 


প্রোগ্রেসিভ বুক.ভ্াব নলেজ 


॥ জেন্সস্তৰা র্লেনল্ডল ॥ 

স্যার জেন্ুয়া রেনন্ডসল (51 
Reynolds, ১৭২৩-১৭৯২ খ্ৰী) মানুষের প্রতিকৃতি 
(Portrait) অঙ্কনে খুব দক্ষ ছিলেন ৷ 
॥ গেইনজংৰলুক্রে ॥ 

টমাস গেইনজ.বরো! ( Thomas Gains- 


Jeshua 


গেইনজ.বরোর অ কা একটি প্রতিমুতি 


borough, ১৭২৭-১৭৮৮ খ্ৰী.) প্রাকৃতিক দৃশ্য ও 


মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্ধনে বিশেষভাবে পারদর্শী 
ছিলেন। 


॥ প্রো Il 
উইলিয়াম ব্লেক ( William Blake, ১৭৫৭- 


১৮২৭ খ্ৰী.) একজন খ্যাতনাম! চিত্রকর ও কবি 
ছিলেন। 


চারুকলা ৭৭৫ 


॥ কন্স্ট্যাব জ,॥ 

জন কন্স্ট্যাব ল্‌ ( John Constable, ১৭৭৬ 
১৮৩৭ শ্রী.) প্রাকৃতিক দৃগ্য অন্ধনের দিক্‌ থেকে সে- 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী । 
॥ উাৰ্শাক্ল ৷ 

টার্নার (Joseph Mallord William 
Turner, ১৭৭৫-১৮৫১ শ্রী.) তার সময়কার একজন 
অতি প্ৰসিদ্ধ চিত্রশিল্পী । তার বহু চিত্র ন্যাশনাল 
গ্যালারীতে রক্ষিত আছে । তার ১৮৩৬ সালে, 
উইলিয়াম টার্নারের আঁকা ‘Juliet and Her Nurse’ ছবি 


আঁকা Juliet and Her Nurse ১৯৮০ সালে 
নীলামে ২৭,২৯,০০* পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়। 


৷ আম্েৰন্নিকান চিত্ৰশিল্পী ॥ 
ওয়াশিংটন আযালসটন ( Washington 
Alston, ১৭৭৯-১৮৪৩ খ্ৰী.) এফ. বি. সৰ্গ 


(F. B. Morse, ১৭৯১-১৮৭২ খ্ৰী. ), মেরী ক্যাস্তাট 
(Mary Cassat, ১৮৪৪-১৯২৬ খ্ৰী.) হুইষলার 
( James Abott Whistler, ১৮৩৪-১৯০৩ শ্রী.) 
প্রভৃতি আমেরিকান চিত্রকর চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 


॥ অবড্যাল ॥ 

মাঞ্চিন যুক্তরাষ্্রের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী অড্যাবন 
( John James Audubon, ১৭৮৫-১৮৫১ খ্ৰী. ) 
পাখিদের অসংখ্য রঙিন ছবি অশাকেন। 


৷ স্্ল্লা সী চিত্ৰশিল্পী ॥ 

ফ্রান্সের সেজান ( Paul Cezanne, ১৮৩৯- 
১৯০৬ শ্রী.) ও গোগঁ৷ ( Paul Gauguin, ১৮৪৮- 
১৯০৩ খ্ৰী.) প্রসিদ্ধ চিত্ৰশিল্পী | ভ্যান গগ (van 


Vincent Gogh, ১৮৫৩-১৮৯০ খ্ৰী.) ছিলেন 
একজন অতি প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী । তিনি 
প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের প্রতিকৃতি প্রভৃতি অপূর্ব 
দক্ষভার সঙ্গে অকেন। তিনি জীবনে অতিশয় 
অন্ুধী ছিলেন। শেষ পর্যস্তআত্মহত্যা করেন । 


॥ পিকাসে! ৷৷ 

স্পেনীয় চিত্রকর ও ভাস্কর পাবলে৷ পিকাসোক্স 
( Pablo Picasso, ১৮৮১-১৯৭২ আঁ.) নাম 
জগংজোড়৷ ৷ তার বহু ছবি বহু লক্ষ টাকা মূল্যে 
বিক্রীত হয়েছে। তিনি ৭৮ বদর ধরে লক্ষাধিক 
ছবি আঁকেন এবং মুক্তি গড়েন ও খোদাই-এর 
কাজ করেন৷ পিকাসোর জীবনকালে তার ছবি ও 
ভাস্বর মূল্য ছিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু তার 
ছবি, বিশেষ করে শেষ জীবনের ছবি সম্পুর্ণ দুর্বোধ্য । 
সে-সবের কি যে অর্থ, তা বুঝিয়ে বলা যায় নী, 
বোঝাও যায় না ৷ 


অভ্যাবনের অক! পাখির ছবি 


চারুকলা ৭৭৭ 


৮.০ 
৷ ভান্রতীস্স চিত্ৰশিল্প ৷ শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব, মহাদেব এবং রামায়ণ 
ভারতের চিত্ৰশিল্প সৰ্বযুগে সর্বরাজ্যে খুবই মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র ও কাহিনী প্রভৃতি 
উন্নত। গুহাচিত্র, ভাস্কৰ্য, তৈলচিত্র, ব্যঙ্গচিত্র, বহু সম্পর্কে দারা ভারতে অজস্ৰ চিত্র ও ভাস্কধের সৃষ্টি 
রঙ-সমদ্বিত চিত্র অনেক ক্ষেত্রে অপূর্ব। গান্ধার হয়েছে। অজন্তা গুহার প্রাচীরচিত্র, এলোরা 
চিত্ৰশিল্প ও ভাস্কর্য, রাজপুত চিত্ৰশিল্প, মোগল গুহার ভাস্কৰ্য সারা পৃথিবীর দর্শকদের বিমোহিত 
চিত্ৰশিল্প, কাঙড়া চিত্ৰকলা প্রভৃতি দেশে বিদেশে করেছে। গোয়ালিয়রের কাছে বাঘগুহার ছবিও 


উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে। খুব প্রসিদ্ধ । 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৭৭৮ 
লজ 


রাজা গোবর্ধন সিং কাঙড়া চিত্রশিল্পের প্রবর্তক। যে-সব ছবি আশাকেন, সেগুলি পটশিল্পের বিশেষ 
তিনি এই চিত্রশিল্পে মোগল চিত্রশিল্প ও হিন্দু ন্্বি্শন। প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় কালীঘাটের 
চিত্রশিল্পের মিলন সাধন করিয়েছিলেন । পটশিল্পের অনুকরণে বহু ছবি এ'কেছেন। 
॥ ববি বৰ্মা ৷ ॥ অবনীল্দ্ৰনাথ ৷৷ 

চিত্রকর রবি বর্ম ( ১৮৪৮-১৯০৭ খ্ৰী.) রামায়ণ- অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ভারতীয় চিত্রকলার 
মহাভারতের কাহিনী নিয়ে বহু চিত্র অঙ্কন গুরুস্থানীয়। তাকে বল! হয় ফাদার অব ইণ্ডিয়ান 


করেছেন ৷ সেগুলি সারা ভারতে প্রচলিত। তিনি আর্ট। তার শ্বেতময়ুর, বিরহী যক্ষ, কচ ও 
প্রধানত; রঙিন চিত্র ও তেলরঙ! ছবি একে দেবযানী, শাহজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষা, আলমগীর, 


প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন। শাহজাহানের স্বপ্ন, ওমর খৈয়াম, ভারতমাতা, 
খ বুদ্ধ ও সুজাতা, জেব উন্নিসা প্রভৃতি বহু ছবি 
৷ বগলীছ্যাটেল্স পউলিল্প ॥ সুপ্রসিদ্ধ । নানারকম কাঠকুটে৷, ছেঁড়া কাপড়, 


প্রধানতঃ মাটির সরায় কালীঘাটের পটুয়ারা ভাঙাচোর| নান! ধরনের মালমসলা জোড়াতাড়া 


অবনীজ্রনাথের আকা জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 


৭৮০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


দিয়ে তিনি যে শিল্পের স্থষ্টি করেন, তার নাম বহু ধারা প্রচলিত ৷ 
দিয়েছিলেন কাটুম-কুটুম । ৷৷ অণুচিত্ৰ ৷ 
॥ ভলিতল্ৰশিল্ে ব্লবীন্দ্ৰনাথ ৷৷ অণুচিত্ৰ ( miniature painting ) বলে এক 
রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ বয়সে তুলি ধরেন। কিন্তু ধরনের চিত্র বহু কাল থেকে সারা পৃথিবীতে 
সেই তুলি দিয়ে যে-সব অজস্র চিত্র একে গেছেন, প্রচলিত। তালপাতা। চামড়া, রেশমবন্ত্রঃ গজদস্ত, 
ত সার! পৃথিবীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। ' ধাতুর পাত, কাঠের পাট! প্রভৃতির উপরে স্বচ্ছ বা 
অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, গগনেন্্রনাথ ঠাকুর, মুকুল বস জলরঙে আকা এই সব ক্ষুদ্রাকার ছবিকে 
দে, নন্দলাল বস্তু, অসিত হালদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অণুচিত্র বল! হয়। ভারত, চীন, জাপান, পাযস্, 
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ইউরোপের নান! দেশ প্রভৃতি স্থানে বহু শতাব্দী 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী, সুনয়নী দেবী, আবদুর রহমান পূর্ব হতেই অণুচিত্র প্রচলিত। 
চাঘতাই, ইন্দ্ৰ ছুগড়, হীরাটাদ দুগড়, গোপাল ঘোষ, ॥ দেবদেবীর সুতি গড়া নৈপুণ্য ॥ 
চৈতহ্যদেৰ চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী. ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে দেবদেবীর মূতি 
প্রভৃতি ভারতের বিশেষ করে বাংলার অতি গড়ার ব্যাপারে ভারতীয় কারিগররা অপূর্ব দক্ষতার 
প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী । পরিচয় দিয়েছেন ৷ প্ৰধানতঃ কুমারটুলীতে অজস্ৰ 
। চিত্ৰশিল্লে ইম্প্রেসনিজ.স্‌, পোস্ট-ইমপ্রেসনিজ'সু, দেবদেবীর মৃন্ময় মূৰ্তি নিগিত হয়। সে-সবের সৌন্দর্য 
ফিউচারিজম্, কিউবিজ,ম্‌ সার্-রিয়ালিজম্‌ প্রভৃতি প্রশংসনীয় । 


দত 


"লা হ গং 
গোপাল ঘোষের আকা নৌকো 


৷ সহিলা শিল্পীৰ চি ॥ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরী ক্যাস্তাট ( Mary 
Cassatt, ১৮৪৪-১৯২৬ খ্ৰী.) Summertime 
বলে যে ছবিটি আকৈন তা নিউ ইয়র্কে ১৯৭১ 
খ্রীষ্টাব্দে ১,৫০,০০০ ডলার দামে বিক্রী হয়। 


॥ সব্চেয্কে বেশী সুল্যেন্স অণুচিত্ৰ ৷৷ 


নিকোলাস হিলিয়ার্ড ( Nicholas Hilliard, 
১৫৪৭-১৬১৯ খ্ৰী. ) পশুচর্মের উপর যে অণুচিত্ৰটি 
অশকেন সেটি লণ্ডনে নীলামে ৭৫,০০০ পাউণ্ডে 
বিক্রী হয়। ছবিটির ব্যাস মাত্র ৪২ মিলিমিটার ৷ 


মানুষ বিজ্ঞানের দৌলতে নানা সুখ-সুবিধ 
ভোগ করছে। নানা দেশে বিজ্ঞানীরা বহু ধরনের 
সুন্দর ও সহজ করে তুলেছেন। বৈদ্যুতিক আলো, 


সলিল 


রেলগাড়ি, রকেট, মাধ্যকর্ষণতত্ব, টেলিফোন, এক্স-রে 
রেডিয়াম, গ্রামোফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলি- 
ভিশন, উড়োজাহাজ, ক্লোরোফর্স, মুদ্ৰাযন্তৰ মোটর- 
ব্লিটার, গ্ল্যাসটিকস্‌, বাইসিকল, ফাউণ্টেন পেন, 
ক্যামেরা, টাইপরাইটার, পেনিসিলিন, স্টেপ্টোমাই- 


হা _ 


| 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আকম্মিকভাবে সংঘটিত 
হয়েছে। 

কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রায় ক্ষেত্রে একজন 
বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব বলে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু নানা 
দেশে নান! বিজ্ঞানী একই আবিষ্কার সম্বন্ধে গবেষণা 
চালিয়েছেন, কিছুটা কৃতকার্ষও হয়েছেন। কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানীকে কৃতিত্বের 
অধিকারী বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। 

সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা অতি 
সংক্ষেপে বলতে গেলেও বিরাট গ্রন্থেও স্থান হবে 
না। এখানে কিছু কিছু বিষয় সম্বন্ধে বলা হল। 


॥ মাধ্যাকৰ্মণতজ্ৰ ॥ 


উপর দিকে কিছু ছুড়ে দিলে তা তখনই মাটিতে 
এসে পড়ে। কেন পড়ে তা বিশ্ববিখ্যাত নিউটন 
( Sir Isaac Newton, ১৬৪২-১৭২৭ শ্রী. )-এর 
আগে কেউ তেমন করে ভেবে দেখেন নি, যেমনটি 
নিউটন গভীর আশ্রহের সঙ্গে চিন্তা করেছিলেন। 

একদিনের কথা । নিউটন তার বাগানে বেঞ্চের 
উপর বসে ছিলেন। এমন সময় গাছ থেকে একটা 
আপেল মাটিতে এসে পড়ল । এই ঘটনাটি অতি 
সাধারণ হলেও নিউটনকে ভাবিয়ে তুলল, আপেলটি 
মাটিতে এসে পড়ল কেন? কেনই বা সব জিনিস 
উপর থেকে নীচে এসে পড়ে ? 

ভাবতে ভাবতে তিনি যে তত্ব আবিষ্কার করলেন 
তার নাম মাধ্যাকর্ষণতত্ব। তিনি জানালেন, মাধ্যা- 
কৰ্ষণ ( ৪13ঘ18001} )-এ আপেলটি মাটিতে 
পড়েছে। এমনই করে সব কিছুই উপর থেকে 
নীচে এসে পড়ে। এই মাধ্যাকর্ষণশক্তির বলে 
সুর্য পৃথিবীকে টানছে, পৃথিবী চন্দ্ৰকে টানছে, চন্দ্র 
পৃথিবীকে টানছে। বিশ্বের সব জ্যোতিষ্ক 


পড়া দেখছেন। 
পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণকে বলা, 


হয় অভিকৰ্ষ (ভূকেন্দ্রের দিকে জড়পদার্থের আকর্ষণ ; 
gravitation) | জড়বস্তর পরস্পর আকর্ষণকে 
বলা হয় মহাকর্ষ (gravitation)। পূর্বে 
gravitation বলতে মাধ্যাকৰ্ষণ শব্দটির প্রচলন 
ছিল। 


॥ নিউটন্নেল্প অন্যান্য আলিষ্কার্ল ॥ 


বিজ্ঞানী নিউটন জলঘড়ি, সূর্যঘড়ি প্রভৃতি 
তৈয়ারি করেন। তিনি জানান, সূর্যের আলোর 
রং সাদা হলেও তাতে বেগুনি (10161), ঘন নীল 
(Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Geen), হলদে 
(Yellow), কমলা (0181786) ও লাল রং (Red) 
আছে। ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলা হয় 
VIBGYOR, বাংলায় বলে বেঘনীসহকলা ৷ তিনি 
নিজের হাতে একটি দূরবীন (Newtonian Refle- 
০178 Telescope) তৈয়ারি করেন। দূরবীনটি 


৭৮৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


(২৪৯৪ সেন্টিমিটার) রয়্যাল গ্রীনউইচ অবজারভেট- 
রিতে বসানো হয়। 


॥ লাম্পীস্ম এঞ্জিন ৷ 


জেমস ওয়াট (James Watt, ১৭৩৬-১৮১৯ 


জেমস ওয়াট 

খ্ৰী.) স্কটল্যাণ্ডের গ্রীনকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
একদিন লক্ষ্য করেন, কেটলীতে জল ফুটছে, আর 
মাঝে মাঝে ঢাকনাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। এ 
থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, জল ফুটলে যে বাষ্প 
হচ্ছে তা উপরে উঠে যাবার সময় ধাক্কা দিচ্ছে। 
তিনি ফুটন্ত জলের বাণ্পের শক্তির কথা বুঝতে 
পারলেন। 

ওয়াট তখন বাম্পীয় শক্তিতে এঞ্জিন তৈরি 
করার পরিকল্পনা করেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
একটি বাম্পীয় শক্তি-চালিত এপ্জিন তৈরি করলেন 
ও তার পেটেন্ট নিলেন। 


সেই বাম্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে খনি থেকে 
কয়লা তোল! হতে লাগল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাম্প- 
শক্তির সাহায্যে কয়লা তোলা হয়েছিল । 

জর্জ স্টিফেনসন (George Stephenson, 


১৭৮১-১৮৪৮ শ্রী.) নামে একজন ইংরেজ কয়লার 
খনিতে কাজ করবার সময় জেমস ওয়াটের বাম্পীয় 


শক্তি-চালিত এঞ্জিন দেখে ধারণ। করেন, বাষ্প- 
শক্তিতে রেলগাড়ি চালানো যায়। তিনি প্রধানতঃ 
কয়ল! বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বাম্পীয় যান তৈরি 
করলেন। ছুটি রেলের উপর দিয়ে সেই যান চালা- 
বার ব্যবস্থা হল। প্রথমদিকে সেই যান চলত ঘণ্টায় 
চার মাইল করে। তারপর কয়ল! ও যাত্রী নিয়ে 
বাম্পীয় রেলগাড়ি ঘণ্টায় ১২ মাইল করে যেতে 
লাগল। 

তার ছেলে রবার্ট তাকে লিভারপুল ও ম্যাঞ্চে 
স্টারের মধ্যে স্থাপিত রেলপথে গাড়ি চলাচলে 
প্রভৃত সাহায্য করেন। তখন থেকে রেলগাড়ির 
যুগের সুচনা বল! চলে । 
॥ক্লেভাব্ ৷৷ 

মধাপথে কোন তার নেই কিন্তু একস্থান থেকে 
আর একস্থানে সংবাদাদি প্রেরণের ব্যবস্থাকে বেতার 
বা রেডিও বলে। সবাই জানেন, ইতালির মার্কোনি 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ৭৮৫ 


(Guglielmo Marchese Marconi, ১৮৭৮- 
১৯৩৭ খ্ৰী) বেতারের উদ্ভাবক । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
উদ্ভাবক আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র বসু (৩০শে নভেম্বর, 


৬৭ 


১৮৫৮২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ খ্রী)। তিনি 
কলকাতার টাউন হলে বেতারযন্তর প্রদর্শন করেন ৷ 

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তার বাড়িতে বেতারে 

সংকেত প্রেরণ করেন। সে কথা জানতে পেরে 

ভারত সরকার তাকে তার যন্ত্রসহ বিলাতে প্রেরণ 

করেন। 


মার্কোনি ইতালীয় হলেও বিলাতে থাকতেন ৷ 
ম্যাক্সওয়েল ও হের্থজের বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর 
নির্ভর করে জগদীশচন্দ্র, লজ, ব্র্যানলে, মার্কোনি 
প্রভৃতি বিজ্ঞানী রেডিও আবিষ্কারের চেষ্টা চালাতে 
থাকেন। জগদীশচন্দ্র প্রথমেই সফল হন । মার্কোনি 
একটা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন কিন্তু যন্ত্রের বৈজ্ঞানিক 
ক্রটির জন্য সে যন্ত্র কার্যকর হয় নি ৷ 


জগদীশচন্দ্র বহু বিজ্ঞানীর সম্মুখে তার উদ্ভাবিত 
যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখান ৷ সেই সভায় মার্কোনিও 
ছিলেন। সভা থেকে বেরিয়ে আসতেই জগদীশচন্দ্রকে 
বিলাতের লোকে সঙ্গে সঙ্গে পেটেন্ট নিতে বলেন । 
কিন্তু জগদীশচন্দ্র পেটেন্ট নিতে অসম্মত হন, বলেন, 
তার যন্ত্রে পৃথিবীর সকলে উপকৃত হোক, এই-ই 
তিনি চান। পেটেন্ট নেবার প্রয়োজন নেই ৷ 


জগদীশচন্দ্ৰের যন্ত্র দেখে মার্কোনি তার যন্ত্রের 
ত্রুটি সংশোধন করে পেটেন্ট নেন। তার ফলে 
তাকেই লোকে বেতারের উদ্ভাবক বলে জানে । এমন 
অদ্ভূত ব্যাপার, পাশ্চাত্যের লেখকেরা তাঁদের পুস্তকে 
জগদীশচন্দ্রকে বেতারের উদ্ভাবক তো বলেনই না, 
এমন কি অনেক পুস্তকে তার জীবনকথা পর্যন্ত 
নেই। অথচ জগদীশচন্দ্র ধাতুর যে এক ধরনের 
প্রাণ আছে, তা আবিষ্কার করেন। গাছের প্রাণ 
আছে তা বিভিন্নভাবে ক্রেসকোগ্রাফ ও অন্যান্য যন্ত্রের 


সাহায্যে প্রমাণ করে দেখান। তিনি যে পৃথিবীর 
অন্যতম উদ্ভিদ্বিজ্ঞানী ত|-ও পর্যন্ত পাশ্চান্তয জগতের 


ন প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


একদেশদর্শী লেখকেরা বলেন ন! । 

জগদীশচন্দ্র বেতারযন্ত্র নিয়ে আর কোন গবেষণা 
করেন নি। কিন্তু মার্কোনি তার গবেষণা চালিয়ে 
যেতে থাকেন। তায় ফলে বেতারযন্ত্রের বহু উন্নতি 
সাধিত হয়। ইতালীর রাজ! হামবার্ট ও রানী 
মার্গেরিটা তাকে পুরস্কত করেন ৷৷ 


বেনিটো মুসোলিনী (Benito Mussolini, 
১৮৮৩-১৯৪৫ হী.) মার্কোনির স্ুখস্বাচ্ছন্দ্যের সকল 
ব্যবস্থা করেন। মুসোলিনীর চেষ্টায় ইতালীর শ্রেষ্ঠ 
চিকিৎসকের! মার্কোনিকে দেখাশোনা করতেন। 


৷৷ ভেলিফেোন ৷৷ 

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander 
Graham Bell, ১৮৪৭-১৯২২ খ্ৰী.) এডিনবরায় 
জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু ১৮৭০ সালে কানাডায় চলে 
যান। পরে মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন। 

বেলের স্ত্রী মাবেল হাবার্ড কানে শুনতে পেতেন 
না। কী করে তিনি শুনতে পাবেন, তার কোন 
ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা ভাবতে ভাবতে তিনি 
এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার পরিণতি 


গ্রাহাম বেল 


বর্তমান যুগের টেলিফোন । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। 


টেলিফোন এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর সাহায্যে 
দূরবর্তী স্থান থেকে পরস্পর কথা বলা যায়। প্রত্যেক 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ত 


টেলিফোন যন্ত্রে একটি গ্রাহক-যন্ত্র ও একটি প্রেরক- 
যন্ থাকে । গলার স্বর বিদ্যুতে পরিণত হয়ে তারের 
মধ্য দিয়ে অপর প্রান্তে পৌ ছে যায়। সেখানে 
যে গ্রাহক-ন্ত্র থাকে তার সাহায্যে বিছ্যুৎ-তরঙ্গ 
আবার শব্দে পরিণত হয়। Exchange বা! 
বিনিময়-কেন্দ্রের মারফত যখন ছুই স্থানের মধ্যে 
সংযোগ সাধিত হয় ‘তখন তাকে বলে manual 
€X€hange | আর যখন এই সংযোগ আপনী- 
আপনি সাধিত হয় তখন তাকে বলে automatic 
exchange | 

বেল যখন তার যন্ত্রের পেটেণ্ট নেন তার ছু’ 
ঘণ্টা বাদে শিকাগোর এলিসা গ্রে-ও পেটেণ্টের জন্য 
অনেক বিজ্ঞানীই টেলিফোন যন্ত্ৰ 
সৃষ্টির চেষ্টা চালান । শেষ পর্যন্ত বেলকেই টেলি- 
ফোনের উদ্ভাবক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। 

বেল মুক-বধিরদের শিক্ষাদান কার্ষে বহু সময় 
ব্যয় করেন ৷ 


দরখাস্ত করেন। 


টমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva 
Edison, ১৮৪৭-১৯৩১ খ্ৰী) টেলিফোন যন্ত্রের 
প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। 

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম টেলিফোন 
স্থাপিত হয়। এখন পৃথিবীর সব দেশেই টেলিফোন 
য়। ১৯৭৯ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা 
টেলিফোনের সংখ্যা 
৪৩,৮২,৫০,০০০|  তন্মধো মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
টেলিফোনের সংখা! ১৬,৮৯,৯৪,০০০। টেলিফোন 
ব্যবহারে প্রথম -মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয়_জাপান, 
তহায়__গ্রেট ব্রিটেন । 

টেলিফোনের তার সব চেয়ে লম্বা! অস্টে.লিয়া 
৷ এই তার অকল্যাণ, নিউ জীল্যা্, 
ওয়াই দ্বীপপুঞ্ হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তল! 


বাবহৃত 


ড় 


যায়, পুথিবীতে 


থেকে কানাডা 


হং 


দিয়ে কানাডায় পৌছেছে। এর দৈৰ্ঘ্য ১৪,৪৮০ 
কিলোমিটার । 


৷৷ টেলিগ্রাফ ॥ 
মর্স (Samuel Finley Breese Morse 


মর্স 


১৭৯১-১৮৭২ শ্রী.) সাংকেতিক সংবাদপ্রেরণের 
যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন তার নাম টেলিগ্রাফ 
(telegraph) । একটা বৈছ্যাতিক তারের দুদিকে 
দুটি যন্ত্ৰ থাকে ৷ তাতে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সামান্য 
টোকা মারলে এক ধরনের শব্দের সৃষ্টি হয়। তা 
সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের অন্য প্রান্তের যন্ত্রে গিয়ে ধ্বনিত 
হয়। টেলিগ্ৰাফে “টরে' ও টিক্কা নামক ছুটি ধ্বনির 
মাধ্যমে বর্ণগুলি সাংকেতিক ভাবে শব্দগ্রাহক কর্ম- 
চারী কর্তৃক লিখিত হয়। এভাবে সাংকেতিক 
বর্ণমালার সাহায্যে শব্দ ব্যবহার হওয়াকে বলে মৰ্ম 
কোড (Morse Code) ৷ 


টেলিগ্রাফ প্রেরিত সংবাদকে বল! হয় টেলিগ্রাম 
(telegram) | 

আম্পিয়ার, গস, ওয়েবার, মর্স প্রভৃতি 
বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় টেলিগ্ৰাফে বার্তা প্রেরণ কার্যকর 
হয়। ১৮৩৮-৩৯-এ ইংলণ্ডে প্রথম টেলিগ্রাফের 
তার বসানো হয়। ১৮৭৩ সালে আটলান্টিক 


৭৮৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মহাসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফের তার স্থাপিত 
হয়। 

ভারতে প্রথম ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতার 
মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয়। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সব চেয়ে বেশী টেলিগ্রাম 
ব্যবহৃত হয়। ১৯৭৮ সালের হিসাবে দেখা যায় 
সেখানে ৪৯,২৬,৩১,০০০টি টেলিগ্রাম করা হয়েছে। 


॥ ভেলিপ্ৰিণ্টার্ল ৷ 


টেলিপ্ৰিণ্টার (16191110161) যন্ত্রের সাহায্যে 
একস্থান থেকে অন্য দূরবর্তী স্থানে টাইপ-করা 
সংবাদ পাঠানো হয়। টেলিগ্রাফ প্রেরকযন্ত্রে টাইপ 
রাইটারের চাবির বোর্ড এমন ভাবে লাগানো থাকে 
যে তাতে দূরের অপর একটি টাইপরাইটারও 
চলতে পারে। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাইপ- 
রাইটারে দূরের সংবাদ টাইপ হয়ে যায়। সাধারণতঃ 
বর্তমানে সংবাদপত্রের অফিসে এটির ব্যবহার 
অপরিহার্ষ। 


৷৷ টেলিলষটো গ্রাফ্ষি ৷৷ 


টেলিগ্রাফের সাহায্যে দৃররর্তী স্থানে ফটোগ্ৰাফ 
পাঠানোর পদ্ধতিকে বলা হয় টেলিফটোগ্রাফি 
(telephotography) | সাধারণতঃ চিকিৎসকেরা 
বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের জন্য X-Rএy-কর! 
আলোকচিত্রকে দূরবর্তী স্থানে পাঠান। সংবাদ- 
পত্রের অফিসে টেলিফটোগ্রাফির ব্যবহার হয়। 


৷ প্ৰাশসোফোন ৷৷ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের টমাস আলভ| এডিসন 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফনোগ্রাফ বলে যে যন্ত্র উদ্ভাবন 
করেন, বর্তমানের গ্রামোফোন তারই উন্নত রূপ। 
একটি সিলিগার, সঙ্গে একটি হাতল । সিলিগারের 


এডিসন 


দিকে মুখ-করা একটা! ছু' চলো কাঠি ও আর একটা 
চোঙা। তারই সাহায্যে কোন কিছুর স্বরকে পুনরায় 
প্রকাশ কর! চলত। 

এই ধরনের স্বরধর যন্ত্রে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী 
জার্মান এমিল বালিনের (Emile Berliner, 
১৮৫১-১৯২৯ শ্রী.) প্রথম বর্তমানের ডিস্ক ব্যবহার 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 


গ্রামোফোন 
করেন। তাকেই প্রকৃত গ্রামোফোনের উদ্ভাবক 
বল৷ হয়। 

ফনোগ্রাফের কল্পনা প্রথম মাথায় আসে ফরাসী 


কবি ও বিজ্ঞানী চার্লস ক্রসের মাথায়। ক্রস 
(Charles Cros, ১৮৪২-১৮৮৮ শ্রী.) তার পরি- 
কল্পনা সীল-করা খামে পুরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে 
এপ্রিল ফ্রেঞ্চ আকেডেমি অব সায়েন্সে জমা দেন ৷ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের Chichester Bell ও 
Charles Sumner Tainter ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 
মোম-মাখানো সিলিণ্ডার ফনোগ্রাফ তৈরি করেন। 

সব চেয়ে বেশী গ্রামোফোন বিক্রী হয় মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ৷ 


৷৷ ব্বিললী বাতি ৷ 
টমাস এডিসন অসংখ্য আবিষ্কৃত জিনিসের 
পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তিনি ১৩০, যন্ত্রের অধিক 


পেটেণ্ট নিয়েছিলেন। সে-সবের মধ্যে বিজলী 
বাতির স্থান খুব উচ্চে। 


৭৮৯ 


এখন যে ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো! জ্বলে, 
তাতে যে বান্ধ ব্যবহৃত হয় তা এডিসনই উদ্ভাবন 
করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর প্রথম 
বৈদ্যুতিক আলো জ্বলতে শুরু করে। 


॥ভেলিভিশন্ম ॥ 


রেডিওর সাহায্যে এক স্থান থেকে দূরের অন্য 
স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা হয়ে থাকে । রেডিওর 
সাহায্যে কোন কিছুর চলমান বাস্তব দৃশ্যকে দূর- 


ৰ 


ন = === 


টেলিভিশন 
দূরান্তরে প্রেরণকে বলা হয় টেলিভিশন (tele- 


19100) বা দূরেক্ষণ। ১৮৮৪ সালে নিপকভ 
(10০৬) ও পরে Weiller যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের 
উদ্ভাবন করেন স্কটিশ বিজ্ঞানী বেয়ার্ড (John Logie 
Baird, ১৮৮৮-১৯৪৬ শ্রী) ও আমেরিকার 
জেনকিনস (Jekin5) সেই যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া 
করতে করতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে যে যন্ত্রের উদ্ভাবন 
করেন তাই-ই টেলিভিশনের প্রাথমিক রূপ। 
১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বেয়ার্ড টেলিভিশনে সফলভাবে 


৭৯৩ 


চলমান মানুষের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করেন। 

টেলস্টার উপগ্রহ মারফত ১৯৬২ সালে আট- 
লার্টিক মহাসাগরের অপর পারে টেলিভিশনের দৃশ্য 
প্রেরণ সম্ভব হয়। 


॥ ভেলিস্ফোপ ॥ 
টেলিস্কোপ অর্থাৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্ৰ দ্বারা বহু দুরের 
জিনিস বড় আকারে ও সুস্পষ্ট দেখা যায়। টেলি- 
স্কোপ ছুরকমের, reflecting telescope ও 
refracting telescope । একটি নলের মধ্যে 
সাধারণ দুটি লেনস বসিয়ে টেলিস্কোপ তৈরি করা 
যায়। নলের একপ্রান্তে যে পেটমোটা কাচ বা 
লেনস থাকে তাতে বহু দূরের জিনিস উলটো! ভাবে 
পড়ে। লেনস এই ছবিকে বড় করে চোখের সামনে 
ধরে। একে বলে reflecting telescope ৷ 
একটা নলের শেষপ্রান্তে একটা concave 
অর্থাৎ অবতল (ভিতর দিকে বাঁকা) লেনস বা কাচ 
থাকে। নলের অন্ত মুখ খোলা থাকে। একে 
বলে refracting telescope | 
১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে লিপারশে (Johannes 
Lippershay) প্রথম কার্যকর refracting 
telescope আবিষ্কার করেন । রোজার বেকন 
(Roger Bacon, ১২১৪-১২৯২ শ্রী.) দূরবীন নির্মা- 
ণের জন্য বিবর্ধক কাচ (magnifying lens) 
করেছিলেন। বর্তমানে সবচেয়ে বড় রিফ্র্যা- 
কটিং টেলিস্কোপ Yerkes Observatory-র 
১৮৯০ মিটার লম্বা দূরবীন । 
নিউটন প্রথম রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপ নির্মাণ 
করেন। এখন পৃথিবীর সৰ্ববৃহৎ রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপ 
রাশিয়ার ককেশাশ পর্বতের সেমিরোডরিকি পৰ্বত 
(Mount 5001001104)-এ ২০৮০ মিটার উধের্ষ 
স্থাপিত দূরবীন। এর শক্তি কেমন তা এতে 


Yerkes Observatory-র টেলিস্কোপ 


বুঝতে পার! যায় যে ২৪,০০০ কিলোমিটার দূরের 
একট! জলন্ত মোমবাতিকে এই দূরবীনের সাহায্যে 
দেখা যাবে। 

কালিফোনিয়ার পালোমার মানমন্দিরের দূরবীন 
(৫০৮ সেন্টিমিটার) খুবই শক্তিশালী । এর নাম হেল 
(17816) । এর দ্বারা ছুশো৷ কোটি আলোকবর্ষ দুরের 
ছায়াপথকে দেখা ও তার আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব 
হয়েছে। কালিফোনিয়ার মাউণ্ট উইলসন মান- 
মন্দিরের দূরবীনও (২৫৪ সেন্টিমিটার) খুব 
শক্তিশালী । 


॥ অণুব্ীক্ষণস্যজ্ঞ ॥ 


যে যন্ত্রের সাহায্যে খুব ছোট জিনিসকে বড় 
করে দেখায় তাকে বলে অণুবীক্ষণমন্ত্র (701070- 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ৭৯১ 


7৮০০০-০----্ 


ও০০০০)। জ্যানসেন (৫8967) ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে 
অণুবীক্ষণযন্ত্ৰ আবিষ্কার করেন। গ্যালিলিও, ফণ্টানা 
ও অনেকে অণুবীক্ষণযন্বের উন্নতি সাধন করেন ৷ 
সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে কোন কিছুকে ১০ হাজার 
গুণ বড় করে দেখ| যায়। কিন্তু ইলেকট্রন মাই- 
ক্রস্কোপে কোন জিনিসকে ১৫ লক্ষ গুণ বড় 
দেখায় ৷ মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ লরেন্স বার্টেল 
(Dr. Lawrence Bartell) ও চার্লস রিংজ 
(Charles Ritz) ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জানান, পৃথিবীর 
সব চেয়ে শক্তিশালী অথুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে কোন 
কিছুকে ২৬ কোটি গুণ বড় করে দেখা গেছে। 


॥ ইন্নক্রা-ল্লেড জজ ৷৷ 


ইনফ্রা-রেড রেজ অবলোহিত রশ্মি লাল আলে! 
থেকে দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকরশ্মি । এর 
সাহায্যে বহু দূরের অস্পষ্ট পর্বত বা মেঘাবৃত স্থানের 
আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়। কোন জিনিসের 


, উপর পড়ে এই রশ্মি উত্তাপ স্থষ্টি করতে পারে। 


বহুবিধ পেশীর ব্যথায় এর প্রয়োগ উপকারী ৷ 
৷৷ আ্যাণ্টিলাস্থোিক্ষস ৷৷ 


ছত্রাকজাতীয় জিনিসের জীবাণুর দেহ-নিঃস্থত 
যে জৈবপদার্থ অন্য কোন ক্ষতিকর জীবাগুকে ধ্বংস 
করে বা তার বৃদ্ধি রোধ করে তাকে বল! হয় আ্যার্টি- 
হায়োটিকস (anti-biotics) | পেনিসিলিন, 
ক্লোরোমাইসেটিন, স্টে প্টোমাইসিন, অরিওমাইসিন 
এইজাতীয় জিনিস। 

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Sir Alexander 
Fleming, ১৮৮১-১৯৫৫ খ্ৰী) এক ধরনের ছত্রাক 
থেকে রোগজীবাণু ধ্বংসকর পেনিসিলিন আবিষ্কার 
করেন। তিনি যে ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন (peni- 
lin) আবিষ্কার করেন তার নাম পেনিসিলিয়াম 


নোটেটাম (০0101111070 notatum) | 

ফ্লেমিং বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী রাইট (Sir 
Almroth Wright, ১৮৬১-১৯৪৭ খ্ৰী. )-এর 
গবেষণাগারে গবেষণা করেন। 

রাইট রক্তে রোগজীবাণু ধ্বংসকারক আর এক 
ধরনের রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা 
করেন। তিনি টাইফয়েড-প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কার 
করেন। 

ফ্লেমিং বিজ্ঞানী ফ্লোরে ও চেনের সহযোগিতায় 
পেনিসিলিনকে সুষ্ঠুভাবে মানুষের রোগ নিরাময়ের 
কাজে লাগান। ফ্লেমিং, ফ্লোরে ও চেন একযোগে 
১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ৷ 


॥ ইউল্লেনিস্ত্রাম ॥ 


ইউরেনিয়াম (uranium) এক ধরনের 
মৌলিক ধাতু ৷ এর বর্ণ শ্বেত। কিন্তু বাতাসে 
সহজেই মলিন বণ ধারণ করে। বিজ্ঞানী ক্ল্যাপরথ 
(8181791) ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পিচরেণ্ড থেকে এটি 
আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়াম (0-235) 
বিভাজনের ফলে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটে । 
প্রধানতঃ বন্তরশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতিতে এর ব্যবহার 
হয়। 
॥ এক্স-ব্রে ॥ 
এক্স-রে (X-R৭)y) জার্মান পদার্থতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক 


রোণ্টগেন (Wilhelm Konrad Rontgen, 
১৮৪৫-১৯২৩ খ্ৰী) কর্তৃক ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আকশ্মিক- 


ভাবে আবিষ্কৃত হয়। 
ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম ক্রুকস (91 
William Crookes, ১৮৩২-১৯১৯ খ্ৰী.) যে বায়ু 
কাচের নলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের পরীক্ষ। 
করেন রোপ্টগেন সেই নল নিয়ে পরীক্ষা করতে 
গিয়ে অন্ধকার ঘরে এমন একটা রশ্মির সন্ধান পান, 


প্রোগ্রোসভ বুক অব নলেজ 


৭৯২ 
০০০০ 


যা কঠিন জিনিস ভেদ করে যেতে পারে। এই 
বিস্ময়কর রশ্মিটা আসলে কি তা প্রথমে রোন্টগেন 
বুঝতে না পেরে সেই রশ্মির নামকরণ করলেন 
এক্স-রে (X-Ra))। আজও তার দেওয়া সেই 
নামই চলে আসছে। 

এক্স-রে (বাংলায় বলে রঞ্জনরশ্মি) দ্বারা 
দেহাভ্যন্তরের ভাঙ! হাড়, ফুসফুস, বুলেট প্রভৃতির 
আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। এই যুগান্তকারী 
আবিষ্কারের জন্য রোণ্টগেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ- 
বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ৷ 


॥ ল্লেডিস্মাম ॥ 

রেডিয়াম (80181) এক ধরনের অতি 
মূল্যবান মৌলিক ধাতু। ফ্রান্সের পদাৰ্থতত্ববিদ্‌ 
অধ্যাপক বেকারেল (Antoine Henri 
Becquerel, ১৮৫২-১৯০৮ শ্রী.) ১৮৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দ 
ইউরেনিয়ামের মধ্যে তেজস্কিয়তার সন্ধান পান। 
তিনিই প্রথম জানতে পারেন, পিচব্রেগ-নামক 
পদার্থ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। 

মেরী ক্যারি (Madame Marie Curie, 
১৮৬৭-১৯৩৪ খ্ৰী.) ও তার স্বামী পিয়েরে ক্যুরি 
(Pierre Curie, ১৮৫৯-১৯০৬ খ্ৰী) পিচব্রেণ 
থেকে বিসমাথ নামে এক ধাতু আবিষ্কার করেন যার 
শক্তি ইউরেনিয়ামের চেয়ে তিনশ’ গুণ বেশী। 

বিসমাথ নিয়ে গবেষণা করতে করতে কারি 
দম্পতি আর একটি ধাতু আবিষ্কার করলেন, যার 
নাম দেওয়া হল পোলোনিয়াম (polonium) । 
ওই পোলোনিয়াম নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে 
তারা রেডিয়াম আবিষ্কার করলেন। 

রেডিয়াম হাইড্রোজেন অপেক্ষা ২৬৮ গুণ অধিক 
ভারী। রেডিয়াম অতি দুল্দ্াপ্য ধাতু। 

রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য কুযুপি দম্পতি ও 


বেকারেল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। 

পিয়েরে ক্যুরি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের 
রাজপথে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান! মেরী ক্যুরি 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নবিগ্ভায় পুনরায় নোবেল 
পুরস্কার পান। 

ক্যুরির কন্যা আইরিন জোলিও-ক্যুরি ও তার 
স্বামী একযোগে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। 


॥ লোগ-জীবানু ৷ 


রোগ-জীবাণু এত ছোট যে তা খালি চোখে 
দেখা যায় না। অণুবীক্ষণযন্ত্ৰের সাহায্যে দেখা 
যায়। কোন রোগ-জীবাণু (ভাইরাস) দেখতে পাওয়া 
যায় অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রক্কোপের 
সাহায্যে । 

আগে লোকের রোগ-জীবাণুর কথা জান! ছিল 
না। 

ফরাসী বিজ্ঞান লুই পাস্তর (Louis Pasteur, 
১৮২২-১৮৯৫ শ্রী.) রোগ-জীবাণুর আক্রমণের ফলে 
যে নানা রোগ হয় তা প্রচার করেন। সেই থেকে 
রোগ-জীবাণু ধ্বংসকারী নানা ধঁষধ আবিষ্কৃত হয়ে 
আসছে। পাস্তর জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক বার 
করেন ৷ গো-মহিষাদি পশুর আযানথ ক্স (anthrax) 
রোগের প্রতিষেধক তিনিই আবিষ্কীর করেন। তার 
প্রচেষ্টায় রোগ-জীবাপূর আক্রমণ থেকে বাচিয়ে 
রেশম শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর! হয়। 


॥ স্কটে ॥ 


কালীপৃজোর সময় যে হাওয়াই বাজি ছোড়া 
হয়, রকেট তারই এক সুবৃহৎ সংস্করণ । কবে 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 


যে রকেট তৈরি শুরু হয়, তা নিশ্চিত করে বলা 


যায় না। 
চীনের তসেং কুং লিয়াং ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে 
কাঠকয়লা-শোরা-গন্ধক বারুদ দিয়ে যে রকেট তৈরি 


করেন, তা যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল । 

১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে রকেটের প্রচলন 
হয়! ১৮০৫ খ্ৰীষ্টাব্দ নাগাদ ব্রিটেনের স্তার উইলি- 
যাম কনগ্ৰীভ (Sir William Congreve, ১৭৭২- 
১৮২৮ শ্রী) ২'৭২ কেজি ওজনের একটা রকেট তৈরি 
করেন। সেটি ১৮২৫ মিটার দূরে যেতে সমর্থ হয়। 
এই রকেট ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর ফ্রান্সের 
বুলোনে ব্রিটিশ নৌবাহিনী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়। 


রবার্ট গডার্ড 


৭৯৩ 


- মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ রবার্ট হাচিংস্‌ গডার্ড 
(Dr. Robert Hutchings Goddard, ১৮৮২- 
১৮৪৫ খ্ৰী. ) ১৯২৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই মাৰ্চ প্রথম তরল- 
জ্বালানিপূর্ণ রকেট উৎক্ষেপ ঝকরেন। এই রকেট ৫৬ 
মিটার দূরে গিয়ে পড়তে সমর্থ হয়। 

১৯৬২ শ্ীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ রাশিয়ার তদানীন্তন 
প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্ৰুশ্চেত ঘোষনা! করেন, 
তাদের এমন রকেট আছে, যা ৩০,০০০ কিলো- 
মিটার দূরে যেতে সমর্থ । 


জার্মান! থিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে শব্দের চেয়ে 
জুতগতিসমপন্ন ১ টন ওজনের ঘ-2 রকেট ফ্রান্সের 
উপকূল থেকে লণ্ডনে নিক্ষেপ করেছিল । 

নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধের কাজে রকেট 
তৈরী হয়ে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন শক্তির ও 
করে মানুষ পৃথিবী প্রদবিশ করছে, চাদে গিয়েছে, 
সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের দিকে বহু রকেট 
উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
রাশিয়া অগ্রনী । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিনার-১* 
রকেট সৌরজগৎ ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা 
করেছে। 


৭৯৪ 


পৃথিবীর মাধ্যাকৰ্ষণ এড়িয়ে যেতে গেলে কোন 
রকেটকে প্রায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটতে হয়। 
এক্স গতিসম্পন্ন রকেট অনেক তৈরী হয়েছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রকেট আযাপলো-১০-এ করে 
ইউজিন, সারনান, জন ইয়ং ও স্ট্যাফোর্ড চন্দ 
প্রদক্ষিণ করেন। রকেটটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 
৩৯,৮৯৭ কিলোমিটার। রাশিয়ান মহাকাশযাত্রী মুরি 
গ্যাগারিন ভোস্টক-১ নামক রকেটে করে পৃথিবীকে 
পরিক্রমা! করেন। এই রকেটের গতিবেগ ছিল 
ঘন্টায় ২৮,২৬০ কিলোমিটার । 

১৯৬৪ সালের ২০শে- জুলাই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
কর্তৃক 377২7 ] রকেট ব্যবহৃত হয়। এটি ছিল 
আইয়ন ( 10%} ) রকেট । আইয়ন-চালিত রকেটের 
গতিবেগ দাড়ায় ১, ৬০,০০০ কিলোমিটার । এরূপ 
. গতিসম্পন্ন না হলে সূর্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় ন| ৷ 
এর চেয়ে কম গতিসম্পন্ন হলে সেই রকেট সূর্ধের 
একটি গ্রহে পরিণত হয় । 

স্যার আইজ্যাক নিউটনের লেখা 
Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica (Mathematical Principles 
of Natural Philosophy )-নামক পুস্তকে 
কত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপের তত্ব বর্ধিত আছে। 

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার K.E. Tsiolkovsky 
প্রথম মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপের পরিকল্পনা করেন ৷ 


॥ উড়োজাহাজ? হেলিকুপটাৰ্ ও 
জ্জেপেলিন ॥ 
উড়োজাহাজ, হেলিকপটার ও জেপেলিন 
আবিষ্কৃত হবার ফলে মন্যাসমাজের বহু উপকার 
সাধিত হুয়েছে। বন্ছদিনের চেষ্টায় এগুলি আবিস্কৃত 
হয়েছে। বখানে যাঁত্ৰিবহন, মালবহন ছাড়াও 
যুদ্ধের বিভিন্ন কাণ্ডে এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে [‘যানবাহন’ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য ]। 


॥ পারমাণবিক বোমা ৷৷ 
ইতালির বিজ্ঞানী এনরিকে। ফামি ( Enrico 


এনরিকে! ফামি 
Fermi, ১৯০১--৫৪. শ্রী.) আবিষ্কার করেন, 
নিউট্রন ক্ষেপণে পরমাণুকেন্দ্রে বিভাজন ঘটবে । 
তার ফলে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব হবে। 

ফামির উদ্ভাবিত তত্বের অনুসরণ করে নিউ 
ইয়র্কের জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার ( Julius 
Robert 00৩01121772) গবেষণা শুরু করলেন। 
১৯৪৫ শ্রষ্টান্দের ১৬ই জুলাই পারমাণবিক শক্তি 
নির্গত হল। এইভাবে পারমাণবিক যুগের সুচনা 
হল। 

পারমাণবিক শক্তিদ্বারা মনুষ্যসমাজের বন 
কল্যাণ সাধিত হতে পারে । পর্যতবিদারণ, নদীর 
গতিপথ পরিবর্তন, বিদ্যুতের সাহায্য ব্যতিরেকেই 
চালানো প্রভৃতি বহু মঙ্গলজনক কাৰ্য ধরার ব্যাপারে 
পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ 
র্বৃদ্ধিশতঃ পারমাণবিক বোমা স্বষ্টি করে মানুষ 
মারার বাবস্থ! করেছে। রাশিয়া, সাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
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পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের 
পর হিরোশিযার দৃশ্য: 


রবার্ট ওপেনহাইমার পারমাণবিক বিস্ফোরণের 
জায়গা পর্যবেক্ষণ করছেন । 


চীন প্রভৃতি দেশে বহু পারমাণবিক বোমা! মজুত 
আঁছে। ফ্ৰান্স, ইংলণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ 
পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। 

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ছুটি পারমাণবিক বোমা. ফেলে । 
তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়, আহত হয় ও ৰ = I 
চিরদিনের. মতে। ' বি LL হিরোশমায় পারমাণাবক বোমার বস্ফোরশে 

নিহতদের স্বতিরক্ষার্থ স্তম্ভ 
অমানুষিক মন্ুয়াধ্বংসকর ব্যাপার দেখেও শক্তিশালী 
ছিল ৪,৮* কেজি। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে 


দেশের লোকেরা! পারমাণবিক বোম! ব্যবহার না৷ 
করার সংকল্প নেয় নি। নিক্ষিপ্ত ২টি বোমার শক্তিই ছিল ২৭ কিলোটন 


হিরোশিমায় যে বোমাটি ফেল! হয়, তার ওজন শাখা । 


ত জজ “এরপর 


৭৯৬ 


১৯৬১ জালে ক্ৰুশ্চেভ জানিয়েছিলেন:তারা ১** 
মেগাটনের পায়মাণবিক বোমা প্রস্তুত করতে সমৰ্থ ৷ 

রাশিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি পার- 
মাণবিক বোমা তৈরির ব্যাপারে রীতিমতো 
গ্রতিদ্বন্দিতায় রত। 

১টি মাত্র ৫৭ হাজার মেগাটন cobalt-salted 
পারমাণবিক বোমার নিক্ষেপে সারা পৃথিবীর সব 
মানুষ মারা যেতে পারে । 

৷৷ প্যান্টি কস, ৷৷ 

গ্ল্যাঠিক্‌স্‌ (plastic ) ছুরকমের_থার্মো- 
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নযান্টিক্স্‌ ও থাৰ্মোসেটিং ৷ প্ল্যান্তিক্স্‌ অত্যান্ত তাপে 
গলে গেলে তাকে যেকোন আকার দেওয়া যায়। 
থার্সোপ্ল্যাস্টিক্স্‌ যখনই গরমে ফেলে নরম হয়ে যায়, 
তখন তাকে যে কোন আকার দেওয়া যায়। যতবারই 
গরম করা যায় তা নরম হয়ে যায় এবং তাকে যে 
কোন আকারে গড়া চলে। যেমন--সেলুলয়েড | 
থার্মোসেটিং প্ল্যাষ্টিকৃস একবার গরমে ফেলে নরম 
করে কোন কিছু গড়লে আর তাকে গলিয়ে অন্য 
যেমন 


কোন আকার দেওয়া যায় না। 
বেকেলাইট ৷ 


ছয় কোটি বছর আগেকার ঘোড়া 

কত কাল আগে পৃথিবীতে ঘোড়ার আবির্ভাব 
হয়েছে, তা সঠিক জানা যায় না । প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের ঘোড়াকে দেখতে বর্তমান কালের ঘোড়ার 
মতো ছিল না। এখানে যে ছবিটি দেওয়| হয়েছে, 
ভাতে ঘোড়াকে দেখাচ্ছে কতকটা গাধার মতে৷ ৷ 


A 


এই ঘোড়া ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বর্তমান 
ছিল । 

এই ঘোড়া বনে জঙ্গলে বাস করত। এরা 
গাছের পাতা, নরম ডালপালা প্রভৃতি খেয়ে জীবন- 
ধারণ করড। এই ঘোড়াই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রথম 
যুগের ঘোড়ার নিদর্শন। উত্তর আমেরিকা ও 
ইউরোপের নানা স্থানে এদের বাস ছিল। এই 
প্রাগৈতিহাসিক ঘোড়ার নামকরণ হয়েছে [719০০- 
therium বা ‘Eohippus’ | এই ঘোড়া Eocene 
যুগের । 

সাড়ে তিন কোটি বছর আগেকার ঘোড়া 

সাড়ে তিন কোটি বছর আগে Oligocene 
যুগের ঘোড়াদের নামকরণ হয়েছে Mesohippus 
ও Mi০hippUus । এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ছুটি 
Mesohippus ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে । এই ঘোড়াদের 
বাস ছিল কেবল উত্তর আমেরিকায় ৷ অন্ত কোথাও 
এই ঘোড়ার বাস ছিল ন!। 
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Mesohippus ঘোড়া 


গাছের চওড়া চওড়া! পাত! 16591010045 
ঘোড়ার প্রধান খাগ্ঠ ছিল। বনে জঙ্গলে ও 
লম্ব! লম্বা ঘাসে ভরা মাঠে এদের বাস ছিল। 
আকারে এর! Hyracotheriun? ঘোড়ার চেয়ে 
একটু বড় ছিল। 

আড়াই কোটি বছর আগের ঘোড়াদের সঙ্গে 
01140০76 যুগের ঘ্বোড়াদের পার্থক্য খুব কমই 
ছিল। দেড় কোটি বছর আগে ঘোড়াদের আকার 
ধীরে ধীরে বর্তমান যুগের বোড়ার মতে! হতে 
আরম্ভ করে। 


ডাইনোসরের পায়ের ছাপ 
কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীতে অনেক 
বৃহদাকার প্রাণী বাস করত । ডাইনোসর তাদের 
মধ্যে একটি। বর্তমানে ডাইনোসর পৃথিবীপৃষ্ঠ 
থেকে অবন্দপ্ত। তার! লোপ পেয়ে গেলেও তাদের 
অশ্মীভূত কঙ্কাল, হাড়, ডিম ইত্যাদি পৃথিবীর নান! 
স্থানে পাওয়া গেছে। তাই দেখে বিজ্ঞানীর! তাদের 


সম্বন্ধে নানা বিবরণ বর্তমান কালের লোকেদের 
জানিয়েছেন । 

ডাইনোসরের! এক জায়গ! দিয়ে গিয়েছিল ৷ 
তাদের পায়ের চাপে বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল । 
সেই সব গর্ভ যে ডাইনোসরের পায়ের চাপে স্থষ্ট 
হয়েছে, তা বিজ্ঞানীর! গবেষণ। করে জেনেছেন ৷ 
এখানে প্রদত্ত ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, ডাইনোসরের 
পায়ের ছাপে যে সব গর্ভ হয়েছিল তা প্রস্তরীভূত 
বা অশ্মীভূত হয়ে রয়েছে । ডাইনোসর সাড়ে তের 
কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বিচরণ ফরত। 


ডাইনোসরের ডিম 


সাড়ে তের কোটি বছর আগে যে বৃহদাকার 
অধুনালুপ্ত ডাইনোসর পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করত 
তাদের কয়েকটি ডিম আবিস্কৃত হয়েছে । এখানে 
প্রদত্ত ছবিতে সেই সব ডিমের কয়েকটি দেখ! যাচ্ছে। 
এইসব ডিম বর্তমানে অশ্মীভূত বা প্ৰস্তরীভূত । 
বিজ্ঞানীর! মঙ্গোপিয়ার এই সব 'ডিম পেয়েছেন ৷ 


৭৯৯ 


ডাইনোসরের পায়ের ছাপ 


এ সবের মধ্যে সব চেয়ে বড় ডিম প্রায় ২০৩২ 
সেন্টিমিটার (৮ ইঞ্চি ) লম্ব| । 

প্রস্তরীভূত হলেও সেই সব দেখে বিজ্ঞানীর! 
অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন ৷ 


বিলুগ! তিমি 
বিলুগ! তিমি বা শ্বেত তিমিকে উত্তরমেরু সমুদ্র 
ও তৎপার্খ্ববর্তী অঞ্চলের সমুদ্ৰে ব|, নদীতে দেখা 
হায়। এই তিমি ৩শকজাতীয়। তিমি সাধারণতঃ 


পিছনদিকে পাতার কাটে না। কিন্তু এই বিলুগা 


তিমি পিছন দিকে সাতার দিতে পারে । ছবিতে 
যে ছুটি বিলুগ| তিমিকে দেখা যাচ্ছে সে ছুটি 
নিউ ইয়র্ক আকোয়েরিয়ামের মধো অবস্থিত। 
একজন ডুবুরী সেই আকোয়েরিয়ামের মধ্যে নেমে 
বিলুগা তিমিকে খাছ দিচ্ছে। 

বিলুগ। তিমি সমুদ্রে ঝাঁক বেঁধে ঘোরে । এরা 
ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার যেতে পারে। পুরুষ বিলুগ৷ 
দৈর্ঘ্যে ৪ ৫ মিটার ও মেয়ে বিলুগ। দৈর্ঘ্যে ২'৫ মিটার 
হয়। এদের ওজন হয় ২২৫ থেকে ৬৭৫ কেজি । 

বিলুগ! তিমির ৩২ থেকে ৪০ট! দাত থাকে । 


গরিলা (Gorilla) 
এখানে যে কিস্তৃতকিমাকার প্রাণীটি দেখা 
যাচ্ছে, তা গরিলার ছবি। দেখতে ভয়ংকর হলেও 
গরিলার! শান্ত ও নিরীহ । তাদের আক্রমণ না 


করলে তার! মানুষের কোন ক্ষতি করে না। 
গরিলারা খাড়। হয়ে কদাচিৎ হাটে। পাৰ্বত্য 


গরিলার গায়ে বড় বড় ও ঘন লোম হয়। তাদের 


৪০০* মিটার পর্যন্ত উঁচুতে থাকতে দেখা যায়। 


আফ্রিকায় ক্যামেরুন, গ্যাবঁ, নাইজারিয়া, 
রোয়াণ্ডা ও উগাণ্ডায় এদের বাস। বয়স্ক পুরুষ 


গরিলার ওজন হয় প্রায় ২০৪ কেজি এবং মেয়ে 
গরিলার ওজন হয় ৯১ থেকে ১১৩ কেজি । পুরুষ 
গরিল! উচ্চতায় প্রায় ২ মিটার হয়। 

চিডিয়াখানাতে আটক গরিলার ওজন ২৭২ 
থেকে ৩১৮ কেজি পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। 

গরিলার। দল বেঁধে থাকে । এদের গায়ে ভীষণ 
জোর। গরিলার! সাধারণতঃ ৩৫ বৎসর পর্যন্ত 
বেঁচে থাকে । 

1০1০০ (মোলকু ) 

এই অন্ধুত আকৃতির জীবটির নাম মোলক্‌। 
অস্ট্রেলিয়া এদের বাসস্থান । এদের সারা গায়ে 
বড় বড় তীক্ষাগ্র কাট! থাকে। এর! এক ধরনের 
নিরীহ সরীস্থপ । 

মোলক্‌ সমতল স্থানেও বাস করে, উঁচু পর্বতেও 
এদের দেখ! যায়। এদের আক্রমণ না করলে এরা 
কাউকে কামড়ায় না। নিতান্ত ত্যক্তবিরক্ 


৮০২ : প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


হলে মানুষ বা অন্য জন্তকে কামড়ায় । কামড়ের 
ফলে আক্রান্ত জীবের দেহে তীব্র জালার সৃষ্টি হয়। 

মোলক্‌ সাধারণতঃ নিশাচর । তবে এদের 
দিনের বেলাতেও দেখা যায়। এরা কীটপতঙ্গাদি 
খেয়ে ক্ষুধানিবৃত্তি করে। 


উড়াল পুল 

কলকাতা শহরে ছু'একটা উড়াল পুল দেখতে 
লোকে অভ্তান্ত। কিন্তু বিদেশের অতিশয় কর্মব্যস্ত 
শহরে অনেক উড়াল পুল দেখা যায়। বিশেষ করে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান প্রভৃতি দেশের যে সব শহুরে 
লোকসংখ্যা খুব বেশী সেখানকার রাস্তার যানবাহন 
চলাচলের জন্যে অনেক উড়াল পুল করতে হয়েছে। 
একটা! রাস্তার উপর দিয়ে অনেক রাস্তা চলে গেছে। 
এখানে কালিফোনিয়ার লস আ্যাঞ্জেলসের এই রকম 
রাস্তার ছবি দেওয়! হুল ছবিতে সেই সব রাস্তা 
কিভাবে একটার উপর দিয়ে অন্যটা গিয়েছে তা 
দেখানে! হয়েছে। 


অন্ধের স্পর্শ করে কিছু বুঝতে পারা 

অন্ধ লোকে চোখে দেখতে পায় না। কিন্ত 
তাদের স্পশেক্দ্িয় খুব শক্তিশালী । তারা কোন 
কিছুকে স্পর্শ করে সহজেই বুঝতে পারে, সেট! 
কি জিনিস। এখানে যে ছবিটি দেওয়া হল, তাতে 
দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন অন্ধ বালক একটি ভেড়ার 
গায়ে হাত রেখে বুঝতে পারছে যে সেটা ভেড়া। 
এইভাবে স্পর্শ করে তারা নানা জিনিস সহজেই 
বুঝতে ও বলতে পারে। 

বামন গাছ 

জাপানীর! কৃত্রিম পদ্ধতিতে বড় বড় গাছকে 
একট! পাত্রে ছোট করে জন্মাতে পারে। যে-সব 
গাছ সাধারণতঃ বৃহদাকার হয় সেইসব গাছকে 
একটা টবে বা কোন ছোট পাত্রে খুব ছোট করে 


অধর স্পর্শ করে বুঝতে পার! 


জন্মানোর ব্যবস্থা করে । এখানে যে তিনটি ছবি 
দেওয়া হল তা সাইপ্রেস, ম্যাপ্‌ল্‌ ও পাইন গাছের । 
এই সব গাছ সাধারণতঃ খুব বড় হয়ে থাকে। 
কিন্তু জাপানীর! বিচিত্র উপায়ে এই গাছ ভিনটিকে 
_ সাইপ্রেস মাত্র ১০৯ সের্টিমিটার, ম্যাপল্‌ ৪৩ 
সেন্টিমিটার ও পাইন ৫৩ সেন্টিমিটার উচু গাছে 
পরিণত করেছে। এই ধরনের বহু গাছকে তার! 
বিচিত্র উপায়ে খুব ছোট আকারের করে থাকে। 
একে বলে 'বন্সাই” (90581) পদ্ধতি । জাপানী দের 
দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও এই রকম ছোট গাছ 
তৈরি করা হয়ে থাকে। 


মালরী জলদন্থা 
আঁ দিনে বিভিন্ন দেশের মামা জলদ 
সং নৌকায় ও জ্ঞাহাজে করে কোন 
দেশের বাণিজ্যতরীকে আক্রমণ করত। তার! 
ছিল অসমসাহসিক ৷ প্রাণের মায়! তাদের ছিল 


জাপানীষের তৈরী বামন গাছ 
ৰব না। কোন জাহাজকে আক্রমণ করতে গিয়ে 


জলদস্থা মার! যেত বা গুরুতরভাবে স্ব ই 
= কিন্তু তাতেও তার! দক্থাবৃত্তি থেকে বিরত হত না 
এখানে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখ। 


প্রণালীতে একটা ফরাসী জাহাজকে আক্রমণ 
উজ করছে। এটা হল উনবিংশ শতাব্দীর ঘটন। ৷ 

বৰ্তমানে বিভিন দেশের বাণিজাত্তরী আধুনিক 
দু আগ্নেয়ান্-সমদ্বিত হওয়ায় সমুদ্রে জলদস্থাদের 
লা উপত্রব দেখা যায় না. 

দাবানল 

বনের মধ্যে সাধারণতঃ ঝড়ের সময় গাছে 
গাছে ঘষটানি লেগে আগুন জলে ওঠে । কখনও 
কখনও অসাবধানী মানুষ গুকনো পাতার উপর 


মালয়ী জলদ হ।র ফর!দী জাহাজ আক্রমণ 


দাবানলে বন পুড়ে যাচ্ছে 


জলন্ত সিগারেটের টুকরা ফেলে বা রান্না করবার 
সময় নানাভাবে বনের মধ্যে প্রলয়ংকর আগুনের 
স্বষ্টি করে । বনের এই আগুনকে বলে দাবানল । 

যে কারণেই দাবানলের স্থাষ্টি হোক ন। কেন, 
তাতে বিরাট বনের মূল্যবান গাছগুলি পুড়ে ছাই 
হয়ে যায়। এখানে যে ছবি দেওয়া হয়েছে, তাতে 
দেখা যাচ্ছে, বনে আগুন লেগে গাছপালা পুড়ে 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 


ডুরিয়ান গাছের ফল 
মালয়েশিয়ার Durio 21 bethinus নামে 
একধরনের গাছকে বলা হয় ডুরিয়ান গাছ। এ 
গাছ সাধারণতঃ ৪৫ মিটার পর্যন্ত উচু হয়। 
মালয়েশিয়ার গাছ হলেও কা্পুচিয়া, থাইল্যাও, 


* বিচির ভুিয়ান গাছের ফল 


চিত্রে নানাকথা ত 


বৰ্ম৷ শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ ভারতেও এই গাছ দেখা 
ঘায়। 

এই ডুরিয়ান গাছের ফলের ব্যাস হয় ২০ 
সেমি.। এই ফলের গায়ে তীক্ষাগ্র কাটা থাকে। 
সেই কাটা গায়ে লাগলে জ্বালা করে। পাকা! 
ফল উঁচু গাছ থেকে নীচে পড়লেও ফেটে যায় না। 
এই ফলের গন্ধ উৎকট । কিন্তু লোকে এই ফলের 
শীস খেতে ভালবাসে ৷ ডুরিয়ান ফলের বীচি 
ভেজে ব| সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। 


শিম্পার্তীর বুদ্ধি 
পৃথিবীর নান! জন্তর মধ্যে শিষ্পাজীকে খুব 
বুদ্ধিমান বলে মনে হুয়। পোষ! শিম্পা্জী 
পালকের আদেশমতে! নানা কাজ করে থাকে, । 
সে আলমারিতভে বই তুলে রাখে, ঘর ঝাট দেয়, 
পাতকুয়া থেকে জল তুলে আনে, রোদে কাপড় 
শুকোতে দেয়। এই রকম নানা কাজ সে করে। 


এখানে যে ছবিটি দেওয়। হয়েছে তাতে দেখ! 


শিল্পা্জী চাৰি দিয়ে সিন্দুক খুলছে 


যাচ্ছে, একটা শিম্পাঞ্জী চাবি দিয়ে সিন্মুক খুলছে। 
অবশ্য এ সব কাজ করার জন্যে তাকে ভালো খাদ্য 
দেবার লোভ দেখাতে হয়। 

এক গোছা চাবির মধ্যে যে চাবিটি দিয়ে 
সিন্দুকটি খোলা যাবে, তা সে অভ্যাসমতো বেছে 
নিতে পারে । কোন ভুল তার হয় না। 


অদ্ভুত বর্ধাতি 
বৃষ্টির জল থেকে শরীরকে বাচাতে সব দেশের 
লোকেই নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। 


পালা 


/ 


SIRs 20 * ৃ 
কোরিয়ার চাষীদের অদভুত বর্ষাতি 


৮০৬ 


প্ৰধানতঃ ছাতাই লোকে ব্যবহার করে। তার 
পরেই ওয়াটারপ্রুফ জামার স্থান। কিন্ত সে সব 
নিয়ে তো! চাষীরা মাঠে কাজ করতে পারে না। 
আমাদের দেশে তালপাতার আবরণ দিয়ে বৃষ্টি 
থেকে মাথ| ও দেহ রক্ষা করে। সে-সবের নাম 


চৌকা, মাথাল ইত্যাদি । 
এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কোরিয়ার চাষী 


এক অদ্ভুত বর্ধাতিতে শরীর ঢেকে দাড়িয়ে আছে। 

মাথায় বড় টুপির মতৌ আবরণ। তার নীচে 

গোছা গোছা খড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই 

টুপি ও খড় চাষীকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। 
ট্যালিপট গাছ 


শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্জ. ও ভারতের মালাবার 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ED নন 


উপকূলে এই গাছ দেখা যায়। কখনও কখনও 
ফ্লোরিডা ও দক্ষিণ কালিফোণিয়ায়ও এই গাছ 
দেখা যায় ৷ 

ট্যালিপট ([311002) একধরনের তাল গাছ। 
এই গাছ ২৪ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। এর পাত৷ 
২.৪ থেকে ৪৮ মিটার পর্যন্ত চওড়া হয়। ৫০ 
থেকে ৭০ বছর পরে এই গাছে ফুল ফোটে। 
বিচিত্র সেই ফুল। এই ফুল ৪/৫ থেকে ৬ মিটার 
পর্যন্ত উঁচু হয়। পাশের দিকে এই ফুল ডাট। 
সমেত ৯ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে । 

ফুল থেকে ফল হয় ; সেই ফল পাকতে ১৩ মাম 
সময় লাগে। 

ছবিতে গাছের মাথায় অনেক ফুল দেখা 
ঘাচ্ছে। ৰ 


শব্দের চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন বিমান 
সাধারণতঃ বিমান ডাঙ্গার মোটর, রেল 


প্রভৃতির চেয়ে অনেক জোরে যায়। কিন্ত তাতেও 


চিত্রে নানাকথা 


মানুষ খুশী নয়। ক্রমশঃই তারা এমন বিমান 
তৈরি করছে, যে-সব বিমান শব্দের চেয়ে বেশী 
দ্রুত যেতে পারে (শব্দের গতি সেকেণ্ডে ৩৪১ 
মিটার ১,১২০ ফুট )। 

এখানে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এঞ্জিনীয়ারর| এই 
বিমান তৈরি করেছেন। বিমানটি সুদৃশ্য ও শব্দের 
চেয়ে বেশী দ্রুত গতিসম্পন্ন ৷ 

শুধু ব্রিটেন ও ফ্রান্সই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 
রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর নান। দেশেও এই ধরনের 
বিমান তৈরী হয়েছে। 

এতে করে যাত্রিবহন ও মালপত্র বহন চলে ৷ 

পরিযায়ী পাখির ঝাঁক 


এখানে ছবিতে অসংখ্য পাখিকে দেখা যাচ্ছে । 


৮০৭ 


এই সব পাখিকে ' বলা হয় পরিযায়ী পাখি 
(migratory bird)i এরা শীতপ্রধান দেশ 
থেকে শীতকালে গ্রীক্মপ্রধান দেশে উড়ে আসে। 
সেই সময়ে তাদের থাকবার জায়গা বরফে ঢেকে 
যায়। তারা না পায় খাদ্য, ন! থাকে তাদের 
থাকবার জায়গা । তারা গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশের এমন 
জায়গায় উড়ে যায়, যেখানে তার! নিশ্চিন্তভাবে 
খাদ্য ও থাকবার জায়গা পায়। তারপর শীত 
ফুরোলে বসন্তকালের শুরুতে আবার তাদের 
পুরনে। জায়গায় উড়ে যায়। 


ছোট ছোট পাখি। কিন্তু তাদের বিচিএ 


ক্ষমতা । তার! শীতকালে অনেক সময়ে হাজার 
হাজীর মাইল দূর থেকে উড়ে আসে এবং বসন্তের 


৮০৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


শুরুতে যে পথে তার! এসেছিল সেই পথেই তাদের 
অত দুরের বাসস্থানে ফিরে যায়। অত্যাশ্চর্য 
এদের ক্ষমতা । তাদের দিক্‌ ভুল হয় ন| ৷ 


অদ্ভুত বেশে নৃত্য 

নানা দেশের লোকে নানাভাবে নৃত্য করে 
থাকে। সাধারণতঃ আদিবাসীদের অদ্ভুত বেশে 
নৃত্য করতে দেখা যায়। আফ্রিকার আদিম 
অধিবাসীর| এই ধরনের নৃত্যের জন্য প্ৰসিদ্ধ৷ 

এখানে যে ছবিটি দেওয়। হয়েছে, তাতে দেখা 
যাচ্ছে দুজন আদিম অধিবাসী অতি অদ্ভুত বেশে 
নৃত্য করছে। তাদের সারা গ। খড় ইত্যাদি দ্বার! 
আবৃত৷ তার! সেই সব খড়ের ফাক দিয়ে যেটুকু উস ৰু 
দেখতে পায়, তাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তারা ব্রাজিলের কণরাজণ ইত্তিরনদের নৃত্য 
অদ্ভুত বেশে তাণ্ডব নৃত্য করে। লোক ছুটি ব্রাজিলের কারাজ! ইণ্ডিয়ানের। 


3 


॥ 
ঠা 


লন 


নান! দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ নিয়ে পৃথিবী । সে- 
সব স্থান বর্তমানে সকলেরই জানা । অরণ্য, পর্বত, 
মরুভূমি, সাগর, তুষাররাজ্যে ভর! পৃথিবীর সর্বত্র 
মানুষ গিয়ে থাকে । এই মানুষ বলতে উন্নত দেশ- 
সমূহের মানুষকেই বোঝাচ্ছে। উন্নত ধরনের জল- 
জাহাজ ও উড়োজাহাজে করে সেই সব স্থানে 
লোকে গিয়েছে এবং সহজে যায়। কিন্তু এমন দিন 
ছিল, ওই সব স্থান ছিল দুর্গম, দুৰ্ভেন্থ ও বিপদ- 
সংকুল। তখনকার দিনে না ছিল উন্নত ধরনের 
জলযান, ন| ছিল বিমান। লোকে যেদিন থেকে 
জানতে পারল, পৃথিবী ছোট নয়, তাতে কত দেশ- 
মহাদেশ, অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমি আছে, সেই 
দিন থেকে সেই সব জায়গায় যাবার জন্যে নানা 
দেশের, বিশেষ করে ইউরোপের লোকের! চেষ্টা 
করতে থাকল। এই অসম সাহসিক চেষ্টার জন্যে 
তাদের অনেককেই মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, অনেকে 


অপরিসীম রেশভোগ করেছে। 
প্রধানত; ইউরোপের নানা দেশের লোকের 


আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও প্রচেষ্টার ফলে পৃথিবীর নান! 


স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। একেই বলা হয়েছে 
ভৌগোলিক আবিষ্কার। লোকে দেশ আবিষ্কার 
করতে গিয়ে দেখেছে, সব জাগয়াতেই নানা ধরনের 
মানুষের বাস রয়েছে । তাদের বল! হয় আদিম 
অধিবাসী। তারা সভ্য জগতের কোন খোঁজই 
রাখে না। তাদের বাসের জায়গা ছেড়ে কোনদিন 
অন্য কোথাও যায় না। 


॥ আতসল্লিকা আআল্লিজ্কালল ॥ 


বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে সব দেশ, মহাদেশ 

ও দেখানকার সব মানুষ যেন এক হয়ে গেছে। সবাই 
সবাইকে জানে । ঝা।মেরিক! মহাদেশের সব দেশের 
কথা ইউরোপ এশিয়ার লোকেরা বর্তমানে সবাই 
জানে। সে সব দেশে যাতায়াত খুবই সহজ ও 

সুগম হয়েছে। কিন্তু আগে আমেরিকা মহাদেশের 
কথা ইউরোপ-এশিয়ার লোকদের জানা ছিল না। 
বলা হয়, কলাম্বাস (Christopher Columbus) 
ও আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci, 
১৪৫১-১৫১২ শ্রী, ) আমেরিকা আবিষ্কার করেন। 


৮১" 


কিন্তু খ্ৰীঠীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনারা পালতোলা 
বড় নৌকো করে আমেরিকায় পোছেছিল বলে 
জানা গেছে । চীনা নাবিকগণ যে স্থানে যায় তাই 
হচ্ছে বর্তমান কালিফোনিয়া ৷ পেরুর অধিবাসীদের 
জীবনঘাত্রায় চীনাদের প্রভাব নানাভাবে লক্ষ্য করা 
যায়। 

তাছাড়া কলাম্বাস ও -আমেরিগো ভেসপুচির 
অন্ততঃ পঁচিশ বছর আগে ইউরোপের লোকের! 
আমেরিকায় যেতে থাকে। 
॥ ভাইক্ৰিংস ৷৷ 
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় অর্থাৎ ডেনমার্ক, সুইডেন ও 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


নরওয়েতে অষ্টম শতাব্দীতে এক শ্রেনীর হুৰ্ধধৰ জল- 
দশ্থ্যর আবির্ভাব হয়। তাদের বলা হয় ভাইকিংস 
(%111085)-1 এই ভাইকিংসরা ছিল অসমসাহসী 
নাবিক। তারা তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকোয় 
করে প্রথমে আইসলটাণ্ডে, পরে গ্রীনল্যাণ্ডে, তার 
পরে আমেরিকায় যায়। 

৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিয়ার্ন হারজুল্‌ফ সন (Bjarne 
11671816500) নামে এক ছুঃদাহসী ভাইকিং জল- 
দস্থ্য আইসল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করে। সে প্রচণ্ড 
ঝড়ের মুখে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। এক 


{ 


ভৌগোলিক আবিষ্কার ___ ৮১১ 


== ৰ so = ======== ডা 


করে। সে প্রথমে ভেবেছিল, সে গ্রীনল্যাণ্ডে 
পৌছেছে। গ্রীনল্যাণ্ডে সে এর আগে কয়েকবার 
গিয়েছিল । গ্রীনল্যাণ্ড তার জান! জায়গা ৷ সে পরে 
বুঝতে পারল, সে যে জায়গায় পৌছেছে, সেটা 
নূতন জায়গা, গ্রীনল্যাণ্ড নয়। 


॥ ভিন্ল্যা 9 ॥ 


নরওয়ের নাবিক এরিক গ্য রেড ( Eric the 
Red )-এর পুত্র লীফ এরিকসন ( Leif Ericson 


লীফ এরিকমন 


বা 81805502) ১০০০ খীষ্টাব্দে তার পিতার 
প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ডেশ উপনিবেশ থেকে 
গ্রীনল্যাণ্ডের বাকী অংশ আবিষ্কারের জন্যে সমুদ্র- 
পথে যাত্রা করে। সে ও তার লোকজন ঝড়ের 
জন্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে সমুজে ঘুরতে বাধ্য হয়। 


পরে যে জায়গায় অবতরণ করে, তা-ই হচ্ছে বর্তমান 
কানাডার অন্তৰ্গত লাত্রাডর। এখানে বহু আঙ্গুর 
গাছ দেখে এরিকসন এই জায়গার নাম দিয়েছিল 
Vinland অর্থাৎ আহন্ুরের দেশ। এরিকসন ও 
তার লোকের! কিন্তু বুঝতে পারে নি, তার! নূতন 
মহাদেশ আবিষ্কার করেছে। ভিনল্যাণ্ডে কয়েক 
মাস থেকে তার! স্থান ত্যাগ করে। 


॥ মেক্সিকোয় ভাইকিংস ৷৷ 

এর বছর ছয়েক বাদে ভাইকিং থরফিন কাল- 
সেফনে (Thorfinn karlsefne) যেখানে গিয়ে 
পেছল বর্তমানে তারই নাম মেক্সিকো । তার 
ইচ্ছা ছিল সেখানে চিরকালের জন্যে বাস করবে। 
সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি ছাগল ও গরু এবং ১৬* জন 
পুরুষকে সে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল । সেখানে যে- 
সব লোক বাস করত, তারা অনবরত প্রচণ্ডভাবে 
বাধা দিতে থাকে । তার ফলে বহু চেষ্টা করেও তার! 
টিকে থাকতে পারে নি। বছর তিনেক বাদে তাদের 
স্থান ত্যাগ করতে হয়। 


॥ আনেল্লিক্কীন্ন ইঞ্ডিয়ান ৷৷ 

এ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, আমেরিকা বহু 
প্রাচীন কালেও জনশূন্য ছিল ন! ৷ ৷ উত্তর আমেরিকান 
ইণ্ডিয়ান নামে জাতির লোকেরা, চেরোকী 
( Cherokee), আযাপাচি (78013) প্রভৃতি বহু 
জাতি আমেরিকার নানা স্থানে বাস কর্ত। 

এই ইণ্ডিয়ানর! সম্ভবতঃ এশিয়া থেকে বিভিন্ন 
পথ ধরে আমেরিকায় মায় ও স্থায়িভাবে বাস করতে 
থাকে। এ হচ্ছে কলাস্বাস ও আমেরিগো ভেসপুচির 
আমেরিকায় যাবার বহু শত বৎসর আগের কথা। 
কাজেই দেখ! যাচ্ছে, ইউরোপের আধুনিক কালের 
আবিষ্কারকদের বহু আগেই বিভিন্ন জাতির দ্বারা 


আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। 


৮১২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পৃথিবীর নানা দেশে, 
নানা দ্বীপে বহু শত বা সহজ বৎসর পূর্বে মানুষের 
বাস ছিল। ইউরোপের বা এশিয়ার ভারত, চীন 
প্রভৃতি দেশের লোকদের জানবার বহু আগে থেকে 
তারা ওই সব স্থানে বাস করে আসছে। মাত্র 
কয়েক শতাব্দী আগে তাদের দেশ.বা তাদের কথা 
আমরা জানতে পেরেছি ৷ 
॥ ক্ৰলাহ্ম্াস ৷৷ 
কলাম্বাসের জন্ম হয় আনুমানিক ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 


ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ায়। তিনি ছিলেন একজন 
সুদক্ষ নাবিক । বহুবার তিনি সমুদ্রপথে বহু স্থানে 


গমন করেন। ইউরোপের লোকদের ভারত, ফিলি- 
পিনন্জ, প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 
খুব চড়া দামে বিভিন্ন মসলা কিনতে হত। কলাম্বাস 
প্রথমে পোতুগালের রাজার কাছে ভারতে যাবার 
সহজ পথ আবিষ্কারের 'জন্যে যাত্রা করতে জাহাজ ও 
অৰ্থসাহায্য চান। তিনি অসম্মত হলে কলাম্বাস 


স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ (Ferdinand V of 
Aragon ১৪৫২-১৫১৬ খ্ৰী. )ও রানী ইজাবেলা 


রানী ইজাবেলার দরবারে কলাম্বাস 


| 01 টু 


(Isabella of Castile, ১৪৫১-১৫৭৪ খী.)-র 
কাছে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। প্রধানডুঃ রানী 
ইজাবেলার আগ্রহে রাজ! ফার্দিনান্দ কলাম্বাসকে 


পিন্টা, নিন! ও সাণ্টা মারিয়া নামে তিনটি জাহাজ ও 
প্রায় এক হাজার পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেন। . 


*  কলাম্বাস ১২০ জন লোক ও উপযুক্ত রসদ নিয়ে 

১৪৯২ খ্ৰীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। 
কলাগ্থাসের জাহাজ পশ্চিম দিকে যাত্রা করে । পথে 
একধরনের ভাসমান জলজ উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে যেতে 
তার জাহাজগুলিকে খুবই বেগ পেতে হয়। তিনি 
এই জলজ উদ্ভিদের নাম দেন সারগাসো (581 
83590) | যে জায়গায় ঠেসাঠেসি করে গাছগুলি 
ছিল তার নাম সারগাসো সাগর । 

অকুল সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে যেতে 
জাহাজের লোকজন হতাশায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 
তার! প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও ডাঙ্গার দেখা না 
পেয়ে ঠিক করল, কলাম্বাসের মতো একটা উন্মাদ 
লোককে খুন করবে। শেষ পর্যন্ত পাখির ঝাক, 
ভাসমান ফুলের গোছা, কাঠ, লাঠি ইত্যাদি দেখে 
সকলেই বুঝল, কাছেই কোথাও ডাঙা আছে । শেষ 
পৰ্যন্ত তারা শান্ত হল। 

৯৪৯২ খ্ীষ্টাব্দের ৯৫ই আগস্ট কলাম্বাস ও তীর 
লোকজনের আকুল প্রতীক্ষা সফল হল। ডাঙার 
কাছে গিয়ে জাহাজ ভিড়ল। যে জায়গায় কলাম্বাস 
অবতরণ করলেন, তার নাম ওয়াটলিং (ড/81111)8)। 
এটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ( ওয়েস্ট ই্ডিজের) 
বাহামার অন্তৰ্গত। এখান থেকে তিনি কিউবা, 
হাইতি ও অন্যান্য দ্বীপে গমন করেন। 

হাইতিতে একটা দুর্গ তৈরি করে তাতে কিছু 
লোকজন রেখে কলাম্বাস স্পেনে ফিরলে বিপুল 
সংবর্ধনা লাভ করেন। তীৰ ধারণ! হয়েছিল, তিনি 
আমেরিক1, আবিষ্কার করেছেন। তিনি তৃতীয় 


ভৌগোলিক আবিষ্কার ৮১৩ 


অভিযানে ৯৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় অৰ- 
তরণ করেন। 

কিছু ঈর্ধাপরায়ণ লোকের অভিযোগে কলম্বাস 
কিছুকাল কারাগারে বন্দী-জীবন কাটাতে বাধ্য 
হন। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ বার অভিযানে 
বহির্গত হন কিন্তু রোগগ্রস্ত হয়ে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রত্যাবর্তন করেন ।১৫০৬খ্রীষ্টাবে স্পেনের ভ্যাল্যা- 
উলিড (৬৪119009110 )-এ একান্ত অবহেলিত ও 
দীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন। 
|| আমেক্লিগো। ভেসপ্ুলি ॥ 

আমেরিগো ভেসপুচি ছিলেন একজন ইতালীয় 

ব্যবসায়ী ও বণিক। তিনি স্পেনের অধিবাসী হন। 


ৰ 4.০ 
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আমেরিগো ভেসপুচি 
তিনি কয়েকবার আটলান্টিক মহাসমুদ্র অতিক্রম 


করেন। তাঁর নিজের বৰ্ণনামুযায়ী তিনি ৯৪৯৭ 
খীষ্টাব্দের ৯৬ই জুন দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত 
হন। তার দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিতি অঝেকের 
দ্বারা সত্য বলে সমধিত হয় নি। ১৯৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
একজন জার্মান ভূবৃত্তকার ( Gecgrapher ) তীর 


প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তার মানচিত্রে আমেরিকা নামের 
উল্লেখ করেন। 


॥ ভন ক্যাট ॥ 

জন ক্যাবট ( John 0৪৮০1, আনুমানিক 
৯৪৫৭-৯৪৯৮ শ্রী) ছিলেন ইতালীর অন্তর্গত 
জেনোয়ার লোক। তিনি ব্রিস্টলের অধিবাসী 
হন। ইংল্যাণ্ডের রাজ! সপ্তম হেনরী ( Henry 
VI, ১৪৫৭-১৫০৯ শ্রী.) জন ক্যাবটকে পশ্চিম 
দিকে অভিযানে প্রেরণ করেন। ক্যাবট 
নিউফাউগুল্যাণ্ড ও নোভা স্কোশিয়া ( Nova 
9০০08) আবিষ্কার করেন। তার ধারণা হয়, 
স্থান ছুটি এশিয়ার অংশ | তিনি সম্ভবতঃ কলাম্বাসের 
যাওয়ার পূর্বেই আমেরিকায় পৌছেন ৷ 


॥ সেবাস্টিস়্যান ক্যাট ॥ 

সেবাষ্টিয়্যান ক্যাবট ( Sebastian Cabot, 
১৪৮৩-১৫৫৭ খ্ৰী. ) জন ক্যাবটের পুত্র । তিনি 
এশিয়ায় যাবার উত্তর-পশ্চিম দিকের সমুদ্রপথ 
খুঁজতে বার হন। তিনি হাডসন বে পৰ্যন্ত পৌহান। 
ভারতের সঙ্গে বাণিজা-সম্পর্ক গড়ে তুলতে উত্তর- 
পূর্ব সমুদ্রপথ খু'জতে বহির্গত হন। রাশিয়ার সঙ্গে 
বাণিজ্য-সম্পর্ক তিনিই গড়ে তোলেন। উত্তর 
আমেরিকার উপর ইংরেজদের দাবি তার দ্বারাই 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


॥ জঅভিযানক্া্লীলেন্র ভুল ৷৷ 

কলাম্বাস যেমন ভারতে পৌছতে গিয়ে ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজে পৌঁছেন এবং ভাবেন, তিনি ভারতেই 
পৌঁছেছেন তেমন ভুল অনেকেই করেছেন। কৃষ্ণ 
সাগরের উত্তর ও উন্তর-পূর্বে এবং আরল সাগরের 
পূবে ইউরোপ ও এশিয়ার প্রাচীন অঞ্চল সাইথিয়া 
নামে পরিচিত। সেখানে পিক্টৃস্‌ (21009) নামে 


স্কটল্যাণ্ডে পিকৃট্‌স্‌ জাতি 


এক জাতের লোক ছিল। তার! ইংলযাণ্ড ভেবে 
ভুল করে স্কটল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়। তারা উত্তর-পূর্ব 
স্কটল্যাণ্ডে বসতি স্থাপন করে। নবম শতাব্দীতে 
আরগিল (15111 )-এ স্বট্রা পরাজিত হয়। 
পরে পিক্ট্স্‌ ও স্কটের| সম্মিলিত ভাবে রাজত্ব 
গড়ে তোলে। 

ফরাসী অভিযাত্রী লা-সাল (1.8 98119, ১৬৪৩ 
১৬৮৭ খ্ৰী, এমনই ভুল করে বসেন। তিনি 
কানাডার সেন্ট লরেন্স নদী দিয়ে যাবার সময় একটা 
জলপ্রপাত দেখে ভাবেন, তার ওপারেই চীন দেশ। 
সেই কথা ভেবেই জলপ্রপাতটির নাম দেন লাশিন 
ব্যাপিড্‌স ( Lachine Rapids ) অর্থাৎ চীন 
জলপ্রপাত ৷ দেশে ফিরে গিয়ে সেই কথা সবিস্তারে 
দেশবাসীদের জানান। 


॥ এক্রিসে। ॥ 

রোমক সেনাপতি জুলিয়াস সীজার ( Julius 
C৭৫57, ১০০-৪৪ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ ) ৫৫ খীষ্টপূৰৰাব্দে 
ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। তার হাজার বছর 


আগে এন্ধিমোর| মেরু অঞ্চলের তুধাররাজো গিয়ে 
বসতি স্থাপন করে। চিরকাল তার! তুষাররাজ্যের 
অধিবাসী ছিল ন৷ । আগে তাঁরা শ্যামল গাছপালা 
ভরা কতকটা উষ্ণ দেশে ৰাম করত। স্বাধীনভাবে 


জুলিয়াস মীজাৰ 


ভৌগোলিক আবিষ্কার 
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বান করার জন্যে তারা উত্তরমেরু প্রদেশের 
তুষারাবৃত ভূ-ভাগে বাম করতে থাকে। 
৷৷ ফিন্নিশিস্ত্ষেল্স অভিযান ৷৷ 

ফিনিশিয়রা সেমিতিক জাতির লোক। তার! 
খুব সাহসী ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নাবিক ছিল । 
তারা ১২০০ খ্ৰীষ্টপূবাব্দে বর্তমান ইজরায়েল ও 
লেবাননের পশ্চিম উপকূলে বাস করতে থাকে। 
তারা আফ্রিকার উন্তরাংশে, স্পেন, সিসিলি ও 
ইতালীর দক্ষিণ উপকূলে বাণিজ্য করতে খেত। 
৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তারা উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে 
এক উপনিবেশ গড়ে তোলে । তারা ইংল্যাণ্ডে 
গিয়েছিল। লোহিত সাগর হয়ে ও উত্তমাশ| 
আন্তরীপ ঘুরে তারা আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল 
পর্যস্ত গিয়েছিল । ৯11.009 
৷৷ সিশব্ধীস্ৰদেন্য অভিযান ডি 

মিশরীয়গণ ভূমধ্যসাগরের অপর পারে বাণিজ্য 
করতে গিয়েছিল। ক্রীট দ্বীপ গ্রীন থেকে ৪৮ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের একটি 
দ্বীপ | এই দ্বীপে বাণিজ্য করতে গিয়ে মিশরীয়গণ 
সেখানে এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। 
॥ আহক শোলে। 1 

বিখ্যাত ইঠালীয় পর্যটক মার্কো পোলো! 
( Marco Polo, ১২৫৬-১৩২৩ খ্ৰী.) মাত্র ৯৫ 
বৎসর বয়সে ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে তার বাবা ও কাকার 
সজে চীনদেশে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েন। তারা 
হাটা পথে মরুভূমি, অরণ্য, পর্বত অতিক্রম করে 
পারস্য, পশ্চিম এশিয়| ও ভারতের মধ্য দিয়ে চীনে 
গিয়ে পৌছান ৷ তখন চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র কুবলাই খা! 
চীনের সম্ৰাট্‌। মার্কো পোলো! সম্রাট কতৃক সাদরে 
সংবধিত হন ও বহু কাজের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি 
চীনা ভাষা শিক্ষা করেন। সম্জ৷ট্‌ তাকে ভারত, 
কোচিন চায়না প্রভৃতি দেশে দূত হিসাবে প্রেরণ 


করেন। মাকৌো পোলো ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীতে 
ফিরে যান। তার ভ্রমণকাহিনী বিস্ময়কর 
কাহিনীতে পূৰ্ণ এবং সে সবের অধিকাংশই সত্য। 


৷৷ ইবন শাতুক৷ ॥ 

ইবন বাতুত| প্রাচীন কালের একজন প্রসিদ্ধ 
পর্যটক (১৩০৪-১৩৭৮ শ্রী,)। আফ্রিকার মরকোতে 
তার জন্ম হয়। তিনি আরব, মেসোপটেমিয়া, 


আফিকার নানা স্থান, এশিয়| মাইনর, বোখারা, 
সুমাত্ৰা, ভারত ও চীনদেশে পর্যটন করেন। মহম্মদ 


তোগলকের আমলে (রাজস্ৃকাল ১৩২৫-১৩৫১ খ্ৰী.) 
ভারতে আসেন ও প্রায় আট বৎসর কাজীর কাজ 
করেন। “সফরনামা” নামক ভ্ৰমণবৃত্তান্তে তিনি তার 
ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে নান! গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর 
বৰ্ণন| দিয়েছেন। & 


৷৷ হেনল্দী দ্্য নেভিপেউল ৷৷ // 

পোতুৰ্গালের ১ম জনের পুত্র প্ৰিন্স হেনরী “গা 
নেভিগেটর? ম্যাডিরা (Madeira) ও দি 
আজোর্স (18৩ 2০:০9) আবিষ্কার করেন। 
তার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে পোতুগিজ 
নাধিকেরা নানা দিকে অভিযান চালায়! 
৷৷ আ্রালথলোন্সি ॥ 

সেকালের সুদক্ষ পোতুগিজ নাবিক ডিয়াস 
বারথলোমিউ ( Dias Bartholomeu, আনু- 
মানিক ১৪৫০-১৫০০ খ্ৰী. ) ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে 
আসার জন্য বহির্গত হন ৷ তখনকার দিনে আরব 
দেশের ব্যবসায়ীরা ইউরোপের নানা দেশে ভারত 
ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশ থেকে জিনিস আমদানি 
করত। স্বভাবতঃই তারা বেশী দাম নিত। কাজেই 
পোতৃগাল, স্পেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইতালী, ইংল্যাণ্ড 
প্রভৃতি দেশের লোক জনপথে গিয়ে প্রাচ্যের 
দেশগুলিতে পৌছে সরাসরি নিজেরাই মালপত্র 


১S 


৮১৬ 


বিশেষ করে মসলা কিনতে আগ্ৰহান্বিত হল। 
সেইজন্যে প্রাচ্য দেশসমূহে যাবার জলপথ 
আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হল। বারথলোমিউ সেই 
উদ্দেশ্যে জলপথে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু 
আফ্রিকার সর্বদক্ষেণ প্রান্তে পেশীছে প্রচণ্ড ঝড়ের 
মুখে পড়লেন। তিনি সেই জায়গাকে ঝড় অন্তরীপ 
নাম দিলেন ও দেশে ফিরে গেলেন। পোতু গালের 
রাজা তার মুখে সব শুনে খুবই আশান্িত 
হলেন। তার মনে হল, এবার ভারতে যাবার পথের 
সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি ঝড় অন্তরীপকে 
বললেন, উত্তমাশ! অন্তরীপ (Cape of Good 
Hope ) 


॥ ভাক্ক্ষো ডা পাম ॥ 

নাবিকমহলে রটে গেল, উত্তমাশা অন্তরীপের 
ধার দিয়ে পূব দিকে গেলে ভারতে পেীছানো 
যাবে। বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডা গামা ( Vasco 
da Gama, আনুমানিক ১৪৬০-১৫২৪ শ্রী, ) 


১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পোহুগালের রাজধানী লিসবন 
থেকে ভারতে 


যাবার জন্য বহির্গত হন। তার 


ভাস্কে। ডা গামা 
জাহাজে বারথলোমিউ ডিয়াসও ছিলেন ৷ 


তবে 
তিনি ছিলেন দলপতি। তার জাহাজ উত্তমাশা 
অন্তরীপের ধার দিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করে ৪৯৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কালিকটে (বর্তমান 
কোঝিকোড়ে ) পৌছেন ও বহু দামী দামী উপহার 
দিয়ে কালিকটের জামোরিন উপাধিধারী রাজার 


কাছ থেকে ভারতে ব্যবসায় করার জন্যে সনন্দপত্র =_ 


আদায় করেন ও দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে 
১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটে উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। 


॥ ম্যাজেলান ৷৷ 

ফা্িন্যাণ্ড ম্যাজেলান বা ম্যাগেলান (Ferdi- 
08100 Magellan, ১৪৮০-১৫৫১ লী, ) ছিলেন 
একজন বিখ্যাত নাবিক। তিনি পোতুর্গিজ হলেও 
স্পেনের বাসিন্দা ছিলেন। স্পেনের রাজা পঞ্চম 
চাল'সের সাহায্যে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০শে সেপ্টেম্বর 
নূতন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করলেন। 


তার সঙ্গে ছিল পাঁচটি জাহাজ ও২৭০ জন খালাসী। 


তিন বছর বারো দিন ধরে তিনি পৃথিবী পরিক্রম। 
করলেন । ম্যাজেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে 
সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত 
হলেন। তার পাঁচটি জাহাজের মধ্যে মাত্র ১টি 
জাহাজ ও ২৭০ জন খালাসীর মধ্যে ১৮ জন 
খালাসী দেশে ফিরে এল। আর সব জাহাজ 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, লোকজন মারা গিয়েছিল। 
॥ ভ্ৰান্সিস তে ক ॥ 

ফ্রান্সিস ড্রেক (Francis Drake, 
আনুমানিক ১৫৪০-১৫৯৬ খ্ৰী) রানী এলিজাবেথের 
সময়কার ইংরেজ নাবিক ও অভিযাত্রী । তিনি 
১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশ আবিষ্কার ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে 
পৃথিবী পরিক্রমায় বহির্গত হন। তিন বৎসর 
তিনি সমুদ্রে ঘোরাফেরা করেন। তিনি ম্যাজেলান 
প্রণালী দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব দক্ষিণ 
প্রান্ত কেপ হর্ন (086 7০11) পার হয়ে প্ৰশান্ত 


মহাসাগরে এসে পড়েন। দক্ষিণ আমেরিকা যে ৷ 


টিটি... 7178 5 জি | 


শিশুসম্তাননহ এক্ষিমে! 


পৃথিবার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে প্রচণ্ড শত । নদা, 
সাগর প্রভৃতির জল সেই দারুণ শীতে জমে বরফ হয়ে 
যায়। শীতকালে বরফ গলে না। গ্রণত্মকালে বরফ 
গলে । কিন্তু বহু স্থানে গরমের সময়েও বরফ গলে জল 
হয়ে যায় না। উত্তর মেরুপ্রদেশের কাছাকাছি জায়গায় 
কিছু কিছ; মানুষ বাস করে। গ্রশনল্যা"ড বিরাট দ্বীপ ৷ 
কিন্তু সেখানে ও অন্যান্য স্থানে মুষ্টিমেয় লেকের বাস। 
সাধারণতঃ এঁসকমোরা সেই দুঃসহ শীতের, দেশে বাস 
করে। 

পূর্বপন্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা 
যাচ্ছে, এস্কিমো জননী সুবেশে হাঁসমাখা মুখে তার 
শিশুকন্যাকে পিঠে নিয়ে রয়েছে । এরা সাইবীরিয়া থেকে 
প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে সেপ্ট লরেন্স দ্বীপের অন্তর্গত 
গ্যামবেলের বাসিন্দা । আলাস্কা থেকে বছরে একবার 
আলাস্কা নোটিভ সার্ভিসের জাহাজ সেখানে যায়। 


ভৌগোলিক আবিষ্কার 


দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত নয়, তা তিনিই প্রমাণ 
করেন। তিনি প্রাচ্য দেশে যাবার নর্থ ওয়েস্ট 
প্যাসেজ (North West Passage ) বার করতে 
চেয়েছিলেন। তা আর হয়ে ওঠে নি। অশান্ত 


নাবিকদের জেদাজেদিতে -ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে 
বাধ্য হন। 


॥ হ।সক্রে পিলব্বাৰ্ট ৷৷ 

স্যার হামফে গিলবাৰ্ট (Sir Humphrey 
Gilbert, ১৫৩৯-১৫৮৩ খ্ৰী. ) রানী এলিজাবেথের 
সময়কার একজন ইংরেজ নাবিক । তিনি 
নিউফাউগুল্যা্ড আবিষ্কার করেন ও সেটিকে ব্ৰিটিশ 


সাআজ্যের অন্তৰ্ভুক্ত করেন। দেশে ফেরার পথে তার 
স্কইরল (90.01161) নামক জাহাজ জলমগ্ন হয়। 


৷৷ ওসু৷ং্উাল ল্র্যাকেন ॥ 

স্তার ওয়াপ্টার র্যালে (Sir Walter 
Raleigh, ১৫৫২-১৬১৮ শ্রী, ) ছিলেন রানী 
এলিজাবেথের সময়কার একজন বিখ্যাত লেখক ও 
আবিষ্ষারক। তিনি ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাঞ্জিনিয়ায় 
ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন করেন। তিনি ১ম 
জেমসের আমলে স্বৰ্ণ আবিষ্কারের জন্যে অভিযান 
করেন; কিন্তু ব্যর্থ হন। দেশে প্রত্যাবর্তন 
করলে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


॥ ০স্পন্নেল ভদ্দ্যস ৷৷ 
স্পেন, পোতুগাল, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় 


দেশসমূহ অনাবিষ্কৃত দেশ ও দ্বীপসমূহ আবিষ্কার , 


করে সেই সবস্থান নিজ নিজ অধিকারে রাখবার 
চেষ্টা করতে লাগল ৷ স্পেন প্রথম দিকে সব চেয়ে 
বেশী উদ্যমী হয়। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে জুয়ান পন্স্‌ দ্য 
লিও (Juan Ponce de Leon) ফ্লোরিডা 
আবিদ্ধার করলেন। ভাস্কো সুনেজ দ্য বালবোয়া 
( Vasco Nunez de Balboa, ১৪৭৫-১৫১৭ 


১৯ 


২ 


৮১৭ 


শ্রী.) পানামার অন্তগগত ভ্যারিয়েন যোজক 
আবিষ্কার করলেন। 

হারন্তাণ্ডো কর্টেজ ( Hernand) Cortes 
বা, C০৫2 ১৪৯৮-১৫৪৭ শ্রী.) মেক্সিকো আবিষ্কার 
করে, সেখানকার উন্নত সভ্যতার অধিকারী 
আ্যাজটেকদের পরাভূত করে সেখানে স্পেনের 
অধিকার কায়েম করেন। দশ বৎসর মেক্সিকো 
স্পেনের শাসনাধীন থাকে। 
॥ দক্ষিণ আস্েলিকায় স্পেনে 

জআাশ্রিপভ্ভ্য বিজ্ঞান্ল ॥ 

জ্রান্সিস্কো পিজারো ( Francisco Pizarro, 


২২২ 
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৮১৮ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


০০০০০০০০০০০ লশশিলিিশিসীসিলি 


আনুমানিক ১৪৭৮-১৫৪১ শ্রী.) দক্ষিণ আমেরিকার 

- পেরুতে গিয়ে হাজির হলেন। তখন পেরু ইন্কাদের 
রাজ্য। ইন্কা ছিল সে যুগে সভ্য ও শিক্ষিত। 
বিশ্বাসঘাতকতা করে পিজারো পেরুর সম্রাট 
আতাহু আলপাকে বন্দী করে বধ করলেন। তারপর 
ইন্কা সভ্যতা বিনষ্ট করে সেখানে স্পেনীয় অধি- 
কার স্থাপন করলেন। এইভাবে স্পেন দক্ষিণ 
আমেরিকার নানা দেশে নিজ অধিকার প্ৰতিষ্ঠিত 
করতে থাকল । 


৷৷ ফল্লাশী অভিযাত্ৰী ক্ৰাৰ্টি'স্নে ॥ 

স্পেনের দেশ অধিকার ও উপনিবেশ স্থাপনের 
কথা শুনে ইউরোপের নানা দেশে সাড়া পড়ে গেল। 
ফ্রান্স চুপ করে বসে রইল না। দেশ আবিষ্কারের 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অভিযানকারীকে পাঠাতে থাকল ৷ 
ফরাসী নাবিক ও অভিযাত্রী জ্যাক কার্টিয়ে 
(Jacques Cartier, ১৪৯১-১৫৫৭ শ্রী.) তিনবার 
সমুদ্রযাত্রা করেন ৷ তিনি সেন্ট লরেন্স উপসাগর 
ও নদী আবিষ্কার করেন । 
॥ হেনন্সী হাডসন ॥ 


হেনরী হাডসন (Henry Hudson, 


আনুমানিক ১৫৫০-১৬২১ শ্রী.) একজন অসমসাহসী 
ইংরেজ নাবিক। তিনি সমুদ্রযাত্র/ করে যেসব নদী, 


হেনরী হাডসনের সমুদ্ৰযাত্ৰ৷ 
উপস|গর ও প্রণালী আবিষ্কার করেন সে-সবের 
নান হাডসন নদী, হাডসন উপসাগর ও হাডসন 


" হেব্ৰাইডিস দ্বীপ আবিষ্কার করেন। 


প্রণালী। তিনি যে জাহাজে করে অভিযান করেন, 
তার নাম হারপুন। হাডসন উপসাগরে তার মৃত্যু 
হয়। 
॥ অস্ট্ৰেলিস্ন। আল্িকাল্ল ৷৷ 

অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে ইংরেজদের অধীন ৷ পৃথিবীর 
সর্ববৃহৎ দ্বীপ প্রায় মহাদেশতুল্য দেশ অস্ট্রেলিয়ায় 
প্রথম কোন্‌ ইউরোপীয় জাতির নাবিক উপস্থিত 
হয়, তা সঠিকভাবে জালা যায় না। পোতুগিজ 
নাবিকের! ১৫২৪ শ্রী, থেকে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
অস্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হয়। কারে! কারো মতে 
ফরাসী নাবিক বিনোচদ্ গোনেভিল ( Binot del 
09001951115) বলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় 
পৌছেছিলেন। কেউ কেউ ব্যলন, তিনি মাদাগাস্কার 
( মালাগাসি) অতিক্রম করে আর অগ্রসর হন নি। 

পেরু থেকে আযালভারে| মেণ্ডান| দ্য নেয়রা 
( Alvaro Mendana ৫০ Neyra ) সমুদ্রপথে 
নূতন নূতন দ্বীপের সন্ধানে বহির্গত হন। তিনি 
সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পৌছেন। 

স্পেনীয় নাবিক সলোমন দ্বীপপুঞ্জে যাবার 
জন্যে বহিগঁত হয়ে মাকুয়েসাস ( Marq uesas ) 
দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। 

পেড়ে। ফান“ণ্ডেঙ্গ কুইরোস (Pedro Fernan- 

৭০৪ Q্‌UIros ) নামে স্পেনীয় অভিযাত্রী নিউ 
কুইরোসের 
এক সহকারী অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন। তার 
নাম লুই ভেইজগ্য টরেম ( Louis Vaez de 
Torres )। 

এরপ্রায় দশ বছর বাদে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন 


= ওলন্দাজ জলদন্থ্য অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে 


পৌছেন। -১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ভব্রীমিং নামে 
একজন ওলন্দাজ সেখানে পৌছেন। তারপর প্রায় 
একশ বছর ধরে নানা দেশের জগদস্থ) ও নাবিকরা 


ভৌগোলিক আবিষ্কার 


অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পদার্পণ করে। তাদের মধ্যে 
অনেকেই আদিম অধিবাসীদের আক্রমণে নিহত 
হয়। 
॥ আকলেকভলীঞ্ডাল্স 2সলকাক॥ 

এর পর শুরু হল ইংরেজদের অভিযান । ইংরেজ 
জলদন্যু ও নাবিক উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের 
(Willam Dampier, ১৬৫২-১৭৯৫ খ্ৰী.) অস্ট্রে- 
লিয়ায় এসে পৌছলেন। এর প্রায় এগার বছর বাদে 
তিনি সমূদ্রপথে অভিযানে বেরোলেন । তার 
জাহাজে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক ( Alexander 
Selkirk, ১৬৭৬-১৭২৯ খ্ৰী, ) নামে এক নাবিক 
ছিলেন। ড্যাম্পিয়ের অশিষ্ট আচরণের জন্যা বিরক্ত 
হয়ে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে সেলকাৰ্ককে জুয়ান ফাৰ্ণাণ্ডেজ 
( Juan Fernandes) নামে জনহীন অরণ্যপবত- 
ময় দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে যান। সেখানে সম্পূর্ণ 
এক! সেলকার্ককে চার বৎসর থাকতে হয়। তার কথা 
নিয়েই ড্যানিয়েল ডিফো ( Daniel Defoe, 
১৬৬০-১৭৩১ হী.) প্রায় ষাট বদর বয়সে রবিনসন 
ক্রুশে। ( Robison 00906") নামে গল্পের বই 
লেখেন। 
॥ ক্ঞেম্স, কুক, ৷৷ 

দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন জেম্স্‌ কুক্‌ 
( Captain James Cook, ১৭২৮-৯৭৭৯ খ্ৰী. ) 
Endeavour, Resolution ও Adventure 
নামে তিনটি জাহাজ নিয়ে সমুদ্র অভিযানে বহির্গত 
হন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার বহু অংশ আবিষ্কার করেন ও 
অস্ট্রেলিয়া যে ফলফুলে ভরা এক রমণীয় স্থান তা 
জানান। তিনি যে অঞ্চলে অবতরণ করেন 
তার নাম দেন নিউ সাউথ ওয়েলস (New 
South Wales )| কুক্‌ লেবুর জল ও টাটকা 
সবজি খাইয়ে নাবিকদের স্কাভি রোগ থেকে বাচান। 
তিনি প্রশান্ত মহাসাগর ও আ্যান্টার্কাটিকা সম্বন্ধে বহু 


ৰ ৯১৯১ 
Sy fi thus! MAS 
০০ ফী 


ঙ্‌ 


এ 


জেম্দ্‌ কুক্‌ 


তথ্য সংগ্রহ করেন। হাওয়াই দ্বীপে তিনি সেখান- 
কার আদিম আধিবাসীদের দ্বারা নিহত হন। 
॥ অন্ধকাৰ মহাদেশ আকিকা! ৷৷ 
এতদিন ধরে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমে- 

রিকা,অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীলাযাণ্ড, প্ৰশান্ত মহাসাগর ও 
আটলাটিক মহাসাগরের বহু দ্বীপ ইত্যাদিতে ইউ- 
রোপের স্পেন, পোতুগাল,হল্যা্, ফ্র।ন্স, ইংল্যাণ্ড 
প্রভৃতি দেশের লোকের! উপস্থিত হয় ও সেই সব 
স্থানে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু : 
আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করেনি। 
আফ্রিকার উত্তর উপকূল্‌ ছাড়া ভিতরের দেশসমুহের 
কোন তথ্য ইউরোপের লোকেদের জানা ছিল না। 
সেইজন্যে আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হত অন্ধকার 
মহাদেশ, অজান! মহাদেশ (Dark Continent) 

স্পেন, পোতুৰ্গাল, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের 
লোক আফ্রিকা মহাদেশে যেতে শুরু করল ৷ তার! 
প্রধানত; ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্যে আফ্রিকায় 
যেত। কিছু কিছু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মযাজক ধর্মপ্রচারের 


৮২০ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


উদ্দেশ্যে আফ্রিকায় যেতে থাকেন। ক্রীতদাস 
ব্যবসায়ীর! শুধু ক্রীতদাস সংগ্রহ করার মতে! জঘন্য 
কার্ষে লিপ্ত ছিল না, তার! আয়না, নানারকমের 
খেলনা, পু'তির মালা, চিনি, মুন, রঙ্গিন কাপড় 
প্রভৃতি দিয়ে আফ্রিকাবাসীদের কাছ থেকে সোনা, 
হীরে, জহরত প্রভৃতি আদায় করত ৷ 


॥ জেম্স, ব্রত ৷৷ 
জেম্‌স্‌ ক্রুদ (James Bruce, 
১৭৯৪ খ্ৰী. ) স্কটল্যাণ্ডের নামে একজন ছুঃসাহসী 
অভিযাত্ৰী আবিজিনিয়ায় গেলেন। তিনি নীল 
নদের একটি শাখা The Blue Nile-এর উৎপত্তি- 
স্থান আবিষ্কার করেন। চার বৎসর ধরে অভিযান 
চালিয়ে ক্ৰম বহু অজানা তথ্য আবিষ্কার করেন। 


১৭৩০- 


॥ সাঙন্গো পাৰ্ক ।॥ 
মাঙ্গো পার্ক (Mungo Park, ১৭৭১-১৮০৬ খ্ৰী.) 
ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের একজন ছুঃদাহসী অভিযাত্রী । 


ভিনি নাইজার নদীর উৎসম্থল আবিষ্কার করেন । 
তিনি অন্ুস্থ হয়ে পড়লে একজন ইউরোগীয় 


দাস-ব্যবসায়ী তাকে জাহাজে করে নিয়ে যায়। 
তিনি বাড়িতে ফিরে কিছু কাল পরে আবার 
আফ্রিকায় যান ও নাইজার নদীর ধারে প্ৰাণত্যাগ 
করেন। তার মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি। তার 
লেখ প্রসিদ্ধ বই Travels in the Interior of 
Africa বহু অজ্ঞান! তথ্যে পূর্ণ। 


॥ ভেজ্তিড লিজ্ডিংস্টোন ॥ 

ডেভিড লিভিংস্টোন (David Livingstone, 
১৮১৩-১৮৭৩ খ্ৰী, ) ছিলেন একজন স্কটিশ ধর্ম- 
প্রচারক ও আবিধ্ারক। তিনি জান্থেজী নদীর 
গতিপথ, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ও নায়াগ্রা হৃদ 
আবিষ্কার করেন ৷ তিনি আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে 


লিভিংস্টোন 


খ্ৰীষ্টধৰ্ম প্রচার করেন। তিনি বহু কষ্ট করে কঙ্গো 
নদীর অববাহিকা আবিষ্কার করেন। তিনি বার বার 
আফ্রিকায় অভিযানে যান। ১৮৭১ খ্ৰীষ্টাব্দ 
ট্যাঙ্গানাইকা ইদের কাছে উজিজি ( Uji )-তে 
হেনরী মৰ্টন স্ট্যানলী ডাকে জ্বরে অচৈতহ্য অবস্থায় 
উদ্ধার করেন। লিভিংস্টোন ক্রীতদাস-প্রথার 
মৃশংসত| সম্বন্ধে সভ্য জগৎকে অবহিত কবেন। 
আফ্রিকাতেই ভার মৃত্যু হয়। 


৷৷ ০হন্নন্লী মৰ্চন্স স্ভয্যান্সলি ৷৷ 

হেনরী মৰ্টন স্ট্যানলি ( Henry Morton 
Stanley, ১৮৪১-১৯৭৪ খ্ৰী, ভিলেন একজন ইংরেজ 
আবিচ্ধারক। তিনি উজিজিতে লিভিংস্টোনকে 
উদ্ধার করেন। লিভিংস্টোন সুস্থ হলে দুজনে 
ট্যাঙ্গানাইকা হুদের উত্তরাংশ আবিষ্কার করেন। 
স্ট্যানলি ভার দ্বিতীয় অভিযানে এমিল পাশাকে 
উদ্ধার করেন। তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাবে স্বাধীন কঙ্গো 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভার লেখা বই নু Found 


ভৌগোলিক আবিষ্কার ৮২১ 


Livingstone’, ‘Through the Dark Con- 
(10600, ‘In Darkest Africa’ ও ‘An 
Autobiography’ সুপ্ৰসিদ্ধ ৷ 
॥ নিল পাশ্প। ॥ 

এমিল পাশার প্রকৃত নাম এডওয়ার্ড শ্লিৎসার 
( Edward Schnitser )| তিনি সাইলিসিয়ার 
অধিবাসী ও জাতিতে ইহুদি ছিলেন। কিন্তু তিনি 
তৃকাঁদের ধর্ম গ্রহণ করেন ও এমিল পাশ! নাম 
গ্রহণ করেন। দাসব্যবসায়ীরা তার ঘোরতর শত্ৰু 
ছিল। স্ট্যানলি তাকে তাদের কবল থেকে উদ্ধার 
করার পর তিন বৎসর বাদে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দাস 
ব্যবসায়ীদের দ্বারাই এমিল পাশ! নিহত হুন। 
॥ ট্যাঙ্গানাইক! ভ্রুদু আহিণ্কাৰ্স ॥ 

স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (Sir Richard 
Burton, ১৮২১-১৮৯০ খ্ৰী.) ও 
ক্যাপ্টেন জন হ্যানিং স্পেক (Captain John 
Hanning Speke, ১৮১৭-১৮৬৪ খ্ৰী, ) ১৮৫৮ 
খ্রীষ্টান্দে ট্যাঙ্গানাইক| হুদ আবিষ্কার করেন। স্পেক 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়! নিয়ান্জা হুদ আবিষ্কার 
করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ও জেম্‌স্‌ অগাস্ট।স 
গ্র্যাণ্ট (James Augustus Grant) ভিক্টো রিয়া 
নিয়ান্জা যে নীলনদের উৎস ত! আবিষ্কার করেন। 


Francis 


৷৷ স্সাৰ্টিন স্ুল্িশাব্ ৷৷ 

ইংরেজ নাবিক মাৰ্টিন ফবিশার ( Martin 
Frobisher, ১৫৩৫-১৫৯৪ খ্ৰী. প্রাচ্য দেশে, 
বিশেষ করে ভারতে আসবার উত্তর-পশ্চিমের পথ 
( North-West Passage ) আবিষ্কারের চেষ্টা 
করেন। তার ইচ্ছা ছিল, তিনি চীন দেশে যাবেন। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তর কানাডার বেফিন দ্বীপের 
নিকটে পৌছেন। তিনি যে উপসাগর আবিষ্কার 
করেন তার নাম ফ্রবিশার বে (Frobisher Bay) 


মার্টিন ফ্রবিশার 


॥ ভন ভেভিস ॥ 

জন ডেভিস (1010 [98%19, আনুমানিক 
১৫৫০-১৬০৫ শ্রী.) রানী এলিজাবেথের সময়কার 
একজন অসমপাহসী নাবিক। তিনবার সমুদ্র- 
অভিযান করেন। গ্রীনল্যাণ্ডের কাছের যে প্রণালী 
তাঁর দ্বার আবিষ্কৃত হয়, তার নাম ডেভিস 
প্রণালী (08519 911810)। তিনি আদিম . 
অধিবাসীদের দ্বারা নিহত হন। 
॥ ভইলিয়াম ন্যাতৱেণ্জ্‌স, ৷৷ 

ওলন্দাভ নাবিক ও আবিষ্কারক উইলিয়াম 
ব্যারেণ্ট স (William Barents, মৃত্যু ১৫৯৭ খ্ৰী.) 
সমুদ্ৰপথে উত্তর-পশ্চিমের পথ (011 
West Passage ) আবিষ্কারের জন্থো তিনবার 
চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। 
ভার নামানুযায়ী নোভায়া জেম্লিয়ার উত্তরাংশকে 
‘ব্যারেণ্ট. স্‌ ল্যাণ্ড এবং উত্তর মেরু সাগরের 
একাংশকে “ব্যারেণ্ট স্‌ সী’ বলা হয়। তিনি প্রচণ্ড 
ঠাণ্ডায় মারা যান, বাড়ি ফিরতে পারেন নি। 


৮২২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ ভই লিয়াম শেশিন্ম ৷৷ 
উইলিয়াম বেফিন (William Baffin, ১৫৮৪- 

৯৬২২ শ্রী.) নামে একজন ইংরেজ নাবিক সমুদ্র 
অভিযানে বেরিয়ে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর 
আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল ও গ্রীনল্যাণ্ডের 
মধ্যবৰ্তী যে উপসাগর আবিষ্কার করেন, তারই নাম 
বেছ্ষিন উপসাগর ( Baffin Bay )। বেফিন 
ল্যাগু (Baffin Land)-ও তারই দ্বারা আবিষ্কৃত । 
তিনি চীনে যাবার জন্যে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। 
কিন্তু পারস্ত উপসাগরে মারা যান। 
৷ ভাইডাস ০বল্ল্িহ ॥ 

ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ নাবিক ও আবিষ্কারক 
ভাইটাস বেরিং ( Vitus Bering, ১৬৮০-১৭৪৯ 
খ্ৰী. ) রাশিয়ার নৌৰিভাগে চাকরি করতেন। রুশ 
সরকার তাকে এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোন 
প্রণালী আছে কিনা তার সন্ধানে প্রেরণ করেন। 
বেরিং বহু লোকজন, ঘোড়া, রসদ নিয়ে অভিযানে 
বহির্গত হন। প্রথম অভিযানে তার উদ্দেশ্য 
সফল হয় না। তিনি ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় 
অভিযানে বহির্গত হন। তিনি আমেরিকার 
উপকূলে পৌছতে সমর্থ হন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে 
এক নির্জন দ্বীপে তাবু খাটিয়ে থাকলেন। সেখানেই 
তিনি মারা যান। এই দ্বীপের নাম রাখা হয়েছে 
বেরিং দ্বীপ । তার আবিষ্কৃত প্রণালীয় নাম বেরিং 
প্রণালী। এই প্রণালী এশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্র 
ও আমেরিকার আলাস্কার মধ্যে অবস্থিত। 
॥ উত্তল-স্পশ্লিলেল্ল পৰেৰ সন্ধানে 

অভিযান ৷৷ 

স্যার জন রস ( Sir John Ross, ১৭৭৭- 
১৮৫৬ খ্ৰী. ), তীর ভাইপো স্যার জেমস ক্লার্ক রস 
{ Sir James Clark Ross,১৮**-১৮৬২ খ্ৰী. ) 
এবং স্যার উইলিয়াম এডওয়ার্ড পারি (Sir 


প্যারি 


William Edward Parry, ১৭৯০-১৮৫৫ খ্ৰী. ) 
তিনজন অসমসাহসী নাবিক ও আবিষ্কারক । 
তারা ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত ২৫ হাজার 
পাউণ্ড পুরস্কার পাবার জন্যে উত্তর মেরুর 
পথে ৮৯ ডিগ্রী অক্ষাংশ অতিক্রম করার উদ্দেধ্যে 
সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। বহু চেষ্টা ও. অপরিসীম 
কষ্ট করেও তার! কৃতকাৰ্য হতে পারলেন না ৷ স্যার 
জন রস উত্তর মেরুর পথে কয়েকবার অভিযান 
চালান, উত্তর-পশ্চিমের পথের সন্ধান করেন। 
তিনি বোথনিয়া উপদ্বীপ আবিষ্কার করেন। 


৷৷ ম্যাগনেটিক লালে জেম্স, লগ ক) 

স্যার জেম্স্‌ ক্লার্ক ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগনেটিক 
পোলে পৌছেন। তিনি ১৮৩৯-৪৩ সালে এরেবাস 
ও টেরর জাহাজে করে দক্ষিণ মেরু অভিযানে 
বহিগত হন। তিনি ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড, মাউন্ট 
এরেবাস ও টেরর এবং রস আইস ব্ারিয়ার 
আবিষ্কার করেন। 

উইলিয়াম এডওয়ার্ড প্যারি মেরুপ্রদেশে 


ভৌগোলিক আবিষ্কার ৮২৩ 


অভিযান চালান এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
আবিষ্কার করেন । 
॥ ভকন্ন হ্ৰাহ্জলিন্স ॥ 


স্যার জন ফ্ৰাঙ্কলিন ( Sir John Franklin, 
১৭৮৬-১৮৪৭ খ্ৰী. ) একজন ইংরেজ আবিষ্কারক 
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জন ফ্ৰাঙ্কলিন 
তিনি কয়েকবার সমুদ্রে অভিযান করেন। তিনি 
১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এরেবাস ও টেরর জাহাজে ১৩৪ জন 
লোক নিয়ে উত্তর মেরু প্রদেশের দিকে যাত্রা 
করেন। কিন্তু বেরিং প্রণালীর দিকে যেতে পথেই 
ভার ও ভার দলের সকলেই মারা যান। 


৷ ভতৱ-পুনেরে পথ ভাবিংকাৰ় ॥ 
আযাডল্ফ. এরিক নর্ডেনশিল্ড ( Adolf Erik 
10106751014, ১৮৩২-১৯*১ খ্ৰী.) একজন 
অত্যুৎসাহী মেরু অভিষাত্রী। তিনি ১৮৭৮-৭৯ 
খ্রীষ্টাব্দে বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাহাজ চালিয়ে 
উত্তর-পুবের পথ আবিষ্চার করেন। তিনি 
জাপানের ইয়োকোহাযাতে পৌছতে সমর্থ হন। 


জেম্স্‌-কুক। 


রোয়ান্ড আমানসেন একজন রীতিমত] কষ্ট- 
সহিষ্ণু অসমসাহসিক মেরু অভিযাত্ৰী ( তার কথা 
‘মেরু অভিযান’ অধ্যায়ে দ্ৰষ্টব্য )। তিনি ১৯*৬ 
খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিমের পথ আবিষ্কার করেন ৷ 
॥ জস্ট্ৰেলিফ্ক। ॥ 

অস্ট্ৰেলিয়া (AuUst৪lia ) পৃথিবীর মধ্যে 
সর্ববৃহৎ দ্বীপ । এর আয়তন ৭৬,৮২,৩০০ বর্গ 
কিলোমিটার । কেউ কেউ বিষুবরেখার দক্ষিণে 
অবস্থিত এই বিরাট দ্বীপকে মহাদেশ বলে থাকেন। 
বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের অধীন উপনিবেশ । 


ৰু 
ৰ পৃথিবীর সব দ্বীপ ও দেশ যেমন আদিম 


ত 0 


অধিবাসীতে ভরা ছিল, অস্ট্রেলিয়াতে; তেমনি 
আদিম অধিবাসীরা বাস করত। বহু কাল 
ইউরোপের কোন দেশের লোক এই দেশের সন্ধান 
জানত ন| ৷ পোতু্গিজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংরেজ 
প্রভৃতি নাবিকরা বিভিন্ন সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় যায়। 
তৰে প্রকৃত পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কর্তা ক্যাপ্টেন 
তিনি ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে এনডেভার 
নামক জাহাজে করে সিডনি শহরের কাছে অবতরণ 
করেন ৷ 

গ্রেগরী ব্ল্যাক্সপ্যাগু (Gregory Blaxland), 
জন অক্সলি (J০॥৷ 0*%1e১), আযালান কানিংহাম 
(Allan Cunningham), ক্যাপ্টেন চার্লস 
স্টাট, এডওয়ার্ড জন আয়ার ( Edward John 
Eyre, ১৮১৫-১৯%১ খ্ৰী. ), লাড উইগ লিক্হার্ড' 
Ludwig Leichhardt), জন ম্যাকডুয়াল, 
স্টুয়ার্ট, জ্যাকি জ্যাকি, রবার্ট ও’ হার! বার্ক 
(Robert O’ Hara Burke, ১৮২০-১৮৬০ খ্ৰী.) 
উইলিয়াম জন উইলস, গ্রে, কিং প্রভৃতি অসংখ্য 
নাবিক অভিযাত্রী, আবিষ্কারক ও ধৰ্মযাজকদের বহু 
বৎসরব্যাপী অক্লান্ত প্রয়াসে অস্ট্রেলিয়ার সকল 
স্থান আবিষ্কৃত হয়। 
॥ অস্ট্ে লিস্নায় ইৎতরেজেন শুপনিত্বেশ 


জ্াস্পজ্ন।॥ 
ইংরেজরা অস্ট্রেলিয়া অধিকার করে ১৭৮৮ 


৮২৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


খ্ৰীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি প্রথম উপনিবেশ গড়ে 
তোলে। প্রথমে ইংরেজরা অস্ট্রেলিয়ায় শুধু 
অপরাধীদের পাঠাতো,তারাই অস্ট্রেলিয়াকে শ্বেতাঙ্গ 
মানুষদের বাসোপযোগী করে তোলে বলা চলে ৷ 
ক্রমে ক্রমে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অস্ট্রেলিয়ার শ্বেত 
উপনিবেশীর সংখ্য! দাড়ায় ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার। 
বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অরণ্যসমস্থিত অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে 
ইংরেজদের দ্বার অধিকৃত। কিন্তু সহজে এ-সব স্থান 
ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত হয় নি। সর্বত্র আধিপত্য 
বিস্তারের জন্যে ইংরেজদের অস্ট্রেলিয়ার আদিম 
অধিবাসীদের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করতে হয়। আদিম 
অধিবাসীরা দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ হলেও আধুনিক 
অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ইংরেজদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। 
ইংরেজরা বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত 
এই মহাদেশতুলয বিরাট দ্বীপরাজ্যের অধিপতি 
হয়ে বসে। 
এমনি করে ইংরেজরা সারা পৃথিবীতে 
অভিষান চাঁলিয়ে অতি বিশাল এলাকার উপর 
আধিপত্য কায়েম করে ৷ আফ্রিকা, ভারত, 
ব্ৰহ্মদেশ, মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপ, উত্তর 
আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সাআজ্য বিস্তার করে। 
বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা 


ও কয়েকটি দ্বীপ ছাড়া কোথাও ইংরেজদের 
কোনপ্রকার কতৃত্ব বজায় নেই।. মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 
ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ 
প্রভৃতি স্থান ইংরেজের অধীনতামুক্ত। 
॥ আফি কায় দিতেস্পীতদিল উপনিবেশ 
হহাশন্নের্র কুলা ॥ 
আফ্রিকা মহাদেশে পোতুৰ্গাল, ফ্রান্স, ইতালী, 


বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, হল্যাণ্ড, স্পেন, 
প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশ স্থাপন 
করেছিল। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর 
সৰ দেশ আফ্রিকাবাসীদের আয়ত্তে এসে গেছে | 
দক্ষিণ আফ্রিকা জাতিবিদ্বেষ জীইয়ে রেখে 
আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের শ্াযা অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করছে। 

ভৌগোলিক আবিষ্কারের নামে ইউরোপীয় 
দেশসমূহ পুথিবীর নানা দেশকে পরাধীন করে 
রেখে সেখানকার ধনসম্পদ্‌ উপভোগ করেছে। 
দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি দেশই এখন স্বাধীন। 


উত্তর আমেরিকার কানাডা বাদে সব স্থান 
বিদেশীদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। কানাড৷ 
স্বাধীন হলেও এখনও কিছুটা ব্রিটেনের আনুগত্য 
মেনে চলে। 


॥ সাম্য অশ্ৰি্সন্লচুভ 
আদিম অপ্িলাসী ॥ 


সারা পৃথিবী জুড়ে এত যে দেশ, এত দ্বীপ, 
সে-সব স্থানের আদিম অধিবাসীর! তাদের স্যাযা 
অধিকার হারিয়েছে। কোন কোন জাতি নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেছে, কেউ কেউ তাদের দেশে থাকলেও 
সংখ্যায় কমে গেছে, সংগত অধিকারও হারিয়েছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন শ্বেতাঙ্গদের রাজস্ব । এখানে 
ইংরেজ, ফরাসী, জাৰ্মান, আরিয়ান, ইটালিয়ান, 
ওলন্দাজ, স্পেনীয়, পোতু গিজ প্রভৃতি জাতি এক 
হয়ে গেছে। কিন্তু এখানকার আদিম অধিবাসীদের 
অনেকেরই এখন আর অস্তিত্ব নেই। যা আছে 
তা শ্বেতাজদের আধিপত্য মেনে নিয়ে ৰাস কবছে। 


এমন একদিন ছিল যেদিন যে পৃথিবীতে আমরা 


বাস করি, তা ছিল না। ৫০০ কোটি বছর আগে 
মহাশুন্য থেকে গ্যাসের গোলক ঘুরতে ঘুরতে ছুটে 
এল। সেই গোলকের পরিধি প্রায় ৪০ হাজার 
কিলোমিটার । স্থৃষ্টির আদিতে পৃথিবীতে ছিল না 
গাছপালা, জীবজন্ত, ব মানুষ ৷ প্রথমে গাছপালা, 
পরে জীবজন্ত, সব চেয়ে শেষে স্বষ্টি হল মানুষের ৷ 
বিজ্ঞানীর! বলেন, বানর থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে 
মানুষের উদ্ভব। কয়েক লক্ষ বছর আগে আদি 
মানুষের উৎপত্তি । বর্তমান মনুষ্বাজাতির মতো! 
মনুষ্য-ৃ্টি মাত্র চল্লিশ হাজার বছর আগে। (বিশ্বের 
কথা’ ও ‘পৃথিবী’ অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য । ) 


॥ প্ৰকৃত ইতিহাসেৱ প্রাজ্ঞ ॥ 

যে-যুগের কথ! বল! হল, সে-যুগের সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় না। আগেকার সেই সব 
দিনে কী ছিল, কী ঘটত ইত্যাদির বৃত্তান্ত বা 
বিবরণকে বল! হয় ইতিহাস (11505 )। অবশ্য 
সেই সব দিনের বন্ধ পরের দিনের বিবরণকেই 
ইতিহাস বলা হয়। যে যুগের কথ! আগে বলা 
হয়েছে, তাকে বলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ অর্থাৎ 


ইতিহাস স্ষ্টির আগের যুগ। আমর! সব কিছুর 
বিবরণ যে সময় থেকে জানতে পেরেছি সেই সময় 
থেকেই প্রকৃত ইতিহাসের শুরু। পৃথিবীর সব দেশ 
সম্বন্ধে ওই একই কথা ৷ 

[ পৃথিবীর দেশের সংখ্যা অনেক ৷ সেই সব 
দেশের ইতিহাসের বৰ্ণন| প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে কিছু 
কিছু অত্যাবশ্যক ভৌগোসি তথ্য সনি বশিত করা 


৬), 


ঢ় 
= 


ভাটার. 
প্রাচীন সভ্যতার আরম্ভ নিয়ে ইতিহাসের 
শুরু। যতদূর জানা যায় স্থুমেরীয় সভ্যতা সব 
চেয়ে প্রাচীন । ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বা তার চেয়েও 
আগে এই সভ্যতার বিকাশ হয়। নিকট প্ৰাচ্য 
ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর মধ্যবরতাঁ উর্বর ভূভাগে 
নুমেরীয়দের বাদ ছিল। এই সুমেরীয়দের অর্থাৎ 
স্থমেরের অধিবাসীদের সভ্যতার কিছু পরে মিশরে 
সভ্যতার বিকাশ হয়। তার পরে হয় ভারতে । 
ভারতের সভ্যতার পরে চীনে ৷ 
স্থমেরীয়রাই প্রথম উন্নত ধরনের ভাষার 
ব্যবহার করে। তারাই কীলকাকার বর্ণমালায় 


৮২৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


স্থমেরীয়দের কীলকাকাঁর বর্ণমাল৷ 

লিপি ( Cuneiform script ) আবিষ্কার করে। 
নলখাগড়া দিয়ে কাদার উপরে এই লিপি লেখা 
হত। তার পর সেই ক্ষোদিত কাদার টালি রোদে 
শুকিয়ে বা পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। প্রথম 
প্রথম সেই লিপি এরূপ দুৰ্বোধ্য ছিল যে স্বুমেরীয়- 
দেরই তা বুঝতে অসুবিধা হত। পরে তারা প্রায় 
ছয় শত সহজবোধ্য শব্দের হুঞ্টি করে ও সে সবের 
চিত্ররূপ দেয় । 

সাংকেতিক অঙ্ক চিহ্ন, সাল গণনা করার পদ্ধতি 
বা মাস নির্ধারণের উপায়ও তাদের জান। ছিল। 


॥ উল্ল শহৰ্বেল্ন উঙ্সত লভ্ভ্যত| ৷৷ 

উর (0:) ছিল একটি অত্যান্নত স্ুমেরীয় 
শ্হর়। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ভূগর্ে খনন- 
কাৰ্য চালিয়ে উরে বিম্ময়কর স্থুমেরীয় সভ্যতার 
নিদর্শন পাওয়া গেছে। তা থেকে স্থুমেরীয়দের 
জীবনযাত্রার নান! দিক্‌ জানতে পারা সম্ভব হয়েছে। 
এখানকার সভাত। লাগাশ ( [৭8৭5 ), ইরিছু 
(Eridu )৩ কিশ (11517) শহরের সভ্যতার 
অন্থরূপ ছিল বলে জান! গেছে। 


ইউফেতিস নদীর পূর্বতীরে উর শহর ছিল। 
এই শহরে সুন্দর বড় বড় বাড়ি ছিল। এই সব বড় 
বাড়ির মধ্যে জিগুরাট (31£8815) ছিল একটি বড় 
মন্দির ৷ তার ছাদে জ্যোভিবিজ্ঞানীদের গবেষণাগার 
ছিল। জিগুরাটের পাশে ছিল রাজপ্রাসাদ । 
জিগুরাট ও রাজপ্রাসাদ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল ৷ 

স্ম্মেরীয়র| এক রাজার অধীনে এঁক্য বদ্ধ ছিল 
না। ২৭০০ থেকে ২৩০০ খ্রীষ্পূর্বাব্দে উর ছিল 
সর্বপ্রধান শহররাজ্য । 

স্থমেরীয়রাই প্রথমে ইটের তৈরী বাড়ি, মন্দির, 
প্রাসাদ, দোকান তৈরি করে। তাইগ্রিস ও 


. ইউফ্রেতিস নদীর তীর থেকে কাদা নিয়ে তারা ইট 


তৈরি করে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নিত। 
পরবর্তী কালে কাঠের আগুনের চুল্লীতে সেই সব 
ইটকে পুড়িয়ে নেওয়া৷ হত ৷ 


৷৷সেমাইউদেৰর্ল মধ্্যে লভ্যতাক্ল বিকাশ ॥ 

মিশর থেকে স্ুমের দেশ কয়েক শত কিলো- 
মিটার দূরে ছিল। মাঝখানে ছিল মরুভূমি ও 
উর্বর জমি। স্মুমের দেশের অনেক কাছে এলা- 
মাইট (Elamite), সেমাইট (36001) ও আম- 
রাইট (20901116) জাতির লোকদের বাস ছিল। 
তার! তখনও স্থমেরীয় বা মিশরীয়দের মতো তত 
সভ্যতার অধিকারী হুয়ে ওঠে নি। সেমাইটদের 
মধ্যে দ্রুত সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে৷ 


৷৷ অকুকদীয় বৎস্পের প্রতিষ্ঠা ৷ 

২৩৭০ খৰীষ্টপূৰ্বাবে সারগন মামে সেমাইট 
জাতির এক নেতা সব নগররাজাগুলিকে এক করে 
আক্কাদীয় বা অক্কদীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই আক্কাদীয়দের আমলেই ভারত ও মিশরের 
সঙ্গে স্থমের দেশের বাবসাবাণিজাগত সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

দেমাইট্‌্র| ইহুদী ও আরবদের পূর্বপুরুষ । 


' ইতিহাস ৮২৭ 


॥হামুব্রাবি ৷ 

অক্কদীয় রাজবংশ সম্ভবতঃ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বাবিংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত অক্কদ-স্ুমের অঞ্চলে আধিপত্য 
বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল ৷ ইউফ্রেতিস-তাই্রিস 
নদীর সংগমস্থলের দক্ষিণে ছিল ক্যালডিয়। 
(Chaldea)। অকৃকদ স্থুমের-ক্যালডিয়| সহযোগে 
গঠিত হয়েছিল স্থপ্রাচীন ব্যাবিলনিয়া। সেমিতীয় 
গোষ্ঠীভুক্ত এক বিদেশাগত রাজবংশের ষষ্ঠ নরপতি 
হামুরাবি ( Hammurabi, ১৯৫৫-১৯১৩ খ্ৰীষ্ট - 
পূৰ্বান্দ ) ব্যাবিলনিয়৷ সাম্ৰজোর প্রতিষ্ঠা করেন । 


আ]াসিরিয়! 

এর মধ্যে আসিরিয়। নামে এক রাজ্যের উদ্ভব 
হয়। আযাসিরিয়ার লোকেরা সেমিতীয় জাতির 
অন্তৰ্ভুক্ত ছিল। তাদের বাসস্থান ছিল অসুর ও 
নেনেভে ( Nineveh )। আসিরিয় রাজাদের 
মধো প্রসিদ্ধ ছিলেন ওয় টিগলাথ-পিলেসার 
(Tiglath-Pileser IIL, ৭৪৫-৭২৭ আীষপূৰ্বাব্ ), 
সেনাকেরিব ( Sennacherib, ৭০৫-৬৮১ খ্ৰীষ্ট 
পূর্বাব্দ ), অস্থরবানিপাল ( Ashurbanipal or 
Asurbanipal, ৬৬৯-৬২৬ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্য ) প্রভৃতি । 


॥ নেবুব্যাড নার ৷ 

নেবুকাড নেজার ( Nebuchadnezzar, 
খ্ৰীষ্টপূৰ্বাদ্দ ) ছিলেন কালডিয়ান 
(Chaldean ) সাআজোর অন্তর্গত ব্যাবিলনের 
অধিপতি । তিনি স্বীয় রানীর মনন্তটির জন্যে যে 
শৃন্যোদ্যান নির্মাণ করেন তার নাম ব্যাবিলনের 
শৃহ্যোদ্যান (Hanging Gardens of Semi- 
ramis, at Babylon, Iraq ) । 


৬০৫-৫৬২ 


॥ ক্যালডীয় ভ্াজবংশেৰর পতন ॥ 

৫৩৯ খ্ৰীষ্টপূর্বাব্দে প্ৰতাপশালী ক্যালডীয় রাজ- 
বংশের পতন ঘটে ৷ পারস্য সাত্রাজোর প্রতিষ্ঠাতা 
সাইরাস (৫৫৯-৫২৯ খ্ীষ্টপূর্বাব্দ ) ক্যালডীয় রাজাকে 
পরাভূত করে তার রাজ্য দখল করে নেন। 
সাইরাস লিডিয়াও অধিকার করেন। 


মিশর 


॥ সিশব্রীয় সজ্ভ্যতা॥ 


আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে মিশর 
(ঈজিপ্ট) দেশ অবস্থিত । নীলনদ মিশরের 
প্রাণ। এই নদের অববাহিকায় খ্রীষ্টজন্মের তিন 
সহস্ৰাধিক বৎসর পূর্বে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। 
ফেরে! (Phara০h) নামে মিশরীয় রাজাদের 
অধীনে মিশরে সে যুগে এক সুপ্রাচীন ও অপূর্ব 
সভ্যতার সৃষ্টি হয়। খুফু বা গ্রীক কীয়প্‌স্‌ 
( Khufu or Greek Cheops, ২৯০০-২৮৭৭ 
খ্ৰী্টপূৰ্বাব্দ ), মেনকাউরে, ৩য় আমেনহোটেপ 


৮২৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


প্রথম সেটি 


( Amenhotep []], রাজত্কাল ১৪১১-১৩৭৫ 


খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), প্রথম সেটি, ইখনাটন ( Ikhnaton, 
Amenhot p IV, ১৩৭৫-১৩৫৮ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ ), 


২য় রামেসিস ( Rameses I[, রাজত্বকাল ১২৯২- 
১২২৫ খ্ৰষ্টপূর্বান্দ ), ৩য় রামেসিস ( Rameses III, 


Ed 


দ্বিতীয় রামেলিল 


রাজতহ্বকাল ১১৯৮-১১৬৭ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ ) 
ফেরে! সুপ্ৰসিদ্ধ । 


প্ৰভৃতি 


॥ মা‘্মী ৷ 

প্রাচীনকালে মিশরীয়দের ধারণা ছিল, আত্মা 
অবিনশ্বর এবং মৃত ব্যক্তির আত্ম! দ্বারা একদিন 
মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হবে। সেইজন্যে তার! মৃত- 
দেহকে অদ্ভূত কৌশলে সংরক্ষিত করত | মৃতদেহে 
মসল! মাখিয়ে বা অন্য উপায়ে এমনভাবে সংরক্ষিত 
কর। হত, যাতে সেই দেহ পচে গিয়ে নষ্ট হত ন| ৷ 
এইভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহকে বল! হয় মামী 
( mummy )। 


॥পিল্লান্সিড ৷৷ তির... 
মিশরীয়রা ফেরোঁদের দেবতাদের মতে৷ জ্ঞান 
করত। কোন ফেরোর মৃত্যু হলে তার দেহ বিরাট 
বিরাট পিরামিডের মধ্যে রেখে দিত বা পরবর্তী 
কালে স্থুরক্ষিত ও সুগঠিত সমাধিগর্ভে রেখে দিত। 
সে যুগে যে-সব পিরামিড নিগ্নিত হয়েছিল, সেগুলির 


চি, 


পিরামিড ২ 
মধো বৃহত্তম প্রথম খুফুর পিরামিড ৷ গিজ| ব! গিজে 
নামক স্থানে এটি অবস্থিত । এর উচ্চতা! প্রায় ১৫২ 
মিটার। এটির ভিত্তিরেখা প্রায় ২৩০ মিটার। 
২৫৮০ খ্রীটপূর্বান্দে এই পিরামিড নিৰ্মিত হয়। 


বত 
২৩ 
২ 
"একা 


7 //, 
1111 
/ 


এরই কাছে সেফ্রেন (0,601767)-এর পিরামিড 
ও তার কাছে মাইসেরিনাস (Mycerinus)-এর 
পিরামিড অবস্থিত । Meidum-এ ন্নেফ্‌রু 
(5708. )-র পিরামিড খুব বিখ্যাত৷ 
॥ আলেকক্তাঙঞাক্স ॥ 

মিশরের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে পারস্ত- 
সম্ৰাট, সাইরাসের পুত্র ক্যাস্বাইসিজ ( Cambyses, 
মৃত্যু ৫২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ) মিশর জয় করেন । পরে 
গ্রীক বীর আলেকজাগার মিশর ও পারস্য জয় করে 
নেন এবং উত্তর মিশরে আলেবজান্দ্রিয়া শহর 
স্থাপন করেন। তার পরলোকগমনের পর তার 
সেনাপতি টলেমি (৮১০16075) মিশরের শাসনভার 
গ্রহণ করেন ৷ 
৷৷ স্ফিংকুস্‌ ৷৷ 

ফেরো খাপ্‌রে একটা আস্ত পাহাড় কেটে যে 
শ্কিংক্দ্‌ নামে একটা বিরাট ষুঠি তৈরি করান, যার 


min. HEN a লি 
ক্কিংকৃসা __ 

শরীরট। সিংহের কিন্তু মাথাটা মানুষের, তা পৃথিবীর 
অন্যতম বিস্ময় । 

se 2 DEREK ০০৮১৩ 
॥ মিশৰ্রীয় সাংক্েতিল্ু লিপি ॥ 

মিশরীয়র। যে সাংকেতিক লিপি আবিষ্কার করে 
তাকে বলে হাইয়্যারোগঠ্রিফ ( Hieroglyph )। 
তারা লেখবার কালি, প্যাপাইরাস গাছের মজ্জা 
থেকে কাগজ, জল তোলার শাদূক যন্ত্ৰ, বড় বড় 


নৌকো প্রভৃতি তৈরি করে। 


We) ৪০ be 


ৰ 
২১২৮5 


॥ ক্ষিওপেটউ্ৰ।৷-আযাণ্ডন্মি । 


একাদশ টলেমির কন্যা ক্লিওপেট্রা (Cleopatra, _ 


৬৯-৩০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্ব ) রানী হন। ক্লিওপেট্রা ও 


[ 


জুলিয়াস সীজারের এক পুত্র হয়। সীজার নিহত 
হলে মার্ক আন্টনির সঙ্গে ক্লিওপেট্রার বিবাহ হয়। 
পরে আযম্প নামক সাপকে দিয়ে দংশন করিয়ে 
ক্লিওপেট্ৰ৷ মৃত্যু বরণ করেন ৷ পরে রোমের প্রথম 
সম্রাট কেয়াস অক্টেভিয়ানাস অগস্টাস ( Caius 
Octavianus Augustus, ৬৩ খ্রীষ্টপূবাবদ-১৪ 


খ্রীষ্টাব্দ ) মিশর জয় করে নেন। 
মিশরে খতিনষণদেল শালন ॥ 


রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সপ্তম 


শতাব্দীতে মিশরে বাগদাদের খলিফাদের শাসন 
শুর হয়। নবম শতাব্দীতে খলিফার! মিশরে 


শক্তিহীন হয়ে পড়েন ক্রুসেড ব| ধর্মযুদ্ধে যোগদান 

করে যিনি বিশেষভাবে খাত হন, সেই সেলজুক 
তু সুলতান সালাদিন (১১৩৭-১১৯৩ খ্ৰী.) 
মিশরের সুলতান হন ৷ তার পরলোক গমনের 
পর ( ১২৫০ খ্ৰী) সালাদিনের এক বংশধর ককেশাশ 
পাহাড় অঞ্চল থেকে অনেক শ্বেতকায় তুকাঁ 
ক্রীতদাসকে মিশরে আনেন। এই ক্রীতদাসদের 
বল! হত মামলুক। একজন মামলুক পরে মিশরের 
শাসনকর্তৃ দখল করে নেন। 


Fl 
৩ 
লক 
ৰ 


তি 


৷৷ সিশ্দরব্লে মাসলুক্ুদের্ শাসন ॥ 

প্রায় আড়াই শ’ বছর ধরে মিশরে মামলুকদের 
শাসন চলে ৷ তার পরেও আরও প্রায় তিন শ’ 
বছর মামলুকরা অর্ধ-স্বাধীনরূপে মিশরে শাসনকার্ধ 
চালান। ষোড়শ শতাব্দীতে মিশর কনস্টাটিনোপলের 
তুকাঁ অটোমান স্থুলতানদের অধিকারে যায়। এর 
পরেও মিশরে মামলুকদের প্রন্থৃত ক্ষমতা থাকে। 
শেষে মামলুকদের পরাজিত করে ফরাসী সম্ৰাট্‌ 
নেপোলিয়ন মিশর দখল করে নেন। কিন্তু বেশী 
দিন মিশরকে তিনি দখলে রাখতে পারেন নি। 


॥ মহম্মদ আহিন ৷৷ 
তুর্কা সুলতান ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি 


ৰ” 


. পরশ 
...... «পি 


নামে এক আলবেনীয় তুকীকে মিশরের শাসনকর্তা 

ব| 'খেদিভ' নিযুক্ত করেন মহম্মদ আলি ক্রীট 

দ্বীপ অধিকার করেন ও স্মুদান জয় করেন ৷ 

॥ ইসমাইল পালা ৷ , 

| মহম্মদ আলির পর খেদ্দিভ' হন ইসমাইল 
পাশ! ( ১৮৩০-১৮৯৫ খ্ৰী. )। তার আমলে ফরাসী 

এঞ্জিনীয়ার ফাডিন্াগড দ্ধ লেসেপস (Ferdinand de 


ill ॥ 


স্ুয়েজ খাল 

Lesseps, ১৮০৫-১৮৯৪ খী.)-এর তত্বাবধানে স্থুয়েজ 
খাল কাট! শেষ হয়। স্ুয়েজ খালের অধিকাংশ 
শেয়ার ছিল মিশরীয় ও ফরাসীদের হাতে । ইসমাইল 
পাশ। অর্থাভাবে পড়ে মিশরীয়দের শেয়ার ইংরেজদের 
সাড়ে পাচ কোটি টাকায় বেচে দেন (১৮৭৫, ২৪শে 
নতেগ্বর)। পরে ইংরেজ সরকার আরও শেয়ার কিনে 
নেন ৷ তাদের শেয়ারসংখা। দাড়ায় ২,৯৫,০২৬টি 
(মোট শেয়ারসংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় লক্ষ )। 
॥ লিশলে ইৎল্লেজদেন্ আধিপত্য ৷৷ 

ইংরেজরা দলে দলে মিশরের খেদিভের অধীনে 
চাকরি নিয়ে মিশরে দল ভারী করে তুলতে লাগল। 


৮৩২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


শেষ পৰ্যন্ত তারা মিশরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
রীতিমতো হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল । মিশরের 
এক জাতীয় দল আরাবী পাশার নেতৃত্বে ইংরেজদের 
তাড়াবার চেষ্ট। করে। কিন্ত ইংরেজর! উন্নত অস্ত্র ও 
যুদ্ধজাহাজের সাহাযো জয়ী হয়ে মিশরে পুরোপুরি 
আধিপত্য বজায় রাখে । 


৷৷ সিশক্রে লামমনিক ব্িদোহ ৷৷ 

১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির সঙ্গে 
যোগ দিলে ইংরেজর। মিশরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সেই থেকে 
মিশর ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য বলে গণ্য হতে থাকে । 
মিশরীয়রা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার চেষ্ট। করতে থাকে । 
কিন্তু মিশরের রাজা ১ম ফারুক (রাজত্বকাঁল ১৯৩৬- 
১৯৫২ শ্রী.) গোপনে গোপনে ইংরেজদেরই সাহায্য 
করতে থাকেন ৷ তার ফলে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্য 


4 
A 


নাগিব ব৷ নেন 
বাহিনীর জেনারেল মহম্মদ নাগিব ব| নেগুইব 
( General Mohamed Neguib) ফারুকের 
বিরুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণ৷ করেন। ফারুক দেশ 
ছেড়ে পলায়ন করেন। 


|| লাসেৰরে |) 
১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গামাল আবদেল নাসের 
( Gamal Abdel Nasser, ১৯১৮-১৯৭০ খ্ৰী. ) 


গ্রজাতন্ত্রী মিশরের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। তিনি 
স্থয়েজে খালকে জাতীয়করণ করেন, রাশিয়ার 
সাহাযো আসোয়ান ড্যাম সম্পুর্ণ করেন ও সিরিয়া 
ও ইয়েমেনকে নিয়ে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠন করেন 
অবশ্য বর্তমানে সিরিয়! ও ইয়েমেন সংযুক্ত আরব 
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে । 


॥ সাদাত ॥। 

মহম্মদ আনোয়ার এল . সাদাত ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
ঈজিপ্টের প্রেসিডেন্ট হন ৷ ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
পুনরায় প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নির্বাচিত হন । 

মিশর অর্থাৎ ঈজিপ্টের আয়তন 
কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৪,৯৮,০* * (১৯৭৯); . 
রাজধানী কায়রে| ৷ 


৩,৮৬,১৯৮ বৰ্গ 


ভারতবর্ষ 
॥ ভারতীয় স্্ভ্যতা ॥ 


বু এতিহাসিকের অভিমত, ভারতবর্ষের 


ইতিহাস ৫ 


সভ্যতাই সব চেয়ে প্রাচীন ৷ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
ন! হলেও সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন 
তো বটেই যাকে বলে সিন্ধু-উপত্যকার সভাতা! 
(Indus Valley Civilization) বা সিন্ধুপভ্যতা ৷ 
তদানীন্তন ভারতের সিন্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত 
মোহেন-জো-দরো৷ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্গত 
হরগ্নার ভূগর্ভ খনন করে যে দু'টি শহরের ধ্বংসা- 
বশেষ পাওয়। গেছে সেই শহর ছুটির সভ্যতাকে 
পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সভাতা৷ বল! যেতে পারে । 
সিদ্ধুমভাতা আর্ধসভ্যতারও পূর্বেকার ৷ ভুূগর্ভ খনন 
করে সাতটি স্তরে সাতটি শহরের চিহ্ন পাওয়। 
গেছে। সর্বনিয়ের শহরের সভ্যতা শ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ 
তিন হাজার বছর আগেকার ৷ ৬1/ 


৷ অনাৰ্ম বা দ্ৰাবিডু সভ্যতা ৷৷ 

মোহেন-জো-দরে! থেকে হরগ্লার দূরত্ব ৪৮৩০ 
কিলোমিটার ৷ সম্ভবতঃ হরপ্লা মোহেন-জৌ-দরো| 
অপেক্ষা বৃহত্তর ও শক্তিশালী ছিল। শহর ছুটির 
সভ্যতা ছিল অনার্ধ ব| দ্রাবিড় সভ্যতা । আধ- 
সভ্যতার আরম্ভ খ্ৰীষ্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার 
বছর আগে। 

এতিহাসিকেরা বলেন, আর্ধরা কাসপিয়ান 
সাগরের ধারের তাদের বাসভূমি ত্যাগ করে উত্তর 
ভারতে আসে। যখন আসে তখন ভারতে 
দ্ৰাবিড়দের আধিপত্য ভ্রাবিড়দের সভাতাই 
ভনাধ সভাত| ৷ 


॥ ভারতে আৰ্শদের আধিপত্যের 
প্রসান্ব ॥ 

দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের প্রবল বিরোধ 
বাধল। দ্রাবিড়র! পরাভূত হলে আৰ্যর| ধীরে 
ধীরে ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে 
লাগল। 


অনেক এঁতিহাসিক বলেন, আর্যদের ভারতের 
বাইরের লোক বলা ঠিক নয়। কারণ, সে-যুগে 
ভারতবর্ষ কাসপিয়ান সাগর ( কশ্যপ সাগর ) পৰ্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল । কাজেই আর্ধরা ভারতের এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে এসেছিল বলাই সংগত। 


॥স্সমেন্রীস্্ ও মিশক্লীযদেল্ল সে 
ভারতের বানিজ্যসম্পকার্॥ 
স্থমেরীয়দের ও মিশরীয়দের সঙ্গে ভারতের 
বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। মেসোপটেমিয়ার ভূগর্ভ 
খনন করে ভারতবর্ষের বহু দ্রব্য পাওয়া! গেছে; 
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মোহেন-জো-দরোয় প্রাপ্ত ীলমোহর 
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মোহেন-জো-দরোর একটি কৃপ 


৮৩৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মিশরেও পাওয়া গেছে । আবার মোহেন-জো 
দরোতে স্থুমেরীয় ও মিশরীয় বহু দ্রব্য পাওয়া গেছে । 

স্থমেরীয় ও মিশরীয় স্থাপত্যরীতিতে নিমিত 
ইঞ্টকাদি, মোহেন জে।-দরো! ও হ্রগ্নার ইষ্টকাদি 
একই রূপ ছিল। কুপ খনন, মৃৎপাত্র তৈরি, গাড়ি 
তৈরি, রাস্তা তৈরি, নর্দমা নির্মাণ প্রভৃতি ভারত 
বর্ষেও যেরূপ ছিল, স্মেরু, ব্যাবিলনিয়৷ ও মিশরে 


৮০৪ ডে EN ৮, <-=ৰ চু Fann 2 চি 


ডি ১৬: 
সেইরূপ ছিল। 
ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের বিস্ময় 
কর মিল খুজে পাওয়া গেছে । 


৷৷ সৰ্বপ্ৰাচীন গ্রন্থ বেদ ৷ 

আর্ধরা যে বেদ রচন করে তা পৃথিবীর সব 
প্রাচীন গ্ৰন্থ। বিখ্যাত উপনিষদ্‌ এই বেদ থেকেই 
উদ্ভুত । আর্ধরা সূৰ্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভূতি 
দেবতার পূজা করত। 


৷৷ হিন্দু থম ৷ 

বৈদিক যুগের শেষ দিকে আৰ্ব্দের মধ্যে 
যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি বাহৃ আচার-অন্ুষ্ঠানের 
বাড়াবাড়ি ঘটে৷ ব্ৰাহ্মণর! সমাজের অন্য শ্রেণীর 


লোকদের উপর আধিপত্য করতে থা.ক। 
পুরোহিতের আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্যে 
সমাজের লোকদের উপর নানাভাবে গীড়ন শুরু করে 
দেয়। এরই আগে ভারতে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব হয়। 
অবশ্য, কার দ্বার] এই হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হয় এবং 
কবে এই ধর্মের প্রচাঁর হয়, ত৷ জান! যায় না ৷ 


৷৷ গৌতম বুদ্ধ ৷৷ 

উত্তর-পূর্ব ভারতে নেপালের তরাই অঞ্চলে 
কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা 
ছিলেন। তার পুত্রের নাম শাক্যসিংহ, সিদ্ধার্থ ব। 
গৌতম । তার পত্নীর নাম যশোধরা, পুত্র রাভল ৷ 


তিনি উনভ্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে 
সঙ্গাসী হয়ে যান। গয়ায় বোধি বৃক্ষের তলায় 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ‘বুদ্ধ’ নামে পরিচিত হন ৷ 
তার প্রচারিত ধৰ্মর নাম বৌদ্ধ ধর্ম । 


নিশি ই 


ইতিহাস নি 


৷ লনৌক্ষণৰ্সেন্স প্রসার । 

বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রসার লাভ ঘটে এবং তা ক্রমশঃ হিন্দু- 
প্রভাবিত সকল স্থান থেকে হিন্দুধর্মের অবন্ধুপ্তি 
ঘটায়। পাৰ্শ্বনাথ ও মহাবীর কর্তৃক জৈন 
ধর্মেরও বিকাশ লাভ ঘটে। 


৷ শংক্ৰুব্লালাৰ্শ ॥ 
পরে দাক্ষিণাত্যের স্থুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত 
শংকরাচার্য (৭৮৮ বা ৬৮৬-৮২০ শ্রী.) কর্তৃক 
ভারতে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। সার! ভারতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায়। বেদ উপনিষদ 
প্রভৃতি স্বমহিমায় পুনরায় ভারতের সর্বত্র সমাদৃত 
হতে থাকে । 
॥ আলেকজাগ্ডান্রেক ভারত আশ্ৰদমল৷ ৷৷ 
ভারতবর্ষ যুগে যুগে নানা বৈদেশিক শক্তি দ্বার! 
আক্রান্ত হয়। পারস্ত-সম্রাটু প্রথম দরায়ুস 
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১ বৰ ॥ 


| ॥ | 
"// 1 ৫ 
// |) ই) 


আলেকজাগুর স্ব গ্রেট 


উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অংশ জয় করেন। 


গ্রীকবীর আলেকজাগার দা গ্রেট ( Alexander, 
the Great, ৩৫৬-৩২৩ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্ ) দিখিজয়ে 
বেরিয়ে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও 
যিশর জয় করেন। শেষে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৩২৬ অবে 
উত্তর ভারতে এসে উপস্থিত হন। কোন কোন 


রাজ্জা তার অধীনত! স্বীকার করলেও রাজা পুরু 
তার-সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হন ৷ কিন্তু তিনি পরাজিত 


হন। তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আলেকজাগ্ডার তাকে 
তার রাজা ফিরিয়ে দেন। অবশ্য কোন কোন 
এঁতিহাসিক বলেন, আলেকজাণ্ডার পুরুর নিকট 
পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যান। এই 
ঘটনার ছু'বৎসর পরে ব্যাবিলন তার মৃত্যু 
হ্য়। তি 


॥ চন্দ্ৰগুপ্ত সৌৰ্ ৷ রগ 

মৌর্ধবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য নন্দবংশীয় 
রাজাদের বিতাড়িত করে মগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন (রাজহকাল ৩২১-২৯ খ্ৰীষ্টপূৰাব্)) ৷ 


_ শ্রীকদের পরাজিত করে তিনি পাঞ্জাব অধিকার. 


করেন। আলেকজাগারের সেনাপতি সেলুকাসকে 
পরাজিত করে তিনি কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট 
দখল করেন। তার সাম্ৰাজ্য পারস্যের সীমান্ত 
থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ভার কুটনীতিবিদ্‌ 
মন্ত্রীর নাম চাণক্য । চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্ধের পুত্ৰ বিন্দুসার 
আমিত্রঘাতের আমলে মৌর্ধ সাত্রাজ্য দাক্ষিণাত্য 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্রাট অশোক তার পুত্র । 


॥সস্নাউ. অশোক ॥ 

মগধের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট, অশোক বা অশোক- 
বর্ধন ( রাজত্বকাল খ্ৰী. পূ. ২৭৩-২৩২ অব্দ ) প্রথম 
দিকে অতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন ৷ তিনি তার 
অন্যান্য ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ 


৮৩৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ভি রর 


করেন ৷ সেই সময়ে তার নাম হয় চণ্ডাশোক। 
তিনি কলিঙ্গ রাজা আক্রমণ করেন। যুদ্ধ নিদারুণ 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখে তার মনোভাবের 
পরিবর্তন ঘটে । তিনি উপগ্তপ্ত নামে এক সন্ন্যাসীর 
নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার পর 
থেকে তিনি আর যুদ্ধ করেন নি। তিনি অসংখ্য 
কুপ খনন করান ও পান্থণাল1, মন্দির, স্তূপ, স্তম্ভ 
প্রভৃতি নির্মাণ করান। তার সময়ে ভারতের শিল্প- 
কলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তার দ্বারা 
নিৰ্মিত সারনাথ স্তম্ভের উপরকার সিংহমৃতি ও 


অশোকচক্ৰ স্বুপ্ৰসিদ্ধ। অশোকচক্র বর্তমানে 
ভারতের জাতীয় প্রতীক । 
॥ মৌৰ্শলং শের পতন ॥ 


অশোকের পরলোকগমনের পর মৌর্যবংশের 
পতন শুরু হয় এবং মগধে শুঙ্গ, কা প্রভৃতি বংশীয় 
রাজগণ রাজত্ব করেন। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৮৪ অব্দে 
মৌর্যবংশের শেষ রাজ! বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যুমিত্ৰ 
স্বীয় প্রভুকে হত্য| করে মগধের সিংহাসন অধিকার 
করেন । তার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম শুঙ্গ । শুঙ্গদের 
১১২ বৎসর রাজত্বের পর এই বংশের শেষ রাজা 
দেবভূতি তীর ব্ৰাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক গুপ্তভাবে 
নিহত হন । 
| ব্ৰাথন্ুহশ ॥ 

বাস্থদেব যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তার 
নাম কাণ্বংশ। এই বংশের রাজার! খ্ৰীষ্টপূর্ব ২৭ 
বা ২৮ অব্দ পৰ্যন্ত রাজত্ব করেন। অন্ধ বা শাত- 
বাহন বংশের জনৈক রাজা কাণবংশের শেষ 
রাজাকে হত্যা করেন। 


৷৷ শাতৰাহন বংশ ৷ 
দাক্ষিণাতোর অন্ধ রাজবংশ শাতবাইনবংশনামে 
প্রসিদ্ধ । শাতকৰ্ণা এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ! ৷ এই 


বংশের ত্রিশ জন রাজ! এদেশে রাজত্ব করেন ৷ 


৷ শক্রুজাতিনল্ল আল্ৰলজমল ৷৷ 

উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাহলীক, শক, পল্লব, 
প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করেন। ইউ-চি জাতির 
আক্রমণে শকগণ অক্সাস নদীর তীরবর্তী রাশিয়া 
ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চল ত্যাগ করে 
ভারতবর্ষে উপস্থিত হয় । তার! উত্তরে তক্ষশীলা 
ও মথুরাঁয় এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে ভিন্ন 
ভিন্ন রাজা স্থাপন করে । শকজতির এক শাখা 
প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর 
শেষ ভাগ পৰ্যন্ত এদেশে রাজত্ব করে। 


৷৷ শল্ত বদেৰূু আশখধিশত্য ৷৷ 

চালুক্য রাজগণের অভ্াদয়ের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে 
পল্পবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের 
রাজধানী ছিল কাঞ্চী । এই বংশের শেষ বাজ৷ 
মহেন্দ্র বর্মন ও নরসিংহ বর্মন বিশেষ ক্ষমতাশালী 
ছিলেন। খ্ৰীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চোলগণের হস্তে 
পল্পববংশ নির্মূল হয়। 
| কুনশান বংশ ॥ 

কুশান বংশ ইউ-চি জাতির একটি শাখ।। 
ইউ চি জাতির পীচটি শাখার একটি কুশান। 
কুশানবংশীয় রাঁজার। গ্রীক ও পাঁরসিকদের কাছ 
থেকে আফগানিস্তান কেড়ে নেয়। এই বংশের 
শ্রেষ্ঠ রাজ। কনিষ্ক। 


! কন্নক্ষ ৷ 

কনিক্ষের রাজধানী ছিল পুরুষপুর ( বর্তমান 
পেশোয়ার )। খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
তিনি রাজত্ব করতেন। অশঘোষ, নাগার্জ্ ন, 
চরক প্রন্তৃতি পণ্ডিতগণ তার সভায় বিদ্যমান 
ছিলেন। 
॥ লনদের আত্ম ॥ 

হুন জাতি মধ্য এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ জাতি 


ভুৰ 


ইতিহাস ৮৩৭ 


খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এরা দলে দলে ভারত, 
পারস্য ও ইউরোপ আক্রমণ করে। ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করে শ্বেতকায় হুন জাতি। রাজপুত 
ও জাঠ জাতি এই শ্বেতকায় হুণ জাতি থেকে 
উদ্ভূত । 
॥ প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত ॥ 

গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত| প্রথম চন্দ্রগুপ্তের 
সময়ে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। তিনি লিচ্ছবি 
বংশের এক রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিয়ে করে 
বিশেষ শক্তিশালী হন ও নিজরাজ্যের সীমা বর্ধন 
করেন। তীর পুত্রের নাম সমুদ্ৰগুপ্ত। 
৷৷ সমুদ্ৰগুপ্ত ৷ 

সমুদ্রগুধধ (রাজত্বকাল ৩৩০-৩৭৫ খ্ৰী. ) ৷ 
গুপ্তবংশের দ্বিতীয় সম্াট_। সামরিক কৃতিত্বের 
জন্যে তাকে ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয় । তিনি 
দাক্ষিণাত্য ব্যতীত সার! ভারতের অধীশ্বর ছিলেন ৷ 
তিনি স্বুকবি, সংগীতজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 
কবি হরিষেণ তার সভাসদ্‌ ছিলেন ৷ 


॥ ২ চন্দ্ৰগুপ্ত ৷৷ 

সমুদ্ৰগুপ্তের পুত্র ২য় চন্দ্ৰগুপ্ত ( রাজত্বকাল 
৩৮০-৪১৪ শ্রী.) বিক্ৰমাদিত্য ও শকারি নামে 
পরিচিত। তাঁর সময়ে চীন! পর্যটক ফা-হিয়েন 
ভারত পর্যটন করেন (৩৯৯ থেকে ৪১৫ শ্রী-)। 
তার নবরত্বসভায় কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি, 
ধ্স্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর 
ও শঙ্কু ছিলেন। 


| স্লাজালর্ধন্ন ॥ 

সপ্তম শতকে থানেশ্বরের রাজ! ছিলেন 
প্রভাকরবর্ধন। ভার জোষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন। 
প্রভাকরবর্ধন পুষ্যভূতি বংশের প্রথম উল্লেখযোগা 
রাজ! ৷ তিনি কনৌজের মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনের 


সঙ্গে তার মেয়ে রাজ্যপ্রীর বিয়ে দেন ৷ হুণদের 
সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধলে রাজ্যবর্ধন হুণদের পরাজিত 
করেন ৷ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর গৌড়রাজ 
শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্ত একসঙ্গে কনৌজ 
আক্রমণ করলেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের মৃত্যু 
হল। রাজাত্রী মালবরাজের হাতে বন্দিনী 
হলেন ৷ ভগ্নীকে উদ্ধার করতে গেলে মালবরাজ 
পরাজিত হলেও শশাস্কের হাতে রাজাবর্ধনের মৃত্যু 
হুল। রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পলায়ন করলেন। 


॥ আাজ্যভ্তী ৷ 
রাজ্যবর্ধনের ভাই হৰ্ষবৰ্ধন রাজ্যপ্রীর খোজে 


বিদ্ধারণ্যে রাজ্য আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত 
অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। 
হৰ্ষবৰ্ধন ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেনন 
॥ হৰ্মলৰ্ল'ল ॥ 

হৰ্ষবৰ্ধন ( রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৭ শ্রী.) ভারতের 
শেষ হিন্দু রাজা। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, 
ভার সময়ে ভারত পর্যটন করেন (৬২৯-৬৪৫ শ্রী)। 
হৰ্ষবৰ্ধন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। 


৮৩৮ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


তার সময়ে প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্ৰ 
নালন্দার অধাক্ষ ছিলেন ৷ হ্ষবৰ্ধনের উপাধি 
ছিল শিলাদিত্য । তিনি বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যিক 
ছিলেন। ‘রত্নাবলী’ নাটক তার রচনা। 


॥ ল্ৰিতীস্ন গুলকেকেপ্ণী ॥ 

গুপ্তযুগের দক্ষিণ ভারতে বাতাপির চালুক্য ও 
কাঞ্চীর পল্লবরাঁজোর উদ্ভব হয়। রাজ! হধকে 
দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত করেন। দ্বিতীয় 
পুলকেশী দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন ৷ 
তিনি ৬০৮-৬৪২ খ্ৰী. পর্যন্ত রাজত্ব করেন । হিউয়েন 
সাং তার রাজধানী পরিদর্শন করেন ৷ 


॥ লাজেত্দ্র ভোল ॥ 

চোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ালয়ের পুত্র 
আদিত্য (আন্বমীনিক ৮৭১-৯০৭ শ্রী, ) কাকীর 
পল্পবরাজগণের ক্ষমত| বিনষ্ট করেন ' চোলবংশের 
রাজেন্দ্র চোল ( ১ম) বিখ্যাত রাজা ছিলেন। 


৷৷ স্লাণ্জকুউৰলাজ প্ৰথম কুন্দত ৷ 

রাষ্ট্রকূট জাতি রাজপুত জাতির একটি শাখা ৷ 
খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীৰ মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্র 
কুটর! এক প্রবল রাজা স্থাপন করেন। রাঠ্রকুটরাজ 
প্রথম কৃষ্ণের আমলে ইলোরার প্রসিদ্ধ কৈলাস- 
নাথের মন্দির নিৰ্মিত হয়৷ 


॥ সিল্পুদ্দেশে আল্লবদেকু আশিলত্য ৷৷ 
বহিরাগত মুদলমানের! সিন্ধুদেশের হিন্দু রাজ! 
দাহিরের রাজা আক্রমণ করে। তৃতীয় বারের 
আক্রমণে আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন কামিমের 
হাতে রাজা দাহির নিহত হুন। পিদ্ধুদেশে 
আরবদের আধিপতা কায়েম হয় ( ৭১১ খ্ৰী. )। 


॥ বুক্ডন্গীন্ন ॥ 
গজনীর রাজ! সবৃক্তগীন ( শাসনকাল ৯৭৭- 
৯৯৮ খ্রা. ) ভারতের হিন্দু রাজা জয়পালকে যুদ্ধে 


পরাজিত করেন ৷ তার পুত্রের নাম ম্থলতান 


মামুদ ৷ 


1 সুলতান আঁমুদ 

সুলতান মামুদ (৯৭১-১০৩০ খ্ৰী.) সতেরবার 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন । তিনি সোমনাথেরমন্দির, 
মথুরা, নগরকোট ও থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করে 
প্রভূত ধনরত্ব নিয়ে যান ৷ 


॥ সমহস্মদ ঘোন্রা ॥ 
নৃশংস ভারত আক্রমণকারী শিহাবুদদীন মহম্মদ 
ঘোরী ৬ বার ভারত আক্রমণ করেন। ষষ্ঠ বারের 


মহম্মদ ঘোরা 
যুদ্ধে পুথবীরাজ ও সমর সিংহকে পরাজিত ও নিহত 


করেন। তিনি ভারতে মুসলমান 
প্রতিটা করে কুতবউদ্দীন আই 


শাসনকর্তা! করেন ৷ 


সাআজো। 


বককে দিল্লীর 


॥ বু5ভ্ উদ্দীন ॥ 
কুতবউদ্দীন আইবেক (রাজন্বকাল ১২*৬-১২১১ 
খ্ৰী) ছিলেন মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস। ঘোরীর 
মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর স্বাধীন স্থূলতান হন । তার 
ংশকে বলে দাস রাজবংশ । 


ইতিহাস ৮৩৯ 


চা । 


লতুৎমিস ( আলতামাস ) শামসুদ্দীন (রাজত্ব- 
কাল ১২১১-১২৩৬ শ্রী.) মহাকালের মন্দির বিধ্বস্ত 
করেন। তিনি কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর দিলীর 


সুলতান হুন। 


ইলতুৎমিসের পরে তার কণ্ঠ। সুলতানা! রিজিয়। 


সুলতান! রিজিয়া বা রাজিয়া 
২৪০ খ্ৰী.) দিল্লীর 
তিনি নিহত হন ৷ 


বা রাজিয়া (রাজন্বকাঁল ১২৩৬-১ 
সিংহাসনে বসেন। 


॥ আলাউদ্দীন্ন খিভনতদী ॥ 

রিজিয়ার মৃত্যুর পর খিলজী বংশের সম্ৰাট্‌ 
আলাউদ্দীন (রাজহ্কাল ১২৯৬-১৩১৬ খ্ৰী.) 
দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দীন ছিলেন 
এক নৃশংস অত্যাচারী সম্রাট । ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি চিতোর : আক্রমণ করেন। পদ্মিনী ও 
বারো হাজার রাজপুতনারী সম্মানরগ্ষার জন্যে 
জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসৰ্জন দেন ৷ 


॥ মহম্মদ বিন তুছলবক ৷ 

তারপর শুরু হয় তুঘলক বংশ। মহম্মদ বিন 
তুঘলক ( রাজত্বকাল ১৩২৫-১৩৫১ খ্ৰী. ) দিল্লীর 
সম্রাট, হন। তিনি তামার নোটেৱ প্রবর্তন 
করেন। তার রাজত্বকালে সমরখন্দের নৃশংস 
রক্তলোলুপ তৈমুরলঙ্গ ( ১৩৩৫-১৪০৫ খী-) দিল্লী 
আক্রমণ করে রাজপথে রক্তের স্রোত বইয়ে দেন। 
তিনি চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর ৷ ৯১ 


॥ ইব্রাহিম লোদি ও বাবৰ ॥ দত ৫ 

তারপর সৈয়দ ও লোদী বংশ দিল্লীতে ৰাজত্ব 
করে। লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম ' 
লোদিকে ১৫২৬ খ্ৰী. পানিপথের যুদ্ধে হারিয়ে 


৮৪০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


তৈমুরলঙ্গের বংশের বাবর (১৪৮২-১৫৩০ খ্ৰী. ) 
দিল্লীর সম্ৰাট হন । 
॥হুমাস্মুন ৷ । 

মোগল সম্রাট বাবরের পর তার পুত্র হুমায়ুন 


হুমায়ুন 
( রাজত্বকাল ১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬ খ্ৰী. ) দিল্লীর 
সম্ৰাট্‌ হন। তিনি শেরশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হন। 


॥ শেকর্পশাহ, ৷৷ 

পাঠান সম্রাট শেরশাহ,_ ( রাজত্বকাল ১৫৪৩- 
১৫৪৮ খ্ৰী. ) ঘোড়ার ডাক প্রবর্তন করেন, রূপোর 
টাকা চালাবার ব্যবস্থা করেন, গ্র্যাও ট্রাঙ্ক রোড 


শেরশাহ 


তার চেষ্টায় তৈরী হয়। শেরশাহের মৃত্যুর পর 


ৰ, 


হুমায়ুন পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৫ খ্ৰী. জয়ী 
হয়ে পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে বসেন ৷ ং 
॥ আক বব ৷ 


করেন। তার পুত্র আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্ৰী. ) 


২২২২২ 


অ!কবর 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ৷ রাজ মানসিংহ 
তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রাজা তোডরমল 


*রাজন্বমচিব ও আবুল ফজল সভাসদ্‌ ছিলেন। 


গায়ক তানসেন তার সভাতে ছিলেন। আকবর 
সার! জীবন হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। 
বাংলার বারভুইঞার| আকবরের প্রবল বিরোধিতা! 
করেন। আকবর প্রাতঃস্মরণীয় ভারতগৌরব রান! 
প্রতাপসিংহুকে দমন করতে পারেন নি। আকবরের 
সেনাপতি রাজপুতকুলকলগ্ক মানসিংহের পরিচালনায় 
এক বিরাট সৈন্যদল হলদিঘাট ব| গোগুগ্ড গিরি 
সংকটে প্রতাপের সৈন্যদলকে পরাজিত ক 
(১৫৭৬ খ্রী,)। প্রতাপ চিতোর ছাড়া তার 
সাত্রাজ্যের সকল স্থান মুসলমানের কবল থেকে 
উদ্ধার করেন ৷ রান। প্রতাপের কাহিনী ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্জল ও গৌরবময় অধ্যায় । 


Al 


॥ শাহ জাহান ॥ 
জাহাঙ্গীরের পুত্রের নাম শাহজাহান 
(রাজত্বকাল ১৬২৭-১৬৫৮ খ্ৰী )। তিনি তার 


রানা প্রতাপ 

॥ জাহাঙ্গীর ৷ 
আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর 
( ১৫৬৮-১৬২৭ খ্ৰী. ) বর্ধমানের জায়গিরদার শের 


শাহজাহান 
পত্রী মমতাঁজেরসমাধির উপর যে সমাধি মন্দির নির্মাণ 
করান তারই নাম তাজমহল ৷ ময়ুরসিংহাসন 
মোতি মসজিদ প্রভৃতি তারই দ্বারা নিমিত হয়। 
১৬৫৮ থেকে ১৬৭৬ খ্ৰীষ্টাব্দ তিনি পুত্র আওরঙ্গজেব 


কর্তৃক বন্দী হয়ে থাকেন। < 
॥ আঁ শুর্বক্গ জেন ৷ 4 4 


আওরঙ্গজেব ব| ওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭ খ্ৰী ) 
তার ভ্রাত। দার! ও মুরাদকে হত্যা করেন। ভ্ৰাতা 
সুজা আরাকানে পলায়ন করেন। আওরঙ্গজেব প্রবল 
হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন । শত শত হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে 
সে-সবের উপর মসজিদ নিৰ্মাণ করান। কাশীর 
বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার কেশবদেবের মন্দির ধ্বংস 
করেন। হিন্দুদের উপর সংকীর্ণচিত্ত আওরঙ্গজেব 
জিজিয়| কর বসান। তিনি বহু চেষ্ট৷ করেও 
প্রাতঃস্মমীয় ভারতগৌরব বীরপুরুষ শিবাজীকে 


জাহাঙ্গীর 
মাফগানকে হত্যা করে গার পরম! সুন্দরী পত্নীকে 
বলপূর্ধক বিবাহ করেন ৷ তার নাম ছিল মেহের- 
৯৯৫, 


টগ্জিস। । পরে গার নাম হয় নূরজাহান । জাহাঙ্গীরের 
সাথে শিখদের সংঘের স্থূত্ৰপাত হয় । 


৮৪২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
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আওরঙ্গজেব 
দমন করতে পারেন নি। 
৷৷ স্শিবাতী ৷৷ 
মহাবীর শিবাজী (১৬২৭-১৬৮০ খ্ৰী) আইস 
জেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ৷ আওরঙ্গজেব তাকে 


দমন করবার জন্যে আফজল খকে প্রেরণ করেন । 
শিবাজী তার বুকে বাঘনখ বসিয়ে তাকে হত্যা 
করলেন। আওরঙ্গজেব তাকে দমন করবার জন্যে 
মাতুল শায়েস্তা খাকে প্রেরণ করলেন ৷ শায়েস্ত। খাঁর 
পুত্র ও চল্লিশজন দেহরক্ষী মারা গেল। শায়েস্ত| 
খ। পলায়ন করলেন। শিবাজীর তরবারির আঘাতে 
তার হাতের একটি আঙুল কাটা গেল। পরে 
আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা! করে জয়সিংহ ও দিলির 
থাকে পাঠিয়ে শিবাজীকে রাজধানীতে আনিয়ে 
বন্দী করলেন। শিবাজী অপূর্ব কৌশলে কারাগার 
থেকে পলায়ন করলেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ 
শিবাজী অখণ্ড স্বাধীন হিন্দু সাঘ্রজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে 
আজীবন চেষ্টা! করে গেছেন। ভার মাতৃভক্তি, 
হিন্দুধর্মে এঁকান্তিক শ্রদ্ধ।, বীরত্ব, সাহস, উপস্থিত 
বুদ্ধি, নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি, অসাধারণ 
ছিল। _ 
৷৷ নাদিবর্ শাহ ॥ 

পারস্থের নৃশংস অধিপতি নাদির শহি দিল্লী 


আক্ৰমণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেন। তার 
সেনাপতি আহম্মদ শাহ. ছুরানীর সঙ্গে ১৭৬১ 


' খ্রীষ্টান্দের যুদ্ধে (পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে) মারাঠাদের 


পরাজয় হল। মারাঠাদের অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য 
গঠনের সকল আশ নির্মূল হয়ে গেল । 


॥ ইস্উ ইণ্ডিফা কোম্পানি ৷ ৰ 
পোতুগিজ নাবিক ভাস্কো ড| গামা ( Vasco 
da Gama, ১৪৬০-১৫২৪ খ্ৰী. ) ভারতের কালিকট 
বন্দরে এলেন ৷ পোতুৰ্গিজ বণিকর| গোয়া, দমন, 
দিউ, বোম্বাই, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-কুঠি 
নির্মাণ করল। ইংরেজ বণিকদল ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানি নামে ভারতে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে 
স্থরাট, আগ্র। ও আমেদ।বাদে বাণিজ্য-কুঠি নিৰ্মাণ 
করল। জাহাঙ্গীরের আমলে তারা বাণিজ্য করবার 


ইতিহাস ৮৪৩ 
অনুমতি পেলেও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তাদের বিরোধ 
বাধল। তার ফলে ইংরেজর! কলকাতায় এসে কুঠি 
করল ৷ ফরাসী বণিকের। ভারতে এলে তাদের সঙ্গে “ 
ইংরেজদের বিরোধ বাধল ৷ ফরাসী নায়ক ডুপ্লে 
( Joseph Francois Duplex, ১৬৯৭-১৭৬৭ 
থ্ৰী.) ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প 


পিরাজউদ্দৌল| 

৷৷ সশীৰ্জাফৰর < সশীরকাসিম ৷৷ 

বাংলার নৃতন নবাব মীরজাফর (শাসনকাল 
১৭৫৭-১৭৬০ খ্ৰী. ) ইংরেজদের বিন! শুক্কে বাণিজ্য 
করবার অধিকার দিলেন। মীরজাফরের পর নূতন 
নবাব মীরকাসিম ( শাসনকাল ১৭৬০-১৭৬৪ খ্ৰী.) 
ইংরেজদের বিরোধী ছিলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ইংরেজদের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত 
হলেন ৷ 
| এয়াব্রেন হেপ্টিংল ৷৷ 

ক্লাইভের পরে ওয়ারেন হেস্টিংস ( Warren 
Hastings, ১৭৩২-১৮১৮ খ্ৰী.) গভর্নর জেনারেল 


করেছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ ( Lord 
Clive, ১৭২৫-১৭৭৪ খ্ৰী. ) তার সেই সংকল্প বার্থ 
করলেন। পোতুর্গিজদের অধিকারে রইল মাত্র 
গোয়!, দমন ও দিউ ৷ ফরাসীদের অধিকারে থাকল 


চন্দননগর ও পাগুচেরাী । 


॥ লিল্লাজউদেদীতলা ॥ 

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল! (১৭৩০-১৭৫৮ 
শী.) পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্ৰী) ইংরেজদের 
দ্বারা পরাজিত হলেন ও বন্দী অবস্থায় নৃশংসভাবে 
নিহত হলেন ৷ ভারতে ইংরেজ শাসনের স্থত্রপাত 
হল। 


ওয়ারেন ছেষ্টিংস 


৮৪৪. প্রোখ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


হন ও বাংলার শাসনকর্তা হয়ে দেশ শাসন করতে 
থাকেন ৷ তারই কুচেষ্টায় মহারাজ নন্দকুমার মিথ্যা 
অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বিচারপতি ইলাইজ। 
ইম্পে কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন একজন সম্পূর্ণ 
নিরপরাধ ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়ায় বিলাতে বিখ্যাত 
বাগ্মী বার্ক ( Edmund Burke, ১৭২৯-৯৭ শ্রী.)- 
এর নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন হয়। তার ফলে 
হেস্টিংস পদত্যাগ করে বিলাঁতে ফিরে যেতে বাধ্য 


হন। হি 
॥ লৰ্ড ক্ৰৰ্নতুয়ালিস | 


ওয়ারেন হেস্টিংসের পরে গভর্নর জেনারেল হন 
লর্ড কঈওয়ালিস ( Lord Cornwallis, ১৭৩৮- 
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লর্ড কনওয়ালিম 
১৮০৫ খ্ৰী.) ৷ তার শাসনকাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তনের জন্যে বিখ্যাত। তিনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
পুনরায় গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে আসেন। 
॥ শুস্নেলেসলি্নি ৷৷ 
কৰ্নওয়ালিসের পরে মাকুইস অব ওয়েলেসলি 
( Wellesley, Richard Colley, Marquis 
০, ১৭৬০-১৮৪২ খ্ৰী.) ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর 
জেনারেলরূপে ভারতে আসেন । মহীশুরের টিপু 
সূলতান ও মারাঠা রাজ্যগুলিকে বশে আনতে 
তাকে খুব বেগ পেতে হয়েছিল । 
॥ লর্ড হেপ্টিংস ॥ 


১৮১৩ এ. গভনর 


জেনারেলরূপে ভারতে 


আসেন লর্ড হেস্টিংস (Lord Hastings, 
Earl of Moira, ১৭৫৪-১৮২৬ গ্ৰী.)। নেপালযুদ্ধ, 
মারাঠাযুদ্ধ ও পিণ্ডায়ী-দমন তার সময়কার প্রসিদ্ধ 
ঘটন| ৷ 


॥ লৰ্ড বেন্টিক্ক ৷ 

হেস্টিংস-এর পরে গভর্নর জেনারেলরূপে 
আসেন লর্ড উইলিয়াম বেটিস্ক ( Lord William 
Bentinck, ১৭৭৪-১৮৩৯ খ্ৰী ) । ঠগীদমন, সতীদাহ 
প্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি তার সময়ের প্রসিদ্ধ ঘটনা । 


| রাজা রামমোহন রায় 
রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ শ্রী, ) 
বেটিক্কের সময়কার খ্যাতনামা মনীষী । [ ‘সাহিত্য’ 
অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য । ] 
॥ লৰ্ড হাণ্ডি ॥ 
লর্ড হাডিঞ্জ (Lord Hardinge, ১৭৮৫-১৮৬৭ 
শ্রী.) ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের 
গভর্নর জেনারেল ছিলেন ৷ ঠার সময় প্রথম শিখযুদ্ধ 


অনুষ্ঠিত হয়। 


॥ ব্লণভিঞ্ সিংহ ॥ 


পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ (১৭৮১-১৮৩৯ গর 


ইতিহাস ৮৪৫ 


পেশোয়ার থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ 
ভূভাগের অধিপতি হন । ইংরেজদের সঙ্গে অম্বতসরের 
সন্ধিতে স্থির হয়, তার আধিপত্য কেবল শতদ্রুর 
পশ্চিমপারে থাকবে । 
॥ লর্ড ডালহাউসি ৷৷ 

লর্ড ডালহাউসি (Lord Dalhousie, ১৮২২- 


১৮৬০ শ্রী.) গভনর জেনারেলরূপে ভারতে এসে : 


স্থির করেন, দেশীয় রাজাদের গৃহীত পোস্থপুত্র 
রাজ্যের অধিকার পাবে না । তার ফলে দেশীয় 
রাজাদের মধ্যে প্রবল মসস্তোষের স্থষ্টি হয় ॥ 


॥ সিপাহী বিদ্ৰোহ ৷৷ 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্ৰোহ হয়। সিপাহী 
বিদ্রোহের পর মহারানী ভিক্টোরিয়। ( Victoria, 
১৮১৯-১৯০১ খ্ৰী. ) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত 
থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ৷ লর্ড কার্জন 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করেন। 
তার ফলে দেশে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন 
দেখ। দেয় । ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঞ্গ রহিত হয়। 
দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চলতেই থাকে । 
শেষ পর্যন্ত বহু লোকের আত্মত্যাগের পর ভারত 
স্বাধীন হয়। (“ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রাম” অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য । ) 
॥ ভা বলত ন্িক্ভাগ ৷৷ 

ইংরেজরা ভারতকে স্বাধীন করে এ দেশ ত্যাগ 
করে যায়। তারা অখণ্ড ভারতকে দু টুকরো করে 
দিয়ে যায়। ভারত ও পাকিস্তান ছুই পৃথক্‌ রাষ্ট্রে 
সৃষ্টি হয়। 

পাকিস্তান 

কোয়ায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিল্লার 
নেতৃত্বে বুটিশশানিত ভারতের সিন্ধুপ্ৰদেশ, বালুচিন্ত।ন, 
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের পশ্চিনাংশ 
এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের গ্রীহট জেল। নিয়ে ১৯৪৭ 


খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান গঠিত হয়। বাহাওয়ালপুর, 
খয়েরপুর, চিত্রল প্রমুখ তেরটি দেশীয় রাজ্য পাকি- 
স্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান জোর করে 
জন্মুও কাশ্মীরের একাংশ অধিকার করে। এ 
এলাকার নাম হয় আজাদ কাশ্মীর ৷ 

শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ স্বতন্ত্র 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে বাংলাদেশ নাম গ্রহণ করে। 
প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার পর ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ 
আযুব খানপাকিস্তানে ক্ষমতায় আসীন হন ৷ ১৯১৯ 
খ্ৰীষ্টাৰে আয়ুব খ। ক্ষমত। ত্যাগ করলে আগা 
মহম্মদ ইয়াহিয়া খান শাসনভার গ্রহণ করেন ৷ 

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে 
ইয়াহিয়। খান পদত্যাগ করেন। জে. এ ভুট্টে৷ 
প্রেসিডেন্ট হন পরে তুটে। প্রধানমন্ত্রী হন। 
তিনি প্রেদিডেন্ট পদ ত্যাগ করলে ফজল ইলাহি 
প্রেসিডেন্ট ইন ৷ ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল এম. 
জিয়া-উল-হক সামরিক শাসন জারি করেন। ভুটে। 
হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। জিয়া- 
উল-হুক ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন । 

বিভিন্ন সময়ে কোয়ায়েদ-ই-আজম মহম্মদ 
আলি জিন্না, খোজ। নাজিমুদ্দীন, গোলাম মহম্মদ, 
মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা পাকিস্তানের 
প্ৰেসিডেন্ট ইন প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি 
খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন ৷ 

পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে ভারত আক্রমণ করলে 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাস্ত 
করে। ং 

সাধারণ নির্বাচন না হওয়ায় পাকিস্তানবাসীরা 
১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রচণ্ডভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। 
বহু লোক হতাহত হয়। 

পাকিস্তান মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে 


বিপুল আধুনিক রণসপ্তার পায়। 


লা, প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


পাকিস্তানের আয়তন ৮,০১,৪০৮ বর্গ কিলো- 
মিটার ; লোকসংখা। প্রায় আট কোটি (১৯৮০) 


রাজধানী ইসলামাবাদ । 
| ভ্ৰক্ৰদেশ ॥ 


বঙ্গদেশও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই দু'ভাগে 
ভাগ হয়ে ষায়। প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান 
রূপে পাকিস্তানের অংশ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ও 
পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। 
পরে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান 
পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। 
ভারতকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু 
ক্ষয়ক্ষতি সহা করতে হয়। অগণিত প্রাণহানি ও 
অপরিমিত অর্থব্যয়ের পর পশ্চিম পাকিস্তান 
পরাজিত হয়। 


>) RR 
২১২ 


ৰ্দুৰ্ ২২২ 
০ AN 
১৯২২২ ২ 


মুজিবর রহমান 


॥লশ্ৰাৎললাদেশ|৷গ ॥ 

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খা কঠোর হস্তে 
পূর্ববঙ্গের আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে বার্থ 
হলে শাসনভার ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খা পূর্ব- 
বঙ্গের মানুষদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালান। 
শেষ পর্যন্ত নিজেদের চেষ্টায় ও ভারতের সক্রিয় 
সহায়তায় পূর্ববঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে 
‘বাংলাদেশ’ নাম গ্রহণ করে। পরে মুজিবর রহমান 
সপরিবারে নিহত হন এবং বাংলাদেশে বহু 
রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের 
আয়তন ১,৪৪ ০২০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্য। 
৮১৮৭,০১০০০ (১৯৮০) রাজধানী ঢাকা । 
ঠিক +, 
॥ আট শলূাল্ষ ॥ fl edits 

গপ্তযুগের পূর্বে বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায় ন| ৷ গুপ্তযুগের পর যে কটি স্বাধীন 
রাজ্যের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে গৌড় একটি। এ 
সময়কার রাজাদের মধ্যে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও 
সমাচার দেবের নাম জান। যায়। ষষ্ঠ শতকে 


... কনৌজরাজ ঈশান বর্মন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন ৷ 


ষষ্ঠ শতকের শেষে ব| সপ্তম শতকের প্রথম 
দিকে মহাবীর শশাঙ্ক গৌড়ে প্রবল হয়ে ওঠেন। 
বর্ণন্বর্ণ ( মুশিদাবাদের “রাঙামাটি' ) ছিল তার 
রাজধানী । আম্মানিক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 
কামরূপের রাজ। ভাস্কর বর্মন তার রাজা দখল 
করে নেন ৷ শশাঙ্ক প্রথম বাঙালী সম্ৰাট্‌ । 


৫) 

॥ ব্লাজা গোপাল ॥ ৷ 
শশাঙ্কের মৃতার পর বহু দিন বঙ্গদেশে - 
‘মাতস্থন্যায়’ অর্থাৎ প্রবল কর্তৃক দুর্বলকে গ্রাস 
করার নীতি চলতে থাকে । শেষে খষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীতে দেশবাসী গোপাল দেব নামে এক 


ইতিহাস 


৮৪৭ 


৯৯৬৬৯৯৯৯৯৯৯ 


ব্যক্তিকে রাজ! নির্বাচিত করে । তিনি পালবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । ওদস্তপুরের বিখ্যাত বিহার তিনিই 
নির্মাণ করান। তার পুত্রের নাম ধৰ্মপাল ৷ 


॥ ৭ৰ্সসসাল ॥ 
ধৰ্মপাল (রাজত্বকাল ৭৭০-৮১০ খ্ৰী.) পাল- 
বংশীয় দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ বাজ৷ ৷ কামরূপ পৰ্যন্ত তার 


রাজ্য বিস্তৃত হয়। তার উপাধি ছিল ‘বিক্ৰমশীল’ ৷ 
মগধের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার বিক্রমশীল। তারই 
কীতি। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন ৷ দেবপাল তার পুত্র ৷ 


॥ দেলশশী।ল।৷ 

দেবপাল (৮১৫-৮৫৪ খ্ৰী) পালবংশের তৃতীয় 
রাজা। তার সময়ে বঙ্গদেশের সীম| আসাম ও 
উড়িয্যা পৰ্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

॥ হীঞ্পাচল ॥ 

" প্রথম মহীপাল (রাজত্বকাল ৯৮৮-১০৩৮ খ্ৰী.) 
পালবংশীয় দশম রাঁজ।। তার সময়ে দীপংকর 
শ্রীজ্ঞান অতীশ ( ৯৮০-আনুমানিক ১০৫৩ খ্ৰী.) 
বিক্রমশীল! বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন । 

দ্বিতীয় মহীপাল (রাজত্বকাল ১০৭০-১০৭৫ খ্ৰী) 
'পালবংশীয় ত্রয়োদশ রাজি” উত্তরবঙ্গের প্রজাগণের 
অধিনায়ক দিব্য ব| দিবেবাক তাকে নিহত করেন। 
॥ শ্ৰল্লা লঙনেন ॥ 

বঙ্গদেশের সেনবংশীয় হিন্দু রাজ! সামন্ত সেন 
ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কৰ্ণাটকের লোক । তিনি 
সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা । বঙ্গের সেনবংশীয় 
রাজ। বিজয় সেনের পিতামহ ছিলেন 
সামন্ত সেন। বিজয় সেন বিখ্যাত 
বল্লালসেনের পিতা । বল্লাল সেন বঙ্গদেশে 
কোলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি রাঢ় 
( বর্ধমান বিভাগ ), বরেন্দ্র (রাজসাহী বিভাগ ) 
বাগড়ি (প্রেসিডেন্সি বিভাগ), বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম 
বিভাগ) এবং মিথিলা-_এই পাঁচ ভাগে নিজ 


রাজাকে বিভক্ত করে নবদ্বীপ, রামপাল ও গৌড় 
--এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন ৷ তিনি 
আনুমানিক ১১১৮ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 
তাঁর লেখা ‘দানসাগর’ও “অদ্ভুত সাগর’ নামে ছুটি 
সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। 


॥ লক্ষ্মণ সেন ৷৷ হু 

লক্ষণ সেন ( ১১১৯-১২০৩ খ্ৰী ) নবদ্বীপে রাজৰ 
করতেন। তার সভায় জয়দেব, শূলপাণি, হলায়ুধ, 
উমাপতি ধর, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী কবি প্রভৃতি 
পণ্ডিতর| ছিলেন। কথিত আছে, মহম্মদ ঘোরীর 
সেনাপতি মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজী এক বিরাট 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদীয়! আক্রমণ করেন ৷ তার 
সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য অতকিতে রাজপুরীতে 
প্রবেশ করে । ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন রাজপুরী 
ত্যাগ করে চলে যান। 

এঁতিহাসিকেরা বলেন, লক্ষ্মণ সেনের পরেও 
কয়েকজন হিন্দু রাজা বঙ্গদেশে ছিলেন ৷ 
৷৷ ্ৰজদেশে মুসলিম বাজত ৷ 

খ্ৰীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস 


৯ aaron ২০পানা এ 
mm "*-- পাকা, 


নাহি বগদেশৈ সম্পূৰ্ণ স্বাধীন রাঁজোর প্রতিষ্ঠ। করেন 
(১৩৪২ খ্ৰী.) তার নাম থেকে তার বংশকে 
বলা হয় ইলিয়াস শাহী রাজবংশ । ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তাঁর মৃত্যু হয়। তার পুত্র সিকন্দর শাহ, পাুয়ার 
আদিনা মসজিদ নিৰ্মাণ করেন। তার পুত্র 
গয়ানুদ্দীন আজম । ১৩৪২ থেকে ১৪১৪ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পৰ্যন্ত ইলিয়াসশাহী বংশ গৌড়ে রাজত্ব করে । 
॥ ব্ৰাজা| গণেশ ॥ 

রাঁজ। গণেশ গিয়াসউদ্দীন আজমের রাজত্বকালে 
রাজস্ব ও শাসনবিভাগের কর্তা ছিলেন। ভার 
চক্রান্তে আজম শাহ্‌ নিহত হন। রাজ! গণেশ 


ইলিয়াসশাহী সুলতানের হাত থেকে গৌড় রাজা 
কেড়ে নেন ৷ তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কিন্ত 
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তার পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ” করে জালালুদ্দীন 
মহম্মদ শাহ. নাম গ্রহণ করেন ৷ 

জালালুদ্দীন হিন্দুদের উপর বহু অত্যাচার 
করেন। তার অযোগ্য পুত্র শামস্থদ্দীন আহম্মদ 
পিতার চেয়ে বেশী অত্যাচারী ছিলেন। 


॥ সেন শাহ, । 

বিদ্রোহীদের দ্বার! হাবসী স্থলতান শামস্ুদ্দীন 
মুজফফর শাহ নিহত হলে হুসেন শাহ স্থুলতান হন 
(রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৮ খ্ৰী. )। তার সময়ে 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিরসাশ্রিত বৈষ্ণবধৰ্ম 
প্রচার করেন ৷ 

হুসেন শাহ ও তার পুত্র নসরৎ শাহের আমলে 
(রাজন্বকাল ১৫১৯-১৫৩৩ শ্রী) ছোট সোন! 
মসজিদ ও বড় সোন! মসজিদ নিৰ্মিত হয়। নসরৎ 
শাহ. বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। 
৷৷ গৌড়ে দিল্লী আশিশত্য ৷ 

শের শাহের আমলে গৌড় পুনরায় দিল্লীর 
অধীন হয়। শাহজাহানের সময় তার পুত্র সুজ! 
বঙ্গদেশের শাসনকর্ত। হন ৷ সুজার মৃত্যুর পর 
আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খাকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। এর পর বঙ্গদেশে ইংরেজ আমল 
শুরু হয়। 

ভারতের আয়তন ৩১,৫৯,৫৩ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্য। ৬৮৩,০০০ (১৯৮১); রাজধানী নিউ 
দিল্লী । (আয়তন ও লোকসংখা। পাকিস্তান- 
অধিকৃত জন্থু ও কাশ্মীরের অংশ বাদে । ) 


ভুটান 
ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত স্বাধীন 
পাৰ্বত্য রাজা । ভূটানে রাজতন্ত্র বিদ্ধমান । এর 
উত্তরে ও পূর্বে তিব্বত ও ভারতবর্ষ, পশ্চিমে 
সিকিম এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ । এর আয়তন 


৪৬,৬০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ 
(১৯৭৯); রাজধানী থিম্পু (Chimpu) ৷ ১৯৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে রাজা জিগমি দোরজি ওয়াংচুক পরলোক- 
গমন করলে তার পুত্র জিগমি সিংগি ওয়াংচুক 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ 
বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। 


চীন 
স্থমের, মিশর, ভারতের মতো চীনের সভ্যতা 
অতি প্ৰাচীন৷ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের 


সুরক্ষিত । চীনের পূর্বে প্রশস্ত মহাসাগর, দক্ষিণ- 
পশ্চিমে হিমালয় গিরিশ্রেণী, আর পশ্চিমে ও উত্তরে 
নানা পাহাড়-পর্বত এবং ছুস্তর মরুভূমি ৷ পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষ। বেশী লোকের বাসভূমি চীন ৷ 

চীনদেশে ইয়াংসিকিয়াং ও গীত নদী ( হোয়াং- 
হে! ) নামে ছুটি নদীর মধ্যের উর্বর সমভলভূমিতে 
ছিল চীনাদের আদি বাস। এখান থেকেই কালক্রমে 
তারা সারা চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে ৷ 


৷ ভী’ন শি ₹ুস্নাৎ-তি ৷৷ 


প্রাচীন কাল থেকে চীনে অনেক রাজবংশ 
রাজত্ব করে। এর মধ্যে শিয়া ( H5ia ) বংশ চারশ", 
চী’ন (7517) বংশ প্রায় সাড়ে ছশ’ ও চৌ-বংশ 
নশ’ বছর রাজত্ব করে। চৌ-বংশের রাজাদের 
পরে পুনরায় চী'ন বংশের রাজার হাতে শাসন- 
ক্গমত| চলে যায়। চী'ন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম 
চী'ন শি হুয়াং-তি (রাজন্বকাল খ্রটপূর্ব ২৪৬-২১০ 
অন্দ)। তারই সময়ে হুৰ্য্য হুন প্রভৃতি জাতির 
আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষ! করবার জন্যে ৩,৪৬* 
কিলোমিটার দীর্ঘ (শাখা প্রাচীর আরো! ২,৮৬০ 
কিলোমিটার দীর্ঘ ) ৪'৫ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত 


ইতিহাস 


৮৪৯ 


১১১১১ 


উঁচু ও ৯৮ মিটার পুরু প্রাচীর নিমিত হয় । ষোড়শ 
শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রাচীরের মেরামত কার্য চলে । 
১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রাচীরের ৫১৫ কিলোমিটার 
অংশ ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কিছু অংশ বাঁধ 
(dam) তৈরির জন্যো উড়িয়ে দেওয়া হয়। 


চৌ-বংশের রাজত্বকালে কনফুসিয়াস ও লাওং 
সের আবির্ভাব হয়। 
॥ হান বংশ ৷৷ 


চী’ন বংশের পতনের পর হান বংশের রাজত্বের 
আরস্ত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ! উ-তি। তার 
সময়ে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয় । হান রাজাদের 
আমলে চীনে চা*এর প্রচলন হয় ৷ 
॥ তাং বংশ ॥ 

হান বংশের পর তাং (74176 ) বংশের রাজত্ব 
শুরু হয়। তাং যুগকে বল! হয় চীনের স্বর্ণযুগ ৷ 
সেই সময়ে কাগজ তৈরি, বাজি তৈরির বারুদ, নানা! 


ধরনের সুদৃশ্য মৃৎপাত্র, টাইপ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়৷ 
এই যুগে ভারত থেকে বহু ধর্মপ্রচারক চীনে যান। 


টং সক 
১৯২ ২১৬ 
২২১ 


ছিউয়েন সাং এই সময়ে ভারতে আসেন। তাং 
রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে তাতাররা চীনের 
রাজধানী পিকিং দখল করে । 
॥৷ ভেক্ৰিস শ্যা ॥ 

চীনের উত্তরে মধা এশিয়ায়। ভারত, চীন ও 
সাইবীরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছুধর্ষ মঙ্গোল জাতির 
বাস ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে 
তারা চীন আক্রমণ করে। চেঙ্গিস খা 
Genghiz Khan ( ১১৬২-১২২৭ খ্ৰী. ) চীনের 
রাজাকে তাড়িয়ে পিকিং দখল করেন। তার 
সাজা পারস্থ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 


॥ কুবলাহ ২। ৷ 
চেঙ্গিস খাঁর বংশধর কুবলাই খা ( Kublai 
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কৃব্লাই খর দরবারে যার্কো পোলে! 
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Khan, ১২১৬-৯৪ খ্ৰী. ) সম্পূর্ণ চীন জয় করেন। 
তার দরবারে প্রসিদ্ধ পর্যটক মার্কো পোলে| 
(Marco Polo, ১২৫৬-১৩২৩ খ্ৰী.) উপস্থিত 
হয়েছিলেন। তিনি ১৭ বৎসর চীনে অবস্থান 
করেন । 


| সিং বংশ্ের্স রাজত্ব ॥ 


ৰ 

চতুৰ্দশ শতাব্দীতে চীনে মিং (মin6) বংশের 
রাজত্ব শুরু হয়। ১৩৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত মিং বংশের রাজার! রাজত্ব করে। 
| স্মাথুঃ স্পেল স্লাজু || রে 

তার পরে মাঞ্চু বংশের রাজাদের রাজন শুরু 
হয়। মাঞ্চ, বংশই চীনের শেষ রাজবংশ । মাঞ্চ, 
বংশের রাজার আমলে ইউরোপীয়ানর! চীনে 
বাণিজ্য করতে যেতে থাকে । পোর্তুগিজ, 
ওলন্দাজ, রাশিয়ান, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি 
জান্তির লোক বাবসায় করতে সেদেশে যায়। 
ওলন্দাজ ও রাশিয়ানর1 শেষ পৰ্যন্ত চীনে ব্যবসায় 


করতে যাওয়া বন্ধ করে। ইংরেজ ও পোতুর্গিজ 
ব্যবসায়ীরা থেকে যায় । 


॥ আফ্ফিম-মুদ্ধ ৷ 

ইংরেজর! চীনে আফিমের ব্যবসা করে প্রভূত 
অর্থ উপার্জন করতে থাকে । মাঞ্চরাজ। দেখলেন, 
আফিম খেয়ে চীনার। দুর্বল হয়ে পড়ছে। তিনি 
চীনে আফিমের বাবসায় বন্ধ করে দিলেন। 
ইংরেজর! এতে চটে গিয়ে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীনাদের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল । এই যুদ্ধকে বলে আফিম- 
যুদ্ধ ছু বৎসর ধরে যুদ্ধ চলল । চীন হেরে গিম্সে 
পাঁচটি বন্দরে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের 
অধিকার দিল। তন্মধ্যে হংকং দ্বীপ একটি। 
সেই দ্বীপ আজও ইংরেজের অধিকারে আছে। 
অবশ্য এই অধিকারের মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে 


এসেছে। 
৷ চীন -জান্পান্ম শুদ্ধ ৷ এজ 


জাপানও চীনে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। 
কোরিয়া ও মাঞ্চ,রিয়। নিয়ে ১৮৯০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন 


জাপানে যুদ্ধ চলল ৷ চীন হেরে গেল। জাপান 
ফরমোজ (তাইওয়ান) দখল করে নিল। 
৷৷ লক্সাক্স লিজ্রোহ ৷৷ 

এর পর ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ান; প্রভৃতি 


জাতির লোকের! চীন দেশটাকে ভাগ করে নিতে 
শুরু করল । ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা বিদ্ৰোহী হয়ে 
বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করল। একে 
বলা হয় বক্সার বিদ্ৰোহ । চীনার| ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 


পরাজিত হুল। টি 


৷ সান ইসফাত-স্েন্ন ॥ 
ন্ৃগধ ৪ ৪৬ $ 


তখন দেশে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ( Dr. Sun 
Yat-Sen, ১৮৬৬-১৯২৫ শ্রী, )-এর নেতৃত্বে 
কুয়োমিন্টাং দল দুৰ্বল মাঞ্চ, রাজাকে সিংহাসনচ্যুত্ 


ইতিহাস ১.৪ ৮৫১ 


সান ইয়াৎ-সেন 
করে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করল । 


সান ইয়াৎ-সেন রাষ্ট্রপতি হলেন। 
৷৷ চিয়াং ক্াই-শ্পেক ॥ 
সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাই-শেক 


( Chiang Kai-Shek, ১৮৮৭-১৯৭৫ খ্ৰী. ) 


ওমিণ্টাং দলের নেতা হলেন । কমুনিস্ট পার্টির 


সঙ্গে চিয়াং কাই শেকের প্রবল বিরোধ বাধল। 
॥চীন্নেল্স কাছে জাপানের আত্মা 
তক্মললি ॥ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চীন মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান 
করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান বিনা শর্তে মিত্র- 
শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। জাপান চীনের 
কাছেও আত্মসমর্পণ করে। ৯৮ 2 
৷৷ চীনে গৃহযুদ্ধ ৷ ১ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। 


মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট বাহিনী চিয়াং 
কাই-শেকের বাহিনীকে ক্রমাগত পরাজিত করে । 


॥ তাইও স্নানে ছিল্সাৎ কাই শোক ৷৷ 
চিয়াং কাই-শেক মূল চীনা ভূখণ্ড ত্যাগ করে 
ফরমোজা! দ্বীপে (তাইওয়ানে) চলে গেলেন ও 
সেখানে থেকে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। 
মাৰ্কিন সাহায্যপুষ্ট তাইওয়ানে চীনা আক্রমণের 


আশঙ্কা দূরীভূত হয়। 
সিটি 


৷৷ তাইণ্ডস্নান ॥ 
তাইওয়ানের নাম হয়েছে রিপাবলিক অব 


চায়না । এর আয়তন ৩৫,৯৮৯ বর্গ কিলোমিটার ; 


৮৫২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


লোকসংখ্য। ১,৭৪৮০,০০০ (১৯৭৯ ); রাজধানী 
তাইপে ৷ 


৷৷ ান্নেন্স সাম্রাজ্যবাদী অনোভাৰ ৷৷ 


চীন কমুুনিস্ট-প্রভাবিত রাজ্য হলেও প্রথম 
দিকে রাশিয়ার সঙ্গে তার যে বন্ধুত্-সম্পর্ক ছিল 
তার হানি ঘটেছে। বর্তমানে তার মনোভাব 
কতকট। সাআ্াজাবাদী হয়ে দাড়িয়েছে । চীন ১৯৫১ 
খ্রীষ্টাব্দে তিববত অধিকার করে বসল। ১৯৬২ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উত্তরাংশের এক বিরাট এলাকা 
দখল করে নিল। সেই অংশ আজও চীনাদের 
দখলে আছে। 


হং -্প 


১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন পারমাণবিক বোমার 
বিস্ফোরণ ঘটাতে শুরু করে। নানাভাবে উন্নততর 
অন্ত্রসঙ্জায় সজ্জিত হয়ে চীন সাধারণতন্ত্ৰ পৃথিবীর 
অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। 

চীনের আয়তন ৯৫,৯৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার; 
লোকসংখ্যা ৯৭,১০১০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী 
বেইজিং (পিকিং )। 


গ্রীস 


॥ গ্রীল্সেল্প সভ্ভ্যত৷ ॥ 


গ্রীসের সভ্যতাও খুব প্রাচীন। বর্তমান 
ইউরোপীয় সভাতার দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান 
ইত্যাদির প্রায় সব কিছুই প্রাচীন গ্রীসের দান। 


! সিনো স্নান সভ!/তা ॥ 

সুমের, মিশর, ভারত ও চীনে যখন সভ্যতার 
বিকাশ ঘটে সেই সময়ে গ্রীসের পার্শ্বে ইজিয়ান 
সাগর (Ae ian ১০৪৭) অঞ্চলে অবস্থিত ক্রীট 
দ্বীপে যে সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রসার হয়, তাকে 
বলে মিনোয়ান সভ্যত| ( Minoan Civili- 


zation )। এই সভ্যতার প্রভাবে পেলো - 
পনিসাস (Peloponnesus) বা দক্ষিণ গ্রীসে প্রায় 
১৬০০ খ্রীষ্টপূ্বাব্দ নাগাদ যে সভ্যতার বিকাশ ঘটে 
তাকে বলে মাইসিনিয়ান ( Mycenaean ) 
সভ্যতা ৷ 


॥ সাইসিনিশ্লান সভ্ঞ্যত্তা ৷৷ 


উত্তর-পূর্ব পেলোপনিসাসের একটি শহরের 
নাম মাইসিনি (1/5০6786)। জার্মান প্রত্ব- 
তাত্বিক হাইনরিখ, শ্লিম৷ন ( Heinrich Schlie- 
mann, ১৮২২-৯* খ্ৰী ) এই শহর খনন করে 


এখানকার সভ্যতার কথ! জানান ৷ মাইসিনিয়ান 
সভ্যতা মূলতঃ তান্রযুগের সভ্যতা । শ্লিমান ট্রয় 
এই নগরী 


(5০5) নগরীও আবিষ্কার করেন ৷ 
এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ছিল । ৯ 


ছোমার 
অবলম্বন করে হোমার (৭০৫ খ্রীষ্টপূর্বান্স। ইলিয়াড 
(01194) ও অডিসি (0)4555০)) মহাকাবা রচনা 


করেন। 


হোমারের ইলিয়াড-বণিত ট্রোজান যুদ্ধের 
নেতা! ছিলেন আগামেমনন (Agamemnon) ৷ 
তিনি ছিলেন মাইসিনীয় রাজ! 


ইতিহাস ৮৫৩ 


গ্ৰীকের| হেলেন নামে তাদের এক পূর্বপুরুষের 
বংশধর বলে নিজেদের হেলেনীজ ও তাদের 
দেশকে হেলাস বলত ৷ রোমানরা পরে গ্রীক ও 
গ্রীস নাম দিয়েছিল । 
৷৷ প্ৰাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ লাস্ট ৷ 

আগেকার দিনে গ্রীস ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত 
ছিল। সে সময়ে প্রধান প্রধান নগররাষ্ত্রের মধ্যে 
উত্তর-পূর্ব গ্রীসে আযাথেন্স, দক্ষিণ গ্রীসে স্পার্ট, 
করিন্থ, উত্তর গ্রীসে থিব স্‌ এবং তারও অনেক উত্তরে 
ম্যাসিডন নগর উল্লেখযোগ্য ছিল । 


৷ জ্পার্ট। ৷ 


প্রসিদ্ধ আইন-প্রণেত। লাইকারগাঁস কর্তৃক 
নিয়মনিষ্ঠ সংস্কার প্রবর্তনের ফলে স্পার্টা বিশেষ 
শক্তিশালী হয়। স্পার্টানগণ ক্রমে পেলোপনিসাস 
বা দক্ষিণ গ্রীসে প্রধানতম শক্তি হয়ে ওঠে ৷ 


৷আ্যাথেপ্পে গণতঙল্ঞ ৷৷ 


মধ্য গ্রীসে আযাটিকাতে আযাথেন্স নগরী রাজ- 
নীতিজ্ঞ দোলন (9০197, ৬৩৮-৫৫৮ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্য )- 
এর চেষ্টায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কাইস্থিনিস-প্রবতিত 
গণতন্ত্রের চরম বিকাশ হয় পেরিক্লিজ ( Pericles, 
আনুমানিক ৪৯০-৪২৯ ্রষ্টপূর্বান্দ)-এর 
শাসনসংস্কারের ফলে । 


Ue 
cf 
গ্রীক লঙ্াতা রা 11. |)" 
গ্রীস থেকে আইয়োনিয়ান জাতির লোকেরা 
এশিয়ার উপকূলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করার 
ফলে সেই অঞ্চলের নাম আইয়োনিয়া (10019 ) । 
সেখান থেকে স্পেন, ইটালী, আফ্রিকা প্রভৃতি 
স্থানে গ্রীকেদের বাণিজোর প্রসার ঘটে ৷ ভূমধা- 
সাগরীয় অঞ্চলে গ্রীক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে ৷ 


॥ ম্যারাথন, থার্সোলীহিন ও সালাস্মিস্েক্ল 


ব্যন্জ্ধ। 
পরে শক্তিশালী পারস্-সম্রাট প্রথম দরায়ুস 
( Darius, I, ৫৪৮-৪৮৬ খ্রীষ্টপূ্বাব্দ) গ্রীস আক্রমণ 


EY ২১২৯ 


ELT TANS) 
4 


চনি প্রোগ্সেসিভ বুক অব নলেজ 


করলে ম্যারাথন-নামক স্থানে যুদ্ধ বাধে । আযাথেন্সের 
শ্রীকবাহিনী দরায়ুসের পারসিক বাহিনীকে 


পরাজিত করে (৪৯, খ্রীষ্টপূর্বাব্দ )। পরে প্রথম 


22 খ ৰ 
চু ~~ রর 
ৰ / 
যুদ্ধ # 


দরায়ুসের পুত্র জেরক্সেজ ( Xerx5, আনুমানিক 


সালামিপের নৌযৃদ্ধ 
৫১৯-৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ) প্রেরিত এক বিরাট 
সৈন্যবাহিনী থাৰ্মোপীলি (Thermopylae)-নামক 
গিরিসংকটে ( ৪৮০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ ) স্পাটান সৈন্যাদের 


পরাজিত করে। পরে সালামিসের নৌযুদ্ধে 


গু শঙ্গহচ 


টি... 5000 
৯৯৯৯ 


থিমিস্টোক্লিজ ( Themistocles, আনুমানিক 
৫২৩-৪৫৮ শ্রীষপূর্বাব্দ )-এর নেতৃত্বে গ্রীকবাহিনী 
পারসিকদের ভীষণভাবে পরাজিত করে। তখন 
বাধ্য হয়ে পারসিক সৈন্যবাহিনী মূল গ্রীস ছেড়ে 
যায়। (“ইতিহাসের উল্লেখযোগা ঘটনা’ দ্ৰষ্টব্য । ) 


॥ ম্যালিডনেন্স আশধিপশত্য ৷৷ 


পেৱিক্লিজের অধীনে আথেন্স বিরাট 
সাত্মাজ্যের অধিকারী হুয়। আ্যাথেন্সের সঙ্গে 
স্পার্টার যুদ্ধ বাধে। ৪০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আ্যাথেন্স 


পরাজিত হয়। পরে ৩৭১ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্বে থিব্‌স্‌ 


(Thebes) রাষ্ট্র ইপামিনগ্যাস ( Epaminondas, 
৮৫477 == = IE 


ইপামিনগ্যাসেব মৃত্যু 
আনুমানিক ৪১৮-৩৩২ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ )-এর নেতৃত্বে 
স্পাৰ্টাকে হারিয়ে দেয়। তার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
পরে ম্যাসিডন ( /[৪০০৭০৷৷) রাষ্ট্র গ্রভৃত ক্ষমতা! 
লাভ"-করে ৷ রাজ ফিলিপ ( Philip, ৩৮২-৩৩৩ 
খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন ৷ 
আলেকজাগার দু গ্রেট ( Alexander the 
Great, ৩৫৬-৩২৩ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ্দ ) তার পুত্ৰ । 


॥ আজেদক্জাগ্ডাক্েক্ দিখিজয় ৷৷ 
আলেকজাণ্ডার প্রায় সমস্ত গ্রীস জয় করে 


পারস্য জয় করেন। পারসিকরা আগে আযাথেন্দের 
সুন্দর মন্দিরটি পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল। তারই 
প্রতিশোধ হিসাবে তিনি পার্সেপোলিস নগরীর 
পারস্য সম্ৰাটের প্রাসাদকে অগ্নিদগ্ধ করেন । 

তিনি জেরুজালেম, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি 
দখল করে উত্তর ভারতে এলেন। পুরু নামে এক 
রাজ। তাকে প্রবল ভাবে বাধ! দিলেন ৷ যুদ্ধে 
পুরুর পরাজয় হল। অবশ্য, অনেক এঁতিহাসিক 
বলেন, পুরুর পরাজয় হয় নি। তার দ্বারা পরাজিত 
হয়েই আলেকজাগ্ডার ভারত ত্যাগ করেন ৷ 

সৈন্যবাহিনীসহ দেশে ফিরে যাবার সময় 
আলেকজাগার ব্যাবিলনে ভীষণ অসুস্থ হয়ে 
পড়েন ৷ ৩৪ বৎসর বয়সে সেখানেই তার মৃত্যু 
হয়। (এই অধ্যায়ের ‘ভারতবর্ষ অংশ দ্ৰষ্টব্য ৷ ) 

আলেকজাগ্ডারের মৃত্যুর পর রোমানর।. 
গ্রীসদেশ দখল করে । 
৷৷ প্ৰীসে নানা মলীম্বীর জন্ম ৷৷ 

রোমানদের গ্রীস অধিকারের পূর্বে সক্রেটিস 


(5০০7৪৮৪, ৪৬৯-৩৯৯ খ্ৰীষ্টপুৰ্বাৰ ), প্লেটো 
(18০, ৪২৭-৩৭৭ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ ), শ্যারিস্টটল 
Aristotle, ৩৮৪-৩২২ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ ) প্রভৃতি বহু 
মনীষীর উদ্ভব হয় । চ 
॥ প্ৰীলেল্ল স্নাশীনতা লাভ ॥ 

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুকীরা রোমান ৷ 


৮৫৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৭ সরল 


সাআজ্য জয় করলে গ্রীস তাদের অধিকারতুক্ত হয় 
গ্রীকরা মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে শেষ পর্যন্ত 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে । ইলল্যাণ্ডের 
মহারানী ভিক্টোরিয়ার পরামর্শে ডেনমার্কের 
রাজকুমারকে গ্রীকরা গ্রীসের সিংহাসনে বসায়। 
রাজার নাম হয় প্রথম জৰ্জ । প্রায় একশ’ বছরের 
কিছু বেশী সময় ধরে গ্রীসে রাজতন্ত্র চলবার পর 
১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্ৰতিষ্ঠিত হয়। পরে 
১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গ্রীসে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রীস নাৎসী জার্মানির 
অধিনায়ক হিটলারের অধীন হয়। যুদ্ধে নাৎসী 
জার্মানির পতন হলে গ্রীস পুনরায় স্বাধীন হয়। 


৷ প্ৰীসে প্ৰজাতজ্ৰেক্ল প্রতিষ্ঠা ॥ 


নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রীসে প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কনস্ট্যানটিনদ কারামানলিস 
১৯৮০ খ্রীষ্টান গ্রীসের প্রেসিডেন্ট হন প্রধানমন্ত্রী 
হন জর্জ র্যালিস ৷ 


গ্রীসের উত্তরে আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়| ও 
বুলগেরিয়া, পূর্বে তুরস্ক ও ইজিয়ান সাগর, দক্ষিণে 
ভূমধ্য সাগর এবং পশ্চিমে আইওনিয়ান সাগর। 
এর আয়তন ১,৩১,৯৮৬ বর্গ কিলোমিটার ; লোক- 
সংখ্য। ৯৫ লক্ষ (১৯৮০); রাজধানী আযাথেন্স। 


রোমান সাম্ৰাজ্য 
বর্তমানে রোম ইতালীর রাজধানী, একটি 
নগরী মাত্ৰ প্রাচীন কালে রোম সমগ্র ইতালি, 
ইউরোপ, আফ্ৰিক| ও এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃত 
আঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এক 
শক্তিশালী রোমান সাগ্রাজা স্থাপিত হয়। 
৷৷ ক্লোমস্ন্নে প্রতিষ্ঠা ॥ 


প্রবাদ এই যে, ইতালির ল্যাটিয়ামের পাহাড়ে 
রোমুলাস ও রেমাস নামে দুই ভাই নেকড়ে বাঘের 


দুধ খেয়ে বড় হয়ে ওঠে ৷ তাদের দ্বারাই রোম 
নগরী স্থাপিত হয়। রোমুলাস ও রেমাস বড় 
হয়ে দুজনেই রোমের সম্রাট হতে চান ৷ রেমাস 
নিহত হলে রোমুলাস (Romulus, রাজত্বকাল 
৭৫৩-৭১৬ খ্ৰীষ্টপূর্বাব্দ ) রোমের সম্রাট হন ৷ 


৷৷ ব্লোমে সাধাৰ্ণতনজ্ৰের্স সাপনা ॥ 


সপ্তম রোমান সম্রাট টারকুইনিয়াস স্বুপারবাস 
অত্যাচারী টারকুইন) সাভিয়াস টুলিয়াসকে হতা। 


We 


প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান 
করে সিংহাসন দখল করেন। ৫১০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দে 


টারকুইনের মৃত্যু হয়। তার পর রোমে সাধারণতন্ত 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


খ ৬১৭৫ /,/ 


>' ¢ 


॥ প্যা্রিসিস্বান্ন-প্রিবিক্সান্ন সহর্থ ॥ 


তখনকার দিনে রোমের উচ্চশ্রেণীর লোকদের 
বলা হত প্যাট্রদিয়ান এবং জনসাধারণকে বলা হত 
গ্লিবিয়ান। ক্রমাগত দু'শ বছরের সংঘর্ষের পর 
প্লিবিয়ানদের অভাব-অভিযোগ দূরীভূত হয়। 
প্লিবিয়ানর! সকল স্থযোগ-স্ুবিধার অধিকারা হয়। 


৮৫৭ 


১১১৯৯ 


২৯২ 


১১৯২ ২২১২২৯৬৩২৯১ ্‌ 
in ত পরও "রেস পু ? 
২ < AD 
২২২ কাণ এ রোমুলাস ও রেমাস ন 
॥ হানিবলে পন্দাজ 31 ক্রমে ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীস, সিরিয়া স্পেন, 


ভূমধ্যসাগনীয় অঞ্চলে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত মিশর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি রোমান সাস্রাজ্যের 
কার্থেজ নগরী ছিল ফিনিসিয়দের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ । অন্তৰ্ভুক্ত হয়। 
কার্থেজ দখলের জন্যে রোমকে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাতে 
হয়। এই যুদ্ধকে বলে পিউনিক যুদ্ধ৷ কার্থেজের 
বীর হামিলকারের পুত্র হানিবল ( Hannibal, TUE 
২৪৭-১৮২ গ্রীটপর্বা্দ) কার্থেজের নূতন ঘাটি স্পেন গু 
থেকে বেরিয়ে আল্পস পর্বত প্রার হন ও উত্তর 
ইতালি আক্রমণ করেন এবং ইতালির অধিকাংশ 
স্থান দখল করেন। পরে হানিবল কার্থেজ নগরী 
রক্ষার জন্যে সসৈন্য যাত্রা করেন। কিন্ত বীর 
রোমক সেনাপতি সিপিও ( 50/০) জামা র যুদ্ধে 
হানিবলকে পরাজিত করেন। হানিবল তারপর 
আত্মহত্যা| করেন । 


ন প্রোগ্রেসিভ 


॥ জুলিয়াস সীজাক॥ 

রোমে প্রচণ্ড রাজনৈতিক দলাদলি দেখা দিলে 
স্বল্প! সব ক্ষমতা দখল করলেন (৮২ খ্রীষ্টপূর্বা্দ )। 
তার পরে পম্পী ( Pompey, ১০৬-৪৮ খ্ীষ্টপূৰ্বাব্দ) 


জুলিয়াস সীজার 
ও জুলিয়াস সীজার ( Julius Caesar, ১০০-৪৪ 
পবা ) রোমের রাজনীতিক্ষেত্ৰে প্রাধান্য লাভ 
করেন। সেপ্টিমাস নামে জুলিয়াস সীজারের এক 
সৈনিকের দ্বারা পম্পী নিহত হলে সীজার রোমের 
সর্বেসর্ব। হন ৷ তিনি ছিলেন একজন বীর সেনাপতি । 
ফ্রান্স ও জার্মানির কতকাংশ তার দ্বারা অধিকৃত 
হয়। তিনি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৫৫ ও ৫৪ অন্দে দু'বার ব্রিটেন 
অভিযান করে ব্রিটেনকে রোমান সাআজ্যভুক্ত 
করেন। তিনি পশ্চিম এশিয়ার অনেক স্থানও 
জয় করেন। 
॥্নীজান্র বথ॥ ‘ 
সীজারের নেতৃত্বে রোমে সাধারণতস্ত্ৰের অবসান 
হয়ে একনায়ক-তগ্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তার মতে। 
বাগ্মী, প্রতিভাবান, উদার, শিক্ষিত বীর পুরুষ 


nS 


বুক অব নলেজ 


পৃথিবীতে বিরল । তিনি ক্যালেণ্ডারের সংস্কার 
করে সমগ্র মানব জাতির অশেষ উপকার করে 
গেছেন ৷ কিন্তু সেনেটের অনেক স্বার্থপর সদস্ত 
তার শাসন পছন্দ করতেন না। শেষ পর্যন্ত 
মাৰ্কাস ক্রটাস ( Marcus Brutus, ৮৫-৪২ 
খ্ৰীষ্টপূৰ্বাৰ্দ) ও কেয়াস কেসিয়াস (Caius Cassius) 


NAL মি 
170 


(Ah 
সীজারের হত্যাকাণ্ড 
"এর উদ্যোগে রোমান সেনেটের মধ্যেই সীজার 
ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন (৪৪ খ্ৰীষটাৰ্দের ১৫ই 
মার্চ )। 
॥ অগস্ভা৷সল ॥ 
সীজারের মৃত্তার পর রোমে সাধারণতস্ত্বে 
অস্তিত্ব রইল না। সীজারের ভাগিনেয় অক্টে- 
ভিয়ানাস অগস্টাস ( Caius Octavianus 
Augustus ৬৩ বীষ্টপূর্বাব্দ-১৪ খ্ৰীষ্টাব্দ ) রোমের 


ই তিহাস ৮৫১৯ 


সম্রাট হলেন। রোমে রাজতন্ত্র স্থাপিত হল। 
১২ বৎসর মার্ক আ্যান্টনি ও লেপিডাসের সঙ্গে 
একযোগে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন। 
পরে এক। রাজকার্ধ চালান। তার সময়ে কবি 
ভাজিল ( Virgil, ৭০-১৯ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ ), লিভি, 
হোরেস ( Horace, ৬৫-৮ খ্ীষ্টপূৰ্ৰ।ব্দ ৷, ওভিড 
(০9৮1৭, ৭৩ খ্ৰীষ্টপূৰাব্দ -১৮ খ্ৰীষ্টাব্দ প্ৰভৃতি মনীষী 


বর্তমান .ছিলেন। তার সময়েই যীশুখীষ্ট অবতীর্ণ 
হন। 
॥ নীল্লো ৷৷ এ 


অগস্টাসের পর অত্যাচারী ও নৃশংস সম্রাট 
নীরো (6০, ৩৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ ) সম্ৰাট্‌ হন। 


নীরো 
নীরোর নির্দেশে বহু লোককে হত্যা করা হয়। 
তার সময়েই রোমের প্রায় অর্ধেক আগুনে পুড়ে 
ধ্বংস হয়। 


॥ হাড়িিয়ান্ ৷৷ 

হাড়িয়ান ( Hadrian, ৭৬-১৩৮ খ্ৰী ) ছিলেন 
শাঙ্কিপ্ৰিয় রাজ।। তার আমলে প্রজারা সুখে 
শাস্তিতে বাস করতে পেরেছিল । 


॥ আযাণ্টোন্িস্মাস ॥ 

সম্ৰাট আন্টোনিয়াস ( Antonius, ৮৬" 
১৬১ খ্ৰী. ) ছিলেন প্রজাপালক, দয়ালু ও ধার্মিক 
সম্ৰাট ৷ তার আমলে রোমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


4৮ এ 
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হাড্ৰিয়ান 
প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তার সঙ্গে ভারত- 
সম্ৰাট, মহাপ্ৰাণ অশোকের তুলন! কর! হয়। 
॥ মাৰ্কাস অন্রেলিয়াস ॥ 
ধর্মভীরু জ্ঞানী সম্রাট. মাৰ্কাস অৱেলিয়াস 
( Marcus Aurelius, ১২০-১৮৭ খ্ৰী. ) শান্তিতে 
রাজত্ব করতে পারেন নি। ভার সময়ে প্রচণ্ড 


মার্কাস অরেলিয়াম 
ভূমিকম্পে, ছুভিক্ষে ও মহামারীতে বহু লোক মারা 
যায়। প্রজার! মনে করল, দেবতাদের কোপে ওই 


বিপর্যয় ঘটেছে। তারা দেবতাকে তুষ্ট করছে 
্রষ্টানদের উপর অত্যাচার শুরু করে । 
॥ডাইতনল্লিস্শান্ন ৷ 

সম্ৰাট, ডাইঅক্রিশান ( Diocletian, ২৪৫- 
৩১৩ খ্ৰী. )-এর আমলে খ্ৰীষ্টানদের সঙ্গে বিরোধ 
চরমে'ওঠে। ডাইঅক্লিশান সকলের প্রতি আদেশ 
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করলেন, তার পূজা করতে হবে। স্রীষ্টানরা' নবোন্সেষ' ) ইতালিতেই প্রথম আরম্ভ হয়। এই 


রাজী হল না। ফলে হাজার হাজার খ্ৰীষ্টান 
নিহত হল ৷ 
॥ কুনস্টানডাইন ৷৷ ৰ ৩2 
কনস্টানটাইন ( Constantine, ২৭২-৩৩৭ 
খ্ৰী. ) সম্ৰাট্‌ হয়ে খ্ৰীষ্টানদের অভয় দিয়ে জানালেন, 
কাউকে হত্যা করা হবে ন| ৷ তিনি নিজেও পরে 
খ্ৰীষ্টান হন তিনি কৃষ্ণ সাগরের তীরস্থ বাই- 
জ্যানটিয়াম (85581)0180)শহরে রোম-সাআজ্যের 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করলেন ৷ তার নামানুযায়ী 
বাইজানটিয়ামের নাম হল কনস্টানটিনোপল 
( Constantinople ) । তিনি শাসনকাধের 
স্থবিধার জন্যে বিরাট রোমান সাত্রাজ্যকে ছু-ভাগে 
ভাগ করলেন। রোম হল পশ্চিম রোমান 
সাত্রাজোর রাজধানী, কনস্টানটিনোপল হুল পূর্ব 
রোমান সাআাজ্যের রাজধানী ৷ এর ফলে রোমান 
সাআজোর পতন শুরু হল । রং 
৷৷ ক্লোমান সাম্রাজ্যের পতন ৷৷ &*$ 
ফ্রাঙ্ক, ভ্যাগ্ডাল, গথ, ভিসিগথ, লম্বাৰ্ড, 
আযাঙ্গল, স্যাক্সন প্রভৃতি উপজাতির লোকের! দিকে 
দিকে আক্রমণ শুরু করে আধিপত্য বিস্তার করতে 
থাকল। ফ্রাঙ্কর৷ ফ্রান্স জয় করল, ভ্যাণ্ডালরা 
স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা জয় করে নিল এবং 
আ্যাঙ্গল ও স্তাক্সনর! হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও 
ইংল্যাণ্ড অধিকার করল। এর ফলে ফ্রান্স, স্পেন, 
হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ড রোমান সাআজ্য 
থেকে বেরিয়ে গেল । ভিসিগথদের রাজ! আলারিক 
৪১০ খ্ৰীষ্টাব্দে রোম নগরী ধ্বংস করলেন। শেষ 
পৰ্যন্ত রোমানদের অধিকারে থাকল শুধু ইতালি ৷ 


ইতালি 


'রেনেসাস' ( Renaissance বা 'জ্ঞানের 


যুগে কবি আলিঘিয়েরি দাস্তে ( Alighieri 
Dante, ১২৬৫-১৩২১ শ্রী.) পেত্রার্ক (Francesco 


লিওনার্দো দা ভিঙ্গি 
Petrarch, ১৩৭৪-৭৪ খ্ৰী. ), বোকাচিও ( Gio- 


vanni Boccaccio, ১৩১৩-৭৫ খ্ৰী. ), লিওনার্দো 
দ| ভিন্সি (Leonardo da Vinci, ১৪৫২-১৫১৯ 
শ্রী.) মাইকেল আঢযাঞ্জেলে| ( Michelangelo 


Buonarroti, ১৪৭৫-১৫৬৪ খ্ৰী’), র্যাফেল 
( Raphael, ১৪৮৩-১৫২০ খ্ৰী.) প্রভৃতি মনীষীর 
আবির্ভাব হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইতালির 
নগরগুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটলেও দেখে রাজনৈতিক 
একতার অতাব ছিল । 


ইতিহাস ৮৬১ 


৷ লিভ্ভিল্স অন্নীশ্শীৰ্ল চেষ্টা প্রক্যবদ্ধ ম্যানা 


ইতালির স্ষ্টি ॥ 


সম্ৰাট্‌ নেপোলিয়ন ইতালি জয় করে সার। 1, 
দেশকে রাজনৈতিক দিক্‌ দিয়ে একতাবদ্ধ করবার 1771 
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কাভুর 
॥ বেনিটো৷ সুসোলিনী ৷৷ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে বেনিটো 
মুসোলিনী ( Benito Mussolini, ১৮৮৩-১৯৪৫ 
খ্ৰী) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধফেরত সৈনিকদের 


গ্যারিবন্ডি 


চেষ্টা কবেন কিন্তু তার প্রয়াস ফলপ্রস্থ হল ন| ৷ 
শেষে মাৎসিনি ( Guiseppe Mazzini, ১৮০৫- 


১৮৭২ খ্ৰী. ), গ্যারিবল্ডি (Guiseppe Garibaldi, 
১৮০৭-১৮৮২ খ্ৰী.) ও কাভুর (Camillo Benso di 
Cavour, ১৮১৭-১৮৬১ খ্ৰী. )--এই তিনজন 
মনীষার প্রয়াসে ইতালী এঁকাবদ্ধ হয়। 
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৮৬২ 
লজ 


নিয়ে ফ্যাসিস্ট দল নামে এক শক্তিশালী দল গঠন 


করলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী প্রধান মন্ত্রী 
এবং পরে ইতালির সর্বাধিনায়ক হুলেন। তার 
উপাধি হল “ইল ছুচে? (]] Duce ) | 


॥ দ্বিতীয় বিশ্বহ্দ্ৰে জাৰ্মানির পক্ষে 

ইতালির যোগদান ৷ 

ইতালি আবিসিনিয়| (ইথিওপিয়া) দখল 
করেছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালি জার্মানির পক্ষে 
যোগ দিলে ইংরেজরা! ইতালির শক্ত হয়ে দাড়ায় । 
॥ ইংরেজেরা আবিসিনিয়। থেকে ইতালীয়দের 
বিতাড়িত করে। ইতালি গ্রীস আক্রমণ করেছিল 
কিন্তু গ্রীসের হাতে ভীষণ ভাবে পর্যুদস্ত হয় Ty 
জার্মান সৈন্যের! ইতালীয়দের রক্ষা করে॥ টি 


॥ ন্ুসলোোলিনী নিহত ৷৷ 

ইতালি আক্ৰান্ত হলে জনসাধারণের চাপে 
পড়ে মুসোলিনী পদত্যাগ করেন ৷ মার্শাল বদোলিও 
( Marshal Pietro Badoglio, ১৮৭১ ১৯৫৬ 
খ্ৰী. ) মুসোলিনীকে বন্দী করেন, নূতন মন্ত্রিসভা 
গঠন করেন ও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। 

১৯৪৫ শ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী স্ুইটজারল্যাণ্ডে 
পলায়ন করতে গেলে ইতালীয় পার্টিজান দলের 
লোক তাকে গুলি করে ও পুড়িয়ে মারে। 

ইতালির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল সিংহাসন 
ত্যাগ করেন ৷ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালিতে প্রজাতন্ত্র 
ঘোষিত হয়। ফ্যাসিস্ট দল পুনৰ্গঠন নিষিদ্ধ হয়েছে। 
রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের বংশধরগণ সর্বপ্রকার ৰ 
অধিকার থেকে চ্যুত হয়েছেন । 

ইতালির আয়তন ৩,০১,২৪৫ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্য| ৫,৭০,০০,০০০ ( ১৯৮ ); রাজধানী 
রোম । 


॥ ইংল্যাণু ॥ 

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইংল্যাণ্ডের 
নাম ছিল ব্ৰিটেন ৷ অধিবাসীদের বলা হত ব্রিটন। 
জুলিয়াস সীজার গল বা ফ্রান্স থেকে যাত্রা করে 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৫৫ অন্দে রোমান সৈন্যদের নিয়ে ব্রিটেনে 
গিয়ে হাজির হলেন ৷ ব্রিটনরা হেরে গেলেও বশ্যতা 
স্বীকার করল ন| ৷ জুলিয়াস সীজার গলে ফিরে 
গেলেন । পর বৎসরে সীজার বহু সৈন্যসামস্ত নিয়ে 
ব্রিটেন আক্রমণ করলেন। ব্রিটেন হেরে গেল। 
ব্রিটনদের কাছ থেকে অনেক কর ও উপঢৌকন 
নিয়ে তিনি পুনরায় গলে ফিরে এলেন ৷ 
৷৷ ত্ৰিটেলে ল্লোমান্ন আধিপত্য || 


সীজারের ব্রিটেন আক্রমণের প্রায় একশ’ 
বছর পরে ৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্।ট্‌ ক্লডিয়াস (Claudius 
১০ শ্রীষটপূর্বাব্-৫৪ খ্ৰীষ্টাব্দ ) বিপুল সৈন্যবাহিনী 
পাঠিয়ে ব্রিটেন দখল করে নিলেন। এর পর 
রোমানরা! প্রায় চারশ’ বছর ব্রিটেনে রাজত্ব করে। 
॥ ইংল্যাণ্ড ও ইংল্লেজ নামেন সুচি ৷ 


স্ষটল্যাও থেকে পিষ্ট, স্কট ও জাৰ্মানি থেকে 


আ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, জুট প্রভৃতি বর্বর জাতির লোকের! 
ব্রিটেনে এসে ব্রিটনদের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু 
করল। আ্যাঙ্গল ও স্যাক্সনৱাই ব্রিটেনের বেশির 
ভাগ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করল। তাদের 
নাম থেকে দেশের নাম হল ইংল্যাণ্ড ও অধিবাসী- 
দের নাম হল ইংরেজ । 


॥ আলফ্রেড ও ক্যানিউউ 


প্রাচীন কালের রাজ। আলফ্ৰেড ( Alfred 
the Great, ৮৪৯-৯৯ শ্রী.) ডেনমার্কের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করে শেষ পৰ্যন্ত জয়ী হন। কিন্তু তার পরে 
ডেনমার্কের বাজাই ইংল্যাণ্ড জয় করেন ৷ ইংল্যাণ্ডের 
ডেন রাজাদের মধ্যে ক্যানিউট ( Canute, ৯৯৫- 
১০৩৫ খ্ৰী. ) প্রসিদ্ধ । 


॥ লিজস্শী উইলিস্্রাক্ম ও দ্বিতীস্ন হেনব্রী ॥ 

ফ্রান্সের উত্তর উপকূলের নরম্যাণ্ডির রাজা! 
প্রথম উইলিয়াম ব| বিজয়ী উইলিয়াম (William, 
I, the Conqueror, ১৭২৭-৮৭ খ্ৰী. ) ইংল্যাণ্ডের 
আংলো স্থাক্সন রাজ। হ্যারজ্ড ( Harold, ১০২২- 
১০৬৬ খ্ৰী )-কে পরাজিত করে ইংল্যাণ্ড ও নরম্যাণ্ডি 
দুটো দেশেই রাজহ করতে থাকেন। তার পরে 
দ্বিতীয় হেনরী ( Henry I], ১১৩৩-১১৮৯ শ্রী) 


৮৬৩ 


রাজ! হন ৷ তার সময়ে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ 
টমাস বেকেট ( Thomas Becket,' ১১১৮-৭০ 
খ্ৰী. ) ধর্মীয় ব্যাপারে বিরোধিত! করে নিহত হন । 
৷৷ প্ৰথম ল্িচার্ড॥ 

দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র প্রথম রিচার্ড ( Richard 
I, The Lion-hearted, ১১৫৭-৯৯ খ্ৰী) ক্রুসেডে 
অর্থাৎ ধৰ্মযুদ্ধে মুসলমানদের মিকে প্রচণ্ড শক্তিতে 
যুদ্ধ করেন। 


॥ ম্যাগনা কা ৷ 


হাযির এ খাত সা 
১১৬৭-১২১৬ শ্রী.) সিংহাসনে বসেন। জনের 
অত্যাচারে বিব্রত হয়ে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত 
সম্প্রদায় এক হয়ে রাজাকে ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই 
১188১88০188 (রাজ! 


HG ar tener 


সাইমন ডি মণ্টফোট 
জন নিরক্ষর ছিলেন) রাজী করিয়ে লিলেন যে 
প্রজাদের উপর সুবিচার করা হবে। পরে জন 
সেই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী কাজ করতে অসম্মত হলে 


৮৬৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


অভিজাত সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করলেন। এক বৎসর যুদ্ধ চলার পর জন একদিন 
মারা গেলেন। 
॥ তুতীয় হেনল্লী ৷ 

জনের মৃত্যুর পর তার ছেলে তৃতীয় হেনরী 
( Henry IIL, ১২০৭-১২৭২ শ্রী-)-র আমলে 
হাউপ অব কমন্স বা গণপ্রতিনিধি সভার (পার্লা- 
মেন্টের ) প্রবর্তন হয়। তার রাজত্বকাল সাইমন 
ডি মন্টফোর্ট ( Simon de Montfort, ১২০৮- 
১২৬৫ শ্রী.) নামে এক বিশিষ্ট রাজনীতিকের জন্তে 
স্মরণীয় হয়ে আছে। হাউস অব কমনসের প্রতিষ্ঠা 
তার চেষ্টাতেই হয়৷ 


॥ প্রথম এডণডস্নাৰ্ভ ॥ 


তৃতীয় হেনরীর পরে তার পুত্র প্রথম এডওয়ার্ড 
(Edward ], ১২৩৯-১৩০৭ খ্ৰী.) পার্লামেন্টের 


উন্নতি সাধন করেন ৷ তিনি ওয়েলস রাজ্যকে 
ইংল্যাণ্ডের অন্তৰ্ভুক্ত করেন ৷ 1 টু 
॥ দ্বিভীস্ন এড ওয়াৰ্ড | চি 


প্রথম এডওয়ার্ডের পর তার পুত্র দ্বিতীয় 
এডওয়ার্ড (Edward I], ১২৮৪-১৩২৭ খ্ৰী.) 


ছিলেন অপদার্থ রাজা ৷ তিনি নিহত হন ৷ 
॥ তৃতীয় এডশুয্সাড ॥ 


দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র তৃতীয় এডওয়ার্ড 
( Edward III, ১৩১২-৭৭ শ্রী.) ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
রাজ! হন। তার সময়ে ফ্রান্সের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ চলে ষষ্ঠ হেনরীর 
রাজহকাল পর্যন্ত । শেষ পর্যস্ত ফ্রান্স ইংরেজের 
হাতছাড়া হয়ে যায়। 


/ 


ff 
টি 


/A 


) 
ৰ 
A 


॥ল্যাক প্ৰিন্স ॥ 


তৃতীয় এডওয়ার্ডের বড় ছেলে কালে! রঙের 
বর্ম পরতেন বলে ব্রাক প্ৰিন্স ( ১৩৪০-১৩৭৬ খ্ৰী. ) 
নামে খ্যাত ছিলেন। 
-================= 


শতবর্ষের যুদ্ধে তিনি খুব 


দ্বিতীয় রিচার্ড 


|[নের কামপুচিয়ার ) অবস্থিত প্রাচীন অতি বিস্ময়কর 


বিষ্ণুমন্দির আগ্োরভাটের বুদ্ধমুতি 


আস্কোরভাটের বুদ্ধমূতি 


পুরপচ্ঠায় যে বিরাট বুদ্ধমূত্তি দেখা যাচ্ছে, তা 
আঙ্কোরভাটের একাংশে বিদ্যমান ৷ ৮০০ থেকে ১২০০ 
খণঁষ্ট।ব্দ পর্যন্ত সময়ে খূমের সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে 
উঠোহল॥ লাওস, ব্ৰহ্মদেশ ও ভিয়েতনামের খ্‌মের 
শাসকেরা এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ৷ তার মধ্যস্থলে 
ছিল কাণ্বোডিয়া । কাম্বোডিয়ায় হিন্দু সভ্যতা বিদ্যমান 
ছিল ৷ রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মন: বা সূর্যবর্মী (১১১২-- 
১১৫২ খন") যে বিশাল মান্দিরের নির্মনণকার্য শুরু করেন 
ও তাঁর ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী ধরণীন্দ্র বর্মন (১১৫২- 
১১৮১ খন-)-এর আমলে সেই কার্য শেষ হয়। তারই 
নাম আধ্কোরভ।ট বা অজ্কোরভাট ( ওঙকারধাম ) । এত 
বড় মান্দর পৃথিবীতে আর নেই । ৯১৪৪ মিটার দৰ“ 
স্থানের চারিদিকে প্রাচীর অবস্থিত। এই স্থানে বহ: ছোট 
বড় মান্দর বিদ্যমান । আঙ্কোরভাট নিমা্ণের ৩০০ বৎসর 
পরে মদ্দিরসমেত স্থানাট অজ্ঞাত কারণে পরিতান্ত 
হয়। ফরাসী প্র্নতান্তিক Henry Moubhout এই জঙ্গলে 
ঢাকা স্থান ও মন্দির আবিৎ্কার করেন। ৪৮২৮ বৰ্গ 
(কিলোমিটার স্থানের দ:ভে'দ্য জঙ্গল পরিষ্কার করা হলে 
আ্কোরভাট বর্তমান জগতের দর্শকদের দেখার সুযোগ 
হয়। 

আহ্কোরভাট প্রধানতঃ বিক্,মন্দির হলেও পরবতাঁ 
কালে তাতে বৌদ্ধ প্রভাব পড়ে । এখানে বহ; বুদ্ধমৃর্তি 
বতমান । 


ৰি মা 35:31. ২. 


বীরত্বের পরিচয় দেন ৷ ব্ল্যাক প্রিন্সের পর তার 
পুত্র দ্বিতীয় রিচার্ড ( Richard [[, ১৩৬৭-১৪০০ 
খ্ৰী.) রাজা হন। 


॥ নোমান অব আসান ॥ 

রাজা পঞ্চম হেনরী ( Henry ৬, ১৩৮৭- 
১৪২২ শ্রী.) এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়লাভ করেন । 
তার পরে তার পুত্র ষষ্ঠ হেনরী ( Henry VI, 
১৪২১-৭৭ খ্ৰী.) রাজ! হন ৷ 

ফরাসীর! একটার পর একট! যুদ্ধে যখন 
ইংরেজদের দ্বারা পরাজিত হচ্ছিল তখন যোয়ান 
অব আর্ক ( Joan of Arce— Jeanne ৫১ Arc, 


১৪১২-৩১ খ্ৰী. ) নামে এক গ্রাম্য বালিকা ফরাসী 


ৰু 


৮ ৰ fA 


শ্থেতবর্ণ অশ্বে আক্লঢ়া ঘোয়ান অব আৰ্ক 
সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করে। 
শেষে নিষ্ঠুর ইংরেজরা ঠাকে ডাইনী বলে মিথ্য। 
অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মারে ৷ 


॥ সপ্তম হেনব্রী ॥ 

ষষ্ঠ হেনরীর পর চতুর্থ এডওয়ার্ড ( Edward 
IV, ১৪৪২-৮৩ খ্ৰী. ) রাজা হন ৷ তার পরে রাজা 
হন টিউডর বংশের প্রবর্তক সপ্তম হেনরী ( Henry 
VI, ১৪৫৭-১৫০৯ খ্ৰী. ) ৷ 

তিনি তৃতীয় রিচার্ড ( Richard II, ১৪৫২- 
৮৫ খ্ৰী.)-কে বসওয়ার্থের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করেন ৷ গোলাপের যুদ্ধ (Wars of the Roses, 
১৪৫৫-১৪৮৫ খ্ৰী.) তার সময়ে শেষ হয়। 


॥ অষ্টম হেনৰ্রী ৷৷ 


সপ্তম হেনরীর পর অষ্টম হেনরী ( Henry 
VII, ১৪৯১-১৫৪৭ খ্ৰী.) রাজ! হন ৷ তার সময়ে 


অষ্টম হেনরী 
মার্টিন লুখার ( Martin Luther, ১৪৮৩-১৫৪৬ 
খ্ৰী. ) দ্বারা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠ। হয়। 
পোপের অন্ুরক্ত ব্যক্তিরা রোমান ক্যাথলিক নামে 
অভিহিত হল । কান্ডিনাল উলসে (Cardinal 

“Wolsey, ১৪৭৫-১৫৩০ শ্রী.) তার প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন। 


প্রোশ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


) সিংহাসনে আরোহণ 


5? 


॥ প্রথম সেন্রী ॥ ৰ 

অষ্টম হেনরীর পর তার পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড 
( Edwatd VI, ১৫৩৭-১৫৫৩ শ্রী-) রাজা হন ৷ 
তারপর বড় মেয়ে প্রথম মেরী (Mary ], ১৫০৬- 
৫৮ শ্রী.) রানী হন। তিনি ছিলেন রোমান 
ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী । তার সময়ে হি 


প্রোটেস্ট্যান্টকে হত্যা কর! হয়। রানী মেরী স্ট,য়ার্ট ( Mary Stuart, ১৫৪২-৮৭ 
॥ প্রথম এলিজাবেথ ৷৷ রী )-কে প্রণাদণ্ডে দণ্ডিত করেন ৷ স্পেনের রাজা 

প্রথম মেগীর পর অষ্টম হেনরীর ছোট মেয়ে Ww Sate. 2 
প্রথম এলিজাবেথ ( Elijabeth 1, ১৫৩৩-১৬০৩ 4 0 AAS LLG 
৮ ০ 6 মা... AY 


AA 


ih 


2 দ্বিতীয় ফিলিপ 


দ্বিতীয় ফিলিপ ( Philip I[, ১৫২৭-৯৮ খ্ৰী. ) এক 
বিশাল নৌবহর স্পেনিশ আৰ্মাড| ( Spanish 


৮৬৭ 


Armada ) নিয়ে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করতে যাত্রা 
করল। প্রধানতঃ ভীষণ ঝড় ওঠায় স্পেনিশ্‌ 
আমাড৷| ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, বহু জাহাজ ধ্বংস হল। 
ফ্রান্সিস ড্রেক ( Francis Drake, ১৫৪০-৯৬ শ্রী.) 
ছিলেন ইংরেজ পক্ষে সুযোগ্য সেনাপতি । রানী 
এলিজাবেথের আমলে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যের 
প্রভৃত শ্ৰীবৃদ্ধি হয়। শেক্সপীয়ার ( William 


Shakespeare, ১৫৬৪-১৬১৬ খ্ৰী )তার আমলের 
লোক। 


৷৷ প্ৰথম চাৰ্লস ॥ 

রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর মেরী স্টুয়াৰ্টের 
ছেলে প্রথম জেমস (]91765 ], ১৫৬৬-১৬২৫ খ্ৰী.) 
রাজ! হন ৷ ার পরে তার পুত্র প্রথম চার্লস 


( Charles I ১৬০০-৪৯ খ্ৰী.) রাজা হুন। 
অলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell, 


প্রথম জেমস 


এল 


যী 


৮৮১৫৬, 


১৫৯৯-১৬৫৮ শ্রী, )-এর নেতৃত্বে রাজার বিরুদ্ধে 


গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ছ বছর যুদ্ধ চলার পর প্রথম 
চাৰ্লস পরাজিত হন ৷ রাজা চার্লসের শিরশ্ছেদ 
হয়। 


৮৬৮ 


প্রোগ্রোসিভ বুক অব নলেজ 


অলিভার ক্রমওয়েল 
৷৷ স্লক্ত্পাতহীন গৌল্পবস্ত্র বিলৰ ॥ 
ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর প্রথম চার্লসের পুত্র 


দ্বিতীয় চার্লস ( Charles IL ১৬৩০-৮৫ শ্রী. ). 
রাজ। হন ৷ দ্বিতীয় চার্লসের পর দ্বিতীয় জেমস 
( James II, ১৬৩৩-১৭০১ গ্রী.) রাজা হন ৷ এক 
'রক্তপাতহীন গৌরবময় বিপ্লবের ফলে তিনি দেশ 
ত্যাগ করেন। হুল্যাণ্ডের অরেঞ্জ-বংশীয় রাজ! 
উইলিয়ামকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসানো হল। 
তিনি তৃতীয় উইলিয়াম ( William [[], ১৬৫০- 
১৭০২ খ্ৰী. নাম নিয়ে রাজত্ব করতে থাকেন ৷ 


॥ ক্লানা আ্যান ॥ $ 

তৃতীয় উইলিয়ামের পর দ্বিতীয় জেমসের কন্যা 
রানী আন (Queen Anne, ১৬৬৫-১৭১৪ খ্ৰী.) 
সিং সনে বসেন। তার রাজত্বকালে স্থুইফট, পোপ, 
আযাডিসন, স্টীল, ডিফো, নিউটন, রেল, ভ্যানক্র, 
ডিউক অব মার্লবরো! প্রভৃতি মনীযীর উদ্ভব হয়। 


॥ইগুল্যাণ্ডে হ্যান্োভাল্ল আহন্পেল্ 
ক্লাজ্ ৷৷ 

রানী আযানের পর ইংল্যাণ্ডেজাৰ্মানির হযানোভার 
রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। প্রথম জর্জ 
(George I. ১৬৬০-১৭২৭ শ্রী.) ইংল্যাণ্ডের 
সিংহাসনে বসেন ৷ দ্বিতীয় জর্জ ( George ]], 
১৬৮৩-১৭৬০ খ্ৰী. ) তাঁর পরে রাজা হন। সেই 
সময়কার ওয়ালপোল ( Robert Walpole, 
১৬৭৬-১৭৪৫ শ্রী. ) ইংল্যাণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী । 


বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌ উইলিয়াম পিট ( William 


উইলিয়াম পিট ( বড় পিট ) 
Pitt, The Elder Pitt. ১৭০৮-১৭৭৮ খ্ৰী.) 
সেই সময়কার লোক । 
দ্বিতীয় জর্জের মৃত্যুর পর রাজা হন তৃতীয় জর্জ 
( George IIL, ১৭৩৮-১৮২০ খ্ৰী.) তিনি ছিলেন 


স্বেচ্ছাচারী রাজা। ত্র সময়ে পলাশীর যুদ্ধে 
ভারত ইংরেজের অধীন হয় ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
স্বাধীন হয়। 


৷ নেলসন গু ডিউক অল গুক্সেজিহ উন্ন ৷৷ 
ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব হওয়ার ‘কণ পরে ০7:71 


ইতিহাস ত 


লিয়নের অভ্যুত্থান ঘটে। ভাইকাউণ্ট হোরেসিও ৷৷ মহাক্স।৷শী ভিক্টরোল্রিস্ম। ৷ 

নেলসন (Viscount Horatio Nelson, ১৭৫৮- মহারানী ভিক্টোরিয়! ( Queen Victoria, 
১৮০৫ খ্ৰী. ) ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট ১৮৩৭-১৯০১ খ্ৰী.) চৌষট বংসর রাজত্ব করেন। 
নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। ডিউক অব তার সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে 


২ 
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রণ ৰ 

মহারানী ভিক্টোরিয়া 
ইংল্যাণ্ড সরাসরি ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করে । 
প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি ( Benjamine Disraeli 


01 


নেলধন 


ডিউক অব ওয়েলিংটন ৫, / 
১৮৫২ শ্রী ) ওয়াটালুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাস্ত 


কি 
ভিজবেলি 
করেন । 


Beaconsfield. ১৮৪-১৮৮১ খ্ৰী. ) ও গ্্যাডস্টোন 


৮৭৫০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


গ্াডস্টোন 
( Gladstone, ১৮০৯-১৮৯৮ খ্ৰী. ) সময়ের 
লোক । পতি 
॥ সপ্তম এড গুস্বার্ড ও শম জ 


মহারানী ভিক্টোরিয়ার পর তার হোৱ পুত্র 
সপ্তম এডওয়ার্ড ( Edward VIL, ১৮৪১-১৯১০ 
খ্ৰী.) রাজা হুন ৷ তার পরে ভিক্টোরিয়া মধ্যম 


পুত্র পঞ্চম জর্জ ( Geor৪e V, ১৮৬৫-১৯৩৬ খ্ৰী. ) 
রাজা হন ভার সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত 
হয়৷ ছিৰি 


ডি 28 


॥ সুষ্ঠ জৰ্জ ৷৷ 
পঞ্চম জর্জের পর অষ্টম এডওয়ার্ড ( Edward 


VII, ১৮৯৪-১৯৭২ খ্ৰী. ) ইংল্যাণ্ডের রাজা হুন । 
কিন্তু বিবাহ সম্পৰ্কিত ব্যাপারে পদত্যাগ করেম। 


রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ 


ইতিহাস ৮৭১ 


তারপরে ষষ্ঠ জর্জ ( George V1, ১৯৩৯-১৯৪৫ চার্চিল ( Winston Churchill, ১৮৭৫- 
শ্রী.) রাজ। হন ৷ তার সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়। ১৯৬৫ খ্ৰী.) 

তার সময়কার বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী স্টযানলি বলডুইন ॥দ্বিতীন্ম এলিজাবেখ ৷৷ 

( Stanely Baldwin, ১৮৬৭-১৯৪৭ খ্ৰী.) ও রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠা কন্যা 


এলিজাবেথ ( Elizabeth I[, জন্ম ১৯২৬ শ্রী.) 
সিংহাসনে বসেন ৷ তার সময়ে প্রধানমন্ত্রী আ্যাটলি 


(Attlee, ১৮৮৩-১৯৬৭ খী.)-র উদ্যোগে ভারত 


পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী 


স্বাধীন হয়। তার পরে হ্থারল্ড ম্যাকমিলান প্রধান- 


মন্ত্ৰী হন তার পরে মার্গারেট থ্যাচার Margaret 
Thatcher, জন্ম ১৯২৫ খ্ৰী. ) প্রধানমন্ত্রী হন! 


হৃারল্ড ম্যাকমিলান 


৮৭২ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
শ্স্সস্্্্্লললললজ 


আয়ারল্যাণ্ড 

আয়ারল্যাণ্ড পূর্বে ইংল্যাণ্ডের অধীন ছিল। 
আয়ারল্যাগুবাসীরা স্বাধীন হবার জন্যে বহু দিন 
ধরে আন্দোলন চালায়। ইংরেজরা নানাভাবে 
নানা সময়ে সেই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে। 
ইংরেজরা আয়ারল্যাগুকে নানা সুযোগ সুবিধা 
দিয়ে শান্ত করতে চায়। কিন্তু আইরিশরা তাতে 
সন্তুষ্ট না! হয়ে শেষ পর্যন্ত সিন ফিন ( Sinn Fein ) 
দল গড়ে তীত্র আন্দোলন চালাতে থাকেন। 
সিন ফিন একটা আইরিশ কথা ৷ এর অর্থ, আমরা 
আলাদ! থাকব ৷ 
॥ ডি ভ্যালেকা। ৷৷ 

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিন ফিন দল প্রচণ্ড ভাবে 
বিদ্রোহ করে। ডি ভ্যালেরা (Emmon De 
Valera, ১৮৮২-১৯৭৫ খ্ৰী. ) বিদ্রোহের নেতৃত্ব 


ডি ভ্যালেরা 


করতে থাকেন ৷ শেষ পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন 
হয়। তবে আয়ারল্যাণ্ড দ্বিধাবিভক্ত হয়। শুধু 
দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন হয়। দু'বার রাষ্ট্রপতি হন 
ডি ভ্যালের| উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও আলস্টারের 
অধিকাংশ এখনও গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড আইরিশ রিপাবলিক নামে 
খ্যাত। দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড বা আইরিশ রিপাব- 
লিকের আয়তন ৬৮,৮৯৩ বর্গ কিলোমিটার ; জন- 
সংখ্যা ৩০,৩০,০০০ (১৯৭৩); রাজধানী ডাবলিন। 


স্কটল্যাণ্ড 
বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও স্কট- 
ল্যাণ্ডের সম্মিলিত নাম গ্ৰেট ব্ৰিটেন স্কটল্যাণ্ড 
বহু কাল ধরে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা 
বজায় রাখতে চেষ্ট৷ করেছে। ইংল্যাণ্ডের অধীন 
হওয়ার আগে স্কটল্যাণ্ডে অনেক রাজ! বিভিন্ন সময়ে 
রাজত্ব করেছেন। 


৷৷ ভইলিস্নাম শসফ্নালেস ॥ 


স্বটল্যাণ্ডের ইতিহাসে বহু বীর যোদ্ধার নাম 
পাওয়া যায়, উইলিয়ম ওয়ালেস ( William 
Wallace, ১২৭০-১৩০৫ শ্রী.) ১২৯৭ খ্রীষ্টাবে 
স্টালিং ব্রিজের যুদ্ধে ইংরেজদের হারিয়ে দেন। 
অবশ্য, এক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় ধর! পড়ে 
ইংরেজদের দ্বার! নিষ্ঠুরভাৰে নিহত হুন ৷ 
॥ ল্পবা্ট ক্রুশ ৷৷ 

স্কটদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে নাম স্মরণীয় 
হয়ে আছে ত! স্কটবীর রবার্ট ক্রম ( Robert 
Bruce, ১২৭৪-১৩২৯ খ্ৰী. ) তিনি প্রায় সারা 
জীবন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ইংরেজরা 
ব্যানকবানের যুদ্ধে পরাজিত হয়। ক্রস স্কটল্যাণ্ডের 
প্রথম স্বাধীন রাজ। হন। তারপর প্রায় তিনশ 
বছর ধরে স্কটর! নানাভাবে ইংরেজদের বিরোধিতা 


ইতিহাস ৮৭৩ 


রবাট ক্রস 
করে এসেছে। 
রানী আনের সময়ে ঠিক হয়, স্কটল্যাণ্ড ও 
ইংল্যাণ্ড একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেই থেকে 
স্ষটল্যাণ্ড গ্রেট ব্রিটেনের একটি অংশ। ইংল্যাণ্ড, 


উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড নিয়ে গ্ৰেটব্ৰিটেন 
যুক্তরাজ্য ( United Kingdom )। এর 
আয়তন ২,৪৪,০৩০ বর্গ-কিলোমিটার ; জনসংখ্য। 
৫,৫৯,৩০,০০০ ( ১৯৭৬ ); রাজধানী লণ্ডন ৷ 


‘+ তি 
< 


পূৰ্বে ফ্রান্স রোমানদের অধীনে ছিল, সেই সময়ে 
ফ্রান্সের নাম ছিল গল ( Gaul ) ৷ রোমান 
সাত্রাজ্যের পতন ঘটলে খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে 
ফ্রাঙ্ক জাতির মেরোভিজ্লিয়ান রাজা ক্লোভিস 
( 01০৮15, ৪৬৫-৫১১ খ্ৰী.) গলের অধিকাংশ ও 


অন্যান্য স্থানে সাআরাজা বিস্তার করেন ৷ ফ্ৰাঙ্ক নাম 
থেকে ফ্রান্স ( France ) নামের উৎপত্তি । 
॥স্পার্লাঙ্সেন্ন ॥ 

কার্লোভিঞ্জি বংশের চার্লস মার্টেল (Charles 
Martel, ৬৮৯-৭৪১ শ্রী.) ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ 


শালামেন 
ফ্ৰান্সে টুরস যুদ্ধক্ষেত্রে স্পেনের আরবদের পরাজিত 


করেন। তার পরে শার্লামেন বা! চার্লস দ্য গ্রেট 
( Charlemagne or Charles the Great) 
গল, ইতালি, স্পেন ও জার্মানির অধিকাংশ জয় 
করে এক বিরাট সাআজ্যের অধীশ্বর হন । 

১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্ৰান্সে ভ্যালয় ( Valois ) 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় । এই সময়ে ইংল্যাণ্ড ও 
ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। কৃষক 
বালিকা যোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc, ১৪১২- 
১৪৩১ খ্ৰী.) ফরাসী সৈন্যগণকে সম্মিলিত করে যুদ্ধে 
ইংরেজদের পরাজিত করেন। বর্বর ইংরেজ্বর| তাকে 
পুড়িয়ে মারে । 

॥ ত্ৰস্নোদশ লুই ৷ 
ভ্যালয় রাজবংশের পর ধুরবন ব! বুৰে"| 


৮৭৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


( Bourbon ) রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার লাভ 
করে। ত্রয়োদশ লুই ( Louis XIII, ১৬০১- 


১৬৪৩ খ্ৰী. ) এই বংশীয় রাজ! ৷ তীর মন্ত্রী রিসলু 


( Cardinal Richelieu, ১৫৮৫-১৬৪২ খ্ৰী.) 
ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্‌। 
॥ চতুৰ্দশ লুই ৷৷ 

তার পরের রাজা চতুর্দশ লুই (Louis XIV, 
১৬৩৮-১৭১৫ খ্ৰী. ) তার সময়ে ইউরোপে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 


সম্রাট ছিলেন তার নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্ৰিককাকে = 


ফরাসী বিপ্লবের একটি দৃশ্য 
এঁতিহাসিকের| পরোক্ষভাবে পরে সংঘটিত ফরাসী 
বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলে থাকেন। 


॥ পঞ্চদশ লুই ৷ 
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চতুর্দশ লুইয়ের পর পঞ্চদশ লুই (Louis XV, 


১৭১-১৭৭৪ খ্ৰী. )-এর আমলে প্রজাদের চরম 
দুৰ্গতি হয়। 


৷ শ্বোভুম্প লুই ৷৷ 

ষোড়শ লুই (Louis XVI, ১৭৫৪-৯৩ খ্ৰী.)- 
এর আমলে প্রজাদের ছুর্গতি চরমে ওঠে। তার 
সময়ে বিদ্রোহী প্রজার! ব্যাস্টিল কারাছুর্গ উন্মুক্ত 


পা 


ইতিহাস ক 


করে আটক রাজবন্দীদের মুক্ত করে। ফরাসী 
বিপ্লব (the French Revolution, ১৭৮৯- 
১৭৯৫ খ্ৰী. ) শুরু হয়ে যায় । মিরাবো ( Gabriel 
Mirabeau, ১৭৪৯-১৭৯১ খ্ৰী.), দীতো (Danton, 
১৭৫৯-১৭৯৪ খ্ৰী), রোবসপিয়ের (Robespierre, 
১৭৫৮-১৭৯৪ গ্রী.), ম্যারাট (Jean Paul Marat, 
১৭৪৩-৯৩ খ্ৰী) প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারা রাজবংশের 
উচ্ছেদ করতে চেষ্টিত হন ৷ চতুর্দশ লুই ও রানী 
আস্তোয়নেতে ( Marie Antoinette ) প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হন ৷ তো, রোবসপিয়েরেরও শিরশ্ছেদ 
হল। অসংখ্য লোকের মাথা কাটা গেল । রুশো! 
Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ শ্রী, ), 
ভলটেয়ার ( Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ খ্ৰী.) প্রভৃতি 
মনীষীরা সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার 
করেন। [১ 


৷৷ নেপোলিস্বান বোনাপাৰ্ট ৷ ) 


ফরাসী বিপ্লবের দশ বৎসর পরে ফরাসীর! 
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ( Napoleon Bona- 
Darte, ১৭৬৯-১৮২১ খ্ৰী. )-কে সম্ৰাই করল। 
নেপোলিয়ন সারা জীবন যুদ্ধ করেই কাটান। 
তিনি মিশর থেকে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত ফরাসী 


নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 
সাআজোর বিস্তার সাধন করেন। 


শেষ পর্যন্ত 


নৌযুদ্ধে নেলসন ও স্থলযুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন 
তাকে পরাজিত করেন। নেপোলিয়নের রাশিয়। 
অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। তিনি প্রচণ্ড শীতের 
কবলে পড়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। 
ইংরেজরা তাকে বন্দী করে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে 
নিয়ে গেল। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। 


৷৷ অষ্টাদশ লুই, দশম চার্লস ও লুই 
ফিলিপ ৷৷ হু 
নেপোলিয়নের পর বুরবন বা বুরবেঁ| বংশের 
অষ্টাদশ লুই (Louis XVII, ১৭৫৫-১৮২৪ খ্ৰী. ) 


তার পরে রাজ! হলেন দশম চার্লস 


রাজ! হলেন ৷ 
( Charles 0) ৷ তাকে সরিয়ে অলিয়ন্স বংশের 
লুই ফিলিপকে প্রজার! সিংহাসনে বসাল ৷ ।ফিলিপ 
দেশের অভ্যন্তরীণ অশাস্তিতে বিব্রত হয়ে সিংহাসন 


ত্যাগ করলেন। 


৮৭৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
ন 


॥ ভূতীয় নেপোলিয়ন ৷ 

তারপর সম্রাট নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই 
নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিয়ন (১৮০৮-১৮৭৩ খ্ৰী.) 
নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তিনি ফ্রাঙ্কো- 
প্রাসিয়ান যুদ্ধে হেরে গিয়ে জার্মানদের হাতে বন্দী 
হলেন। পরে জার্মানরা তাকে ছেড়ে দিলে তিনি 
ইংল্যাণ্ডে চলে যান। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। 


॥ দ্য গোল ৷৷ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স জার্মানিকে হারিয়ে দেয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের বাহিনী প্যারিস দখল 
করে নিলে ভিচীতে মার্শাল পেঁত। ( Marshal 
৮৫17 ১৮৫৬-১৯৫১ খ্ৰী. ) হিটলারের অধীনে 
এক তাবেদার সরকার স্থাপন করেন। কিন্তু 


দ্য গোল 
দ্যু গোল ( General De Gaulle, 
খ্ৰী) ইংল্যাণ্ডে থেকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে 


১৮৯০-৭০ 


থাকেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাৰ্মানি পরাজিত হলে 
ফ্রান্স তার স্বাধীনত! ফিরে পায় । 


১৯৫৮ খ্ীষ্টাব্দে দ্য গোল ফরাসী সাধারণতন্ত্ে 
রাষ্ট্রপতি হন ৷ তারপর বহুবার বিভিন্ন সময়ে বহু 
ব্যক্তি ফ্রান্স সাধারণতস্ত্ৰের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। 

ফ্রান্সের উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর-পূর্বে 
বেলজিয়াম ও লাক্সেমবৃর্গ, পূবে পশ্চিম জার্মানি, 
স্থইটজারল্যাণও ও ইতালি, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, 
দক্ষিণ-পূর্বে স্পেন ও আাঙ্গোর| এবং পশ্চিমে 
আটলাণ্টিক মহাসাগর । এর আয়তন ৫,৪৩,৯৬৫ 
বৰ্গ কিলোমিটার; জনসংখ্য| 
(১৯৮০) , রাজধানী প্যারিস ৷ 

সোভিয়েট রাশিয়া 

ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বিরাট জায়গা 
নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া । বর্তমানে এ দেশ 
অত্যুন্নত হলেও পুর্বে ছিল পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত ৷ 
৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভশাদিনির ( ladimir ৯৫৬-১০১৫ 
খ্ৰী. ) নামে বীর যোদ্ধ! রাশিয়ার শাসনকৰ্ত| হন ৷ 
তিনি ছিলেন রুরিক নামীয় এক স্বুইডিসের বংশধর । 
রুরিক ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কাছে 
রাশিয়া রাজ্যের প্রথম পত্তন করেন। এর পর 
মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল জাতি রাশিয়। দখল করে। 
তাদের অধীনে প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে ছোট 
ছোট জমিদার দেশ শাসন করে। 

॥ আইভ্যান দ্য গ্রেউ ॥ 

১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আইভ্যান দ্য গ্রেট ( Ivan the 
Great, ১৪৪০-১৫০৫ খ্ৰী, ) মঙ্গোলদের অধীনত৷- 
পাশ ছিন্ন করেন। তিনিই রাশিয়ার প্রথম স্বাধীন 
সপতি। 

॥ আহুভ্যান দা টেকি ৰব্ল্‌। 

তার পৌত্র আইভ্যান দ্ধ টেরিবল্‌ (1৮৪7) the 

Terrible, ১৫৩০-১২৮৪ হী) রাশিয়ার প্র 


৫+৩৫,৯০,০ ০০ 
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জার (৫2৪৮ বা [5৭7 ) অর্থাৎ সম্ৰাট্‌ 1 
৷৷ পিটার দ্য গ্রেড ৷৷ 

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে পিটার দ্য গ্রেট ( Peter the 
Great, ১৬৭২- ১৭২৫ শ্রী) রাশিয়ার জার হন। 


কাৰা এট 
আমলে কৃষকদের কোনও উন্নতি হয় নি। 
ক্যাথারিনের পর রাশিয়ার জার হন প্রথম 
আলেকজাণ্ডার ৷ তার সময়ে মস্কোয় অভিযান 
করে নেপোলিয়ানের ভীষণ বিপর্যয় ঘটে । 
রাশিয়! ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ( ১৮৫৩-১৮৫৬ খ্ৰী. ) 
১ ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরে যায়। 
দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ( Alexander II, 
পিটার দ্য গ্রেট ১৮১৮-৮১ শ্রী.) জার হয়ে ছু'কোটি ত্রিশ লক্ষ 
তিনি ছিলেন রোমানক্‌ বংশীয়। তার আমলে দাসকে মুক্তি দান করেন। তার সময়ে কৃষকদের 
নানা দিক্‌ দিয়ে রাশিয়ার প্রভূত উন্নতি সাধিত কিছুটা উন্নতি হয়। নিহিলিস্টদের দ্বারা তিনি 
হয়। সেন্ট পিটাৰ্সবুৰ্গ (বর্তমানে লেনিনগ্ৰাড ) নিহত হন ৷ 
শহরে তিমি নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন । | ক্ৰুশ্শ-জাপান্ন সদ ॥ 


॥ ঙ্ঠাথাজি্ন দ্য গ্রেট ॥ মাঞ্চুরিয়। ও কোরিয়ার অধিকার নিয়ে 
পিটারের পর রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন জাপানের সঙ্গে ১৯০৪ খুষ্টাব্দে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধে, 

ক্যাথারিন গত গ্রেট ( Catherine the Great, জাপান পরাজিত হয় । 

১৭২৯-১৭৯৬ খ্ৰী. ) । তিনি পোল্যাগুকে বার রাশিয়ায় বিপ্লবী নিহিলিস্ট দল ছিল। এখন 

বার বিভাগ করে ও তুরস্কের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে উঠল। এই দলের সব 

করে রাশিয়ার সাজাজ্যকে বিস্তৃত করেন। তার চেয়ে বড় নেতা ছিলেন লেনিন (Vladimir 


স্ট্যালিন 

Ilyich Ulyanov Lenin, ১৮৭০-১৯২৪ খ্ৰী.) | 
এই দলের আর দু জন বড় নেতার নাম ট্ৰটস্কী 
(Leon Trotsky—Lev Davidovich 
Bronstein ১৮৭৯-১৯৪৩ খ্ৰী.) ও স্ট্যালিন 
( Joseph Stalin, ১৮৭৯-১৯৫৩ খ্ৰী. ) । সমাজ- 
তান্ত্রিক দল বলশেভিক ও মেনশেভিক এই দুই 
দলে ভাগ হয়ে যায়। লেনিন ছিলেন বলশেভিক 
দলের নেত| ৷ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-শেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বলশেভিকরা 
জারের উচ্ছেদের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। প্রচণ্ড 
বিপ্লবের পর রাশিয়ার শাসনক্ষমতা ৰলশতিকদের 
হাতে চলে যায়। জার নিকোলাস ( ১3151701885 
I, ১৮৬৮-১৯১৮ খ্ৰী.) বিশ্লবীর গুলিতে সপরিবারে 


ইতিহাস 


৮৭৯ 


নিহত হলেন ৷ এক নূতন কম্যুনিস্ট শাসন স্থাপিত 
হল। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট গভৰ্নমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হল ৷ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন আততায়ীর 
গুলিতে লেনিন আহত হলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 
তার শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত হল। কথা 
বলার শক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। পর বৎসর তিনি 
পরলোক গমন করলেন। k 


ছলে বলে কৌশলে ট্রটস্বী হলেন সোভিয়েট 


রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বহু ক্ষয় ক্ষতি 
স্বীকার করে রাশিয়া! জার্মানির বিরুদ্ধে জয়ী হল ৷ 


স্ট্যালিন ও তার লোকদের ভয়ে ট্রটস্কী 
মেক্সিকোতে চলে গেলেন কিন্তু তাতেও তিনি 
রেহাই পেলেন ন।। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এক যুবকের 

হাতুড়ির আঘাতে তার মৃত্যু হয়। 
১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যালিনের মৃত্যু হল ৷ 


স্টালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেনকত 
হন সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রপরিষদের সভাপতি । 


পালার» Bar 


Es প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


হন ৷ তিনি সে পদে বেশী দিন থাকতে পারেন নি। 
১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রৰুশেভ ( Nikita 5615556৩1০1) 
Khruschev, ১৮৯৫-১৯৭১ খ্ৰী.) প্রধান মন্ত্রী 
হন। মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি হন বুলগানিন 


( Robert Wilhelm Bulganin, ১৮৯৫-১৯৭৫ 
১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্ৰেৱনেভ ( Leonid 


শ্রী.) 


ব্রেঝনেভ 

[191০ Brezhnev)সভাপতি হন ৷ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েট রাশিয়। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করেছে। 
রাশিয়াই প্রথম মহাকাশে স্পুট নিক্‌ (শিশু চাদ ) 
প্রেরণ করে। পারমাণবিক বোমা, দূর পাল্লার 
ক্ষেপণাস্ত্র, শক্তিশালী বিমান ও যুদ্ধজাহাজ, অতি 
শক্তিশালী রকেট প্রভৃতি তৈরি করে রাশিয়। এখন 
বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশে পরিণত 
হয়েছে । অবশ্য, রাশিয়ার কোন মহাকাশচারী 


চাদে অবতরণ করেন নি ৷ 

সোভিয়েট রাশিয়ার আয়তন ২,২৪,০২,২০০ 
বর্গ কিলোম্টার ; লোকসংখ্যা ২৬,৪৫,০০১০০০ 
(১৯৮০); রাজধানী মস্কো ৷ 
॥ক্স্লেন্ন ॥ 

স্পেন (59891) ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রান্তে অবস্থিত একটি উন্নত দেশ। কার্থেজের 
সেনাপতি হামিলকার বার্ক। ও তার পুত্ৰ বিশ্ববিশ্ৰুত 
যোদ্ধ। হানিবল (Hannibal, ২৪৭-১৮২ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দ) 
দক্ষিণ স্পেন জয় করেন ৷ রোমানগণ কার্থেজশক্তিকে 
পরাজিত করে স্পেনের অধীশ্বর ইয়। রোমানদের 
পতনের পর ভ্যাণ্ডাল, ভিসিগথ প্রভৃতি বর্বর জাতি 
স্পেন দখল করে। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে আরবের মূর ব| 
সারাসেনরা স্পেন অধিকার করে। 

মূরের! কর্ডোভায় রাজধানী স্থাপন করে । তারা 
স্পেনে প্রায় নাতশ’ বছর রাজত্ব করে। তাদের 
রাজহুকালে স্পেন দর্শন, জ্যোতিবিগ্ভা, সাহিত্য, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ 
করে। পরে ক্যাঞ্টিলের রাজা কর্ডোভা জয় 
করেন। তখন মূরের| দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাড। 
রাজ্যের পত্তন করে সেখানে আরও দুশ’ বছর 
স্পেনে রাজন করে। গ্রান।ডার আলহামব্র। 
প্রাসাদ উন্নত আরব স্থাপত্যের পরিচায়ক | 

আরবদের পতনের পর ফার্দিনান্দ ( Ferdi- 
nand ৬, ১৪৫২-১৫১৬ খ্ৰী.) ও তার রানী 
ইজাবেলা ([5366।[3 of Castille, ১৪৫১-১৫৫৪ 
খ্ৰী. ) স্পেনে রাজত্ব করেন ৷ তারা খ্ৰীষ্টান ছিলেন ' 
তাদের সময়ে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন 
ও ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কে| ড| গাম! ( Vasco da 
Gama, আনুমানিক ১৪৬*-১৫২৪ খ্ৰী.) ভারতের 
কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। 


ফার্দিনান্দ ও ইঞ্জাবেলার পর তাদের মেয়ের 
ছেলে পঞ্চম চাৰ্লস ( Charles ৬, ১৫০০-১৫৫৮ 
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হী.) রাজা হন ৷ তার সময়ে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ । 

আমেরিকায় স্পেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 


ু ৬ / 


/ 


পঞ্চম চাল লস 


পঞ্চম চার্লসের পর তার পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ 
(Philip IL. ১৫২৭-১৫৯৮ খ্ৰী.) রাজা হন। 
তিনি ইংল্যাণ্ড জয় করার জন্যে 'ইনভিন্সিবল 
আর্মড’ অর্থাৎ অজেয় বিরাট নৌবাহিনী পাঠিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন ৷ 


॥ শাদশদ ও ত্ৰয়োদশ তন. সুল্লো ৷৷ 


উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেনে প্রজ্াতন্ব স্থাপিত 
হয় কিন্তু পরে পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 
ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার সব উপনিবেশ স্পেনের 
হাতছাড়া হয়ে যায়। রাজ! দ্বাদশ আলফল্সে| 
(£169750 XII, ১৮৫৭-১৮৮৫ খ্ৰী. ) মারা গেলে 
তার পুত্র ত্রয়োদশ আল্‌ফল্সো ( Alfonso XIIL 
১৮৮৪-১৯৪১ খ্ৰী. ) রাজ! হন । 


এয়োদশ আল্ফন্সে! 


ইতিহাস 


= ms ————————————_—_—_—__—ঞ————_——_————— শিললশশশাঁীশিীশ্টী শীল টি 


॥ক্মিভ্ল্লা ৷৷ 


তার সময়ে প্রাইমে। ডি বিভের| ( Miguel 
| Primo de Rivera, ১৮৭০-১৯৩০ খ্ৰী. ) নামে 
এক সেনাধ্যক্ষ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সব ক্ষমত। দখল করে 
স্পেনের ডিক্টেটার হন ( ১৯২৫-১৯৩০ খ্ৰী. ) তার 
স্বেচ্ছাচরিতায় ঠার বিপক্ষে সারা স্পেনে তুমুল 
আন্দোলন দেখা দেয়। তখন রাজ! আল্ফন্দো৷ 

তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। 


॥ স্পেনে প্রজাতভ্ত্রে প্রতিষ্ঠা ৷ 


ত্রয়োদশ আল্ফন্দসে। রাজ্যশাসনের ভার নিজের 
হাতে নিয়ে ঠিকমতো দেশকে চালাতে পারলেন 
না। রাজ্য জুড়ে দিকে দিকে বিদ্রোহ দেখ। দিল ৷ 
রাজা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে 
স্পেনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল। 


॥ জেন্যাব্রেল ভ্ৰগাক্গে৷ ৷ 
তারপর দেশে দুটো দল গড়ে উঠল-_সমাজ- 


ESA 


জেনারেল ফ্রাঙ্গো 


৮৮৩ 


Francisco 


জেনারেল ফ্রাঙ্কে। ( Genera! 
Franco, ১৮৯২-১৯৭৫ শ্রী.) সমাজতন্ত্রবাদীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হিটলার ও 
মুসোলিনীর সাহায্য তিনি পেলেন। রাশিয়া, 
ফ্রান্স ও মেক্সিকে। সমাজতন্ত্ববাদীদের সাহাযা করল। 
১৯৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যজ গৃহযুদ্ধ চলল ৷ ফ্ৰাঙ্কে৷ জয়ী 
হলেন। ইংল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো সরকারকে 
মেনে-নিল। স্পেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ 
থাকে । 

ফ্রাঙ্ক! অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথম জুয়ান কাণস 
(Juan Carlos I, জন্ম ১৯৩৮ শ্রী) ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 
স্পেনের শাসনভার গ্রহণ করেন। ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর 
পর প্রথম জুয়ান কার্লস রাজ। হিসাবে সিংহাসনে 
বসবার পর ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন সংবিধান চালু 
হয়েছে ৷ | 
স্পেনের উত্তরে বিন্ধে উপসাগর ও পিরেনীজ 
পর্বতমালা! পূর্বে ও দক্ষিণে ভূমধাসাগর ও জিত্রাস্টার 
প্রণালী, দক্ষিণ পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর এবং 
পশ্চিমে পোতুৰ্গাল ও আটলান্টিক মহাসাগর ৷ এর 
আয়তন ৪ ৯২ ৫৯২ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্য। 
৩,৭৭,০০১০০০ (১৯৭৭); রাজধানী মাদ্রিদ । 


জার্মানি 
জাৰ্মানি বর্তমানে ইউরোপের একটি অতি উন্নত 
রাষ্ট্র । ভানবিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম 
শেষ্ঠ দেশ। কিন্তু এ দেশের সভাতা-সংস্কৃতি 
সুপ্রাচীন নয়। প্রাচীন রোমান সাআজোর আমলে 
এখানে ফ্ৰাঙ্ক, স্যাক্সন, গথ, ভিসিগথ প্রভৃতি অর্ধ- 
সভ্য বীর জাতির বাস ছিল। সে সময়ে জার্মানি 


) বলে কোন একটা দেশই ছিল না। সমগ্র অঞ্চলে 


ছোট ছোট পৃথক্‌ রাজা ছিল। অষ্টম শতাব্দীর 
শেষের দিকে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সম্রাট শার্পেমেন 
( Charlemagne, ৭৪২-৮১৪ খ্ৰী. ) সব পৃথক্‌ 


৮৮৪ 


রাজ্য এক করে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত করেন। 
তিনি ছিলেন ফ্ৰাঙ্কদের রাজ! ৷ তিনি ইতালী, গল 
(ফ্ৰান্স), স্পেন ও বর্তমান জার্মানির বিরাট অংশের 
অধীশ্বর হন তার পরলোকগমনের পর প্রকৃত 
পৃথক্‌ জার্মানির স্বষ্টি হয়। 

পরে জার্মানিতে পুনরায় পুথক্‌ পৃথক্‌ রাজ্যের 
সষ্টি হয়। অনেক শতাব্দী ধরে জার্মানিকে এঁক্য- 
হীন, বহুধা-বিভক্ত দেশরূপে কাটাতে হয়। মাত্র 
উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানি এক্যবদ্ধ বিরাট 
শক্তিতে পরিণত হয় । 


॥ আভিন লুখ্ৰান্প ॥ 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানির মাটিন লুখার 
(Martin Luther. ১৪৮৪-১৫৪৩ খ্ৰী) প্রোটে- 
স্ট্যান্ট ধর্ম প্রচার করেন। জাৰ্মান রাজাগুলির 
প্রায় অর্ধেক লোক প্রোটেস্টযান্ট ধর্ম গ্রহণ করে। 
'বাকী সবাই রোমান ক্যাথলিকই থেকে ম্বায়। 
প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে 
বিরোধ ও যুদ্ধ লেগেই থাকে । এর ফলে ত্রিশ 
৷ বসরব্যাপী যুদ্ধের স্থষ্টি হয় (১৬১৮-১৬৪৮ খ্রী.)। 
১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির দ্বার! যুদ্ধের 
অবসান ঘটে। কিন্তু জার্মানি তিনশ'র বেশী 
ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই 
সব রাজোর মধ্যে ব্রাণ্ডেনবুর্গ ছিল প্রধান রাজা ৷ 
এখানে হোহেনজোলান (61910050150) রাজ- 
বংশ রাজত্ব করত। এই রাজ্যই সম্প্রমারিত হতে 
হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শক্তিশালী 


রাজ্যে পরিণত হয়। তখন তার নাম হয় প্রাসিয়৷ 
(Prussia) | 


৷ হ্ৰেণ্ডাব্সিক্র দ্য গ্রেউ ৷৷ 
প!সিয়ার রাজাদের মধ্যে ফ্রেডারিক ছ্ গ্রেট 


(Frederick the Great, ১৭১২-১৭৮৬ খ্ৰী.) 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট 


ছিলেন উল্লেখযোগ্য । ৪৬ বৎসর রাজত্ব করে 
ফ্রেডারিক প্রাসিয়ার সর্বতোমুখী উন্নতি সাধন 
করেন। ১ 


৷ নেপোলিয়ন তক বাৰ্লিন নগৰ্মী 
অভ্রিকাব্র ৷৷ 
ফ্রেডারিকের পর জাৰ্মানি শক্তিহীন হয়ে পড়ে । 
নেপোলিয়ন বোনাপা্ট প্রাসিয় ও জার্মানি আক্রমণ 
করলেন । তিনি প্রাসিয়। জয় করলেন। বাৰ্লিন 
নগরী তার দ্বারা অধিকৃত হল। 


৷ ব্িসমাৰ্ক ৷৷ 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত রাজ- 
নীতিজ্ঞ অটে| ফন বিসমার্ক (Prince Otto 
Edward Leopold von Bismarck, ১৮১৫- 
১৮৯৮ খ্ৰী. প্রাসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন ৷ ১৮৭০ 


ইতিহাস 


বিসমাক 
খ্রীষ্টাব্দে সিডানের যুদ্ধে তিনি ফ্রান্সকে হারিয়ে 
আলসান-লোরেন কেড়ে নিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 
সম্মিলিত জার্মানির স্থষ্টি হল। প্রাসিয়ার রাজ। 
প্রথম উইলিয়াম ( William ], ১৭৯৭-১৮৮৮ খ্ৰী.) 
সম্মিলিত জামানির প্রথম সম্রাট হয়ে ‘কাইজার’ 


উপাধি গ্রহণ করলেন । 
৷ লিসম্নার্ককেঃ পদত্যাগে বাধ্যক বল ॥ 
রাজা প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর পর প্রথম 
উইলিয়ামের জোষ্ঠ পুত্র ফ্রেডারিক রাজা হুন। 
তিনি কয়েক মাস পরেই মারা যান। তার পরে 
দ্বিতীয় উইলিয়াম ( William Il, ১৮৫৯-১৯৪১ 
খ্ৰী. ) জার্মানির কাইজার হলেন। তার সঙ্গে 
বিসমার্কের মতের মিল ন! হওয়ায় তিনি বিসমার্ককে 
চ্যান্সেলর পদ ভাগ করতে বাধা করলেন। 
বিসমার্কের বিদায় নেওয়ার ঘটনাটি ইতিহাসে 
‘ডুপিং দ্য পাইলট’ (Dropping the Pilot) নামে 
খ্যাত । 


ড্‌.পিং স্ব পাইলট অর্থাৎ কর্ণধার বিতাড়ন ৷ 
পদচ্যুত করণ। 


৮৮৫ 


বিসমাককে 


৮৮৬ 


৷৷ প্ৰথম লিশ্বসুদ্ধে জার্সানিব পৰ্লাজয় ৷ 

১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দ সাধিয়ায় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত 
হন। সেই উপলক্ষ্য করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় । 
জাৰ্মানির সঙ্গে ছিল অস্টিয়, হাঙ্গেরী, তুরস্ক ও 
বুলগেরিয়া। বিপক্ষে ছিল ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়।, জাপান, ইতালি, রুমানিয়।, 
পোৰ্তুৰ্গাল প্ৰভৃতি তেইশটি দেশ ৷ জার্মানি পরাজিত 
হয়। ১৯১৯ খ্ৰীষ্টান্দের ২৮শে জুন ভার্সাই 
( Versailles ) শহরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় । 


৷৷ হিউলাৰ্কেক্ন অভ্যুদয় ৷ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কাইজার সিংহাসন ত্যাগ 
করেন! জার্মানিতে রাষ্ট্রপতির অধীনে চান্সেলার 
অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী রাজ/শাসন করতে থাকেন। বহু 
ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ জার্মানিতে ন্যাশনাল সোস্তালিস্ট 
দল গড়ে ওঠে। সেই দলকে সংক্ষেপে বল! হয় 


হিপ্তেনবাগ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


নাৎসী ( Nazi )। হিটলার ( Adolf Hitler 
১৮৮৯-১৯৪৫ খ্ৰী.) সেই দলের নেত। ছিলেন। 
১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্টরপশ্দি ফন হিণ্ডেনবাৰ্গ ( V০৷ 
Pal Hindenburg, ১৮৪৭-১৯৩৪ খী.) হিটলারকে 
চ্যান্সেলার নিযুক্ত করলেন ৷ 


৷ দ্বিতীয় লিশ্বসুল্কে জাৰ্মানি বর পরাজহ্র ৷ 
চান্সেলার হয়ে হিটলার ভার্সাই সন্ধির শর্ত- 
গুলিকে অমান্য করতে থাকেন নিধিচারে লক্ষ লক্ষ 


হিটলার 


ইদীকে হত্যা করান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা 
করেন। তখন তিনি জ্ঞাৰ্মানির রাষ্ট্রপতি ও 
চান্সেলার ৷ তার উপাধি হল ফুরার ৷ দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধে জার্মানির পক্ষে ইতালি ও জাপান যোগদান 
করে। বিপক্ষে থাকে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স মাকিন 
যুক্তরাষ্ট, রাশিয়া, পোলা গু প্রভৃতি বহু দেশ। 
জার্মানি প্রথম দিকে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে ৷ তার 


সুশিক্ষিত সৈন্যদল আধুনিক শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র 
সাহাযো বহু দেশ দখল করে নেয়। কিন্তু শেষ রক্ষ। 
হয় না। জার্মানির ভাগাবিপর্ষয় শুরু হয়। ১৯৪৫ 
গ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। 
হিটলার ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কক্ষে আত্মহতা! করেন ৷ বহু 
উচ্চপদস্থ জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ ও হিটলারের সহকর্মী 
সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন ৷ ইংল্যাণ্ড, 
ফ্রান্স, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া জার্মানিকে চার 
ভাগে ভাগ করে নিজ নিজ দখলে রাখে। 


৷৷ পশ্চিম জার্মানি ও পুল জার্মানি ৷৷ 

পশ্চিম জার্মানি ( Federal Republic of 
Getmany) ও পূৰ্ব জাৰ্মানি (German Demo- 
cratic Republic) এই দুইভাগে জাৰ্মানি বিভক্ত 
হয়। বন হয় পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বালিনের 
একাংশ পূৰ্ব জার্মানির রাজধানী হয়। 

পূর্ব জার্মানি থেকে প্রায় ৪* লক্ষ লোক পশ্চিম 
জাৰ্মানিতে চলে আসে ৷ তখন বাধা হয়ে রাশিয়ার 
নির্দেশে পূর্ব জার্মানি এক দর্ভেঘ প্রাচীর তুলে পূর্ব 
জার্মাণির বিশেষ করে বার্লিনের লোকদের পশ্চিম 
নিতে আসা বন্ধ করে । কাৰ্যত; পশ্চিম জার্মানি 
ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে 
মুক্তিলাভ করেছে । কিন্তু পুর্ব জার্মানি এখনও সম্পূর্ণ 


রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন | 


জামা] 


চম জার্মানির ফেডারেল চ্ান্সেলার ডাঃ 


প্র, ড £হাইনরিক লিউবকে প্ৰভূত 


[ক্রিগণ বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম জার্মানির 


ঘোহান গুটেনবার্গ, কেপলার, ভলটেয়ার, 
পট, গোটে, শীলার, বেঠোভেন, হেগেল, 
লিবিগ, 


কাউকে Stra 
হাহও ই[ইন্দে, 


মমসেন, কাল” মার্ক্স, 


ইতিহাস ৮৮৭ 


পশ্চিম জার্মানির প্রেসিডেন্ট ডাঃ হাইনরিক লিউবকে 

রোন্টগেন, রবাট কক, কার্ল বেন্জ্‌ ডেমলার, 
নীটশে, বেরিং, হেত্জ, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক7 টমাস মান 
আইনস্টাইন প্রভৃতি বহু মনীষী জার্মানিতে জন্মগ্রহণ 
করেছেন । 

পশ্চিম জার্মানি অর্থাৎ ফেডারেল রিপাবলিক 
অব জাৰ্মানির আয়তন ২,৪৮,৬৬৭ বর্গ কিলোমিটার 
লোকসংখ্যা! ৬,১৪,০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী; 
বন। 

পূর্ব জার্মানি অর্থাৎ জাৰ্মান ডেমোক্র্যাটিক 
রিপাবলিহকর আয়তন ১৮,১৭৭ বর্গ কিলোমিটার; 
লোকসংখ্য। ১,৬৭,০০,০০০ (১৯৭৯), রাজধানী পূৰ্ব 


বালিন। 
অস্ট্ৰি় 

আনগীয়। ( 5018 ) ইউরোপের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত হলেও যেন পূর্ব সীমানার দ্বারপ্রান্তে 
অবস্থিত। অন্ট্িয়া শব্দের অথ পূর্বদিকের রাজ্য । 
এ দেশের ইতিহাস সুপ্ৰাচীন নয়। নবম শতাব্দীতে 
অন্টিয়া নামের ন্ছপ্তি। এখানে ব্যাবেনবৃর্গ ও 
হৃাপসবুৰ্গ বংশ রাজত্ব করে ৷ 


তু, প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ শালেমেন ৷৷ 

সম্ৰাট্‌ শার্লেমেন ( Charlemagne, ৭৪২- 
৮১৪ শ্রী.) স্নাভদের হাত থেকে তার বিরাট 
সাঞ্জাজ্য রক্ষাকল্পে অষ্টিয়াকে খাটিম্বরূপ ব্যবহার 
করেন। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অন্তৰ্ভূক্ত 
হলেও অস্টরির। প্রভূত স্বাধীনতা ভোগ করতে 
থাকে। 


॥ ম্যাক্মমিমিলিস়্ান ॥ 

অষ্ৰিয়ার হ্যাপসবৃর্গ বংশীয় স্‌ চতুর্থ ফ্রেডা- 
রিকের পুত্র ম্যাক্সিমিলিয়ান ( Maximilian, 
রাজন্ৃকাল ১৪৯৯-১৫১৯ খ্ৰী. ) অগ্টৰিয়াকে অতিশয় 
শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। বারগ্যাণ্ডির 
কন্যা মেরীকে বিবাহ করার ফলে ম্যাক্সিমিলিয়ান 
বেলজিয়াম হল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রভৃত দেশ লাভ 
করেন। 

ম্যাক্সিমিলিয়ানের পুত্র ফিলিপ স্পেনের রাজ- 
কুমারীকে বিবাহ করার ফলে স্পেনিশ সাআ্াজোর 
উপর আধিপত্য করার অধিকার লাভ করেন। 
ফিলিপের পুত্র পঞ্চম চার্লস নামে অন্ট্ৰিয়ার সিংহ।- 
সনে বসেন। কনিষ্ঠ পুত্র ফার্দিনান্দ পঞ্চম 
চার্লসের পর রাজা হন ৷ 


॥ স্ক্লিস্ন৷ থেন্রেসা ॥ 

পরে প্রথম লিওপোল্ড অনেক দিন রাজত্ব 
করেন ৷ হ্যাপসবৃর্গ বংশের পুরুষ বংশধরদের মধ্যে 
ষষ্ঠ চার্লস শেষ সম্রাটু। ষষ্ঠ চার্লসের পর তার কন্যা 
মেরিয়া থেরেসা সিংহাসনে বসেন। তার সময়ে 
প্রাসিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অস্টিয়ার কাছ থেকে 
সাইলেসিয়। ছিনিয়ে নেবার জন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। 
অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আই-লা- 
শ্যাপেলের সন্ধিতে অঙ্গীয়া প্রাসিয়াকে সাইলেসিয়| 
জিতে বাধা হয়। 


ত 
NM 


N 


জনি) ৷ 
সি 
ইউ ক এ 


মেরিয়! থেরেসা 


১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়! থেরেসার পুত্র দ্বিতীয় 
জোসেফ অদ্টিয়ার সম্রাট হন। তার পরে সআট্‌ 
হন দ্বিতীয় লিওপোল্ড। দ্বিতীয় লিওপোন্ডের পর 


তার পুত্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিস সআাট হন। 


॥ মেট্টান্সন্িনি ক ॥ 

১৮০৮ খ্রষ্টাব্দের পর কয়েক বছর অন্িয়া 
নেপোলিয়ানের অধীনে রইল। নেপোলিয়ানের 
পতনের পর অস্টি়। তার হৃত রাজাগুলি ফিরে 
পেল। বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ মেটারনিকের কুট 
কৌশলে অস্ট্রিয়া প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হল ৷ 


এজন্যে অস্ট্রিয়া সাবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করে । 
ত! থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্ূূচন৷ ৷ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সতের বৎসর 
পরে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টরযা পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে 
পরিণত হয়। বর্তমানে অন্তীয়া আয়তনে অনেক 


৷ প্ৰথস বিশ্স্মন্হেব সুচনা! ৷ 
বহু ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে অন্ীয়ার দিন কেটে 

গেল। ১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার ৃ 

যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্দিনান্ৰ বোসনিয়ার রাজধানী ৰ 

সারাজেভোয় বেড়াতে গেলে সন্ত্রীক নিহত হন। অস্ি,যার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড 


সিট প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ছোট হয়ে গেছে। অদ্িি়ার আয়তন ৮৩,৮৫৩ বর্গ 
‘কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৭৪,৬০,০০০ (১৯৭১); 
রাজধানী ভিয়েনা । 
স্থইডেন 

স্থইডেন ইউরোপের উত্তরে স্ব্যাণ্ডিনেভিয়৷ 
উপদ্বীপের পূর্ব ও বৃহত্তর অংশ নিয়ে গঠিত দেশ । 
এর পশ্চিমে নরওয়ে ও পূর্বে ফিনল্যাণ্ড ৷ স্থইডেনের 
ইতিহাস প্রাচীন নয়। 
॥ লাজা! শুলক্ষ ॥ 

রাজ। ওলক, সুইডেনের প্রথম খ্ৰীষ্টান নরপতি। 
তখনকার দিনে সুইডেনে বহু জমিদার ছিলেন। 
তাদের মধ্যে তেমন এক্য ছিল না। বিদেশীদের 
আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্তে 


স্থইডেনের বর্তমান রাজধানী স্টকহোমকে স্বরক্ষিত 
ছুর্গরপে পরিণত কর! হয় 
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॥ সানী! মাৰ্গাৰেট ৷৷ 

বানী মার্গারেট সুইডেন নরওয়ে ও ডেনমার্কের 
অধগ্নবী হয়ে দেশে এঁক্য ও শান্তি আনয়ন করেন 
(১৩৯৭ খ্ৰী.) ৷ তার পরে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খল। 
বজায় থাকে না। 
৷ গাস্টেভাস ভাসা ॥ 

ডেনমার্কের রাজ দ্বিতীয় ক্রিশ্চিয়ান সুইডেন 
দখল করে শিলেন। তার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে 
স্থইডেনবাসীর। গাস্টেভাঁস ভাসা ( Gustavus 
Vasa, ১৪৯৮-১৫৬০ এ. )-কে ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মাজ! করে। তিনি স্থইডেনকে পূর্ণ স্বাধীন রাজো 
পরিণত করেন। | 


৷৷ গাস্টেন্ডাঙ্ন আযাডল্‌ফাল ৷৷ 


পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বইডেনের 
শাসনকাৰ্য, এগিয়ে চলতে থাকে । গাস্টেতাস 
আডল্ফাস ( Gustavus Ad Inhus, ১৫৯৪- 


ইতিহাস 


৮৯১ 


১৬৩২ খ্ৰী.) ভাসা-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। 


জার্মানিতে যে ত্ৰিশ বতমরব্যাপী যুদ্ধ৷ চলছিল 
তাতে প্রোটেস্টাণ্টিদেব পক্ষাবলম্বন করে তিনি অপুৰ 
বীরত্ব প্রদর্শন করেন ৷ কিন্তু যুদ্ধজয়ের প্রাক্কালে 
এক অ:ততায়ীর গুলিতে নিহত হন । 


৷৷ ল্লানী ল্ৰিদস্টিন্ন! ৷ 


আডলফাসের পরে তীর কন্যা! ক্রিপ্টিন। দেশের 


রানী হন। রাজকার্ধে তীর বিশেষ মন ছিল ন৷ ৷ 
তার ফলে দেশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখ! দেয়, তিনি 
১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করে রোমে চলে যান 


॥ সুইডেন সাস্সাক্যের় পতন ॥ 

ক্রিন্টিনার সিংহাসন ত্যাগের পর দশম চার্লস 
রাজা হন ৷ তিনি খুব ভাল যোদ্ধা ছিলেন । তাকে 
বলা হয় সুইডেনের নেপোলিয়ন ৷ তিনি মারা 
গেলে একাদশ চার্লস রাজ! হন। তার পরে 
দ্বাদশ চার্লস ( Charles X11, ১৬৮২-১৭১৮ শ্রী, ) 
রাজ। হন। তিনি খুব বীর যোদ্ধা ছিলেন। 


পতন শুরু হয়। 
'প্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যোগদান করে সুইডেন 


ভীষণভাবে অপদস্থ হল। তৃতীয় গাস্টেভাস 
( Gustavus IIL, ১৭৪৬-১৭৯২ খ্ৰী. ) সুইডেনের 
স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। তার পরে চতুর্থ 
গাস্টেভাস ( Gustavus IV, ১৭৭৮-১৮৩৭ খ্ৰী. ) 


ও ত্রয়োদশ চালস পর পর রাজত্ব করেন। 


৮৯২ - প্রোগ্রেসিভ বুক অক নলেজ 
॥ সুইডেনে নিস়মতান্তিক্ৰ স্লাজতজ্ৰ ৷৷ স্বতন্ত্র রাজ্য । পূর্বে নরওয়ে গ্রীনল্যাণ্ড আইসল্যাপ্ত 


পরে নেপোলিয়নের ফরাসী সেনানায়ক 
বার্নাদোত চতুর্দশ চালস উপাধি নিয়ে ১৮৪৪ খ্ৰীষটাৰ 


চতুৰ্দশ চাল 


পর্যস্ত স্থইডেনে রাজত্ব করেন এর পর থেকে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন রাজা সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন ৷ দেশে শাস্তিশৃঙ্খল। বজায় থাকে। প্রথম ও 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সথইডেন নিরপেক্ষ থাকে। বর্তমানে 
স্বইডেনে ইংল্যাণ্ডের ন্যায় নিয়মতান্ত্ৰিক রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত দেশের রিক্ষ্ট্যাগ ( [২05088) বা 
পালণামেন্ট ছুই কক্ষ বিশিষ্ট । কাল” ষোড়শ গুস্তভ 
১৯৭৩ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন ৷ স্ুইডেন 
বর্তমানে শক্তিশালী দেশ । 
স্থইডেনের আয়তন ৪,১ ১৬১৫ বর্গ কিলোমিটার, 
লোকসংখ্যা ৮৩,০০,+ ০০ (১৯৭৯); রাজধানী স্টক- 
হোম । 
ডেনমার্ক 
ডেনমার্ক উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের একটি স্থসমৃদ্ধ 
শক্তিশালী দেশ ৷ অতি প্রাচীন কাল থেকে এখানে 
রাজতন্ত্র প্ৰতিষ্ঠিত । পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এটি একটি 


প্রভৃতি স্থান নিয়ে ডেনমার্ক এক বিশাল রাজ্য ছিল। 
বর্তমানে নরওয়ে ও আইসন্যাণ্ড ডেনমার্কের 
অধীনতা থেকে মুক্ত । শুধু জনবিরল বিরাট দ্বীপ 
গ্রীনল্যাণড ও ফারে৷ দ্বীপপুঞ্জ ডেনমার্কের অধীন ৷ 


॥ ভ্ৰীলামপুৰ্লেদিনেমাল্দেন্স কুলি জ্ছাপ্পন্ন ৷ 
ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বল! হয়। 
ভারতে দিনেমারর1 একসময়ে কোন কোন স্থানে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭৫৫ রষ্টাব্বে তারা 
শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন করেছিল। ১৮৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত শ্রীরামপুর ডেনমার্কের অধীন ছিল। 
ডেনমার্কে রাজা রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী মুখ্য 
প্রশাসক। রাজ! দশম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তার 
কন্যা! 11916765016 II ১৯৭২ খ্ৰীষ্টাব্দ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । 
ডেনমার্কের আয়তন ৪৩,০৮০ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ৫১,২০০ (১৯৮০); রাজধানী 
কোপেনহাগেন। 


নরওয়ে 
নরওয়ে ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমস্থ স্ব্যাণ্ডি- 
নেভিয়া উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত দেশ। এ 
দেশ পর্বত ও অরণাময় অনুর্বর ও হিমশীতল। 
নরওয়েকে নিশীথ স্থর্ষের দেশ বলা হয়। কারণ, 
এখানকার উত্তরাঞ্চলে মে মাসের মাঝ থেকে জল? 
এর শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্ত যায় না। ১৮ই নভেম্বর 
থেকে ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তর নরওয়ের 
আকাশে সূর্যের দেখ! মেলে ন|। ওই দীর্ঘকাল 
রাত্রে অরোরা! বোরিয়েলিস বা স্থমেরুজ্যোতি নামে 
এক আলোকচ্ছট। দেখা যায়৷ 
॥ ভাই কি ৷৷ 
নরওয়েবাসীর1 টিউটমিক জাতিগোর্ঠীভূক্ত। 


ইতিহাস ৮৯৩ 
স্্্্্্্্্৯৩ 


উত্তরে মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর কিছুসংখ্যক ফিন ও 
ল্যাপ বাস করে। হাজার বৎসরের আগে এদেশের 
ভাইকিং নামে দূর্দান্ত সমুদ্র-অভিযাত্রীর। ইউরোপ 
থেকে আমেরিকায় যায় । 
॥ ব্ান্বীন বাষ্ট নৱরফ্বে ৷ 

বহু শতাব্দীকাল সম্পুর্ণ স্বাধীন থাকার পর 
নরওয়ে ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়। 
১৮১৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত এই অবস্থা চলে ৷ ১৮১৪ খ্ৰীষ্টাব্দ 
থেকে ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুইডেনের" সঙ্গে যুক্ত 
থাকে । ডেনমার্কের প্রিন্স কাল” সপ্তম হাকন নামে 
নরওয়ের সিংহাসনে বসেন। তার সময়ে নরওয়ে 
সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
॥ নুইইনভিনং ॥ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নরওয়ে নাৎসী জার্মানির 
দ্বারা অধিকৃত হয়। যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পূর্ণ 
স্বাধীনত। লাভ করে। কুইস্লিং-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নরওয়েতে নাৎসী জার্মানির 
তাবেদার সরকার গঠিত হয়। যুদ্ধ শেষে বিশ্বাস- 
ঘাতকতার অপরাধে কুইসলিং-এর প্রাণদণ্ড হয়। 

সপ্তম হাকনের মুত্যুর পর পঞ্চম ওলাভ 
(Olav ৬) ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের রাজ! হন। 
জন্ম (১৯০৩ খ্ৰী. )। প্রধান মন্ত্রী মুখ্য প্রণাসুর 
হিসাবে দেশের শাসনকাৰ্য চালান ॥ নরওয়ের 
আয়তন ৩,২৩,৮৯৪ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখা! 
৪০,৭৮,৯০০ (১৯৮০); রাজধানী গৰসলে| ৷ 


কেট) পোতুগাল 


পোতুগাল ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত . 


একটি ক্ষুদ্ৰ পৰ্বতময় দেশ ৷ ক্ষুদ্র হলেও একদা এ 
দেশ বৃহৎ শক্তি বলে পরিগণিত হত। 


৷ শোৰ্ভুগালে প্ৰক্জাতজ্জী শাসনব্যবহ্থা ৷ 
দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দেশ একটি স্বাধীন 


রাজতন্ত্রী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮০ থেকে 
১৬৪০খীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত পোতৃগাল স্পেনের দখলে ছিল ৷ 
১৭৯২ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৮১১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দেশ 
নেপোলিয়ান-শাসিত ফ্রান্সের অধিকারে থাকে। 
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে এক বিদ্রোহ দেখ। দেয়। 
দেশের লোক তখন রাজ। দ্বিতীয় ইম্যান্থুয়েলকে 
অপসারিত করে দেশকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত 


করে। 
॥দেশ্ণে লাস্মভ্রিক শাসন ॥ 


১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত 
হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আ্যান্টোনিও সালাজার 
ডিক্টেটার হন ৷ ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থান 
হ্য় । 
৷ পোৰ্ভুগালের সব উপনিবেশ হাত- 


ছাড়া ৷ 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পোতুৰ্গাল দক্ষিণ 


আমেরিকার ব্ৰাজিল, আঙ্গোলা, মোজান্বিক ও 
পৃথিবীর নানা স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ উপনিবেশ গড়ে 


তোলে ৷ তখন পোতুৰ্গালের চেয়ে প্রায় তিনশ 
গুণ বড় ছিল তার পনিবেশিক সাম্ৰাজ্য । ১৪৯৮ 


খ্ৰীষ্টাৰ্বে ভাস্কো ড| গাম। ভারতের কালিকট বন্দরে 
উপস্থিত হন। ভারতে গোয়া, দমন, দিউ, দাদর! ও 
নগর হাভেলিতে পোতুর্গিজরা উপনিবেশ স্থাপন 
করে। এক সময়ে হার্মাদ নামে পোর্তুতগিজ জল- 
দ্বার! ভারতবাসীদের উপরে রীতিমতো অত্যাচার 
চালাত। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল উপনিবেশ 
পোতুগালের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
দাদরা, নগর হাভেলি, গোয়া, দমন ও দিউ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তৰ্ভুক্ত হয়েছে। চীনের অন্তর্গত 
ম্যাকাওকে পোতুৰ্গিজ কবলমুক্ত করার কথ! 
চলছে। পোর্তুগালের আয়তন ৯১৬৩১ বর্গ- 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৯৮,৬২,৭০০ (১৯৭৯); 
রাজধানী লিসবন ৷ 


পোল্যাণ্ড 


পূর্ব ইউরোপের দেশ পোল্যাণ্ডের ইতিহাস 
সুপ্রাচীন নয়। এ দেশে বিভিন্ন সময়ে বহু রাষ্ট্রীয় 
বিপৰ্যয় সংঘটিত হয়েছে । বার বার এ দেশ বিভক্ত 
হয়েছে, যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির দ্বারা সারা 
দেশে চরম দুৰ্দশ! দেখ! দিয়েছে । 


॥৷ লিভিল সদ'মস্বে পোল্যা গু লিভাগ ॥ 
৯৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে পোল্যাণ্ডের ইতিহাস জানা 
যায়৷ চতুৰ্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত পোল্যাণ্ড 
শক্তিশালী৷ দেশ ছিল। রাশিয়া, প্রাসিয়া ও অগ্টিয় 
১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনবার 
পোল্যাণ্ডকে বিভক্ত করে। ফরাসী সম্ৰাট্‌ 
নেপোলিয়ন পোল্যাগুকে এঁক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু 
১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েন| কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী 
এ দেশ খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্ট্রিয়া প্রাসিয়| ও রাশিয়ার 
সঙ্গে সংযুক্ত হয় ৷ 
৷ কম্যুনলিস্জদের আন্বীন্েে পোল্প্যাগু ॥ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড স্বাধীনত। ফিরে 
পায় ও অখণ্ড রা&ে পরিণত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের আরস্তে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশকে 
সোভিয়েট বাশিয়। ও জার্মানি দ্বিখণ্ডিত করে 
অধিকার করে । জাগানির অধিকারে থাকার সময়ে 
হিটলারের নির্দেশে পোলা1প্ডের ৩০/৩৫ লক্ষ ইহুদী 
নিহত হয়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কম্যুনিস্ট রাশিয়ার 
প্রভাবাধীনে পোলা!গুকে কয়েক বৎসর কাটাতে 
হয়৷ স্ট্যালিনপন্থার! তাদের বারে! বৎসরের শাসন- 
কলে দেশের সকল জমিদারকে ক্ষমতাচাত করে, 
স্কুলে ধর্মশিক্ষা বন্ধ করে, রোমান ক্যাথলিক ধৰ্ম- 
যাজকদের কারারুদ্ধ করে ! 


॥গোম্মুলক্চা ৷৷ 
১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোমুলকাকে জেল থেকে মুক্ত 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
57777755555 প্র 


করে নেতার পদ দেওয়া হয়। তার চেষ্টায় স্কুলে 
ধর্মশিক্ষার ও গির্জায় উপাসনা! করার অনুমতি 
দেওয়! হয় 


॥ ওস়ালেস৷ ॥ 

পোল্যাণ্ড কমুুনিস্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র হলেও 
সকল ব্যাপারে কমুুনিস্ট মতবাদ পূর্ণভাবে সমর্থন 
করে না। দেশে নানা অশান্তি লেগেই আছে। 
বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ওয়াঁলেস। ধৰ্মঘট করার ও ট্রেড 
ইউনিয়ন গঠন করার স্বাধীনতার জন্যে প্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি 
বিষয়ে নোবেল পুরক্কারজয়ী হিসাবে মনোনীত হন ৷ 
তিনি নোবেল পুরস্কার নিতে যান নি। তার 
প্রতিনিধি হিসাবে তার স্ত্রী পুরস্কার গ্রহণ করেন । 

প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ নিকোলাস কোপানিকাস 
( Nicolas Copernicus, ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্ৰী. ) ও 


মহিল। বিজ্ঞানী মেরী কুরি জাতিতে পোল। 
পোল্যাণ্ডের আয়তন ৩,১২,৮৬৩ বর্গ কিলোমিটার : 


লোকসংখা। ৩,৫৩,৮২,০০০ (১৯৮০) রাজধানী 


ওয়ার্স ৷ 
গে ee %% 


হল্যাণ্ড বর্তমানে নেদাক্লাগুস ( Nether- 
land5 ) বলে পরিচিত ৷ হলাগ্ের ভাধিবাসীদের 
বলে ডাচ বা ওলন্দাজ ৷ নেদারলাগুসের অর্থ 
নিয়ভূমি ৷ হল্যাণ্ডের অধিকাংশ স্থান সমুদ্রপষ্ঠ 
থেকে নিয়ে অবস্থিত ৷ হুল্যাণ্ডের উত্তর ৪ পশ্চিম 
এলাকাকে বাধ বেঁধে সমুদ্রের জলকে ঠেকিয়ে 
রাখতে হয়েছে" 


॥ উহুলিস্বাম দ্য সাাইলেশ্ট ৷ 

ষোড়শ শতাব্দীতে হা|পসবুৰ্গ রাজবংশের সম্ৰাট্‌ 
পঞ্চম চার্লস তার পিতা-পিতামহের বৈবাহিক সুত্রে 
অন্টিয়া, স্পেন প্রভৃতি বিরাট সাত্রাক্তোর রাজ! 


ইতিহাস ৮৯৫ 


উইলিয়াম ঘা লাইলেন্ট 
তার পরে ভার পুত্র স্পেনের দ্বিতীয় 
ফিলিপের ভাগে পড়ে হলাগু ও বেলজিয়াম ৷ 


হন। 


দ্বিতীয় ফিলিপ অতিশয় উদ্ধত প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। তিনি ছিলেন গৌড়া ক্যাথলিক। হুল্যাণ্ডের 
লোকরা বেশির ভাগ ছিল প্রোটেস্ট্যাপ্ট। তিনি 
তাদের শায়েস্তা করতে ডিউক আলভা নামে এক 
নিঠুর ছু্দাস্ত শাসনকর্তাকে পাঠালেন । আলভার 
অমানুষিক অতি ন্বশংন অত্যাচারে উত্তাক্ত হয়ে 
হল্যাগুবাসীরা অরেঞ্জ বংশের প্রিন্স উইলিয়াম দ্য 
সাইলেন্ট (William the Silent, ১৫৩৩-১৫৮৪ 
খ্ৰী. ) নামে এক স্বাৰ্থত্যাগী বীরপুরুষের নেতৃত্বে 
প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল । ১৫ ৭ঞ্জীষ্টান্দ পৰ্যন্ত 
হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলে । উইলিয়াম দ্য 
সাইলেপ্টকে কিছুতেই পরাজিত করতে না পেরে 
দ্বিতীয় ফিলিপ তাকে গুপ্তঘাতক দ্বার! হত্য। করান ৷ 


৷৷ হল্যাণ্ডে লাশ্বাক্রলতভ্রের প্রতিষ্ঠা ৷৷ 

ইংল্যাণ্ড ও জাৰ্মানি সাহায্য করায় হল্যাণ্ড 
স্বাধীনত। লাভ৷ করল। সেখানে সাধারণতন্ 
প্রতিষ্ঠিত হল। 


৷ হল্যাণ্ডের সব উপন্িনিবেষ্ণ হস্তচ্যুত | 

হুল্যা্ড পূবভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ ইন্দো- 
নেশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করল ৷ তারপর সিংহল 
(শ্রীলঙ্কা) অধিকার করল । উত্তর আমেরিকার নিউ 
আমস্টার্ডাম (পরবর্তী নিউ ইয়র্ক ) প্রদেশ ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার উত্তমাশা অস্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন 
করল। এ ছাড়া ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য বহু 
স্থানে হল্যাণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করে । বর্তমানে 
তাদের দখলে আর কোন উপনিবেশ নেই । সবই 
হাতছাড়া হয়ে গেছে । 

স্বতন্ত্ৰ রাজারূপে হল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠা ১৬৪৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দে। ভিয়েন৷ কংগ্রেসে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড 
ও বেলজিয়ামকে এক রাজো পরিণত কর! হয়। 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড বেলজিয়াম থেকে পৃথক্‌ 
হয়ে যায়। 


৮৯৬ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বুয়রদের সঙ্গে দু'বার উইলহেলমিনা সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৯৮০ 


ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। সেই বুয়রদের পূর্বপুরুষ 
হল্যাণ্ডের অধিবাসী ৷ ১ 
৷ স্ৰানী উইলহেলন্মিলা ৷ 


২ 


উইলছেলমিন! ৰু 
Wilhelmina, ১৮৮০-১৯৬২ শ্রী) ও বেল- 
জিয়ামের রাজ। লিওপোল্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
নিজেদের দেশের দ্বাধীনতা রক্ষার জন্তে মিলিত- 
ভাবে চেষ্টা করেন। হল্যাণ্ড আটচল্লিশ ঘণ্টার 
বেশী জার্মান বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। 

উইলহেলমিনার পর তার কন্যা জুলিয়ান! 


খ্ৰীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করলে তার কন্যা বিয়াট্রিক্স 
উইলহেলমিনা আৰ্মগাৰ্ড (Beatrix Wilhelmina 
Atmgard, জন্ম ১৯৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দে ) ১৯৮০ খ্ৰীষ্টাব্দের 
১ল মে সিংহাসনে আরোহণ করেন ৷ 

আস্তর্জাতিক আইনের জনক গ্রোসিয়াস 


( Grotius, ১৫৮৩-১৬৪৫ খ্ৰী. ) হল্যাপ্ডের অধি- 


রেমত্রাণ্ড ট. 
বাসী । বিখ্যাত চিত্রকর রেমত্রাগুট্‌ ( Rem- 
brandt, ১৬০৬-৬৯ খ্ৰী. ) হল্যাণ্ডের লোক । 
হল্যাণ্ডের আয়তন ৩৩,৯৩৮ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ১,৪০,৯১,*১৪ (২৯৮০); রাজধানী 
আমস্টার্ডাম। 
ফিনল্যাণ্ড 
ফিনল্যাণ্ড ইউরোপের উত্তরে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার 
অন্তৰ্গত দেখ ৷ তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নিবিড় 
অরণ্য ও অগণিত হুদে ভর! ফিনল্যাণ্ড । ১১৫৪ 
ভরীষ্টাদ থেকে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশ 


সুইডেনের অধীন থাকে । তার পরে ফিনল্যাণ্ড 
রাশিয়ার অধীন হয় । রাশিয়ার বিপ্লবের পর ১৯১৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণ! 
করে। ১৯১৯ খীষ্টাব্দে ফিনল্যা্ স্বাধীন সাধারণ- 
তন্ত্ৰী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 


॥ ব্লাশিয়া কৰ্তৃ কু ফিনল্যাণ্ড আপ্ৰুমণ ॥ 

১৯৩৯ শ্রীষ্টাব্দের ৩*শে নভেম্বর সোভিয়েট 
রাশিয়! ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে। প্রবল যুদ্ধের 
পর ফিনল্যাণ্ড ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৩২৮০৬ 
বর্গ কিলোমিটার স্থান রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে 
বাধ্য হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসী জাৰ্মানি 
রাশিয়াকে আক্রমণ করলে হৃত স্থানসমূহের 
পুনরুদ্ধায়ের আশীয় ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধে নামে । ১৯৪৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দে এক যুদ্ধবিরতি পত্র স্বাক্ষরিত হয়। ফিন- 
ল্যাণ্ড এবার ৪২ ৯৩৪ বর্গ কিলোমিটার স্থান ছেড়ে 
দিতে স্বীকৃত হয়। তা ছাড়া রাশিয়া পোর্ককালায় 
৫০ বৎসরের জন্যে খাটি স্থাপনের অধিকার লাভ 
করে। রাশিয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পোৰ্ককাল| ফিন- 
ল্যাওঁকে ফেরত দেয়। 

ফিনল্যাও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান অনুযায়ী 
এক স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ডঃ উরো 
কেকোনেন ( Dr. 010 Kekkonen ) ১৯৭৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ৬ বৎসরের জন্যে রাষ্ট্রপতি হন। 

ফিনল্যাণ্ডের আয়তন ৩,০৫,৪৭৫ বর্গ কিলো- 
মিটার; লোকসংখা। ৪৭,৯০,০** (১৯৮০ ); 
রাজধানী হেলসিঙ্কি। 

০৯৯১ মাকিন যৃক্রা্ট ৰি) 

ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিক! ( সংক্ষেপে 
ইউ. এস. এ. ) মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামে খ্যাত৷ 
॥ সপ্ত বৰ্ষ ব্যালী যুদ্ধ ৷ 

কলম্বাসের আমেরিক! আবিষ্কারের পর থেকে 


হাস ৮৯৭ 


ইউরোপের বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন সময়ে 
আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে। আমেরিকার 
তেরটি উপনিবেশ ইংরেজদের অধীন ছিল । কানাডা 
ছিল ফরাসীদের অধীন। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সপ্তবর্ষব্যাগী যুদ্ধ হয়, তাতে 


ফ্রান্স পরাজিত হয়। কানাডা ইংরেজদের দ্বারা 
অধিকৃত হয় ৷ 
॥ জর্জ ওস্নাশিহংউন ৷৷ 


এর পর আমেরিকার লোকেদের সঙ্গে জর্জ 
ওয়াশিংটন ( George Washington, ১৭৩২- 
১৭৯৯স্্ী)-এর নেতৃত্বে ইংরেজদের প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে ৷ 
১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৩টি ইংরেজ উপনিবেশ পূৰ্ণ 
স্বাধীনতা ঘোষণ! করে। এই স্বাধীন উপনিবেশ- 
গুলির সম্মিলিত নাম হয় ইউনাইটেড স্টেটস অব 
আমেরিকা ৷ এর প্রেসিডেন্ট হন জর্জ ওয়াশিংটন ৷ 


॥ আব্ৰাহাম লিক্ষন ৷৷ 
১৮৬১ খৰীষ্টাৰে আব্ৰাহাম লিঙ্কন (Abraham 


আব্ৰাহাম লিঙ্কন 
Lincoln, ১৮০৯-৬৫ খ্ৰী. ) প্রেসিডেন্ট হন। 


তিনি দাসপ্রথার উচ্ছেদ করেন। কিন্তু ঘে সব 


৮৯৮ প্রোশ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


উপনিবেশ দাসপ্রথা উচ্ছেদের বিরোধী ছিল, 
তাদেরই একজন এক থিয়েটারগৃহে গুলি চালিয়ে 
লিঙ্কনকে হত্যা ফরে। আততায়ীর নাম জন 
উইলকিস বুথ । 


॥ লাকিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেলিডেণ্ট ৷ 
৫০টি রাষ্ট্র নিয়ে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্টর 


উড্রো৷ উইলসন 
জেমস মনরে! (James Monroe, ১৭৫৯- 


১৮৩১ খা.) হাবাৰ্ট সি হুভার ( Herbert C. 
Hoover, ১৮৭৪-১৯৬৪ খ্ৰী. ), জন. এফ. কেনেডি 
(John চি. Kennedy, ১৯১৭-১৯৬৩ হী, ); 


কজভেন্ট 
গঠিত । বিভিন্ন সময়ে উড়ো উইলসন (Woodrow 
Wilson, ১৮৫৬-১৯২৪ খ্ৰী. ), ফ্ৰাঙ্কলিন রুজভেপ্ট 
( Franklin Roosevelt, ১৮৮২-১৯৪৫ খ্ৰী. )। 


নিশুন বি. জনসন (Lyndon 7. Johnson, 
খ্ৰী. ), 


১৯০৮-১৯৭৬ 


রিচার্ড এম. নিক্সন 


( Richard M. Nixon, জন্ম ১৯১৩ খ্ৰী. ), 
জি. আর. ফোর্ড ( Gerald হি. Ford, জন্ম 
১৯১৩ খ্ৰী.), জেমস আৰ্ল কার্টার ( Jemes Earl 
Carter, জন্ম ১৯২৪ খ্ৰী, ), রোনাল্ড রেগন 
( Ronald Reagan, জন্ম ১৯১১ খ্ৰী.) প্রভৃতি 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। কেনেডি 
নিহত হন | 

দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই মান যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা 
ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ 
ঘটালে জাপান আত্মসমর্পণ করে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই 
জার্মানি পরাজিত হয়। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম জ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ 


ও শক্তিশালী দেশ । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৯৩,৬৩,৬৮৯ বর্গ 


৮৯৯ 


কিলোমিটার; লোকসংখ্য। ২২,৬৫,০০,০০০ 
( ১৯৮০ ) , রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি. । 


ক্ষানাড৷ 


কানাডা পৃথিবীর দ্বিত্বীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র (প্রথম 
সোভিয়েট রাশিয়া )। মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর 
সীমান্ত থেকে আৰ্কটিক সাগর পর্যন্ত বিস্ত.ত 
বিরাট ভূভাগ ৷ 


৷৷ ক্ৰানাড৷ ব্লাঞ্টের উদ্ভব ॥ 


ইংল্যাগুবাসী ইতালীয় নাবিক জন ক্যাবট 
(John Cabot, ১৪২৫-১৫০০ খ্ৰী.) কানাডার 
উপকূলে অবতরণ করেন। তিনি ওই এলাকাকে 
ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত বলে ঘোষণা করেন। 
কিন্তু ইংরেজরা সেই সুযোগ নিতে বিলম্ব করে। 
ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসীরা কানাডায় উপনিবেশ 
স্থাপন করে। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ও ফরাসীদের 
মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ 
হয়। ফরাসীর! কানাডার অধিকার ত্যাগ করে। 
১৮৬৭ খ্ৰীষ্টাব্দে ডোমিনিয়ন অব কানাডা রাষ্ট্রের 
উদ্ভব হয়। 

কানাডা বর্তমানে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে 
স্বাধীন রাষ্ট্ী। ক্রমশঃ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কানাডার 
সাংবিধানিক সম্পর্কের ব্যবধান বেড়েই চলেছে। 


কানাডার আয়তন ৯৯,৭৬,১৪০ বর্গ 
কিলোমিটার ১ লোকসংখ্যা ২,৩৯,৭৭,৭০০ (১৯৮০) ১ 
রাজধানী ওটা ওয়া । 
বেলজিস্মাস 
বেলজিয়াম বার বার বিদেশী শক্তির অধীন 


হয়েছে। জুলিয়াস সীজার এক সময়ে বেলজিয়ামে 
আধিপত্য করেন। স্পেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি 


৬5 প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


দেশ বহু বার বেলজিয়াম অধিকার করেছে। এই 
কারণে বেলজিয়ামকে বলা হয় ইউরোপের রণক্ষেত্র 
( The Cockpit of Europe )। 


৷৷ বেলজিস্লাসে স্বাধীন ব্লাজতভ্্র ৷৷ 


১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা 


বেলজিয়ামের দৃশ্য 

হয়। পরে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামে স্বাধীন 
রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম লিওপোল্ড রাজা 
হন। তার পরে তার পুত্র দ্বিতীয় লিওপোল্ড 
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও 
১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার পর 
রাজা হন প্রথম আলবার্ট। আলবার্টের মৃত্যুর 
পর তার পুত্র তৃতীয় লিওপোল্ড রাজা হন। 


॥ বিশ্নস্ম্দু ও বেলজিয়াম ৷ 


১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান 
সৈন্য বেলজিয়ামে প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন 
করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাজা তৃতীয় লিওপোন্ড 
জার্মানির নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তা সত্বেও 
দেশের ক্ষতি কম হয় নি। 

১৯৫১ খীষ্টাৰের ১৭ই জুলাই তৃতীয় লিওপোল্ড 


রাজা হন। তার পরে তার পুত্র বদৌইন ১৯৩৭ 
ষ্টার ৭ই সেপ্টেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

বেলজিয়ান বলে কোন জাতি নেই। 
বেলজিয়ামের উত্তরাংশে প্রধানতঃ টিউটনিক জাতি 
গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ফ্লেমিশদের বাস, দক্ষিণাংশে 
লাতিন জাতিগোষ্ঠীর ওয়ালুনদের বাস। বেলজিয়াম 
ইউরোপের সর্বাধিক ঘনবসতিপুর্ণ দেশ। 

বেলজিয়ামের আয়তন ৩০,৫১৯৮৭১ বর্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৯৮৫৫,১১০ (১৯৭৯) ; 
রাজধানী ব্রাসেল্স্‌। 


স্ুইউজাৰব্লল;াণ্ড 
সুইটজারল্যাণ্ড মধ্য ইউরোপের পর্বত, হুদ ও 


স্থইটজারল্যাণ্ডের তুষারাবৃত পর্বতমালা 
স্থইটজারল্যাণ্ডের প্রায় ৬, শতাংশ জুড়ে 
আল্প,স্‌ পর্বতমালা! বিরাজিত। 


॥ নিল্পপেক্ষ ক্যাস্টর সু ইউ জান্পজ্গ্যা্ও ॥ 
সুইটজারল্যাণ্ড এক সময়ে রোমান সা্বাজ্যের 

অস্ত ক্ত ছিল। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশ স্বাধীনতা 

লাভ করে। স্থুইটজারল্যাণ্ড নানা পরিবর্তনের 


ইতিহাস ৯০১ 


মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে প্রজাতাস্ত্ৰিক রাষ্ট্রে 
পরিণত হয়। অষ্ট্ৰিয়া, ফ্ৰান্স, গ্রেট ব্রিটেন, 
পোতুগাল, প্রাসিয়া, রাশিয়া, স্পেন ও সুইডেন 
এই দেশের নিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে। ভিয়েনা 
কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারে স্ুইটজারল্যাণ্ড হয় 
স্থায়ী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সুইটজারল্যাগ্ড রাষ্ট্রসংঘের 
সদস্য নয়। 
সুইটজারল্যাণ্ডের আয়তন ৪১,২৮৮ বর্গ 
কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৬৩,০০,০০০ ( ১৯৭৯ ); 
রাজধানী বার্ন। 
GRUNT, আইসল্যাশু ৩0906 
গ্রীনল্যাণ্ড যেমন সবুজ গাছপালাময় নয়, 
তেমনই আইসল্যাণ্ড বরফের দেশ নয়। আইস- 
ল্যাণ্ডের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ৷ 
৷৷ স্না্থীন গণতন্ত্রী ক্লান্ত আইসল্যাঙ্ড ॥ 


৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আটলান্টিকের এই দ্বীপ- 
রাজ্যে নরওয়ের কিছু অভিযাত্রী গিয়ে বসতি স্থাপন 
করে। ৯৭০ থেকে ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
আইসল্যাণ্ড স্বাধীন সাধারণতনস্ত্ৰী রাষ্ট্র ছিল। 

১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ড নরওয়ের শাসনাধীন 
হয়। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ড ও নরওয়ে 
ডেনমার্কের অধীন হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে 
ডেনমার্ক থেকে পৃথক্‌ হলে আইসল্যাণ্ড ১৯১৮ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেনমার্কের অধীন থাকে। তার 
পরে আইসল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করলেও 
ডেনমার্কের রাজ্জার প্রতি আনুগত্য বজায় থাকে। 
পরে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে 
সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


৷৷ সব্বভেস্নে প্রাচীন পাৰ্লাসেণ্ড ॥ 


আইসল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট পৃথিবীর মধ্যে সব- 
চেয়ে প্রাচীন। এই পার্লামেন্ট এক হাজার 


বছরেরও আগে গঠিত হয়। আইসল্যাগ্ডের প্রতিটি 
প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সাক্ষর ৷ 

আইসল্যাণ্ডের আয়তন ১,০২,৮১৯ বর্গ কিলো- 
মিটার; লোকসংখ্যা,২,২৬,২৭৪ (১৯৭৯); রাজধানী 


রেকইয়্যাভিক। A 
হাজ্জ ৮ 
হাঙ্গেরি মধ্য ইউরোপের একটি দেশ। 
১০০১ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশে প্রথম স্বাধীন রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর নানা পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে এই দেশ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে তুকাঁদের দ্বারা 


অধিকৃত হয়। পরে হাঙ্গেরি ও অষ্ট্ৰিয়ার দারা 
তুকীরা পরাজিত হয়। 
॥ হাজ্দেক্মিতে স্লাজ'তত্ৰ ৷৷ 
১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্টিয়ার সত্রাট হাঙ্গেরির 
রাজা হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরিতে রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 
৷৷ হাজেলিতে সাধার্ণতজ্ৰেক্ন প্রতিষ্ঠা ॥ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হাঙ্গেরি জার্মানির পক্ষে যোগ 
দেয়। যুদ্ধশেষের দিকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া 
হাঙ্গেরির বেশির ভাগ জায়গা দখল করে। 
হাঙ্গেরিতে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। ১৯৪৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দ হাঙ্গেরিতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 


॥ ই্মল্ে নাগি ও জেনস্‌ কাদালল ॥ 
১৯৪৯ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট হাঙ্গেরিতে 
সোভিয়েটসদৃশ শাসনতন্ত্র প্রবতিত হয়। ১৯৫৫ 
খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরি রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়। .ইমরে 
নাগি ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত হাঙ্গেরির 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইমরে নাগি 
পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। জেনস কাদার পালটা 


৯০২ 


সরকার গঠন করে সোভিযেট রাশিয়ার সমর্থন 
চান। 


॥ হার্জেল্লিভে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ॥ 


মার্শাল জুখভের নেতৃত্বে বিপুলসংখ্যক রাশিয়ান 
সৈন্য হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করে। নাগি ও তার 
মন্ত্রীদের বলপূৰ্বক অপহরণ করে হত্যা করা হয়। 
স্বাধীনতাকামী হাঙ্গেরিবাসীদের প্রায় ত্রিশ হাজার 
লোক রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে মারা যায়। 
হাঙ্গেরির লোকে জুখভকে 'বুদাপেস্তের জল্লাদ’ 
বলতে থাকে। 

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সৌভিয়েট-হাঙ্গেরি চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। বর্তমানে হাঙ্গেরি সোভিয়েট 
রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র ৷ 

হাঙ্গেরির আয়তন ৯৩,০৩২ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ১,০৭,১০,০০০ ( ১৯৮০ ); রাজধানী 
বুদাপেস্ত। 

ষুগোল্লাভিস্না 

যুগোষ্লাভিয়| দক্ষিণ ইউরোপে আড়িয়াটিক 
সাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত দেশ। সাবিয়া, 
বোস্নিয়া, ক্রোশিয়া, ফ্লোভেনিয়া, হারজেগোভিনা, 
ম্যাসিডোনিয়া ও মন্টেনেগরো এবং স্বয়শাসিত 
অঞ্চল কোসোভো ও তজভোদিনে! নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া 
গঠিত। পূর্বে যুগোশ্লাভিয়! ছিল রাজতন্ত্র দেশ। 


॥ মার্শাল ভিটে! ৷৷ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমস্তে যুগোশ্লাভিয়া জার্মানির 
অন্ততুক্ত হয়। তখন মাৰ্শাল টিটো ( Josip Broz 
Tito, ১৮৯২-১৯৮০ শ্রী.) দেশের এক বিশাল 
গণবাহিনী নিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ 
শুরু করেন। তার নেতৃত্বে মুক্তিফৌজ ১৯৪৫ 
খ্ৰীষ্টাব্দে সাধাৱণতম্বের প্রতিষ্ঠা করলে তৎকালীন 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মার্শাল টিটো! 
রাজ! দ্বিতীয় পিটার সপরিবারে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 


সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন ৷ মার্শাল 
টিটো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। যুগোশ্লাভিয়া 
কম্যুনিষ্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র হলেও নিধিচারে রাশিয়ার 
অনুশাসন মেনে চলে না। 
যুগোশ্লাভিয়ার আয়তন 
কিলোমিটার; লোকসংখ্যা 
(১৯৮০ ); রাজধানী বেলগ্রেড ৷ 


চেক্রোললোভাক্িস়| 

চেকোশ্লোভাকিয়| মধ্য ইউরোপের একটি 
ভূমিব দেশ হলেও এল্ব্‌ ও দানিয়ূব নদীর দ্বারা 
কুষ্ণসাগর ও উত্তর সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। 
চেকোঙ্লোভাকিয় নবগঠিত রা্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
শেষে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্য্ট হয়। অস্টিয়ার 
বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়ার কিছু অংশ 
এবং হাঙ্গেরির শ্লেভাকিয়া| ও রুখেনিয়া প্রদেশ 
নিয়ে এই দেশটি গঠিত হয়। দেশটিতে থাকে 
৭৫ 4৯৮, চেক, ২৩ লক্ষ স্লোভাব, ৩২ লক্ষ জার্মান ও 
৭ জক্ষ ম্যাগিয়ার ৷ 


২,৫৫,৮০৪ বর্গ 


২,১২৩,০০,০০০ 


পপ 


১৯৩৮ খীষ্টাব্দে হিটলার চেকোগশ্লোভাকিয়ার 
জার্মান-অধাষিত সুদেতন অঞ্চল জার্মানির সঙ্গে 
সংঘুক্তির দাবি জানান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
সুদেতন অঞ্চল চেকোঙ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। 
তবে, রুথেনিয়াকে রাশিয়ার সঙ্গে সঘুক্ত কর! হয়। 


৷৷ ল্ৰুম্যূনিপ্ট সাথারপতকত্রী ল্লাসট 
চেকোল্লোভাবিম্মা ॥ 


১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চেকোগ্লোভাকিয়া সোভিয়েট 
রাশিয়ার প্রভাবাধীন হয়। তখন থেকে 
চেকোক্লোভাকিয়! কম্যুনিস্ট সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্ৰ। 


চেকোগ্লোভাকিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি টমাস মাসারিক 
চেকোগ্লোভাকিয়াকে সাধারণভ্্ী বাঘ হিসাবে 
ঘোষণা করছেন । 
টমাস মাসারিক (Thomas Garrigue 
Masaryk, ১৮৫০-১৯৩৭ খ্ৰী. ) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
১৯৩৫ খ্ৰীষ্টাৰ পর্যন্ত চেকোক্োতাকিয়ার রাষ্ট্রপতি 
ছিলেন। পরে বেনেস (Edward Benes, ১৮৮৪- 


১৯৪৮ খ্ৰী, ) রাষ্ট্রপতি হন ৷ 


৯০৩ 


৷ চেক্দোল্লোভাকিয়াস় ব্লাশিয়ান 
সৈন্য ৷৷ 


১৯৬৮ আীষ্টাব্দে ডুবচেকের নেতৃত্বে 
চেকোগ্লোভাকিয়ার কম্যুনিষ্ট শাসনকে রাশিয়ান 
প্রভীবমুক্ত করবার জন্যে সারা দেশব্যাপী তীব্ৰ 
আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ বছর রুশ, জার্মান, 
হাঙ্গেরিয়ান ও বুলগেরিয়ান সৈন্য সম্মিলিতভাবে 
চেকোগ্পোভাকিয়ায় প্রবেশ করে। ডুবচেকের দল 
পরাজিত হয়। তখন থেকে চেকোপ্লোভাকিয়ায় 
বিরাট রুশ সৈন্যদল স্থায়িতাবে থাকার ব্যবস্থা 
হয়। 

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আযাণ্টোনিন নভোটনি রাষ্ট্রপতি 
হন! ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাভ হুসাক (Gustav 
Hus ) রাষ্ট্রপতি হন। 

চেকোগ্লোভাকিয়ার আয়তন ১,২৭,৮৭৭ বর 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ১,৫১৮০১০০* (১৯৭৯); 
রাজধানী প্ৰাগ ৷ 


ক্ুমানিহ্লা 
রুমানিয়া বা রোমানিয়া (Romania) দক্ষিণ- 
পূৰ্ব ইউরোপে বন্ধান উপদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত 
কম্যুনসট প্রভাবান্ধিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র । 


৷৷ কু্সালিঙা স্লাঞ্জ্ের উত্তব ৷৷ 

যে অঞ্চলের বর্তমান নাম রুমানিয়া ১০১ 
খ্ৰী্টাবে তা রোমান সাম্ৰাজ্যের অভ্ভূ ছিল। 
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মোলদাতিয়। ( Moldavia ) ও 
ওয়ালেকিয়া ( Walachia )কে সংযুক্ত করে 
রুমানিয়া রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয়। রুমানিয়ার একাংশে 
তুকীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
এই অঞ্চলের নাম তয় রুমানিয়া। 


বুক অব নলেজ 


৯০৪ প্রোগ্রেসিভ 
সস 


৷৷ ক্ৰুস্ম্ুনিস্ট-শাসিত সাথাব্মণতজ্ঞ 
ক্রুসানিয়া ৷৷ 

১৮৭৭ খ্ৰষ্টাব্দে ক্ৰুমানিয়| তুরস্কের অধীনতাপাশ 
ছিন্ন করে স্বাধীন হয়। ১৮৮১ খষ্টাব্দে প্রথম 
ক্যারল (0০81011 [) রাজা হন। রাজা দ্বিতীয় 
ক্যারল ( ১৮৯৩-১৯৫৩ শ্রী. ) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রুমানিয়া শাসন করেন। প্রথম 
মাইকেল ১৯৪০ খ্ৰীষ্টাব্দ রাজা হন। তিনি কম্যুনিস্ট 
চাপে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেন । তখন 
থেকে রুমানিয়া কম্যুনিস্ট-শাসিত সাধারণতন্ত্র। 

রুমানিয়ার আয়তন ২,৩৭,৫০০ বর্গকিলো- 
মিটার; লোকসংখ্যা ২,২০,৫০১০** (১৯৭৯): 


রাজধানী বুখারেস্ট। 


4 আলতেন্নিস্সা 4 


আলবেনিয়া (41819 ) ইউরোপের দক্ষিণ- 
পূর্ব কোণের একটি ক্ষুদ্র দেশ। ১৪৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দ 
আলবেনিয়ায় তুকাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুকীঁদের অধীনে থাকে। এ 
বৎসর ২৮শে নভেম্বর স্বাধীনতা ঘে।ষণ! করে। প্রিন্স 
উইলিয়াম ১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ রাজ! হন কিন্তু 
ওরা সেপ্টেম্বর সিংহাসন ছেড়ে দেশত্যাগ করেন। 
১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আলবেনিয়া সাধারণতন্তৰী রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ বেগ জোগু (Ahmed 
Beg Zogu, ১৮৯৫-১৯৬১ খ্ৰী.) রাজা প্রথম জোগ 
নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পৰ্যন্ত তিনি রাজা থকেন। 


৷৷ সাধা ক্ূপতজ্তী ব্লাষ্ট আলক্েনিয়| ৷৷ 
১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ ইতালীয় 


ও জাৰ্মান অধিকারে থাকে। সেই সময়ে রাজ! 
জোগ দেশের বাইরে থ্বাকেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 


দেশ তাদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করে। ১৯৪৫ 
খ্রীষ্টাব্দে এনভার হোজা (Enver Hoxha)-র 
অধীনে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 
সাধারণতন্ত্রী দেশ হিসাবে ঘোষিত হয়। প্রেসিডেন্ট 
রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী দেশের মুখ্য প্রশাসক ৷ 
আলবেনিয়া পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নিরীশ্বরবাদী 
রাষ্ট্র । ং 

আলবেনিয়ার আয়তন ২৮,৭৪৮ বৰ্গ- 
কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২৫৯০১০০৭ (১৮৭৯)। 
রাজধানী টিরানা। 


*০০৬৫৪ বুলগেব্রিস্া 9০০. 


বুলগেরিয়া (90188119) কৃষ্ণসাগরের পশ্চিমে, 
রুমানিয়ার দক্ষিণে এবং গ্রীস ও তুরস্কের উত্তরে 


অবস্থিত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ 
বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয়। ১৩৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তুকাঁদের শাসনাধীন হয়। বুলগেরিয়া ১৯০৮ 
খ্ৰষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 


১৮৭৯ থেকে ১৮৮৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত প্রিন্স প্রথম 
আলেকজাণ্ডার রাজা হন ৷ প্রিন্স (১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দের 
পর জার) ফাদিনান্দ ১৮৮৭ থেকে ১৯১৮ গ্রষ্টন্দ 
পৰ্যন্ত সিংহাসনে বসেন ৷ জার তৃতীয় বোরিন ১৯১৮ 
থেকে ১৯৪৩ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে আরঢ় 
থাকেন । 
৷ কুম্যুনিস্ট প্ৰভাৰাস্বিত সাথাক্পন শুক্জ্ী 

রাষ্ট্র বুলগেৰিয়া ৷৷ 

বুলগেরিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে 
যোগদান করে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
জাৰ্মানি এই দেশকে কবলিত করে। জার্মানির 
পরাজয়ের পর বুলগেরিয়ায় কম্যুনিস্ট প্রাধাস্না 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বুলগেরিয়া বর্তমানে কমুযুনিস্ট 


ইতিহাস 


৯০৫ 


প্রভাবান্বিত সাধারণতন্ত্রী রাষ্্রী। প্রেসিডিয়ামের 
চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। 

বুলগেরিয়ার আয়তন ১,১০,৯১১ বর্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৮৮,৮০,০০০ (১৯৮০); 
রাজধানী সোফিয়া। 


তুল্পক্ষ 

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় 

অবস্থিত একটি মুসলমান-অধ্যুষিত দেশ তুরস্ক । 

দার্দানেলিস প্রণালী মাঝখানে থেকে তুরস্ককে 

দ্বিখণ্ডিত করেছে। ইউরোপের অংশ সামান্যই, 
এশিয়ার অংশই বেশী । 


৷ সেলজুক তুব্র্টাও অট্টোমান 
তুৰ্ব্কী ৷৷ 

গোবি মরুভূমির পশ্চিমে তুঁ্কা নামে এক 
যাযাবর জাতির বাস ছিল। খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে 
দুগান্ত তাতাররা তাদের বিতাড়িত করলে তারা 
ভমধাসাগরের উপকূলে আনাতোলিয়ায় বাস করতে 
থাকে। তারা সেলজুক তুর্কী নামে খ্যাত। এর 
দু'শতাব্দী বাদে পশ্চিম দিক্‌ থেকে আসে অটোমান 
তুকী। তাদের নেতা ওসমান ( ওংমান, ভাই থেকে 
অটোমান ) প্রথমে তুরস্কের শাসনকর্তা হন । পরে 
শটোমান তুকীরা সাআজা বিস্তার করতে থাকে । 


॥ হাহিনফা ॥ 


আরবের মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তুকীরা 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। তুরস্কের সম্ৰাট কে বল৷ 
হত সুলতান। তিনি মুসলমানদের ধর্মগুরু হিসাবে 
সম্মানিত হতে থাকেন ৷ তখন তাকে খলিফা বলা 
হত। 

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্টার্টিনোপল 


অধিকার করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 


তুকী সমাট্‌ মোলেমান 
তুকী সম্রাট সোলেমানের সময়ে তুর্কীরা বাগদাদ, 
হাঙ্গেরি, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার নানা স্থান 


অধিকার করে । শেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে লেপান্তোর 
নৌযুদ্ধে হেরে গিয়ে অটোমান তুকাঁদের সাআজ্য- 
বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়। 


॥ তুৰ্কী সাত্মাজ্যের ভাঙ্গন ॥ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক্‌ থেকে 
তুর্কী সাম্ৰাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়। রাশিয়ার সঙ্গে 
তুরস্কের বার বার যুদ্ধ বাধে। শেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 
তুরস্কের একাংশের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব নিয়ে 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স 


৯০৬ 


তুরস্কের পক্ষে যোগদান করে। রাশিয়া বিশেষ 
সুবিধা করতে পারে না। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ 
নিয়ে বুলগেরিয়া,  সাবিয়া,  বোসনিয়া, 
হারজেগোভিনা তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে 
স্বাধীন হয়ে যায়। 


৷৷ তক্ৰুণ তুকী ॥ 


১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গ্রীস তু্কাঁদের কবল থেকে মুক্ত 
হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স আলজিরিয়া ছিনিয়ে 
নেয়। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া আরমেনিয়া ও 
ইউরোপের আর কিছু অংশ তুরস্কের হাত থেকে 
দখল করে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্ৰান্স টিউনিসিয়া কেড়ে 
নেয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড তুকদের 
বিতাড়িত করে মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করে। ১৯০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশের তরুণ সম্প্ৰদায় 
অকৰ্মণ্য সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা 
তরুণ তুকী (Young Turks) নামে খ্যাত। 
এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ 
দিলে জর্ডন, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্থান তুরস্কের 
হাতছাড়। হয়ে যায়। 


॥ ক্ষামাল আতাতুর্ক ॥ 


এই দারুণ দুর্দিনে মুস্তাফা কামাল ( ১৮৮১- 
১৯৩৮ শ্রী.) নামে এক অসম সাহসী বীর তুরস্কের 
গগনে উদিত হন। তিনি দেশ থেকে খলিফ| পদ 
তুলে দেন, ফেজ পরা ও বোরখা প্রথার উচ্ছেদ 
ঘটান, ইউরোগীয় কায়দায় হ্যাট পরা প্রচলন 
করেন, কাজীর বিচার তুলে দিয়ে বিচারের ভার 
দেন শিক্ষিত বিচারকদের হাতে, তুকাঁ ভাষ! ল্যাটিন 
হরফে (ইংরেজী ভাষা যে হরফে লেখা হয় তাকে 
বলে ল্যাটিন হরফ ) লেখবার ব্যবস্থা করেন। 
তার নেতৃহ্থে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক গ্রজাতন্ত্রী দেশ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


কামাল আতাতুর্ক 


বলে ঘোষিত হয়। কামাল প্রথম রাষ্ট্রপতি 
নিবাচিত হলেন। সুলতান দেশ ত্যাগ করলেন । 
কামালকে দেশবাসী বলা শুরু করল ‘আতাতুর্ক’ 
অর্থাৎ তুর্কী জাতির পিতা । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক কোন পক্ষে যৌগ দেয় 
নি। তবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে জার্মানি ও 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 

তুরস্ক বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ অকম্যুনিস্ট আধুনিক 
রাষ্ট্ৰ প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ৷ 

তুরস্কের আয়তন ৭,৭৯,৬১৯ বর্গ কিলোমিটার, 
(ইউরোপে ২৩,৭৬৪ বর্গ কিলোমিটার, এশিয়ায় 
৭,৫৫,৮৫৫ বর্গ কিলোমিটার )। 

লোকসংখা। 
রাজধানী আঙ্ধার| । 


8,৫8,8২,০০০ (১৯৮০): 


ইজল্লাফ্েত 


ইজরায়েল (15861) ইহুদীদের একমাত্র দেশ ৷ 
আত্রাহামের পৌত্র জেকব ইজরেল নামেও খাত 


ইতিহাস ক? 


ছিলেন। তাই থেকেই ইজরায়েল নামের উৎপত্তি 
প্যালেন্টাইন আগে ছিল ইহুদীদের বাসস্থান । 
রোমানদের অভিযানে তার! প্যালেন্টাইন ত্যাগ করে 
সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা চলে গেলে 
আরবের মুসলমানরা প্যালেস্টাইনে দলে দলে এসে 
বাম করতে থাকে ৷ 
৷৷ ল্যালফুর শোমষলা৷ ॥ 

বিদেশে থাকলেও ইহুদীদের নিজেদের দেশের 
উপরে মমতা এতটুকু কমে নি। তারা প্যালেস্টাইন 
ফিরে পাবার জন্যে প্রচণ্ড আন্দোলন ( Zionist 
Movement ) শুরু করে। এই আন্দোলনের 
নেতা ছিলেন থিওডোর হার্জল্‌ ( Theodor 
Herzl, ১৮৬০-১৯০৪ শ্রী.)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় প্যালেস্টাইন ছিল তুকাঁ সাআ্জাজ্যের অধীন । 


0.৮ 
A, MRSS Mh. 
জেরুজালেমে অবস্থিত গলে এরি নেমিট (8:০০) 


তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দিলে ইংরেজরা 
প্যালেস্টাইন অধিকার করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ইহুদীরা 
যাতে প্যালেস্টাইনে তাদের বাসভূমি ফিরে পায়, 
তার জন্যে চেষ্টা করা হবে। এর নাম ব্যালফুর 
ঘোষণ!। 


৷৷ ইজক্লাস্মেল ব্াষ্ট্রের প্ৰতিষ্ঠা ॥ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নির্দেশে নাৎসীদের 
দ্বারা বহু লক্ষ ইহুদী নিহত হলে ইহুদীদের মাতৃভূমি 
ফিরে পাবার আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে । ১৯৪৮ 
বষ্টাব রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনক্রমে প্যালেস্টাইনকে 
ছু'ভার্গে ভাগ করে এক ভাগে ইজরাষেল রাষ্ট্র গঠন 
করা হয়। এ বৎসর ইংরেজ প্যালেস্টাইন ত্যাগ 
করে চলে যায়। মুসলমানেরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়। 
সিরিয়া, ইজিপ্ট, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব ও 
জর্ডন একযোগে ইজরায়েল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে 
কিন্তু ইজরায়েলের নিকট পরাজিত হয়। 
॥ আরব ব্লাঙ্ছলমুহের পরাজক্স ॥ 


ইজরায়েল ইজিপ্টের কাছ থেকে সিনাই ও 


fs 


গাজ| অঞ্চল ও জর্ডনের কাছ থেকে জেরুজালেম 
দখল করে নেয়। এর পরেও আরব রাষ্ট্রসমূহ 
ইজজরায়েলকে তিনবার আক্রমণ করে কিন্ত 
প্রতিবারই পরাজিত হয়। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
ইজরায়েলের সঙ্গে ইজিপ্টের একটা চুক্তি হয়। তার 
ফলে ইজরায়েল সিনাই থেকে সরে আসে । 


৯০৮ 
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ইজরায়েলে এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 
লেবানন ও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই 
আছে। প্যালেস্টাইন দখলের জন্যে প্যালেস্টাইন 
মুক্তিসংঘ অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। 

ইজরায়েলের আয়তন ৮৯৩৫৯ বৰ্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৩৮,১৩০,০০০ (১৯৭৯): 
রাজধানী জেরুজালেম । 
॥ ইজলর্লাফ্ৰেলেকর্ প্রেলিডেণ্ড ॥ 

সি. ওয়াইজম্যান ( Chaim Weizmann, 
১৮৭৪-১৯৫২ খ্ৰী.) ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকেন। তার পরে বেন-জ্‌ভি 
( Izhak Ben-Zvi ) ১৯৫২ থেকে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ 
পৰ্যন্ত, শাজার (Zalman Shazar ) ১৯৬৩ 
থেকে ১৯৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং Ephraim Katzir 
১৯৬৮ থেকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট 
ছিলেন। Yitzik Navon ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রেসিডেন্ট হন। প্রধানমন্ত্রী বেগিন ( Menachem 
Begin— ১৯৮০ খ্ৰী. ) | 


সিরিয়! পশ্চিম এশিয়ার এক প্রাচীন দেশ। 
এর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও লেবানীজ সাধারণতন্তৰ 
দক্ষিণে ইজরায়েল ও জর্ডন, পূর্বে ইরাক এবং উত্তরে 
তুরস্ক । সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস বারো হাজার 
বৎসরের প্রাচীন শহর ৷ 

১৯২০ খ্ৰীষ্টাব্দের ১*ই আগস্ট সিরিয়া স্বাধীন 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ বৎসরের ১লা সেপ্টেম্বর 
সিরিয়া রাষ্ট্র দু'ভাগে বিভক্ত হয়-_সিরিয় ও বৃহত্তর 
লেবানন । ১৯২* থেকে ১৯৪০ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত দুইটি 
রাষ্ট্রই ফ্রান্সের তত্বাবধানে থাকে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯৪১ গখ্ৰীষ্টাঞ্জে 
মিত্রবাহিনী সিরিয়া দখল করে ও সিরিয়াকে 
প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 


সিরিয়ায় অবস্থিত সব ফরাসী সৈন্য সিরিয়া ত্যাগ 
করে। 

১৯৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা৷ ফেব্রুয়ারি সিরিয়া 
ইজিপ্টের সঙ্গে মিলিতভাবে সংযুক্ত আরব 
সাধারণতন্ত্ব বলে খ্যাত হয়। ১৯৬১ গ্ৰীষ্টাব্দের 
৫ই অক্টোবর ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট নাসের সিরিয়াকে 
সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন 
রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হবার পক্ষে মত দেন। ১৩ই 
অক্টোবর সিরিয়! পুনরায় মিলিত হয় এবং আরব 
লীগের সদস্ত হয়। 

সিরিয়া কম্যুনিন্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র। এর 
আয়তন ১,৮৫,৬৮০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা 
৮৩,৫০,০০০ ( ১৯৭৯ ); রাজধানী দমাস্কাস। 


ও ইয়েমেন A + 


ইয়েমেন আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে 
অবস্থিত একটি প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীনকালে 
ইয়েমেন “সেবার রাজত্বের অংশ ছিল। বর্তমানে 
ইয়েমেন ছু'ভাগে বিভক্ত-_উত্তর ইয়েমেন ( ইয়েমেন 
আরব রিপাবলিক ) ও দক্ষিণ ইয়েমেন (পিপল্স্‌ 
ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন )। 

উত্তর ইয়েমেনের আয়তন ১,৯৫,** বৰ্গ 
কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৬৫ লক্ষ (১৯৭৫); 
রাজধানী সানা ৷ 

দক্ষিণ ইয়েমেনের আয়তন ১,৬০,৩০০ বর্গ 
কিলোমিটার; লোকসংখা! ২০ লক্ষ ( ১৯৮০ ); 
রাজধানী এডেন। 

দুইটি রাষ্ট্ৰই সম্পূর্ণ মুসলমান-অধ্যুষিত ৷ 


ইৰ্রাক 


ইরাক স্থপ্ৰাচীন সভ্য দেশ। এর পূব নাম 
মেসোপটেমিয়া। প্রাচীন শহর উর, ইরিছু, নিনেভে 


৯০৯ 


ইতিহাস 
ররর 


ও ব্যাবিলন এখানে অবস্থিত ছিল। এখানকার 
সভ্যতা ৩০০০ খ্ৰষ্টপূৰাব্দে ক্রীট, মিশর, গ্রীস 
প্রভৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। টাইগ্রিস ও 
ইউফেতিজ নদীর মধ্যে অবস্থিত এই দেশ৷ 

ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে এই দেশ 
ব্যাবিলন, আযাসিরিয়া, পারস্য, ম্যাসিডন, আরব ও 
তুরস্ক কর্তৃক শাসিত হয়। ৰ 
৷৷ ইল্লান্কে স্লাজতন্ৰ্ৰ ৷৷ নল 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাকৃকালে তুরস্কের কাছ 
থেকে এই দেশ ব্রিটেনের অধিকারতুক্ত হয়। 
১৯৩২ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরাক ব্রিটেনের আশ্রিত 
রাজ্যরূপে থাকে । এরই মধ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 
ইরাকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হেজাজের রাজা 
ফৈজল ইরাকের রাজা হন। তীর মৃত্যুর পর তার 
পুত্র গাজি ইবন ফৈজল রাজা হন। তিনি ১৯৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তার 
পুত্র দ্বিতীয় ফৈজল রাজা হন। তিনি, তার কাকা 
এমির আবদুল ইলা ও প্রধানমন্ত্রী মুরি অল সৈদ 
১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল কাসিমের নেতৃত্বে সামরিক 
তৎপরতায় নিহত হন। পরে চার বংসর জেনারেল 
কাসিম দেশ শাসন করেন ৷ তিনি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক “আরব ইসলামিক স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্ৰ’ হিসাবে ঘোষিত হয়। 

তৈলসমৃদ্ধ কুওয়েতকে অধিকার করতে ইরাক 
যুদ্ধ চালায়। তার চেষ্টা ব্যর্থ হয় । 


৷৷ বুহর্দদেন্ল ক্ছুট! স্মায়ক্তশাসনা- 
খিকণৰ্র হ₹লাক্ত ৷৷ 
ইরাকের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের চারটি 
পাৰ্বত্য প্রদেশের উপজাতি কুর্দদের সঙ্গে ইরাকীদের 
সংঘর্ষ বাধে। তারা কুদিস্তান নামে স্বতন্ত্র রাজা 


গড়তে চায়। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক সরকার কুর্দদের 
কিছুটা স্বায়ন্তশাসনাধিকার দেয়। 

ইরাকে সামরিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত । বিপ্লবী 
কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান । 


৷৷ ইৰ্লাক্ ইল্লান্নে শুদ্ধ ৷৷ 

ইরাকের সঙ্গে ইরানের এক প্রনল রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাম চলেছে। ১৯৮৩ খ্রষ্টাব্দেও যুদ্ধবিরতি 
ঘটে নি। 

ইরাকের আয়তন ৪,৩৮,৪৪৬ বর্গ কিলোমিটার; 
লোকসংখ্যা ১২২,০০০০০ ; রাজধানী বাগদাদ। 
ইরাকের উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরান, দক্ষিণে সৌদি 
আরব, পশ্চিমে জর্ডন ও সিরিয়া । 


লেবানন 

লেবানন পশ্চিম এশিয়ায় ভূমধ্যসাগরের পূর্ব 
তীরস্থ স্বাধীন রাষ্ট্র । এর উত্তরে ও পূর্বে সিরিয়া, 
পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে ইজরায়েল । 

লেবানন বহুদিন তুকাঁদের অধীন থাকবার পর 
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয় ও ১৯৪১ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের রক্ষণাধীন থাকে । ১৯৪৪ 
খ্রীষ্টাব্দে ফ্ৰান্স সিরিয়া ও লেবাননের উপরকার 
কর্তৃত্ব তুলে নিলে লেবানন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 
পরিগণিত হয়। 


৷৷ লেবাননে নিজ্ৰোহ ৷৷ 
১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লেবাননে বিদ্ৰোহ দেখা দিলে 


প্রেসিডেন্ট চামুন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য 
চান। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধ- 
জাহাজ পাঠালে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। পরবর্তী 
নির্বাচনে জেনারেল ফউদ চেহাব প্রেসিডেন্ট হন। 
১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হেলু ( Helou ) ৬ 
বংসরের জন্যে নির্বাচিত হন। 


৯১০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৯১ ৯ ৯৯ 


৷৷ লেবাননে ইজৰব্লাফ্মেহ্লী শী শ্র্সন্পী ৷৷ 

লেবাননে বহু প্যা'লদ৷৷তনী এয়ে আশ্রয় নেয় । 
অস্থধিদ্রোহে লেবানন -/তিনতে! ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
অসংখ্য লোক হতাহত হয় । সিরিয়ার সহায়তায় 
প্ৰেসিডেন্ট এলিয়াস সারকিস (১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
নির্বাচিত ) দেশে বিদ্রোহ প্রশমিত করেন। দক্ষিণ 
লেবাননে অশান্তি চলতেই থাকে ৷ প্যালেস্টাইনীদের 
নৌ-আক্রমণের জন্যে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইজরায়েল 
লেবাননে আক্রমণ চালায়। পরে রাষ্্রসংঘের 
মধাস্থতায় ইজরায়েল সৈন্য অপসারণ করে নেয়। 
তার পরে কয়েকবার ইজরায়েলের পালটা আক্রমণ 
চলে। 

লেবাননের আয়তন ১০,৪০০ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ (১৯৭৮); রাজধানী 
বেরুট। 


থক ইরান ৫৫ 


ইরানের পূর্ব নাম পারস্য । ১৯৩৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 
এক সরকারী আদেশের বলে পারস্ত নামের 
পরিবর্তে নাম হয় ইরান। খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী 
আগে পারম্ত সাস্রাজ্য পুর্বে সিন্ধু নদ থেকে পশ্চিমে 
ভূমধ্য সাগর পৰ্যন্ত বিস্ত,ত ছিল। 


৷৷ ক্ৰাইব্লাস ৷৷ 


৫৪৯ গীষ্টপুহধাৰদে কাইরাস ( Cyrus, ৫৫৯-৫১৯ 
গ্ীষ্টপূৰাব্দ ) পারস্তের সম্ৰাট, হন। তিনি 


একিমিনিড বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তার সাম্রাজ্য 
পূর্বে ভারত ও পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর পৰ্যন্ত বিস্ত,ত 
ছিল। রাজ! প্রথম দরায়ুস ( Darius ], ৫৪৮- 
৪৮৬ খ্রষ্টপূ্বন্দ ) ছিলেন বিখ্যাত পারস্যা-সমাট । 
তিনি পারসেপলিসের প্রতিষ্ঠা করেন। তার বিশাল 
বাহিনী ম্যারাথনের যুদ্ধে গ্রীকদের নিকট পরাজিত 
হয়! 


৷৷ জালক্লেজ ৷৷ 


প্রথম দরায়ুসের পুত্র জারক্সেজ ( Xerxes, 
৫১৯-৪৬৫ খ্ীষ্টপূর্বা্দ ) থার্সপিলীতে স্পার্টানদের 
পরাজিত করেন। তিনি ৪৮৫ থেকে ৪৬৫ 
খ্ৰীষ্টপূৰ্বা্দ পৰ্যন্ত রাজত্ব করেন এবং নিহত হন। 

দ্বিতীয় দরায়ূস (মৃত্যু ৪০৫ গ্ৰীষ্টপূৰাক্দে )-এর 
পর তৃতীয় দরায়ূস ( মৃত্যু ৩৩১ খরীষ্টপূর্বান্দে) সম্ৰাট 
হন। গ্রীকবীর আলেকজাগার পারস্য আক্রমণ 
করে তৃতীয় দরায়ুসকে পরাজিত ও নিহত 
করেন। 

আলেকজাগ্ডার পারস্য জয় করে পারসেপলিস 
নগর অগ্নিদগ্ধ করেন। একিমিনিড বংশ ২২০ 
বৎসর এক বিরাট সাআজ্োর উপর আধিপত্য 
করে। খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাসানিড রাজবংশ 
স্থাপিত হয় । 


॥ ইরানের প্রসিদ্ধ শ্ংলিগল ৷৷ করি 


ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হবার ফলে ইরান তুকাদের 
অধিকারতুত্ত হয়। সেই সময়ে ওমর খৈয়াম, 
হাফেজ, ফিরদৌসি, জালালুদ্দিন রুমি প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ কবিব আবির্ভাব হয়। 


৷৷ তৈমুর ৷৷ 

সমরখন্দের নুশংস তুর্কী বীর তৈমুর ( ১৩৩৬- 
১৪০৫ খ্ৰী. ) ইরান অধিকার করেন। তার বংশধরেরা 
একশত বংসর ইরানে রাজত্ব করেন। সেই সময়কে 
বলা হয় তিমুরিড থুগ। ষোড়শ শতাব্দীতে 
তিমুরিডরা বিতাড়িত হয়। সাফাভি রাজবংশ 
ইরানের সিংহাসনে আসীন হয় এবং ১৫০১ থেকে 
১৭২২ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত রাজত্ব করে। 


৷৷ ন্দাদিল্ল শাহ, ৷৷ 


সাফাভি বংশের পতনের পর নৃশংস লুণ্ঠক 


ইতিহাস 


নাদির শাহ্‌ (১৬৬৮-১৭৪৭ শ্রী.) ইরানের 
সিংহাসনে বসেন। তিনি বেশী দিন রাজত্ব করতে 
পারেন নি। নিজের অন্ুচরেরা তাকে হত্যা 


করে। 
৷৷ কলেজ শাহ, পাহ সব্ী ॥ ৩) হু 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ইরানের দক্ষিণ দিক্‌ 
ও রাশিয়ানরা উত্তর দিক্‌ দখল করে নেয়। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরান নিরপেক্ষ থাকলেও দুর্দশার 
হাত থেকে রেহাই পায় নি। রাশিয়া ইরানের সব 
চেয়ে উর্বর জায়গা মাজান্দেরান আক্রমণ করলে 
রেজা খা ইরানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ইরানের 
শাহ, ইউরোপে বেড়াতে গিয়ে ফিরে না এলে তিনি 
রেজা শাহ্‌ পাহ্‌লবী নামে সম্ৰাট, হলেন তার 
শক্তিশালী শাসনে ইরান একাবদ্ধ হয় । 


৷৷ অহম্মদ ক্রেজ! পাহ,লবী ৷৷ 


১৯৪১ খ্ৰীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড 


ও রাশিয়| ইরানে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিল। রেজা 
শাহ্‌ নিক্ষল বাধা দেবার পর সিংহাদন ত্যাগ 


করলেন। তার পুত্র মহম্মদ রেজ! পাহ্‌লবী সিংহাসনে 
বসলেন। তিনি দেশে নান| সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা 
করেন। তার বিরুদ্ধে দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা 
দেয়। জায়াতুল্লা রুহোল্লা খোমেইনি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
নিৰ্বাসিত হন ৷ 


প্রিন্স পোজ! পাহ,লবী 


১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারি শাহ সপরিবারে 
দেশ ত্যাগ করেন এবং ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে 
জুলাই ইজিপ্টে মারা যান। তার পুত্র প্রিন্স রেজা! 
পাহ্‌লবী নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে 
ঘোষণা করেন। 


৯১১ 


॥ আস্মাতুল্লা যোমেইনি ৷৷ 


আয়াতুল্লা ইরানে ফিরে এসে বিক্ষু ইরানের 
শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। প্ৰধানতঃ 
তার নির্দেশে বহু শত লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হয়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ বানি-সদর প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি খোমেইনির নির্বিচারে 
ইরানবাসীদের হত্যা করার প্রতিবাদে প্রেসিডেন্টের 
পদ ত্যাগ করে বিদেশে চলে যান। ইরানে এখনও 
শান্তি সংস্থাপিত হয় নি। খোমেইনি-বিরোধীদের 
সঙ্গে খোমেইনির সমর্থকদের সংঘর্ষ লেগেই আছে। 


- ফলে বহু লোক হতাহত হচ্ছে। বিশিষ্ট নাগরিকরা 


মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছেন (১৯৮৩ শ্রী)। 


॥ ইর্লাক্ৰেতল্ল সঙ্গে ইরানের সহছ্যঞ্জ ৷৷ 


ইরাকের সঙ্গে ইরানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে 
(১৯৮৩ খ্ৰী) তাতে ইরানের বহু ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, 
বহু লোকের প্রাণহানিও সংঘটিত হচ্ছে । 

ইরান ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তার সমস্ত তৈলখনি 
জাতীয়করণ করে। তখন থেকেই নানা গোলযোগের 
স্থট্টি হয়। কম্যুনিস্টভাবাপন্ন ও কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের 
মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের দ্বন্দ প্রবল ৷ 

ইরানের আয়তন ১৬,৪৮,০০% বর্গ কিলে!- 
মিটার; লোকসংখ্যা ৩,৪০,০০,০০০ ( ১৯৭৭ ): 
রাজধানী তেহরান | 

৩৫১, আনব এট, 

আয়তনে আরব দেশ ইউরোপ মহাদেশের প্রায় 
চারভাগের একভাগ হলেও, এর বেশির ভাগই 


মরুভূমি। মরুভূমির আরবদের বেদুঈন বলে। 
॥ হজরত সহস্মদ ॥ 


ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ ( ৫৭০- 
৬৩২ শ্রী.) আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন ও 


৯১২ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


=I 


মদিনায় পরলোকগমন করেন। তার পরলোক- 
গমনের পর সব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা 
খলিফাদের হাতে চলে যায়। মিশর, সিরিয়া, 
জেরুজালেম প্রভৃতি বহু দেশের লোক ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করৈ। আরবের মুসলমানেরা স্পেন, 
পোর্ভূগাল প্রভৃতি দেশ জয় করে। বিরাট অঞ্চল 
জুড়ে আরব বা সারাসেন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। 
খলিফাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন হারুন অল-রসিদ 
(৭৬৬-৮০৯ খ্ৰী. )। তার জীবনের নানা ঘটনা 
অবলম্বন করে আরব্য উপন্যাসের স্থষ্টি হয়। তার 
রাজধানী ছিল ইরাকের বাগদাদ । 
॥৷ সলালাদিন্ন ॥ 
হারুন-অল-রসিদের পর সেলজুক তুকীরা আরব 
দখল করে। তুর্কী সুলতান সালাদিন ( ১১৩৭- 
১১৯৩ খ্ৰী. খরষ্টানদের ধর্মযুদ্ধের অভিযানকে বিশেষ 
কৃতিত্বের সঙ্গে বাধা দেন। 


॥ ভেক্দিস | ৷৷ 


ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে নৃশংস চেঙ্গিস খা ( ১১৬২- 
১২২৭ শ্রী. ) বাগদাদ ধ্বংস করেন ৷ তার পরে আরব 
রাজাগুলি অটোমান তুকীৰ্দের হাতে চলে যায়। 


TUTTE সৌদি আল্লপব ঢের? 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডন, 
হেজাজ, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন ও দৌদি আরব 
রাজ্য গড়ে ওঠে। ইংরেজদের সাহায্যে ইবন সৌদ 
( ১৮৮০-১৯৫৩ খ্ৰী.) হেজাজের রাজা হুসেন (১৮৫৬- 
১৯৩১ শ্রী.)-কে পরাজিত করে আরবের ছোট ছোট 
রাজাগুলি একটির পর একটি দখল করেন এবং 
একটি বড় রাজ্য গড়ে তুলে তার নাম দেন সৌদি 
আরব (১৯৩২ শ্রী, )। ইবন সৌদ তার ভ্রাতু- 
পুত্রের দ্বারা ১৯৭৫ খ্বীষ্টাব্দের ২৫শে মাচ নিহত 


হুন। খালিদ ইবন আবছুল-আজিজ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীর কাৰ্যও 
পরিচালনা করেন। তৈলসম্পদে পৃথিবীতে সৌদি 
আরবের স্থান তৃতীয়। 

সৌদি আরবের আয়তন ২৪ লক্ষ বর্গ কিলো- 
মিটার; লোকসংখ্যা ৯৫,২০,০০০ (১৯৭৭) ; 
রাজধানী রিয়াধ। 


হত ওমান এ 

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্বাধীন 
রাষ্ট্ৰ। এর উত্তরে সৌদি আরব, পশ্চিমে দক্ষিণ 
ইয়েমেন। 

১৯৭০ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওমানের সুলতান মস্কট ও 
ওমানের সুলতান নামে খ্যাত ছিলেন। ওমান তৈল 
সম্পদে পৃথিবীর ষোড়শ স্থানাধিকারী দেশ। 
সিন্ধু ও কচ্ছের বহু খোজা! সম্প্রদায়ের মুসলমান 
ও পশ্চিম ভারতের বহু হিন্দু বণি ওমানের স্থায়ী 
বাসিন্দা। ওমানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন খেজুর 
উৎপন্ন হয়। তার বেশির ভাগ ভারতে আসে। 

ওমানের আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার; 
লোকসংখ্যা ৮,২০,০০০ (১৯৮০); বাজধানী সন্ধট । 


ুওস্মেত 


পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে 
অবস্থিত ক্ষু স্বাধীন রাষ্ট্র। বর্তমান রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা শেখ স্থবা অল-ওয়েল (রাজন্বকাল ১৭৫৬- 
৭২ শ্রী)। ১৮৯৯ খ্ৰীষ্টাব থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত 
কুওয়েত (Kuwait) ব্রিটিশের রক্ষণাধীন থাকে। 
১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাঠে পরিণত হয়। 

কুওয়েত তৈলসমৃদ্ধ দেশ । এদেশে অধিবাসীদের 
কোন প্রকার কর দিতে হয় না। তেল বিক্রয়ের 
দ্বারা যে বিপুল অর্থ উপার্জিত হয়, তাতেই দেশের 
সব কাজ চলে যায়। 


ব্লাস্ট ফারনেস ব। ধাতু গলানোর চুল্লী 
লোহার নানা জিনিস আমাদের প্রাতীদনের প্রয়োজন । 
কাড়ি, বরগা, দ্রামের লাইন, রেল লাইন, শাবল, কোদাল, 
কাস্তে, হাতুড়ি, পাইপ প্রভূত অসংখ্য রকম লোহার 
“জানস লোকে ব্যবহার করে থাকে। নানারকম প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে প্রথমে লোহা পরিশোধিত করে লৌহখণ্ড তৈরি 
করা হয়। পরে সেই লৌহখণ্ডকে প্রচণ্ড উত্তাপে গাঁলয়ে 
নানা আকারের জিনিস গঠন করা হয়। 
লৌহকে দ্রবীভূত করার যন্কে বলা হয় রাস্ট ফারনেস 
(blast 0810896)। ভারতবর্ষ, জামান, সোভিয়েট 
রাশিয়া, জাপান ইংল্যান্ড, ফ্ৰান্স, মাৰ্কিন যুন্তরাণ্টর. 
চগন প্রভূত পৃথিবীর সব উন্নত দেশে অসংখ্য লোহার 
কারখানা আছে। সেইসব লোহার কারখানায় ছোট বড় 
বহু ব্াস্ট ফারনেস বা ধাতু গলানোর চল্লী আছে। 
পূর্বপ্‌ষ্ঠার ছাঁবর ব্লাস্ট ফারনেসাঁট মার্কন 
যা্তরাণ্টেরে একটি লৌহকারখানার অভ্যন্তরে অবস্থিত ৷ 


ইতিহাস ৯১৩ 


ভি 


সেখ জবির অল-আহম্মদ অল-জবির অল- 
সাব! কুওয়েতের ত্রয়োদশ আমীর । ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন। 

কুওয়েতের আয়তন ২৪,২৮০ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ১২,৭০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী 
কুওয়েত ৷ 
॥ ক্ৰগত্তাক্স ৷৷ 


কাতার (৫৪৮৮) আরব উপদ্বীপের পূৰ্ব উপকূল 
থেকে পারস্য উপসাগ্রর পর্যন্ত প্রসারিত একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র। এই আমীর শাসিত রাজ্য ১৮৭২ 
থেকে ১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কের অধীন ছিল। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন তুরস্কের হাত থেকে 
কাতার অধিকার করে। সেই থেকে ১৯৭১ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পর্বন্ত ব্রিটেনের রক্ষণাধীন থাকে । এ বংসর ১লা 
সেপ্টেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 

কাতার তৈলসমৃদ্ধ দেশ। উৈলসম্পদে 
পৃথিবীতে তার স্থান চতুৰ্দশ ৷ তৈল দ্বারা উপার্জিত 
অর্থের জন্যে দেশে নানা উন্নতি সাধিত হচ্ছে। 

কাতারের আমীর শেখ খলিফা বিন হামাদ 
অল-যানি ১৯৭২ গ্রষ্টান্দে শাসন ক্ষমতা লাভ 
করেন। 

কাতারের আয়তন ১১,*** বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখা। ২ লক্ষ (১৯৭৮ খ্ৰী); রাজধানী 
দোহা । 


ব্ৰাহুক্মেন্ 
বাহরেন (891)7610) আরব উপদ্বীপ থেকে 
প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে পারস্য উপসাগরে 
অবস্থিত ক্ষুদ্ৰ দ্বীপপুঞ্জ ৷ ১৮৬১ ওএপাকে ব্রিটেনের 
রক্ষণাধীন হয়। ১৯৭১ আীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট 
সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 


বাহুরেন ভৈলসমূদ্ধ রাষ্্র। তৈলশোধন 


সামর্থ্য পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানাধিকারী। 

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অল-খলিফ| বংশ শাসন- 
কাৰ্য চালায়। বৰ্তমান আমীর শেখ ইসা বিন 
সুলেমান অল-খলিফা৷ ১৯৬১ শ্রষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর 
রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন। 

বাহরেনের আয়তন ৩৭* বর্গ কিলোমিটার : 
লোকসংখ্যা (১৯৮০)% রাজধানী 
মানামা । 


৩,৫০,০০০ 


জৰ্ডন 


জৰ্ডন দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একটি স্বাধীন 
আরব রাষ্ট্র। এর চারিদিকে ইরাক, সৌদি আরব, 


খ্রীষ্টাব্দে আবহুল্লা ইবন অল হুসেন রাজা হন। 
১৯৪৬ খ্ৰীষ্টাৰ্দে জর্ডন পূর্ণ স্বাধীন হয়। দেশের 
জন্তে রাঁভা হুসেন ব্রিটেনের সাহায্য 


অবস্থিত। বর্তমানে জেরুজালেম ' ইজরায়েলের 
অধিকারতৃক্ত এলাকা ও রাজধানী । 

বর্তমান রাজ। হুসেন নিয়মতান্ত্রিক রাজা হলেও 
দেশের বহু ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন । 

জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরের জর্ডন রাষ্ট্রের 
আয়তন ৯১,০০৮ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 
১৯,৫১,৯৬৮ ; রাজধানী আন্মান। [ জৰ্ডন নদীর 
পূৰ্ব তীরের জর্ডন রাষ্ট্রের অংশ ইজরায়েলের 
অধিকারতূক্ত থাকায় সে হিসাব ধরা হয় নি। ] 


প্যালেস্টাইন 


প্যালেস্টাইনের সভ্যতা সুপ্রাচীন । 


৯১৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


প্যালেস্টাইন দেশ ইহুদী, খ্ৰীষ্টান ও মুসলমানদের 
পক্ষে অতি পবিত্র স্থান। 
॥ মোজেস বা মুসা ॥ 


খ্ৰীষ্টপূৰ্ব যোড়শ শতাব্দী থেকে ত্ৰয়োদশ শতাব্দীর 
মধ্যে মোজেস বা মুসার নেতৃত্বে ইহুদী জাতি দক্ষিণ 
প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত কানান অধিকার করে। 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দশম শতাব্দীতে রাজা সল প্যালেস্টাইনে 
শাসনকাৰ্য চালান। তার উত্তরাধিকারী ডেভিড 
অতিশয় দক্ষ রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র সলোমনের 
রাজত্বকালে জেরুজালেমে খুবই উন্নতি সাধিত হয়। 

৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমানগণ জেরুজালেম দখল করে 
ইহুদীদের বিতাড়িত করে । 


॥ শীশু প্ৰীষ্ট ৷৷ 


যীশু যীষ্ট (৪ খী. পূথাব্দ--৩% বা ৩৩ খ্ৰী. ) 
প্যালেন্টাইনের নাজারেথে থাকতেন। ভার 
উপদেশবানী নাজারেথের লোকদের ভাল লাগে 
না। তারা যীশুকে নাজারেখ ছেড়ে যেতে বলে। 
যীশু প্যালেস্টাইনের নানা জায়গায় ঘুরে 
জেরুজালেমে যান। সেখানে রাজ! হেরডের মন্দিরে 
অসংখ্য পশুবলি হতে দেখে খুব ব্যথিত হন। 
তিনি বলতে থাকেন, ওইভাবে পশুবলি করা 
মহ! অপরাধ । এ কথা শুনে মন্দিরের পুরোহিতরা 
ক্ৰুদ্ধ হন | জুডাস ইসকেরিয়ট নামে যীশুর এক 
বিশ্বাসঘাতক শিষ্যা যীশুকে ধরিয়ে দিল। 
জেরুজালেমের রোমান গভর্নর পষ্টিয়াস পাইলেটের 
বিচারে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করার 


আদেশ দেওয়া হল। 
৷৷ শ্ৰর্সম্মুক্ৰ ॥ 

রোমান সাআজোর পতনের পর নানা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন সেলজুক 


তুর্কাদের হস্তগত হয়। তাদের সময়েই প্যালে- 
স্টাইনের তীর্ঘস্থানগুলি অধিকারের জন্যে খঁষ্টানদের 
ক্রুসেডের অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের শুরু হয়। 

প্যালেন্টাইন কিছুকাল সেলজুক তুর্বা ও 
মিশরের মামলুকদের অধীনে থাকবার পর অটোমান 
তৃক্ণদের দ্বারা অধিকৃত হয় । 


॥ ল্ৰিথাবিভক্ত: প্যালেস্টাইন ॥ 


প্যালেন্টাইন বর্তমানে দ্বিধা-বিভক্ত। বেশী অংশ 
নিয়ে ইজরায়েল গঠিত । প্যাল্েস্টাইনের জেরুজালেম 
ইজরায়েলের রাজধানী । 


নেপাল 
ভারতের বাইরে নেপাল একমাত্র হিন্দু রাজ্য ৷ 
এর উত্তরে তিব্বত, পূর্বে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ, 
দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ । এভারেস্ট 
গিরিশুঙ্গ নেপালে অবস্থিত । 


৷৷ নেশালে ব্বান! লহশ্পেন্স শাসন ৷৷ 


১৮৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫১ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত 
নেপাল রানা বংশের লোকদের দ্বার! শাসিত হয়। 
শেষ রানা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মহারাজা মোহন 
শামশের জং বাহাছুর। তিনি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে 
পদত্যাগ করেন। মহারাজাধিরাজ ত্ৰিভুবন বীর 
বিক্রম (১৯০৬-১৯৫৫ খ্ৰী. ) রানাবংশীয় প্রধান- 
মন্ত্রীর শাসনব্যবস্থা বাতিল করেন। তিনি সংসদীয় 
শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তীর মৃত্যুর পর 
মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব সিংহাসনে আরোহণ 


" করেন। 


৷৷ শ্ৰীক্েন্স্র বীর লিত্ৰুুম শাহ দেৰ ৷৷ 

মহেন্দ্ৰ বীর বিক্ৰম শাহ, দেবের পর তার পুত্র 
বীরেন্দ্র বীর বিক্ৰম শাহ দেব ১৯৭২ খ্ৰীষ্টাব্দের 
৩১শে জানুয়ারি রাজ! হন । 


ইতিহাস 


৯১৫ 
৷৷ গোৰ্শ্ম ৷৷ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 
নেপালের অধিবাসীরা গোর্থা নামে খ্যাত। দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ব্ৰহ্মদেশ 


গোৰ্খার| বীর, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু ৷ 

নেপালের আয়তন ১১৪১,০০০ বর্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ১,৩৪,২০,০০০ (১৯৭৮); 
রাজধানী কাঠমাঙু । 


ল্ৰসাদেশ 


ব্ৰহ্মদেশ ব| বৰ্ম| ( Burma ) দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার একটি দেশ। এর পূর্বে চীন, লাওস ও 
থাইল্যাণ্ড পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, বাংলাদেশ ও 
ভারত। 


৷ ইহুল্পেজদেন্স ভ্ৰহ্সদেশ অধিকাল ৷৷ 


প্রাচীনকালে ব্ৰহ্মদেশ ছুটি ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত 
ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক 
শক্তিশালী রাজবংশ ব্ৰহ্ধের সিংহাসনে বসে। 
ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ব্ৰহ্মদেশ ইংরেজের 
প্রভাবাধীন থাকে । উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ্ের 
সঙ্গে ব্ৰন্মদেশের বিরোধ বাধে । তিনবার যুদ্ধ হয়। 
ব্ৰহ্মদেশ পরাজিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা 
ব্ৰহ্মের রাজ। থিবোকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে 
ব্রহ্মদেশকে ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তৰ্ভুক্ত করে। 


॥ স্রাজ্ীন্ন সাথাৰল্পণতন্ৰ্ৰী বাষ্ট ব্ৰহ্মদেশ ৷৷ 


টয় বশর সময়ে বক্ষদেশ জাপানের কবলিত 
হয়। যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ৪ঠা জামুয়ারি 
ব্ৰহ্মদেশ ব্রিটিশ-কবলমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র 
পরিণত হয়। ব্ৰহ্মদেশ ব্ৰিটিশ কমনওয়েলথের 
বাইরে একটি স্বাধীন সাধারণতস্ত্ৰী রাষ্ট্র । 

১৯৬০ খীষ্টাব্দের নির্বাচনে উ নু জয়ী হন। 
১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল নে উইন উ সুর 


একদলীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। উনে 
উইন প্রেসিডেন্ট হন ৷ 

ব্ৰহ্মদেশের আয়তন ৬,৭৮,০০৭ বৰ্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৩,৩০,০০,০০০ (১৯৭৯); 
রাজধানী রেঙ্গুন | 


যাইল্যাণ্ড 


থাইল্যাণ্ডের পূর্ব নাম শ্যাম দেশ। এর পশ্চিমে 
ব্ৰহ্মদেশ ও ভারত মহাসাগর, পূর্বে থাইল্যা 
উপসাগর, কাম্পুচিয়া, এব পূর্বে ও উত্তরে লাওস। 
১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন শ্যামদেশ সরকারী 
ভাবে থাইল্যাণ্ড বা তাইল্যাণ্ড নামে আখ্যাত হয়। 


৷৷ ভিল্লপ্সাণীন যখাইল্যাণ্ড ৷৷ 

থাইল্যাণ্ড কখনও পরাধীন হয় নি। ১৯৩২ 
খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রজাধীপক শাসনতন্ত্রের সংশোধন- 
পত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তাকে শেষ পৰ্যন্ত 
সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। তীর জাতুপ্পুত্ৰ 
আনন্দ মহীদল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৪৬ 

রষ্টাবদে তীর মৃত্যু হলে ভূমিবল আছুলইয়াদেজ 

( Bhumibol Adulyadej ) রাজা হন ৷ 
৷৷ সামল্লিক শাসনের অবসান ৷৷ 

দেশে যে সামরিক শাসন চলছিল, ১৯৭৩ 
খ্ৰীষ্টাৰে তার অবসান ঘটে। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দ দেশে সেই সামরিক শাসনের অবসান ঘটে । 
রাজা রাষ্ট্রপ্রধান । প্রধানমন্ত্রী মুখ্য প্রশাসক । 

থাইল্যাণ্ডের আয়তন ৫,১৪,০০০ বৰ্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৪,৫০,০০,০৪০ 
( ১৯৭৯ ); রাজধানী ব্যাংকক। 


ভিয়েতনাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি স্বাধীন 
রাষ্ট্র। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনাম ফ্রান্সের উপনিবেশ 
হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের 
অধিকারে থাকে । দেশে প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে 
১৭ অক্ষরেখা বরাবর দেশকে দু'ভাগে বিভক্ত 
করা হয়। একভাগ হয় উত্তর ভিয়েতনাম বা 
ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম, অপর 
ভাগ হয় দক্ষিণ ভিয়েতনাম বা রিপাবলিক অব 
ভিয়েতনাম ৷ 


॥ উত্তল্প ভিয্নেতনাম ৷৷ 


উত্তর ভিয়েতনামে ডঃ হে] চি-মিন (Dr. Ho 


Chi-minh, 


১৮৯২-১৯৬৯ খ্ৰী.) 
সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
ছিল রাজতন্ত্র । ১৯৫৪ খধরঁষ্টাব্দে এক গণভোটের 
সিদ্ধান্তানুযায়ী রাজা বাও দাই অপসারিত হন। 
দক্ষিণ ভিয়েতনাম সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 
নো দিন দিয়েম হন প্রেসিডেন্ট । 


কম্যুনিস্ট 


ভিয়েতনামের সংগ্রামীদের দমন করতে পারে না। 
১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বন্ধ করে সৈন্য 
সরিয়ে নিয়ে যায়। তারপর উত্তর ভিয়েতনাম 
দক্ষিণ ভিয়েতনামকে যুদ্ধে পরাজিত করে সারা 
ভিয়েতনামকে এক করে ও কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্তন 
করে। 

সংযুক্ত ভিয়েতনামের আয়তন ৩,২৯,৫৬৬ বর্গ 
কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৫,৪০,০০,০০০ (১৯৮১); 
রাজধানী হানয়। 


ক্াম্পুজিস্সা 


পূর্বে যে দেশের নাম ছিল কাম্বোডিয়া, তারই 
বর্তমান নাম কাম্পুচিয়| । এর উত্তরে লাওস ও 
থাইল্যাণ্ড, পশ্চিমে থাইল্যাণ্ড, পূর্বে ভিয়েতনাম এবং 
দক্ষিণে থাইল্যাণ্ড উপসাগর । 


॥ আক্ষৰ্পক্তাউ ৷৷ 

 কান্বোডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় 
সভ্যতা-পরিপুষ্ট প্রাচীন সুসভ্য দেশ। খ্ৰীষ্টীয় 
প্রথম শতাব্দীতে ফউ-নান (£০৬-90 ) এখানে 
ঘে রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, 
কোচিন চীন ও লাওসের কিছু কিছু অংশ তার 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
মধ্যে বিস্ময়কর বিষ্ণুমন্দির আঙ্করভাট নিমিত হয়। 


॥ শতেক আান্ধাক্পঞপজত ৷৷ 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বোডিয়া ফ্ৰান্সের রক্ষণাধীন 
রাজ্য হয়। ১৯৫৩ ওুঁষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা চা 
করে। ১৯৭০ স্্রীষ্টান্ে এক সামরিক অদ্যুথানের 
ফলে রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুস গদিচ্যুত 
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হন। এ বৎসর কাম্বোডিয়ার নাম হয় খমের 
সাধারণতন্ত্র ৷ 

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনামীদের দ্বারা নম পেন 
অধিকৃত হয়। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
কাম্বোডিয়ার নাম হয় কাম্পুচিয়া। 

কাম্পুচিয়ার আয়তন ১,৮০,০০০ বর্গ কিলো- 
মিটার ; লোকসংখ্যা ৭১৭৫১০০১০০০ ( ১৯৭৬); 
রাজধানী নম পেন (Phnom Penh) 


তনাশুতল 


লাওস (1,809) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি 
ভূমিবদ্ধ দেশ। এর উত্তরে চীন, পূর্বে ভিয়েতনাম, 
দক্ষিণে কাম্পুচিয়া এবং পশ্চিমে থাইল্যা্ড ও 
ব্ৰহ্মদেশ ৷ 

লাওস ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য 
হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিছু দিনের জন্যে 
লাওস জাপানের অধিকারভুক্ত হয়। ১৯৪৭ 
ষ্টাব্দে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ গ্রষ্টাব্দের 
৯ই জুলাই লাওস স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজকীয় 
বাহিনীর সঙ্গে পাথেট লাও-এর যুদ্ধ চলে। ১৯৫৭ 
খ্ৰষ্টাব্দে কাম্বোডিয়| ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধে 
কম্যুনিস্টরা বিরাট সাফল্য লাভ করলে প্যাথেট লাও 
বাহিনী সমগ্র লাওস দখল করে নেয়। বাজ৷ 
সাভাং বাথান| সিংহাসন ত্যাগ করেন। পিপল্‌স্‌ 
ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব লাওদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

লাওসের আয়তন ২,৩৬,৮০০ বর্গ কিলোমিটার ; 


লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ (১৯৭৯), রাজধানী _ 


ভিয়ে তিয়ে ( Vientiane ) ৷ 
ইন্দো্ভীন এব চম্পা ও কনো 


ভিয়েতনাম, কাস্বোডিয়া ও লাওসের নাম ছিল 
ইন্দোচীন ( Indo-China )। 

ইন্দ্োচীনের অস্তিত্ব এখন আর নেই ৷ তিনটি 
দেশই পৃথক্‌ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। 
৷৷ চম্পা ব্রাত্য্য ৷ 

যে স্থানে ইন্দ্বোচীন প্রতিষ্ঠিত ছিল সেইস্থানে 
শক্তিশালী চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য অবস্থিত ছিল। 
১৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৭১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত চম্পা রাজা 
হিন্দু ৪পনিবেশিকদের দ্বার শাসিত হয়। 
জয়পরমেশ্বর বর্মদেব ইঈশ্বরমূতি, রুদ্রবর্মন, 
মহারাজাধিরাজ জ্ৰীজয়ইজ্দৰবৰ্মন ও জয়সিংহবর্মন 
চম্পার বিভিন্ন সময়ের উল্লেখযোগ্য নরপতি । 

চম্পার নিকটবর্তী কৌঠা সম্ভবতঃ প্রথম 
হিন্দু উপনিবেশ ৷ প্রাচীন কৌঠার রাজধানী পো- 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৷ ক্ুন্ম্রোজ জাজ্য ৷৷ 


কম্বোজ রাজ্য বর্তমান কাম্বোডিয়া বা 
কাম্পুচিয়ার দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। কম্বোজ রাজ্য 
চম্পা রাজ্যের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল। পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে বিভিন্ন বিদেশী শক্তির আক্রমণে কম্থোজ 
রাজ্যের পতন ঘটে। এই কম্বোজেই পৃথিবী- 
প্রসিদ্ধ আম্করভাটের মন্দির, আঙ্করথোমের মন্দির- 
সমূহ নিমিত হয়। রাজা দ্বিতীয় স্র্যবর্মনের 
রাজত্বকালে সম্ভবতঃ ১১১২ থেকে ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে আঙ্করভাট নিমিত হয়। 


মালয়েশ্পিয়। 


১৯৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর মালয় যুক্তরাষ্ট্র, 
সিঙ্গাপুর, উত্তর বোনিও (পরে নাম হয় সাবা ) ও 
সারাওয়াক একত্রে মালয়েশিয়া নামে একটি স্বাধীন 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুর মাল- 
য়েশিয়| থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 

এর আয়তন ৩,৩৩,২১৫ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ১১৩৩,০০,০০০ ( ১৯৭৮ ); রাজধানী 
কুয়াল! লামপুর । 


ইন্দোন্নেম্পিস্ম] 


ইন্দোনেশিয়া পূর্বে নেদারল্যাণ্ডস ঈস্ট ইণ্ডিজ বা 
ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজ নামে খ্যাত ছিল। পোর্তু গিজ, 
ইংরেজ ও ওলন্দাজরা বিভিন্ন সময়ে এখানকার দ্বীপ- 
সমূহে উপনিবেশ স্থাপন করে। শেষ পৰ্যন্ত হল্যাণ্ড 
১৫৯৫ গ্রীষ্টাবে দ্বীপগুলিতে আধিপত্য লাভ করে। 
১৮১৬ শ্রীষ্টা্দে হল্যাণ্ড (নেদারল্যাগুস) সরাসরি 
দ্বীপগুলির শাসনভার গ্রহণ করে । 

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ইন্দোনেশিয়া 
অধিকার করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সুকর্ণ ও ডঃ 
হাতার নেতৃত্বে গঠিত সরকার ওলন্দাজ আধিপত্য 
অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তখন 


১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 
হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে 


থেকে নাম হয় ইন্দোনেশিয়া ৷ 


///////// 
1 


ইতিহাস ৯১৯ 


ররর 


নেয়। ইন্দোনেশিয়া জাভা বা যবদ্বীপ (রাজধানী 
যোগ্যকর্তা বা জাকার্তা এখানে অবস্থিত), সেলিবিস, 
পশ্চিম ইরিয়ান ( পশ্চিম নিউ গিনি), মাত্রা, 
মলাক্কাস, বালি ব| বলী দ্বীপ এবং আরও কয়েক 
হাজার দ্বীপের সমষ্টি । 
কম্যুনিস্টদের দ্বারা ইন্দোনেশিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু 
হলে ডঃ স্ুকর্ণকে অপদারিত করে কর্নেল ডঃ 
সৃহার্তো শীসনকর্তৃত্ব হাতে নেন। প্রায় আশি 
হাজার কম্যুনিন্ট নিহত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় 
কম্যুনিস্ট বাহিনী বেআইনী ঘোষিত হয়। 


৷৷ ইন্দোনেশিস্রান হিন্দু অধিবাসী ৷৷ 


ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দুর বাস। 
ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ খুবই জনপ্রিয়। 

ইন্দোনেশিয়ার আয়তন ১৯,০৩,৬৫০ বৰ্গ 
কিলোমিটার; লোকসংখ্য৷ 
(১৯৭৯); রাজধানী জাকার্তা বা যোগ্যকর্তা। 


১৪১৮৫১০ ০১০০৩ 


ক্কোর্রিয়া 
সিলা (91118) রাজবংশের অধীনে ৬৮৮ 
শ্ৰীষ্টাব্বে কোরিয়া অখণ্ড রাজ্য ছিল। চীনারা 
কোরিয়ার উপর বহু শতাব্দী ধরে আধিপত্য 
বিস্তারের চেষ্টা করে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়াকে 
চীন স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নেয়। 
৷৷ দ্িথাবিভক্ত কোব্ি্সা ৷৷ 


রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে কোরিয়ার উপর 
প্রভাব বিস্তারের জন্য যুন্ধ শুরু হয় (রুশ-জাপান 
যুদ্ধ )। রাশিয়া পরাজিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ 
কোরিয়া জাপানের অন্তৰ্ভুক্ত হয়। ১৯৪৫ খষ্টাব্দ 
জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হলে উত্তর দিক্‌ 
থেকে সোভিয়েট সৈন্য কোরিয়ার উত্তরাংশ দখল 


করে। দক্ষিণ দিক্‌ থেকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণাংশ 
অধিকার করে। ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর কোরিয়া 
দ্বিখণ্ডিত হয়। ছুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়--উত্তর 
কোরিয়া অর্থাৎ পিপল্স্‌ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক 
অব কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া অর্থাৎ রিপাবলিক 
অব কোরিয়া ৷ 


॥ ভত্ত কোরিয়া ৷৷ 
উত্তর কোরিয়ার কিম ইল স্ুং (Kim I 
578) রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট,  সৈন্যবাহিনীর 


সর্বাধিনায়ক, কোরিয়া ওয়ার্কার্স পার্টির জেনারেল 
সেক্রেটারি। উত্তর কোরিয়া কমু]নিস্ট-প্রভাবান্বিত 
রাষ্ট্র। 

এর আয়তন ১,২২,৩৭০ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ১,৬০,০০,০০০ (১৯৭৫ ); রাজধানী 
পিয়ংইয়াং ( Pyongyang) | 
॥ দক্ষিণ ক্োলিস্মা ৷ 


দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন 
ডঃ সিংমান রী (Dr. Syngman Rhee) 
১৯৮১ খীষ্টাব্দে জেনারেল চুন দূ-হোয়ান (Chun 


Doo-Hwan ) প্রেসিডেন্ট হন। ত 
এর আয়তন ৯৮,৪৪৭ বর্গ কিলোমিটার ; 


লোকসংখ্যা ৩,৭০,১৯,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী 
সিউল (9০০০1 )। 


জাপান 


জাপান এশিয়া মহাদেশের পূর্ব সীমাস্তে 
অবস্থিত শক্তিশালী অত্যন্নত রাজতন্ত্রী দেশ। 
খ্ৰীইজন্মের বহু শত বংসর আগে জাপানে বিভিন্ন 
সময়ে বহু রাজবংশ রাজত্ব করে! ২০০ খ্ৰীষ্টাৰে 
জাপান সন্মিলিত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। 
১১৮৬ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শোগুন রাজবংশ 


নবীন জাপানের প্রথম সমাট্‌ মুংসিহিতো 
রাজত্ব করে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট, মুৎসিহিতো 
( ১৮৬৭-১৯১২ খ্ৰী.) রাজ! হন | সঙ্গে সঙ্গে মেইজি 
অর্থাৎ নবযুগের সূচনা হয়। তিনি যে শাসনতন্ত্র 
প্রবর্তন করেন, তা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবং 
থাকে। 


॥ ক্ুম্মোডোর পেল্লি ৷৷ 


১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কমোডোর ম্যাথু সি. পেরি 
জাপানের উপকূলে অবতরণ করেন। সেই থেকে 
বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি জাপানে ব্যবসায়েয জন্যে 
উপস্থিত হয়। 

এই সময়ে প্রিন্স হিরোবুমি ইতো, ওকুমা ও 
ওকাকুরা প্রভৃতি প্রতিভাবান্‌ নেতারা জাপানের 
উন্নতি সাধন করেন। প্রিন্স ইতে| দেশের শাসন- 
সংস্কারের প্রথম খসড়া তৈরি করেন। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


প্রিন্স হিরোবুমি ইতো 
৷ চীন-জাপান্লক্স স্মুদ্ ৷৷ 


কোরিয়ার উপর আধিপত্য নিয়ে জাপানের 
সঙ্গে চীনের ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ হয়। চীন 
পরাজিত হয়। জাপান ফরমোজ! (তাইওয়ান ) 
দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে 
মাঞ্চুরিয়ার উপর অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে জাপানের 
সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ হয়। রাশিয়া পরাজিত হয়। 
এর ফলে পোর্ট আর্থার দ্বীপ জাপানের অধিকারভূক্ত 
হয়। 


৷৷ সা, লিস্রা ৷৷ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। 
১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়! দখল করে। তখন 
থেকে মাঞ্চুরিয়ার নাম হয় মাঞ্চুকুয়ো!। 


ইতিহাস 


৯২১ 


॥ াকরমালণবিক বোমাৰ বিস্ফোরণ ৷৷ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান অতকিতে পার্ল 
হারবারে মোতায়েন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু যুদ্ধ 
জাহাজের উপর বোমা ফেলে সেগুলি ধ্বংস করে। 
জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ছুটি 
পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে বহু সহস্র নিরীহ 
নাগরিকের প্রাণনাশ করে। তখন ১৯৪৫ স্রীষ্টাব্দের 
২র! সেপ্টেম্বর জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ 
করে। 

যুদ্ধসমাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রী তোজে৷ ও তাঁর 


জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো 
সহকর্মীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 
১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান পুনরায় সর্বপ্রকার 


নিয়ন্ত্রণহীন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে । 
দ্রুত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠেছে। 


জাপান 


॥ হিক্লোহিতো ৷৷ 


জাপানের রাজা হিরোহিতো তার পিতা 
যোশিহিতোর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

জাপানের আয়তন ৩,৬৯,৬৬২ বর্গ কিলো- 
মিটার; লোকসংখ্যা ১১৬০১১০১০০০ ( ১৯৭৯ ); 
রাজধানী টোকিও । 


ফিৰ্লিপিন্‌জ, 


ফিলিপিন্জ, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্টর। 
প্রায় ৭১০০ দ্বীপ নিয়ে রাষ্ট্ৰট গঠিত। ম্যাজেলান 
বা ম্যাগেলান ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপটি আবিষ্কার 
করেন। স্পেনের যুবরাজ ফিলিপের নামে 
ফিলিপিন্জ্‌ নাম হয়। 

১৫৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই 
দেশ স্পেনের অধিকারে থাকে । 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
অধিকারে যায়। ১৯৪৬ শ্রীষ্টাব্দের ৪ঠ| জুলাই মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিন্জকে স্বাধীনতা দেয়। 


॥ স্যাগলাইসাই পু রক্ষার ৷ 


ফিলিপিনজের প্ৰেপিডেণ্ট র্যামন ( Ramon 
1198525595 ) যে পুরস্কার প্রবর্তন করেন তার 
নাম ম্যাগসাইসাই পুরস্কার । মার্কস ( Marc০s ) 


১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন ৷ 
ফিলিপিন্জের আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ বৰ্গ 
কিলোমিটার লোকসংখ্যা ৪১৭৯১১০১০০০ 
(১৯৮০); রাজধানী ম্যানিল| 
অস্টে লিয়া 


পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দ্বীপ । এই মহাদেশ- 
তুল্য দ্বীপ ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ কুক 
( Captain James Cook, ১৭২৮-৭৯ শ্রী.) 
১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। ১৭৮৮ খ্রাষ্টাব্দে 


৯২২ 


এখানে ইংরেজদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে | ১৯০১ 
খ্রীষ্টাব্দে কমনওয়েলথ অব অস্টেলিয়া গঠিত হয়। 
অস্টে,লিয়ায় ব্রিটেনের রাজা বা রানীর দ্বারা 
প্রেরিত প্রতিনিধি গভনর জেনারেল নিয়মতান্ত্ৰিক 
প্রধান ৷ ব্রিটেনের রাজা বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান। 
অস্টেলিয়ার আয়তন ৭৬,৮২,৩০* বৰ্গ 


কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৪২,০০,০০০ 
(১৯৭৯ ); রাজধানী ক্যানবেরা ৷ 
নিউ জাল্ন্যাণ্ড 
অস্টে লিয়া থেকে ১২০০ মাইল দূরে নিউ জীল্যাণ্ড 


প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপরাষ্ট্র। ওলন্দাজ 
নাবিক ট।সমান ( Abel Janszoon Tasman, 
১৬০৩-১৬৫৯ খ্ৰী.) ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জীল্যাপ্ড 
আবিষ্কার করেন। 


৷৷ নিউ জীল্যাঙ্ডে ব্ৰিটেনেৰ উপনিবেশ 
স্থালন্ন ৷৷ 

ক্যাপ্টেন কুক ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জীল্যাণ্ডে 
অবতরণ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জীল্যাও 
ব্রিটেনের উপনিবেশ হয়। 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের 
অভ্যন্তরে ডোমিনিয়ন মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হয়। 

নিউ জীল্যাণ্ডের মাওর জাতি বীর, সাহসী ও 
অপেক্ষাঞ্চত সভ্য । 

নিউ জীল্যাণ্ডে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর 
প্রতিনিধিরূপে গভর্নর জেনারেল দেশ শাসন করেন। 
ব্রিটেনের রাজ! বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান । 

নিউ জীল্যাণ্ডের আয়তন ২,৬৮,৬৭৬ বর্গ- 
কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩১ লক্ষ ( ১৯৮০ ); 
রাজধানী ওয়েলিংটন ৷ 


আফগানিস্তান 
ইরান, পাকিস্তান ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্য- 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


স্থলে অবস্থিত আফগানিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ৷ 
প্রাচীন আফগানিস্তান ভারতেরই অংশ ছিল। 
এখানে হিন্দু রাজারা রাজন্ব করতেন। এখনও 
আফগানিস্তানে বহু শিবের মন্দির দেখা যায়। হিন্দু 
রাজাদের পরে বৌদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বনু 
বৌদ্ধ মূতি আফগানিস্তানে দৃষ্ট হয়। 

আফগানিস্তানের গজনী রাজ্যের সুলতান মামুদ 
১৭ বার উত্তর ও পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন । 
ঘুর রাজ্যের মুহম্মদ ঘুরী বা ঘোরী ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
উত্তর ভারত জয় করেন ! 


॥ আফগানিস্তানে সামল্লিক 
অবজ্তযন্থান ॥ 


১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শা ছুরানি আফগানি 
জ্তানকে এক্যবদ্ধ করে রাজা হন। আমানুল্লা খা 
আফগানিস্তানকে উন্নত করবার জন্যে বহু সংস্কার 
করার প্রয়াস করেন। তার ফলে দেশে তীত্র 
অসন্তোষ দেখা দেয় । তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে 
বিদেশে চলে যান। পরে বাচ্চা-ই-সাকো কিছু 
দিন রাজত্ব করেন। তিনিও বিতাড়িত হন। ১৯৬৪ 
খ্রীষ্টাব্দে রাজা জাহির শাহ্‌ রাজা হন। ১৯৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে জাহির 
শাহ্‌ সিংহাসনচ্যুত হন মহম্মদ দাউদ রাজা হন। 
১৯৭৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি গদিচ্যুত ও 
নিহত হন। 


॥ আফগানিস্তানে সোভিস্বেউ বাহিনী ৷৷ 


১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী আফ- 
গানিস্তানে প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট নূর মহম্মদ 
তারাকি গদিচ্যুত হন। সিংহাসনে বসেন হাফিজুল্লা 
আমিন। সোভিয়েট সৈন্য ছারা তিনি গদিচ্যুত 
হন। 


ইতিহাস 


৯২৩ 


আতা 


১৯৮১ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানে ৯৫,০০০ 
সোভিয়েট সৈন্য মোতায়েন থাকে বলে জানা যায়। 
এখনও সোভিয়েট সৈন্য আফগানিস্তান ত্যাগ করে 
ঘায় নি (১৯৮৪ )। 

বারবাক কারমাল আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট 
(১৯৮৩ )। 

আফগানিস্তানের আয়তন ৬,৩৬,২৬৬ বর্গ- 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ১,১৭%৫%০%% (১৯৭৬) ; 
রাজধানী কাবুল ৷ 


সঙজ্ঘোলিস়৷ 


চীনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত স্বাধীন (কম্যুনিস্ট 
প্রভাবাধীন) রাষ্ট্ৰ। এর উত্তরে রাশিয়া, পূৰ্বে, দক্ষিণে 
ও পশ্চিমে চীন। 

মঙ্গোলিয়ার দুর্ধর্ষ সম্রাট, চেঙ্গিজ খাঁ সমগ্র চীন 
ও মধ্য এশিয়া জয় করেন। কুবলাই খা! সমগ্র 
চীনব্যাপী সাম্ৰাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন । 

মঙ্গোলিয়া ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর 
মঙ্গোলিয়ান পিপ্‌ল্স্‌ রিপাবলিক নামে খ্যাত হয়। 

মঙ্গোলিয়ার আয়তন ১৫১৬৫,০০* বর্গ কিলো- 
মিটার; লোকসংখ্যা ১৬,৪০০* (১৯৮০ ); 
রাজধানী উলান বাতোর ( Ulan Bator ) ৷ 


শ্রীলঙ্কা! 

ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত 
দ্বীপরাষ্ট্ৰ। পূবে নাম ছিল সিংহল বা সিলোন 
(Cey1০n)। ১৯৭২ ঠাকে সাধারণতন্ত্ৰী রাষ্ট্রে 
পরিণত হলে শ্রীলঙ্কা নামে অভিহিত হয়। 

রামায়ণের যুগে রাবণের এখানেই বাস ছিল। 
বৈদিক যুগ থেকে সিংহল ভারতেরই অংশ। ৫৬৩ 
রীষটাব্দে ভারত থেকে বহু লোক সিংহলে গিয়ে বাস 
করতে থাকে, তারাই সিংহুলীদের পূর্বপুরুষ । 


॥ স্লাজকুমাৰ্ ন্বিজস্প্রেল লক্ধাজয় ৷৷ 


খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত থেকে বিজয় 
নামে এক ভারতীয় রাজকুমার সিংহলে গিয়ে রাজত্ব 
করেন ৷ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত সিংহলে 
রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে । 

শ্রীলঙ্কার দুই-তৃতীয়াংশ লোক সিংহলী, তারা 
বৌদ্ধ। উত্তরাংশে বাস করে তামিলরা, তারা 
হিন্দু। তারা শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ । 

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা সিংহলকে অধিকার 
করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শাসনের অন্তর্ভুক্ত 
করে। মূলতঃ ভারতের অংশ হলেও ইংরেজরা 
সিংহলকে স্বাধীনতা দেবার ১০ বছর আগে ভারত 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে। 


॥ সিংহলী ও তান্সিলদেল্স মধ্যে 
বিল্পোথ ৷৷ * 


সিংহলী ও তামিলদের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় বিরোধ 
ঘনীভূত হয়ে ওঠে । সিংহলী সৈন্য, পুলিশ ও 
জনসাধারণের দ্বারা বহু তামিল নিহত হয়। 

১৯৫৬ খীষ্টাব্দে, সলোমন ডব্লিউ, আর. ডি 
বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি নিহত হলে 
বিজয়ান্দ দহনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। পরে প্রধান- 
মন্ত্রী হন ডি. সেনানায়েক। পরে বন্দরনায়েকের 
বিধবা পত্নী সিরিমাতে। বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী 
হন। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর. প্রেমদাস প্রধানমন্ত্রী 
হন ও প্রেসিডেন্ট হন জে. আর. জয়বর্ধন । 

তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের পর ভারত 
মহাসাগর । আদাম'স ব্রিজ বা সেতুবন্ধ শ্রীলঙ্কা ও 
ভারতের মধ্যে অবস্থিত। শ্রীলঙ্কা আয়তন 
৬৫,৬১০ বৰ্গ-কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 
১,৪৪,৭,০* ( ১৯৭৯ ) ; রাজধানী কলস্বো। 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


উস 


মেব্সিন্ষেগ 


মেক্সিকো উত্তর আমেরিকায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
দক্ষিণে অবস্থিত এক সংযুক্ত প্রজাতন্্রী স্বাধীন রাষ্ট্র । 
এর উত্তরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমে ও দক্ষিণ 
পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে গোয়াটেমাল ও 
বেলিজ এবং পূর্বে মেক্সিকো উপসাগর ৷ এখানকার 
উন্নত মায়াসভ্যতা স্থপ্রাচীন। আযাজটেকরা এখানে 
এক বিরাট সাম্ৰাজ্য গড়ে তোলে । স্পেনীয় ভেনা- 
রেল হার্মাণ্ডো কোর্টিস ১৫১৯-১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে বল- 
পূর্বক আ্যাজটেক সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন ৷ আযাজটেকর! 
১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে যে শহর গড়ে তোলে তারই নাম 
মেক্সিকো । 


৷৷ স্পেনীয় শাসন খেক্ষে সেক্সিক্ৰোকর্ 


মুক্তি লাজত ৷৷ 


মিগুয়েল কষ্টিলা, প্যাভন, ইতুরবাইড প্রভৃতি 
জননেতার চেষ্টায় অত্যাচারী স্পেনীয় শাসন থেকে 
১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকো মুক্তিলাভ করে। ইতুর- 
বাইড নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু 
তিনি অপসারিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


ফ্রান্সের সহায়তায় অষ্ট্ৰিয়ান আর্চডিউক প্রথম 
ম্যাক্সমিলিয়ান ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোর সিংহাসনে 
বসেন। মেক্সিকোর বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকরা ম্যাক্স- 
মিলিয়ানকে পরাজিত করে ও তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
করে। 

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোয় নৃতন শাসনতন্ত্র 
প্রবর্তন হয়। 

১৯২০ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে মেক্সিকোয় বছ প্রেসিডেন্ট 
হন ৷ জোসে লোপেজ পোর্টিলো ১৯৭৬ ষ্টান্দে ৬ 
বৎসরের জন্থা প্রেসিডেন্ট হন ৷ 


পূৰে মেক্সিকো অনেক বড় ছিল। মাকিন যুক্ত 
রাষ্ট্রের টেক্সাস, আরিজোনা, উটা, নেভাডা, 
কলোরাডো, ওয়াইওমিং ও নিউ মেক্সিকো রাষ্ট্র 
মেক্সিকোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেক্সিকোর বর্তমান 
আয়তন ১৯,৬৭,১৮৩ বর্গ কিলোমিটার ; লোক- 
সংখ্য! ৬১৯৪১০০১০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী মেক্সিকো 
সিটি। 


মধ্য আনস্েন্রিকা 
গোয়াটেমালা, হঙুরাস, নিকারাগুয়া, পানামা, 
এল সালভেডর ও কোস্টা রিকা রাষ্ট্র মধ্য 
আমেরিকায় অবস্থিত । 


গোয়াটেমাল। (G॥atem৭!৭) প্রাচীন মায়া 
সভ্যতার কেন্দ্ৰস্থল ৷ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত 


১০০০ 


এখানে মায়!-সভ্যতা বর্তমান ছিল। 


১৮২১ 


খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত গোয়াটেমাল৷ স্পেনের অধীনে 
থাকে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন সাধারণতন্বী 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ১,০৮,৮৮৯ বৰ্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৭০,৫*,৯৮* (১৯৭৯) 
রাজধানী গোয়াটেমাল! সিটি ৷ 


ইতিহাস 


হুঁ পানামা খাল অঞ্চল ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পানামার 


টি 
লুল 


মায়া-সভ্যতার অন্য একটি নিদর্শন 
হুগুরাস (Honduras) ১৮৩৮ খ্ৰীষ্টাৰদে স্বাধীন 


রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ১,১২,০০৮ বর্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৩৬,৯০১০৭০ (১৯৮০); 
রাজধানী টেগুসিগাল্লা ৷ 


নিকারাগুয়! (131০91888) ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে 
স্পেনীয়দের দ্বারা আধিকৃত হয়। ১৮৩৮ খৰীষ্টাৰে 
সম্পূৰ্ণ স্বাধীন হয়। এর আয়তন ১,৩৯,০০০ বর্গ 


কিলোমিটার; লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ 
(১৯৮০); রাজধানী ম্যানাগুয়| । 
পানামা (Panama) পঞ্চদশ শতাব্দী 


থেকে প্রায় তিনশ’ বংসর স্পেনের অধীন থাকে । 
১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর 
আয়তন ৭৭,০৮২ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা 
১৮১৯০,০০ (১৯৮০); রাজধানী পানামা সিটি। 


৯২৫ 


অধিকারভুক্ত হয়েছে ৷ 


এল সালভেডর ( El Salvador ) 
১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর 
আয়তন ২১,৩৯৩ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 
৪৩,৬০,০০০ (১৯৭৯ ); রাজধানী সান 
সালভেডর। 

কোস্টা রিকা (Costa Rica) ১৫৩২ 
খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধীন হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 
কোস্টা রিকা স্বাধীন হয়। এর আয়তন ৫০,৮৯৮ 
বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২১,৯০০০০ 
(১৯৭৯); রাজধানী সান জোসে। 


দক্ষিণ আমেেলিক। 


দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক দেশ । আর্জেন্টিনা, 
বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, 
পেরু, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা। ইকোয়েডর দক্ষিণ 
আমেরিকায় অবস্থিত ৷ 


আর্জেটিনা (Argentina) ১৫১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধিকারতুক্ত হয়। ১৮১০ 
খ্ৰীষ্টাৰে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রসিদ্ধ 
অভিযাত্রী সেবাস্টিয়ান ক্যাবট (Sebastian 
0৪৮০৮ ১৪৭৪-১৫৫৭ এৰী.) আৰর্জেটিন! নামকরণ 
করেন। আর্জেন্টিনার আয়তন ২৭৭৭,৮১৫ বর্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ২,৭৮,৬০,০০০ (১৯৮০); 
রাজধানী বুয়েনন আইরেস। আৰ্জেণ্টিনা দক্ষিণ 


আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ । 
বলিভিয়া (8০1119) বহুকাল ইনকা! 
সাম্রাজ্যের অধীন থাকে। ১৫৩৮ থেকে 


১৮২৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত স্পেনের অধিকারভুক্ত থাকে । 


৯২৬ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সাইমন বলিভার 
সাইমন বলিভার (91001 01151) ১৭৮৩- 
১৮৩০ শ্রী.)-এর নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে দেশটি 
স্বাধীন হয়। তার নামানুসারে দেশের নাম হয় 
বলিভিয়া। বলিভিয়ার আয়তন ১০,৯৮,৫৮০ 
বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৫১,৫০১০০০(১৯৮০) ; 
রাজধানী লা পাজ। 


ব্রাজিল ব| ব্রেজিল (18211) দক্ষিণ আমে- 
রিকার বৃহত্তম দেশ ও স্বাধীন সাধারণতন্ত্ী রাষ্ট্ৰ | 
পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পোতু'গিজ নাবিক 
পেড়ো আলভারেস কাত্রাল (Pedro Alvares 
(8৮181) ১৪৬০-১৫২৬ খ্ৰী) ব্রাজিলে অবতরণ 
করার পর ব্ৰাজিল পোতু গিজ অধিকারে যায়। পরে 
নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন 
হয়। দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই ব্রাজিল মিত্রপক্ষে যোগদান 
করে। এর আয়তন ৮৫,১১,৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখা| ১,২৩,০*,**৩ (১৯৮০); রাজধানী 
ত্রযাসিলিয়!। 


চিলি (0016) ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের 
অধিকারতুক্ত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীন 
হয়। চিলির অধিকারভুক্ত জুয়ান ফার্নাণ্ডেজ দ্বীপ- 
পুঞ্জের একটি দ্বীপে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক 
(Alexander Selkerk, ১৬৭৬-১৭২১ শ্রী.) চার 
বংসর একাকী অতিবাহিত করেন। তার কাহিনী 
নিয়ে ড্যানিয়েল ডিফে! “রবিনসন ক্ৰুসে৷” নামে 
আখ্যায়িকা লেখেন ৷ চিলির আয়তন ৭,৪৯,৭৬৭ 
বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,১১,০০,০০০ 
(১৯৮০); রাজধানী স্যান্টিয়াগো। 


কলম্বিয়া (Columbia) ১৫৩৬ গ্রষ্টাবে 
স্পেনের অধিকারভুক্ত হুয়। সাইমন বলিভারের 
নেতৃত্বে যে স্পেনবিরোধী আন্দোলন হয় তাতে 
দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশ স্বাধীন হয়। ১৮৮৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দে কলম্বিয়া স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র 
পরিণত হয়। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নামানুযায়ী 
দেশটির নাম কলম্বিয়া হয়েছে । এর আয়তন 
১১,৩৮১৯১৪ বর্গ .. কিলোমিটার; লোকসংখ্যা 
২৬,৪০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী বোগট|। 
কলম্বিয়ায় লক্ষাধিক হিন্দুর বাস। 


প্যারাগুয়ে ( Paraguay ) ১৫৩৫ খ্ৰীষ্টাৰে 
স্পেনের অধিকারভূক্ত হয়। ১৮১১ শ্রীষ্টাঝে 
প্যারাগুয়ে স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 
ব্ৰাজিল, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের সঙ্গে যুদ্ধে (১৮৬৫ 
-৭* খ্ৰী) প্যারাগুয়ের জনসংখ্যা ৬ লক্ষ থেকে হাস 
পেয়ে ২,৩২,***-এ দীড়ায়। প্যারাঞ্চয়ের আয়তন 
১,৫৯,৮২৭ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৩" লক্ষ 
(১৯৮%); রাজধানী আন্মুনসিয়ন ৷ 


পেরু (১৩9) ফ্ৰান্সিসকো পিজ্ঞারে! (11377 
080 12810, ১৪৭৮-১৫৪১ ড্র) ১৫৩২ থীষ্টানে 


ইতিহাস ৯২৭ 


পেরু জয় করেন। তখন থেকে পেরু স্পেনের 
অধীন হয়। স্পেন ইনকা জাত্রাজ্য ধ্বংস করে| 
ইনকাদের বিস্ময়কর সভ্যতার বহু নিদর্শন 
এখনও দেরুতে দেখা যায় । পিজায়ে৷ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে 
ইনকাদের সঙ্গে যুদ্ধে ও প্রতিদ্বন্বী স্পেনীয়দের সঙ্গে 
সংঘর্ষে নিহত হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পেরু স্বাধীন 
ছয়। প্রেব আয়তন ১২,৮৫১২১৫ বর্গ মাইল; 
লোকসংখ্যা ১,৭৩,০০,*০০ (১৯৭৯); রাজধানী 
লিমা। ৰহ 
উরুগুয়ে (00:9888 ) অপ্তদশ শতাব্দীতে 
পোত,গগিজদের অধিকারে ছিল। তারপর ১৭২৬ 
খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের 
অধিকারডুক্ত থাকে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ উরুগুয়ে 


স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ- 
তন্ত্ৰী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 
উরুগুয়ের আয়তন ১,৮৬,৯২৬ বর্গ কিলোমিটার 


লোকসংখা। প্রায় ২৯ লক্ষ (১৯৭৮); রাজধানী 
মন্টিভিডিও । 


ভেনেজুয়েল৷ (Venezuela) ১৪৯৮ খ্ৰীষ্টাৰ্দে 
কলম্বাস কর্তক আবিষ্কৃত হয়। ১৫৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 
স্পেনের অধীন হয়। সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে 
বিদ্ৰোহ করে ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভেনেজুয়েলা স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভেনেজুয়েল| 
তৈল উৎপাদনে পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানাধিকারী। 


ভেনেজুয়েলার আয়তন ৯,১২,০৫১ বর্গ কিলো- 
মিটার; লোকসংখ্যা ১৪৫১৪” (১৯৭৯); 
রাজধানী কারাকাস। 


স্বাধীন সাধারণতন্্রী বাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইকোয়ে- 
ডরের আয়তন ২,৭০,৬৭০ বর্গ কিলোমিটার ; লোক- 
সংখ্যা ৭৮,১০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী কিটো 
(Quito) | 

কিউব! - 


কিউবা (0৮৪) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 
(West Indies-এর) বৃহত্তম দ্বীপ। ১৪৯২ 
খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস কিউব] আবিষ্কার করেন ৷ ১৭৬২- 
৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ অধিকারে থাকে। তার পরে 
১৮৯৮ খ্ৰীঠাব্দ পর্যন্ত স্পেনের শাসনাধীন থাকে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে 
সাধারণতন্ত্ের প্রতিষ্ঠা হয়। বাতিস্তার ডিক্টেটরী 


শাসনের বিরুদ্ধে দেশে ডঃ ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে 


শা 


174 


ফিভেল কাণে! 


তুমুল আন্দোলন চলে। বাতিস্ত। ১৯৫৯ খ্ৰীষ্টাবোর 
১ল| জানুয়ারি পদত্যাগ করে লিসবনে পলায়ন 
করেন। ডঃ ফিডেল কাস্তে! (Dr. Fidel Castro, 
জন্ম ১৯২৭ খ্ৰী. ) প্রধানমন্ত্রী হন ৷ বৰ্তমানে তিনি 
রাখের প্রেসিডেন্ট ও ভাগ্যনিয়ন্তর । 


৯২৮ 


কিউবা কমুযুনিস্ট-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র। এর আয়তন 
১,১০৯২২ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 
৯৭,৩০,০০০ ( ১৯৭৮ ); রাজধানী হাভানা ৷ 


আক্রিক। মহাদেশ 


পূর্বে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত প্রায় সব 
দেশ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। 
বর্তমানে প্রায় সব দেশই বিদেশীদের কবলমুক্ত। 
কঙ্গে! সাধারণতন্ত্র ঘানা, দক্ষিণ আফ্ৰিক। ইউনিয়ন 
সুদান, লিবিয়া, লাইবিরিয়া, আলজিরিয়া, গিনি, 
ইথিওপিয়া, মরকো, সেনিগাল, টিউনিপিয়া, দোমালি, 
মাদাগাস্কার, গ্যাবৌ, মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্, চাদ 
সাধারণতন্ত্ৰ, নাইজার মাধারণতন্ত্র, ধেনিন, আইভরি 
কোস্ট মরিটানিয়া, মালি, ক্যামেরুন, টোগো, 
আ্যাঙ্গোলা, বংসোয়ানা, বুরুণ্ডি, দ্য গান্ধিয়া, কেনিয়া, 
লেসোথো, মোঞাম্বিক, নাইজিরিয়া, সোয়াজিল্যাণ্ড, 
তানজানিয়া, উগাণ্ডা, জাইরে, জান্বিয়া, জিম্বাবোয়ে, 
আপার ভোল্টা, ইকোয়েটরিয়াল গিনি, গিনি- 
বিসাউ, মালাউ য়, বোয়াণ্ডা, সিয়েরা লিওন, সাউথ 
ওয়েস্ট আফ্রিকা প্রভৃতি অসংখ্য দেশ নিয়ে আফিক। 
মহাদেশ। 

পূর্বে আফ্রিকাকে বল! হত অন্ধকার মহাদেশ 
( Dark 0000100)। কারণ, বহু শতাব্দী ধরে 
আফ্রিকার দেশসমূহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা 
অজ্ঞ ছিল। স্পেক, স্ট্যানলী, লিভিংস্টোন প্রভৃতি 
পৰ্যটক ও ভৌগোলিক আবিঞ্চারকদের চেষ্টায় ইউ- 
রোগীয় দেশসমূহ আফ্রিকার বহু তথ্য জানতে সমর্থ 
হয়। তখন থেকে ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি, 
ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পোতু'গাল প্রভৃতি ইউরৌপীয় 
সা! ত বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপনি- 
বেশ স্থাপন করে। বন্ধ বৎসর পরে আফ্রিকার 
প্রতিটি দেশ তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। 


প্রোগ্রেষিভ বুক অব নলেজ 


ইথিওপিয়। (Ethi০০i৪ ) উত্তর-পুৰ আফ্রিকার 
একটি স্বাধীন রাষ্ট্ী। এর পূর্ব নাম আবিসিনিয়|। 
এ দেশের অধিবাসীরা হাবসী নামে আখ্যাতা ১৯৩৫ 
খ্রীষ্টাব্দে ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়| অধিকৃত হয়। 
সম্রাট হাইলে সেলাসী দেশান্তরে গমন করেন। 
ব্রিটিশ সৈন্য ইথিওপিয়াকে ১৯৪১ খ্ৰীষ্টাব্দে ইতালির 
কবলমুক্ত করলে হাইলে সেলানী ফিরে এসে সিংহা- 
সনে বসেন ৷ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার 


৬ 


হাইলে সেলাসি 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়। হাইলে সেলাসী ( Haile 
5618551. ১৮৯২-১৯৭২ শ্রী.) ইথিওপিয়ার ২২৫তম 
শাসক ৷ ১৯৭৪ গ্রীষ্টাব্দে সামরিক অদ্যুখানে হাইলে 


সেলাসী গদিচ্যুত হন। ইথিওপিয়। বর্তমানে 
সামরিক শাসনাধীন ৷ এর আয়তন ১০, *,০০৪ 
বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩,০৪.০০,০** 
(১৯৭৯) ; রাজধানী আদ্দিল আবাব!। 
আলজিরিয়! (/১18৩:)8 ) ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ 
উপকূলম্থ উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। 
আলঙ্জিরিয়ার ইতিহাস স্থপ্ৰাচীন। গ্রীষ্টঘুগের পূর্বে 
এ দেশ রোমান সাম্ৰাজ্যের অন্তভুক্ত ছিল। ১৮৪৭ 


ইতিহাস 


55555 


গ্ৰীষ্টাব্দে আলজিরিয়া ফরাসী উপনিবেশে পরিণত 
হয়। খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। এর 
আয়তন ২৩:৮১,৭৪৫ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 
১৮২.৫০,০০০ ( ১৯৭৯ ); রাজধানী আলজিয়ার্স ৷ 


১৯৬২ 


আযাজোল! (8৪০১৪) ১৪১১ খ্ৰীষ্টাৰে পোতু গালের 
উপনিবেশ হয়। ১৬৪১ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত ওলন্দা- 
জদের অধিকারে থাকে । এর উত্তর কঙ্গো, উত্তর 
ও উত্তর-পূর্বে জাইরে, পূর্বে জাম্বিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্ৰিক।, দক্ষিণে নামিবিয়া এবং পশ্চিমে আটলান্টিক 
মহাসাগর । আযাঙ্গোলা ১৯৭৫ খ্রী্টাবধে স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্ট 
রাষ্টরপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীর পদ নেই। এর আয়তন 
১১,৪৬,৭০০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ 
(১৯৭৯); রাজধানী লুয়াও| ৷ 

বেলিন (8৩০1০) অঞ্চল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী- 
দের দ্বারা অধিকৃত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ 
স্বাধীনতা! লাভ করে। এর পূৰ্বনাম ছিল ডাহোমে ৷ 
১৯৭২ খ্রীষ্টান্দে সামরিক শাসনের অধীন হয়। 
১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাক্সিস্-লেনিনিস্ট রাষ্ট্র হিসাবে 
পরিগণিত হয়ে ডাহোমে নামের পরিবর্তে বেনিন 
হয়। এর পূৰ্বে নাইজিরিয়া, উত্তরে নাইজার € 
আপার ভোল্টা, পশ্চিমে টাগো। এর আয়তন 
১,১২,৬২২ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা 
৩৪.৭,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী পোটো নোতো 


বৎসোয়ান| (Botswana) পূবে বেচুয়ানাল্যাণ্ড 
নামে পরিচিত ছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দ ব্ৰিটশের অধীনে থাকবার পর স্বাধীন হয় ও 
নূতন নাম হয় বংসোয়ানা ৷ এর আয়তন ৫,৭৫, *« 
বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৮,৩১,*** (১৯৭৯); 
রাজধানী গ্যাবোরোন ৷ 

বুরুণ্ডি (Burundi) পৃধ-মধা আফ্রিকার একটি 


স্বাধীন সাধারণন্তস্্ী রাষ্টু ৷ ১৮৯, খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির 


৯২৯ 


উপনিবেশ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বেলজিয়ামের 
রক্ষণাধীন হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। 
স্বাধীনতা লাভের পর নাম হয় বুরুণ্ডি। সেই সময়ে 
বুরুণ্ডি ছিল নিয়মতান্ত্ৰিক রাজতন্ত্র। ১৯৬৫ খ্ৰীষ্টাব্দ 
এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর রাজতন্ত্রের অবসান 
হয়। বুরুণ্ডির আয়তন ২৭,৮৩৪ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ৪২)৮০,*০ (১৯৭৮); রাজধানী 
বুজুমবুর| ৷ 


ক্যামেরুন (0৪৫০০০) পশ্চিম আফ্রিকার 
একটি স্বাধীন রাষ্ট। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৬ 
গীষ্টাবদ পৰ্যন্ত ক্যামেরুন ছিল জার্মানির উপনিবেশ । 
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সৈন্যবাহিনী দেশটা 
দখল করে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৭২ 
বাদ স্বাধীন সংযুক্ত ক্যামেরুন সাধারণত 
রাষ্ট্র গঠিত হয়। ক্যামেরুনের পশ্চিমে গিনি 
উপসাগর, উত্তর-পশ্চিমে নাইজিরিয়া, পূর্বে চাদ ও 
সেন্টাল-আফ্রিকান রিপাবলিক এবং দক্ষিণে কঙ্গো, 
গ্যাবৌ ও ইকোয়েটরিয়াল গিনি। এর আয়তন 
বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 


8,৬৫,০৫৪ 
৮২,৮০,০০০ (১৯৮০) ; রাজধানী ইয়াউণ্ডে 
(Yaounde) 


সেণ্ট্/!ল আফ্ৰিকান রিপাবলিক ( Central 
African Republic ) অর্থাৎ মধ্য আফ্রিক! সাধা'রণ- 
তন্ত্র মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত একটি ভূমিবদ্ধ দেশ ৷ 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ 
খ্ৰীষ্টাবোর ১৩ই আগস্ট স্বাধীন হয়। রাজতন্ত্র বিলুপ্ত 
হয়। সম্ৰাট্‌ প্রথম বোকাসা প্রেসিডেন্ট বোকাসা 
হন। এর উত্তরে চাদ, পূর্বে সুদান, দক্ষিণে জাইরে 
ও পশ্চিমে ক্যামেরুন । এর আয়তন ৬,২৪,৯৭৭ 
বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা 
(১৯৮০) ; রাজধানী বাংগুই (Bangui) | 


২০১৮৮,০০০ 
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চাদ (01:9৫) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ দেশ 
১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ 
্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট স্বাধীন সাধারণতন্ত্ৰী রাষ্ট্রে 
পরিণত হয় । এর পশ্চিমে ক্যামেরুন, নাইজিরিয়া 
ও নাইজার, উত্তরে লিবিয়া, পূৰ্বে সুদান এবং দক্ষিণে 
সেন্টাল আফ্ৰিকান রিপাবলিক। এর আয়তন 
১২৮৪,১*০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্য! 
৪৪,০৫,০০০ (১৯৭৯) রাজধানী এন' জামেনা 
(N’ ৫1970618)। 

কজে। (0০8০: মধ্য আফ্রিকার একটি স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের 
অধিকারতুক্ত হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছ্যগোলের 
নির্দেশে ফরাসী সরকার কঙ্গোর ব্রাজাভিলে স্থানাস্ত- 
রিত হয়। ১৯৬০ গ্রীষ্টান্দের ১৫ই আগস্ট কঙ্গে 
স্বাধীন হয়। এর উত্তরে ক্যামেরুন ও দ্য সেন্ট্রাল 
আফ্রিকান এম্পায়ার, পূবে ও পশ্চিমে জাইরে 
দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে 
গ্যাবৌ। এর আয়তন ৩,৪২,০০০ বর্গ কিলোমিটার 


লোকসংখ্যা ১৪,৩৪,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী 
ব্রাজাভিল। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য 
প্রশাসক । 


ইকোয়েটরিয়াল গিনি (Equatoriel Guinea) 
মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত একটি স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্ৰী রা একদা স্পেনের এই উপনিবেশটি 
১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ 
করেছে। এর আয়তন ২৮,০৫১ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ৩২৫,*০ (১৯৭৮): রাজধানী 
মালাবো (Malabo) ৷ 

গ্যাবে! (0৪৮০৪) পশ্চিম আফ্রিকার একটি 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রা&ু। এই প্রাক্তন ফরাসী 
উপনিবেশ ১৯৬০ গ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট স্বাধীন 
হয়। এর পশ্চিনে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ইকোয়েটরিয়াল গিনি ও ক্যামেরুন এবং পূৰ্বে ও 
দক্ষিণে কঙ্গো । এর আয়তন ২,৬৭,৬৬৭ বর্গ কিলো- 
মিটার; লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ (১৯৭৮): রাজধানী 
লিবরেভিল (Libreville) | 

গত গ্যাম্বিয়| 011৩ 980৮1৪) পশ্চিম আফ্রিকায় 
আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত । ১৮৪৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজর! এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। 
১৯৭০ খীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল গান্ধিয়| সাধারণতন্ত্রী 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর পশ্চিমে আটলান্টিক 
মহাসাগর এবং আর সব দিকে সেনিগাল। এর 
আয়তন ১১,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা 
৫,৯২,০০০ (১৯৮০); রাজধানী বানজুল (3817]0]) ৷ 
প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক । 


ঘান। (01808) পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন 
সাধারণতন্্ী রাষ্ট্র। এর পূর্ব নাম গোল্ড কোস্ট । 
এই দেশ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের অধিকা রভুক্ত 
হয়। ১৯৫৭ গ্রষ্টাব্দের ৬ই মার্চ স্বাধীন হয়। ১৯৬০ 
খ্রীষ্টাব্দে ঘান| সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 
ডঃ এনক্র,মা (Dr. N krumah) ঘানার প্রথম 
প্রেসিডেন্ট। এর আয়তন ২,৩৮,৩০৫ বর্গ কিলো- 
মিটার; জনসংখ্যা ১,১৭,০০,০০০ (১৯৮৭) 
রাজধানী আক্রা (Accra) ৷ 


গিনি (01968) আটলান্টিক মহাসাগরের 
তীরস্থ পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্ৰী রা্ঠ। 
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গিনি ফ্রান্সের উপনিবেশ হয়। 
১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অস্তভু ত্ত 
হয়। ১৯৫৮ খীষ্টাব্দের ২র| অক্টোবর গিনি স্বাধীন 
হয়। এর উত্তরে ও পূৰ্বে গিনি-বিসাউ, সেনিগাল ও 
মালি, দক্ষিণে লাইবিরিয়া ও সিয়েরা লিওন এবং 
পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর । এর আয়তন 
২,৪৫,৮৫৭ বর্গ কিলোমিটার: জনসংখ্যা ৫ ১,৩০,০০০ 
(১৯৭৮); রাজধানী কোঁনাক্ৰি (Conakry) | 


শিনি-বিসাউ (08108. 81558) আটলান্টিক 
মহাসাগরের পূর্ব-তীরস্থ পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন 
রাষ্্র। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগগিজ নাবিক নুনো 
ত্রিস্তাও ( Nuno Tristao) কর্তৃক এই দেশ 
আবিষ্কৃত হওয়ার পর এটি পোঁতুঁগালের উপনিবেশ 
হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গিনি- 
বিসাউ স্বাধীনতা লাভ করে । এর উত্তরে সেনিগাল.. 
পূবে ও দক্ষিণে গিনি। এর আয়তন ৩৬,১২৫ বর্গ 
কিলোমিটার; জনসংখ্যা ৭.৭৭,২১৪ (১৯০৯): 
রাজধানী বিসাউ। 


আইভরি কোস্ট (1501) 09950) পশ্চিম 
আফিকারং একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্ৰী রাণ্ট। ফ্রান্স 
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। 
১৯৬০ গ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট স্বাধীন হয়। আইভরি 
কোস্ট লাইবিরিয়া ও ঘানার মধ্যে অবস্থিত। গিনি, 
মালি ও আপার ভোণ্টার সীমানা আইভরি কোস্টে. 
সীমানার সহিত লাগোয়া । এর আয়তন ৩২২,৪৬৩ 
বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখা! ৭৯,২০.০০০ (১৯৭৯): 
রাজধানী আবিদ্জান (Abidjan) | 

কেনিয়া (86794) আমৰ সাগরে? তীরে অবস্থিত 
পূর্ব আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণত রাষ্ট। উনিশ 
শতকের শেষে দেশটি ইংরেজদের অধীন হয়। ১৯৬৩ 
গ্ৰী্টাব্দেন ১২ই ডিসেম্বর স্বাধীন হয়। জোমো 
কেনিয়াটা (Jomo Kenyatta) ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
কেনিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন ৷ এর উত্তরে ইথিৎ 
পিয়া, পশ্চিমে উগাণ্ডা, দক্ষিণে তানজানিয়া এবং 
পূৰ্বে সোমালি সাধারণতন্ত্ৰ < ভারত মহাসাগর। এর 
আয়তন ৫,৮২,৬০০ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা 
১,৫৩,২০,০০০ (১৯৭৯) ২ রাজধানী নাইরবি 
(Nairobi) | 

লেসোথে| (,5০t৷০) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ 
দেশ। পূর্বে নাম ছিল বানুতোল্যাণ্ড। ১৮৩৮৮ 
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্বীষ্টান্দে ব্রিটেনের রক্ষণাহ্বীন হয় । ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের 
৪ঠা অক্টোবর স্বাবীন হয়। তখন থেকে নাম হয় 
লেসোথো। এর পশ্চিমে অরেঞ্জ ফ্ৰী স্টেট, উত্তরে 
অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও নাটাল, পূর্বে নাটাল এবং 
দক্ষিণে কেপ প্রভিন্স। আয়তন ৩০,৩৪০ বর্গ 
কিলোমিটার ; জনসংখ্যা ১২,৭৯,০০০ (১৯৭৮); 
রাজধানী মাজেরু (185610)। লেসোথোর 
অধিবাদীগা পুরোপুরি আফিকান। 

লাইবিরিয়। (1০৩1৪) পশ্চিম আফ্রিকার তীর 
বরাবর মাফিন ক্রীতদাসদের জন্মে স্থাপিত স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্ৰী রাষ্ট্র। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই 
লাইবিরিয়! রাষ্ট গঠিত হয়। এর পশ্চিমে সিয়েরা : 
লিওন, পূর্বে আইভরি কোস্ট। এর আয়তন 
১১২,৬০০ বর্গ কিলোমিটার: জনসংখ্যা প্রায় 
১৮ লক্ষ (১৯৭৯) রাজধানী মনরোভিয়া। 
প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান শাসক । 

লিবিয়া (1:58) উত্তর আফ্রিকার বিরাট 
মরুকল্প স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ট্রিপলিতানিয়া, 
সাইরেনাইক' ও ফেজান এর সমবায়ে লিবিয়ার স্থষ্টি। 
প্রাচীনকালে এই অঞ্চল কার্থেজ ও রোমের অধীন 
ছিল। ১৯৫২ গ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি লিবিয়া 
স্বাধীন হয়। ইদ্রিস রাজা হন। ১৯৬৯ খ্ৰীষ্টাব্দ 
সামরিক অভ্যুত্থানের পর লিবিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান 
ঘটে। সেই থেকে দেশটি সামরিক শাসনাধীন । 
এর আয়তন ১৭,৫৯,৫৪* বৰ্গ’ কিলোমিটার ; 


লোকসংখ্যা ,২৯,৪০,০০০ (১৯৭৮): রাজধানী 
ত্রিপলি। | 
মাদাগান্ধায় (450848০4) আফ্রিকার দক্ষিণ-পূব 


উপকলের নিকটে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী 
রাষ্ট্র। পোতুগিজ নাবিক দিয়েগো দিয়াজ (Diego 
Diz) কর্তৃক ১৫০০ খ্রীষ্টাবে মাদাগাস্কার আবিস্কৃত 
হয়। কিছুকাল ফরাসীদের অধিকারে থাকবার 


৯৩২ 


পর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর মাদাগাস্কার 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্ৰী রাষ্ট্রে পরিণত হয় । এর আয়তন 
৫,৯৪,১৮০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা প্রায় 
৮৮ লক্ষ (১৯৭৮); রাজধানী আন্টানানারিভো 
(Autananarivo) | 


মালাউয়ি (॥৭!৭w;) মধ্য আ'(ফ্রকার ভূমিবদ্ধ 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্ৰী রাষ্ট ৷ পূবে নাম ছিল নিয়াসা- 
ল্যাণ্ড। ১৮৯১ খ্ৰীষ্টাকে ব্ৰিটিশের উপনিবেশ ছিল । 
১৯৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই স্বাধীন হলে নাম হয় 
মালাউয়ি। ১৯৬৬ খ্ৰীষ্টাব্দের (ই জুলাই সাধারণ- 
তন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মালাউয়ির আয়তন 
৯৬২০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা প্রায় 
৫৮ লক্ষ (১৯৭৯): রাজধানী লিলনগোয়ে 
(Lilongwe) প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য 
প্রশাসক ৷ 

মালি (4811) উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ 
স্বাধীন সাধারণভন্্রী রাষ্ট। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী 
উপনিবেশ হয়। ১৯৫৮ গ্রীষ্টান্দের ২৪শে নভেম্বর 
স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পূর্বে মালি ফ্ৰেঞ্চ সুদান নামে 
খ্যাত ছিল। এর উত্তর-পশ্চিমে মরিটানিয়া, উত্তর- 
পূর্বে আলজিরিয়া এবং পূর্বে নাইজার। এর আয়তন 
১২,০৪,০২১ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 
৬৪,৭০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী বামাকো। 

মরিটানিয়। (Mauritania) উত্তর-পশ্চিম আফ্রি- 
কার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রী। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 
এই দেশ ফরাসী উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
২৮শে নভেম্বর স্বাধীন হয়। এর পশ্চিমে আট- 
লান্টিক মহাসাগর, উত্তরে পশ্চিম সাহারা, উত্তর-পূর্বে 
আলজিরিয়া, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে মালি এবং দক্ষিণে 
সেনিগাল। এর আয়তন ১০,৩*,৭* বর্গ কিলে|- 
মিটার; জনসংখ্যা ১৫৪*,৭** (১৯৭৯); রাজধানী 
সুআকশট (Nouakchott) ৷ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


মরক্কো (১০:০০০০) উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার 
একটি স্বাধীন রাজ্য। ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজ্যটি দ্বিখণ্ডিতভাবে ফ্রান্স ও স্পেনের 
রক্ষণাধীন ছিল। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মার্চ ফ্ৰান্স 
মরকোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। স্পেন ১৯৫৬ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মুরকোর রক্ষণভার ত্যাগ করে । 
স্বাধীন মরক্কোর আয়তন ৬,৫৯,৯৭০ বর্গ কিলো" 
মিটার; জনসংখ্যা . ১,৯৫,০০,০০০ (১৯৭৯); 
রাজধানী রাবাত (Rabএt)। মরক্কোর অন্তৰ্গত 
কাসারাঙ্কা একটি সুন্দর শহর ৷ এখানে ১৫ লক্ষাধিক 
লোকের বাস ৷ রাজা দ্বিতীয় হাসান (জন্ম ১৯২৯ খ্ৰী) 
রাষ্ট্রপ্রধান ৷ 


মোজাম্বিক (Mojambi que) দক্ষিণ-পূব আফ্রি- 
কার একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র: ১৪৯৮ 
খ্রীষ্টাব্দে দেশটি ভ'ক্ষো। ডা গামা কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হয়। ১৫% খ্রীষ্টাব্দে মোজাম্বিক পোতুগিজ 
উপনিবেশ হয়। ১৯৭৫ খ্ৰীষ্টাব্দেৰ ২৫শে জুন 
মোজাস্থিক পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। এর পূর্বে 
ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ- 
পশ্চিমে সোয়াজিল্যাণ্ড ও রোডেশিয়| এবং উত্তরে 
জান্থিয়া, মালাউয়ি ও তানজানিয়া। এর আয়তন 
৭,৮৪,৯৬১ বর্গ কিলোমিটার ; জনসংখ্যা ১,১৭, 
৫০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী মাপুতো (Maputo) । 
প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ৷ 


নাইজার (৪৩%) পশ্চিম আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রা । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী 
পশ্চিম আফ্রিকার অন্তভুক্ত হয়। ১৯৬০ খ্ৰীষ্টাব্দের 
ওরা আগস্ট স্বাধীন হয় । এর উত্তরে আলজিরিয়! 
ও লিবিয়া, পূৰে চাদ, দক্ষিণে নাইজিরিয়া, দক্ষিণ- 
পশ্চিমে আপার ভোপ্টা এবং পশ্চিমে মালি। এর 
আয়তন ১১,৮৬,৪০৮ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 


ইতিহাস 


ec oe ৮--৮৮৮527লপশাস্ শিস স্িশীশিশিশিশিশিশীশী্ীিতিটিটি শশী শি টিশিশশাশীিস 


৫৩ লক্ষ (১৯৭৯); রাজধানী নিয়ামে (Niamey) | 
১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক শাসনাধীন হয়। 
নাইজিরিয়া (18608) পশ্চিম আফ্রিকার 
স্বাধীন রাষ্ট্র। নান! পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৬০ 
ঞ্ৰীষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর স্বাধীন হয়। ১৯৬৩ 
খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়। বার বার সামরিক অভ্যুত্থান ও অভ্যন্তরীণ 
বিদ্রোহের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়। এর 


আয়তন ৯,২৩,৭৭৩ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 
৮১১০১০০১০০০ (১৯৭৮ ) রাজধানী লাগোস 
(Lagos) ৷ 


রোয়াগু! (২৪০৭৪) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ 
স্বাধীন রাষ্ট্র। কিছুকাল জার্মানির অধীন থাকবার 
পর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেলজিয়ামের রক্ষণাধীন 
হয়। ১৯৬১ গ্রীষ্টাব্দে গণভোটের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের 
অবসান হয়। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১ল! জুলাই স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর দক্ষিণে বুরুণ্ডি 
পশ্চিমে কিছু হুদ ও কঙ্গো নদী, উত্তরে উগাণ্ডা এবং 
পূর্বে তানজানিয়া। এর আয়তন ২৬৩৩ বৰ্গ 
কিলোমিটার : লোকসংখ্যা ৪৬,৫০,*০৭০ ( ১৯৭৯ ); 
রাজধানী কিগালি (18817)। সামরিক শাসনাধীনে 
প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক । 

সেনিগল (3৩06891) আটলান্টিক মহাসাগরের 
ূর্ব-উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন 
সাধারণতন্বী রা । একদা এই দেশ ছিল ফরাদী 
উপনিবেশ । নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ 
খ্ৰীটাব্দের ২০শে আগস্ট স্বাধীন হয়। এর আয়তন 
১৯৬,৭২২ বর্গ কিলোমিটার $ জনসংখ্যা ৫৬,৬০,০০০ 
(১৯৮০); রাজধানী ডাকার বি । প্ৰেসিডেন্ট 
াষ্্রপ্রধান। ৮5775 ৮১১১৯ অবলা 

সিয়েরা লিওন (Sierra Leone) আটলান্টিক 
মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার 


৯৩৩ 


স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিপন্ন কৃষ্ণাঙ্গ ক্ৰীত- 
দাসদের পুনর্বাসনকল্পে এখানকার একাংশে ব্রিটেনের 
উদ্যোগে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বিভিন্ন 
ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের জাহাজ থেকে উদ্ধার করে 
এনে বহু ক্রীতদাসের এখানে বসবাসের ব্যবস্থা কর! 
হয়। ১৮৯৬ খৰীষ্টাব্দের ২১শে আগস্ট পিয়েরা 
লিওন ব্রিটেনের রক্ষণাধীন হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের 
২৭শে এপ্রিল স্বাধীন হয় এবং ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের 
১৯শ এপ্রিল সাধারণত নাটে পরিণত হয়। এর 
উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে গিনি সাধারণতন্ত্ 
দক্ষিণ-পূর্বে লাইবিরিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আট- 
লার্টিক মহাসাগর । এর আয়তন ৭৩,৩২৬ বর্গ 
কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩৪,৭০০ (১৯৭৮); 
রাজধানী ফীটাউন (চ7£66890)। (প্রেসিডেন্ট 
রা্ট্প্রধান। 

সোমালি (5০০81) পূর্ব আফ্রিকার একটি 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্ৰী বাষ্ট ৷ পূৰ্বতন ব্ৰিটিশ সোমালি- 
ল্যাণ্ড প্রোটেকটরেট ও ইতালির রক্ষণাধীন 
সোমালিল্যাণ্ড সংযুক্ত হয়ে ১৯৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দের ১লা 
জুলাই সোমালি ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক 
( Somali Democratic Republic ) নামে 
স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ৬,৩০,০০০ 
বর্গ কিলোমিটার ; জনসংখ্যা ৩৬,৪০,০০০ (১৯৮০) $ 
রাজধানী মোগাডিসিও (11089015010 )। 
প্রেসিডেন্ট রাষ্্রপ্রধান। 

দক্ষিণ আফ্রিকা জাধারণতন্ত্র ( Republic of 
South Africa) আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণতম 
প্ৰান্তে অবস্থিত শ্বেতাঙ্গশাসিত রাষ্ট্র । উত্তমাশা 
অন্তরীপ (Cape of Good Hope), নাটাল, 
দু ট্রান্সভাল-ও দি অরেঞ্জ জী স্টেট সম্মিলিতভারে 
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন হিসাবে 
গঠিত হয় তা-ই ১৯৬০ খ্ৰীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর দক্ষিণ 
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আফ্রিকা সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। এর উত্তরে 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, বংসোয়ানা ও রোডেসিয়া, 
উত্তর-পূর্বে মোজাম্বিক ও সোয়াজিল্যাণড, পূৰ্বে ভারত 
মহাসাগর এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে দক্ষিণ আটলান্টিক 
মহাসাগর । এর আয়তন ১১,৪০১৫১৯ বর্গ কিলো- 
মিটার; লোকসংখ্যা ২৪০,০০০ (১৯৭৯); 
রাজধানী প্রিটোরিয়া। লৌকসংখ্যার মাত্র হাজার 
চল্লিশেক শ্বেতাঙ্গ, বাকী প্রায় পৌনে ছু'কোটি কৃষ্ণাঙ্গ 
অথচ শ্বেতাঙ্গর! জোর করে কৃষ্ণাঙ্গদের অধীন করে 
রেখেছে। সারা পৃথিবীর সকল স্থান থেকে উখিত 
প্রতিবাদ সত্বেও শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায় তাদের 
বর্ণ বৈষম্য নীতির পরিবর্তন ঘটায় নি। এই জঘন্য 
বর্নবিদেষ (87810110) পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষ 
কর্তৃক নিন্দিত। 

লাউথ-ওয়েন্ট আফ্রিকা! ( South-West Africa) 
১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দে জার্মানির রক্ষণাধীন অঞ্চল ছিল । 
১৯১৫ খ্ৰীষ্টাৰের ৯ই জুলাই সাউথ আফিক 
ইউনিয়নের অধিকারে আমে । এই অঞ্চল বৰ্তমানে 
নামিবিয়া নামে আখ্যাত। এর উত্তরে আযাঙ্গোল| 
ও জানিয়া, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর,, দক্ষিণে 
কেপ প্রভিন্স, পূর্বে বংসোয়ানা ও জান্বিয়া। এর 
আয়তন ৮,২৩,১৪৫ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা 
৯,০৮,৮০০ (১৯৭৭)। নয় লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে 
মাত্র প্রায় এক লক্ষ শ্বেতাঙ্গ । দক্ষিণ আফ্রিকা 
সাধারণতস্ত্রের বৰ্ণবিদ্বেষী অনমনীয় মনোভাবের জন্যে 
নামিবিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় নি। 


জুক্জান (Sudan) উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৯৯ থেকে ১৯৫৬ খ্ৰীষ্টাৰ 
পৰ্যন্ত সুদান ছিল ব্রিটেন ও ইজিপ্টের যৌথ শাসনা- 
ধীন। ১৯৫৬ গ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি স্বাধীন 
সাধারণতন্্ী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর উত্তরে ইজিপ্ট, 
উত্তর-পর্বে লোহিত সাগর, পূৰ্বে ইঞ্চিওপিয়া, দক্ষিণে 
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কেনিয়া, উগাণ্ডা ও জাইরে, পশ্চিমে সেপ্টাল 
আফ্রিকান রিপাবলিক ও চাদ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে 
লিবিয়া। এর আয়তন ২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ১৮৪,০০,০০০ (১৯৮০) ও রাজধানী 
খাতুৰ্ম। দেশে বার বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়। 
প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক । 

সোয়াজিল]াগড (3%8211874) আফ্রিকার 
দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ভূমিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্্র। ১৯০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ব্ৰিটিশের রক্ষণাধীন হয় এবং ১৯৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দের 
৬ই সেপ্টেম্বর স্বাধীন হয়! এর উত্তরে, পশ্চিমে ও 
দক্ষিণে ট্রান্সভাল প্রভিন্স এবং পূর্বে মোজাম্বিক ও 
জুলুল্যাণ্ড এর আয়তন ১৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার ; 
লোকসংখ্যা ৫৬৩,৭৩৩ ( ১৯৭৯ ) এবং রাজধানী 
এম্ব্যাবেন (৪১৪০)। রাজা দ্বিতীয় সোভুজা 
( Sobhuza II) । 

তানজানিয়। (:81591018) পূর্ব আফ্রিকার একটি 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রা । ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে টাঙ্গা- 
নাইকা জার্মানির উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় টাঙ্গানাইকা ইংরেজের অধিকারে যায়। ১৯৬১ 
ধ্ৰীষ্টাব্দে টাঙ্গানাইকা স্বাধীন হয় ও পরবৎসর সাধারণ- 
তন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্থলতান-শাসিত জাঞ্জিবার 
ব্রিটিশের কবলমুক্ত হয়ে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। 
১৯৬৪ খরীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল টাঙ্গানাইক', 
জাঞ্জিবারও পেমব দ্বীপ এঁক্যবদ্ধ হয়ে যে ইউনাইটেড 
রিপাবলিক অব টাঙ্গানাইকা আগ জাঞ্চিবার নামে 
এক রাষ্ট্র গঠন করে, তা এ বংসরেই তানজানিয়া 
নাম গ্রহণ করে। তানজানিয়ার উত্তর-পূর্বে কেনিয়া, 
উত্তরে ভিক্টোরিয়া হৃদ ও উগাণ্ডা, উত্তর-পশ্চিমে 
রোয়াণ্ডা ও বুরুণ্ডি, পশ্চিমে টাঙ্গানাইকা হুদ, 
দক্ষিণ-পশ্চিমে জান্থিয়া ও মালাউয়ি এবং দক্ষিণে 
মোজাস্থিক ৷ এর আয়তন ৯,৩৯,৭% বর্গ কিলো 
মিটার; লোকসংখ্যা ১,১৬,**,*** (১৯৭৯); রাজ- 
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ধানী দোদোমা (909৫0718)। ডঃ জুলিয়াস কে. 
নাইয়েরের (Dr. Julius K. Nyerere) ১৯৮০ 
গ্রী্টাব্দে পাচ বৎসরের জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্ট হন। 

টোগো (০৪০) গিনি উপসাগরের উপকূলস্থ 
পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট। ১৮৯৪ 
গ্ৰষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত জার্মান অধিকারে 
থাকার পর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৬০ 
গ্ৰী্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল স্বাধীন হয়। এর উত্তরে 
আপার ভোপ্টা, পশ্চিমে ঘানা। এর আয়তন 
৫৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২৪,৭০,০০০ 
(১৯৭৯); রাজধানী লোমে (Lome) ৷ 


টিউনিসিয়া (['001818) ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ- 
কুলবর্তা উত্তর আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতনরী রাষ্ট্র 
টিউনিসিয়া ১৮৮১ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ফরাসীদের রক্ষপা- 
হীন ছিল। ১৯৫৬ খ্ৰীষ্টাবদের ২০শে মার্চ স্বাধীন হয়। 
১৯৫৭ স্রীষটান্দের ২৫শে জুলাই সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র 
পরিণত হয়। এর উত্তরে ও পূৰ্বে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে 
আলজিরিয়। এবং দক্ষিণে লিবিয়া। এর আয়তন 
বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা 
(১৯৭৮ ); রাজধানী টিউনিস। 
প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ৷ 

উগাণ্ডা (88948) পূর্ব আফ্রিকার স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্রী রাষ্টু। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উগাণ্ডা ব্রিটিশের 
উপনিবেশ হয়। ১৯৬২ খষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। 
এর উত্তরে সুদান, পূর্বে কেনিয়া, দক্ষিণে তানজানিয়া 
ও পশ্চিমে জাইরে। এর আয়তন ২১৩৬৮৬* বর্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ১৩২,২০১**৪ (১৯৭৯); 
রাজধানী কাম্পালা (08002818)। প্রেসিডেন্ট 
রাষ্ট্রপ্রধান । 

জাইরে (281) মধ্য আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণ- 
তস্ী রাষ্ট্র ৰূপত্-শাপিত কঙ্গো ফ্রী স্টেট বেলজিয়া- 
মের অধীন বেলজিয়ান কঙ্গো নামে পরিচিত হয়। 


১,৬৪,১৫০ 
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১৯৬০ খ্ৰীষ্টাৰের ৩০শে জুন স্বাধীন হয়। বর্তমান 
নাম জাইরে। এর উত্তরে সেণ্টাল আফ্রিকান 
রিপাবলিক, উত্তর-পূর্বে সুদান, পূর্বে উগাণ্ডা, রোয়াণ্ড, 
বুরুণ্ডি ও টাঙ্গানাইকা হুদ, দক্ষিণে জাম্বিয়া, দক্ষিণ 
পশ্চিমে আযাঙ্গোল| এবং উত্তর-পশ্চিমে কঙ্গো । এর 
আয়তন ২৩৪৫,৪০৯ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা 
২৯২৭০,৯০০ (১৯৭৯ ); রাজধানী কিনশাসা 
(%10310858)। তীব্র জাতীয়তাবাদী মবুতু সেসো 
সেকো। (০০০০ 9০3০ 961০) ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তৃতীয় বার প্রেসিডেন্ট নিৰ্বাচিত হন। 


জান্দিয। (2৪৮১৪ ) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। এর পূর্ব নাম উত্তর 
রোডেসিয়|। এটি ছিল প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ ৷ 
১৯৬৪ গ্রীষ্টান্দের ২৪শে অক্টোবর স্বাধীন হয়। 
এর নাম হয় জাম্থিয়া। এর উত্তরে তানজানিয়া, 
পূৰ্বে মালাউয়ি, দক্ষিণ-পূর্ব মোজাম্বিক এবং দক্ষিণে 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। এর আয়তন ৭,৫২,৬২০ বর্গ 
কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৫৬ লক্ষ; রাজধানী 
লুসাকা (05818) । ডঃ কেনেথ ডেভিড কুয়াণ্ড! 
প্রেসিডেন্ট (১৯৮১)। 


জিম্বাবোয়ে (2170৮৩৮%৩) আফ্রিকার স্বাধীন 
সাধারণতন্ত্ৰী রাষ্ট। দক্ষিণ রোডেসিয়ার নাম হয়েছে 
জিস্বাবোয়ে। ১৯৮০ খীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল 
জিম্বাবোয়ে স্বাধীন সাধারণত্্ী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 
এর পূর্বে মোজাম্বিক, পশ্চিমে বংসোয়ানা ৷ ট্রান্সভাল 
ও জাম্বেঙ্জী নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এর আয়তন 
৩,৯০,৩০৮ বর্গ কিলোমিটার 4 লোকসংখ্যা ৭৪ লক্ষ 
(১৯৮০); রাজধানী স্তালিসবেরি (Salisbury) | 

যে-সব দেশের কথা বলা! হল, তাছাড়া! আরো! 
অনেক ছোট বড় দেশ বাঁ দেশবৎ দ্বীপ 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান । 


৯৩৬ 


সেনিগালের ৫৬৩ কিলো মিটার দূরে আটলার্টিক 
মহাসাগরে অবস্থিত কেপ ভার্ড ( Cape Verde ) 
স্বাধীন দ্বীপরা্ট, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস 
(00805) স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ্- 
পুঞ্জের অন্তর্গত স্বাধীন সাধারণতন্ত্ৰী রাষ্ট্র কমনওয়েল্থ, 
অব ডমিনিক! (Comonwealth of Dominica , 
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত স্বাধীন সাধারণ- 
তন্ত্রী রাষ্ট্র ডমিনিকান রিপাবলিক (02010 can 
Republic), দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে 
অবস্থিত স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্রী ফিজি (610), দক্ষিণ 
আমেরিকার উত্তরপূর্ব উপকূলে আটলান্টিক 
মহাসাগরে অবস্থিত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র 
গায়েন! (99808), পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ- 
পুঞ্জের অন্তৰ্গত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হাইাত 
(8510), সোমালি সাধারণতন্ত্র ও ইথিওপিয়ার মধ্য- 
স্থলে এডেন উপসাগরে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্র 
রাষ্ট্র জিবুতি (11১1), মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে 
অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্ৰী দ্বীপরাষ্ট কিরিবাতি 
(Kirib৪ti), পশ্চিম ইউরোপের রাজতন্ত্র রাষ্ট্র 
লাক্সেমবুৰ্গ (-৩৫7/১০1৪), ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্ী দ্বীপরাষ্ট্র মাপ্ট! (১1818), ভারত 
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মহাসাগরে অবস্থিত স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট মরিশীস 
(Mauritius), প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত স্বাধীন 
দ্বীপরাষ্ট্ পাপুয়। নিউ গিনি (Papua New Guinea), 
গিনি উপসাগরে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী দ্বীপ- 
রাষ্ট্র সাও তোমে (9৪০ ০:1০), ভারত মহাসাগরে 
অবস্থিত স্বাধীন সাধারতণস্ত্ৰী দ্বীপরাষ্ট সেচেল্জ, 
(5eychelles), মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত 
স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর ( Singapore ), 
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্্ট সলোমন 
দ্বীপপুঞ্জ (8০100000 1518.008), দক্ষিণ আমেরিকার 
উত্তর উপকূলে অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্র স্বব্লিনেম 
(Suriname), মধ্য প্রাচ্যের আমীর-শাসিত স্বাধীন 
রা ইউনাটেড আরব এমিরেটস্‌ (United Arab 
Emirates), ফিজির ৮০৫ কিলোমিটার পশ্চিমে 
অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র ভাদগুয়েতু 
(৮৪nuatu), পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীন রাষ্ট্র 
ত্রিনিদাদ ও টোবাগে! ( r'rinidad and Tobago ) 
ফিজির নিকটবর্তী স্বাধীন রাজতন্ত্রী রা টোজ। 
(Tonga), দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের স্বাধীন রাজতন্ত্র 
রা পশ্চিম সামোয়া (Western Samoa) প্রভৃতি । 


কে দেখৰ 


পৌঁছে দেখল, তার আগেই একটা সাপ সেখানে 
এসেছে। হয়তো তার মতলব পাখির ছানাকে 
ধরে খাবে। বালককে দেখেই' সাপটা ফস করে 
উঠল। বালক খুব মুশকিলে পড়ে গেল। হয়তো 
বিষধর সাপ হবে। হাতে কোন অস্ত্র নেই যা দিয়ে 
মাপটাকে মেরে ফেলা যায়। অথচ ন! মারতে 
পারলে সাপের কামড়ে বালকের মৃত্যু হতে পারে । 
সে হতভম্ব না হয়ে ফস করে সাপটার মাথা ধরে 
তালগাছের পাতার ভাটার ধারালো। কিনারায় 
ঘষে দিল। সাপের মাথাটা তাঁইতে কেটে দু'ফাক 
হয়ে গেল। 


নীচে যার! দাড়িয়ে ছিল, তার! বালকের বুদ্ধি 
আর সাহস দেখে অবাক্‌ হয়ে গেল। একজন 
পণ্ডিত বললেন, ছেলেটি বড় হয়ে খুব নাম 


কিনবে। 

এই বালকই বড় হয়ে এক বিখ্যাত নৈয়ারিক 
পণ্ডিত হয়েছিলেন । তিনিই নবদ্ধীপের বিখ্যাত 
পণ্ডিত জগদীশ তর্কালংকার । 


পে 


স্কুলের ক্লাসে সবাই মন দিয়ে অঙ্ক কষছে। 
শিক্ষক মশাই ঘুরে ঘুরে দেখছেন। হঠাৎ তার 
নজরে পড়ল, একটি ছেলে অঙ্ক না. কষে খাতার 
পাতাস্ম ছবি আঁকছে। তিনি ছেলেটিকে তার জন্যে 
খুব ধমক দিলেন ও তার খাতাটা নিয়ে গিয়ে 
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টেবিলে বসলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন, অবাধ্যতা 
ও অমনোযোগিতার জন্তে ছেলেটিকে শাস্তিম্বরূপ 
সেদিনকার মতে! ক্লাদ থেকে বার করে দেবেন। 

কিন্তু খাতায় আঁকা ছবিটা দেখে তিমি থমকে 
উঠলেন । একী! এমন সুন্দর ছবি যেন বেশী 
বয়সের নাম-করা কোন শিল্পীর আক1। তিনি 
বালককে ক্লাস থেকে বার তে| করে দিলেনই না, 
উলটে তাকে কাছে ডেকে তার খুব প্রশংসা 
করলেন। 

এই বালক বড় হয়ে, হয়েছিলেন একজন বিশ্ব- 
বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর । তার নাম মাইকেল- 
আযাঞ্জেলো (Michelangelo, ১৪৭৫-১৫৬৪ খু.) | 
ইতালিতে তার জন্ম হয়। 


॥আসব্ঙাশ্পেন্স তালা দেখে তল্সন্স ॥ 
বাড়ির সকলে ঘরের মধ্যে বমে গল্প 
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গুজব করছে। শুধু একটি বালক বাইরের 
ফাকা উঠানে ৰসে আকাশের দিকে তাকিয়ে 
আছে। নির্মেঘ কালো আকাশে কত তার! জ্বল- 
জ্বল করছে। ও সব কী? কত দূরে আছে? 
পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ছে ন! কেন? এমনই 
সক আবোলতাবোল নানা চিন্তায় বালকের মন 
আচ্ছন্ন । খাবার সময় উতরে যায় যায়। তখনও 
তার তারা দেখা ও নান! কথা ভাবার বিরাম 
নেই । 

এই বালক বড় হয়ে একজন বড় বৈজ্ঞানিক 
হয়েছিলেন। নাম তার গ্যালিলিও (Galilei 


Galileo, ১৫৬৪-১৬৪২ খ্ৰী.) ৷ ইতালীর পিসা 
নগরে তার জন্ম হয়। তিনি বৃহস্পতির চারটি 


উপগ্রহ এবং শনির বলয় আবিষ্কার করেন। 
পেগুলামের গতি-নির্ণয় ও দূরবীণ যন্ত্ৰ উদ্ভাবন করে 
তিনি বিখ্যাত হন। j 


॥ উশ্রন্রভ্ভক্তন বালক্ক ৷৷ 


বামুনের ঘরের ছেলে । ভালে! করে পড়াশুনা 
না করলে বড় হয়ে টোলে ( চতুষ্পাঠীতে ) পণ্ডিতি 
করা যাবে না। তখনকার দিনে টোলে শিক্ষাদান 
খুব সম্মানজনক ছিল। ছেলেটি মন দিয়ে পড়া শুন। 
কর! তে দূরের কথা, বইপত্তর রেখে উধাও হয়ে 
যেত। এক রাত্রে তে| বাড়িতে ফিরলই না। 
খোঁজ নিয়ে জান। গেল, কাছের মন্দিরের বারান্দায় 
চোখ বুজিয়ে বসে কাটিয়েছে। ঘুমোয় নি। 
ঈশ্বরের ধ্যান করেছে। বয়স তে| মোটে বারো! 
কি তেরো, এরই মধ্যে ঈশ্বর চিন্তা তার এত প্রবল 
যে সে না ঘুমিয়ে না খেয়ে সারারাত মন্দিরে বসে 
ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময় হয়ে কাটিয়েছে। 

পাড়ার সবাই বালকের ভাবগতিক দেখে 
বলাবলি করতে লাগল, বড় হয়ে এ ছেলে একজন 


মনীষীদের 


শিবের ধ্যানে তন্ময় বালক তৈলঙ্গ 
উচুদরের তপস্বী হবে হয়েছিলও তাই। তিনিই 
কাশীধামের বিখ্যাত সন্ন্যাসী যোগী তৈলঙ্গ 
স্বামী (১৬০৭-১৮৮৭ খ্ৰী.) । যোগবলে তিনি হয়ে 


উঠেছিলেন এক সৰ্বজনপুজ্য মহাপুরুষ । তাকে 


সবাই বলত ‘সচল শিব’ । 


| শিশু লেখক ॥ 


যে বয়সে ছেলেরা খেলাধুলায় মেতে থাকে, 
পড়ার ফাকে গল্পগুজব করে সময় কাটায়, পথে 
প্রান্তরে বেড়াতে ভালবাসে, সেই বয়সের একটি 
ছেলে ছিল অন্ভুত ধরনের। সে খেলাধুলা, গল্প- 
গুজব ছেড়ে টেবিলে বসে পাতার পর সাদা পাত৷ 
আবোলতাবোল লেখায় ভরিয়ে তুলত। সে-সৰ 
লেখার বেশির ভাগই ছিল কাচা হাতের, অপরিণত 
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মনের মিলহীন ছন্দোহীন কবিতা ৷ সেই সব লেখা 


পড়ে সবাই হাসত, বিদ্রপ করত। শুধু একজন 
বিদ্রপ করেন নি বা হাসেন নি। তিনি বালকের 


গৃহশিক্ষক । তিনি বুঝেছিলেন, এই কচ 
অপরিণত লেখার মধ্য দিয়েই উন্নত পরিণত রচনা 
উকি দিচ্ছে । 


এই বালক বড় হয়ে একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার 
ও কৰি হয়েছিলেন । নাম তার শিলার (Johanns - 
Christoph Friedrich von Schiller, ১৭৫৯” 
১৮০৫ খ্ৰী.) । তিনি ছিলেন জার্মান ৷ গ্যেটে 
তার বন্ধু ছিলেন ৷ তিনি বহু বিখ্যাত বই লিখে 
গেছেন। 


॥ মৌলভীৰ্ হিস্স্থ ৷ 

প্রতিদিনের মতে! নির্ধারিত সময়ে মৌলভী 
এলেন ৷ বালকের সেদিকে খেয়াল ছিল না। 
নিজের মনে পড়ে যাচ্ছিল। মৌলভী দেখলেন, 
বালক আরবী বা ফারসী পড়ছে না, সংস্কৃত বই 
তন্ময় হয়ে পড়ছে । তিনি বলে উঠলেন, ও কী বই 
পড়া হচ্ছে? আরবী ফারসী বই পড়ার কথা তে 


৷ 
Il 


| 
৷ 


শেষ করে ফেলেছে। 
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প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ছিল। বালক একটু থতমত খেয়ে উঠে দাড়াল, 
বলল, আরবী ফারসী বই পড়া হয়ে গেছে। তাই 
সংস্কৃত বইটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম ৷ 
মৌলভী আরবী ফারসী বই-এর যে যে অংশ 
পড়তে বলে গিয়েছিলেন, প্রশ্ন করে দেখলেন, 
সত্যিই তো বালক সব পাঠ শেষ করে ফেলেছে। 


তিনি রীতিমত! বিস্মিত হয়ে বালকের পিতাকে 
বললেন, এ ছেলের মতে প্রতিভ। তিনি আর 


কোন বালকের দেখেন নি।- বালক বড় হয়ে 
দেশের মুখ রক্ষা করবে। 

এই বালক রামমোহন বায় । তার পিতা 
বামকান্ত রায় । রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্ৰী) 
ছিলেন ব্রাঙ্গসমাজের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ইংরেজী, 
উৰু হিক্রু, ফারসী, আরবী, ফরাসী, গ্রীক ও লাটিন 
ভাষ! শিখেছিলেন। তার চেষ্টায় দেশ থেকে 
সতীদাহ প্রথ! উঠে খায়। তিনি প্রায় ৭০ খানি 
বই লিখে গেছেন । 


॥ অপুর্ব মেখানী বালক ॥ 

ছোট ছেলে । বয়স মোটে আট বছর। তার 
মধ্যেই গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করে সে গ্রীক ভাষায় 
লেখা ভালে! ভালে! বই পড়। শেষ করল। 
ছেলেটি ইংরেজ ৷ গ্রীক তার ভাষ। নয় | সেই বিদেশী 
ভাষা শিখে ফেলতে তার এতটুকু অস্ুবিধ| হয় নি। 
শুধু তাই নয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মোটা 
মোটা ইংরেজী ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র পড়ে ফেলল। 
তখন তার বয়স বড় জোর পনের । ওই বয়সে 
দেশবিদদেশের ইতিহাস পড়াই কঠিন ব্যাপার কিন্ত 
সেই কঠিন ব্যাপার তার কাছে কঠিন মনে হয় নি। 
শুধু তাই নয়, দর্শনশান্ত্রের মতো ছ্রূহ বিষয় নিয়ে 

আলোচনা করতেও তার অস্থবিধা হত ন! । 
এই অপূৰ্ব মেধাৰী ছাত্রের লাম জন স্টুয়া্মিল 


(John Stuart Mill, ১৮০৬-১৮৭৩ খ্ৰী) । তিনি 
ছিলেন প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক ও লেখক । 


৷৷ ল্লাতদাসদেনল্ল দুদস্পাস্্র ব্ৰেদন৷ 
শন্মুভব ৷ 
ছেলেটির বয়স বেশী নয়, আট কি নয় বছর। 
সে পাশের বাড়িতে তার যে সঙ্গী ছিল তার মঙ্গে 


দেখা করতে গিয়েছে । ঘরের বারান্দায় গিয়ে 
সে থমকে দাড়াল। ও কী? তার বন্ধুর বাবা 


একটা কালে! মানুষকে বেত মারছেন। কেন? 


_ কী করেছে ও? গায়ের রং কালে! হলেও সেও 


তো মানুষ। সে মনমর! হয়ে বাড়ি ফিরে এল । 
সেই বয়সেই ভাবতে লাগল, কেন অমন হয়? 
তাদের বাড়ির বৃদ্ধা ়্িগারিকার কাছে শুনল, ওরা 


বাড়ির বৃদ্ধা পরিচারিকা বালক লিঙ্কনকে বলল, 
ওরা ক্রীত্দাস। 
ক্রীতদাস। ওদের মনিবরা ওদের নির্মমভাবে 
খাটায়, ওদের উপরে কারণে অকারণে নির্যাতন 
করেও 


“বালকের -ব্য়ম বেড়ে চলল। “এলৰ তিনি 


মনীষীদের শৈশব 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন। নাম তার 
আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln, ১৮০৯- 
১৮৬৫ খ্ৰী) ৷ তিনি সার! জীবন ধরে ক্রীতদাসদের 
কথ! ভাবেন। তার সময়েই ক্রীতদাসপ্রথা মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র থেকে উঠে যায়। তার বিখ্যাত কথা 
‘Government 06 the people, by the 
the people’ এক নৃশংস 
আততায়ী তাকে হত্যা! করে। 


people, for 


৷৷ লৰ্শজনপুজ্য সহাক্মন্ীম্বীলর 
শৈস্পকেল কথা ৷৷ 
গরীবের ছেলে। দুবেলা খাওয়াই জোটে ন! । 


বই কেনা হবে কী করে। বালক তাতে দমল 
ন৷। 


সে ভোর হবার আগেই হাটতে শুরু করত। 


1 বৰ্ণপরিচয়, উপক্রমণিকা' 


বালক ঈশ্বরচঙ্ছ এক তত্ৰলোকের আলমারি থেকে 
বই নিয়ে পড়ছে। 
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প্রায় তিন মাইল হেঁটে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে 
গিয়ে পৌছত। তার ছিল বইয়ে ঠাসা কয়েকটা 
আলমারি । তাতে নান| ধরনের বই-_ব্যাকরণ, 
সাহিত্য, বেদান্ত, স্মৃতি,পুরাণ_-এমনই কত বিষয়ের 
বই। বালক সেই সব বই আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। 
পড়তে পড়তে বেলা হয়ে যেত। ক্ষিদে পেলেও 
সে দিকে তার ভ্রক্ষেপ ছিল না। 

অন্ধকার গ্রামের পথ৷ চারদিকে ডোবা আর 
পানা পুকুর। তার পাশ দিয়ে সর পথ। 
একদিন যেতে যেতে বালক একটা পুকুরে পড়ে 
গেল। সে কোনক্রমে ডাঙ্গায় উঠে আবার চলতে 
থাকল। ভিজে জামা কাপড় নিয়ে সে ভদ্রলোকের 
বৈঠকথানায় গিয়ে হাজির হল। ভদ্রলোক তার 


_ অবস্থা দেখে বললেন, এ কী! জাম! কাপড় ভিজে 


কেন? পুকুরে পড়ে গিয়েছিলে? আজ আর 
পড়তে হবে ন| | বাড়ী চলে যাও। ভিজে 
কাপড় না বদলালে অসুখ করবে । 

বালক তার কথায় কান না দিয়ে ভিজে জাম। 
কাপড়ে বসেই আগের দিনের পড়া অসমাপ্ত 
এক ন্যায়ের বই পড়তে থাকল । ভিজে জামা 
কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল। 

এই বালক স্বনামধন্য স্মরণীয় মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-১৮৯১ খ্ৰী.) । তাকে বল! হয় 
বাংলা গদ্য সাহিতোর জনক। তার লেখা 
ব্যাকরণ কৌমুদী, 
কথামালা প্রভৃতি অসংখ্য বই পড়ে বাংলার লোক 
মানুষ হয়েছে। তিনি মেট্ৰোপলিটান ইনিস্টিটিউ- 
সনকে কলেজে পরিণত করেন। তাই-ই বর্তমান 
কালের বিদ্যাসাগর কলেজ । তিনি শুধু বিদ্যার 
সাগর ছিলেন না, দয়ার সাগর ছিলেন । 
“বিষ্ভাসাগর' তার উপাধি। তার পুরো নাম 
ঈশ্বরচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । মেদিনীপুরের ( তখন 
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ভুগলীর ) বীরসিংহ গ্রামে তার জন্ম হয়। পিতা 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাত৷ ভগবতী দেবী । 


৷৷ মাফ্বেল্ল প্ৰাৰ্থনা থা! স্বাস নি ৷ 


বর্তমানে রাসায়নিক উপায়ে নীল তৈরী হয়। 


আগে নীল গাছ থেকে নীল তৈরী হত। বিশেষ 
করে বঙ্গদেশে ও বিহারে নীল গাছের ব্যাপক চাষ 


হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের কথা। 
ইংরেজ ব্যবসায়ীর! বাংলার চাষীদের দিয়ে নীল 
চাষ করাত। চাষীরা যা পারিশ্রমিক পেত, তাতে 
তাদের অন্নসংস্থান হত না। তারা বেশী পয়সা 
মজুরী চাইলে বা নীল চাষ করতে রাজী ন| হলে 
অত্যাচারী ইংরেজরা তাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন 
চালাত। চাষীদের ছূর্গতির সীমা ছিল না। 
নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ১৮৫৯-১৮৬০ খ্ৰীষ্টাৰ্দে 
ভীষণ আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলন 
নীলকর আন্দোলন নামে খ্যাত। দীনবন্ধু মিত্র 
'নীলদর্পণ নামে একটা নাটকে সাহেবদের 
অত্যাচারের কথা লেখেন ৷ ‘হিন্দু পেট্রিয়' নামে 
একটি পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
তীব্র প্রতিবাদে নীলকরদের অত্যাচার খুব কমে 
যায়। ৃ 
এই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বয়স যখন 
নয় কি দশ তখন তার ইংরেজীতে বেশ জ্ঞান 
হয়। ছেলেটির পিতা শৈশবে মারা যান। খুবই 
অর্থকষ্টে তার শৈশব কাটে। স্কুলে পড়তে যাবার 
মতো পয়স! যোগাড় হত না। তিনি বাড়িতেই 
পড়ে অনেক লেখাপড়া শিখেছিলেন। 

সেকালে ইংরেজ বণিক ও ব্যবসায়ীদের কাছে 
চিঠি দিতে গেলে ইংরেজীতেই লিখতে হত। 
সাধারণ লোকে ইংরেজী জানত, না। বালক ওই 
বয়সেই তাদের জন্যে ইংরেজীতে চিঠিপত্র লিখে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


পয়সা উপায় ব্রত ৷ একদিন বাড়িতে কোন 
রকম খাঘ্তের সংস্থান নেই। বিধবা মা খুবই 
চিন্তার মধ্যে পড়লেন। ছেলে বলল, ভাবছ কেন 
মা, এখনই পয়সা এনে তোমায় দেব। এই বলে 
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বালক হবিশ্চন্দৰ বারান্দায় বসে অপরের চিঠি লিখে দিচ্ছে। 
সে ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে দাড়াল ৷ সঙ্গে 


সঙ্গে একজন লোক এসে গেল। সে বালককে 
দিয়ে একটা চিঠি লেখাল। লোকটি ওইটুক 
ছেলের ইংরেজীতে জ্ঞান দেখে অবাক্‌ হয়ে গেল। 
সে ছেলেটিকে বেশ কিছু পয়স1 দিয়ে গেল। 
ছেলেটি হাসতে হাসতে ভিতরে গিয়ে মায়ের হাতে 
সেই পয়সা দিল। আনন্দে মায়ের চোখ দিয়ে 
জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি ছেলেকে বুকে চেপে 
ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, তার ছেলে 
যেন বড় হয়ে দেশের মুখ রক্ষা করে। মায়ের 
প্রার্থনা বৃথ৷ যায় নি। হরিশচন্দ্র (১৮২৪-১৯৬১ শ্রী) 
পরিণত বয়সে একজন প্রসিদ্ধ দেশসেবক 
হয়েছিলেন । 


॥ কম বয়সেই ক্ৰাল্রিগলি।৷ 
পাশের ঘর থেকে ম! শুনতে পেলেন, তার 


মনীষীদের শৈশব ৯৪৩ 


ছেলের ঘরে ঠুকঠাক আওয়াজ হচ্ছে। তিনি 
তাকে তার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে এসেছিলেন 
লেখাপড়া করার জন্যে । কই, পড়ার কোন শব্দ 
তো শোনা যাচ্ছে না| শুধু মাঝে মাঝে নান! 
ধরনের ঠুকঠাক আওয়াজ ভেসে আসছে । মা 
রান্নাঘর থেকে তাদের বৈঠকথানায় গিয়ে দেখলেন, 
ছেলের পড়ার টেবিলে ভাঙ্গা লোহার পাত, তার, 


যন্ত্ৰপাতি নিয়ে পরীক্ষারত এডিসন 


কাঠের টুকরো? স্ব, পেরেক, দড়ি, হাতুড়ি, ছেনি 
এমনই নানা আজেবাজে জিনিস। ছেলে তন্ময় 
হয়ে সেই সব জিনিস লিয়ে ঠোকাঠুকি করছে। 
মা তাকে বকতে গিয়ে হেসে ফেললেন, বললেন, 
লেখাপড়া তুমি ছেড়ে এসব ছেলেমানুষি কেন করছ ? 
ছেলে বলল, দেখ মা, এইসব জিনিস দিয়ে কিছু 


তৈরি করার চেষ্টা করছি যা মানুষের কাজে লাগে। 


হয়তো সেদিন বালক কোন জিনিস তৈরি করতে 
পারে নি। কিন্তু বড় হয়ে মানুষের প্রয়োজনে 


লাগে এমন শত শত জিনিস তৈরি করেছিল । 


তার নাম টমাস আলভা! এডিসন (Thomas 
Alva Edison, ১৮৪৭-১৯৩১ খ্ৰী) ৷ মাধিন 
যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। তিনি 
ফনোগ্রাফ, বৈদ্যুতিক বাতি, সিনেম্যাটগ্ৰাফ প্ৰভৃতি 
প্রায় ১৩০০ রকম জিনিস আৱিষ্কার করে গেছেন । 
শৈশব থেকে তার নূতন কিছু তৈরি করার বেক 
ছিল। তার আবিষ্কৃত নৃতন নৃতন জিনিস মানুষের 
নান! কাজে লাগে । 
৷৷ ব্লোগ৷ ছেলে স্সান্ছ্য লাভ 


পথ দিয়ে কত ছেলে সামনের মাঠে যায়। 
বালক জানালার ধারে বসে তাদের হাসিমাথা মুখ 
দেখে, তাদের আনন্দ-কলরব শোনে। কিন্ত কী 
করবে, তার শরীর এত খারাপ যে সে মাঠে ছুটো- 
ছুটি করে খেলতে যেতে পারে না | মনমর! হয়ে 


£ ভাবতে ভাবতে একদিন তার মনে হল, সে যদি: 


ভোরে উঠে বেড়াতে যায় ও জোরে জোরে হাটতে 
হাটতে ক্রমশ: একটু ছোটাছুটি করে তাহলে হয়তো 
সে শরীরে জোর পাবে, তার মনে ক্ষুতি আসবে । 
সেই ভেবে তার পর দিন থেকে তাই-ই করতে 
লাগল। আশ্চর্য ! বালক প্ৰধানতঃ তার মনের 
জোরে শরীরে বল পেল, ধীরে ধীরে তার অসুস্থতা 
দূর হল। সে তারপর থেকে নিয়মিত মাঠে খেলতে 
শুরু করল। 

এই বালকের নাম খিওডোর রুজভেপ্ট 
( Theodore Roosevelt, ১৮৫৮-১৯১১ খ্ৰী") ৷ 
তিনি ছা'বার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 
হয়েছিলেন। তিনি রাশিয়! ও জাপানের মধ্যে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শাস্তি বিষয়ে 


নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 
| বিল্মস্কল্প প্রতিজ্ঞা | 
বেদ, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি দুরহ দর্শনশান্তর ৷ 


৯৪৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সে-সব আয়ত্ত করতে বেশী বয়সের লোকেরই 
বীতিমতো অসুবিধা হয় ৷ কিন্তু দাঁঞ্ষিণাতোর 
মালাবার প্রদেশে কালাদি নামক স্থানে ১৪৪৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ( কারো কারো মতে ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ) এমন 
একটি বালকের জন্ম হয়েছিল, যার প্রতিভা ছিল 
অনন্যসীধারণ। : তিন বছর বয়সে (সে সংস্তত 


ভাষায় অপরিসীম জ্ঞান অর্জন করেছিল । 

টোলের পণ্ডিত মশাই পাঁচ বছর বয়সে 
তার শাস্ত্ৰজ্ঞান, দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন ৷ 
যখন তাঁর মাত্র সাত বছর বয়স তখন সে বেদ, 
উপনিষদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান লাভ 


বালক শংকরাচাধ পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ালোচনা করছে। 
একদিনের কথা। পণ্ডিত মশাই টোলের 
বাইরে কোন কাজে গিয়েছিলেন । তিনি ফিরে 
এসে টোলের ঘরের বাইরে থেকে শুনতে পেলেন, 
ছেলেটি একজন বড় পণ্ডিতের সঙ্গে শান্্রালোচনা 
করছে। তিনি ঘরের মধ্যে না! গিয়ে বাইরে থেকে 
চুপ করে শুনতে থাকলেন তার কথা ৷ আশ্চর্য ! 


যে সব কথ! বড়রাই ভালে। করে ব্যাখ্যা করতে 
পারে না, বালক অবলীলাক্রমে সে-সব ছুরূহ 
বিষয়ের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। পণ্ডিত মশাই 
বুঝলেন, যে বড় পণ্ডিতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, 
তিনিও বুঝলেন, এ বালক অসাধারণ প্রতিভা 


নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এই বালকের নীম 
শংকরাচার্য। বেদান্তশান্ত্রে ভার অগাধ পাণ্ডিত্য 


ছিল। ভার উপনিষদের ভাষ্য অপুৰ। তিনি 
বহু গ্রন্থ রচনা করেন ৷ বড় হয়ে জগন্নীথক্ষেত্র, 
দ্বারকা, যোশীমঠ ও শৃঞ্জেরীতে চারটি মঠ স্থাপনা 
করেন। তিনি মাত্র ৩২ বছর বেঁচেছিলেন। 
তার মধ্যেই তার চেষ্টায় ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম 
প্রায় অবলুপ্ত হয়, হিন্দুধর্মের পুনরুখান ঘটে । 


| দীপংকৰ শরীজ্ঞান আততীস্ণ | 

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে প্রায় এক হাজার বছর 
আগে কমলঞ্জী বা কল্যাণপ্রী বলে এক রাজা 
ছিলেন। রানীর নাম ছিল প্রভাবতী। পিতা- 
মাতা ছেলের নাম রেখেছিলেন চন্দ্রগর্ভ। 
ছেলেকে বড় পণ্ডিত করে তোলবার জন্যে পিতা 
অনেক বড় বড় বড় পণ্ডিত নিয়োগ করলেন । 
ভ্ভারা বালকের প্রতিভা দেখে অবাক্‌ হয়ে গেলেন । 
একদিন তাঁরা তার পিতাকে বললেন, এ ছেলে বড় 
হয়ে অসাধারণ পণ্ডিত হবে ৷ 


বাঙালীর ছেলে । বাংলার সকল পণ্ডিতের 
কাছে তার পড়া শেষ হয়ে গেল । সে শুনেছিল, 
বোস্বাই-এর কাছে কুঞ্চগিরি বিহারে রাহুলগর্ভ 
বলে একজন বড় পণ্ডিত আছেন ৷ তার কাছে 
জ্ঞানলাভ করতে বাংলা দেশ থেকে ছেলেটি 
সেখানে যাবার জন্যে যাত্রা করল। তখনকার 
দিনে না ছিল রেলপথ, না ছিল বাঁস-লরী। 


মনীষীদের শৈশব 


পায়ে হেঁটে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, বনজঙ্গল ভেদ 
করে, নদ-নদী পার হয়ে বালক সেখানে পৌঁছল । 
প্রথম দৃষ্টিতেই রাহুলগর্ভ বুঝেছিলেন/ ছেলেটি 
সাধারণ ছেলের মতো! নয়। তার শান্ত্রাধ্যয়নে 
একনিষ্ঠত৷, জ্ঞানলাভের অদম্য স্পৃহা _ সবই 
অসাধারণ । মহাজ্ঞানী বরাহুলগৰ্ভের সকল বিদ্যা 
বালকের অল্পদিনের মধ্যে আয়ত্ত হয়ে গেল। 
তখন বালক দেশে যেতে চাইলে রাহুলগর্ভ কেমন 
যেন মনমরা হয়ে গেলেন ৷ এমন একজন তীক্ষধী 
ছাত্রকে ছাড়তে ঠার মন চাইছিল না। তিনি 
তাকে বললেন, “আমি একটা শ্লোক তোমাকে 
দিচ্ছি। এর অর্থ বার ন! করা পযন্ত তোমার 
দেশে ফিরে যাওয়! চলবে না।” রাহুলগর্ভ 
ভেবেছিলেন, বালক এই অতি দুরূহ শ্লোকের অর্থ 
বার করতে পারবে না। তার আর দেশে ফিরে 
যাওয়াও হবে না ৷ কিন্তু রাহুলগর্ত অবাক্‌ হয়ে 
দেখলেন, বালক সঙ্গে সঙ্গেই স্লোকটির সুমধুর 
অর্থ করে দিল। তিনি বালকের মাথায় হাত 
দিয়ে বললেন, “তুমি দিথ্িজয়ী হবে।” বালক 
দেশে ফিরে এসে বাড়িতে চুপ করে বসে ন! থেকে 
মগধের ওদন্তপুরী বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবীণ শাস্তজ্ঞ 
পণ্ডিত শীল রক্ষিতের কাছে গেল। 

শীল রক্ষিত এমন মেধাবী ছাত্র এর আগে 
কখনও দেখেন নি। তিনি মনগ্রাণ দিয়ে ভার 
সকল বিদ্ধ৷ উজাড় করে দিলেন, আর বালকটির 
নাম দিলেন দীপংকর জ্ৰীজ্ঞান চত্রগর্ভ দীপংকর 
জ্ঞান নামে আখ্যাত হলেন ৷ দিগ্িদিক থেকে 
বহু শিক্ষার্থী এসে তার কাছে ভিড় জমিয়ে 
তুলল। 

বৰ্তমান ভাগলপুর জেলার বিক্রদশীলা নামে 
এক নগরী ছিল। সেখানকার প্রসিদ্ধ বিশ্ব- 


৭৭ 


৯৪৫ 


বিদ্ধালয়ের নাম মিল বিক্রমশীল! মহাবিহার। 


দীপংকর জ্ৰীজ্ঞান বড় হয়ে সেখানকার অধ্যক্ষের 
পদ লাভ করেন। পরে তিনি তিব্বতে যান। 


সেখানকার লোকে স্তীকে 'অতীশ' উপাধিতে 
ভূষিত করে। 
৷ বালক কবি || দল 

দারুণ শীতের রাত। জোরে জোরে কনকনে 
ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শহরের কেউ বাইরে নেই। 
ঘরের মধ্যে জেগে বা ঘুমিয়ে । জনশুন্য পথের 
একথারে দীড়িয়ে একটি বাঁলক। দেখছিল ঝড়ো 
হাওয়ায় গাছের ডাল দুলে দুলে উঠছে। শুনছিল 
ঝড়ের ক্ৰুদ্ধ গৰ্জন ৷ বালকের মনে জেগে উঠল 
অপুর্ব ভাবের বন্যা! ৷ তার মুখ দিয়ে বেরোল এক 
ছত্ৰ কবিতা৷ 

বালক তখনই ঘরে ফিরে টেবিলের ধারে 
গিয়ে বসল। কাগজ কলম নিয়ে সেই ছত্ৰ দিয়ে 
শুরু করে একটা বড় কবিতা লিখে ফেলল। তখন 
রাত গভীর । নিজের লেখা কবিতা নিজেই সুর 
করে আবৃত্তি করতে থাকল। তার পর চেয়ারে 
বসে ভাবতে লাগল, কই, তার আগে তো সে 
কোনদিন কবিত| লেখে নি ! 

সকাল হলে সকলেই সেই কবিত। পড়ে মুগ্ধ 
হয়ে গেল। বলল, বড় হয়ে সেই বালক একজন 
বিখ্যাত কবি হবে ৷ হয়েছিলও তাই ৷ ন’ বছর 
বয়সের লেখা কবিতাটি ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে 
অগনিত পাঠক-পাঠিকাকে বিমোহিত করেছে । 
এর নাম দাস্তে ( Alighicri Dante, ১২৬৫ 
১০২১ খ্ৰী. )। তিনি ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে 
জন্মগ্রহণ করেন ৷ ভর অনেক রচনার মধ্যে 
‘Divina Commedia’ সুপ্ৰসিদ্ধ ৷ 


৯৪৬ 
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॥ প্রক্কৃত হেতাল্পমক্দ্রেক্প উদ্ভাবক ৷৷ 
রাত দুপুরে বাড়ির লোক দেখল, ছেলেটি কী 

সৰ তার, যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি নিয়ে নাড়াচাড়া 

করছে। সারা সেগুলি এলোমেলোভাবে 


নানা জিনিসপত্র নিয়ে পরীক্ষারত বালক জগদীশচন্দ্র 
ছড়ানো রয়েছে । কত রাত হয়েছে, সেদিকে তার 
খেয়াল নেই। সে তন্ময় হয়ে সেই সব জিনিসপত্র 
নিয়ে নাড়াচাড়। করছে। 

সকাল হলে তার ঘরে গিয়ে বাড়ির লোকে 
দেখল, বালকটি মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বিছানার 
জিনিসপত্র তেমনই রূয়েছে | পিতা তাকে বকলেন। 
কিন্তু বালক সেই বকুনিতে দমল না। সে নানা 
আজেবাজে জিনিস নিয়ে নাড়াচড়া করতেই 
থাকল। যেন সে মূল্যবান্‌ গবেষণা করে চলেছে। 

এই বালকই আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র বস্মু। 


( ১৮৫৮-১৯৩৭ খ্ৰী.) । তার পিতা ভগবানচন্দ্র 
বন্থু। জগদীশচন্দ্রই প্রকৃত বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবক । 
কিন্ত তিনি পেটেন্ট নেন নি। তার আবিষ্কৃত 
তথ্যের উপর নির্ভর করে মার্কোনি বেতারবন্ত্ 
তৈরি করেন এবং পেটেণ্ট নিয়ে বেতারযন্ত্রে 


$|' উদ্ভাবক বলে খ্যাত হন। জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর 


অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ পদাৰ্থতত্ববিদ্‌। উদ্চিদবিদ্যায় 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ, 
কুঞ্চনমান যন্ত্র, শোষণগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কার করেন । 


॥ শৈশবে পিতাল্প কাছে খেকে 
পুরক্ষান্র লাভ ॥ 
ওইটুকু ছেলে । এত কম বয়সে গান লেখে 
ও সেই গান সুর করে গায়। পিতা সে কথা 
টা = [} বিল 


পিতা দেবেঙ্গৰনাথ বালক রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কৃত করছেন। 


তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে একট! গান শুনতে 
চাইলেন। বালক সঙ্গে সঙ্গে একটি গান রচন! 
করে সুর করে সেই গান পিতাকে শোনালেন। 
পিত! অবাক্‌ হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন ৷ 
কী আশ্চৰ্য! এইটুকু বয়সে এত ভালো গান লেখা 
ও সঙ্গে সঙ্গে সুর করে গান গাওয়া তিনি নিজে না 
দেখলে বা শুনলে বিশ্বাসই করতে পারতেন না। 
তিনি অভিভূত হয়ে তখনই পুত্রকে পাচশত টাকা 
পুরস্কার দিলেন। যত না মোটা টাকার পুরস্কার 
পেয়ে, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেল বালক পিতার 
হর্ষে অভিভূত প্রশংসাবাণী শুনে । 

এই বালকই আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ( ১৮৬১-১৯৪১ খ্ৰী. )। তার প্রতিভা ছিল 
বহুমুখী ও অসাধারণ । ভারতকে বিশেষ করে 
বাংলাকে তিনি সার! পৃথিবীতে এক উচ্চ আসনে 
বসিয়ে গেছেন। গীতিকার, সুরকার, গল্পলেখক, 
ওপন্যাসিক, প্রবন্ধলেখক, নাট্যকার, অভিনেতা, 
চিত্রকর, দেশপ্রেমিক, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা 
রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল 
পুরস্কার লাভ করেন। 


৷৷ বাঙালীন্কে ব্যবসাকে ব্রতী করবান্র 
আগ্রহ ॥ 


মকাল থেকে বালকটির নজরে যে ক'জন 
ফেরিওয়াল! পড়ল, তারা প্রায় সবাই অবাঙালী। 


অত কম বয়সে তার মনে হল, বাঙালী 
পাড়া । সবাই বাঙালী । অথচ ফেরিওয়ালাদের 
বেশির ভাগই অবাঙালী। কেন এমন 
হয়? বাঙালীর কি মালপত্র ফেরি করতে 
জানে না? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে একই 
ধরনের চিন্তায় তার গন ভায়াক্রান্ত হয়ে 


্ আসম 


রইল 
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বড় হয়ে তিনি হয়ে উঠলেন একজন নামজাদা 
রানায়নিক, অধ্যাপক ও দেশপ্রেমিক | তিনি মনীষী 
ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ( ১৮৬১-১৯৪৪ খ্ৰী.) ৷ সংক্ষেপে 
তাকে লোকে বলে স্যার পি. সি. রায়। তিনি ' 
বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তার লেখা 
“হিন্দু রসায়নের ইতিহাস’ এক অতি মূল্যবান্‌ গ্রন্থ । 
বাঙালীর! যাতে শিল্পে ও বাণিজ্যে যথেষ্ট আগ্রহী 
হয়, উন্নতি লাভ করে, তার জন্যে তিনি বই 
লিখে, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে, পত্রপত্রিকায় 
প্রবন্ধ লিখে আজীবন নানাভাবে চেষ্টা করে 
গেছেন। 
॥ গরীব দুঃখী সেবা কন্পাই নী 
ন ॥ 


মঙ্গীসাধীরা যখন হই হই করে খেলার মাঠের 


বালক বিবেকানন্দ পু'টলি করে চিড়ে মুড়ি নিয়ে যাচ্ছে ৷ 
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দিকে চলেছে তখন একজন বালক একটা পু'টলি 
নিয়ে শহরের গরীব পাড়ার দিকে চলেছে। তা 


দেখে তার বন্ধুরা বলল, কী রে, কোথায় যাচ্ছিস? 
' খেলতে যাবি না? বালক বলল খেল! নিয়ে , 


মাতবার চেয়ে তাকে অন্য দরকারী কাজ করতে 
হবে। কী মেই দরকারী কাজ? পাড়ার দুঃস্থ 
লোকের অনেকেরই পর্যাপ্ত খান্ত জোটে না। মার 
কাছ থেকে কিছু চি'ড়ে ও পাটালি গুড় নিয়ে সে 
তাদের দিতে চলেছে। গরীব লোকদের শীর্ণ 
চেহারা দেখে তার মন ওই বয়স থেকেই কেঁদে 
উঠত। 

এই বালক বড় হয়ে খুব নাম করেছিলেন। 
ইনি স্বামী বিষেকানন্দ ( ১৮৬২-১৯০২ শ্রী. )। 
তিনি বলতেন, গরীব ছুঃখীদের সেব! করাই মানুষের 
আসল ধর্স। তিনি সকলকেই গরীব ছুঃখীদের 
দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতে বলতেন। তিনি 
পরমহংস রামকুষ্ণদেবের শিষ্য ছিলেন । অনেক বই 
তিনি লিখে গেছেন ৷ তাবু শৈশবের নাম ছিল 
বীরেশ্বর বা বিলে। পরে নাম হয় নরেন্দ্রনাথ। 
সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর তার নাম হয় স্বামী 
বিবেকানন্দ। 


৷৷ বিখ্যাত নাট্যক্াল্পেক্স ছেলেবেলা ॥ 


মা খেতে ডাকলেন । ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে 
গেল না। টেবিলের উপর ঝুকে পড়ে লিখে যেতে 
পাকল। ছেলে খেতে না আসায় মা উঠে তার 
কাছে গিয়ে বললেন, কী করছিস? খেতে যাবি 
না? ছেলেটি কাগঞ্জ থেকে মুখ না তুলেই বলল, 
‘যাচ্ছি মা, এটা লেখা শেষ করেই যাব'। মা 
বললেন, ‘কী লিখছি অত মন দিয়ে? ছেলে 
আগের মতই মুখ ন| তুলে বলল, ‘নাটক লিখছি। 
আমর! সবাই প্লে করব।' মা হেসে বললেন, 
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বালক ছিজেন্দলাল মাকে তার লেখ! নাটক দেখাচ্ছে। 
‘নাটক? দেখি, কী লিখছিম। তিনি কাছে 
গিয়ে যা দেখলেন তাতে তার বিস্ময়ের অবধি 
রইল না। সত্যই সে বেশ কয়েক লাইন যা 
লিখেছে, তাকে নাটক বলা চলে। 

এত কম বয়সে তার মাথায় নাটক লেখার 
খেয়াল কেন চাপল? সে আগের দিন একটা 
নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিল। ভারী সুন্দর 
লেগেছিল তার। এইরকম একটা কিছু লেখবার 
ইচ্ছা তার হয়েছে। 

মা মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু বুঝতে 
পারলেন, এ ছেলে বড় হয়ে ভালো নাটক লিখতে 
পারবে ) 

এই ছেলেই প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও গীতিকার 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় ( ১৮৬৩-১৯১৩ খ্ৰী, )। কৃষ্ণনগরে 
তার জন্ম হয়। পিতা কাতিকেয়চন্ত্র রায় খুব 
ভালে| গান গাইতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্ৰলাল 
( ডি. এল. রায় ) অনেক নাটক লিখে গেছেন, বহু 
ভালো ভালো! গান রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন 
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‘ভারতবর্ষ-নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা । 
তার ছেলে বিখ্যাত গায়ক দিলীপকুমার রায় । 


৷৷শৈশকবেই লেখাশড়ায় অ গ্রাহ॥ 


ভবানীপুরে বাড়ি। সামনের রাস্তা দিয়ে 
দুর্গাঠাকুর বিসর্জনের শোভাধাত্রা চলেছে। শোভা- 
যাত্রায় কত জাকজমক। কত আলো, কত 
বাজনা । বাড়ির সকলে দোতলার জানালার 
ধারে দাড়িয়ে তাই দেখছে । সকলেই জানালা 
দিয়ে বাইরের শোভাযাত্রার দৃশ্য দেখছে। শুধু 
একজন জানালার ধারে এসে দাড়ার নি। সে 
একটি ছেলে ৷ 

কোথায় গেল সে? খোঞ নিয়ে জানা গেল, 
সে তন্ময় হয়ে একট! স্লেটের উপর কী সব দাগ 
কাটছে আর মুছছে। পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ। 
তিনি হই হই করে উঠলেন। ছেলের শরীর খুব 
খারাপ। কিছুদিন অন্ততঃ পড়াশুনা লেখালেখি 
বন্ধ। কিন্তু সে কোনরকম বারণ না শুনে অঙ্ক 
কষছে, জ্যামিতির রেখ! আকছে। দুর্গাঠাকুরের 
বিসর্জনের শোভাযাত্রা পৰ্যন্ত দেখবার জন্যে যায় 
নি। পিতা তাকে ভর্সনা করে স্নেট পেনসিল 
কেড়ে নিয়ে গেলেন। 

এই ছেলেই “বাংলার বাঘ’ আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪ খ্ৰী. ) তিনি পর পর 
চারবার কলকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস চ্যান্সলার 
হয়েছিলেন । হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি, 
কিছুদিনের জন্যে প্রধান বিচারপতি হন। গণিত 
বিদ্ধায় তার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। 
৷ শৈশবেই দেম্শস্েব্বাল্প সংকল্প ॥ 

সকালে খবরের কাগজ এলে ছেলেটি সকলের 
আগে সেই কাগজে চোখ বুলিয়ে নিতে চায়। 


JY 


CATON SOON CO 


কতই বা বয়স। এরই মধ্যে সে ভালোভাবে 
পড়তে শিখেছে। খবরের কাগঞ্জের সব খবর 
ঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও তার কাগজ পড়া 
চাই-ই। কাগজ পড়তে পড়তে সে দেখল, ব্রিটিশ- 
সরকার নানাভাবে ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার 
চালিয়ে যাচ্ছে। সেই বয়সেই তার অনে 
ইংরেজদের উপর দারুণ বিতৃষ্ণ৷ জেগে উঠল। সে 
ঠিক করল, বড় হয়ে দেশের কাজে লাগবে ৷ যেমন 
করেই হোক ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াতে 
হবে। 

এই বালকের নাম গোপাল কৃষ্ণ গোখলে 
( ১৮৬৬-১৯১৫ খ্ৰী. ) | বড় হয়ে তিনি মনপ্রাণ 
দিয়ে দেশের কাজে নেমে পড়েন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারতীয় কংগ্রেসের বারাণনীর অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন। বাঙালীদের তিনি খুব প্রশংসা 
করতেন। 


॥ বই পড়াল্প দাল্ৰুণ শেক ॥ 

সংসারে দারুণ অর্থকষ্ট। বয়স কম হলেও 
ছেলেটি বুঝল, কিছু উপায় করতে না৷ পারলে চলবে 
না। সে অর্থ উপার্জন করার জন্যে নানা চেষ্টা 
করতে থাকল। অবশ্য, তারই মাঝে নিজের 
লেখাপড়া ঠিক ঠিক চালিয়ে যেতে থাকল । তার 
পিতার এক বন্ধু তাদের বাড়িতে এসেছিলেন | 
তিনি লক্ষ্য করলেন, বাড়ির বারান্দায় তার বন্ধুর 
ছেলে একটা ছোট টেবিল নিয়ে বসে আছে। 
গ্রামের "লোকে তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে, কেউ বা টাক। পাঠাবার ফরম লিখিয়ে 
নিচ্ছে। তাতে তার যা রোজগার হচ্ছে, সবই সে 
বাবা-মাকে দিচ্ছে। 

ভদ্রলোকের ভারী ভালো লাগল ছেলেটিকে ৷ 
তিনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কা 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


॥ নিস্পহ বালক্ষ ৷৷ 
পথে একটা ছোট ব্যাগ পড়ে ছিল। বালকটি 
সেটি কুড়িয়ে নিয়ে দেখল, তাতে অনেক নোট। 
কার টাকা কে জানে? হয়তে। সে টাকাটা হারিয়ে 
ফেলে খুব ভাবছে । বালক ব্যাগটা নিয়ে পথের 
ধারের এক বাড়ির বারান্দায় বদে রইল। দুপুর 
ঘি গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। 
_ কেউ ব্যাগটির খোঁজ নিতে এল না। বালক 
, কী আর করবে? ব্যাগটা নিয়ে বাড়ি চলে 


এল । 
পরের দিন আবার সে সেইখানে গিয়ে বসল। 


সেদিনও কেউ ব্যাগটার খোজে এল না। বালক 
মহা ভাবনায় পড়ে গেল। তার পরের দিনও সে 


বালক ম্যাকভোনাল্ডকে এক ভদ্রলোক বললেন, 
‘তুমি কি চাও? 

চাও আমার কাছে? বালক ইচ্ছা করলে তার 
কাছ থেকে কিছু অর্থ চাইতে পারত। চাইলে সে 
নিশ্চয়ই পেত। কারণ তিনি খুব বড় লোক, আর 
তার পিতার একজন হিতৈষী বন্ধু গা 

বালক অর্থ না চেয়ে বলল, সে তার বাড়ির ন 
লাইব্রেরিতে গিয়ে নানা বই পড়তে চায়। 
ভদ্রলোকটির বাড়ি বেশী দূরে ছিল না। তিনি 
একটু হেসে বললেন, ‘বেশ, যে-বই তোমার পড়তে 
ইচ্ছে হবে, সেই বই আলমারি থেকে নিয়ে পড়। / 
ইচ্ছে করলে কোন বই বাড়িতেও নিয়ে আসতে ৬ 
পার।' 

এই বালকের নাম র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, 
( Ramsay Macdonald, ১৮৬৬--১৯৩৭ খ্ৰী.) | বালক গান্ধী প্রকৃত মালিককে তার মানিব্যাগ ফেরত দিচ্ছে । 
তিনি স্কটল্যাণ্ডের লোক। তিনি ইংল্যাণ্ডের রইল। সেদিন দুপুরের কিছু আগে এক ভদ্রলোক 
প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন । তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েও হস্তদস্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনিই 
অবসর সময়ে নান! ৰই বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যাগটি হারিয়ে ফেলেছিলেন । বালক তার হাতে 
ও রাজনীতির বই পড়তেন । ব্যাগটি দিয়ে স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলল। ভদ্রলোক 


মনীষীদের শৈশব 


তাড়াতাড়ি ব্যাগটি খুলে তাকে একটি নোট দিতে 
গেলেন। বালক নিল না| মে বলল, 
ব্যাগ আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি ॥ এতেই 
আমি আনন্দিত। এই আনন্দই আমার পুরস্কার ৷ 
পুরস্কার স্বরূপ অর্থ চাই ন! 

এই বালক জাতির জনক মহাত্মা মোহনদাস 
করমচাদ গান্ধী ( ১৮৬৯-১৯৪৮ খ্ৰী. )।| প্রধানতঃ 
তারই প্রচেষ্টায় ভারত স্বাধীন হয়! তিনি ছিলেন 
সত্যবাদী আদর্শ কর্মপুরুষ, জাতীয় আন্দোলনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা । 


৷ স্পিশব্ালেই খনলীদল্লিভ্রে বিভেদ 
সমোচনেন্র সংকল্গ ৷ 

সন্ত্ান্ত পরিবারের বালক হলেও মে গরীব- 
ছুঃখীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করত, তাদের 
ছুঃখছুর্দশার কথা শুনে মনে কষ্ট পেত। যখন সে 
দেখত, পথ দিয়ে কত জাকজমকের সঙ্গে 
বড়লোকের! গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ পথের 
ধারে গরীব লোকের! শীতে কষ্ট পাচ্ছে, সেদিকে 
ধনী লোকদের কোন ভ্ৰক্ষেপ নেই, তখন তার মন 
বিদ্রোহী হয়ে উঠত ৷ সে মনে মনে সংকল্প করত, 
বড় হয়ে এই ধরনের ধনীদরিদ্রের বিভেদ দূর 
করবে । 

এই বালকের নাম ভূখাডিমির ইলিইক 
উলইয়ানোভ (Vladimir Ilyich Ulyanov, 
১৮৭০-১৯২৪ খ্রী.)। লেনিন 
পরিচিত। তাকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ছনক 
বল! হয়। তিনি লাল সৈন্যের সাহায়ো 
অত্যাচারী জারের শাসন থেকে রাশিয়াকে মুক্ত 
করেন। 


॥ লূৰ্জ্যয় মেক্ৰু-অভ্দিশাতীৰ 
ছেলেবেলার কথা | 


আপনার, 


৯৫১ 


সবাই যখন গল্পগুজবে মেতে আছে, তখন 
বালক নান! ছবিওয়ালা সাময়িক পত্রিকার উপর 
বুকে পড়ে তন্ময় হয়ে সময় কাটায়। খেতে 


উঠতে চায় না। 
ূ bh ৷৷ 0). 


[||| | 
৷" | চি নী ।। 
| | ৰু | hae | "| 
নদ), 


॥ 


| 


২০, = | 
বালক আমানসেন মন দিয়ে ছবি দেখছে। 

একদিন বাড়ির লোকে ভাবল, দেখি তো, ওই 
সব পত্রিকায় ছেলেটি কি অত মন দিয়ে দেখে। 
তারা দেখল, ছেলেটি পাহাড়পর্ধত, তুযাররাজা, 
বরফে ঢাকা সমু বনজঙ্গল প্রভৃতির ছবিই বেশি 
করে দেখে। সে 'বলল্/ আমাদের দেশের উত্তর 
দিকে তো বরফ আর বরফ। বড় হয়ে আমি 
সেখানে যাব। শুধু তাই নয়, তার চেয়েও 
দুরে অনেক দূরে, চলে যাব। 

বালকটির নাম আমানসেন (Captain Roald 
Amundsen ১৮৭২-১৯২৮ খ্ৰী.) ৷ তিনি ছিলেন 
উত্তর ইউরোপের নরওয়ের লোক। তিনি হয়ে 
উঠেছিলেন দুর্জয় অভিযাত্রী । ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের 


৯৫২ 


১৬ই ডিসেম্বর তিনি দক্ষিণ মেরুকেন্দ্রে পৌছান। 
তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিমানে করে উত্তর মেরুর 
উপর দিয়ে উড়ে বান। পরে তিনি মোবাইল 
অভিযাত্রীদের খুঁজতে গিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় মার! 
যান। 


॥ শৈশবে পোৱালিক কাহিলী 
শোনাৰ আগ্রহ ॥ 


যে বয়সে সাধারণতঃ ছেলেরা ভূতপেত্ী 
রাজপুত্র তেপাস্তরের মাঠ প্রভৃতির গল্প শুনতে 
ভালবাসে সেই বয়সের ছেলে হলেও গে শুনতে 
চাইত পুরাণের গল্প, ইতিহাসের গল্প। ভারতীয় 
পুরাণের নানা কাহিনী তার এত ভালো লেগেছিল 
যে একবার শুনেই সে-দব তার মুখস্থ হয়ে 
গিয়েছিল। তার কেবলই মনে হত, বড় হয়ে সে 
পৌরাণিক কাহিনী নানাভাবে দেশের ছেলে- 
মেয়েদেন্ন শোনাবে । 

বড় হয়ে তিনি যখন জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 
হন তখন তীর সব চেয়ে বড় কাজ ছিল ছেলে- 
মেয়েদের পুরাণের নানা গল্প শোনানো । ছেলে- 
মেয়েরা তন্ময় হয়ে সেই সব কাহিনী শুনত। 

তিনি ঝধি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্ৰী) । 
তিনি ছিলেন বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ৷ 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এ কাজ ছেড়ে দেন ও 
জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টান 
বিপ্লবী সন্দেহে তার বিচার হয়। তিনি মুক্তি 
পান। পরে পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে 
আজীবন ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন | তিনি অনেক 
ভালো ভালো বই লিখে গেছেন ৷ 


॥ ছেলেব্ৰস্নস খেন্কেই ইংল্রেলক্কে 
তাড়াবাব্র সংকল্প ৷৷ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


এত বড় দেশ ভারত। ভারত শাসন করছে 
সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এসে বিদেশী 
ইংরেজ। তার! দেশ শাসন করে, দেশের ধনু 
নানাভাবে লুঠ করে, দেশবাসীর উপর অত্যাচার 
করে। বালক হলেও সেই বয়সে তার মন ইংরেজ- 
বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল । সে ঠিক করেছিল বড় হয়ে 
দেশের কাজে লাগবে । তার প্রধান কাজ হবে 
যেমন করে হোক ইংরেজদের দেশ থেকে 
তাড়ানো । 

বালক বড় হয়ে দেশের কাজে লেগে গেলেন। 
ইংরেজদের তাড়াতে হলে অস্ত্ৰ চাই। তাই তিনি 
দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। 
তার নাম সূর্য সেন ( মৃত্যু ১৯৩৪ খ্ৰী. } ৷ 'মাস্টার-দা 
নামেই তিনি অধিক পরিচিত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 
নিৰ্মম অত্যাচারী ব্ৰিটিশ তাকে ফাসি দেয়। 


॥ বীল্প ল্লমণীৰ শৈশবে কথা| পি 


| 
স্কুলের কমবয়সী মেয়ে । অত্যাচারী বিদেশী 
ইংরেজদের কথা সে অনেকের কাছ থেকে শুনেছে। 
বান্প বার তার মনে হয়েছে, যাদের দেশ তারা 
অনাহারে দারিদ্র দিন কাটায়, আর হাজার হাজার 
কিলোমিটার দূর থেকে বিদেশী ইংরেজ এসে এই 
দেশের উপর প্ৰভুত্ব করে, দেশের ধনরত্ব ছলে বলে 
কৌশলে লুঠ করে নিয়ে যায়। সে ক্লাসের 
ভালো মেয়ে ছিল। পড়ায় তার অমনোযোগ 
ছিল ন| । কিন্তু লেখাপড়া করার ফাকে সে 
ইংরেজদের এদেশ থেকে দূর করে দেবার কথ| 
ভাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আলোচনা 
করে। 
বড় হয়ে তিনি স্বুৰ্ষ সেনের দলে যোগ দেন। 
চট্টগ্রাম অস্ত্ৰাগার লুষ্ঠনের তিনি অন্যতম নায়িকা! 


ও মনীষীদের শৈশব ১৫৩ 


ছিলেন। নর্ষসেনের শিষ্যা গ্রীতিলতা৷ ওয়াদেদ্ার বলল, ও বই তার পড়া হয়ে গেছে। পিতা 
নামী এই বীর রমণী চট্টগ্রামের ইউরোগীয়ান বললেন, ‘দেখি, কেমন পড়া হয়ে গেছে? ছেলে 
ক্লাবের উপরে বোমা ফেলেন। সেই সময়ে গড়গড় করে আগাগোড়া বইটা মুখস্থ বলে গেল ! 
পুলিসের গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। যেদিন আশ্চৰ্য! এইটুকু ছেলে। কী করে সে 
তার মৃত্যু হয়, সেদিন জানা যায়, তিনি বি-এ সমগ্র বইটা পড়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । সবট! তার মুখস্থ হয়ে গেছে। ছেলে তার পর 
৷৷ শিশুর্ল সসাথাব্লণ প্ৰতিভ৷ ॥ স্লেট এনে অআ ক খ ইত্যাদি সব অক্ষর লিখে 
মায়ের নাম কাত্যায়নী। ছেলের পড়ার দেখাল। মা কাত্যায়নী দাড়িয়ে দাড়িয়ে সব 
আগ্রহ দেখে বই পড়াতে বসলেন। প্রথমভাগ শুনলেন, দেখলেন। পিতামাতার আনন্দ আর 
2. ধরে না। 


রা এই ছেলের নাম হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১ খ্ৰী.) 
/ তিনি সর্ধবমেত ৩৪টি ভাষ| জানতেন। প্রায় 


॥ শৈশবে কিতা চা ৷৷ 


ছোট্ট মেয়ে! কী রকম লেখাপড়। করছে, তা 
দেখবার জন্যে পিতা অধোরনাথ তার লেখার 
থাতাটা দেখলেন । এ কী! কোথায় অঙ্ক কষা 
“ৰা ইংরেজী অনুবাদ (6580512000) করা ? এতো 
দেখছি, ছোট ছোট কবিতা। পিতা মন দিয়ে 
কবিতাগুলো পড়লেন । ভারী সুন্দর | ভাবলেন, 
বড় কারও লেখা । পিতা! বললেন, ‘কোন্‌ বই থেকে 
কোন্‌ কবির লেখা কবিতা কটি লিখেছ?' মেয়ে 
বলল, আর কারো লেখা কবিতা নয়। কবিতা৷ 
কটি সে নিজেই লিখেছে । পিতা অবাক্‌ হয়ে গেলেন, 
বালক বললেন, ‘বড় হয়ে তুমি একজন উচু দরের কবি 


+ 
ঃ 


মা কাত্যায়নী ছেলেকে পড়াচ্ছেন। 
বইয়ের কিছুট। পড়িয়ে উঠে গেলেন। 


উঠলো না। বইয়ের বাকী অংশ পড়া! শেষ করে হবে 
তবে উঠল। পিতার নাম তৃতনাধ। ঠায় কাছে এই মেয়ে সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯গ্রা.) 


বালক নৃতন কোন বই চাইল ৷ পিতা বললেন, বাঙালীর মেয়ে, চট্টোপাধ্যার ৷ নাইডুলামে এক 
‘প্রথমভাগ শেষ হলে অন্য বই দেব।' ছেলে মাদ্রাজীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন 


৯৫৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


nT ee Si রচনা করছে। 
একজন নাম-কর| কবি, রাজনীতিক ও দেশকর্মী ! 


১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেমের 
কানপুরের অধিবেশনে সভানেত্রী হন। ‘The 
Bird of Time’, ‘The Golden Threshold’, 
‘The Broken Wings’ প্রভৃতি অনেক বই 
তিনি লিখে গেছেন। 
॥ ক্লগালেব্র মান ব্লক্ষ| ৷৷ 

আগেকার দিনে ভারতে অস্পৃশ্যতা ছিল খুবই 
প্রবল। যাদের উচু জাতের লোক বল! হত, 
তারা নীচু জাতের লোকদের সঙ্গে প্রাণ খুলে 
মিশত না। তাদের ছোয়া জল বা অন্য খাদ্য উঁচু 
জাতের লোকের! খেত না। আরে! নানাভাবে 
তারা সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। এখন আর 
অস্পৃশ্যতার তেমন বাড়াবাড়ি ভারতে নেই । 


যে-সময়ের কথা বল! হচ্ছে, সেই সময়ে 
একজন মেধাবী ছাত্র নীচু জাতের ছেলে বলে উঁচু 
জাতের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে অনেক অবহেলা 
পেয়েছিল। স্কুলের ক্লাসে তাকে আলাদা বসতে 
বাধ্য করা হত। খাবার জলের ঘরে তাকে ঢুকতে 
দেওয়া হত না। একসঙ্গে বসে সে টিফিন পর্যন্ত 
খেতে পারত ন৷ । 

, সে-ই একদিন তার ক্লাসের মান রক্ষা করেছিল। 
একবার স্কুল-ইন্স্পেক্টর স্কুল পরিদর্শনে এলেন । 
সে যে-র্লাসে পড়ত, সেই ক্লাসের ছেলেদের তিনি 
পরীক্ষা করতে এলেন। স্কুলের ছাত্ররা যারা 
সামনের বেঞ্চে বসেছিল তারা কেউই একটা 
প্রশ্থেরও উত্তর দিতে পারল না। সবার শেষের 
বেঞ্চের একধারে বসেছিল সেই ছেলেটি । সে উঠে 
দাড়িয়ে ইন্সপেক্টরের প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর 
দিয়ে দিল। শিক্ষক মহাশয়ের মুখ প্রসন্ন হাসিতে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উচু জাতের ছেলের! বিষণ 
হয়ে চুপ করে বসে রইল। 

এই ছেলের নাম ডঃ ভীমরাজ রামজী 
আম্বেদকর। তিনি বড় হয়ে আইন ব্যবসায়ে 
যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন 
ভারতের আইনমন্ত্রী হন ও ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় 
সংবিধানের খসড়া রচনা করেন। 


॥ শ্ৰাল্যক্ালেই প্রশ্বল ইংল্লেজ-বিঘ্ৰেশ্দ | 


ছেলে বয়স থেকেই ইংরেজদের উপর প্রবল 
বিদ্বেষ। তার কেবলই মনে হয়েছে, কী অধিকারে 
হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসে এই 
বিদেশীরা ভারতের বুকের উপর চেপে বসেছে? 
একদিন সে দেখল, কয়েকঙ্গন গোর! সৈন্য একজন 
কুলীকে ধরে প্রহার করল। তার অপরাধ, সে 
ন্যায্য মজুরি চেয়েছিল। গোরা সৈম্যরা তত 


মনীষীদের শৈশব 


মজুরি দিতে আপত্তি জানালে কুলীটি ন্যায্য মজুরি 
চাইতে থাকে | তাতে গোর! সৈন্তর| চটে গিয়ে 
তাকে মজুরি তো দিলই না, উলটে প্রহার করল । 
এ কী অত্যাচার! বালক সংকল্প করল, সে বড় 
হয়ে এই ধরনের অত্যাচারী ইংরাজদের এদেশ 
থেকে তাড়াবে। 

এই বালকই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তু (জন্ম 
১৮৯৭ খ্রী.)। তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাকে কলিকাতা 


কর্পোরেশনের মেয়র হন, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মভাপতি 
হন, ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন, বিদেশে গিয়ে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন । 
৷ বাষ্পচালিত এগিগিনেন্ল আবিষ্কারক 

কেটলিতে জল গরম হচ্ছে। একটি বালক 
লক্ষ্য করল, কেটলির উপরের ঢাকনাটা মাঝে মাঝে 


৯৫৫ 


কেঁপে উঠছে। কেন এইভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে, 
সে সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে বালক বুঝতে পারুল, 
জল গরম হলে বাসপ্পের সৃষ্টি হয়। সেই বাষ্প 
উপরে উঠে যাবার সময় তার ধাক্কায় ঢাকনাটি 
কেঁপে কেঁপে উঠছে। 

এই বালকের নাম জেম্স্‌ ওয়াট (James 
Watt, ১৭৩৬-১৮১৯ শ্রী.) তিনি বড় হয়ে 
ৰাষ্পচালিত এপ্রিন আবিষ্কার করেন। গরম জল 
থেকে ষে বাষ্প বেরোয়, তার ধাক্কা যে কিরূপ 
প্রচণ্ড তা বুঝতে পারা যায় বাম্পচালি 5 
রেলগাড়িকে লক্ষ্য করলে! রেলগাড়ির এঞ্জিন- 
সংলগ্ন জলাধারে জল কয়লার আগুনে উত্তপ্ত হলে 
যে বাল্পের স্থষ্টি হয়, তারই জোরে রেলগাড়ি চলে । 
শুধু তাই নয়। বাম্পচালিত এপ্রিনের দ্বারা আরে 
অনেক উপকার সাধিত হয়ে থাকে। 


আদিম যুগের মানুষ মনের আনন্দে বা ভাবের 
আবেগে সুর করে কথা বলত। গান বলতে 
বর্তমানে যা বোঝায়, তার! তা জানত না, সুর করে 
কথ! বলত, গান গাইত না। তার! পাখির বা অন্য 
কোন জীবজস্তর ন্বরের অনুকরণ করত। তা-ই 
অনেকট! গানের মতো শোনাত। 

ফিনিশিয়া, আসি'রয়া, ব্যাবিলনিয়া, মিশর, 
চীন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। কিন্ত 
সেই সব দেশের লোকেরা গান গাইত কিনা, তা 
জানা যায় না। ভারতের সভ্যতা ওই সব দেশের 
চেয়ে কম প্রাচীন নয়। মোহেন-জো-দরো ও 
হরগায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে সে-যুগের লোকেদের 
রচিত কোন গান পাওয়া যায় নি। তারা যে 
গান গাইত, তার প্রমাণস্বরূপ অনেক বাত্যন্ত্র পাওয়া 


তাই থেকে মনে হয়, নৃত্যের সঙ্গে গীতবাতোর 
ব্যবস্থাও ছিল। 


॥ আদি গান ৷ 

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। চারি বেদের, 
বিশেষ করে সামবেদের স্তোত্র খবিদের নির্দেশে 
শি্বারা সুর করে উচ্চারণ করত। তাঁকে গান বলা 
চলে। যতদুর জান! যায়, পৃথিবীতে সেই হচ্ছে 
আদি গান। 

অবশ্য কেবল সুর করে কথা বললেই প্রকৃত 
গান হয়না। লোকের গলার কম-বেশী চড়া ও 
খাদবিশিষ্ট আওয়াজকে তাল ও জয়ের সঙ্গে প্রকাশ 
করলে প্রকৃত গানের সৃষ্টি হয়। 


Vl 


গান-বাজনা 
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শিষ্যরা বেদগান গাইছে 
॥ সস্ৰলু ॥ 


মানুষের কণ্ঠম্বরকে মৃতু ও চড়া হিসাবে সাজিয়ে 
উচ্চারণ করলে মধুর শোনায়। এই সাজানোর 
সংখ্যা সাতটি ৷ এগুলিকে বল! হয় “স্বর'। ভারতে 
সাতটি ম্বরের নাম হচ্ছে যড়জ, ঝযভ, গান্ধার, 
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। চলতি ভাষায় 
কেউ কেউ কে খ-এর মতো উচ্চারণ করেন বলে 
খরজ, রেখাব, নিখাদ নাম শোনা যায়। এই স্বর 
সাতটিকে বলা হয় স্বরসপ্তক। স্বরগুলির প্রথম 
অক্ষর ধরে বল! হয় সারে গামা পাধা নি অথবা 
মরগমপধনঅথবান রগমপধনি। 
॥ শুদ্ধ ও বিক্কৃত জ্বল ॥ 

৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর নিয়ে স্বরের সংখ্য! 
মোট ১১টি। ৭টি শুদ্ধ স্বরের নাম-_সা রে গ! মা 
পা ধ| নি এবং ৫টি বিকৃত স্বরের নাম--বরে গা মা ধা 


নি। 
কোন স্থর একটু উঁচু বা নীচু হলেই তাকে বলে 


বিকৃত স্থরের ছুটি 


বিকৃত ( বিকারগ্রস্ত ) স্বর! 


বূপ_ কোমল ও তীব্ৰ । শুদ্ধ স্বর থেকে অন্ত স্বর 
নীচু হলে তাকে বলা হয় কোমল স্বর এবং উচু 
হলে বলা হয় তীব্র বা কড়ি স্বর। রেগাধানি 
কোমল স্বর এবং মা তীব্র বা কড়ি মধ্যম স্বর। 
ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে কোমল স্বরগুলির নীচে (--) 
চিহ্ন এবং তীব্র মধ্যমের উপরে (1) চিহ্ন বসানে! 
হয়। যথা কোমল স্বর রে গা ধা নি 


শপ = = 


] 
এবং তীব্ৰ স্বর মা । আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে কোমল 
স্বরগুলির রূপ ঝর জ্ঞ দ ও ণ এবং তীব্র মধ্যম ন্ধা। 


॥ লংগীত ৷৷ 


সংগীত রত্বাকরে আছে - না 


“গীতঃ, বাগ্ঠং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে ৷” 
অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটির সমন্বয়কে 
সংগীত বলা হয়। সংগীত রত্বাকর মতে গীতের 
অধীন বাগ, বান্তের অধীন নৃত্য। উত্তমরূপে গান 
করাকেই সংগীত বলে। 


৷৷ ভাতের দুটি প্রথান সংগীত পদ্ধতি ॥ 

দক্ষিণ ভারতীয় বা কৰ্ণাটকী সংগীত পদ্ধতি ও 
উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি-_ 
ভারতের এই দুটি প্রধান সংগীত পদ্ধতি । ছুই পদ্ধতির 
মধ্যে মিলও আছে, আবার অমিলও আছে । 


৷৷ শ্ৰুনত্ত ৷৷ 

গীতের উপযোগী আওয়াজ য| পরস্পরের পার্থকা- 
সহ স্পষ্টভাবে শ্ৰুতিগোচর হয়, তার নাম শ্রুতি । 
ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি ২২টি _-তীব্রা, কুমুদ্ধতী, মন্দা, 
ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা, রৌদ্রী, ক্রোধী, 
বন্জিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, বক্তা, 
মন্দীপনী, আলাপিনী, মদস্তী, রোহিণী, রমা, উগ্রা 
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প্রোশ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ও ক্ষোভিনী। উপরে যে নামগুলি দেওয়া হল তা 
সংগীত রত্বাকরোক্ত। “সংগীত দামোদর”, “সংগীত 
ভাষ্য’ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রুতির অন্য নাম দেখা যায়। 


॥ নাদ লা ঘবন্নি ॥ 

লোচন-বিরচিত 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 
নাদ ব্যতীত স্বরের উৎপত্তি হতে পারে না। 
সংগীতোপযোগী মধুর স্বর যা স্থির ও নিয়মিত 
আন্দোলন দ্বারা স্থষ্ট হয়, তারই নাম নাদ বা ধ্বনি। 
নাদ দু’ প্রকার--আহত নাদ ও অনাহত নাদ। 


চল 

স্বরগুলি ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকলে 
তাকে 'আরোহ' বলে। আরোহকালে স্বরসমূহের 
গতি হয় মন্দ্র থেকে মধ্য অথবা মধ্য থেকে তার 
সপ্তকের দিকে । ভিন্ন ভিন্ন রাগের আরোহে ৫টি, 
৬টি বাঁ ৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়। 


॥ আন্লোহ ৷৷ 


 অশল্লোহ ৷৷ 

উপর থেকে নিয়াভিমুখে স্বরের নামার নাম 
অবরোহ। অবরোহে স্বরের গতি হয় তার সপ্তক 
থেকে মধ্য সপ্তক অথবা মধ্য সপ্তক থেকে মন্দ 
সপ্তকের দিকে। 


॥ I ৷৷ 

এক সপ্তকের ১২টি স্বরের মধ্যে ৭টি স্বরের 
ক্রমিক রচনার নাম ঠাট বা থাট। ঠাটে ৭টি স্বর 
থাকবেই। ঠাট ১০ প্রকার--কল্যাণ, বিলাবল, 
খাস্বাজ, ভৈরব, পূরবী, মারোয়া, কাকী, আশাবরী, 
ভৈরবী ও তোড়ী। দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমখীর 
মতে ঠাট ৭২টি। হিন্দুস্থানী সংগীতে ঠাট ৩১টি 
হলেও সুবিধার জন্যে ১০টি ঠাট ধরা হয়। 


৷৷ ব্ৰাদ্দী ৷ 


যে স্বরটির প্রাধান্য রাগে সব চেয়ে বেশী, যার 
ঠিক ঠিক প্রয়োগ না হলে রাগের যথার্থ রূপের 
প্রকাশ ঘটে না, সেই স্বরটিকে বল! হয় “বাদী” 
স্বর। 


৷৷ সম্মাদী ৷৷ 
বাদীর চেয়ে যে স্বরের কিছু কম প্রয়োগ হয় 
তার নাম “সম্বাদী’ স্বর। 


॥ অন্ন বাদী ৷৷ 
বাদী ও সম্বাদী স্বরের চেয়ে যে স্বরের প্রয়োগ 
কম হয় তার নাম 'অন্ুবাঁদী' স্বর । 


৷ বিবাদী ৷৷ 

যে স্বর ব্যবহার করলে রাগের রূপের বিকৃতি 
ঘটে তার নাম "বিবাদী, বা ‘বর্জিত’ স্বর। অনেক 
সময়ে কুশলতার সঙ্গে বিবাদী স্বরের প্রয়োগে রাগের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে । 


॥ল্ল)াতন ॥ 
যে স্বর দিয়ে রাগ সমাপ্ত হয় তার নাম ‘স্যাস’। 


॥ অহস্ণ ॥ 
বাদী ম্বরের মতো যে স্বরটি আজকাল বেশী 
ব্যবহাত হয় তার নাম ‘অংশ’ স্বর । 


॥ গর্ত ॥ 

গান বাজনা শুরু হওয়ার সময়ের স্বরকে বলা হয় 
‘এহ’ স্বর। 
॥ শক্ুড়। 

কম বেশী ন্বরসমার্টি যা রাগ নির্ণয়ের সহায়ক 
বা ধার দ্বারা রাগরূপ স্বল্পষ্ট হয় তার নাম ‘পকড়’ । 
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৯৫৯ 


৷ স্পৰ্শস্ৰক্ল ॥ 

কোন একটি স্বর উচ্চারণ করবার সময় আগে 
বা পরে অপর কোন স্বরকে স্পর্শ করলে যে স্বর 
স্পর্শ করে তাকে বলে ‘স্পৰ্শস্বর’। 

যেমন-_পা 

সার্সানি সারে 

॥ শ্ৰশ্ৰুস্সঅন্ল।৷ 

যে স্বর বা স্বরগুলিকে কোন রাগে সরলভাবে 
ব্যবহার না করে ঘুরিয়ে ব্যবহার করা হয় তার বা 
তাদের নাম ‘বন্ৰুস্বর’ | 


॥ জন্নক্ক লাউ ॥ 
যে-সব ঠাট থেকে রাগ উৎপন্ন হয় তাদের নাম 
‘জনক’ ঠাট । সব ঠাট রাগ উৎপাদক নয়। 


॥ জন্য ব্রা ॥ 
প্রতিটি রাগ কোন ন! কোন ঠাট থেকে উৎপন্ন । 


এরূপ রাগ ‘জন্য’ রাগ। DY 


॥ ল্লাগ॥ 
যে স্বর রচনা মানুষের মনোরঞ্জন করে, তার 


নাম ব্লাগ’। 


৷৷ ল্লাগেন্স জাতি ৷ ৃ 

রাগের মুখ্য তিনটি জাতি_ড়ব, যাড়ব ও 
সম্পুৰ্ণ । গড়বে ৫টি, ষাড়বে ৬টি ও সম্পূর্ণ জাতিতে 
৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 


৷৷ শীতের ছ্বিজ্ভাগ ॥ 

গীতের বা গতের চারিটি বিভাগ-স্থায়ী বা 
অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। 

চারিটি বিভাগের মধ্যে স্থায়ী অংশের প্রাধাস্থা 
সব চেয়ে বেশী। সঞ্চারী বাদে অন্তরা ও আভোগ 
অংশ সমাপনের শেষে আবার স্থায়ী অংশে প্রত্যাবর্তন 


করা হয়। স্থায়ী অংশের চলন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
উদার! (মন্ত্র সপ্তক ) ও মূদ্রারার ( মধ্য সপ্তকের ) 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । 

গীত বা গতের দ্বিতীয়াংশের নাম অস্তরা ৷ মুদারা 
(মধ্য সপ্তক ) ও তারার (তার সপ্তকের ) মধোই 
সাধারণতঃ অন্তরা সীমাবদ্ধ থাকে। 

গীত বা গতের তৃতীয় ভাগের নাম সঞ্চারী। মন্দ 
ও মধ্য সপ্তকে সঞ্চারীর গতিবিধি। 

গীত ব| গতের চতুর্থ বিভাগের নাম আভোগ। 
অন্তরার মতোই আভোগের গতিবিধি । 


স্বাস্নী বা অন্ছাস্নী 
বর্ধা এল হৰ্ষভৱে, 
ধরার বুকে বৃষ্টি বরে। 
অন্তরা" 
লতায় ঝরে, পাতায় ঝরে, 
ঝরে দূরের মাঠের "পরে, 
আকাশ-ভাঙ্গ। বন্যা-ধারায় 
মর! নদীর বুকটি ভরে। 


সঞ্চগাব্রী 


জু ই কেতকী গন্ধ বিলায়, 
নাচে শিখী কদম-শাখায়। 
আলভোপগ 
বর্ষা তার স্পর্শ দিয়া 
স্সিগ্ধ করে ধরার হিয়া, 
ঝর ঝর বর্ধা-ধারায় 
ভাবুক মন আকুল করে। 
॥ আলাপ ৷৷ 
রাগ গাইবার ভূমিকাকে বলে আলাপ । 


॥ তান ৷৷ 
তান কথাটির অর্থ স্বরবিস্তারকরণ। প্রধানত; 


৯৬০ 


খেয়াল গানেই তানের ব্যবহার হয়ে থাকে। মতঙ্গ 
বলেন, স্বরের আরোহণ-ক্রমের নাম মৃছ'না ও 
অবরোহণ-ক্রমের নাম তান। 
॥ সিড় ৷ 

এক স্বর থেকে ক্রমে এক বা একাধিক স্বরে 
উচ্চ বা নিয়ন্বরে কোমল ভাবে আরোহণ বা অবরোহ- 
পের নাম মিড় বা মীড়। তানপুরার তারে ঘা 
দিয়ে কানে পাক দিলে যে ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ বা 
নীচু হয়, তাই-ই মিড়ের আওয়াজ। রবীন্দ্রসংগীতে 
মিড় খুব বেশী দেওয়া হয়েছে | 
॥ প্মসক্ৰ ॥ 

শ্বরের কম্পনকে বলে গমক ( '্ৰর্স্ত কম্পে! 
গমকঃ’--সংগীত রত্বাকর )। গমক সাত প্ৰকার-- 
কম্পিত, ক্ষুরিত, লীন, ভিন্ন, স্থবির, আহত ও 


আন্দোলিত। ভি 
॥ সুছন্না॥ ভে 


সংগীতে স্বরগ্রামের আরোহণ বা অবরো'হণের 
ক্রমকে বলে মূছ'ন|। আধুনিক সংগীতজ্ঞগণ কোন 
স্বর থেকে অবিচ্ছেদগতিতে স্ুরাস্তরে প্রবেশ করাকে 
মূছ'ন| বলেন। যৃদঙ্গবাদো পরণ শেষ করার 
বোলকে বলা হয় মৃছন বা মৃছনা। 
| আশ ॥ 

গানের একটি বর্ণে পর পর দুই তিন সুরের 
যোগের নাম আশ। কোন সারিকায় তার চেপে 
আঘাত করবার পর আঘাতের অনুরণন থাকতে 
থাকতে বাঁ হাতের আঙ্গুলের ঘর্ষণযোগে এক বা 
একাধিক স্থরে ক্ৰমান্বয়ে যাওয়ার নাম ‘আশ’ বা 
ঘর্ষণ। 
॥ আশ্ৰস্থ ক্লাগ ৷ 

যে রাগের নামানুযায়ী ঠাটের নামকরণ হয়েছে 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


সেই বিশেষ রাগটিকে বলা হয় সেই ঠাটের আশ্রয় 


রাগ। 


৷ গীতেল্র প্রাচীন প্রকাব্র ॥ 

প্রাচীন কালে তালবদ্ধ গানকে বলা হত নিবদ্ধ 
গান, তালছাড়া ভাবে যে-সব গান গাওয়া হৃত 
সেগুলিকে বলা হত অনিবদ্ধ গান। 


॥ল্লালেন্র প্রব্ৰগাৰ্ ৷ 
রাগের সংখা! অনেক। সব 


প্রচলিত নয়। 
রাগ প্রথমে ছিল ৬টি। মহা. পাঁচটি মুখ 


থেকে বেরিয়েছিল পাঁচটি রাগ--ঞ্জী, বসন্ত, ভৈরব, 
পঞ্চম ও মেঘ। পরে পার্বতীর মুখ থেকে বেরোয় 
নট-নারায়ণ। . এই ছয় রাগের আবার ছত্রিশটা 
রাগিণীর স্থষ্টি হয়। কিন্তু ভাতখণ্ডে বলেন, প্রাচীন 
রাগরাগিণী পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক সব কিছুই রাগ। 
রাগিণী নাম বর্তমানে অচল । 


রাগসমূহের নাম :ঃ--আড়ানা, আলাইয়া 
বিলাবল, আশাবরী, ইমন, কলিঙ্গ বা কালিংড়া, 
কর্ণাট, কল্যাণ, কাকী, কানাড়া, কামোদ, খাম্বাজ, 
খন্বাবতী, গুর্জরী, গৌরী, গৌড়সাৱঙ্গ, গৌড় মল্লার, 
ছায়ানট, জয়জয়স্তী, জৌনপুরী, ঝিঝিট বা বিঝোটি, 
তিলককামোদ, তিলঙ্গ, তোড়ী, দরবারী কানাড়া, 
দুৰ্গা, দেশ, দেশকার, দেশী, ধনাশ্ৰী, পরজ, পুরবী বা 
পূরবী, পিলু, বাহার, বসন্ত, বিলাবল, বেহাগ, 
বাগেশ্বরী, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, ভীমপলাশী বা ভীম- 
পলগ্রী, ভূপালী, ভৈরব, ভৈরবী, মল্লার, মারবা 'ব! 
মারোয়া, মালকোশ, মালগুজী, মুলতানী, রাগেশ্বরী, 
রামকেলী, ললিত, শংকরা, শ্যাম, স্ৰী, সারঙ্গ, 
স্থঘরাই, সুরমল্লার, সৈন্ধবী, সো হনী, হান্থির, 
হিন্দোল, হেম কলাণ, কেদার, ককুন্তা, পাহাড়ী, 


রাগ তেমন 


শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আকা চিত্র ‘শ্বেতময়ূর 
জোড়াসকোর ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের অনুজ গিরান্দ্রনাথের কনি পত্র গ.ণেন্দ্রনাথের 


কনিষ্ঠ প্র আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)২, 
০,750") ভারতের শিল্পগ্রহ। তিনি ছিলেন একজন... 
২.5. প্রাথতযশা সাহিত্যিক । অগণিত ভাবসমন্ধ ও সুমধুর +} 
.. গ্রন্থ রচনা করে তিনি অশেষ খ্যাতি অৰ্জন করেছেন । '_'' 
কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি একজন অপরিসীম 


নৈপুণোর অধিকার চিত্রশিল্পী ॥ বহু খ্যাতনামা শিল্পী 


তার শিষ্য। সারা জীবন ধরে তিনি যে কত ছবি = 


এ'কেছেন তা বলে শেষ করা যায় না] 


তাঁর আঁকা 'জেবউল্লিসা', “নিবাসিত যক্ষ’, 'সাজাহানের..... 
যা” ‘বদ্ধ ও সুজাতা," ‘কচ ও দেবযানী’, : ওমর. 


খৈয়াম’, ‘ভারতমাতা' প্রভৃতি চিত্র সংগ্রসিদ্ধ। - 

'শ্বেতময়ূর” চিত্রটি: দেশে বিদেশে পূব“ প্রশংসা 
অৰ্জন করেছে। লেখক চিত্রকর, অভিনেতা, কথক, 
ভাবক অবনীন্দরনাথের চিন্র-এশ্ব্য পথিবাঁর সকল গ্ণী- 


মিটি 


মহলে বিপ্‌লভাবে দমাদত। 
১৫৮. চি: 


| 


গান-বাজনা 


গুণকেলী, পটমঞ্জরী, মেঘ, বিলাসখানি তোড়ী 


প্রভৃতি । আবার কানাডা, মল্লার ও সারঙ্গ বহু 
প্রকার । 
॥ সু লাগ ও উজতল্পল্লাগ ৷ 


দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সময়কে 
বলা হয় পূর্বাঙ্গ এবং রাত ১২ট| থেকে দিন ১২টা 
পর্যন্ত সময় উত্তরাঙ্গ। পূর্বাঙ্গে গেয় রাগগুলি পুব- 
রাগ ও উত্তরাঙ্গে গেয় রাগগুলি উত্তররাগ। 
ডি 


গীত, বাছা বা নৃত্যের গতি তথ! লয়ের স্থিতি 
নির্ধারণ করাকে বলে ‘তাল’ । 


॥ তাল ৷৷ 


৷ আত্ৰা ৷৷ 
একটি সম্পূর্ণ তালকে সমান ভাগে ভাগ করলে 
প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় মাত্ৰ৷ ৷ 


॥লৈয় ৷৷ 

সংগীতের গতিকে বল| হয় লয়। লয় তিন রকম 
বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। অবশ্য লয়কে একের 
বেশী ভাগে বিভক্ত করা যায়--অতি বিলম্বিত, দুই 
গুণ, তিনগুণ, চারগুণ, আটগুণ ইত্যাদি। 


॥ সম, ॥ 

যেখান থেকে তালের যাত্রা! শুরু সেই স্থানটিকে 
বলা হয় ‘সম্‌'। সাধারণতঃ তালের প্রথম মাত্রাকে 
সম্‌বলে। বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন দ্বার! সমকে 
.এাঝানো হয় 


॥ তাতিন॥ 

তালের যেখানে যেখানে ঝেৌক পড়ে, সেই 
স্থানগুলি হাতে তালি দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে। 
সমসহ সেই স্থানকে বলা হয় তালি । 


যেমন $ ৯৫১১4" ১? ২’ ইত্যাদি। $ 


॥ কাক বা খালি ৷৷ 

তালের যে স্থানে তালের আঘাত (bea) দেওয়া! 
হয় না, তবলার ‘তা’, ‘তি’, “তিন্‌, বোল বাজানে! 
হয়, সেই স্থানকে বলা হয় ফাক বাখালি। শুষ্ক 
(০) চিহ্ন দ্বারা খালির স্থান নির্দেশ করা হয়। 
রবীন্দ্রনাথ-প্রবতিত তালসমুহে কোন ফাক বা খালি 
থাকে না। 


॥ লোকা ৷ 
প্ৰয়োজনবোধে তবলার কিছু বর্ণকে ছন্দোবদ্ধ- 


ভাবে নির্দিষ্ট মাপ্রাবিভাগ সহকারে বাজানোকে 
ঠেক! দেওয়া বলে। 
॥ তালের প্ৰকল্প ৷ 

তাল নান। প্রকার-_দাঁদরা, রূপক, তীব্রা বা 


তেওড়া, কাহারবা, ঝাঁপতাল, সুরফাকতাল, 
একতাল, চৌতাল, আড়াচৌতাল, ধামার, ত্রিতাল। 
॥ রা বীন্দ্রিক তাল ৷৷ 

ঝষ্পক, অর্ধবাঁপ, ষষ্ঠী, রাপকড়া, নবতাল, 
একাদশী, নবপঞ্চতাল। 
॥ জোড় ৷৷ 


বাগ্যস্ত্াদিতে আলাপ অংশে যে তান ব্যবহার 
করা হয় তাকে বলা হয় জোড়। 


॥ লাল! ৷৷ 

নায়কী ব! নায়কীর পাশের তারে সুরস্থজনের 
সঙ্গে সঙ্গে চিকারী ব| তার পাশের তারে নানা লয়ে 
ব| ছন্দে আঘাত করলে যে স্থরমণ্ডলের স্থষ্টি হয় 
তার নাম ঝাল! বা ঝংকার । 


॥ কম্পন ৷৷ 

তন্রবাণ্ঠের তারে আঘাত দিলে যে অনুরণন হয় 
তার নাম কম্পন বা আন্দোলন। আন্দোলনের 
চারটি প্রকার স্থির, অস্থির, নিয়মিত ও অনিয়মিত । 


৯৬২ 


॥ বৰ্ণ ৷ 
গান গাইবার রীতির নাম বৰ্ণ। বণ চারপ্রকার 
_ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। 
॥ ত্ৰাদ্যযম্স্ত ৷ গ$ 
তানপুরা, এস্রাজ, দিলরুবা, পাঁখোয়াজ, তবলা, 
বীয়া, একতারা, আনন্দলহরী, খোল, গীটার, বীণা, 
সেতার, ময়ুরী, ঢোলক, মাদল, করতাল, ঝীজর, 


মন্দিরা, নাকাড়া, খঞ্জনী, বাঁশি, সানাই, রণশিঙা, তুরী, 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


ভেরী, বিউগল, দোতারা, ডুগড়ুগি, সুরবাহার, | 
জাইলোফোন, সরোদ, রবাব, সারেঙ্গী, সারিঙ্গা, 
অর্গান, পিয়ানো, হারমোনিয়াম, গেকিন, স্যামিসেন, 
হাৰ্প, সিথারা, লায়ার, বেহালা, চেলো, ম্যাণ্ডোলিন, 
ব্যান্জো, হার্পসিকর্ড, ইউকুলেলে,পিকলো! বা, পিকলু 
ওবো, কর্নেট, ব্যাস্থন, ক্ল্যারিওনেট, ট্রাম্পেট, টিউবা, 
স্যাক্সোফোন, টমটম, বঙ্গো, কেটলড্রাম, রামশিঙা 
প্রভৃতি বহু রকম বাগ্যন্ত্র সারা পৃথিবীতে 


প্ৰচলিত৷ 


বা দিকের জাপানী মহিল| গেকিন (9৩117) এবং ডান 
দিকের মহিলা স্তামিসেন (5801560) বাজাচ্ছেন 


পিকলো বা পিকলু 


৯৬৪ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৷ ল্ৰাদ্যভজ্ৰেল্ন প্ৰব্রান্প ৷ 

প্রধানতঃ বাজন| দুরকমের--স্মুরযন্ত্ৰ ও তালযন্ত্ ৷ 
সুর্যপ্রও আবার মোটামুটি দুরকমের--ততযন্ত্ৰ ও 
শুষির যন্ত্ৰ। ততযন্ত্র হল তারের বাজন| ( string 
15609509105) | নেতার ততযন্ত্র। শুষির যন্ত্র 
হাওয়ার বাজন। (wind instruments) | বাশি 


শুষির যন্তর। 
9৮/ ৮৮ 


তালযন্ত্র দ্ুরকম -অবনদ্ধ বা আনদ্ধ যন্ত্র ও 
ঘনযস্ত্র। ঢোল অবনদ্ধ বা আনদ্ধ যন্ত্র। এই যন্তৰ 
চামড়া দিয়ে ছাওয়| হয়। করতাল ঘন্যন্ত্র। এই 
যন্ব ছুটে। ধাতুর জিনিস--ঠুকে বাজানো হয়। দুটো 
গোল কাদার পাত, মাঝখানে ফুটো, করে দড়ি 
পরানো । দুহাতে সেই পাত ছুটো ঠুকে ঠকে 
বাজাতে হয়। করতালের অন্ত নাম খর্তাল। করতাল 
বড় হলে বলে ঝাঁজর। ছোট ছোট বাটির মতো 


হলে 'তাকে বল৷ হয় মন্দিরা । 


বায়া তবল। আনদ্ধ যন্ত্র । এতে তাল বাজে। 
মুর বাজানো যায় না। তবল! বাজানো হয় ডান 
হাত দিয়ে, বায় ব। হাত দিয়ে | বাঁয়া ও তবলা 
*ইয়ের উপরটা চামড়া দিয়ে টানটান করে ঢাক! । 
চামড়ার উপরে থাকে যে গোল কালে। জিনিস 


তাকে বলা হয় গাব বা খিরণ। 
কবে যে বায়া তবলার উৎপত্তি হয় ত! সঠিক 


ভাবে জান! যায় না। কেউ কেউ বলেন, আমীর 
খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্ৰী. ) মুদঙ্গকে ছু'তাগ করেন। 
তিনি ডান হাতে বাজানোর উপযোগী করে তবলা! 
বা দাহিনার স্টি করেন এবং বঁ। হাতে বাজানোর 
উপযোগী কুরে বায়া বা ডুগীর সমষ্টি করেন। বাঁয়া 


॥ তাল ৷৷ 


॥ হু)নদ্দস্জ্ৰ ৷৷ 


তবলা সংগীতে তালরক্ষা অর্থাৎ সংগতে একান্ত 
অপরিহাধ। 

তবলার খোল হয় কাঠের। উপরিভাগ টানটান 
করে চামড়ায় ছাওয়া। বায়ার খোল হয় তামা, 


পিতল বা মাটির। মাঁটির বীয়ারই চলন বেশী । 


॥ লাখোস্ঘাজ ৷৷ 

পাখোয়াজ অতি পুরাতন বাচ্ছাঘস্ত্র। প্রাচীন 
কালে এর নাম ছিল পুঞ্চৱ ৷ খগ্েদে এর উল্লেখ 
আছে। শাস্ত্ৰীয় সংগীতে এ্রুপদ, ধামার প্রভৃতি 
গানের সঙ্গে পাখোয়াজের সাহায্যে সংগত করা হয় । 
বায়া ও তবলার সংযুক্ত রূপের ন্তায়ই পাখোয়াজের 
আকৃতি । এর খোল হয় কাঠের, দুই মুখই চামড়ায় 
ঢাকা। বায়ার ন্যায় অংশে চামড়ার উপর পুরু করে 
ময়দ। লাগিয়ে বাজানে। হয় । খোলকে মুদঙ্গ বলে। 
পাখোয়াজও এক ধরনের মৃদঙ্গ । পাখোয়াজের বা 
মুখটা ডান মুখের দেড়গুণ বড় হয়। 


॥৷ লখোল ॥ 

খে!লের বা গ্রাখোলের আর এক নাম মুদঙ্গ। 
খোলের সম্পূর্ণ কাঠামোটাই তৈরী হয় পোড়া মাটি 
দিয়ে। বাঁ ওডান ছুই মুখই চামড! দিয়ে ঢাকা ৷ 
বা মুখ ডান মুখের চেয়ে বড়। ছু মুখেই গাব 
লাগানো! থাকে । তবলার মতো খোলে বীধাবীধির 
ব্যাপার নেই! প্ৰধানতঃ কীর্তন ও ভক্তিমূলক সংগী”ত 
খোল বাজানে| হয়। 


॥ তোকে ॥ 


ঢাক নাটির উপরে রেখে বা কাধে ঝুলিয়ে রেখে 
দুটো কাঠি দিয়ে একমুখ পিটিয়ে বাঞজানো হয়। শুদ্ধ 
কথায় ঢাককে বলা হয় ঢক্কা। 


গান-বাজনা 


৯৬৫ 


॥ তোলন ॥ 
ঢোল গলায় ঝুলিয়ে বাজানো হয়। ঢোলের 


দু মুখ প্রায়ই সমান। ছোট ঢোলের নাম ঢোলক । 
সাওতালের। যে মাদল বাজায় তা-ও একধরনের 


ঢোল । ছু'মুখওয়ালা বড় ঢাককে বল! হয় নাকাডা 
ব৷ নাগরা । 
৷৷ ভ'মল্লক ॥ 


ডমরু এক ধরনের আনন্ব যন্ত্ৰ ৷ ডমরু মহাদেবের 
বাল্তযন্ত্ৰ ৷ সাধারণতঃ আজকাল যারা পথে বাদর বা 
ভালুক খেলা দেখায় তারা ডমরু বাজায়। সেই 
ডমরুকে বলা হয় ডুগড়ুগি। এর পেটটা সরু। 
সেটা ধরে নাড়লে ছুপাশের দুটো! দড়ির গাট ছু মুখের 
চামড়ায় লেগে ডুগডুগ আওয়াজ হয়। 
॥ আন্নন্দলহল্লী ॥ 

যার নাম খমরু তাকেই বলা হয় আনন্দলহরী বা 
গুবগুবি। একটা কাঠের খোলের নীচের দিক্‌ চামড়ায় 


আনন্দলহরা 


ঢাকা থাকে। উপর দিক্‌ খোলা থাকে। চামড়ার: 
ঢাকা অংশের ঠি? মাঝখানের ছিদ্রে একটি তন্তু বা 
জন্তুর শুকনো নাড়ী প্রবেশ করানো থাকে । তন্তর 
অন্য দিকে থাকে একটি কাঠের চোঙ বা ভাড়। 
আনন্দলহরী যন্ত্রটি বা বগলে চেপে ধরে ডান হাত 
দিয়ে একটা কাঠের টুকরো দিয়ে তশুটিতে 
আঘাত করতে হয়। তশ্ুটির মাথায় বাঁধ! ভাড় বা 
চোঙ বঁ| হাতের মুঠো দিয়ে চেপে ধরে রাখতে হয় 
যাতে তন্তুটি সোজা টানটান অবস্থায় থাকে । 


॥ খগ্গুন্নি ॥ 

খঞ্রনি একটা কাঠের রিং-এর এক পি চামড়া দিয়ে 
ছাঁওয়| ৷ যন্ত্রটি ব হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে চাপড়ে 
বাজাতে হয়। রিটার সঙ্গে আলগাভাবে লাগানেঃ 


টিনের চাকতিগুলি থেকে ঝনঝন আওয়াজ হয়। 


॥ তানপুন্রা ॥ 

কসংগীত বা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তানপুরা 
বা তন্থুরা বাজানো হয়। তানপুরায় তারের সংখ্য], 
মাত্র চারটি ১ম তারটি মন্ত্র সপ্তকের পঞ্চম ৰ 
( রাগবিশেষে মধ্যম বা নিষাদ )। ২য় ও ৩য় তার 
দুটিকে মধ্য সপ্তকের বড়জে ও চর্থ তারটিকে মন্ত্র 
সপ্তকের বড়জে বাঁধা হয়ে থাকে ।  তানপুরায় 
সাতটি স্থর বাজানোর উপায় নেই। 


॥ ই বা বীণ ৷৷ 
সব চেয়ে পুরনো তারের যন্ত্র বীণ! বা বীণ। মা 


সরহ্বতী বীণ! বাজান বলে ভার এক নাম বীণাপাণি। 
নারদমুনি বীণা বাজিয়ে হরিনাম প্রচার করতেন। 


বীণায় আজকাল সাতটি তার থাকে | বীণা দেখতে বড় 
সেতারের মতো । 


৯৬৬ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


তানপুরা 


৷ সেতাক্সপ ৷৷ 
সেতারে বৰ্তমানে সাতটি তার থাকে। 
আমীর খলরু তিনটি তার লাগাবার ব্যবস্থা করেন। 


ফারনী ভাষায় ‘সেই’ মানে তিন। তাই থেকে সেতার 
নাম হয়। শাহ. সদারঙ্গ, সেতারে আরও তিনটি তার 


(যাগ কয়েন। তারের সংখ্যা বাড়লেও “সেতার' নামটি 


আগে 


রয়ে গেছে। মিজরাব বা তারের টুপি ডান হাতের 
আঙুলে লাগিয়ে তারে আঘাত করে আওয়াজ তুলতে 
হয়। বাঁ হাতের আঙুল তারের উপর চালিয়ে সুর 
তোলা হয়। কোন কোন ধরনের সেতারে ৭টা তার 
ছাড়া ৯টা বা ১১টা! বা৷ ১৫টা তার পাশের দিকে 
লাগানো হয়। সেই ধরনের সেতারের নাম তরফদার 


: সেতার 

(অর্থাৎ পাশে তার-লাগানে! ) সেতার । সেতার 
বাজানোয় বর্তমানে রবিশংকরের নাম সারা বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়েছে। 


॥ এসংল্লাজ ৷ 

সেতার ও সারেঙ্গীর মিশ্রণে এস্রাজ তৈরী ৷ 
এর ঘাট বা পর্দাগুলি সেতারের স্তায় ও নিয়াংশ 
সারেঙ্গীর মতো চামড়ায় ছাওয়া। এসরাজ সারেঙ্গীর 


এস্রাজ 
ন্যায় ডান হাতে ছড়ি (১০) টেনে ও বাঁ হাতের 
আঙুলের সাহায্যে বাজানো হয়। এই ছড়ি 
বা ছড় হয় ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে তৈরী । এর 
আকার লম্বা আকারের । এম্রাজের মুখ্য তার চারটি। 
এই চারটি তার ছাড়া ১৫টি তরফ বা পাশের তার 


খাকে। 


॥ দিলক্পল। ৷৷ 
বড় আকারের ও উন্নত সংস্করণের এস্রাঞ্জের নাম 


দিলরুবা । দিলরুবার তরফের তার সংখ্যা এস্রাজ 
থেকে বেশী। দিলরুবার ফিঙ্গারবোর্ডের অংশটি 


এস্রাজের ফিঙ্গারবোর্ডের চেয়ে. বেশী চওড়া । 
দিলরুবার স্বর এসরাজের চেয়ে বেশী গন্তভীর। 


॥ একতারা ৷ 


একটি চামড়ায় ঢাকা লাউয়ের খোলের দুদিকে 


একটি লম্বা কাঠ বা বাঁশের দণ্ড লাগানো থাকে । 
সাধারণতঃ লে'কগীতির শিল্পীরা একতারা বাজিয়ে 


গান করে থাকেন। 


দিলরুবা 


একতারা 


॥লুৰ্বাহাক্স ৷৷ 
সুরবাহার একধরনের বড় সেতার। এতে 


প্রোগ্রেসভ বুক অৰ নলেজ 


রাগের আলাপ বেশী বাজানো হয়। সাধারণতঃ 
এতে গত বাজানো হয় না। 
| স্বল্লোদ ॥ 

স্বরোদ যন্ত্রের তার ৬টি । তিমিরবরণ স্বরোদ 
বাজিয়ে প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। 


৷ লুজ বীণা! বা ব্লবাব ৷ 


রুদ্রবীণা বা রবাবে তার ৬টি। গড়ন-দেখে 
কোন্টি স্বরোদ, কোন্টি রবাব তা চেনা যায়। 


॥ সলাক্লেজ্দী ও সাক্লিক্ত।॥ 

সারেঙ্গী ও সারিঙ্গ৷ ছড় দিয়ে বাজাতে হয়। এ 
সবের তলাকার খোলটার ধার কাটা সমান গোল 
নয়, এম্রাজের মতো। সারেঙ্গী ও সারিঙ্গার সব 
তার ত1তের অর্থাং জন্তুর শুকনো! নাড়ী দিয়ে তৈরী । 
সারেঙ্গীতে চারটে আসল তার থাকে । ১৫টি থাকে 
পাশের তার। সারিঙ্গায় থাকে মাত্র তিনটি আদল 
তার। 


! বাশি ॥ 

বাঁশি শুষির যন্ত্ৰ। এতে গান বাজানো যায় । 
ফু দিয়ে বাজাতে হয় বলে যে বাজায় সে আর 
গাইতে পারে না। যে বাশির এক মাথায় ফু' 
দিয়ে বাজাতে হয় তাকে বলে সোজা বা সরল বাশি 
(3860160 ৷ যে বাশির পাশের দিকের ফুটোতে 
ফু দিয়ে বাজাতে হয় তার নাম আড় বাশি বা 
মুরলী (l॥u₹e)। মহাভারতের গ্রীকৃষ্ণ মুরলী ব! 
বাশরী বাজাতেন। 
৷ সানাই ৷৷ 

সানাইও শুষির যন্ত্ৰ! সানাই সাধারণতঃ বিয়ে 
বাড়িতে বাজানো হয়। একট! শুধু পৌ ধরেই থাকে, 
আর একটাতে গানের সুর বাজে । 
৷৷ হাল্লমোলিয়াম ৷৷ ফেৰ 


হারমোনিয়াম বিদেশী বাজনা । কিন্তু এদেশের 
সর্বত্রই প্রচলিত। হারমোনিয়ামে যেগুলি টিপে 
টিপে বাজাতে হয়, সেগুলিকে বল! হয় পর্দা। 
পর্দার কতক সাদা, কতক কালে! । সাদাগুলি পর 
পর হল সারে গামা পাধা ওনি। সা থেকে তার 
আগের বা পরের সপ্তকের স! পর্যন্ত আটটি স্বর বা 
পর্দার নাম অষ্টক অথবা অক্টেত। এক এক অষ্টক 
ব| অক্টেভের মধ্যে অতিরিক্ত পাঁচটা! করে কালো 
পর্দা আছে। এর ফলে প্রতিটি অষ্টকে বা 
অক্টেভে মোটের উপর ১২টা স্বর। 

প্রথমে নীচু বা খাদ (মন্ত্র) এক সপ্তক, তারপর 
মাঝারি (মধ্য) এক সপ্তক, তারপর চড়! (তার) এক 
সপ্ডক শব্দ বাজে। 

সারেগ! মা পা ধানি-_এই সাঙটিকে শুদ্ধ 
স্বর বলা হয়। অন্য পাচটিকে বলা হয় বিকৃত স্বর। 
না ওরে সবরের মধ্যকারটা হচ্ছে একটু নীচু রে, 


গান-বাজনা ৯৬৯ 


তাই তার নাম “কোমল রে’। তার পরেরট। কোমল 
গা'। 'মা'ও 'পা'র মধ্যকার স্বরের নাম তীব্র বা 
কড়ি মা--কড়ি মধ্যম। তার পরের হুটে| ‘কোমল 
ধা” ও ‘কোমল নি’। 


৷ পাশ্চাত্য লংগীতেল্প শুক্ধ স্বর , 


গুইডো আযারেটিনে| বা গুইডে| প্র আরেংনো 
(Guido Aretino or Guido d’ Arezzo, 
আনুমানিক ৯৯৫-১৫০ খ্ৰী.) ছিলেন একজন 
ইতালিয়ান মনীষী। তিনি ইউরোপের সাতটা শুদ্ধ 
স্বরের নাম দেন ডো, রে, মি, ফা, সল্‌, লা, টি (০, 
Ie, mi, fa, sol, la, ti)| ‘ডেকে পুনরায় 
ধরে যে আটট! স্বর হল তার নাম অক্টেভ। 
সাধারণতঃ ইউরোগীয় সংগীতের অক্টেভ হয় সি, ডি, 
ই, এফ, জি, এ, বি, সি। সংক্ষেপে "ক্টেভের স্বর- 
গুলির নাম হচ্ছে এ, বি, পি, ডি, ই, এফ, জি, এ। 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ডো' হয় ‘সি’। 

হারমোনিয়ামে হাপর (১611০%) দিয়ে হাওয়! 
করে ডান হাতে পর্দা টিপে ধরলে সেই হাওয়া পর্দার 
পথ ধরে বেরোয়। বিভিন্ন সুরে বাধ! পাতলা ধাতুর 
পাত (রীড) হাওয়| লেগে কাপে। তাই থেকে সুরের 
সৃষ্টি হয়। 


বায়া তবলা 


হারমোনিয়াম, বাঁয়া ও তবল! ছাড়া এদেশে 


গান তেমন হয় না। কিন্তু এদেশ ও বিদেশের 


ওস্তাদরা হারমোনিয়াম পছন্দ করেন না। 


॥ অৰ্গ্যান ৷ 

সাধারণত; লোকে যাকে অগ্যান (০189) বলে, 
সেটা প্রকৃত অর্গ্যান নয়। তাকে টেবল হারমোনিয়াম 
(table harmonium ) বপা ভালো । প্রকৃত 
অগর্যান সাধারণতঃ খ্রাষ্টানদের গির্জায় দেখতে পাওয়া 
যায়। < 


৷৷ পিয়ানো ৷ 


পিয়ানোর পুরো নাম পিয়ানোফোৰ্ট ( pian০- 
forte) পিয়ানোর মধ্যে স্থুর বাঁধা তার থাকে। 
///// 


পর্দা টিপলে সেই তারে হাতুড়ি পড়ে সেটা বেজে 
ওঠে। 
॥ বেহালা ৷৷ 

বেহালার ইংরেজী নাম ভায়োলিন (violin) 
ছড় দিয়ে বেহালা বাজাতে হয়। খুব বড় লেহালাকে 
বলে চেলে| (violincello) | 


৯৭০ 


॥ পীউ'ল্ ৷৷ 

আজকাল গীটারের বহুল প্রচলন । অনেকে 
বলেন, ভারতের কচ্ছলী বীণা থেকে এর উদ্ভব। 
কেউ কেউ বলেন, এর উদ্ভব স্পেনে । 

সাধারণতঃ ছুরকম গীটার দেখা যায়_স্প্যানিশ 
গীটার (98019) ৫8191) ও হাওয়াইয়ান গীটার 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


১১১৯ 


ভাবেই বাজানো চলে। আবার শাস্ত্ৰীয় সংগীতও 


বাজানো চলে। 


॥ অল্যাল্য শ্াদ্যতন্্ৰ ॥ 

হাৰ্প (8810), সিথার! (ihr), লায়ার 
(1576), ম্যাণ্ডোলিন (20919001106), ব্যানজো, 
(৮৪০০), জিথার (21667) প্রভৃতি বিদেশী তারের 
বাজনা! । এদেশে সংগীতপ্রিয়রা ম্যাণ্ডোলিন ও 
ব্যানজো বাজিয়ে থাকেন। 

পিকলে| বা পিকলু (০$০০০1০), ওবো (০৮০০), 
কর্মেট (cornet ব| cornett), ক্ল্যারিনেট (clarinet) 
বাক্ল্যারিওনেট (clarionet), ব্যাস্থুন (bassoon) 
প্রভৃতি যন্ত্র ফু দিয়ে বাজানো হয়। হর্ন (১0177), 
ট্ৰম্বোন (trombone), টিউবা (tuba), ট্রাম্পেট 
(0800) প্রভৃতি মুখ দিয়ে বাজানো হয়। 
এসব যন্ত্র সাধারণতঃ পিতলের তৈরী । 

স্তাক্সোফোন (54807170106), হাৰ্পসিকৰ্ড, কেটল- 


ডাম (kettle drum), বঙ্গে! (১০০০), টমটম 
(t০mtom), জাইলোফোন, ময়ূরী প্রভৃতি নানা 


ধরনের বাগযন্ত্র নানা দেশে চলে। গেকিন (gekkin) 
ও স্যামিসেন (59001561)) বা শ্যামিসেন (5179107- 
5877) বাদ্যযন্ত্র সাধারণতঃ জাপানে প্রচলিত। 


দুটিই তারের যন্ত্ৰ। গীটারজাতীয় বান্তাযন্ত্ৰ স্তামিসেনের 

প্রচলন জাপানে খুব বেশী। 

॥ লোকসংগীত ॥ Ale, 
গ্রাম্যজীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতির 


অনাভুম্বর পটভূমিতে লোকসংগীত রচিত ও গীত 
হয়ে থাকে। জেলে, মাঝি, তাঁতী, কুমোর, চাষী, 


(Hawaiian guitar) অবশ্য স্প্যানিশ গীটার শ্রমিকদের মধ্যে স্বত:ক্ষুৰ্তভাবে প্রচলিত হলেও 


থেকে হাওয়াইয়ান গীটারের উল্ভব। গীটারে রবীন্দ্র 
সংগীত, দ্বিজেন্দ্ৰগীতি, রজ্জনীকাস্তগীতি, অতুলপ্ৰসাদ 
সংগীত, নজরুলগীতি বা আধুনিক সংগীত ভালো 


বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে লোকসংগীত বেশ কিছু 
স্থান অধিকার করেছে। 
লোকসংগীত (01 5০018) খুব ব্যাপক। 


গান-বাজনা 


গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, ঘেটু, বাউল, টুন, ভাটিয়ালী, 
সারি, জারি, ভাদু, চটকা, গাজন, ঝুমুর প্রভৃতি গান 
সবই লোকসংগীতের আওতায় পড়ে। লোঁক- 
মুখে স্বতঃক্ষুৰ্তভাবে প্রচারিত বলে এর নাম হয়েছে 
লোকসংগীত। গ্রাম্য জীবন, সমাজজীবনের মনের 
রুখা এর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। 

॥ কুাল্যসংগীত ॥ 


কাব্যসংগীতে কাব্যটাই মুখ্য। কাব্যাংশ ও স্থুর 
সমান সমান হতে পারে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে সুর থেকে 


কাব্যের প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। উপযুক্ত সুর 
প্রয়োগে কাব্যের রূপ ভালভাবে ফুটিয়ে তোলাই 
কাব্যসংগীতের বৈশিষ্ট্য । 
৷৷ ভাবসংগীত ॥ 

ভাবসংগীতে ভাবেরই প্রাধান্ত। যার বাণী ও 
মুর গায়ক ও শ্রোতার মনে পবিত্র ভাবের সৃষ্টি 
করে, তাই-ই হচ্ছে ভাবসংগীত। কোনপ্রকার চটুল 
ভাবের স্থান এতে নেই, এতে থাকে ভাবগন্তীর 
বাণী ও সুর। 
॥ লাউলন ॥ 

একশ্রেণীর ভক্ত গায়কদের বলা হয় বাউল। 
ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ার৷ হয়ে একতারা বাজিয়ে - নৃত্য 
করতে করতে এরা গান করে, এদের পরম দেবতা! 
রাধাকৃ্ণ। এরা তিলক পরে। দাড়ি গোঁফ রাখে, 
মাথার চুল উচু করে চূড়াকারে বাঁধে। গুরুবাদ, 
সহজিয়াবাদ, শুন্তবাদ এদের প্রধান উপজীব্য । 
বাউলদের রচিত বা গীত গানই বাউল গান। ক্ষ্যাপাটাদ 
দীন বাউল, লালন ফকীর, সিরাজ সাই, হরুচাদ, 
দীন ভূষণ, রামচাদ প্রভৃতি বিধ্যাত বাউল। 
৷৷ কীৰ্তন ৷ b> 

কীর্তন একশ্রেণীর বিশেষ গান। কীর্তন 
প্রধানত; দুরকমের--নামকীৰ্তন ও লীলাকীর্তন। 


ঈশ্বরের গুণগানকে বলা হয় নামকীৰ্তন, আর রাধা- 
কৃষ্ণের লীলাবর্ণনা দ্বারা লীলাকীর্তন হয়। গৌরাঙ্গ 
লীলাও লীলাকীর্তনের মধ্যে পড়ে। খোল ও করতাল 
বাজিয়ে কীর্তন হয়। 


॥ খেস্সাল ॥ 


নানা রকম তাল বিস্তার ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন 
তালে খেয়াল গান হয়। খেয়াল গান ছু'রকমের__ 


বড় খেয়াল ( বিলম্বিত খেয়াল) ও ছোট খেয়াল 
(দ্রুত খেয়াল )। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরের 
সুলতান হুসেন শাহ শক বড় খেয়াল এবং আমীর 
খসরু ছোট খেয়ালের আবিষ্কর্তা। 

তবলা সহযোগে খেয়াল গান হয়। একতাল, 
ত্রিতাল, ঝুমরা, আড়! চৌতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি 
তালে খেয়াল গান হয়। 
৷ থ্ৰামাল্ল বা হোল্লী ৷ 

হোরীর বর্ণনাসমেত যে সব গান ধামার তালে 
গাওয়। হয়, তাকে বলে ধামার বা হোরী গান। 
ধামার গান গ্রুপ? অপেক্ষা চঞ্চল ও এতে হিন্দী ও = 
ব্রজভাষাই বেশী ব্যবহৃত হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা 
বৰ্ণনাই ধামার বা হোরী গানের মুখ্য বিষয়বস্তু । 


॥ প্রচপীদ ॥ 
ধ্ৰুপদ ভারতের অতি প্রাচীন ও অতি প্রসিদ্ধ 


শাস্ত্ৰীয় লংগীত। ঞ্রুপদ গানে মীড় বা গমক প্রয়োগ 


| 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৯৭২ 
সজল 


করে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। দীর্ঘ আলাপের 
পর গ্রুপদ গান আরম্ভ হয় ও সুষ্ঠু লয়ে গান চলে। 
সাধারণতঃ ঈশ্বরের ভজনা ঞ্রুপদ গানের প্রধান 
উপজীব্য । ভারতে ও বঙ্গদেশে যত উচ্চশ্রেণীর গান 


প্রায় তার অধিকাংশই ধ্ৰুপদ ৷ পাখোয়াজ সহযোগে 


ধ্রঁপদ গান হয়। বড বড় খেয়াল-গায়কেরাও ধ্ৰুপদ 
গান শ্রদ্ধার সঙ্গে গেয়ে থাকেন। বহু বাংলা গান, 
বিশেষ করে প্রথম দিকের রবীন্দ্র সংগীত বা 
ব্ৰহ্মসংগীতে গ্রুপদেরই প্রাধান্য । গোয়ালিয়রের 
রাজা মানসিংহ তোমর ধ্ৰুপদ গানের স্ৰষ্ট। 


৷৷ লহগীতল্পত্রাক্লঙ্ম॥ 

সারগদেব (বা শাপ বা শাপদেব )-রচিত 
বিরাট সংস্কৃত সংগীতশান্ত্র। এই পুস্তকে মার্গা 
বা দেশী সংগীতের প্রকারভেদ, রাগ-রাগিণীর রূপ. 
লক্ষণ, তাললক্ষণ ও প্রস্তাব প্রভৃতি আছে। গ্রন্থটির 
অধ্যায় সাতটি--স্বর, রাগ, প্রকীৰ্ণ, প্রবন্ধ, বান্য, তাল 


ও নর্তন। এ এক বিরাট সংগীতগ্রস্থ। ত্রজেন্দ্র 
কিশোর রায়চৌধুরী এই গ্ৰস্থের একটি বাংলা! অনুবাদ 
করেছেন। 

॥ সংগীত-পান্রিজাতক্ম, ৷, 


আনুমানিক খাষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
পণ্ডিত অহোবল 'সংগীত-পারিজাতম্‌” গ্রন্থ রচন| 
করেন। এতে প্রধানতঃ উত্তর ভারতীয় সংগীতের 


আলোচনা আছে। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন 
রাগের বিবরণ এতে আছে । 
॥ সৎংগীত-দামোদৰ্ম, ৷৷ 

শুভংকর-রচিত দুর্লভ সংস্কৃত সংগীতশান্্র। 
এতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর রূপ, লক্ষণ ও তালসমূহের 
তালাঘাত ও মাত্রা নির্ণয় প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে ৷ 
॥ ্লাগতল্পজিণী ৷ 

মিথিলার পণ্ডিত লোচন-রচিত সংগীতশান্দ ৷ 
সম্ভবতঃ বল্লালসেনের রাজত্বকালের প্রথমে এইটি 
লেখা হয়েছিল। এতে রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন! আছে। তবে সে-সব আলোচনার মধ্যে 
বৰ্তমানকালের রাগরূপাদির বহু অংশে মিল নেই। 


॥ হৃদক্সব্ৌতুক? হুদস্তপ্রকাম্ণ॥ 

পণ্ডিত হৃদয় নারায়ণ দেব গ্রন্থ ছুটির রচয়িতা | 
সম্ভবতঃ ১৬০০ খ্ৰীষ্টাব্দে গ্রন্থ দুখানি রচিত হয়। 
হৃদয়কৌতুক’ গ্রন্থে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের বর্ণনা 
আছে। “হৃদয়প্রকাশ' গ্রন্থে তারের মাপে স্বরস্থানের 
নির্দেশ আছে। 
॥ ল্লাগতত্ত ব্িবোপ্ব ॥ | 

খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে প্রীনিবাস এই 
গ্ৰন্থ রচনা করেন বলে মনে হয়। এই গ্রন্থে মুনি! 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। 
॥ অন্মুপসংগীতব্বিলাস, অন্মুপসংগীত- 
স্ব্রাকল্প, অন্নুপ সহগীতাহ্ষ,স্ণ ॥ 

প্রায় ছ'শ বছর আগে ভাবভট্ট অনুপসিংহ গ্রন্থ 
তিনথানি রচনা! করেন। এতে রাগ-রাগিনী সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচন! আছে। 
॥ ব্লাগমালা, ন্রাগমঞ্চন্লী ॥ = 

কৰ্ণাটকী পণ্ডিত পুণ্তরীক বিউল গ্রন্থ স্থ'খানি 
রচনা করেন। গ্রন্থ ছুটিতে উত্তর ভারতীয় সংগীতের 


ভুল গান-বাজনা ৯৭৩ 


বিস্তৃত আলোচন! আছে ও মেলের বহু নাম সন্নিবিষ্ট 
করা হয়েছে। 
॥ সংগীতত ॥ 

রাধামোহন সেন বিরচিত সংগীতশাস্ত্র। বাংলা 
পদ্ে রাগ-রাগিণী, তাল, মাত্ৰ৷ প্রভৃতির সরল বিবরণ 
এতে আছে। 


॥ সৎগীতসাৱর্ ৷৷ দল 

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী-রচিত সংগীতগ্রন্থ । 
হিন্দুস্থানী সংগীতের বিবরণ, বিভিন্ন গানের পার্থক্য, 
স্বরলিপির সাহায্যে রাগ-রাগিণীর আলাপ প্রভৃতি 
এতে আছে। 
৷৷ ভক্লতম্মুনিল্প লাট্যন্পাল্প ৷ 

যতদুর জানা যায়, এই গ্রন্থখানি ভারতীয় সংগীত 
সম্বন্ধে রচিত সব চেয়ে পুরনো বই। ভরতমুনি এতে 
রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে বহু কথা বলেছেন। 

সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 
রাগ-রাগিনী সম্বন্ধে নানা আলোচন! করে গেছেন। 
কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে বার বার রাগ- 
রাগিনীর নাম, রূপ ইত্যাদির পরিবর্তন হয়েছে। 
আজও উত্তর ভারতের সংগীত-পদ্ধতির সঙ্গে দক্ষিণ 
ভারতের পদ্ধতির অনেক অমিল। নানা মুনির 
নানা মত। এমন কোন সর্বভারতীয় প্রচেষ্টা আজও 
হল না, যাতে সর্বত্র একই পদ্ধতির অমুসরণ কর! 
হয়। 


॥ আসীবর খসরু ॥ 

সম্ৰাট, আলাউদ্দিন খিলজির প্রধানমন্ত্রী ও গুরু 
আমীর খসরু (খুসরৌ) ছোট খেয়াল স্থষ্টি করেন বলে 
শোনা যায়। তিনি কাওয়ালী গানেরও শ্রষ্টা। তিনি 
বহু নূতন নূতন রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করেছেন। 


॥ সাব্লক্ৰদেন লা স্পা্জ দেল ৷৷ 

সম্ভবতঃ যাদব বংশীয় এক রাজার আমলে ১২০৮ 
থেকে ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
সংগীতশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ৷ বিখ্যাত 
‘সংগীতরত্বাকরম্‌' গ্রন্থ তারই রচনা। কল্লিনাথ গ্রন্থটির 
সহজবোধ্য টীকা রচনা করেন। 
॥ গোপাল লাম্ন্ক ॥ 

দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের 
সভার গাইয়ে ছিলেন। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন 
দেবগিরি-নিবাসী । আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক 
কাফুর তাকে দিল্লীতে নিয়ে যান। আমীর খসরু 
আড়াল থেকে তার গান শুমে সংগীত সম্বন্ধীয় বহু 
তত্ব আহরণ করেন। 
॥ তানছেলন্ন ॥ 

তানসেন ছিলেন এক অসাধারণ সংগীতশাস্ত্ৰজ্ঞ 
গায়ক। তিনি হিন্দু ছিলেন। তাঁর নাম ছিল 
রামতন্থু বা তন্না। কিন্তু পরে মুসলমান হন। তিনি 


৯৭৪ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


বাখেলার রাজা রামচক্দ্রের সভাগায়ক ছিলেন। পরে 
আকববের সভাগাঁয়ক হন। তিনি “রবাব? যন্ত্রের 


উদ্ভাবক । ঞ্ুপদকে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও 

আভোগে তিনি বিভক্ত করেন। তিনি ছিলেন 

হরিদাস স্বামীর স্সেহভাজন শিষ্য । 

৷৷ জৈজু বাণক ৷ ন 
বৈজু বাওর! ছিলেন একজন বিখ্যাত গ্রুপদ- 

গায়ক। ওজরাটের এক ব্ৰাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম 


বৈজু বাওরা 
হয়। বাওরা শব্দের অর্থ পাগল। বৈজু গান নিয়ে 
পাগলের মতো এমন মেতে থাকতেন যে লোকে 
তাকে বলত 'বৈজু বাওরাঃ। 


॥ হল্লিদান স্সাসী ॥ 


যোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত গায়ক ও নিষ্বার্ক- 
সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হরিদাস বৃন্দাবনবাসী ছিলেন। 
তায় সংগীতগুরু ছিলেন কৃষ্ণদত্ত বা কৃষণনম্দ বা 
কৃষ্ণদাস গোম্বামী। তানসেন তার শিষ্য ছিলেন। 
‘সাধারণ সিদ্ধান্ত" ও “রসকে পদ’ তার লেখা দু'খানি 
হিন্দী বই। 


হুরিদাস স্বামী 

॥ মীক্লাবাঈ ॥ 

ষোড়শ শতাব্দীতে, সম্ভবতঃ ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
যোধপুর রাজ্যে রাঠোর বংশে মীরাবাঈয়ের জন্ম হয়। 
মেবারের রানা কুস্তের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তিনি 
তীর্থ পর্যটনে বার হয়ে মন্দিরে মন্দিরে গান করে 
বেড়ান। তার রচিত শত শত গান বর্তমান। 
কিংবদন্তী, ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেবমৃত্তির সঙ্গে মিশে 


* আজন্ম অন্ধ সুরদাস ছিলেন স্ুকঠ গায়ক ও 
ভজন-রচয়িতা। তিনি এক হাজারেরও বেশী ভজন 
রচন| করেন। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী-মথুরা রোডের 
নিকটবর্তী কোন গ্রামে তার জন্ম হয়। 


৷৷ দাদূ ॥ 


দাদু (১৫৪৪-১৬০৩ বা ১৬০৪ খ্রী.) ছিলেন 
একজন বিখ্যাত ভ্জন-গায়ক। সম্ভবতঃ তার পূৰাশ্ৰমের 
নাম ছিল মহাবলী। 


॥ জ্সল্লদাাহন ॥ 


গান-বাজনা 


৷৷ সদান্রজ॥ 

বাদশাহ, মহম্মদ শাহের আমলে শাহ, সদারঙ্গ, বা 
নিয়ামত খাঁ বর্তমান ছিলেন। তার লেখা গানের 
শেষে 'সদারঙ্গিলে মহম্মদ শাহ, থাকত। তাই থেকেই 


তার নাম হয় সদারঙ্গ,। তার ছুই ছেলে অদারঙ্গ, ও 
মহারঙ্গ, (ফিরোজ খা ও ভূপৎ খা )। 
॥ ল্ভাতখঙ্ডে ৷৷ 


বিষুণনারায়ণ ভাতখণ্ডে ( ১৮৬০-১৯৩৬ খ্ৰী, ) 
বোম্বাইয়ের নিকটবর্তা বালকেশ্বর গ্রামে জন্মগ্ৰহণ 
করেন। তিনি উকীল ছিলেন। তিনি একজন 


ভাতথণ্ডে 
প্রখ্যাত সংগীতশাস্ত্ৰজ্ঞ গ্রন্থকার ছিলেন। 


তিনি 
অষ্টোত্তর শততাললক্ষণম অভিনব তালমঞ্জরী, 
হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি ( চার খণ্ড), ক্রমিক পুস্তক- 
মালিক| ( ছ’ খণ্ড) রচনা করেন ' লক্ষৌ-এর মরিস 
কলেজ (বর্তমানে ভাতখণ্ডে বিদ্যাপীঠ ) তার বিশেষ 
কীতি। 


॥ ব্বিস্ণু্দিপহ্নন্দ পানুক্ষল ৷ 
বিখ্যাত গান 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত 
পাবন সীতারাম'-এর রচয়িতা বিষ্ণুদিগন্বর পালুস্কর 


৯৭৫ 


"_ বিষ্ণুদিগদ্বৱ পালুঙ্কর 
( ১৮৭২-১৯৩১ শ্রী.) এক নূতন স্বরলিপি পদ্ধতির 
প্রবর্তক। পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর ও পুত্র ডি. ভি. 
পালুস্কর তার শিষ্য । 
॥ আবদুল কুলি | ৷৷ 
বরোদা রাজদরবারের গায়ক ও পুনায় ও 
বোস্বাইয়ে আধসংগীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল 


করিম খাঁর ( ১৮৭২-১৯৩৭ শ্রী.) গানের ঢংকে 
কিরানা ঘরানা বলে। তার বাবা কালে খা ও অগ্ঠান্ত 
আত্মীয়স্বজন গুণী গায়ক-বাদক ছিলেন। হীরাবাঈ 
বরোদেকার ও রোশনার৷ বেগম তার শিষ্যা । 
৷৷ উজীন্ল শা! ৷ 

রামপুর রাজদরবারের বীণাবাদক আমীর খার 
ছেলে উজীর খ। ( ১৮৬০-১৯২৭ খ্ৰী. ) বিখ্যাত প্রুপদ 
গায়ক ছিলেন। আলাউদ্দীন খ তার ছাত্র। 
॥ ফৈয়াজ | ॥ 

আগ্রার ফৈয়াজ খঁ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বরোদ। 
রাজদরবারের গায়ক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত খেয়াল 
গায়ক ছিলেন। 

নানীর উদ্দীন খাঁ, আলাবন্দ থা, বড়ে গোলাম 
আলি, কেরামত উল্লা! খা (স্বরোদ ) বাদল থা, 


৯৭৬ 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


এনায়েত খাঁ (সেতার), কণ্ঠে মহারাজ ( তবল! ), 
আহমদ জান খেরাকুয়৷ ( তবলা! ), খলিফা আবেদ 
হোসেন খাঁ (তবলা ) প্রভৃতির নাম সংগীত জগতে 
স্মরণীয় ৷ 


॥ আলাউদ্দীন খা ৷৷ 


বিখ্যাত স্বরোদ-বাজিয়ে। তার এক শিয়্য 
তিমিরবরণ he ১১৪ ৰ ঠা তত 


টি 


আলাউদ্দীন খা 
জামাতা রবিশংকর বিখ্যাত সেতার-বাদক। তার 
পুত্র আলি আকবরও প্রসিদ্ধ স্বরোদ-বাজিয়ে। ১৯৭২ 


খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খাঁর মৃত্যু হয়। 


॥ উপ্পা গান ৷৷ 

শোরী মিঞা টগ্স। গান প্রচলন করেন। হুগলী 
জেলার চাপত গ্রামের নিধুবাবু ( নিধিরাম গুপ্ত বা 
রামনিধি গুপ্ত--১৭৪১-১৮২৮ শ্রী.) বিখ্যাত টপ্প! 
গায়ক । 


॥৷ লুত্ৰী ও গজল ॥ 
ঞ্ুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গান ছাড়া যে সব নৃতন 


ধারার গানের প্রচলন হয়, তন্মধ্যে ঠুরী ও গজল 
প্রসিদ্ধ। ঠুংরী ক্ষুদ্র রাগে ও ক্ষুদ্র তালে রচিত 
গান। গজল সাধারণতঃ এক ধরনের ফারসী গানের 
ঢঙে গাওয়! গান। 

রবীন্দ্রনাথ, রামপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়, অতুলপ্ৰসাদ সেন, নজরুল ইসলাম 
প্রভৃতি গীতিকার ও গায়ক প্রসিদ্ধ ( ‘সাহিত্য’ 
& অধ্যায় ষ্টব্য)। 


॥ জ্যোতিল্লিত্দ্রন্নাথ লীাক্ুহৰ্ল ৷ 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
( ১৮৪৯-১৯২৫ খ্ৰী. ) বিষ্ণু চক্ৰবৰ্তী, যত্ভট্র ও শ্ৰীক 
সিংহের নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। তিনি 
একাধারে গীতিকার, গায়ক, বাদক, সুরকার ও 
নাট্যকার ছিলেন। 


॥ বিষ্ণু চক্রবর্তী ৷ 

বিষ্ণু চক্রবর্তী ( ১৮০৪-১৯০০ শ্রী.) ছিলেন 
উনবিংশ শতাব্দীর অন্তম শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী । তিনি 
মূলতঃ ধ্রুপদী গানের গায়ক ছিলেন। খেয়ালও 
গাইতেন। তিনি জোড়াসাকোর ঠাকুরবাঁড়িতে 
সংগীতশিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্রাঙ্মসমাজের গায়ক 


হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ 
বিষ্ণুর গান শুনে শাস্ত্ৰীয় সংগীতে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ 
করেন। 


॥ স্বনুভ্ভউ ৷ 

বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত গায়ক যদভট্র ( ১৮৪৩- 
১৮৮৩ শ্রী.) জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ির সংগীত- 
শিক্ষক ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্ৰতিভাশালী 
গায়ক ছিলেন। তিনি শুধু গায়ক ছিলেন না। 
স্থরকার ও গীতিকারও ছিলেন। এ্ুপদ গানে তার 
অশেষ দক্ষতা ছিল । 


গান-বাজনা 


মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সংগীতবিদ্ঠায় পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র- 
সংগীতের স্ৰষ্টা । (সাহিত্য? অধ্যায় দ্ৰষ্টব্য )। 


৷৷ দিনেল্দ্ৰনাথ লাক ৷ 
দিনেন্দ্রনাথ ( ১২৮৯-১৩৪২ বঙ্গাব্দ ) ছিলেন 
গীতিকার, ন্বরলিপিকার, সুরকার, গায়ক ও 
সমালোচক। তিনি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের 
স্বরলিপি করেন। 
ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় কত যে গীতিকার, 
গায়ক ও বাদক জন্মেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। 
তাঁদের কয়েকজনের নাম-_শুভলঙ্্মী, লতা মুঙ্গেশকর, 
আশা ভেৌসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমস্ত মুখো- 
পাঁধ্যায়, সুচিত্ৰ মিত্র, দিলীপকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে, 
অমর ভট্টাচার্য, মোহিনীমোহন মিশ্র, যামিনী গাঙ্গুলী, 
সুখেন্দু গোস্বামী, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 
পঙ্কজ মল্লিক, তারাপদ চক্রবর্তী, অনিল বাগচী, 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অনুপম ঘটক, সায়গল, জগন্ময় 
মিত্র, পান্নালাল ভট্টাচার্য, মান্না দে, দ্বিজেন 
মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকিস্কর 
ভট্টাচার্য, মহম্মদ রফি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত 
নন্দী, শিশিরকণ| ধরচৌধুরী, নিখিল বন্দ্যোপাধায়, 
শান্তা! প্রসাদ, অভয় ভট্টাচাৰ্য, গোপাল দাশগুপ্ত, 
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, নির্মলচ্্র 
বড়াল, পূলক বন্দোপাধ্যায়, প্রকাশকালী ঘোষাল, 
প্রণব রায় বাণীকুমার, মোহিনী চৌধরী, শৈলেন রায়, 
সজনীকান্ত মতিলাল, সলিল চৌধুরী, হীরেন বস্থ' 


সৌরীন্দ্রগেহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ৷ 
পাশ্চাত্বো অসংখ্য সুরকার ( composer ), 


গায়ক ও গীতিকার জন্মেছেন ৷ ইউরোপ-আমেরিকার 
সকল দেশে, চীন, জ্ঞাপান, থাইলাগু, কোরিয়া, 
ভিয়েটনাম, ইন্দোনেশিয়া, আরব, ইরান, ইরাক, 


৯৭৭ 


ঈজিপ্ট প্রভৃতি স্ব দেশেই অসংখ্য সংগীতশিল্পী 
জনম্মেছেন। 


॥ সোঁত সাৰ্চি ॥ 
মোৎসাট (Wolfgang Amadeus Mozart. 
১৭৫৬-৯১ শ্রী.) বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান সুরকার 


মোৎসার্ট 
(০0207০56:)। তীর রচিত গীতিনাট্যও সুপ্ৰসিদ্ধ । 


॥ লেভটেোক্তেন || 

বেটোভেন (Ludwig von Beethoven, 
১৭৭০-১৮২৭ খ্ৰী.) বিখ্যাত জার্মান সুরকার 
(Composer) | তিনি মোংসার্টের নিকট শিক্ষা- 
লাভ করেন। ভার Ninth Symphony একটি 
সুপ্ৰসিদ্ধ সুর-সুষ্টি । ৩০ বৎসর বয়সে তিনি বধির 
হয়ে গেলেও অজস্ৰ স্বর সৃষ্টি করে গেছেন। 


৯৭৮ 


[৯৯ 
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>> 


॥ এনল্লিকো কাকুসো ॥ 

এনরিকো কারুসো৷ (Enrico Caruso, ১৮৭৩- 
১৯২১ খ্ৰী. ) ছিলেন বিখ্যাত ইতালীয় গায়ক । 
॥ হাতল ॥ 

হযাণ্ডেল (George Frederick Handel, 


bd 


প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 
+2 EET: = NON CT 


১৬৮৫-১৭৫৯ শ্রী, ) ছিলেন বিখ্যাত জাৰ্মান স্বরকার 
(cComposer)| তিনি ৪০ খানার অধিক গীতি- 
নাটা রচনা করেন। মৃত্যুর ৮ বংসর আগে তিনি 
অন্ধ হয়ে যান ৷ কিন্তু বন্ধু জন ক্রিস্টোফার স্মিথকে 
দিয়ে সুর লিখিয়ে রেখে গেছেন ৷ 


॥ বাহ ॥ 


বাধ (Johann Sebastian Bach, ১৬৮৫- 


১৭৫০ খ্ৰী. ) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জার্মান সুরকার 
* চারার 11 


(c০mposer)। তিনিও শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে 
যান। তিনি উৎকৃষ্ট বেহালা-বাদক ও অর্গান-বাঁদক 
ছিলেন। 


৷৷ভাগনাক্ ॥ 
ভাগনার (Richérd Wagner, ১৮১৩-৮৩ খ্ৰী.) 
ছিলেন জাৰ্মান কবি, নাট্যকার ও সুরকার (com- 
poser)। তিনি বেশ কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা 
করেন। 
ইজি চস 
লিস্ট (Franz Liszt, ১৮১১.৮৬ খ্ৰী.) 
ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান স্নরকার (composer) | 
তার বোন কোসিমা (0051058)-ফে ভাগনার বিবাহ 
করেন। তিনি ভাগনারের বন্ধু ছিলেন। 


গান-বাজনা ৯৭৯ 


তিনি শুমানের বন্ধু ছিলেন। সংসারধর্ম না করে সারা 
জীবন সংগীত-চৰ্চ| নিয়ে থাকেন। 


॥ হেড ॥ 

হেড়ন্‌ (Franz Joseph Haydn, ১৭৩২- 
১৮০৫ খ্ৰী. ) অস্ট্রিয়ান স্বরকার। তাকে Pather 
of the 55101217015" বল! হয়। 


॥ ক্ষাৰ্লাডি ॥ 
স্কালাটি (Alessandro Scarlatti, ১৬৫৯- 
১৭২৫ খ্ৰী. ) ইতালীয় সংগীতশিল্পী ৷ 


যা ॥ স্পোর্পা॥ 
শোপা। (Frederic Francois Chopin, 
১৮১০-৪৯ খ্ৰী.) পোলিশ পিয়ানো-বাদক ও সুরকার 


| 
৷ 


॥ মেঙণ্ডেললন বাল্লখল্‌ডি ৷৷ 

মেণ্ডেলসন-বারথল্ডি (Felix Mendelssohn 
Bartholdy, ১৮০৯-৪৭ শ্রী.) ছিলেন একজন 
প্রসিদ্ধ জার্মান সুরকার (composer ) | 


৷৷ ভ্ৰামংজ_।৷ 
ব্রাম্জ, (00170101765 Brahms, ১৮৩৫-৯৭ খ্ৰী.) 


একজন নাম-করা জাৰ্মান স্থরকার (৫০1070561) | বলা হয়। 


(composer) | তার পিতা ছিলেন ফরাসী, মাতা 
পোলিশ । তাকে ‘the poet of the piano’ 


৯৮০ প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ 


৷৷ স৷ইস্বেলিস্বাসন ৷৷ 
সাইবেলিয়াস (Jean Sibelius, ১৮৬৫-১৯৫৭ 


খ্ৰী. ) ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত সরকার (composer) | 
৷৷ প্যাডেক্সেভ্‌ক্ষি ॥ 

প্যাডেরেভ.স্কি (10206 Jan 79061767510, 
১৮৬৭-১৯৪১ খ্ৰী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পোলিশ 
পিয়ানো-বাদক। তিনি পোললাণ্ডের প্ৰধানমন্ত্ৰী 
ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্বাসিত অবস্থায় 
মারা যান। 


॥ চাই কক্ষ ৷ 
চাইকভ্‌ স্কি (Peter Iich Tchaikovsky, 


(১৮৪০-৯৩ শ্রী.) একজন রাশিয়ান স্বরকার 
(০0920009567) ও গীতিনাট্য রচয়িতা । 


॥ স্ফ্মেটান্না ॥ 

স্মেটানা Bedrich Smetana. ১৮২৪-৮৪ খ্ৰী.) 
ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট চেক সুরকার ও গীতিনাট্য- 
রচয়িতা । ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ বধির হয়ে 
যান। উস্মাদাশ্রমে তার মৃত্যু হয়। 

যাদের নাম করা হল, তারা অসংখ্য সুরকার, 
গীতিনাট্যকার ও গীতিকারদের মধ্যে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন । 


== ইস ৯ 
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